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জানকীনাথ বসু কর্তৃক ব্ুকল্যান্ড প্রাইভেট লামটেডের পক্ষে ১ শঙ্কর ০ 
কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও প্রভাতচন্দ্র চৌধূরশ কর্তৃক লোকসে' 
৮৬-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে ম্মাঁর 


যাহার প্রতায়সিম্ধ কল্যাণকামনা জাঁবনের মর্মমূলে বাঁসয়া তাহাকে 

চিরকাল উদ্দীপিত কারতেছে, সেই স্বর্গত িতৃদেব, এবং যাঁহাকে 

দেখিয়াছি বলিয়া জানি না, অথচ যাঁহাকে আজীবন অনুসন্ধান করিয়া 

চাঁলতেছি, সেই মাতৃদেবী_এই উভয়ের স্মৃতি উদ্দেশে এই গ্রন্থ 
নিবোদত হইল! 
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শ্রীষুন্ত রবীন্দ্রনাথ মাইতির 'চৈতন্য-পাঁরকর' বহ, বত্র ও চিন্তনের শ্রমজাত রচনা । 
শতাব্দীর বৈষবমহাজনের সংখ্যা কম নয় এবং তাহাদের জবনকাহনীও আঁবাচন্ত 
[ত্বহীন নয়। সত্য বটে পুরানো বৈষ্ণব সাঁহতো জীবনীগ্রল্থের অপ্রতুলতা নাই; 
জীবনাগ্রপ্থগুলিতে ষে সব কথা আছে তাহা সর্বাধংশে বি*বাসবহ নয়। তদব্যাতিরেকে 
রিস্পরবিরোধী উত্তিও প্রচুর আছে। রবীন্দ্রবাবু সে সব খুটিয়া আলোচনা করিয়া 
তা নির্ণয় করিয়াছেন বালব না, নির্ণয় কাঁরতে চেম্টা কাঁরয়াছেন। তাহাই প্রকৃত 
কর কাজ। সতা কী তাহা কেহই জানে না. সুতরাং বাঁলতেও পারে না, তৰে 
অনুসন্ধান কাঁরতে পারে। সত্য-ীনর্ণয়ের প্রচেন্টাই সতাসন্ধা। রবীন্দ্রবাবু 
চাজ, সত্যসন্ধান, অনুরাগের সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধা করিয়াছেন। সেই সাক্ষ্য 
জন্য আমি এই কয়াট কথা 'লাখলাম। 

বীন্দ্রবাবুর বই সাধারণ পাঠকসমাজে সমাদ্‌ত হইবে কিনা বাঁলতে পাঁর না: তৰে 
াহিত্যজিজ্ঞাসদের কাজে লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


সপটেম্বর, ১৯৬৯ শ্রীসকৃমার সেন 


কা 


ভ্যতার হীতহাসে 'পরামডের স্থান যেইর্প, বাংলা সাহত্যের ইীতহাসে ষোড়শ 
শর জীবনন-সাহত্যের স্থানও অনেকটা সেইরূপ । ফারাওাঁদগের সাহত জীবন”, 
গের প্রচেষ্টার তুলনা হইতে পারে না; নৃপাঁতবর্গ নৃশংস উল্লাসে মাতিয়াছলেন 
জশবনীকারাদগের অন্তররুদ্ধ ভাবমন্দাঁকনশী যেন পথের সন্ধান পাইয়া উচ্ছবাসত 
উঠিয়াছিল। 'কন্তু উভয়ন্রই যে শোভা-সম্পদের ইমারত স্থাঁপত হইয়াছে, তাহা 
1র অন্তর্দেশের দূরাঁধগম্যতাসত্তেও সুমহান ও সমুজ্জবল। দূর হইতে দৃন্টিপাত 
ন তাহার সরল-সন্দর রূপাঁটিই অন্তরকে আকর্ষণ করে। 
ষোড়শ শতাব্দীর বহুপূর্বেই বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়। শকণ্তু এই 
কার সাঁহত্য যে কেন এমন মাঁহমোজ্জহল রূপ ধারণ কারল, তাহার কারণ ্নুমান 
যাইতে পারে। জগৎ ও জীবনকে লইয়া সাহত্য। জগং-প্রবাহ আঁসয়া যখন 
নের তটবন্ধনে কলমর্মর জাগাইয়া তুলে তখনই সাহত্যসৃশ্ট সম্ভব হয়। তাই, 
ন যেখানে সংহত হয় নাই, সাহত্যসৃন্টিও সেইস্থলে সার্থক হইতে পারে না। আর, 
১ বৃহত্তর জাতীয় জীবনের মধ্যে বহু মানবের জীবন যেখানে স্বিন্স্ত হইয়া 
চল-রেখার ন্যায় একাঁট দীর্ঘায়ত দৃঢ় সমাজ-বন্ধনের স্াঁষ্ট করে, িশ্বপ্রবাহ সেই 
[ নিশ্চিত-বন্ধনে ধরা পাঁড়য়া আবরত মন্দ্রে সাহত্যসৃন্টিকে সম্ভব কারয়া তুলে। 
বাংলা সাহত্যের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। ব্রাহ্গণ-আরণাকের যুগে খর্তমান বাংলার 
শ্ল অণ্ুচল পৃথকভাবে নামাঙ্কিত ছল--পন্দ্র, বংগ, সুঙ্গ ও রাঢ়। আবার পরবার্ত- 
[ ইহাদের সীমারেখা পাঁরবার্তত হওয়ায় ইহারাও কত পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়া কত 
ম্ন নামেই পাঁরচিত হইয়াছে_ তাম্রীলাপ্ত, কোটবর্ষ লৌহত্া, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ। 
ও পরে__ গোঁড়. বরেন্দ্র, লক্ষন্রণাবতী, এবং ইহাদের সাঁহত য্স্ত হইয়াছে সমতট, কর্ণ- 
7 প্রাগজ্যোতিষ বা কামর্প। ক্লমেই ইহারা হয়ত একাঁটি বৃহত্তর সীমাবন্ধনের মধ্যে 
পড়তোছল। শকন্তু এই সমস্ত অণ্চলের ভাধবাস-বৃন্দ বহুকাল পর্যন্ত কোন একাঁট 
ঘ জাত বালয়া পাঁরাঁচিত হইতে পারে নাই। অথর্বসংাহতায় সম্ভবত তাহাঁদিগকেই 
অঙ্গ ও মুজবংদগের সাহত ব্রাত্য-পর্যায়ভুত্ত করা হইয়াছে। এমনাঁক. বহুপরে 
নও তাঁহার শৌতসূত্রে মগধের ব্রাহ্মণের প্রাতি '্রহ্ষবন্ধূমাগধদেশীয়' বাঁলয়া 
পাত কাঁরয়াছেন। এইঁদক হইতে বিচার কাঁরলে িরণ্যবাহের (বর্তমান শোন নদীর) 
তীরবতর্ঁদ মগধ ও অধ্গদেশকে একত্রে ধাঁরয়া এই সকল দেশের সভ্যতাকে শত-বৌঁচন্ত্য- 
৪ একটি নামে আভহিত করা যাইতে পারে- প্রাচ্য বা পূর্বভারতীয়। 'বিদেহ রাজোর 
চাও ইহারই অন্তর্গত। কারণ শতপথব্রা্ষণ-বার্ণত বিদ্ঘে-মাথভের গঞ্প হইতেও 
যায় যে সদানীরা (গণ্ডক ১) নদীর পূর্বে তখনও পরয্তি আর্য-উপাঁনবেশ ভালভাবে 
ঢা উঠে নাই। প্রকৃতপক্ষে. সদানীরার পর্বপাশবস্থ এই বিদেহ-রাজাটি বরাবরই 


0%০ 


আর্ধাবর্ত কিংবা 'ধুব-মধ্যম-প্রাতষ্ঠা'র বাহর্ভত ছিল। এমনাক, এতেরেয়ন্লাহ্মণ-গ্রল্থে 
স্পম্টতই বিদেহ-মগধের সাঁহত কাশী-কোশলকেও প্রাণ? আখ্যা দান করা হইয়াছে। 
সুতরাং কাশী-কোশলকে বাদ দলেও দাঁক্ষণাভমুখশী 'সদানীরা' ও উত্তরাভিমুখী পহরণ্য- 
বাহে'র পূর্ববর্তী সমগ্র ভূখন্ডকেই (আম্ট্রক-দ্রাবড়াঁদ জাতির সমঘ্বয়-সৃম্ট 2) আর্য- 
পূর্ব ভারতীয় সভ্যতার তৎকালীন আশ্রয়স্থল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রাচ্যভূমির এই 
সভ্যতাই খুস্টপূর্ব যুগে বিশ্বের দরবারে ভারতের আসনকে সু-উচ্চে প্রাতান্ঠিত করিয়াছে । 
এই সভ্যতা একাদকে যেমন বুদ্ধের আঁব্ভাব ঘটাইয়াছে, তেমনি অন্যাদকে বৌদ্ধধর্মের 
উজ্জবল আলোকে পৃথিবীকে প্রদীস্ত কারয়াছে। কিন্তু ইহা চিরস্থায়শ হইতে পারে 
নাই। আধাঁকৃত হইয়া ইহা ক্রমেই তথাকথিত বৃদ্ধ-পূর্ব ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গভূত 
হইয়া পড়ে। অবশ্য তাহাতে সময় লাগিয়াছল। সাধসহম্্র বর্ধযাবৎ প্রবল প্রাতদ্বান্দিতার 
সম্ম:খীন হইয়া শেষ পযন্ত ইহার আযাঁকরণ অগ্রসরপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাই বালয়া 
ইহার বিলুপ্তীকরণ সম্ভব হয় নাই। আর্যপূর্ব ভারত-সংস্কৃতি যেমন ব্লমাগত রূপান্তর 
লাভ কঁবিতে থাঁকিলেও প্রায় দ্বিসহত্বর্ষ পরেও আর্য-ভারতের পূর্ব-সীমায় ও প্রাচ্য- 
দেশের পশ্চমপ্রান্তে এক মহাপুরুষের আঁবর্ভাবকে সম্ভব কারয়া তুলিয়াছল, পূর্ব- 
ভারতীয় সংস্কাতিও তেমানি প্রায় দ্বিসহত্রবর্যযাবং রূপান্তরকরণের মধ্য দিয়া শেষে এই 
বাংলাদেশেরই পাশ্চমপ্রান্তে আর এক মহামানবের আঁবভভাবকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলে। 
অবশ্য দূরদর্শ আর্ধগণ তাহাকে আর প্প্রাচী'-নামাঙ্কিত কাঁরয়া পৃথক রাখা য্যান্তিবত্ত 
মনে করেন নাই। কিন্তু তৎসত্বেও তাহার একটি 'বাশম্ট রূপ ছিল। তাহাকে বৃহদ্বংগীয় 
বলা যাইতে পারে। মনে রাখতে হইবে যে মহাভারতের যুগেও অঙ্গ এবং বংগ উভয় 
দেশই একই বিষয়ান্তর্গত ছিল। এমন কি, কথাসারৎসাগরেও অঞ্গরাজধানন বিটঙ্কপুরকে 
সমুদ্রতনরবতর বলা হইয়াছে । সুতরাং ষে প্রাগার্য ভারতীয়-সভ্যতা 'বিদেহ-মগধ ও 
অঞ্গ-বংগ দেশকে আশ্রয় করিয়া একবার উদ্দীপত হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্লমে আর্য- 
সম্প্রসারণের ফলে যাহা পূর্বভারতের সুবিস্তীর্ণ অণ্চল ত্যাগ কাঁরয়া বৃহদ্‌বংগ এবং 
আরও পরে কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই তাহার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল খঃজিয়া পাইয়াছিল, 
তাহা কেবল বংগীয় বা অন্য যে নামেই আঁভাঁহত হউক না কেন, তাহীর সহিত ভারতীয় 
অর্থাৎ আর্ধপর-ভারতীয় সংস্কীতির একটি বিরাট পার্থক্য থাঁকয়া গিয়াছে। কিন্তু 
অসংখ্যবার ভাঙা-গড়ার মধ্যদিয়া আণ্চলক নামগুলর 'বাঁভন্নতা সত্তেও বাংলাদেশ যেমন 
একটি ভৌগোলিক সীমাবন্ধনের মধ্যে আঁসয়া একটি অখণ্ডরূপ প্রাপ্ত হইতোঁছল এবং 
আম্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য ও মঙ্গোল জাতির সমন্বয়ের মধ্যদিয়া যেমন একই দেহগত বৈশিষ্টা 
লইয়া বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘাঁটয়া উঠিতেছিল, তেমাঁন সঙ্গে সঞ্চে সেই আর্ধ-পূর্ব ও 
আর্ধ-পরবতাঁ সংস্কাতির দ্বন্-সংঘাতের মধাদিয়া বাংলাদেশের সাংস্কতিক অভ্যুদয়ও 
ঘাঁটতেছিল। খা+স্টীয়-সহম্রকের পরবতাঁ কয়েকশত বংসর ধাঁরয়া সেই দেশ, জাতি ও 
সংস্কৃতির পূর্ণতা-সাধনের কার্য অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল। সঙ্গে সঞ্চে ভর-প্রকাশক 
একাঁটি উপযন্ত ভাষাও সূগাঠিত হইয়া উঠিতোছিল। এইভাবে পণ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর 
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দ্বারদেশে আসিয়া এদেশের আঁধবাসী তাহার প্রায় সকল বৌশল্ট্য লইয়া একাঁট সুসংহত 
সমাজ-বন্ধনের মধ্যে ধরা দিলে বাঙালী বলিয়া একাঁট বৃহত্তর জাতিসত্তার অভ্যুদয় ঘাঁটল 
এবং বাংলার সাহত্য-লক্ষন্নীও ভাবজগৎ হইতে অবতরণ কাঁরয়া সেই জাতীয়-জীবনের 
দৃঢ়ভিত্তির উপর পদস্থাপনা কারলেন। 

বাংলা-সাহত্যের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কাঁব-সাহাঁত্যকাঁদগের িচরণপথ ধাঁরয়া দুর 
অতাতের 'দকে অগ্রসর হইয়া গেলে দশম-দ্বাদশ শতকের মধ্যেও তাঁহাদের পদচিহ্রর 
নিদর্শন মালিতে পারে। কিন্তু সেই' চিহ্ন বেলাবালুকার চরণাঁচহসমই অস্পন্ট ও ছন্ন- 
বিচ্ছিন্ন । অতাতে যে ধর্ম-সংঘাত ঘাঁটয়া গিয়াছে তাঁহাদের সাহত্যমধ্যে তাহারই অস্পন্ট 
তরঙ্গ-ধাঁন শুনিতে পাওয়া যায় মান্। সে-সাহত্য ছিল ধর্মীশ্রয়ী। কিন্তু যেখানে 
জাতীয় জাঁবনই ভালভাবে গাঁড়য়া উঠে নাই, সেখানে ধর্মের আশ্রয়ই বা কিন তাই দেখা 
যায় সেই সাহত্য জাতিকে গাঁড়য়া তুলিতেই বাস্ত; কিন্তু নিজের দিক হইতে সে কম্পমান, 
আপনার ভারেই যেন আপাঁন টলমল কাঁরতেছে। 

পণ্দদশ শতকে আঁসয়া কিন্তু বাঙ্লী-জীবন অনেকটা সংহাত লাভ কারয়াছে। 
তাই তাহার সাহত্য-মধোও সেই আনিশ্চয়তার ভাব অনেকাংশেই প্রশামিত। দ্বন্দ-সংঘাত 
$&খনও আছে। কিন্তু তাহা জাতীয় জাঁবনের লৌকিক' ধর্মমতসমূহের দ্বন্। বালকণা 
ধতই ক্ষুদ্র হউক, এবং যেভাবেই সে তর্গোধাক্ষপ্ত হউক না কেন, তাহার দ্বারা একবার 
দ্বীপ-সান্ট হইয়া গেলে, তারপর সে তাহার নিজের বুকেই তবঙ্গরেখাব প্রত্যেকাঁট বৈচিত্র্য 
ধারয়া রাখতে পারে। পণ্চদশ শতাব্দীব বাংলাসাহিত্যও যেন সেইরূপ তৎকালীন 
লৌকিক ধর্মমতগুলির প্রত্যেকটি বিক্ষোভকেই স্বীয বক্ষপটে প্রাতিফলিত করিষা এক 
অপরুপ রেখাচিন্রের সৃষ্ট কারয়াছে। কিন্তু পূর্বকথিত বৃহত্তর সংস্কৃতি-সংঘাত তখনও 
সম্পূর্ণর্পে প্রশীমত হয় নাই। সমাজ-জীবনের গভীরে তাহার তরঙ্গ তখনও প্রবহমান 
ছিল। সেই সম্বন্ধে একটি নিশ্চয়তা না আসলে জাতায়-জীবন স্থাতলাভ কাঁরতে পারে 
না। কিন্তু সেই নিশ্চয়তা আসিতে আর আঁধক বিলম্ব হয় নাই। জগতের দুইটি বৃহৎ সভ্যতার 
সংঘর্ষে জয়-পরাজয় 'স্থরশকৃত হইবার জন্য সহস্র সহম্র বসর লাগিয়া গিয়াছে । শেষ- 
পর্য্ত দেশীয় সভ্যতাই জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের যুদ্ধযান্রায় তাহাকে 
অনেক কিছুই হারাইতে হইয়াছে । হয়ত বা কিছুটা নৃতনভাবে যুম্ধসজ্জা গ্রহণ কাঁরতে 
হইয়াছে। পণ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর জাতীয়-জীবনে তাহারই চিহৃগন্ীল পাঁর- 
লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু ষুগে যুগে দেখা "গিয়াছে ঘে জাতীয়-জীবনের প্রাতিভূস্বরূপ 
যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে তাঁহাদের মধ্যে সেই সকল ছাপ সপাঁরস্ফুট হইয়া 
' উঠে। দীর্ঘকালের সংস্কাতি-মল্থনের মধ্যাদয়া বাংলাদেশেও একাঁট অমতফল সমন্্ভত 
ছইয়াছিল। বংগ-ভারত সংস্কৃতির প্রাণপূরূষ চৈতন্যমহাপ্রভুই সেই অমৃতফল বিশেষ । 
তাঁহার মধ্যেই সমগ্র বাঙালশ জাতি আপনাকে প্রাতফলিত দোঁখয়াছে, অথচ তাঁহারই মধ্যে 
অদন্টপূর্ব রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আর্যভারত স্তব্ধ হইয়াছে। তানি ছিলেন প্রেম- 
বিগ্রহস্বর্প। 'তিনি যে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞান বা কর্মের ধর্ম নহে। তাহা 
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ভীন্তর ধর্ম। তাহার বাঁহরের রূপ যেমনই হউক না কেন, সকলেই বুঝতে পাঁরয়াছিলেন 
যে জাতিধর্মসংস্কাতি নির্বিশেষে তাহার অন্তঃসাঁললা প্রেম-ফল-গুতে সকলেই অবগাহন 
কাঁরয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। 
পণ্দশ শতাব্দীর শেষপাদে চৈতন্যমহাপ্রভুর আঁবর্ভাব ঘটে। ষোড়শ শতকের একেবারে 
প্রথম হইতে তাঁহার লীলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালও একাঁট জাতীয় প্রাতিষ্ঠাভঁম 
প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্থ হয়। সে তখন দ্বিধামুস্ত ও 'নিঃশঙ্ক। তাই তাহার পদক্ষেপও 
সুদ্‌ঢ়। সাহত্যলক্ষমী তখন দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়া নরলোকে বিচরণ কাঁরতে 
আরম্ভ কাঁরয়াছেন। তাঁহার আগমনীতে দিকে দিকে সাড়া পাঁড়য়া গিয়াছে। আমাদেরই 
কথা আমরা সকলকে জানাইব, আমাদেরই 'প্রয়তম মানুষকে আমরা সাঁহত্যের সাহায্যে 
অমর কাঁরয়া রাখতে পাঁবব, ইহা অপেক্ষা বড় আশা আর কিছ থাঁকতে পারে না। এই 
আম্বাসের মধ্যেই বাংলার সাহিত্য-সভায় সোঁদন মহামহোৎসব লাগয়া গেল। প্রত্যক্ষীভূত 
জীবনকে লইয়া ভন্ত-কবির দল মাতিয়া উঁঠলেন। দেব-সম্পার্কত অন্যান্য লৌকিক ধর্ম 
গুলও তখন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অঞ্প কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকল কাঁবই বৈষবধর্মের 
বেদীমূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রয়তম মানুষাটর অপর্প রুূপ-মাধুরী সন্দর্শন করিতে 
লাগিলেন। 
চৈতন্য ছিলেন কৃষ্প্রেমময়তন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাহার কৃষ্ণদর্শন 

ঘটে। তদবাঁধ তান কৃষ্চরণার্পতপ্রাণ হইয়া জীবন যাপন কাঁরতে থাকেন এবং তাঁহার 
সকল ভন্তকেই কৃষ্ণভজনার নির্দেশ দান কাঁরয়া তাঁহাদের আদর্শকেও তদাঁভমূখী কাঁরয়া 
তুলেন। কিন্তু তিনি যাহা অনুভব করিয়াছলেন, ভন্তবৃন্দের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করা 
সম্ভব ছিল না। মুখে তাঁহারা যাহাই বলুন, কিংবা তাঁহাদের কোনও আচরণে যাহাই 
প্রকাশ পাউক না কেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই আদর্শকে জীবনের সাঁহত একীভূত কাঁরয়া 
লওয়া অসম্ভব 'ছিল। তাঁহারা নাম জপ করিয়াছেন, বিগ্রহ-সেবা কারিয়াছেন। 'কন্তু তাঁহারা 
বিগ্রহের মধ্যে প্রাণপ্রাতিষ্ঠা কারতে পারেন নাই। একবার এক বংগদেশীয় বিপ্র চৈতন্য- 
জাবনী নাটকাকারে গ্রাথত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট তাহা পাঠ কাঁরয়া শুনাইবার 
পূর্বে স্বর্পদামোদরের অনুমোদন গ্রহণকালে নান্দীশ্লোক লইয়া স্বরূপের সাঁহত কাঁবর 
যে কথাবার্তা হইয়াছিল, চৈতন্যচারতাম.ত'-কার তাহার বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন ঃ 

কাব কহে জগন্নাথ সুন্দর শরাীর। 

চৈতন্য গোসাঁঞ তাহে শরীরী মহাধনীর ॥ 

সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে। 

নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আঁবর্ভৃতে ॥ 
ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বরৃপ-গোস্বামণ সক্লোধে বালয়াছিলেন £ 

পূর্ণানন্দ চিংস্বর্প জগন্নাথ রায়। 

তাঁরে কোল জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥ 

পর্ণানল্দ ষড়ৈশ্ৰর্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান। 


৮৩ 


তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলগ্গ সমান! 

দুই ঠাঁই অপরাধে পাইীবি দ:গাত। 

অতত্ৃজ্ঞ তত্ব বর্ণে তার এই রশীত॥ 
কিন্তু চৈতন্য বা জগন্নাথথাবগ্রহ-সম্পর্কে স্বরূপদামোদরের যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, উহা 
“তত্'কথা মান্র। চৈতন্যের নিকট যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, অন্য সকলের নিকট তাহা ছিল তত্বমান্র। 
প্রকৃতপক্ষে, উত্ত অজ্ঞাতনামা 'বিপ্রাট যে আঁভপ্রায় লইয়া শ্লোকগনীল রচনা কাঁরয়াছলেন, 
তহাই ছিল তৎকালীন ভন্ত দেশবাসী-বৃন্দের মনের মরম কথা'। স্বরূপদামোদরাদি 
বৈষববৃন্দ যে যথার্থ ভন্ত ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমান্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্বের চাপে 
তাঁহাদের অনেকটা অংশই হয়ত 'পিম্ট হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ভীন্তভাবের সকল 
উৎসই ছিলেন এ শরীরী মানৃষটি। জগন্নাথাবিগ্রহ তাঁহাদের কাছেও চিরকালই জড় থাকিয়া 
গিয়াছে; এ শ্রদ্ধাবান 'অতত্বজ্ঞ' “মূর্খ বংগদেশশয় বিপ্রাট কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ভন্ত 
দেশবাসনর প্রাতিভূরূপে স্মরণীয় হইয়া থাঁকবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ 
তর্কভুষণ মহাশয় তাঁহার 'বাংলার বৈষ্ণবধর্ম-নামক গ্রল্থমধ্যে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে 'াঁখয়া- 
গিলেন, “তাঁহার অলোকসামান্য সমুন্নত আকৃতি ও অসাধারণ সৌন্দ্......তাঁহার প্রকৃতির 
দুর্দমনীয়তা......তাঁহার যে মধুর মার্ত ও আঁনয়ত মধুর ব্যবহার, তাহা নদীয়ার সকল 
শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে যে বিশিষ্ট স্থান 'দিয়াছল তাহা অতুলনীয় বাললে 
অতত্যুন্তি হয় না।” তকরভৃষণ মহাশয় আরও জানাইয়াছেন, "তান শ্রীকৃের পূর্ণাবতার বা 
অংশাবতার অথবা অবতারই নহেন, এই বিষয় লইয়া বাদানূবাদের কোন আবশাকতা এস্থলে 
আছে বালয়া, আমার মনে হয় না। কিন্ত তাঁহার সেই রাধাভাবদ্যাতিশবালত সৃবিশাল 
সমন্রত ও সুগঠিত কনককান্তি গৌরদেহে যে অসাধারণ ব্যান্তত্ব, তাহা দীনদুর্গত, অজ্ঞ 
অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর ব্যাথত হৃদয়ের সাংসারক সকল জবালা 'মিটাইয়া দিবার 
জন্যই যে অলোকসামান্যভাবে ফুটিয়া উীঠয়াছল, তাহাতে সন্দেহ কারবার হেতু নাই।” 
প্রকৃতপক্ষে '"দীনদূর্গত অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারী'র প্রেমব্যাকুলতাই প্রমাণ করিয়া 
দিয়াছে যে “সেই রাধাভাবদাতিশবালত সুবিশাল সমৃল্রত ও সুগঠিত কনককান্তি গৌর- 
দেহ'খাঁনই নীল্চল-তীর্ঘমধ্যে 'সহজ জড় জগতের চেতন করাই'্মা দিতে সমর্থ 
হইয়াছিল।* 

স্বরূপদামোদর শেষপর্যন্ত উত্ত বংগদেশশয় বিপ্রটর শ্রদ্ধা-ভীন্তর ভাব লক্ষ্য কারয়া 

মহাপ্রভুর সাঁহত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া 'দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়তম মানুষেরই পদতলে 
অন্তরের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা ভান্ত ও প্রেমকে উজাড় কারয়া ঢাঁলয়া দেওয়ার বাপারে তত্ৃজ্ঞ 
মহাপাঁণ্ডিতাঁদগকেও অতত্বজ্ঞ মুখের সহযান্রী হইতে হইয়াছিল। কবিরাজ-গোস্বামী 
জানাইয়াছেন যে একবার সার্বভৌম-ভট্রাচার্যও গৃহ হইতে বাহর হইয়াই 'জগন্নাথ না দোঁখ 
আইলা প্রভূস্থানে।' “চতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র অনুবাদক লিখিয়াছেন ষে সেইদিন সার্বভৌম 


*এই অংশটি স্বর্পদামোদরের জশবনশ হইতে গৃহীত। 


১০৪ 


'জগন্নাথ না দোঁখিয়া [সিংহদ্বার ছাঁড়। প্রভুর বাসার কাছে যান তাড়াতাঁড়॥” মান্দর 
সন্নিধানে আঁসয়া তাঁহার ভূত্য তাঁহার ভুল হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে মন্দির-পথ 
দেখাইয়া দিলেও তিনি সেহাদকে ভ্রুক্ষেপমান্র করেন নাই। কাঁবরাজ-গোস্বামী আরও 
জানাইয়াছেন যে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণশেষে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বয়ং রামানন্দ- 
রায়ও যখন নীলাচলে আঁসয়া জগন্নাথ দর্শন না কাঁরয়াই চৈতন্য সমীপে উপাঁষ্থত হন, 
তখন 

প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম করিলা। 

ঈশবর না দোৌখ আগে এথা কেন আইলা ॥ 

রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারাথ। 

যাহা লঞ্ঞ যায় তাহা যায় জীব রথাঁ॥ 

আম কি কাঁরব মন ইহা লঞ্জা আইল। 

জগন্বাথ দরশনে বিচার না কৈল॥৷ 


আবার 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রল্থ হইতেই জানা যায় যে গোড়পথে বৃজ্দাবন-গমনোদ্দেশ্যে 
লাভ করিলেও গদাধর-পাঁণ্ডিতকে যখন তিনি 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাঁড়'বার জন) পুনঃ পুনঃ 
শানষেধ কাঁরয়াছিলেন তখন পশ্ডিত-গোসাঁই বিনা দ্বিধায় জানাইয়া দয়াছলেন, “ক্ষেত্র 
সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।” অর্থাং জগন্নাথসেবা কিংবা ক্ষেত্রসন্ন্যাস রসাতলে যাউক, 
গদাধরের তাহাতে বিন্দ্মান্ন আপাত্ত থাকবার কথা ছল না। তান রন্তমাংসের মানুষাঁটর 
প্রেমে মজিয়া তাঁহারই পশ্চাতে চলিতে লাগলেন। বস্তুত এই ব্যাপারে 
আকবর বাদশার সঙ্গে 
হরিপদ কেরানীর কোনো ভেদ নাই। 
বাঁশির করূণ ডাক বেয়ে 
ছেড়া ছাতা রাজছন্র মিলে চলে গেছে 
এক বৈকুণ্ঠের দিকে। 


বাসৃদেব-দত্ত ও 'শিবানন্দ-সেন একবার বাংলাদেশ হইতে মহাপ্রভুর জনাহ দুই কলস 
গাঞ্গাজল মাথায় করিয়া লইয়া গেলে মহাপ্রভু এক কলস জল জগন্নাথের জন্য ব্যবহার 
করিতে নির্দেশ দান করিলেও পাছে ভস্তদ্বয়ের একজন ব্যথাপ্রাপ্ত হন, তজ্জন্য তাঁহাকে 
উভয় পান্ন হইতেই অর্ধেক পাঁরমাণ করিয়া জল গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আবার মহাপ্রভু 
যখন তাঁহারই উদ্দেশ্যে জগদানন্দকর্তৃক সুদূর গৌড় হইতে আনত এক ভাশম্ড সংগাঁষ্ধ 
তৈল জগন্নাথের প্রদ্দীপে ঢাঁলয়া দেওয়ার নির্দেশ-দান কাঁরয়াছিলেন, তখন জগদানন্দ 
আঁভমানভরে মহাপ্রভুর সম্মুখেই সেই তৈলভাণ্ড ভাঙিয়া ফোলয়া রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে 
প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়া 'দিয়াছিলেন। 

মহাপ্রভুর 'তিরোভাবের পর স্বয়ং স্বর্পদামোদরের পক্ষে আর জগন্লাথাবগ্রহ লইয়া 


5৩৬ 


জাীবনধারণ করা সম্ভব হয় নাই। সার্বভৌম রামানন! প্রভৃতি নীলাচলের যে সমস্ত ভন্ত 
আরও কিছকাল যাবং জীবনধারণ কায়াছিলেন, আর কোন কিছুই তাঁহাদের মধ্যে 
নবশন্তি সণ্টার করিতে পারে নাই। কিন্তু মানুষই মানুষের অন্তরের মধ্যে যে বিপুল প্রাণ- 
শীন্তকে উদ্দীপিত করিয়া তুলতে পারে, তাহা হইতেই তাহার অন্তঃকরণে শিল্প, কাব ও 
সাহাত্যিকের জন্মলাভ ঘটে। প্রাচীন ভারতের কামনাসৃম্ট বুদ্ধদেব যেমন একদা স্বাঁয় 
ভাস্বর জ্যোতিতে সমগ্র ভারতভূমিকে প্রবদ্ধ করিয়াঁছলেন, সংস্কীত-সংঘাতে পর্য্দস্ত 
মধ্যযুগীয় বাঙালীর হৃদয়লোক হইতে আঁবর্ভিত হইয়া চৈতন্যমহাপ্রভূও তদ্রুপ দেশ- 
বাসর অন্তরে চেতনা সণ্টার কাঁরয়া তাঁহাদের মধ্যে শশল্পন ও কাঁবকুলের পুনর্জন্ম দান 
কাঁরলেন। তাঁহার জাবতাবস্থাতেই তাঁহাকে লইয়া সংগীত ও কাব্যাদ রচনা আরম্ভ 
হইয়া গেল। অদ্বৈতপ্রভু একদিন নঈলাচলে ভন্তবৃন্দকে একান্তত কাঁরিয়া দেশ দান কাঁরলেন ঃ 
আজ আর কোন অবতার গাওয়া নাঁঞ। 
সর্ব অবতারময়-_চৈতন্যগোসাঞ্চি ॥ 

মহাপ্রভুর অসন্তোষ সত্তেও ভন্তবৃন্দ প্রাণ ভাঁরয়া চৈতন্য-কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
মানুষী-প্রেমের সুড়ঙ্গ-পথে তাঁহাদের হৃদয়গুহাগহবরে তখন তরখ্গোচ্ছবাস আসিয়া 
পেশছাইয়াছে। তাহারই প্রচণ্ড আভঘাতে ধর্মীনুশাসন অধ্যাত্রীবশ্লেষণ ও পূর্বাচারত 
বাধবন্ধনের অনড় প্রস্তরস্তৃপও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঁসিয়া গেলে, শিল্পী ও কাঁবর 
বন্ধন্মুক্তি ঘঁটিল এবং মাস্তর প্রথম আনন্দে অধশীর হইয়া তীহারা যে কাবাকল্লোলের সাঁন্ট 
করিলেন তাহাই যেন নানাভাবে ধ্ৰানত প্রাতধনিত হইয়া বংগ-ভারতশর সংপ্রাতিজ্ঞাকে 
ঘোষণা কারয়া দিলে আধুনিক সাহত্যের গোড়াপত্তন হইয়া গেল। 

চৈতন্যের জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া কাব্য-কবিতা রচনার জন্য কাবকুল অগ্রসর 
হইয়া আসিলেন। তাঁহার জীবংকালে ও তাঁহার তিরোভাবের পর সেই প্রচেম্টা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ক্রমে অদ্বৈত ও বংশশবদন প্রীত ভক্তের জীবন লইয়াও চাঁরতণগ্রল্থ রাঁচিত 
হইতে থাকে। শ্রীনবাস. নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং রাঁসকানন্দ প্রীতির জীবন-বৃত্তান্তও 
কাব্যাকারে গ্রাথত হয়। কিন্তু কোনও বিশেষ ভন্তের নামে জীবনচারত 'লাঁখত হইলেও 
এই সমস্ত গ্রন্থের নানাস্থানেই প্রসঞ্গরুমে অন্যান্য ভন্তবৃন্দের জীবনকথা বার্ণত হইয়াছে। 
গ্রন্ধোল্লোখত ব্যান্তিবর্গের আঁধকাংশই যে বৈষ্ণবভন্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের 
জীবনকে লইয়া যে সাহত্যের সূত্রপাত হইল. তাহার মধ্যে নানাভাবেই সমাজের প্রাতিফলন 
ঘঁটিল। পণুদশ শতাব্দীর বাংলা সাঁহত্যে দেবসমাজের অল্তরাল হইতে মনষ্যসমাজকে 
উশক দিতে দেখা যায়। কিন্তু গোষ্ঠীকে অবলম্বন কারলেও, ষোড়শ শতকের সাহত্যে 
বৃহত্তর সমাজের প্রাতিচ্ছাব স্পম্টর্পেই ধরা পাঁড়য়াছে। স্নেহ-ভালবাসা, বাদ-বসম্বাদ, 
সমাজ-ব্যবস্থার বহ্াবধ ঘাঁট-বচ্যাত ও জাবনযানা পদ্ধাতর অসংখ্য খুটিনাটি 'রিষয় 
ছাড়াও নানাস্থানেই সে-ষৃগের এীতহাসক এবং ভৌগোলিক 'বিবরণগাীলও 'লাঁপব্ধ 
হইয়াছে । হোসেন-শাহ্‌-, প্রতাপরবদ্র বা বীর-হাম্বীর প্রভাতি সম্বন্ধে এমন বহুবিধ বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা ইাতহাস-লেখকের নিকট অপাঁরহার্য। আবার গৌড়-নীলাচলের মধা- 
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বতাঁ তংকালন-যান্রাপথের বিবরণ 'কংবা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের উত্তরসীমা নির্ধারণাঁদ 
ব্যাপারেও বৈষবজীবনণ গ্রন্থগুীল অত্যাবশ্যকরূপে পাঁরগাঁণত হইতে পারে। 

এই সকলের সাঁহত অবশ্যই ধর্মবিগ্লবের কাহিনী আছে এবং অধ্যাত্ম-ভাবনার ছাপও 
পাঁরস্ফূট হইয়াছে। কিন্তু লেখকের আত্মপ্রকাশের পথে এইগ্দাল অনাঁতক্রমণীয় বাধা হয় 
নাই। বরং জীবনের পরিচয় দতে গিয়া এইগাল তাহার আনুষঙ্গিক ও আবশ্যক উপকরণ 
1হসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে গ্রল্থগ্ঁীলর মধ্যে জীবনের একি ততর রূপ ও 
সমাজ-ীববর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবিও ধরা পাঁড়য়াছে এবং যেন সমগ্র জাঁতরই আত্ম- 
সাক্ষাৎকার ঘাঁটয়াছে। জীবনের কথা ইতিপূর্বে আর এমন করিয়া বলা হয় নাই। মানুষের 
অন্তরানঃসৃত ভাবোচ্ছবাসগাঁলও হাতপূর্বে আর এমনভাবে উৎসারত হয় নাই। বাংলা 
সাহতোর ক্ষেত্রে বাস্তবিকই ইহা এক আঁভনব ব্যাপার। এই সময়কার জীবন-বর্ণনাগুলির 
মধ্যে যে সম্পদ ও সম্াদ্ধি উচ্ছুত হইয়া উঠিয়াছে তাহা যেন এক অপরূপ সৌন্দর্যে 
মশ্ডিত হইয়া তাহার পশ্চাতের সাহিত্যকে অস্প্ট কারয়া দিয়াছে । 

অথচ, আলোচ্যমান জাবনী-সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রবেশ কারলেও পিরামিডের আভ্যন্তর 
প্রদেশের সেইরূপ জাটলতাই পাঁরদন্ট হয়। কিন্তু তাহারা যে বাস্তবজীবনকে প্রাতিফলিত 
কাঁরয়াছে, তাহাতে সন্দেহে নাই। সুতরাং যাঁদ বাস্তব জীবনকে 'ভী্ত কাঁরয়াই সাহিত্যের 
প্রাতষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাঁহতাকে উপলাব্ধ কারতে গেলে জবনকেও বাঁবিয়া 
লইবার একান্ত প্রয়োজন থাকে । সেই বিচারে শত জাঁটলতা সত্তেও পূর্বোন্ত গ্রন্থগুি 
তৎকালণীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশকরূপে কাজ কাঁরতে পারে এবং শিক্ষা ও সাহত্যা- 
মোদীর নিকট তাহাদের অনুধাবন কেবল আবশ্যক নহে, প্রায় অপাঁরহার্য হইয়া উঠে। 

অপরপক্ষে, ষোড়শ শতাব্দী বাঙাল সাহাত্যিকের এীতহাসিক-বোধোদয়ের যুগ । 
তাহার সম্মুখ হইতে তখন অন্ধকারের আবরণ দূরে সয়া যাইতেছে এবং জীবনের বহঃ- 
বাঁচত্র রূপটি তাহার কাছে আভাসে ইঞ্গিতে ধরা দিতেছে । কিন্তু তখনও পর্যন্ত সমীক্ষণ- 
সাতার পৃর্ণোদয় ঘটে নাই। সমস্তই যেন তাই অস্পম্ট ও কুহেলিকাময়। সূর্যোদয়ের 
পূর্বমুহূর্তের গগনব্যাপন রান্তমাভা দেখিয়া তাহারই আলোকে জনবনকে প্রত্যক্ষ কারবার 
জন্য কাবাদগের “আকুল পরাণ' উল্লাসে মাতিয়া উঠিলেও তাঁহাঁদগ্রে 'শত বরণের 
ভাবোচ্ছবাস'গ্ীল তখনও পর্যন্ত 'কলাপের মতো বিকাশলাভ কাঁরতে পারে নাই। 
লেখকগণ যাহাই দোঁখয়াছেন, তাহাই তাঁহাঁদগের নিকট সত্য মনে হইয়াছে। জাবনের 
মধ্যেও যে অসংখ্য মিথ্যার বেসাঁত রাঁহয়াছে, অনেকেই তাহা উপলাব্ধি কারতে পারেন 
নাই। অথচ সমস্ত কিছুকেই বাস্তবতামণ্ডিত কাঁরয়া প্রকাঁশত করিবার একটি বিপুল আগ্রহও 
জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলে একাদকে যেমন অসংখ্য মিথ্যাকেও সত্য প্রমাণ কাঁরতে 
চাহিয়া মন্দ কাঁবযশপ্রার্থাঁ বান্তিগণ উপহাসের পাত্র হইয়াছেন, অন্যাদকে তেমাঁন নিজ 
মতবাদ চালাইয়া দেওয়ার জন্য বা স্বীয় গোষ্ঠীবিশেষের মাহাত্য, শান্ত ও প্রভাবকে 
বিঘোধষিত করিবার জন্য সাহত্যজগতের মধ্যে অনেক অ-কাঁব বা অ-সাহাত্যকেরও প্রবেশ- 
লাভ ঘটিয়াছে। সৃতরাং সেই সাহিত্য হইতে প্রকৃত সত্য উন্ঘাঁটিত কাঁরতে পাঁরিলে ড্ীবনের 
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একটি অপরূপ সৌন্দর্য ধরা পড়ে বটে, কিন্তু সত্য 'মথ্যা সব লইয়া সমগ্র জীবন 
সাহিত্যট যেন একটি অন্ভুত ও ধবাঁচন্রর্প ধারণ কাঁরয়াছে। 

গ্রন্থকার-গণ যেরূপ অনবধানতার সাঁহত ভন্তবৃন্দের জীবন 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন, 
তাহাতে জীবনের সামীগ্রক রূপাঁট সহজে ধরা পড়ে না। সেইজন্য সর্বপ্রথম প্রত্যেকটি 
ব্যান্তর জীবন সম্বন্ধে এরীতহাঁসক সত্যগলিকে যথাসম্ভব আঁবকৃত আকারে উন্মোচত 
কারবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পূর্বোন্ত কারণে তাহা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রথমত, 
ষোড়শ শতকের বাংলা বৈষফবসাহত্যে অসংখ্য ভন্তের নাম উল্লৌোখত হইয়াছে। কিন্তু 
তন্মধ্যে মান্র দুই-চাঁরজন ছাড়া আর কাহারও জাবনের পূর্ণ পাঁরচয় প্রদান করা হয় নাই। 
আবার এ অত্তল্প কয়েকজনের জীবনের ঘটনাবল ও তাহাদের সময়ক্রম সম্বন্ধে সকলে 
একমত নহেন। চৈতন্য-জীবন লইয়াই এইরূপ সাহিত্যের সূত্রপাত এবং চৈতন্য-পার্ষদগণেরও 
কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় চাঁরতগ্রন্থ বা কড়চা ও নাটকাঁদ রচনা কাঁরয়াছেন। কিন্তু 
তাঁহাঁদগের গ্রল্থ-ধৃত বিবরণগুলিও বহ:স্থলেই পরস্পরাঁবরোধী। মহাপ্রভুর পার্ধদবৃন্দের 
মধ্যে মুরারি-গুপ্ত, স্বরৃপদামোদর ও কাঁবকর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় এবং বাসুদেব-ঘোষ 
বাংলা ভাষায় চৈতন্যলীলা (বা তত্ত্ব) বর্ণনা কাঁরয়াছেন। নরহাঁর, বংশীবদন, শিবানন্দ, 
প্রভীতিও তদবিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছেন। আবার বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস, 
কৃষ্দাস-কাঁবরাজ প্রভাতি চঁরিত-লেখকের সকলেই সম্ভবত তাঁহার জীবংকালে জন্মলাভ 
কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু বহু বিখাত ঘটনাবষয়েও তাঁহাদের গ্রল্থমধ্যে বর্ণনা-বাভন্নতা দ্ট 


হয়। গৌরাঙ্গের বাল্যললা বর্ণনায় 'মরারগুপ্তের কড়চা' ও বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য- 
ভাগবত", তাঁহার নীলাচল-বর্ণনায় কবিকর্ণপূরের 'চৈতনাচন্দ্রোদয়নাটক' ও কৃষদাস- 


কাঁবরাজের চৈতনাচারতামৃত' এবং ব্ন্দাবন-প্রসঙ্গ ও চৈতন্য-পরবার্তকালের গৌড়াঁদি 
সংবাদ সম্বন্ধে ভান্তরত্রাকর"-গ্রন্থের বিবরণগযীল 'বিশেষভাবেই গ্রহণযোগ্য হইলেও গ্রল্থকার- 
গণ সর্ব প্রকৃত তথ্য প্রদান কাঁরতে পারেন নাই, কিংবা পারিলেও প্রদত্ত তথ্যগঁল 
ধলাঁপকরাদগের লেখনীমূখে পাঁড়য়া আঁবকৃত থাকে নাই: তথ্যাশ্রত বহ্ীবধ 'ববরণের 
বিলুপ্তি. 'বকীতি বা বিস্তীতি ঘঁয়াছে। অথচ চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতনা-পরবতর্ঁ- 
কালের ঘটনাদি সম্বন্ধে পরবর্তাঁকালের 'প্রেমবিলাস', 'কর্ণানন্দ', 'অনুরাগবল্লী' ও 
'ভীন্তরত্াকর' প্রভাত গ্রল্থগুলিতে এমন সংবাদ আছে যাহা পূর্ববরতঁ গ্রল্থকার-গণ 
1লাপবদ্ধ করেন নাই। সেই 'বিবরণগ্ীলর বহ7 বষয়ই যেমন আবশবাস্য, অন্য বহু বিষয়ও 
সেইরূপ গ্রুত্বপূর্ণ ও অনুপেক্ষণীয়-__তাহাদের এীতহাসিকত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকলেও 
বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সেইগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। আবার 
স্বয়ং মূরার-গু্ত, কাবকর্ণপৃূর (চৈতন্যচারতামৃতমহাকাব্যে, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ, 
লোচনদাস প্রভাত প্রাচীন ও 'বখ্যাত লেখকবন্দও এমন কছু কিছু তথ্য পাঁরবেশন 
করিয়াছেন যাহা অদ্ভূত ও সতাসম্বল্ধহীন। 

পরবার্তকালেও বহু অখাত লেখকেব আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যহারা কৃষদাস 
বন্দাবনদণসাদ বিখ্যাত কাঁবাঁদগের নামে স্বীয় গ্রল্থগুলিকে খ্যাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
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ইহা ছাড়া আরও নানাভাবে জাঁটলতার সম্টি হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কোথাও কোথাও স্বগ্নদর্শন 
ও প্রলাপ বা ভাবাবেশের কথাগঁলকেও সত্যের মর্যাদা দান করা হইয়াছে, কোথাও বা দেখা যায় 
যে চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভাতি [তরোধানের পরেও সশরীরে আবিভূ্ত হইয়া ভন্তবৃন্দকে 
প্রভাবিত কাঁরয়াছেন। কোথাও বা আবার জড়-বিগ্রহই ভন্তবৃন্দের সাঁহত কথাবার্তা 
চালাইতেছে এবং কোথাও কোথাও গ্রম্থকার-গণ কোন বিশেষ তত্তুকে সমপ্রাতীষ্ঠত ও তথ্যাশ্রয়ী 
কাঁরতে চাহিয়া ঘটনা সান্ট কারয়া লইয়াছেন। আবার নাম-বিভ্রাট ও পদবী-বিভ্রাট রাহয়াছে। 
গ্রন্থগ্ীলর মধ্যে অন্ততপক্ষে পণশচশ জন করিয়া কদাস ও গোপাল, কুঁড়জন কাঁরিয়া 
রামদাস ও গোবিন্দ, পনরজন কাঁরয়া জগন্নাথ, হরিদাস ও পুরুষোত্তম এবং বলরাম, মুরার, 
শংকর ও শ্যামাদাস_-ইহাদের প্রত্যেকটি নামের অন্তত ৭। ৮ জন করিয়া ভক্তের উল্লেখ দ্ট 
হয়। তাঁহাদের কে যে কোন ব্যন্তি তাহা সাঠিক বলা দুঃসাধ্য। তাহার উপর প্রায় প্রত্যেকটি 
গ্রন্থের বৃহৎ বৃহৎ ভন্ত-তালিকাগুলির মধ্যে একই নামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ও তাহাদের 
অগ্রপশ্চাং দাস, আচার্য, পণ্ডিত, ঠাকুর ও গোস্বামণ প্রভীত উপাঁধর যথেন্ট প্রয়োগ গ্রল্থ- 
পন্রগ্ালকে একেবারে যেন কণ্টাকত করিয়াছে। তারপর আবার এবাম্বধ গ্রল্থসমূহের 
দৃষ্প্রাপ্তা ও প্রাপ্ত পাঁথগুীলর পাঠভেদ রাঁহয়াছে। 

এই সমস্ত কারণে আলোচনাকালে একাঁদকে যেমন সমস্যার উদ্ভব করিয়া পরে তাহার 
সমাধানে পেশছাইতে হয়, অন্যাদকে তেমাঁন বহুবিধ ক্পিত কাহনশর মিথ্যা-ত্ব-টুকুও ধরাইয়া 
দিবার জন্য সেই সমস্ত কাঁহননর সারোদ্ধার কাঁরয়া দিতে হয়। আবার যে-সমস্ত স্থলে 
[সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব হয় সেই সমস্ত স্থলে 'বাভিন্নপক্ষায় গ্রন্থকারের এবং কোথাও বা 
আবার প্রাচীনাধূনিক 'নার্বশেষে লেখক ও গবেষকবৃন্দের নামোল্লেখসহ তাঁহাদের মতকে 
কেবলমান্র উপস্থাপিত কাঁরয়াই ক্ষান্ত থাকতে হয়। তবে সতর্ক 'বচারে অনেক স্থলে 
সমস্যা সমাহত হইতে পারে। স্ব্নবৃত্তান্তের মধ্যেও ঘটনাগত সত্য 'নাহত থাঁকতে 
পারে, কিংবা ভন্তবৃন্দের নামের যথেচ্ছ প্রয়োগযুন্ত তাঁলিকাগ্যীলর মধ্যেও সার্থকতা খজয়া 
পাওয়া যাইতে পারে, কিংবা গ্রন্থকার-কাঁজ্পত প্রাচীন-ত্রান্গণোন্ত পূর্ববৃত্তান্ত-বর্ণনাগলিও 
ঘটনার উপর আলোক সম্পাত কাঁরতে পারে। আবার মনে রাখিতে হয় যে বর্ণনা যতই 
উদ্দেশযমূলক বা প্রক্ষিপ্ত হউক না কেন তাহা একেবারে অসার্থক নহে । কোনও প্রাচীন 
লেখকের বর্ণনা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধীয় তাঁহার নিজস্ব জ্ান বা ধারণার 
একটি এীতিহাঁসক মূলা থাকিয়া যায়। অন্যাদকে. কোনও স:প্রাচীন লেখকের সকল বর্ণনাই 
যেমন 'বিশবাস্য হইতে পারে না. তেমাঁন অপেক্ষাকৃত পরবার্তকালের গ্রল্থোন্ত সকল বর্ণনাকেই 
আঁবশ্বাস্য বাঁলয়া পরিত্যাগ কবাও অশ্রদ্ধের় হইতে পারে। সতরাং প্রত্যেকাট গ্রন্থের 
বর্ণনাকেই মর্যাদার সাঁহত লক্ষ্য কাঁরতে হয়। বরং, কোন 'ববরণের অনুল্লেখই পাঠকবর্গের 
নিকট উদ্দেশ্যমৃূলক বালয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। বাস্তব জশীবনের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে 
কোনও সংপ্রাচীন ও সংপ্রাসদ্ধ গ্রল্থকারের ঘটনা-সম্বন্ধীয় মন্তব্য কিংবা ব্যাথ্যাগূলিকে গ্রহণ 
করা বা কোনও তত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রায়শই বিপজ্জনক ও বিদ্রান্তিসৃন্টিকর, এবং 
তজ্জন্যই তাহা সর্বতোভাবে বজনী য়; কিন্তু ঘটনাকে সত্য বা মিথ্যা বলিতে গোলে ঘটনা 
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মান্রকেই উল্লেখের বিষয়ীভূত করিতে হয়। তাহাতে অন্তত সুবিধামত ঘটনাকে বাদ "দয়া 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে আভপ্রায়সাধনের সুযোগ থাকে না এবং আলোচনার ব্রাট-বিচ্যাতি ধাঁরবার 
জন্য পাঠকবর্গকেও ঘটনা-অনুসন্ধানের অনভিপ্রেত-ক্লেশ স্বীকার কাঁরতে হয় না। আঁধকল্তু, 
গ্রন্থনামসহ সকল ঘটনার উল্লেখ থাঁকলে ইচ্ছুক ব্যান্ত পরে গবেষণা করিয়া "স্থির 'সম্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন। 

তবে বাণত সকল ঘটনাকেই সত্য মনে কারবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। 
কারণ, ইচ্ছায় হউক, আিচ্ছায় হউক, প্রত্যক্ষদ্রত্টাও ভুল দোঁখতে পারেন কিংবা ভুল বাঁলতে 
পারেন। মূরার-কর্ণপৃর-বৃল্দাবনদাস প্রভৃতির বর্ণনা হইতেও তাহার বথেস্ট প্রমাণ 
মালিতে পারে। সুতরাং এতৎসম্বন্ধীয় 1সদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে কোনও স্যানার্দন্ট মাপকাঠি 
থাকতে পারে না। তবে যে-একটি জানসকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে গণ্য করা যাইতে 
পারে, তাহা হইতেছে লেখকের ঞাতিহাসিক বোধ। অপেক্ষাকৃত পরবার্তকালের কৃষ্দাস- 
কবিরাজ, কিংবা বহু পরবার্তিকালের নরহারি-চক্রবতা মহাপাঁণ্ডত ছিলেন সত্য, কিন্তু ভাবষ্যং 
পাঠক সমাজে তাঁহাদগের গ্রন্থের সসম্মান স্বীকাতি প্রধানত পূর্বোন্ত কারণেই ; হইতে পারে 
ষে এক ব্যান্তর পক্ষে সব্তই সমভাবে সেই এীতহাসিক বোধকে জাগ্রত রাখা সম্ভবপর হয় নাই। 

বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নকালেও যথাসম্ভব এই সকল কথা স্মরণে রাঁখযা অগ্রসব হইতে 
হইয়াছে। অথচ পদে পদে বহুবিধ আঁবশবাস্য ঘটনা ভিড জমাইয়াছে। চৈতন্য, রামাই. 
রাঁসকানন্দ, ও পরমেমবরদাসের প্রভাবে যথারুমে কুকুব. ব্যাপ্. হস্তী ও শৃগালের হারনাম 
উচ্চারণ, নিত্যানন্দ প্রভাবে জাম্বীর বক্ষে কদম্বপুজ্পের প্রস্ফুটন ও বামচন্দ্রের প্রভাবে 
পোষমাসে আগ্রবাঞ্জন রন্ধন, গোপাীনাথবিগ্রহ কর্তৃক গোঁবন্দ-ঘোষের অশোৌচ পালন, 
আঁভরাম কর্তৃক প্রণামের দ্বারা অসংখ্য 'িগ্রহ-বদারণ ও বহু জাতকের বিনাশ-সাধন, উীচ্ছি্ট 
তাম্বূল ভক্ষণে গভ“সণ্টারের ফলে রঘুনন্দন, বৃন্দাবন ও িত-গোবিন্দের জল্মলাভ, বিপাকে 
পাঁড়য়া সীতা, জাহবা ও মাঁলনশব চতুর্ভূজা মার্ত পাঁরগ্রহ, গৌরাঙ্গের সাদৃশ্যে নত্যানন্দ, 
বীরচন্দ্র, পুরুষোত্তম-ঠাকুর প্রভীতির আঁভষেক ও বাভন্ন লঁলা প্রদর্শন, মহাপ্রভু এবং 
নিতানন্দ ও জাহ্বাদেবীর মন্দিবস্থ বিগ্রহেব সহিত লীন হইমা যাওষা বাীবচন্দ্র ও 
শ্রীনবাসাঁদকে অবল্ম্বন করিয়া চৈতনোর পুনরাবিভ্ভাব ও জ্যৈষ্টঠপত্্রবধূর গর্ভে বংশীবদনের 
পুনজন্মপ্রা্ত এবং তিরোধানের পরেও খেতৃর উৎসবাদি স্থানে চৈতন্যাদির পুনরাঁবর্ভাব 
প্রীত অসংখা আব*বাসা ঘটনা রহিয়াছে। এই বিষয়ে 'অভরামলীলামৃত'-নামক 
গ্রল্থখানিকে একটি আজগবাঁব ঘটনার সংগ্রহশালা বলা যাইতে পারে। এমনাঁক 'চৈতনা- 
ভাগবতে'র মধ্যেও এইরূপ বহ্‌ ঘটনা আছে। এই সকল ঘটনা যেন সমগ্র পথকে দুর্গম 
কাঁরয়া রাঁখয়াছে। আবার অবৈধ ঘটনাগুলির পশ্চাতে বহস্থলেই স্বপ্নাদেশ কিংবা 
চৈতন্যাবেশাদর কৈফিয়ত্‌ জ্াঁড়য়া দেওয়ায় সেই পথ একেবারে কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে 
এমনাঁক, লেখকগণের অপট; ও অসতর্ক বর্ণনার ফলে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও বহুবিধ সন্দেহ 
ও জিজ্ঞাসা আঁসয়া পথরোধ কাঁরয়া দাঁড়ায়। সম্্যাসগ্রহণের আনচ্ছা জানাইয়া শচীদেবীকে 
বাক্‌দান, মৃহূর্তের দর্শনেই নিত্যানন্দপ্রভূকে স্ব-হৃদয়ের সর্বোচ্চ্থানে আধিম্ঠিত করা, 
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অদ্বৈত-চাতুরশী না বুঝিতে পাঁরয়া শান্তপুরে গমনপূর্বক তাঁহাকে প্রহার এবং সেই স্থলে 
শংকর প্রভাত অদ্বৈত-শিষ্যের জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করা সত্বেও নীরব থাকা, শান্তিপুর-গমন 
পথে হঠাৎ লালতপুরে উপস্থিত হইয়া মদ্যপের গৃহে গমন এবং 'বিষ্দীপ্রয়া ও ছোট- 
হারদাসের প্রাত কুলিশ-কঠোর ব্যবহার প্রদর্শন,_ গৌরাঙ্গ-সম্পরতি এই সকল ঘটনা 
সম্ভবত লেখকবৃন্দের বর্ণনা-শোথল্যের ফলেই পাঠকচিত্তে ব্যর্থ অনুসন্ধিংসার সান্ট করে। 

ইহা ছাড়াও অদ্বৈত-, সীতা-, ও বংশশ-চরিতগ্রন্থ এবং অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থের 
লেখকবৃন্দ সম্বন্ধেও সব নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। এঁ সকল গ্রন্থে প্রক্ষি্তাংশ প্রচুর 
এবং গ্রম্থকর্তবৃন্দের অনেকেই হয়ত বহু পরবার্তকালের লোক। সুতরাং গ্রন্থোন্ত বহু 
বিবরণই কাল্পানক। ফলে অদ্বৈত, সীতা, ঈশাননাগর, বারচন্দ্র প্রভাতির জীবনন-সংকলেন 
নানাবিধ ভ্যাট থাঁকয়া যাওয়াই সম্ভৰ এবং বর্তমান গ্রন্থেও হয়ত সেইরৃপ বহীবধ ন্ট 
থাকিয়া গিয়াছে। “কিল্তু তজ্জন্য উত্ত গ্রল্থগুলির সকল ঘটনাকেই 'নার্বচারে বর্জন কাঁরলে 
সত্যাসম্বন্ধযুস্ত বহু? বিবরণও পাঁরত্যন্ত হইতে পারে। কারণ, অপেক্ষাকৃত পরবার্তকালের 
গ্রল্থকারাদগের হস্তেও প্রাচীন অথচ অধুনালৃস্ত বহু মালমশলা থাঁকতে পারে: সুতরাং 
এগুলকে আলোচনাঁদর দ্বারা 'বিচারের 'বিষয়ীভৃত কাঁরত্েই হয়। অবশ্য সর্বদাই মনে 
রাখা কর্তব্য যে ঘটনার উল্লেখমান্রই ঘটনা বা সত্যের প্রাতিষ্ঠা নহে। তাহাছাড়া আমরা বৈষ্ব 
জশীবনণগ্রন্থগীলকে যে আকারে পাইতেছি, তাহাতে কয়েকাঁট ব্যতীত অন্য কোন: গ্রল্থ 
প্রামাণক এবং কোনাঁট নয়, বা কোনটির ঠিক কতটা অংশ জাল তাহাও কেহই জোর কিয়া 
বাঁলতে পারেন না। বিশেষ কারিয়া, প্রাচীন ভন্তবৃন্দের পরবার্তকালের জীবন ও পরবার্ত- 
কালের ভন্তবৃন্দের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে জানবার জন্য পরবার্তকালের গ্রন্থের উপর নির্ভর 
করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। 'প্রেমাবলাসে'র শেষ কয়েকাঁট বিলাস সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় 
থাকা সর্তেও অনেক বিজ্ঞ এবং সতর্ক ব্যান্তও উহার চতুর্বিংশ বিলাসাদি হইতে এমন ঘটনা 
সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহার উল্লেখমান্রও অন্য কোথাও নাই। 

যাহাই হউক, বর্তমান গ্রল্থাটি একটি বৃহত্তর পাঁরকম্পনার অংশাঁবশেষ মাত্র। সুতরাং 
প্রামাণিক অগ্রামাণিক 'নার্বশেষে প্রায় সকলগ্রন্খের সকল ঘটনাকে সাজাইয়া লইবার চেষ্ট 
কারয়াছি এবং প্রথমেই বিরাট বৈষ্ব-সাহিত্যে বার্ণত সকল ঘটনা সম্বন্ধেই একসঙ্গে সঠিব 
ণিচার অসম্ভব বায়া প্রথমে যেইগ্ঁল সম্বন্ধে বিচার সম্ভব, মান্র সেইগুলির 'িচার কারিয়াই 
সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে প্রয়াস হইয়াছ। ফলে অবশ্য কতকগনীল বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, 
গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে । অন্যান্য বহ বিষয়ের মধ্যে, মূকুন্দ ও সঞ্জয় যে পৃথক ব্যান্ত ছিলেন 
িজয়-আচার্য ও নন্দন-আচার্য যে একই পাঁরবারভুন্ত এবং বিফুদাস- ও গঞ্গাদাস-আচার্ 
প্রভীতও যে সেই পাঁরবারভুত্ত, শুক্রাম্বর-ক্মচারীই যে সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গপ্রভুকে ভগবান ব 
দেবতা "সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার গলায় মাল্যদান করিয়াছিলেন. নিত্যানন্দপ্রভু যে মাধৰ- 
সম্প্রদায়ভুন্ত কাঁহারও নিকট দক্ষাগ্রহণ করেন নাই, নিন্াানন্দ, মূকন্দ ও চন্দ্রশেখর-আচার্যরত 
-মান্র এই তিনজন যে মহাপ্রভুর সল্্যাসগ্রহণ দিনের সঙ্গ হইয়াছলেন এনং 'িত্যানম্দ 
মূকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর- মাত্র এই চার ব্যান্ত যে তাঁহার প্রথমবার নখলাচলযান্রার সঙ্গ 
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[ছলেন, কালিয়া-কৃষ্ণদাসই যে মহাপ্রভুর দাক্ষণ-দ্রমণ সঙ্গী কৃষ্ণদাস, প্রবোধানন্দ-সরস্বতী যে 
গোপাল-ভট্রের পতৃব্য ছিলেন না, দ্বারপাল-গোবিন্দের পক্ষেই যে বৃন্দাবনের গোঁবন্দ- 
গোঁসাই হওয়া সম্ভব, দেবকীনন্দন ও গোপাল-চাপাল যে এক ব্যাস্ত ছিলেন না, আউিয়া- 
চৈতন্যদাস এবং আউিয়া-মনোহরদাস যে একই ব্যন্তি, “মঙ্গল বা 'কাকচন্দ্র' যে উপাঁধ 
বিশেষ, কংবা কাব জয়ানন্দ যে গদাধর-পাণ্৬ত গোস্বামীর বংশধর 'ছিলেন_ এই সকল 
সিদ্ধান্ত নূতন, বা নৃতনভাবে প্রমাঁণত হইয়াছে। কিল্ত্ব তৎসত্তেও বহু বিষয় বা বহু 
সমস্যাই উত্থাপিত হইয়াও অমীমাংসিত থাঁকয়া গিয়াছে । কোথাও কোথাও কেবল যথা- 
দৃস্ট ঘটনা-সংগ্রহই হইযাছে এবং এমন অনেক ঘটনা উল্লোখত হইয়াছে যাহা পরবতর্ঁ 
আলোচনায় [নিশ্চয়ই বজন করিতে হইবে। কিন্তু একেবারে প্রথমেই ঘটনাগীলকে প্রামাণিক 
বলিয়া গ্রহণ বা অপ্রমাণিক বাঁলয়া বজন, উভয়ই জাঁটলতার সৃম্টি করে। এই কারণে 
আম হয়ত অলপ কয়েকাঁট সমস্যার সমাধান কাঁরলেও অসংখ্যবিধ সমস্যা বা বিষয়কে অন্য 
কর্তক সমাধানার্থ উপস্থ।পত কাঁরয়াছি। ঘটনাগীলকে আমরা যেভাবে পাইতোছ তাহাতে 
এগ্ীলকে অন্তত কিছ. পাঁরমাণে সাজজাইয়া শা ধাঁরলে ঘটনারাঁজর তাঁরখ-নির্য়ও প্রারথামক 
আলোচনাষ অসম্ভব বাঁলয়া সে সম্বন্ধেও 'নস্তৃত আলোচনা পাঁরহার কাঁরতে হইয়াছে। 
চৈতন্যমহাপ্রভুর প্ররুত স্বর্পকে প্রতিফলিত কাঁরয়া ত'হার পূর্ণ জীবনী রচনায় প্রবত্ত 
হওয়া শেষ প্রাতিভাসাপেক্ষ 'িষয়। কিন্তু অনান্য ভন্তবৃন্দের মধ্যে তাঁহাকে যে স্থানে 
যেভাবে প্রত্যক্ষ কারতে পারা যায়, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেইভাবেই দর্শন কাঁরযা লওযা 
বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তাহাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনাও প্রায় থাকে না। কারণ, তিনি 
নিজেই ভন্তবৃন্দের চিত্তমূকুরে নিজেকে নানাভাবে প্রাতফাঁলত কারয়াছেন। সুতরাং ভত্ত- 
বৃন্দের জীবন-বর্ণনায় মহাপ্রভুর কথা যেখানেই আসিয়াছে তাহাকে প্রাসাঙ্গকবোধে গ্রহণ 
কারতে হইয়াছে। বস্তৃত,. প্রাপ্তাববরণ অনুযায়ী বৈষবভন্তবৃন্দের জীবনী বাঁলতে 
তৎসংক্র/ণত কতকগ্ীল জ্ঞাতবাবষয়েব বিশৃঙ্খলাবনাস্ত ও অননসৃতক্রম ঘটনাবলণর 
তালিকাম'ন্ত্, চৈতন্যলণলা প্রকাশক না হইলে বহ7স্থলেই যেন তাহাদের সার্থকতা থাকে না। 
সুতরাং ঘটনা-গ্রন্থনের ক্ষেত্রে অনেকস্থলে চিতলকথাকেই সত্রর্‌ূপে গ্রহণ কাঁবতে হইয়াছে । 
অবশ্য চারব্রবর্ণনা কিংবা প্রতোক ভক্তের ৩ন্তিভাব ও মাচরণের বৈশিঘ্টয প্রদর্শনার্থ জিছু 
িছ মনস্তাত্ঁক বিশ্লেষণ ও বাঞ্জনাময় বর্ণনা একই কার্ের সহাযতা করিয়াছে। তাহা 
ছাড়া মূল ানবন্ধাটকে কিছ পাঁরমাণে সরস কারবার জন্যও মাঝে মাঝে গল্পাংশ যোগ কাঁরতে 
হইয়াছে। এই সকল কারণে জীবনীগ্্ল হয়ত কোথাও কোথাও কিছটো দীর্ঘ হইয়া 
পাঁড়য়াছে। কিন্তু তাহাঁদগকে অল্তত কিছু পাঁরমাণে শিষ্পর্প দান কারতে গেলে তাহা 
ছাড়া উপায় নাই; আর মতদ্‌ব মনে হয় এই শিজ্প-রূপায়ণের মধোই সাহিত্য-কীতির মূলতত্তব 
গৃহাঁহত থাকে। হালকা বা গঞ্প অংশগুলি বর্জন করিয়া কেবলমান্্ বিচার-বিশ্লেষণাত্বক 
অংশ রক্ষা কারলে হয়ত পাণ্ডিত সমাজের মধো গ্রম্থকারের কাঁতিত্ব স্বীকীতির সম্ভাবনা সৃষ্টি 
হইত; কিন্তু তাহাতে পাঠকবর্গকেও আঁধকতর অস্মাবধার সম্মুখীন হইতে হইত। অবশ্য 
বহ:স্থলেই এক ব্যান্তর জীবন বর্ণনার মধ্যে প্রায় অপাঁরহার্যভাবেই অনা কতকগুলি বান্তির 
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জীবনকথা আসিয়া পড়ায় পূর্ব প্রসঙ্গ-রক্ষার ব্যাপারে 'বিঘ/ ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে নিত্যানন্দ জীবন পাঠ কারবার সময় মধ্যপথে কালা-কৃষ্দাসের সম্বন্ধে 
দীর্ঘ আলোচনা পাঠ কাঁরতে হইলে পাঠকবৃন্দের ধৈর্যচ্যাতির সম্ভাবনা যথেম্টই। কিন্তু 
তাহা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, ভন্তবৃন্দের জীবনবৃত্তান্তগঁল পরস্পর- 
সম্বন্ধযুস্ত হওয়ায় ইহাতে কিছু কিছ ঘটনার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোনও 
কোনও ভক্তের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনাকালে অনিবার্ধভাবেই প্রাসাঙ্গক অন্য এক ব্যান্তর সম্বন্ধে 
প্রয়োজনীয় তথ্যাঁদ প্রদান কারবার পর আবার যাঁদ এঁ দ্বিতীয় ব্যান্তর জন্য পৃথক জীবনী 
লিপিবদ্ধ কারতে হইত. তাহা হইলে পুনরশন্তি আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিত। সেক্ষেত্রে 
গ্রন্থের আয়তনও আরও বিপুলাকার ধারণ করিত। 

গবেষণা-আরম্ভের পূর্বেই সম্যক উপলাব্ধ কাঁরয়াছিলাম, মূল গ্রল্থগুল পাঠ 
কারবার পূর্বে তদবিষষক আধুনিক সমালোচনা বা মতবাদগীল মনের উপর কাঁ ভয়াবহ 
প্রভাব বিস্তার কাঁরতে পারে! তজ্জনা গবেষণা-কার্য সমাপ্ত হইবার পরই আধুনিক 
গ্ন্থকার-গণের আলোচনা ও মতামতের সাঁহত পারাঁচত হইয়াছি এবং যে-কয়েকাট স্থলে 
তাঁহাঁদগের আভমত গ্রহণ করিয়াছ, জ্ঞানবৃদ্ধিমত তাহাদের সর্বন্ূই তাঁহাঁদগের নামোল্লেখ 
কারয়াছি। যেস্থলে কাহারও নামোল্লেখ কার নাই. সেইস্থলে তাঁহাদের আঁভমতের সাহত 
নৃতনভাবে পাঁরাঁচিত হইতে পারি নাই বাঁলয়া তাহা করি নাই। আবার খেস্থলে প্রান 
গ্রন্থাঁদর দং্প্রাপ্তাবশত তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণগ্ীলকে মূল-গ্রল্থ হইতে স্বয়ং পাঠ কাঁরতে 
সমর্থ হই নাই. সেইস্থলে তাঁহাদেত্র নামেই ঘটনাগুিকে গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনবোধে 
তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আঁধকাংশ স্থলেই পুনরনসন্ধানপূর্বক 
মূল বিবরণের সাঁহত পাঁরিচিত হইবার পর তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া স্বীয় মতামত বান্ত 
কারয়াছ। সুতরাং এই শেষোন্ত বিষয়ে এবং অন্য সকল বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে. তাহার 
ভ'লমন্দ সকল প্রকার দায়ত্বই বর্তমান গবেষকের। 

সূচাপন্রটি সাজাইয়া লওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। নামগুলিকে অক্ষরানক্রামক- 
ভাবে সাজাইলে প্রসিদ্ধ গদাধর-পাঁণ্ডতের জীবনীর পরই আঁকণ্িংকর গরুড়-পশ্ডিতের 
জাবনী, এবং তাহার পরেই হয়ত মহাপ্রভুর নীলাচল-ভৃত্য গোঁবিন্দের জীবনী এবং তাহারও 
পরে 'গৌরাঙ্গ-পাঁরজন' পাঁরচ্ছেদ সাল্নবৌশত কারতে হয়। কিংবা হয়ত চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের 
পরেই জগদানন্দ-পণ্ডিতের জীবনণ বসাইয়া তাহার পরেই অনেক পরবতাঁকালের জয়ানন্দকে 
আনিতে হয়। অথবা. সর্বপ্রথম অচ্যুতানন্দের জীবনশ 'লাঁপবদ্ধ করিয়া তাহার প্রে তাঁহণ্র 
পিতা বৈফব-গুরু অদ্বৈত-আচার্যকে আনিতে হয় এবং তাহার পরে আসেন ঈশ্বর-পৃরী 
এবুং তাহারই পরে হয়ত অখ্যাত উদ্ধবদাস ও তাহার পর প্রীসদ্ধ উদ্ধারণ-দত্ত। অথচ 
অসংখ্য ভন্তের মধ্যে সম্ভবত এমন একজনও নাই যাঁহার জন্ম-তাঁরখ সঠিকভাবে নির্ণয় 
করা যায়। সুতরাং এই বিষয়ে সময়ানক্রমরক্ষাও অসম্ভব। বস্তৃত, কবিকর্ণপূর (গোৌর- 
গণোদ্দেশদশীপিকা) হইতে আরম্ভ কাঁরয়া নরহার-চক্ষবতর্শ (নামামৃতসমূদ্র) পর্যন্ত, প্রাচণন- 
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কালের বৈষণববন্দনাকারী-বৃন্দের মধ্যে কেহই কোন সূনাদ্ট পদ্ধাত 'নর্ণয় কারতে পারেন 
নাই। তাই লেখকগণকে কৌফিয়ত 'দতে দেখা যায়ঃ 
আখর জোটন কারতে লিখন 
আগে পাছে হয় নাম। 
না লইবে দোষ মনের সন্তোষ 
বন্দনা আমার কাম ॥ 

এরূপ অবস্থায় মহাপ্রভুর লীলাকালের 'দিকে লক্ষ্য রাঁখয়াই কতকগাঁল পর্যায় ভাগ 
কারযা তন্মধ্যে কাতিপয় ভক্তের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরযাঁছ। এক একটি পর্যায়ে আবার 
যে সকপ ব্যস্ত আঁসয়াছেন, তাঁহাদের প্রাধান্য বা প্রাসাদ্ধি অনুমায়শ, িংবা মহাপ্রভুর 
লীলর কোন্‌ পর্যায়ে ও কোথায় তাঁহারা তাঁহার সাঁহত য্স্ত হইয়াছলেন, সেইদকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই মোটামুটিভাবে নামগীল সাজ্জাইয়া লইয়াছি। কি"'$ স্বভাবতই এই বিষয়ে 
পনঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কিছুতেই সম্ভব নহে বালয়াই পরবার্তকালের কাঁতপয় ব্যান্তি 
সম্বন্ধে এইরপ কব্লমও হয়ত সর্বদা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তবুও যতদূর মনে হয়. 
বর্তমান অবস্থায় উপরোন্ত পল্থাই গৃহীত হইতে পারে। যাঁদ কোন বিজ্ঞ বান্ত এই 'বিষয়ে 
অন্য কোন উৎকৃষ্ট পণ্থা স্থর কাঁরয়া দিতে গারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাঁকব 
এবং পরবতর্ঁ সংস্করণের জন্য নিশ্চয়ই তাহা যথাযোগ্যভাবে বিবেচি৩ হইবে। 

এইস্থলে গ্রন্থের কয়েকাঁট ত্রুটি সম্বন্ধে উল্লেখ কারভে টাই। গবেষণা সমাপ্তির পর 
প্রায় চার বংসর মধ্যে গ্রন্থোন্ত কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে মত পরিবর্তন কারয়াছি। প্রকাশক 
মহাশয়ের নিকট দেড় বংসর পূর্বে পান্ডুলাপ প্রদত্ত হয়। ইতিমধো বর্ধমান 'বিশবাবদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষের 'নদেশরুমে আনার পূর্বসম্পাদিত 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রল্থখাঁনর ভূমিকা 
সম্পন্ন কারিতে গিয়া নৃতনভাবে কিছ গবেষণার কার্য কাঁরতে হয়। তখন এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই যে “অদ্বৈতমণ্গল' ব্যাতরেকে অন্যান্য অদ্বৈত- ও সাঁতা-জশীবনণ গ্রম্্গীলির 
প্রত্যেকটিই আধ্যনিককালে খত, সতরাং 'অদ্বৈতপ্রকাশাশদ গ্রল্ধের বিবরণ বা আঁভমত 
বজনীয় হইতে পারত। ইাতমধ্যে পাণ্ডালাঁপর কিয়দংশও (নিত্যানন্দ জীবন৭র প্রায় 
১৮।২০ পচ্ঠা) হারাইয়া যায়। ফলে এঁ ভ্রংশের কোন স্থানে হয়ত যান্ত বা ঘটনাস্থাপনের 
শৈথিল্য থাঁকয়া যাওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নহে। 'প্রেমাবলাস' গ্র্থথানির মদ্রণে কিছ ভুল 
থাকায় বর্তমান গ্রন্থের পাদটীকা-নিরে'শেও কিছন ভুল থাকিয়া 'গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, মৃদ্রুত 
প্রেমাবলাসের ৩৪-৪০ পৃজ্ঠার বিধরণকে মদদ্রণানযায়শ দ্বিতীয় বিলাসান্তর্গত না ধাঁরয়া 
তৃতাঁয় বিলাসান্তর্গত ধাঁরতে হইবে। এই সকল ছাড়াও, অসংখা ব্যান্ত ও ঘটনাবধৃত এতবড় 
একটি গ্রন্থে অনবধানতাবশত আরও বহ্যাবধ শ্রুটি থাকিয়া যাওয়া ধবাঁচন্র নহে। ছাপার 
ভুলও যথেম্ট (যথা, ৮নং পুচ্ঠায় 'তদ্বদ্ধত্তে'র স্থলে 'তদ্বদ্ধতে' ছাপা হইয়া গিয়াছে ।)। 
আবার ইতিহাসের মাপকাঠিতে ঘটনাবলর বিচার কাঁরতে গিয়া হয়ত আচ্ছা সত্তেও 
কাহাকে ক্ষন করিতে পারি। ত্জন্য আমি পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরতোঁছ। 
ভন্তবৃন্দ সম্বন্ধে একটি মোটামহট ধারণা অর্জন করা সত্বেও কঠোর পাঁরশ্রম এবং বহস্থলে 
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পদনগ্গবেষণা করিয়া নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিতে সাত শতাধক ঘণ্টা ব্যয় কাঁরতে হইয়াছে। 
কয়েকটি পঙ্ঠার (৫৭৫, ৫৭৬, ৬০৭, প্রভৃতি) প্রায় প্রত্যেকটি শব্দকেই নির্ঘষ্ঠতুন্ত করিতে 
হইয়াছে। প্রাথীমক ও একক প্রচেম্টায় ইহাতে ভুল থাকিতে বাধ্য এবং 'নর্ভূলভাবে ইহার 
ব্যন্ত-নির্ঘন্ট অংশাঁট প্রস্তুত কাঁরতে পারা কখনও সম্ভব কিনা জান না। তবে এই নির্ঘণ্ট 
অংশাঁট হয়ত মূল গ্রন্থের ্লুটগুলকে কিয়ংপাঁরমাণে সংশোধন করিয়া একটি বাস্তবাভীত্তিক 
এীতহাসিক জীবনগগ্রন্থ প্রস্তুত কারবার পথ উল্মুস্ত কারতে সাহায্য করিবে। ভাঁবষ্যতে 
কোনও গবেষক যাঁদ সেই কার্ধ কাঁরতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই আমার শ্রম ও প্রযত্ন সার্থক 
হইবে। 

ডা. সুকুমার সেন, এম. এ. পি. আর এস. পি এইচ. ভি. এফ. এ. 
এস. বি. মহাশয়ের অধীনে আমি এই গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়াছ। তাঁহার খণ 
অপরিশোধ্য। ডা.িমানীবহারী মজুমদার, এম. এ, পি আর এস, পি. এইচ ভি. এবং 
ডা, শাঁশভূষণ দাসগুষ্ত, এম. এ. পি, আর. এস. পি. এইচ. ভি. মহাশয়দ্বয় আমাকে দয়া- 
পূর্বক যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তঙ্জন্য তাঁহাঁদগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রাহলাম। শ্রীযুস্ত 
দেবদেব ভট্টাচার্য, এন. এ. (ডবৃল:), অজ্টতীর্থ মহাশয় সমগ্র থাঁসস-টি পাঠ করিয়া আমাকে 
যৈভাবে উৎসাহিত কারয়াছলেন, তাহাতে তাঁহার কথা চিরকাল স্মরণে থাঁকবে। সমগ্র 
গ্রন্থাট দুইবার এবং ইহার হু অংশ তাহারও আঁধকবার নকল করিতে হইয়াছে। 
এতাদ্বিষয়ে শ্রীমতঁ মায়ার 'নিকট সর্বাঁধক সাহায্য লাভ করিয়াছ: শ্রীমতী ছায়ার নামও 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এই প্রসঙ্গে নারায়ণ, গৎগানারায়ণ, বৈদ্যনাথ এবং 
সুনীল প্রীতি আমার কয়েকজন ছাত্রের নামও উল্লেখ না কাঁরিয়া পারি না:- ইহারা প্রত্যেকেই 
আমার একান্ত স্নেহভাজন। আজ ইহাদের সকলের কথাই আমার বিশেষভাবে মনে 
পাঁড়তেছে। যে সকল গ্রন্থাগার হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ কাঁরয়াছি তল্মধ্যে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার ও তাহার পুথশালা বিভাগ, বঙ্গীয় সাহত্য পরিষং, পাটবাড়ী 
বৈষব গ্রল্থাগার, এশিয়াটিক সোসাহীট ও ন্যাশনাল লাইব্রেরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তুপক্ষের নিকটও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কার। আমার 
প্রকাশক এবং মদ্রাকরদ্বয়ও যে এইরূপ একটি পাদটীকা-কণ্টাকত গ্রন্থের প্রকাশনা ও 
মুদ্রণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাঁদগকে আন্তাঁরক ধন্যবাদ জানাই। 
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রবি 


মাথবেন্্র-পুরী 


মাধবেন্্র স্বন্ধে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলাসঙ্গী মুরারি-গুপ্ত জানাইয়াছেন৯ ২ 
আদৌ জাতে। দ্বিজশ্ে্ঠ; শ্রীমাধবপুরীপ্রভূঃ। 
ঈশ্বরাংশে! দ্বিধা ভৃত্বাই দ্বৈতাচাধ্যশ্চ সৎগুণঠ ॥ 

বৃন্দাবনদাসও তাহাকে ভক্তিরসের আদি স্ুত্রধার বলিয়াছেন।২ কৃষ্তদাস-কবিরাজ বলিয়াছেন৩ 
ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর এবং দেবকীনন্বন তাঁহাকে ঝিষ্ণুভক্তি পথের অবতার বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন ।৪ চৈতন্ত-প্রদশিত ভক্তিপর্মের আদি সুত্রধার মাধবেক্ত্র-পুরীপাদের সম্বন্ধে 
এই মস্ত উক্তি হইতেই তীহার আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

মাধবেন্্র-পুরী সম্ভবত জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ “চতন্য-ভাগবতে' তাহাকে 
শিখাস্থত্রত্যাগী সন্ন্যাসী-রূপে অভিহিত করা হইয়াছে । “ভক্তিরত্বাকর'-মতে« মাধ্ব-সম্প্রদায়- 
ভুক্ত লক্ষমীপতিই ছিলেন তাহার দীক্ষা্ডরু; কিন্তু কোথায় কোন্‌ সময়ে যে এই দীক্ষা গ্রহণ 
সম্পর হইয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। মাধবেন্দ্র ছিলেন কৃষগপ্রমময়তন্থ ৷ কৃষ্ণ- 
প্রেমে বিভোর হইয়া তিনি বিভিন্ন তীর্ঘক্ষেত্রে পরিক্রমা! করিয়া বেড়াইতেন। কোন কোন 
গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে তাহার এই পরিভ্রমণকালে অদ্বৈতপ্রভুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
ঘটিলে পুরীপাদ তাহাকে ভক্তিধর্মে উদ্বোধিত করিয়া তুলেন এবং “ভক্তিরত্বাকরে” বলা 
হইয়াছে যে, অধৈতপ্রতু 

গয়াছলে সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিল । 
মাধবে্দ্র পুরী স্থানে দীক্ষামন্্র নিল ॥ 

কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ সম্বদ্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ “চতন্যভাগবত” 
£চৈতন্যাচন্দ্রো দয়নাটক” এবং “চৈতন্তচরিতামৃত' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে এই সকল ঘটনার 
কোমও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 

“চৈততন্তচরিতামৃত' হইতে জ্বানা যায় ষে মাধবেন্ত্র-পুরী তীর্থনভ্রমণকালে মথুরায় এক 
সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া উঠেন। সনৌড়িয়া-বিপ্রের গৃহে সন্ন্যাসীর ভোজন অবিধেয়। 
কিন্তু মাধবেন্ত্রের নিকট জাতিকুলের অভিমান ছিল তুচ্ছ জিনিস ৷ উক্ত বিপ্রকে ভক্তিমান 


(১) ঞ্চৈ.চ.-১1৪1৫ (২) চৈ. ভা-১।৬,পৃ. ৪৫7 তু বৈ" ব. (বৃ.)--পৃ. ১:0৩) চৈ, চ.-১1৯,পৃ৪৯ 
(৪) বৈ. ব১(দে)_-পৃ. ১ ৫) ৫২১৪৭ ; তুমুং বি.-পৃ. ৪১৮-১৯ (৬) প্রে. বি._-২৪.শ- বি. পৃ. 
২৩০; অ. প্র..-৪র্থ অ,; ভ. র.--৫1২*৮১ 


২ চৈতন্ত-পরিকর 


বৈষ্ণব জানিয়া তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে তাহাকে মন্ত্রদান করিয়া তাহার গৃহেই ভিক্ষানিধাহ 
করিলেন। ' বস্তুত, মাধবেন্দ্রের এই প্রকার আচরণের মধ্যেই ভবিষ্যাৎ-যুগের বৈষবসমাজ 
এক স্থমহান আদর্শ প্রাপ্ত হয়। চৈতন্য মহাপ্রভূও এই মাধবেন্দ্রের স্থত্রে উক্ত সনৌডিয়া- 
বিপ্র হইতে আরম্ত করিয়া শ্রীরঙ্গ-, রামচন্দ্র-পুরী প্রভৃতি বিখত সন্ন্যাসী-বুন্দকে, এমন 
কি ন্বয়ং অদ্বৈতাচার্ধপ্রভৃকেও" যথেষ্ট শ্রদ্ধা ব৷ গুরুমান্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
“চতন্তচরিতামূতে” লিখিত হইয়াছে” যে মথ.রাবাসকালে মাধবেন্ত্র একদিন গিরিগোবর্ধনে 
অতি আশ্চ্জজনকভাবে গোপাল-বিগ্রহ আবিষ্কার করেন এবং গ্রামবাসীদের সাহায্যে 
বন-জঙ্গল কাটিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে বুন্দাবনের অধিবাসী-বুন্দ যেন নব প্রেরণ! 
লাভ করিলেন। তাহাদের সাহায্যে প্রত্ত্যহ অন্নকূট মহোৎসব চলিতে লাগিল এবং 
কিছুর্দিনের জন্য যেন বুন্দাবনের পুর্বমাহাত্ম্য ফিরিয়া আসিল। ব্রজবাসী-্রাহ্মণগণ সকলেই 
মাধবেন্দ্রে নিকট দীক্ষিত হওয়ায় বৃন্দাবনে ভক্তিবৃক্ষের বীজ অঙ্করিত হইল। কিছুকাল 
পরে গৌড়দেশ হইতে ছুইজন ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছাইলে মাধবেন্্র তাহাদের উপর 
স্থায়িভাবে বিগ্রহ সেবার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং দুই বসর পরে গোপাল- 
সেবার নিমিত্ত মলয়জ-চন্দন আনিবার জন্য নীলাচলাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। 
কোন কোন গ্রন্থে লিখিত হহয়াছে যে মাধবেন্্র-পুরী শাস্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুকে 
দীক্ষাদান করিয়! রেমুণ। গমন করেন । কিন্তু “চৈতন্তভাগবতে, মাধবেন্ত্র কর্তৃকি অদৈতপ্রতুকে 
দীক্ষাদানের কথা লিখিত হইলেও১ এ দীক্ষাদানের স্থানকাল সম্বন্ধে কিছুই বল! হয় নাই। 
তবে শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্র্ুর দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটি অসত্য না হইতেও পারে । “গোরাঙ্গবিজয়? 
গ্রন্থে আছে১১ যে গৌরাঙ্গ-আবিভাবের অব্যবহিত পুবে মাধবেন্ত্র শাস্তিপুরে অদ্বৈতপ্রতুকে 
দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। “অদ্বৈতকডচস্থত্র' নামক একটি গ্রস্থেও এইরূপ বিবরণ আছে ।১২ 
আবার 'চৈতন্যভাগবতে, বলা হইয়!ছে যে মহাপ্রভু কানইর-নটশাল! হইতে প্রত্য।বর্তন 
করিয়া শাস্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে উপস্থিত হইলে অদ্বৈতপ্রভু মাধব-পুরীর আরাধনা'পুণ্যতিথি 
উদ্ষাপন করিয়াছিলেন । “চেতন্তচরিতামুতে*ও এই ঘটনার সমর্থন আছে। তাছাড়া 
এই গ্রন্থে অদ্বৈতকে স্প্রই মাধবেন্দ্-শিষ্য বলিয়। অভিহিত করা হইয়াছে এবং গ্রন্থের 
অন্ত এক স্থলেও উক্ত হইয়াছে যে মাধবেন্র বৃন্দাবন হইতে রেমুণা-গমন পথেই শান্তিপুরে 
আঙিয়া পৌছাইলে অদ্ধৈতপ্রভূ “তাঁর ঠাই মন্ত্র লইল যতন করিয়া” ।১৩ এই সমস্ত 
হইতে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত ঘটনার যাথার্থয স্বাকার করিয়া লইতে পারা ঘায়। 


(৭) চৈ, চ.---১।৬, পৃ. ৩৮ (৮) ২1৪, পৃ. ১০১২ ৯৯) প্রে, বি.--২৪শ.বি পৃ ২৩২) অ:মপুৃ। 
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(১২) প্‌. ১২3 (১৩) ১1৬, পৃত ৩৮ ১ ২1৪, পৃ ১০৩) 


মাধবেন্র-পুরী ৩ 


“চৈতন্তচরিতামুতে বিবৃত হইয়াছে যে, রেমুণায় আসিয়া শোপীনাথ দর্শনান্তে 
মাধবেন্ত্র পুজারী-ব্রান্মণের নিকট শুনিলেন যে গোগীনাথের “অমৃতকেলি” নামক ক্ষীর- 
ভোগ অতীব প্রসিদ্ধ। তাহার বাসন! জন্মাইল-__ 

অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ যদি অল্প পাই । 

স্বাদ জানি তৈডে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ 
ভোগ এবং আরতি শেষ হইয়া গেলে তিনি নিকটবর্তী শূন্য হাটে গিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধিক রাত্রিতে ঠাকুরের পূজারী স্ব ক্ষীরভাণ্ড লইয়া 
উপবাসী সন্নাসীর নিকট হাজির হইলে গোপীনাথের অপার করুণায় কতার্থ হইয়া 
মাধবেন্্র প্রেমাবিষ্টচিত্তে সেই ক্ষীর ভক্ষণ করিলেন। তাহারপর ব্রাঙ্মণ-পৃজারী 
চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই ক্ষীরপ্রান্তিরূপ বিপুল সৌভাগ্যের মধ্যে স্বয়ং গোপীনাথের 
ইচ্ছার কথ। স্মরণ করিয়া এবং প্রভাতেই সেই স্থলে ব্ুলোকের ভিড় জমিয়া উঠিবে 
ভাবিয়া মাধবেন্দ্র তাহার বহু পৃবেই পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। 

নীলাচলে পৌঁছাইয়া মাধবেন্্র রাজপাত্রের সহায়তায় প্রভ্ুত পরিমাণে চন্দন সংগ্রহ 
করিলেন। পথের জন্য ছাড়পত্রও যোগাড় করা হইল । এক বিপ্র-সেবক চন্দন 
লইয়া তাহার সহিত যাত্রা করিলেন। কিন্তু রেমুণা পধন্ত আসিয়া আর তাহার 
যাওয়া হয় নাই। “টচেতন্যচরিতামূত' হইতে জানা যায় যে নানাবিধ বাধাবিপতি 
অতিক্রম কারয়া কপূরচন্দন আনিতে হইয়াছিল। '্রেচ্ছদেশে কপূরচন্দন আনিতে 
জগ্জাল। “চৈতন্চন্দ্রোদয় নাটকে'ও লিখিত হইয়াছে১৪ যে “বত্নঃ কণ্টকায়মানানাং 
ঘ্পালানাং ঘট্রেদেয়াদি শি্পবিদ্ব'ও ছিল প্রায় অনতিক্রমণীয়। তৎসত্বেও মাধবেন্্র কোন 
রকমে রেমুণা পধন্ত আসিয়া সেইস্থানে গোপাল এবং গোপীনাথকে অভিন্ন-জ্ঞানে 
গোপীনাথের অঙ্গেই সমস্ত কণুরচন্দন লেপনের বাবস্থা করিয়া দিলেন। সারা শ্রীক্মকাল 
তাহার উপস্থিতিতে চন্দনান্ুলেপন চলিতে লাগিল । গ্রীম্মশেষে পুরীরাজ পুনরায় 
নীলাচলে ফিরিয়া চাতুর্মন্ত অতিবাহিত করিলেন। 

ইহার পর কিন্তু মাধবেন্দ্র সন্বদ্ধে আর বিশেষ কিছু১ৎ জানিতে পারা যায় না। 
£চৈতন্চবিতামূত' হইতে জানা যায় ৯৬ যে ঠিনি একবার গৌড়দেশে আসিয়া নবদ্ীপে 
জগন্লাথ-মিশ্রের গৃহে উঠিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভ্রমণকালে মহাপ্রভু যখন পাওুপুরে পৌছান, 





(১৪) ১০1১ (১৫) প্রেবি. (২৪ শ. বি.)মতে তিনি রেমুণ। হইয়। বুদ্দাবনে পৌছাইলে তাহার 
তিরোভাব ঘটে । অ. প্র-মতে তিনি কিছুদিন রেমুণায় থাকিয়া নীলাচলে যান, তারপর রেমুণা ও 
নীলাচল মধ্যে তাহার যাতায়াত চলিতে থাকে এবং তিনি শেষে 'গোপীনাথ” পদে হইল। সিদ্ধিপ্রাপ্ত 1 


(১৬) ২।৯, পৃ, ১৪৩-৪৪ 


৪ চৈতন্য-পরিকর 


তখন তাহার সহিত মাধবেন্ত্-শিল্ত৯* শ্রীরঙ্গ-পুরীর সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়ে পাচ সাত দিন 
একত্রে কষ্ণকথায় অতিবাহিত করেন। নেই সময় স্বয়ং শ্রীরঙ্গ-পুরীই মহাপ্রভৃকে জানান ষে 
মাধবেন্দ্রের নবদ্ধীপ-গমনকালে তিনিও গুরুর সহিত বর্তমান থাকিয়া জগক্লাথ-মিশ্রের গৃহে 
তৎপত্বী শচাদেবীর নিপুণ হন্তের রন্ধন “অপূর্ব “মোচার-ঘণ্ট” খাইয়৷ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন 
এবং সেই ব্রাহ্মণ দম্পতির এক অল্পবয়স্ক সুযোগ্য পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে শংকরারণ্য নাম 
ধারণ করিয়া উপরোক্ত তীর্ঘক্ষেত্রেই সিদ্দিপ্রাঞ্ধ হন। 

ইহা হইতেও বুঝা৷ যাইতেছে যে মাধবেন্দ্র একবার নবদীপ অঞ্চলে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ইহা তাহার দ্বিতীয়বার আগমন কিন! বিচার্ধ। পুর্বোক্ত 'গৌরাঙ্গবিজয়' 
গ্রন্থে মাধবেন্্রপুরীর ছুইবার শান্তিপুরাগমনের উল্লেখ আছে১৮-_- একবার গৌরাঙ্গ- 
আবির্ভাবের পূর্বে এবং অন্তবার তাহার পরে। পরে যে তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন 
তাহার অন্য কোন সমর্থন নাই। কিন্তু তিনি যে দুইবার নবন্বীপ-অঞ্চলে আসেন, 'গৌরাঙ্গ- 
বিজয়ে'র এই তথ্যটুকু অসত্য না হইতেও পারে । কারণ রেমুণার পথে যাত্রা করিবার 
সময় তাহার সহিত শ্রীরঙ্গ-পুরী থাকিয়। থাকিলে “চৈতন্যচরিতামৃতে” তাহা অবশ্যই বণ্নিত 
হইত। স্মুতরাং মাধবেন্দ্রের পৃর্বোল্লেখিত নবদ্বীপ-শান্তিপুর।গমনকে যদি প্রথমবারের 
আগমন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হুইলে শ্রীরঙ্গ-পুরীর সহি৩ আগমনকে তীহার দ্বিতীয় বার 
আগমন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । 

মাধবেন্দ্র নদীয়ায় আসিলে সম্ভবত সেই সময়ে কয়েকজন ভক্তিমান ব্যক্তি তাহার নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন পুগুরীক-বিদ্ভানিধি১৯ এবং গদাধর-পঞ্জিতের 
পিত। মাধব-মিশ্র 1২০ প্রকৃতপক্ষে মাধবেন্দ্রের একদিকে২১ ছিলেন ইশ্বর-, পরমানন্দ-, 
্রহ্ধানন্দ- শ্রীরঙ্গ- রামচন্দ্র, বিষ, কেশব-, কৃষ্ণানন্দ- নুখানন্দ-, রাঘবেন্্রপুরী, কেশব-, 
্রহ্মানন্দ-ভারতী, নৃসিংহানন্দ-তীর্থ প্রভৃতির সকল অথবা! কোন কোন জন্স্যাসী-শিষ্ক, 
আর একদিকে ছিলেন অদ্বৈত, পুগুরীক, মাধবাদি গৃহী-শিষ্যের দল। এই তালিকার 
সহিত জয়ানন্দ-প্রদত্ত রঘুনাথ-, অনন্ত অসর- ও গোপাল-পুরীর নামও বিবেচনার 
বিষয় হইতে পারে। আবার “অদ্বৈতমঙ্গল'-মতে বিজয়-পুরীও তাহার সতীর্থ ছিলেন 1২২ 
ইহাদের সাহায্যে তিনি ভারতভূমিতে যে প্রেম-ধর্মের অভ্যুানকে সম্ভব করিয়া 
তুলিয়াছিলেন তাহারই ফলে বৈষ্ণবধর্মের গোড়াপত্তন হইয়া গেল এবং তাহারই 
ফলে চৈতন্যরূপ বিরাট পুরুষের আবির্ভাবও সম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন 


(১০) তু'চে, দী-পৃতত 7 চৈ. দী. রামাই-_পৃ. ৬ (১৮) পৃ. ১২, ৪৮ (১৯) গৌ. দী._-৫৬ 3 প্রে. বি.২২ 
শ.বি-পৃ. ২১৭ 7২৪ শ* বি, পৃ ২৬৯; ভ. মা._পৃ,২৬ (২০) প্রেংবি.--২২শ. বি , পৃ- ২১৭ (২১) চৈ'্চ,- 
১৯, পৃ. ৪৯ ; ই'হাদের মধ্যে রাঘব-পুরীর নাম ভ. নি. (১৩৬)-্স্থে লিখিত হইয়াছে । (২২) পৃ._-৫,৮ 


মাধবেন্দ্র-পুরী ৫ 
মাধবেন্দ্রের কর্ম ফুরাইয়া আসিয়াছে। তিনি তাহার আরন্ধ কর্মকে উত্তরাধিকারী- 
বৃন্দের হস্তে তুলিয়। দিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন ।২৩ অন্তর্ধানকালে ঈশ্বর-পুরী প্রভৃতি 
ভক্ত তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন।২৪ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তখন তাহার কী 
ব্যাকুল আর্তনাদ ! শেষে মথুরানাথকে ডাকিতে ডাকিতে নিম্নোক্ত স্বরচিত শ্লোকটি পাঠ 
করিয়া “সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইল পুরীর শ্লোকের সহিতে ।+২৫ 

অয়ি দীনদয়াপ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে । 
হাদয়ং ত্দলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম, ॥ 

১৩৩০ সালের “ভারতবর্ধ-পত্রিকার কাত্তিক-সংখ্যায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামক প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন, “মাধবেন্দ্-পুরী রেমুণাতে দেহরক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাহার সমাধি ও পাদুকা অগ্যাপি সেখানে পুজিত হয়।” তিনি রেমুণা 
পরিদর্শন করিয়! এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবেন্দ্রের দ্বিতীয়বার নদীয়া-গমন সত্য 
হইলে বলিতে হয় যে রেমুণ1-নীলাচল পথ হইতে তিনি একসময় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 
পরে তিনি পুনরায় রেমুণ গিয়াছিলেন কিন! তাহার বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
আবার “ৈতন্যচরিতামৃত' হইতেও জানা যাইতেছে যে তাহার প্রাপ্তিকালে ঈশ্বর-পুরী 
রামচন্দ্রপুরী৬ প্রভৃতি ভক্ত তৎসমীপে উপস্থিত ছিলেন । এই শিশ্যবৃন্দের উপস্থিতিতে 
ধারণা হইতে পারে যে সম্ভবত বৃন্দীবনেই তাহার তিরোভাব ঘটে । “প্রেমবিলাসে'র 
চতুধিংশ বিলাসেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে । তবে এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা চলেনা, 
কাশীশ্বর গোম্বামীর স্থচক” নামক একটি গ্রন্থে বলা হইতেছে যে মথুরায় যমুনাতীরে 
মাধব-ঈশ্বরপুরীর” সমাজ বর্তমান ছিল।২৭ কিন্তু পুথিটির লিপিকাল জানা যাঁয় নাই। 

পেছ্যাবলী'তে মাধবেন্দ্-রচিত কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে । 


২৩) গৌ. বি.-এ. (পৃ.৪৮-৬২) বলা হইয়াছে থে গৌরাঙ্গের চূড়াকরণকালে মাধবেন্্র নবন্ীপে জগন্নাথ 
ও অগ্বৈত-আচার্ধের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চুড়াকরণ-অনুষ্ঠানে বিশেষ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের সহিত তাহার নানাবিধ আলোচনাও হয়। কিন্তু অন্য কোথাও ইহার 
সমর্থন নাই । (২৪) চৈ. চ--৩।৮, পৃ. ৩২৭-২৮ (২৫) এ্র--২।৪, পৃ. ১০৫ (২৬) দ্র. ঈশ্বর-পুরী ও 
পরমানপা-পুরী (২৭) পৃ.৪ 


ঈষর-পুরী 


“প্রেমবিলাসে'র অন্দিগ্ধ ভ্রয়োবিংশ বিলাসে১ লিখিত হইয়াছে যে ইশ্বর-পুরী ছিলেন 
কুমারহট্টনিবাসী রাটীয় ব্রাঙ্গণ শ্ঠামস্ুন্দর আচার্ষের পুত্র, কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থ হইতে 
ঈশ্বর-পুরীর পিতৃনাম পাওয়া! যায় না। তবে তাহার পিতৃনিবাস যে কুমারহট্গ্রামে ছিল এবং 
তিনি যে মাধবেন্ত্পুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা বহু গ্রন্থেই উল্লেখিত হইয়াছে । 
গৌরাঙ্গ-আবিভণবের পূর্বেই তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া তীর্থ-পর্যটন করিতেছিলেন। দেই 
সময়ে তিনি গুরু মাধবেন্ত্রপুরীর২ নিকট অবস্থান করিয়া ততপ্রবর্তিত প্রেম ও ভক্তি- 
ধর্মসম্বন্ধে সুশিক্ষিত হন। “চৈতন্যচরি তামুতে বলা হইয়াছে যে মাধবেন্দ্র ছিলেন ভক্তি- 
কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর এবং শ্রীনঈশ্বর-পুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।” ইহাতেই বুঝিতে পারা 
যায় যে মাধবেন্দ্-তিরোভাবের পর ইঈশ্বর-পুরী গুরুর আদর্শ এবং ইচ্ছাশক্তির যথার্থ ও 
দায়িত্বশীল বাহক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাধবেন্দের শেষজীবনে ইশ্বর-পুরী সম্ভবত 
সব্দাই গুরুসমীপে বর্তমান থাকিয়া গুরুর যথোচিত সেবা ও পরিচধাদি করিতেন। তাই 
দেখিতে পাওয়া যায়ও মাধবেন্দ্রের তিরোভাবের অব্যবহিত পুর্বেই 

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদসেবন। 

স্বহন্তে করেন মল মুত্রাি মার্জন । 
সেই সময় তাহার সতীর্থ রামচন্দ্র-পুরী সেইস্থলে পৌছাইয়! গুরুকে ব্রহ্ম-উপদেশ প্রদান 
করিলে কৃষ্ণচরণার্থব্যাকুল মাধবেন্দ্র মর্মাস্তিক পীড়া অনুভব করিতে থাকেন। তখন ঈশ্বর- 
পুরী গুরুর নিকট কষ্চনাম জপ করিতে এবং তাহাকে কঞ্চলীল। পাঠ করিয়া শুনাইতে 
থাকেন। মাধবেন্দ্র তাহাকে বরদান করিয়া গেলেন, “কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন 1” 
পুরীবরের উক্তি সর্বাংশে সার্থক হইয়াছিল । 

'প্রেমবিলাস*মতে* গৌরাঙ্গের জ্যো্টভ্রাতা বিশ্বরূপ ঈশ্বর-পুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন . কিন্তু ইহার সমর্থন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। জয়ানন্দ বলেন যে তাহার 
দীক্ষা্ডর ছিলেন কেশব-ভারতী | তবে “প্রেমবিলাসে”র মত অন্যান্য কোন কোন গ্রস্থ হইতে 
জানিতে পার! যায় যে নিত্যানন্দ তাহার পরিভ্রমণকালে হয়ত দুই একবার ইশ্বর-পুরীর 
সাক্ষাত্প্রাপ্ত হন।৬ আবার গৌরাঙ্গের কৈশোরাবস্থায় একবার ঈশ্বর-পুরী নবন্বীপে আসিয়া 


(১) পৃ, ২২০ (২) তু. বি. পৃ. ৪২৮, ৪১৮১৯) গো. বি._-পৃ- ১৪৬ (৩) চৈ ৮.--৩৮, 
পৃ. ৩২৮ (8) ২৪ শ. বি., পৃ" ২৪২ (৫) পৃ. ২* (৬) দ্র, নিত্যানন্দ 


ঈশ্বর-পুরী ধ 
অদ্বৈতগৃহে উঠ্ভিয়াছিলেন।" অদ্বৈত এবং ঈশ্বর-পুরী উত্তয়েই উভয়কে দেখিয়া আকুষ্ট 
হন এবং দেই সময় একদিন গৌরাঙ্গ যখন অধ্যাপনা করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন 
পথিমধ্যে ঈশ্বর-পুরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটিয়। গেলে তিনি তাহাকে মহা 
আদরে নিমন্ত্রণ করিয়। গৃহে লইয়। যান। 

ঈশ্বর-পুবী কয়েক মাস নবদ্ীপে থাকিয়া যান। নন্দন-আচাষের গৃহে তাহার ভিক্ষা 
নির্বাহ হইত। সেই সময় গৌবাঙ্গ ও গদাধর-পঞ্ডিত প্রত্যহ আসিয়া তীহার সহিত 
মিলিত হইতেন এবং গদাপরের বৈর।গ্যেব পরিচয় পাইয়া ঈশ্বর-পুরী তাহাকে স্বরচিত 
পুথি ককিষ্ণলীলামূ্ পডাইয়! শিক্ষাদান কবেন। একদিন পু্রীশ্থবর গৌরহরিকে স্বীয় পুথি 
দেখাইয়া উহাব মধ্যে কোনও দোষ আছে কিনা ঝাহিব কবিতে বিলে গৌরাঙ্গ উত্তর 
দিলেন যে শক্ত কথিত কষ্ণকথায় কোনও দৌপ থাকিতে পাবে না। ৩াভাভ। 

গুর্থে বোলে “বিঞ্ণায" “বিষ্ণবে" বলে বাব । 
দুই বাকা পবিগ্রত কবে কৃষ্বাব ॥ 

ঈশ্বব-পুরী গৌবাঙ্গেব ভভ্তিপু৩ অন্তবেব পরিচয় পাইফ। বিশ্মিত হইলেন । কিন্তু তিনি 
এতদ্বিষয়ে বিশেৰ অনুরোধ জানাইলে একদিন সত্য সত্যই গৌবাঙ্গ তাহার তুল ধরিয়া 
বসিলেন । তিনি জানাইলেন, “এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।, পুরীশ্বর তগন নানাভাবে বিচার 
করিতে লাগিলেন এবং অন্থর্দিন তিনি যখন গৌরাঙ্গকে দেখাইয়া দেন যে উহাকে 
আত্মনেপদী রূপেও ব্যবহার করা যাইতে পারে, তখন ব্যাখ্যা শুনিয়া গৌরাঙ্গ সন্তুষ্ট হইলেন । 

কিন্ত যে কারণে তিনি ঈশ্বর-পুরীর প্রতি বিশেষভাবে আকষ্ট হন, তাহা হইতেছে পুরীর 
প্রেম ও ভক্তিভাব। “চতন্যচরিতামৃত'-কার জানাইতেছেন যে, নীলাচলপথে মহা প্রভৃর রেমুণ। 
উপস্থিত হইবার পুবেই ঈশ্বর-পুরী তাহাকে মাধবেন্দ্র-গোপীনাথ বৃত্তাস্তটি শুনাইয়াছিলেন। 
নবদ্ধীপে অবস্থানকালেই উভয়ের মধ্যে নানাবিধ আলাপমালোচনার সুযোগ মিলিয়াছিল। 
সম্ভবত এই সময়েই ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্ের প্রেমভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া তদাভাসিত সেই উদার 
ধর্মের ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গের লোকোত্বর প্রতিভাকে বিচরণ কবিবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়া যান। 

ইহার পর ঈশ্বর-পুরীর সাক্ষাৎ মেলে গৌরাঙ্গের গয়াগমনকালে, গয়াধামেই। 
সেই সময় গৌরাঙ্গ পুরীশ্বরকে দেখিয়াই অধীর হন এবং তাহার নিকট দীক্ষামন্ত 
প্রার্থন৷ করেন। ইশ্বর-পুরী তখন তাহাকে দশাক্ষরী গোপালমন্ত্র” এবং উপযুক্ত উপদেশাদি» 
প্রদান করিয়। তাহার জীবনের মোড় ফিরাইয়৷ দেন। 


(৭) চৈ. ডা __১।৭, পৃ. ৫২; অব প্র.-১৩ শ. অ, পৃ. ৫২) ভ. র.--১২২২৯৬(৮) চৈ. ভা.--১1১২, 
পৃ.৯* ) চৈ. ম. জে.) পৃ্ও তু তি সণপৃত ৩০০৩১) গৌ. বি পৃ. ১৪৬-১৭ $ চৈ চ. ম.--81৫৯ 
বৈ ব, (দে.)_পৃ ২ (৯)--গৌ. দী, (রামাই)-_পৃ ৫. 


৮ চৈতন্য-পরিকর 


ইহার পরেও ঈশ্বর-পুরী কয়েক বৎসর বাচিয়াছিলেন এবং খুব সম্ভবত মহা 
প্রভুর নীলাচল গমনের অল্পকাল পরেই তাহার তিরোভাব ঘটে । সেই সময়ে 
কাশীশ্বর-ব্রহ্ষচারী এৰং গোবিন্দ নামে তাহার দুইজন শিষ্য ও অন্ুচর সন্গিকটে 
উপস্থিত ছিলেন 1৯৭ এই গোবিন্দ ছিলেন শূত্র। কিন্ত শুত্র-ভৃত্যকে 
পরিচারকারূপে নিয়োজিত করিয়া ঈশ্বর-পুরী উদার ভক্তিধর্মের পথ নির্দেশ করিয়! 
গেলেন । অন্তর্ধানকালে তিনি কাশীশ্বর এবং গোবিন্দকে উপদেশ দিলেন, তাহারা 
যেন রুষ্ণচৈতন্যের নিকট গিয়া তাহার সেবার্থ নিয়োজিত হন। পরে গোবিন্দ 
নীলাচলে পৌছাইলে মহাপ্রভু গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া গোবিন্দকে তাহার 
নিকটতম সেবকরূপে নিযুক্ত করিয়া লন। যে মর্ধাদাোবোধ মহাপ্রভুর জীবনের 
একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, ঈশ্বর-পুরীব আদেশ-রক্ষার্থ তাহার কথা তিনি চিন্তাও 
করিলেন না। সাবভৌম অনুযোগ করিলে তিনি জানাইলেন১৯, “হরেঃ স্বতন্ত্রস্ত কপাপি 
তর্ঘ্ধতে ন সা জাতিকুলাছ্যপেক্ষাং |” চৈতন্যমহাপ্রভূ কর্তৃক এই বিপুল সম্মান প্রদর্শনই 
ভক্তিধর্ম-প্রবর্তকর্দিগের মধ্যে ঈশ্বর-পুরীর স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। মহাপ্রভু স্বয়ং 
ঈশ্বর-পুবীর জন্মস্থান কুমারহট্রে গিয়! অঞ্জলি ভবিয়া সেই স্থানের স্বর্ণলি অঞ্চলবন্ধ 
করিয়াছিলেন ।৯২ 

সম্ভবত মথুরাতে যমুনাতীরে 'মাধব-ঈশ্বব-পুরীর” সমাজ বর্তমান ছিল।৯৩ 'পদ্ঠা- 
বলী'তে ঈশ্বর-পুরী রচিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 


(১০) তু.-কা, 5, পৃ: দ্র" কাশীনাথ পণ্ডিতের জীবনী (১১) চৈ. নাঁ-১।১৮ 
(১২) চৈ. ভা --১।১২, পৃ ৯*; অ. প্র.--১৪ শ. অন, পৃ ৫৬ (১৩) কা, সথ-পৃত ৪ 


প্রথম গর্যায় 


নবহীপ 
গৌরাক্ষ-পারিজন 


জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষগণ উড়িস্যার অন্তর্গত জাজপুর নামক 
স্থানে বাস করিতেন। সেখান হইতে তাহারা “রাজ ভ্রমরের ডরে" শ্রীহ্রদেশে ঢলিয়। 
যান।১ ১৩০৪ সালের "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ*-পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশঘ “কবি 
জয়ানন্দ ও টচতন্মঙ্গল” নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন, “কটক জেলার অন্তর্গত গোপী- 
নাথপুর হইতে উতৎকলাধিপ কপিলেন্ত্র-দেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 
মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের 'ভ্রমর-উপাধি দুষ্ট হয়।” আবার রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার [7151019 ০? 01558 নামক গ্রন্থে জানাইয়াছেন, “21)116101 
0112101165%2819১ 01151178119 2 1191900170১ ০906251160 [1)0 11)10170 11) 
1435-36 4৯, 70৮ এবং 445 009 2070.  ঠোছে। 01 1015 (802101155৬912+5) 
501) 210 50095501 201705110102018, 0611 11) £৯0111, 1470, 90110107019, [00190 
17956 0160 09010 1102 026. 1015 19956 10100 800 15 1715 4151. 
চালে 01 3310. 9177 ১01)495, 14010. 109০9610000, 1466 4১. [0.১ 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনও 
সময়ে উড়িয্যা হইতে শ্রীহট্রে উঠিয়া যান। শ্রীহট্রে গিয়া জয়পুর নামক গ্রামে তাহারা 
গৃহার্দি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে তাহার্দের বংশে জগন্নাথ- 
মিশ্রের উদ্ভব ঘটে। শ্রীহট্রের নীলাম্বর-চক্রবর্তীৎ তখন সেই স্থানের একজন 
বিশেষ সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি। তাহার গৃহিণীর গর্ভে ছুই পুত্র ও এক কন্া জন্মলাভ করেন। 


(১) উ.খ., পৃ. ৯৬ (২) ৬০1, 10: 899, 803 (৩) চৈ. দী._ গ্রন্থে নীলাম্বরকে চৈতন্যের 
মামা বল! হইয়াছে (প্‌. ৪ )। কিন্তু এই বর্ণন। ভ্রমাঝ্জক | প্রে. বি. (২৪ শ. বি.. প্‌. ২৫৬)-এ তীতাকে 
অদ্বৈতজনক কুবের-আচার্ধের ভ্রাতা বল! হইয়ান্ধে। কিন্তু অন্য কোথাও ইহার সমর্থন নাই । 
বৈ. দ. ( প্‌. ৩৫* )__মতে নীলাম্বর-পত্তীর নাম বিলাসিনী | ইহার সমর্থনও কোথাও নাই । সী. চ. 
(প্‌. ১৮) এবং সী. ক. (প্‌ ৯২) গ্রন্থস্বয়ে একজন নীলাম্বরেব নাম আছে। শচীদেবী এমন কি 
বিষ্টপ্রিয়াদেবীরও তিরোভাবের পর তাহার নাম উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্তু দুইটি গ্রপ্ণই প্রা 
পুরাপুরি ্রাল। 


১০ চৈতন্ত-পরিকর 
জোষ্ট ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল যথাক্রমে যোগেশ্বর ও রত্বগর্ভ এবং কন্তার নাম। 
শচীদেবী।* শচীদেবীর সহিত পুৰোক্ত জগকলাথ-মিশ্রের শুভ-পরিণয় ঘটে এবং 
নব-দম্পতি স্থণে কালযাপন করিতে থাকেন। এমন সময় শ্রীহট্রে অনাবৃষ্টি, দুতিক্ষ, 
চুরি, অনাচার ইত্যাদি দেখা দিলে জগন্নাথ আত্মীয়-স্বজনের সহিত নবদ্বীপে আসিয়া 
গঙ্গাবাপ কবিতে আরম্ভ করিলেন । প্রছাম্-মিশ্রের শ্রীকুষ্ণচৈতন্যোদয়বলী”তে নাকি 
লিখিত আছে,যে নবদ্বীপে আগমনের পরেই শচী-জগন্নাথের শুভ পরিণয় ঘটে। 
কিন্তু খাহ। হউক, শীলাগ্বব-চক্রবতাঁও জগন্নাথের সহিত নণীয়ায় আসিয়া বেলপুকুর 
বা বেশপুগুবিয়াতে৬ বাস করিতে থাকেন এবং নবদ্বীপেও তিনি একজন গণামান্য 
ব্ক্তিকপে পবিগণিত হইয়া উঠেন। স্বয়ং “বিশারদের সমাধ্যাফী” বলিয়া তাহার খ্যাতিও 
হইরাছিল। অপ্তগ্রামের জমিদাব ভিবণাদাস ও তাহার ভ্রাতা গোব্ধ নও তাহাকে 
বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন |" 

জয়াশন্ন বলেন” যে জগন্নাথেব বুদ্ধ-প্রপিতামহ ক্ষীরচন্দ্র ব্যাসতুল্য ব্যক্তি ছিলেন । 
ক্ষীরচন্দ্েব পুত্র বিরূপাক্ষও ছিলেন কবি। তৎপুত্র রামকৃষ্ণ “দিগ্বিজয়ী” ছিলেন । 
রামকৃষঃ-তনয় ধনঞ্রয় 'বাক্তগুর হইয়াছিলেন এবং এই ধনগ্রয়ের পুত্র জনাদন-মিশ্রই ছিলেন 
জগন্নখনিঅেব পিতা।৯ কিন্ধ “চৈতন্যচবিতামৃত' হইতে জানা যায় যে জনার্দন 
ছিলেন জগন্নাথের ভ্রাতা এবং তাহাদের পিতার নাম ছিল উপেন্ত্রমি্র। “গৌর- 
গণোদেশদীপিকা'য় এবং 'প্রেমবিলাসে'র চতুধিংশ বিলাসে উপেন্দ্রকেই জগন্নাথের পিতা 
বলা হইয়াছে । শেষোক্ত গ্রন্থে আরও বল! হইয়াছে১* যে উপেন্দ্র, রঙ্গ, কীত্তিদ 
ও রুত্তিবাস_-ইহারা চারি ভ্রাতা ছিলেন; ইহাদের পিতা মধু-মিশ্র “বাৎস্তমুনি- 
₹শ্য বৈদিক" ব্রাঙ্গণ ছিলেন। বুন্দবন্দাস-ঠাকুরের নামে প্রচলিত “ভজন-নির্ণয়'- 


নামক একটি গ্রস্থেও১১ জগন্নাথকে বৈদিক বিপ্র বলা হইয়াছে। কিন্তু 
এই সকল বিববণ কতদূর সত্য তাহা না বলা গেলেও উপেন্দ্র মিশ্রই যে জগন্নাথের 


পিতা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারেনা । জগন্নাথের মাতার নাম ছিল 
সম্ভবত কলাবতী বা কমলাবতী।১২ উপেন্দ্র শ্রীহট্রের বড়গঙ্গ৷ নামক স্থানে বাস 


আপ পর পা 


(৪) প্রে.বি __৭ম. বি, পে ৬৯) প্লে বি.মতে (২৪শ. বি., গা ২৫৬) নীলাম্বরের 
সবকনিষ্ঠ। কন্। সর্বজয়ার সতিত চদ্্রশেখর-আ[চার্ধের পরিণয় ঘটে | ভু.চৈ না, ১1১-৪; চৈ চ. 
ম.--81২১ (৫) চৈ ম. জে-)ন -খ, প্‌. ৯) প্রে, বি, ১ম বি. প্‌" ৮ ৬১) পরে, বিৎণম বি পু ৬৯ 
(৭) চৈ চ-২1১৬, পু ১৯১) ৩৬, পৃ ৩১৯ (৮) প্‌ ৮৭--৮৮ (৯) চৈ, স. (প্‌. ১* গ্রন্থে জগন্নাথের 
পিতৃনাম নীলকণ্ । (১০) প্‌*২৪২ (১১) ২য়, ক", পৃ.২৯ (১২) প্রে* বি.-২৪শ বি, প্‌" ২৪২) 
ভ, মা._-প” ২৫) গৌ. দী.__৩৬$ বে. দ--গ্রন্থে হহাকে কলাবর্তী বল। হইয়াছে । নামটি চৈতন্য- 
চঞ্রোদয়াবলী হইতে গৃহীত ৷ 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ১১ 


করিতেন, কিংবা পরে জয়পুর হইতে সেইস্থানে উঠিয়া গিয়াছিলেন।৯ কিন্ত 
১৩০৮ সালের 'গৌড়ভূমিমপত্রিকার আধাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ 
মহাশয় লিখিয়াছেন, “গৌড়ব্রান্ষণ মীমাংসা করেন যে চন্দ্রধীপ ও কোটালিপাড়া গ্রামে 
চৈতন্যের পূর্বপুরুব বাস করিতেন, তাহার কোন গ্রাম হইতে জগন্নাথ নবদ্বীপ গঙ্গা- 
বাস জন্য আগমন কবেন। কষ্তদাস (কবিরাজ) ইহাকেই শ্রীহট্ট হইতে আগমন 
বোধ করিয়াছেন। কারণ গঙ্গাতীরবাসী লোকদিগের ধারণা যে, বাঙ্গালের৷ সকলেই 
শ্রীহট্টবাসী |” আবান “ভক্তপ্রসঙ্গ-গ্রন্থের সংকলয়িতা সতীশচন্দ্র ছিত্র মতাশম্স জগন্নাথ- 
মিশরের ভ্রাতুপ্পুব্র প্রদ্যুয়-মিশ্র-কৃত শ্রীকুষ্টৈতন্যোদয়াবলী* গ্রন্থের (পৃ. ১৫) বর্ণনানযায়া 
বলিতেছেন, পত্তরালিতেই জগনাথের জন্ম হয়,” এবং তাহার বর্শা হইতে জান! 
যায় যে গৌবাঞঙ্গকে গভে ধারণ করিয়। শটাদেবী তাহার শ্বশ্প কলাবতীর নিবাসস্থল 
ঢাকাদক্ষিণে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ছিলেন। সুতরাং এই সকল বর্ণনা 
হইতে নবদ্ীপে আগমনের পুবে জগন্নাথমিশ্রের নিবাসস্থল সঙ্গদ্ধে সঠিকভাবে কিছু 
বলা যায় না। -তবে তিনি যে শ্রীহট্টবাসী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 

বাসুঘোষের পদাবলী” ও গগৌরগণোদেশদীপিকা হইতে জানা যায়৯৪ বে উপেন্দ- 
মিশ্রের সাতজন পুত্র ছিলেন। “চৈতন্ুচরি তামৃতাদি'৯৫ গ্রপ্থে তাহাদের নাম লিখিত 
হইয়াছে-_-কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সবেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন ও ত্রলোক্যনাথ ! 
তাহাদের মধ্যে এক জগন্নাথ ছাড়া আর কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা 
যায় না। জগন্লাথ-মিশ্র পুরন্দর-মিশ্র নামেও খ্যাত ছিলেন। কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন৯৬, 
“নবদ্বীপে জগন্নাথনায়ো মিশ্রপুরন্দরঃ” এবং কবিরাজ-গোন্বামীও জানাইতেছেন, “জগন্নাথ 
মি পদবী পুরন্দর । নন্দ-বন্ছুদেব রূপ সদ্গুণ সাগর ॥”৮ পৃরৌক্ত “গৌড়ভমি"-পত্রিকায় 
সাংখ্যতীর্থ মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে 'জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যাবত্তার জন্য পুরন্দর উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন।, 

বস্ুদেবের মত জগব্লাথ বহু সন্তানের জনকও ছিলেন । “চতন্যচরি তামুত-মহাকাবা, 
৮তন্যভাগবত» “চৈতন্তচরিতামত, প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায়১৭ যে শচীদেবী 
অষ্ট কন্ঠার জননী হওয়া সত্বেও তাহার কোন কন্তাই ঝাচিয়া থাকেন নাই । আবার 
লোচনদাস জান/ইতেছেন যে শচীদেবী সপ্ত কন্যার জননী হইয়াছিলেন এবং "বান্- 
ঘোষের পদাবলী?তে শচীদেবীর মোট সপ্ত পুত্র এবং “অদ্বৈতমঙ্গলে অষ্ট পুত্রের কথা 


(১৩) চৈ-কৌ,পৃ.২৪৫ (১৪) বা. প.-পৃ, ১ গৌ, দী._-৩৫ (১৫) চৈ, চ-_১।১৩, পূ ৬০ 7 প্রে, বি. 
বি. পৃ.*৪শ. ২৪২ (এই গ্রঞ্থে পরমানন্দের পবেই জগগ্জাথের নাম আছে 1) (১৬) চৈ. না--১1২৬ *(১৭) উচ. 
চ. ম.--১1১৭ 7 চৈ. ভ।.-১1২, পৃ. ১৩ 7 চৈ, ৮. ১1১৩, পৃ ৬১ $ পরে বি.--২ওশং বি. পৃ. ২৩২ 


১২ চৈতন্য-পরিকর 


লিখিত হইয়াছে।৯* শেষোক্ত গ্রন্থমতে ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর জগন্লাথ-মিশ 
নবদীপে পৌছাইলে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। এই সকল হইতে শচী-জগন্নাথের অষ্ট কন্যার 
সম্ভাবন৷ প্রবল হইলেও সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বল। চলে না। কেবল এইটুকুই 
বলা চলে যে তাহারা অন্তত ছয় সাতটি সন্তানের জনক-জননী ছিলেন। কিন্তু জন্ম- 
গ্রহণের পর একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় শচীদেবী পুত্রকামন। 
করিয়। নিয়তই দেবপুজা ও দেবারাধনায় মগ্ন থাকিতেন। শেষে তাহারা একটি পুত্র- 
সন্তান লাভ করিলেন | সন্তানের নাম রাখা হইল বিশ্বরূপ ৷ 

পিতামাতার একমাত্র সম্তান বলিয়! বিশ্বর্ূপ পরম আদরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 
ছাত্রহিসাবে তাহার মেধা খুব তীক্ষছিল। একদিন জগন্নাথ তাহাকে বিগ্যাশিক্ষার 
জন্য নবদ্ধীপের ভট্রাচাষ-সভায় লইয়া গেলে পণ্ডিতগণ তাহার পুর্বপঠিত শাস্ত্রের সম্বন্ধে 
জানিতে চাহিলেন। বিশ্বরূপ উত্তর দিলেন যে তিনি সমস্ত বিষয়ের কিছু কিছু শিক্ষা 
করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ উক্তি শুনিয়া অধ্যাপকগণ তাহাকে শিশুজ্ঞানে ফিরাইয়া 
দিলেন । ইহাতে জগন্নাথ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পথিমধ্যে পুত্রকে চড় মারিয়া 
বলিলেন, “যে পুতি পড়িস বেটা তাহা ন1 বলিয়া । কি বোল বলিলি তুই সভামাঝে 
গিয়া ॥৮ জগন্নাথ গৃহে চলিয়া গেলে বিশ্বরূপ ভট্টাচাধ-সভায় ফিরিয়া বিদ্যাপরীক্ষ। 
দিতে চাহিলেন। ভট্টাচার্গণ তাহার পঠিত একটি স্থত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিলে 
তিনি ব্যাখ্য। করিয়া সকলকেই চমতকৃত করিয়া! দিলেন। কিন্তু পরমুহ্বতে ই আবার 
এ সুত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সকলের অহংকার চূর্ণ করিয়া! গৃহে 
ফিরিলেন 1৯৯ 

বিশ্বরূপ কিন্তু শাস্তিপুরে অছৈত সকাশে গিয়! পাঠ্যাভাস করিতে লাগিলেন * 
এবং নিয়মিতরূপে বিছ্যাভ্যাস করিয়া তিনি অচিরেই শাস্ত্রনিপুণ হইলেন। তাহার 
ব্যবহারের মধ্যেও এক স্ষিথশ্রী ফুটিয়া উঠিল। ইহার কিছুকাল পূর্বে শচীদেবী 
পুনরায় -১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পুণিমায় যে সন্তান লাভ করিয়াছিলেন২১ তিনিই 
অগঘরেণ্য গুরু শ্রীশ্রীরুষচৈতন্য । রাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয় লিথিয়াছেন 
(বাংলার ইতিহাস-_২য় ভাগ, পৃ. ২৯১ ), “বাংলার সুলতান জলালউদ্দীন ফতেশাহের 
রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছিল 1” 


(১৮) চৈ. ম. (লো.)-_ম. খ., পৃ. ১৪৬ বা. প. পৃ" ১) অং. মণপত ৫১ (১৯) চৈ, ভা. 
২।১২, পৃ. ২১১ (২০) ত্র (২১) অ.ম. (পৃ. ৫১) মতে বিশ্বরূপ সন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিবার 
পর বিশ্বস্তরের জন্ম হয়, কিন্ত এই বর্ণনা অবিশ্বান্ত ; কোথাও ইহার সমর্থন নাই। 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ১৩ 


গৌরাঙ্গের জন্মদিনে নবজাতকের অনুপম রূপ ও শুভ লক্ষণাদি দেখিয়া সকলেই 
বিস্মিত হইলেন। অপরূপ সুন্দর বালকের “ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা'র সম্ভাবনা 
থাকায় বালকের নাম রাখা হইল “নিমাই” । কেহ কেহ অন্গমান করেন যে নি্ববৃক্ষতলে 
'স্ৃতিকাগৃহের ঠাই” হওয়ায় এরপ নামকরণ হয়।২২ যাহা হউক, শচীদেবীর 
পিতা মহাজ্যোতিহিদ বিপ্র নীলাম্বর-চক্রবর্তা নব্জাত শিশুর লগ্রকাল গণনা করিয়। 
জগন্নাথকে গোপনে জানাইলেন ঃ 
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ । 
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ 
নারায়ণেব চিহযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ । 
এই শিশু সর্লোকের করিবে তাবণ ॥ 
তাহার পরামর্শ অনুযায়ী সমারোহ সহকারে বালকের নামকরণ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হইল। নাম রাখা হইল বিশ্বস্তর। পুত্রের গৌরবর্ণ দেখিয়া জগন্লাথও তাহার একটি 
নাম রাখিলেন- গৌরাঙ্গ ।২৩ 
ক্রমে বিশ্বস্তরের হাতেখড়ি, কর্ণবেধ ও চুড়াকরণ অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হইয়া গেল । জয়ানন্দ 
বলেন,২৪ “সুদর্শন পণ্ডিত২« সে হাতে খড়ি দিল ।” তাহার গ্রন্থে বিশ্বস্তরের বিদ্যাপ্রু-হিসাবে 
কেবলমাত্র সুদর্শন ও গঙ্গাদাসের নাম করা হইলেও২৬ অন্যান্য অনেক গ্রন্থে বিষুঁপগ্ডিতের 
নামও উল্লেখিত হইয়াছে। মুরারি-গুপধ ও লোচন্দাস জানাইয়াছেন২৭ যে বিশ্বস্তর প্রথমে 
বিষণ-পণ্ডিত এবং তাহার পরে সুদর্শন ও গঙ্গা-দাসের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
তথাকথিত 'অগ্ধৈতপ্রকাশ"-গ্রস্থে গৌরাঙ্ের গুরুবৃন্দের মধ্যে একজন বিষ্ণু-মিশ্রের উল্লেখ 
আছে ।২৮ আবার বৈষ্ণব্দাসের একটি পদমধ্যেও স্ুদর্শন-গঙ্গাদাসের সহিত বৈদ্য- 
বিষুদ্দাসের নাম পাওয়া যায়।২৯ অবস্ত এইস্থলে ভুলবশত বিষুদ্দাসকে বৈধ বল! হইয়াছে। 
কিন্ত দেবকীনন্দনের “বৈষণব-বন্দনা'তেও বিষু গঙ্গাদাস ও স্ুদর্শনের এবং বৃন্দাবনের 
£বৈষ্ণববন্দনা'তে স্ুদর্শন-গঙ্গাদাসের সহিত বিষুদ্দেবের নাম উল্লেখিত হইয়াছে ।৩* কবি- 
কর্ণপূরও তাহার “মহাকাবা? মধ্যে প্রথমে “নুপপ্ডিত বিষণ ও হর্ষভাজ সুদর্শনে'র নাম করিয়া 


(২২) চৈ. স,._পৃ. ২২; (১৩) অ,প্র-২*শ' অন পৃ ৪৪ (২৪) ন. খ., পৃ ১৭; উ.খ.--পৃ. 
১৪৬ (২৫) বৈ, দ.মতে (পৃ. ৩৫*) ইনি “নবন্বীপবাসী' ও “চৈতগ্ের পুরোহিত ছিলেন । কিন্তু আধুনিক 
্রন্থকার কোথ। হইতে এইরূপ তথ্য সংগ্রহ করিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই । (২৬) ন. খ., 
পৃ. ২৪ (২৭) শ্রী চৈ, চ.--১।৯ ; চৈ" ম._পৃ৬৫ (২৮) (১২শ, অ, "পৃ ৪৮) ১ম. গুরুই গঙ্গাদাস 
এবং ২য় ও ৩য় গুর যথাক্রমে বিষণ মিশ্র ও হুদর্শন । কিন্তু এই ক্রম যে ভ্রমাত্ক, পরবর্তী আলোচনায় 
তাহ। জানা যাইবে । (২৯) গো. ত.-পৃ* ৩২৫ পৃ (৩) বৈ. ব* (দে.)--. ২) বৈ. ব. (বৃ.)--পৃ, ২ 


১৪ চৈতন্য-পরিকর 


তাহার পরে “বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন।৩১ সুতরাং বিষু 
বিষুত্দাস, বিষুদ্দেব, বিষু-পণ্ডিত বা বিষ্ণমিশ্র যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, 
তিনিও যে বিশ্বস্তরের একজন বিগ্যাগুর ছিলেন, মুরারি, কর্ণপুর, দেবকীনন্দনাদির উল্লেখ 
হইতে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে হওয়া যাইতে পারে। তবে কৃষ্দ্াস-কবিরাজ ব 
জয়ানন্দের গ্রন্থে তাহার নামের অনুল্লেখ হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে 
বিশ্বস্তরের বিদ্যাশিক্ষা। ব্যাপারে হয়ত তাহার তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান 
ছিল না। 

বিশ্বস্তরের লেখাপড়া চলিতে লাগিল । কিন্তু জগন্নাথ ও শ্চীদেবীকে আশৈশব- 
দুবন্ত দামাল ছেলের জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত ; কখন কি এক অসম্ভব 
বায়না করিয়া বসিবেন বা অন্য কোন দিক দিয়া কি বিপদ বাধাইয়া তুলিবেন ! 
একবার বিশ্বম্তব কাঁদিয়া আকুল হইলেন ; জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্য-পণ্ডিত নামক 
প্রতিবেশী ভাগবতদ্ব় একাদশীর উপবাসান্তে বিষুপুজার জন্য যে নৈবেছ্য প্রস্তত 
করিয়াছেন, তাহা তাহাকে ভক্ষণ করাইতে হইবে। জগন্নাথের সহিত সেই বিপ্র্ধয়ের 
বিশেষ সন্ভাব ছিল। তাহার একান্ত অনুরোধে তাহারা বিশ্বশ্তরের জন্) সেই নৈবেছ্য 
অর্পণ করিলে তবে বালক তাহা ভক্ষণ করিয়া শান্ত হইয়াছিলেন। 

জগন্নাথ ছিলেন নবছীপের একজন বিশেষ সন্তাস্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি। স্বয়ং 
বিশারদ এবং সার্বভৌমও তাহাকে মান্য করিতেন।৩২ বিশিষ্ট লোকদিগের 
সহিত তাহার আদান-প্রদান ও উঠা-বসা ছিল। তীাহাদিগের নিকট হইতে 
স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপিত হইলে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয় 
হইবে । কিন্তু বিশ্বভরেরর সেদিকে জক্ষেপমাত্র ছিল না। পথচারী মানুষ, স্নানরত 
বালক-বালিকা, পূজার্থা-ভক্ত, যখন যেখানে ধাহাকে দেখিতে পান, তাহাকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়! তুলেন, তাহার উদ্দেশ্ট ব্যর্থ করিয়া! দেন, তাহার নিকট খাদ্য বা অন্য কোন 
সামগ্রী থাফিলে তাহ! কাড়িয়া লন। ব্রাহ্মণ-দম্পতী পুত্রের দুরস্তপনায় অস্থির হইয়া! 
শ্টাহাকে কখনও রজ্জুবদ্ধ করিয়! রাখিতে যান, কখনও বা যষ্টি লইয়৷ মারিতে উদ্যত 
হন। কিন্তু কাজেকর্মে কথাবার্তায় ও চাতুরীতে কোনমতেই তাহার সহিত আটিয়া 
উঠিতে পারেন না। ছেলেকে লইয়। পিতামাতার যেন আর দুর্ভোগের অস্ত নাই। 
অথচ কী এক গভীর আকর্ষণে তাহার প্রতি তাহাদের সোহাগ যেন উত্তরোত্তর 
বাড়িয়াই চলে । 


(৩১) ৩।২-৩ (৩২) চৈ" চ,--২1৬, পৃ ১১১ 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ১৫ 


নিমাইচন্দ্র কিন্তু জোষ্ঠ ভ্রাতার একান্ত অনুগত ছিলেন । বিশ্বরূপ তন শাস্্বিদ, 
হইয়া বিদ্বংসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই 
চমত্কৃত হন। নিমাইও মধ্যে মধ্যে তাহা শুনিতে থাকেন এবং জ্োষ্ঠের কৃষ্ণভক্তি ক্রমাগত 
তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । মাতৃল যোগেশ্বর-পপ্ডিত বা রত্রগর্ভ-পপ্ডিতের 
পুত্রতত লোকনাথ-পণ্ডিতও বিশ্বরূপের অন্ুরক্ত ও ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-হিসাবে তাহাব নিকট 
অবস্থান করিতেন। উভয়ে একস্থানে বিছ্াভ্যাস করিতেন৩৪ এবং উভয়ের 
মধ্যে নানারূপ তন্বালোচনা চলিত । কিন্তু শৈশব হইতেই বিশ্বূপ ধন-জন, বিসয়- 
আশয় ও পাথিব সকল বস্তুতে নিষ্পৃহ হওয়ায় পিতামাতার মনে উদ্বেগের সীমা 
ছিল না। যৌোড়শ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে৫ পুত্র যৌবনে প্রবিষ্ট হইলে৩৬ তাহারা 
তাহার বিব।হের জন্য উদযোগী ভইলেন। কিন্ত বিশ্বূপ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া 
একদিন অতিশয় গোপনে গৃহত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসধর্ম৩৭ অবলম্বন করিয়া দক্ষিণাভিমুখেত৮ 
প্রয়াণ করিলেন ।৩৯ পিতামাতার মন্তকে যেন বজ ভাডিয়া পড়িল। বিশ্বরূপেব 
সন্ত্যাসাশ্রমের নাম হইল শংকরারণ্য । লোকনাথ-পণ্ডিতও তাহার সেবকরূপে জঙ্গে 
থাকিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।**ৎ অল্পকাল পরেই৪১ 
পাগু,পুর তীর্থে৪২ শংকরারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটিল।৪৩ 

বালক বিশ্বস্তর পিতামাতাকে আশ্বাস দিলেনঃ * যে বিশ্বরূপ সব্যাস লইয়া “পিতৃকুল 
মাতৃকুল ছুই উদ্ধারিল ॥॥ কিন্তু আমি ত করিব তোম। দুঁহার সেবন ।, তিনি জানাইলেন যে 
বিশ্বরূপ তাহাকে সব্যাস-গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিরাছিলেন 
যে তিনি বালকমাত্র, সন্ন্যাসের কিই বা বুঝেন, তাহার “অনাথ পিতামাতা” রহিয়াছেন, 
গৃহস্থ হইয়৷ তাহাদের সেবা করিলেই লক্ষী-নারায়ণ অস্তষ্ট হইবেন । শিশুপুত্রের 

(৩৩) সম্ভবত তিনি ঘোগেস্বরের পুত্র ছিলেন এবং লোকনাথের পুত্র ছিলেন কৃষ্ণানন্দ, শ্রীজীব ও 
যছুনাথ | (দ্র.কবিচন্ত্র) (5৪) প্রে. বি._-৭ম. বি. পৃ. ৬৯ (৩৫) প্রীচৈ. চ.--১ম: প্রক্রম ; চৈ. 

ম.._আ- খ. পৃ ৫৫7 ভ. র.১২1১১৪২ (৩৬) চৈ- চ--১১৫, পৃত ৬৬ বং শিপ পৃ ১৬২ 
(৩) জয়ানন্দ চৈ. ম.__পৃ. ২০)-মতে বিশ্বব্ুপও কেশবভারতীর নিকট সন্গাস গ্রহণ কবেন । 
কিন্ত প্রে. বি. মতে (২৪শ- বি., পৃ. ২৪২) তাহার দীক্ষাণ্তরু ছিলেন ঈশ্বরপুরী । অ. ম. (পৃ. 
৫১) হইতে জানা! যায় যে বিশ্বরূপ পৌগও্ বয়সে সন্নাস গ্রহণ করেন | (৩৮) চৈ. চ.-২1৭, পৃ. 
১২* (৩৯) জয়ানন্দ (পৃ. ২০) বলিয়াছেন যে বিশ্বরূপ গঙ্গাপার হইয়া! কাটোয়ায় গিয়া! কেশব ভাবতীর 
নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । (৪*) প্রে. বি._প্ম: বি., পৃ. ৬৯ (৪১) “অষ্টাদশবধ বয়সে'-_ 
শ্ীপ্্ীনিত্যানন্দ চরিত (১ম. খণ্ড, পৃ. ৮৫)-__জানকীনাথ পাল। (৪২) দ্র.-_-মাধবেন্ত্রপুবী (3৩ প্র. 
বি.-"ম. বি. পৃ.৬৯ 7 চৈ. চ.__২।৯, পৃ. ১৪৪ ; বৈধব দিগ দশনীর গ্রস্থকার লিপিয়াছেন (পৃ. ২৬) 
“পুনানগরের নিকট পাখুপুর গ্রামে বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্ধরূপে অদর্শন হয়েন |” কিন্তু গ্রন্থকাবেব 
এইরূপ সংবাদপ্রাপ্তির উৎস সমন্ধে কিছু জানা যায় না । (8৪) চৈ. চ*-:১1১৫, পৃ ৬৬ 


দক্ষিণদেশস্থ 


রি চৈত্-পরিকর 


এইরূপ উক্তিতে মাতাপিতা আপাতত কিছুটা সাত্বনাপ্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্ত 
বিশ্বস্তরের মধ্যেও একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। অগ্রজের গৃহত্যাগের 
পর তিনি শাস্ত আকার ধারণ করিলেন। কোথায় গেল তাহার পুজাধিনীদের নিকট 
হইতে বলপূর্বক চাল-কলা-নৈবেছ্া কাড়িয়৷ খাওয়া, বা মাতার সহিত ঝগড়া করিয়া! 
গৃহের সমস্ত বস্ত ও মৃন্ময়-ভাগডাদি ভাডিয়া চুরিয়৷ লণ্ডভণ্ড করা! কোথায় গেল 
তাহার পুনঃ পুনঃ অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইয়া বার বার তাহার ভোজনেচ্ছাকে পগ্ড 
করিয়৷ দেওয়া, কিংবা সুকৌশলে পিতাকে প্রতারিত করিয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়! 
্নানার্থা বালক-বালিকাদিগের উপর জোর-জুলুম করা! ! এক সময় তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তির 
মত অ'ভমত প্রকাশ করিয়া ও বায়না ধরিয়া শচীমাতাকে একাদশী ব্রত করিতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন, আর এক সময় তিনি সন্দেশ ফেলিয়া মাটি ভক্ষণ করিয়াছিলেন 
এবং সন্দেশ ও মৃত্তিকার একত্ব সম্বন্ধে মাতাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন ৷ কিন্ত এখন 
তাহার সমস্ত হুরস্তপন! বা বাচালতা যেন কোথায় চলিয়া গেল। পাভায় পাড়ায় 
ঘুরিয়া পডশীদিগকে উত্যক্ত করাই যাহার কাজ ছিল, তিনি এখন সর্বক্ষণ স্বগৃহে 
থাকিয়। পুস্তকে মনোনিবিষ্ট হইলেন। পিতামাশাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে চাহেন না, 
বা “িলার্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নডে।* শ্রচীদেবী কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন; 
কিন্তু জগন্নাথ আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন £ বিশ্ব্পও তে! এইভাবে সর্বশাস্ত্ে 
পণ্ডিত হইয়া সংসারকে অসত্য বলিয়া জানিতে শিখিয়াছিলেন। বিশবস্তরের 
জীবনেও বিদ্যার তর্দুরূপ প্রভাব কল্পন৷ করিয়া তিনি তাহার বিদ্যাশিক্ষ। বন্ধ 
করিয়া দিলেন। শচীদেবী অনেক অনুরোধ করিয়া জানাইলেন যে জগন্নাথের 
&ঁ প্রকার ভয় অহেতুক, মূর্খ হইয়া থাকা একটা অভিশাপ; তাছাডা, 'মূর্খে রে তো 
কন্তাও না দিব কোন জনে মিশ্র জানাইলেন যে শচীর ধারণাও অমুলক। 
পাণ্ডিত্যের যথার্থ সমাদর থাকিলে মৃখের গৃহে পণ্ডিত-সভা বসিত না। 
পড়িয়ও আমার ঘরে নাহি কেনে ভাত।, আর বিবাহাদির ব্যাপারে মানুষের 
কোন হাত নাই । কৃষ্ণেচ্ছায় যাহা হইবার তাহাই হইবে। 

বদদাবনদাসের উপরোক্ত উক্তি** পাঠ করিয়া সহজেই ধারণা জন্মায় 
যে জগন্নাথ-মিএ দরিদ্র ছিলেন।৪৬ অবশ্য নিমাই-পণ্তিত যে বিদ্াদাঙ্গ নিমিত্ত 
ূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, দারিজ্্যই তাহার প্রধান কারণ কিনা, একথা কোথাও স্পষ্ট 


৪৫) চৈ. ভী,-১1৫, পৃ, ৩৩ (৪৫) আধুনিক গ্রস্থকারদের অনেকেই এই মত পৌঁধণ করেন £ 
অমিয় নিমাই চরিত, ১ম. খণ্ড, পৃ. ৩* ; উমেশচন্ত্র বটব্যাল--সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩*২, অগ্রহায়ণ 
১৩৩ ও পাদটীক। 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ১৭ 


করিয়| উল্লেখিত হয় নাই। তবে “চৈতন্তভাগবত'-কার তাহার পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ ও বিদ্যাদানের 
সহিত 'অর্থবিত্তে'র কথা উল্লেখ করিয়া বহুবিধ "উপায়ন'সহ তাহার গৃহ-প্রত্যাবর্তনের 
আভাস দান করিয়াছেন এবং “চৈতন্তচরিতাম্বৃত'-কার স্পষ্টই বলিয়াছেন £ 

ঘরে আইলা প্রভু লঞ্া৷ খহু ধনজন। 

তত্ব কহি কৈলা শচীর ছুঃখ বিমোচন ॥ 
কিন্তু এই মস্ত উক্তি হইতে মিশ্র-পরিবারের দারিপ্রের সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানিতে 
না পারা গেলেও বৃন্দাবনের পুৰোক্ত উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় 
যে জগন্নাথ পণ্ডিত-ব্যক্তি হইলেও তাহার “ঘরে ভা ছিল না, বা তাহার সচ্ছলাবস্থা! 
ছিল না। প্রকৃতই যে জগন্নাথ দরিদ্র ছিলেন, এ সঙ্গদ্ধে বুন্দাবনের কোনও সংশয় 
ছিলনা । ্শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র জন্ম বর্ণনা” পবিচ্ছেদ-মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন।৪" 

শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান । 

আনন্দে বিহ্বোল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥ 

কিছু নাহি সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে। 

বিপ্রেব চরণে ধরি মি চন্দ্র কান্দে ॥ 
এই বর্ণনায় জগন্নাথকে কৃপণ বলিয়া! না মনে কবিলে দবিদ্রই ধরিতে হয়। বুন্দাবন্‌ 
অন্যত্র লিখিয়াছেনঃ৮ £ 

দেখি শচী-জগন্নাথে বডই বিম্মিত। 

নিধন তথাপি দ্োহে মহা আনন্দিত ॥ 
আবার বিশ্বস্তর লক্ষীদেবীকে বিবাহ করিয়া আনিবার পরে শচীদেবী বলিতেছেন ঃ 

পূর্বপ্রায় দরিদ্রতা ছুংখ এবে নাঞ্ ॥ 

বুন্দাবনদাসের এই সমস্ত উল্লেখ দ্বার্থহীন। কবিকর্ণপূর কিন্তু স্বয়ং বিশ্বন্তরের 
মুখ দিয়াই তাহার দারিপ্র্যের ঘোষণা করাইয়াছেন। লক্্মীর্দেবীকে বিবাহ করিয়া 
আনিবার পর শচীদেবী বৈধব্য নিবন্ধন ব্রাহ্গণ-পত্বীদিগকে উপহারাদি লইয়া 
মঙ্গলকার্য নিমিত্ত আহ্বান জানাইলে বিশ্বস্তর বলিয়ছিলেন যে তাহার ধনজন 
নাই বলিম়্াই শচীদেবী এরূপ উক্তি করিলেন! বিশ্বস্তর বলিতেছেন*৯ £ 
“ধনানি কিংবা মন্থজা ন সস্তি মে”। এই জমস্ত হইতে মিশ্র-পরিবাবের দারিদ্র্য 
সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ থাকেনা । অন্তত এইটুকু বলা চলে যে প্রথমের 
দিকে তাহার “নুদ্ররিত্রণ না হইলেও তাহাদের অবস্থা। সচ্ছল ছিল না। 
যাহা হউক, লেখাপড়া বন্ধ হইয়। যাওয়ায় বিশ্বস্তর আবার বাকিয়া বসিলেন। 


€৪ ৭)০)২, পৃ. ১৭ (৪ ৮) চৈ, ভশ---১।৩, পৃ ২০ (৪৯) চৈ. চ. ম.---৩৫৪ 
্‌ 


১৮ চৈতন্য-পরিকর 


আবার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়৷ ধাহার যাহা পাইলেন ভাঙিয়া চূরিয়া অপচয় করিয়। 
সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। রাত্রিকালেও কোনদিন বাড়ী ফেরেন না। 
একদিন তিনি পথের উপর পরিত্যক্ত অগুচি ঠাডির মধ্যে গিয়া বসিয়া রহিলেন। 
শেষে শচীর্দেবী ও প্রতিবেশিগণের অনুরোধ রক্ষার্থ জগন্নাথ একটি গুভদিনে 
বিশ্বস্তরকে যজ্ঞস্থত্র দিয়া নবদ্ধীপের অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের গৃহে 
বিদ্যাশিক্ষার্থ অর্পণ করিয়া আসিলেন। 

নিমাই অল্পকাল মধ্যেই “সটীক কলাপ” ব্যাকরণেৎণ মহাপপ্তিত হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু প্রকৃত পণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী হইয়া পুত্র যে একদিন পিতামাতার 
বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া! যাইবেন, সে সম্বদ্ধে জগন্নাথ দৃঢপ্রত্যয় হইলেন এবং 
তাহা একদিন শচীদেবীর নিকট খুলিয়াও বলিলেন। কিন্তু তাহাকে আর 
এইরূপ মর্মান্তিক ঘটন! প্রত্যক্ষ করিতে হইলনা। জ্বরে আক্রান্ত হইয়া একদিন 
তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। “চৈতন্যচরিতামুতমহাকাব্য' হইতে জানা যায়৫১ 
যে জগন্নাথ জরাগ্রস্ত হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু গৌরাঞ্গবিজয়ে” লিখিত 
হইয়াছে,২ বিশ্বরূপ সন্নযাস-গ্রহণ করিলে জগন্নাথ সেই শোক সহ করিতে না পারিয়া 
পরলোকে যাত্রা করেন। 

পিতৃহীন পুত্রের বেদন। লাঘবার্থ শচীদেবী নিজেকে সংযত করিলেন। কালের 
পদক্ষেপে সমন্তই আবার স্বাভাবিক হইয়া আসিল। বিশ্বস্তর আবার তাহার পাঠে 
মনোযোগী হইলেন। 

ক্রমে বিশ্বস্তরের বিবাহকাল উপস্থিত হইল । একদিন বনমালী আচার্য ₹৩ আসিয়া 
শচীদেবীর নিকট পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ উথাপন করিলেন। ইতিপূর্বে নবদ্ীপের বল্পভ- 
আচার্ধের«*ৎ কন্যা লক্ষ্মীদেবী একদিন দেবতাপুজার জন্য গঙ্গান্নানে আসিলে বিশ্বস্ত 
ও লক্ষ্মীদেবী পরস্পরকে দেখিয়া আকৃষ্ট হন*ৎ এবং তাহাদের 'সাহজিক গ্রীতি, 
জন্মাইলে বিশ্বস্তরের ইচ্ছানুযায়ী লক্ষ্মীদেবী তাহাকেই দ্েবতাজ্জানে পুজা করিয়া ফিরিয়া 
যান।*৬ “চতন্তচরিতামৃত মহাকাব্য লিখিত হইয়াছেঘ* যে গৌরাঙ্গ তখন 
বনমালী-আচাধের গৃহে শাস্ত্াদি আলোচনার পর প্রত্যাবতন করিতেছিলেন। তাহাতে 
মনে হয় যে বিপ্র বনমালী-আচাধও সম্ভবত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন** এবং তিনি 


(৫*) চৈ. ম. (জ)-_ ন. খ” পৃ, ১৮ (৫১) ২১১৭--২২ (৫২) পৃ. ১৩১ (৫৩) চৈ. সং-তে (পৃ.২৩) 
ই'হাকে দ্বিজ-বনমালী বলা হইয়াছে । (৫৪) বল্লভ দ্বিজ--চৈ, সং পৃ. ২৩) (৫৫) চৈ. ভা”-১।৭ 
পৃ. ৪৮, চৈ-চ, ম._-৩1৬--১১ ) চৈ. ম. (লো.)আদি, পৃ. ৬৫ (৫৬) চৈ, চ-১1১৫, পৃ ৬৫ (৫৭) ৩1৫ 
(৫৮) চৈ, ম. (লো. )- আদি. পৃ. ৬৫ 
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উভয়ের অস্তরের কথা বুঝিতে পারিয়া শচীমাতার নিকট লম্্মীর্দেবীকেই বিশ্বস্তরের পাত্রীরূপে 
নির্বাচন করিয়াছিলেন। কিন্তু শচীমাতার ইচ্ছা! ছিল তাহার পিতৃহীন বালক 'জীউক 
পঢ়ক আগে তবে কার্য আর ।, স্ততরাং মাতার অনিচ্ছা দেখিয়া আচার্য বিরূপ মনে ফিরিয়া 
গেলেন। কিন্তু পথে বিশ্বস্তরের সহিত দেখা হওয়ায় তিনি তীহার নিকট স্বীয় মনঃকষ্টের 
কথ জানাইলে বিশ্বস্তর গুহে ফিরিয়! মাতাকে বলিলেন, “আচার্ধের সম্ভীষা না কৈলে ভাল 
কেনে?” শচীমাত। পুত্রের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বনমালীকে ডাকাইয়। পূর্বোক্ত প্রস্তাবে 
সম্মতি দান করিলেন | শুভদিনে লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিশ্বস্তরের বিবাহ হইয়া গেল। 

শচীদেবী নববধূকে পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন । আশৈশব ভক্তিমতী লক্ষ্মীদেখী শ্বশ্র- ও 
পতি-সেবায় তৎপর হইলেন। কিছুকাল পরে নিমাইচন্দ্র পণ্ডিত হইয়া নবন্বীপে অধ্যাপন৷ 
আরম্ত করিলেন। শিষ্যগণকে লয়! মধ্য।পনা, গঙ্গান্নান ও বিষুপুজা ইত্যাদির মধ্য দিয়া 
তাহার দিনগুলি পরমানন্দে অতিবাহিত হইতে পাগিল। লক্ষ্মীদেবী তাহার পরিচর্যা 
ও চরণসেবাদির দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। আব|র মধ্যে মধ্যে অতিথি ও 
ভক্তবৃন্দ পৌছাইলে পতিব্রতা পত্রী তাহাদিগের জন্য একাকী রন্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া এবং 
তাহাদিগকে যথাযথভাবে আপ্যায়িত করিয়া পতির সস্তোব বিধান করিতেন । 

কিছুকাল পরে নিমাই পদ্মাপারে বঙ্গদেশে গমন করেন। প্রমবিলাসে'র 
চতুবিংশ বিলাসে শিখিত হইয়াছেণ* যে বিশ্বস্তর সেই সময়ে শ্রীহট্রের বড়গঙ্গা 
নামক গ্রামে গিয়া পিতামহ উপেন্দ্র-মিশ্র ও তংপত্বী কলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
আবার “ভক্ত প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড) গ্রন্থের রচয়িতা শাক চৈতন্যোদয়াবলী*গ্রন্থের 
বর্ণনান্ুযায়ী বলিতেছেন (পু ২৫), ণ্যে গর্ভে চৈতন্যের জন্ম হয়, সেই গর্ভাবস্থায় 
শচীদেবী এইস্থানে [ দত্তরালিতে ] ছিলেন, পরে নবদীপে আসেন । উপেন্দ্র-মিশ্রের 
পত্বী কলাবতী শচীর্দেবীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার দে গর্ভের পুত্র যেন 
একবার ঢাকাদক্ষিণে আসে । সে কথা গৌরাঙ্গ মাতার মুখে শুনিয়াছিলেন। পিতামহীর 
বাক্যরক্ষা বোধ হয় তাহার পূর্ববঙ্গ আগমনের অন্যতম হেতু 1” আশ্চর্যের বিষয়, এ একই 
গ্রন্থের প্রমাণবলে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয় তাহার '্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ"- 
নামক গ্রন্থে পূ ৫৪) লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভু তাহার সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেও শ্রীহট্রের 


(৫৯) পৃ. ২৪৪-৪৬ 9 গ্রস্থমতে তৎকালে একদিন উপেন্দ্রমিশ্র “চত্ী' লিখিবার জন্য তালপাতা 
লইয়া বসিলে পত্রী কলাবতী ঠাহাকে গৃহাভ্ন্তরে লইয়। গিয়া স্বীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত অনুযায়ী জানান যে 
বিশ্বস্তরই সাক্ষাৎ নারায়ণ। উপেন্দ্র বাহিরে আসিয়া! দেখিলেন “চণ্ডী” লেখ! শেষ হইয়া গিয়াছে । তিনি 
পৌন্রকে অভ্যন্তরে লইয়া! গেলে কলাবতী তাহাকে কাঠাল ভক্ষণ করান এবং বৃদ্ধদম্পতির অনুরোধে 
বিশ্বস্তর ডাহাদিগকে নারায়ণের মধুর মুতি প্রদশন করেন- প্রেমবিলাসোক্ত এইরূপ গল্প অন্য কোথাও নাই। 


২* চৈতন্য-পরিকর 


বুরুঙ্গ। ও ঢাকাদক্ষিণ স্থানে গিয়া তাহার পিতামহী শোভাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন 
এবং তিনি এ সময়ে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণাস্তে আসামেও গিয়াছিলেন | প্রমাণস্বরূপ তিনি 
অবশ্ত '্রীকুষ্ণ চৈতন্োদয়াবলী'র সহিত শ্রীচৈতন্যরত্বাবলী,, “রসতত্ববিলাস* ও 
শ্রীচৈতন্যবিলাসাদি'র উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ ৪-৫৫) । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মনে করেন (অমিয় নিমাই চরিত”__৩য় খণ্ড, পৃ ৪৫) যে 
সন্যাস-গ্রহণাস্তে নিমাইও মাতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে এক দেহ শান্তিপুরে বাখিয়া অন্য 
দেহ ধরিয়া অস্তরীক্ষে শ্রীহট্রে গমন করিয়। পিতামহীকে দর্শন দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও 
প্রামাণিক গ্রন্থেই কোনও প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণানস্তর পূর্ববঙ্গ বা আসাম-ভ্রমণের 
উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি সন্গ্যাস গ্রহণের পর্ববন্তিকালে যে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির 
হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ প্রায় জর্বত্রই আছে। ১২৮২ সালের “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার 
পৌষ-সংখ্যায় “চৈতন্য” নামক প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে চৈতন্যের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে 
শশাদিখারদিয়াড অথবা মিরগঞ্জই তাহার বঙ্গদেশে অবস্থানের স্থান বলিয়৷ বোধ হয় 1, 

গৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ গমন করিবার পর একদিন লক্ষমীদেবী যখন রাত্রিকালে শচীমাতার 
নিকট পালঙ্কে নিদ্রিতা ছিলেন সেই সময় রাত্রিশেষে একটি বিষধর সর্প আসিয়া তাহার 
দক্ষিণ পদের কনিষ্ঠাঙ্ুলিতে দংশন করে ।৬* মহাভীতিযুক্তা শচীদেবী 'জাঙ্গলিক' দিগকে 
ডাকাইয়া৷ বধূকে বীচাইবার জন্য সমস্ত প্রকারের প্রচেষ্টা করিলেন।৬৯ কিন্তু কিছুই 
হইল না। লক্ষ্মীদেবী ইহ্ধাম পরিত্যাগ করিলেন। নিমাই গৃহে ফিরিয়া ভবিতব্যের 
কথা ম্মরণ করিয়া পুনরায় মাতাকে আশ্বস্ত করিলেন। 

নিমাই পণ্ডিত আবার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা৷ আরম্ভ করিলেন। পার্খবর্তী মুকুন্দ-সঞ্জ্নের 
গৃহে বসিয়া তিনি পড়য্াবৃন্দকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন । গঙ্গান্নান, বিষুপুজ। ইত্যাদি 
প্রাত্যহিক কর্তব্য সম্পাদনার্থ অল্প সময় ব্যতিরেকে তিনি সর্বদা অধ্যাপনা-কার্ষে রত 
থাকেন। রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেও তাহার মধ্যরাত্রি হইয়! যায়, শচীমাতাকে 
একাকী অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। শেষে পুত্রের এইরূপ ক্রমোবর্ধমান গঁদাসীন্ত লক্ষ্য 
করিয়া তিনি পুনরায় তাহার বিবাহার্থ উদ্যোগা হইলেন । 

ইতিপূর্বে গঙ্গান্নানে গিয়া তিনি নবন্ধীপের সনাতন-পপ্ডিতের কন্যা ৰিষুপ্রিয়াকে৬২ 
এ চৈ-ম. জে). খ., পৃ ৪৮ (৬১) শ্রীচৈ. চ._-১।১১) গো. ত-_পৃ. ৬৪; চৈচ ম-_ 
৩1১*২-৩ চৈ. ম' (লো.) আ. থ., পৃ,৮* (৬২) ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শন'--পত্রিকার মাঘ-সংখায় 
“চৈতন্য নামক একটি প্রবন্ধে প্রবন্ধকার লিখিতেছেন যে চৈতন্যের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্ীর নামই 
“লক্্ী' এবং '্ীচৈতন্ বির অবতার" বলিয়া, কিংবা! বিবাহের পূর্বে সনাতন-হৃতা। 'বিষুত্রীতি কামনাতে 
দত্ত। হইয়াছিলেন' বলিয়া, তিনি বিষ্ুপ্রিয়া-নাম প্রাপ্ত হন। এইরূপ ব্যাখা অবশ্ঠ বড় একট। শুনিতে 
পাওয়। বায় না। 
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দেবিয়াছিলেন। বিষ্ত্ভক্ত বালিকার ধীর- ও নম্রম্বভাব এবং তাহার নিজের প্রতি 
সনমস্কার সন্তরম- প্রদর্শন শটীদেবীকে মুগ্ধ করিয়াছিল । তাহার পিত সনাতনও কুলে-শীলে 
সর্ববিষয়ে একজন যোগ্য ব্যক্তি । তাহার পিতার নাম ছিল সম্ভবত দুর্গাদাস মিশ্র এবং 
মাতার নাম ছিল বিজয় ।৬* তাহার পদবী ছিল 'রাজপঙ্ডিত' এবং তিনি পরম বিষুভক্ত 
ও সদাচারসম্পর, পরোপকারী, অত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। শচীদেবী 
সনাতন ও তৎপত্বী মহামায়ার«ৎ একমাত্র২্৬ কন্যা বিষ্চুপ্রিয়াদেবীকেই বিশ্বস্তরের 
যোগ্যা পাত্রীরূপে নির্ধারিত করিয়া নবদ্বীপস্থত" কাশানাথ-পণ্তিতকে কথ! পাড়িতে 
বলিলেন। দ্বিজ কাশীনাথ-মিশ্র৬” রাজপণ্ডিত-সনাতনের নিকট প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলে 
সকলেই প্রীত হইলেন। 

ক্রমে ক্রমে সারা নবদ্বীপে সেই বার্তা রটিয়৷ গেল। নিমাই পণ্ডিতের শিষ্তগণ সকলেই 
উদ্যোগী হইলেন। বুদ্ধিমস্তখান৬৯ জানাইলেন যে, তিনিই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার 
বহন করিবেন এবং “বামনিঞ্ামতে এ বিবাহ” হইতে দিবেন না, রাজকুমারের মত নিমাই- 
পণ্ডিতের বিবাহ হইবে । তদন্ু্যায়ী মহা ধুমধামের সহিত বিবাহ হইয়া গেল।"* পরে এই 
বুদ্ধিমন্ত তাঁহার বন্ধু মুকুন্দ ও জঞ্জয়ের সহিত গৌরাঙ্গের নবদ্ীপ-লীলাসঙ্গী হইয়াছিলেন। 
চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়কালে তিনি গৌরাঙ্গের আজ্জায় “কাচ জঙ্জ* করিয়াছিলেন ।"১ 
মহাপ্রভূর নীলাচলাবস্থিতি-কালেও তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এক্ষণে 
বিবাহান্তে এই বুদ্ধিমন্ত বিশ্বস্তর কতৃক সম্মীনিত ও আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়! কৃতার্থ হইলেন । 
কিছুকাল পরে নিমাই পিতৃপিগুদান করিবার জন্য গয়া গমন করিলে সেই স্থানে তাহার 
কৃষ্ণদর্শন ঘটে । তদবধি তাহার জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন সংসাধিত হইয়া যায়। 
গৃহে ফিরিয়৷ তিনি আত্মতন্য়ভাবে কষ্কান্বেষণ ও কৃষ্ণগুণগানে বিভোর হইলেন । তাহার আর 


(৬৩) প্রে. বি.-মতে (২৪শ. বি., পৃ. ২৪৯) সনাতন বৈদিক ব্রাহ্গণ হুর্গাদাস-মিশ্রের পুত্র ও 
প্রসিদ্ধ মাধবাচার্ধের পিত। কালিদাসের জোষ্টভ্রাতা ছিলেন । ছুর্গাদাস সন্ত্রীক শ্রীহট হইতে নবদ্বীপে 
চলিয়া আসেন এবং তাহার দ্বিতীয় পুত্র পরাঁশর কালীভক্ত হওয়ায় কালিদাস নামে পরিচিত হন। 
(৬৪) প্রে. বি._-১৯শ, বি. পৃ. ৩১৫ (৬৫) এ (৬৬) এ; সনাতনের পুত্রকন্যা সম্বন্ধে মাধবাচার্ষের 
জীবনী দ্রষ্টব্য । (৬৭) ভ. র.__১২।২২৯৬ (৬৮) চৈ. চ. ম.--৩।১২৭ ; বৈ. ব.-পৃ. ২; চৈ. ম. জে-)-_ 
পৃ. ৫১ ; চৈ. সংপৃ. ২৫) চৈ. দী. (রামাই)-_পৃ. ৭; বৈ. বৰ. (বৃ) পৃ" ৩ (৬৯) বুন্দাবনদাসের 
বৈধববন্দন। ও চৈতন্যগণোদ্দেশে ই'হাকে ত্ুবুদ্ধি মিশ্রও বহু হইয়াছে । (৭+) বৈ. দি, মতে ( পৃ ৩৭) 
“বরকন্যা একত্রে বাসর ঘরে যাইবার সময় বিষ্টপ্রিয়াদেবীর পদাঙ্ৃষ্ঠে উছট .লাগিয়। রক্তপাত হয় ।” কিন্ত 
রস্থকার তাহার বিবরণের উৎস সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। (৭১) চৈ. ভা._২।১৮, পৃ. ১৮৮ 
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সে চাঞ্চল্য নাই, বিদ্যাপ্রকাশের ইচ্ছাও নাই ; সর্বদা যেন কোন এক হারান বস্তর সন্ধানে 
উন্নত্বৎ আচরণ করেন এবং বিষুগৃহের দুয়ারে একাকী বসিয়! থাকেন। বিষুপ্রিয়া- 
দেবী ভয়ভীতা হইয়া কাছে আসিতে পারেন না এবং "পুত্রের চরিত্র শটী কিছুই না বঝে। 
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গাবিষণ পুজে ॥” 

কিছুদিন পরে বিশ্বস্তর একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে, কিন্তু অধ্যাপনা কবিতে গিয়া তিনি 
প্রতিটি স্থত্রের মধ্যে কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করিয়া বসেন। মধ্যে মধ্যে আবার ঘমুগ্রিত সেই মুখ্রিও 
সেই” বলিয়া তিনি যেন পাষণীগণকে সংহার করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে থাকেন । 
কখনও বা তাহার বাকরোধ হয় এবং তিনি বুক্ষশাখায় উঠিয়া বসিয়া থাকেন। 
কখনও বা ন্দাবার তিনি হাসিয়া উঠেন, কখনও মুছ্ণগ্রস্ত হইয়া পডেন। এই সমস্ত 
দেখিয়া শচীদের্বা সকলেব নিকট গিয়া কাদিতে থাকেন। কেহ উন্মাদ বলিয়! বাধিয়া 
রাখিতে বলেন, কেহবা বায়ুরোগ বলিয়া তান্থরূপ ব্যবস্থার নির্দেশ দান করেন। 
সাধ্যাতিরিক্ত হইলেও শচীদেবী সমন্ত নির্দেশ পালনে তৎপর হন। একদিন বিশ্ব 
স্তরের কৃষ্ণানুসন্ধানমত্ততা দেখিয়া গদাধর তাহাকে তাহার স্বহৃদয়ের মধ্যেই কৃষ্ণাবস্থানের 
কথা জানাইলে তিনি হস্তনথদ্বারা আপনার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করেন। 
শেষে গদাধর তাহাকে নানাভাবে প্রবোধিত করেন। শচীদেবী ইহা! শুনিয়! গদদাধরকে 
তাহার সর্বক্ষণেব জঙ্গী হইয়া থাকিবার জন্য অনুনয় জানাইলেন। আবার ধীরে 
ধীরে বিশ্বস্ত স্ুস্থির হইয়া উঠিলেন। 

এখন হইতে গৌরাঙ্গেব লীলা আরম্ত হইয়া গেল। কৃষ্ণগুণগান ও কৃষ্ণভক্তি- 
প্রচারই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হওয়ায় তাহার শিষ্য, সঙ্গী ও অনুরাগী ব্যক্তিগণ 
তাহার মধ্যে দেবভাব প্রত্যক্ষ করিলেন। এবং চতুর্দিক হইতে ভক্রবৃন্দ আসিয়। 
তাহার চরণ-শরণ করিলেন । কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন এবং শ্রচীমাতা তাহাকেও আপনার এক সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া লইলেন।+২ 
গদাধরের মত নিত্যানন্দও বিশ্বস্তরের দিকে সধত্ব-লক্ষ্য রাখিবেন মনে করিয়া মাতার 
মন আবার কিছুটা সাস্বনালাভ করিল । 

কিন্তু পুত্রের অমানুষিক কাগুকারখান! দেধিয়া৷ এক অজ্ঞাত শ্রদ্ধা-ভক্তিতে শচী- 
দেবীর মন যেন ভরিয়া উঠিতেছিল। এই সময় চকন্দ্রশেখর-আচাধের গৃহে লক্ষ্মীর 
ভূমিকায় পুত্রের অভিনয় দেখিয়া তিনি চমতকৃত হন।৭৩ বিষুপ্রিয়। দেবীও শ্বশ্রুর 
নিকট থাকিয়৷ এই অভিনয় দর্শন করি-তছিলেন। প্রথম হইতেই স্বামীর আচরণাদি 


(৭২) চৈ, ভা.__২1৫, পৃ. ১২৬ 7 ২1৮ পৃ" ১৩৮) চৈ. ম. (লো.) --ম খ. , পৃ. ১১৩ (৭৩) চৈ, চ. 
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প্রত্যক্ষ করিয়া নববধূর মনও একপ্রকার বিস্ময়ে ভরিয়া রহিয়াছিল। এখন এই 
অভিনয় দর্শনের সময় শশ্বু ও বধূ উভয়েই আধ্যাত্মিক রাজ্যে একই স্থানে আসিয়া 
পৌছাইলেন। 
ইহার পর গৌরাঙ্গ একদিন ন্বয়ং পরমগুরুর স্থান অধিকার করিয়া অদৈত- 

আচাধের নিকট মাতৃ-অপরাধ খণ্ডন করাইলেন।”৪*  বিষ্য্যাশিক্ষা বিষয়ে বিশ্বস্তরের 
উপর অদ্বৈতৈর প্রভাব লক্ষ্য করিয়া"« ইতিপূবে শচীদেবী একবার ব্যথাভরা 
চিত্তে বলিয়া ফেলিয়[ছিলেন৭৬ £ 

কে বোলে “অদ্বৈত”,_ছ্বিত এবড গোসাঞ্ি ॥ 

চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির । 

এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥ 

অনাথিনী- মোরে ত কাহারে। নাহি দয়া। 

জগতের অদ্বৈত; মোরে সে দ্বৈত-মায়া ॥ 
অদ্বৈতের প্রতি এই অপরাধের জন্য সর্বজনসমক্ষে শচীদেবীকে অদ্বৈতের চরণধূলি গ্রহণ 
করিয়৷ ক্ষমাভিক্ষা করিতে হইল । তৎকালে শচী ও অদ্বৈত উভয়েই বিহ্বল হইয়াছিলেন ; 
কিন্তু পুত্রের প্রসাদলাভ করিবার জঙ্য শচীদেবীকে ইহাই করিতে হইয়াছিল । মাতা-পুত্রের 
মধ্যে এখন একটি দ্বৈতভাব জাগিয়া উঠিয়াছে এবং এইভাবে উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান 
স্থট্টি হইতেছিল তাহাতে গৌরাঙ্গও যেন তাহার কঠিনতম বন্ধনটিকে ছিব করিবার 
সুব্্ণ সুযোগ লাভ করিলেন । 

ভক্তবুন্দকে লইয়া লীলা করিবার মধ্যে বিশ্বস্তব ক্রমাগত একটি চাপল্যের ভাব 

লক্ষ্য করিতে থাকেন। একদিন তিনি গোপীভাবে ভাবিত থাকায় ত্াহাব মুখে নিরস্তর 
গোপা গোপী' ধ্বনি উিত হয়। নিকটবর্তী এক দূর্বাদ্ধি পডয়া কিছুই না৷ বুবিয়া 
বলিল 

কি পুণ্য জন্মিব গোপী গোপী নাম লৈলে। 

কষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে ॥ 
বিশ্বস্তর বলিলেন, যে-কুষ্ণ “কৃত হইয়া বালি মারে দোষ বিনে। স্ত্রী-জিত হইয়া 
কাটে স্ত্রীর নাক-কানে এবং সর্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে', সেই কৃষ্ণের নাম 
লইয়৷ কি হইবে। এই বলিয়া তিনি ভাবাবেশে সেই পড়য়াকে মারিবার জন্য তাহার 
পিছনে দৌড়াইয়৷ গেলে ভক্তবন্দ তাহাকে শীস্ত করিয়া আনিলেন। কিন্তু এঁ পড়ি 
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পলাইয়া গিয়া অন্যান্ত পড়/য়াবৃন্দকে সমস্ত বৃত্তান্ত জাপন করিলে তাহারা চিন্তা করিল 
ঘষে কেবল নিমাই-পণ্ডিতি একাই নহেন, তাহারাও সকলেই ব্রাহ্মণ-সস্তান এবং 
সন্্াস্ত। সুতরাং ব্রাহ্মণকে মাবিতে যাওয়ায় নিমাই ধর্মভয়শূন্য হইয়াছেন বলিয়া সকলেই 
তাহার নিন্দা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, “সব দেশ ভ্রষ্ট প্রল একলা 
নিমাগ্রি।” সমবেত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে নিমাই-পণ্ডিত পুনরায় এইরূপ 
আচরণ করিলে তাহারা একজোটে চলিয়। যাইবে । এদিকে নিমাইও চিন্তা করিলেন__ 

করিল পিপ্ললিখণ্ড কফ নিবারিতে । 

উলটিয়া আরো কফ বাটিল দেহেতে ॥...... 
এবং আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধ-নাশ। 

এক গুণ বন্ধ আরো হৈলা কোটি পাশ ॥ 
তিনি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত জানাইলেন৭৭ যে শিখাস্থত্র মুণ্ডন করিয়া 
তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে আর কেহই তাহার সহিত বিরোধ করিতে 
আসিবে না, এবং তখন তিনি ভিক্ষকবেশে গৃহে গৃহে ফিরিয়া সকলের চরণে ধরিয়৷ তাহা- 
দিগকে উদ্ধার করিতে পারিবেন । 

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে লোচনদাস একটি কাহিনীর বর্ণনা দিয়াছেন ৭৮ 
“চৈতন্যচরিতামৃতে*ও৭৯ নেই ঘটনার সমর্থন আছে। তান্যায়ী জানা যায় যে, একবার 
এক বিপ্র কীর্তন শুনিতে আসিয়৷ ব্যর্থ হন। গৌরাঙ্গ তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীতন করিতে- 
ছিলেন। পরে একদিন সেই বিপ্র গঙ্গার ঘাটে গৌরাঙ্গকে দেখিয়া 

পৈতা ছাড়িয়া শপে প্রচণ্ড ছুমুখ ॥ 
সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ। 
বল। বাহুল্য শাপ শুনিয়া গৌরাঙ্গ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । 

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্ধের মাধী-শুরুপক্ষে সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবসে৮০ গৌরহরি সর্যাস 
গ্রহণ করেন। তিনি যে অন্াস গ্রহণ করিবেন একথা তিনি নিজে ভক্তবৃন্দকে পূব 
হইতে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন।৮৯ ইতিপূর্বে একবার কেশব-ভারতী নবদ্ধীপে আগমন 
করিলে৮২ গৌরাঙ্গ তাহার প্রতি ভক্তিমান হইয়া পড়েন। কিন্তু বিশ্বর্ূপের গৃহত্যাগ- 
কাল হইতেই কোন সব্যাসীর উপস্থিতি ঘটিলে শচীমাতার হৃদয় নিপীড়িত হইয়। 
উঠিত। জয়ানন্দ জানাইয়াছেন যে সেইজন্যই তিনি একবার নিত্যানন্দের অবধৃত 
বেশ দেখিয়! সন্ন্যাসামের ভীষণতার কথা ম্মরণ হওয়ায় তাহাকে জস্থত্ত ধরিয়া 
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বিবাহ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন।৮৩ এক্ষণে কেশব-ভারতীর সহিত গৌরাঙ্গের 
মিলন ঘটায় তাহার হৃদয় যাতনাক্রিষ্ট হইল ।৮৪ তিনি ভগিনী৮৫ আচাধরত্ব-পত্বীর 
সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বস্তরকে এতংসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বস্তর সুকৌশলে 
ব্যাপারটিকে চাপা দিলেন। “চৈতন্চন্দ্রোদয়নাটকে, উক্ত হইয়াছে, তখন শচীমাতা 
কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়৷ পুত্রকে জানাইলেন যেঠ৬ ইতিপূর্বে বিশ্বরূপ বিশ্বস্তরের নিমিত্ত 
একখানি পুথি মাতার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়৷ গেলে 
এঁ পুথিটি বিশ্বস্তরকেও সব্্যাস-গ্রহণে প্রবৃতিদান করিবে ভাবিয়া তিনি তাহা পুড়াইয়া 
ফেলিয়াছেন। বিশ্বস্তর সমস্ত গুনিয়! ছুঃধিত হইলেন। কিন্তু ব্যাপারটি আপাতত চুকিয়া 
গেলেও অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বস্তরের সন্ন্যাস-গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা ছড়াইয়া পড়িল। 
তখন শচীমাতা পুত্রকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন৮৭ এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নয়না- 
শ্রতে বিশ্বস্তরের চরণযুগল অভিষিক্ত হইয়া গেল ।৮৮ কিন্তু একদিন তিনি কাহাকেও কিছু 
না বলিয়া তাহার ছুই তিন জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জঙ্গী-সহ৮৯ কাটোয়ায় পৌছাইলেন। 
তথায় নাপিত৯০ আসিয়া তাহার মন্তক মুণ্ডন করিয়া দিলে তিনি কেশব-ভারতীর 
নিকট সব্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার সন্গ্যাসাশ্রমের নাম হইল শ্রীরুষ্চৈতন্য | 
ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত । কিন্তু নবদ্বীপের জগন্নথ-মিশ্রের পরিবারটি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়। গেল । 
মিঅ-পরিবারের কুল-প্রীপ চিরতরে নিভিয়া গেল। চিরছুখিনী শচীদেবীর পক্ষে 
জীবন-ধারণ বিড়ম্বনামাত্র হইল। সেই কোন্‌ বাল্যকালে তাহাকে যে জন্মভূমি পরি- 
ত্যাগ করিয়া বহু দূর দেশে চলিয়া আসিতে হইয়[ছিল, শুদবধি তাহার আর দুঃখভোগের 
সীম। নাই। পর পর সাত আটটি নবজাত সন্তানের মৃত্যু, তাহার পর বহুবাঞ্থিত 
ষে-সন্তান জন্মল/ভ করিয়া মায়ামম তায় ও আশা-আকাক্ষায় পিতৃ-মাতৃ হৃদয়কে ভরিয়া 
তুলিলেন, যৌবনের প্রারস্ভেই তাহার আচন্বিতে গৃহত্যাগ, একটি শিশুপুত্রকে এক 
অসহায়! নারীর ক্রোড়ে তুলিয়৷ দিয়া স্বামীর পরলোকগমন, সচ্যোবিবাহিতা প্রাণ- 
প্রিয়তম! পুত্রবধূর অকালমৃত্যু-_এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলি আঘাতের পর আঘাত হানিয়। 
তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিতেছিল। তবুও তিনি সকল যাতনা সথ করিয়া শেষ অন্তানের 


(৮৩) চৈ. ম. (জ')- নং খন, পৃ ৫৬৫৭ (৮৪) চৈ. নী._১1১-২ তু-_গৌ, স.-পৃত ৩২০ 
(৮৫) প্রে. বি.২৪শ বি., পৃ. ২৪২ (৮৬) চৈ, না._318 (৮৭) চৈ. ম. (লো! )-_ম. খ., পৃ.১৪৬; 
চৈ. ম. (জ ), বৈ. খ. পৃ. ৬৩ ; চৈ-না.__৪1৩-৬* চৈ. কৌ,-_৪র্থ- অঙ্ক, পৃ. ৯৬ (৮৮) চৈ. ম. (লো.) 
_-পৃ.১৪৯ ) চৈ, ম. (জ)_ পৃ. ৭২, ৮১, তু- গৌ.স._পৃ. ২২-৩৫ 7) সী. ক.-পৃ" ৫২-৫৩, ৬৩ 
(৮৯) দ্র. দ্বারপাল-গোবিন্দ (৯*) এই নাপিতের নাম বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নরূপ £ কলাধর-_চৈ. ম. (জ.) স. 
খ. পৃ. ৮৯) হরিদাস- চৈ. ম. (লো. ), ম. খ._পৃ. ১৫৯ ) দেবা__গো.ক.. পৃ. ১১) মধু গৌ. স,__. 
পৃ. ৫২ ; চৈ. ভা. ও ভ. র.তে নামবিহীন নাপিতের উল্লেখ আছে। 


২৬ চৈতম্য-পরিকর 


মুখপানে তাকাইয়া৷ আশায় বুক বাঁধিয়া কোন রকমে যেন জীবন-ধারণ করিতেছিলেন। 
কিন্তু আজ তাহার সেই পুত্রই যখন তাহাকে শেষ আঘাত দিয়া দূরে চলিয়া 
গেলেন, তখন তাহার পক্ষে মরণ-বাচন সমান হইয়া গেল। 
আর সতী-সাধবী বিষ্ুপ্রিয়াদেবীর মর্মবেদনার গভীরতা তো 'অপরিমেয়। বিবাহের 
নাম ষে স্বামিসঙ্গবিবোধা নিষ্টব বৈবাগা, এই স্ষ্টিছাডা অভিজ্ঞতা বোধকরি জগতের 
ইতিহাসে এক মাতা-বিষ্ুপ্রিয়! ছাডা আর কাহাকেও লাভ করিতে হয় নাই, এমন কি 
গোপাদেবী বা সারদাদেবীকেও নহে । বিবাহের অব্যবহিত পরবর্তীকাল হইতেই তাহার 
হৃদয়ে যে দহন দান কব! হইয়াছিল, শাহাই ক্রমাগত গৌরাঙ্গের বৈবাগ্য-বীজনে বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইতে হইতে তাহার গৃহত্যাগের দিবসে একেবারে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া 
উঠিল। পতিদর্শন-সৌভাগ্যটুকু হইতেও তিনি চিরবঞ্চিত। হইলেন ।৯১ 
গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের কয়েক দিবস পরে শচীদেবী চন্দ্রশেখরের সহিত শান্তি- 

পুরে অদ্বৈত-গৃহে গিয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে৯২ চৈতন্য অন্ুতাপের স্বরে 
জানাইলেন যে তাহার পক্ষে মাতৃখণ অশোধ্য, যাহা হইবার তাহ। তো হইয়। গিয়াছে, 
এক্ষণে আর তিনি তাহাব প্রতি উদাসীন হইয়! তাহার মৃত্যুন্ণার কারণ হইবেন না, তাহার 
সন্ন্যাসাশ্রমে তিনি মাতৃনির্ধারিত স্থানেই বাম করিবেন। শচীদেবীর ইচ্ছানুযায়ী তিনি 
তাহার নিকট ভিক্ষা-গ্রহণও করিয়৷ মাতার একান্তিক বাসনাকে চবি ঠার্থ করিলেন। তাহার 
পব তাহার চলিয়া যাইবার দিন প্রত্যাসন্ন হইলে ভক্তবুন্দ যখন তাহার ভবিষ্যতের অবৰস্থান- 
ক্ষেত্র সম্পর্কে শচীদেবীর আজ্ঞা প্রার্থনা কবিলেন তখন শচীদদেবী যে স্থ্র্য ও 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয প্রদান করিয়াছিলেন শাহ বাস্তবিকই অভাবিশুপুর্ব। তিনি বলিলেন৯৩ £ 

খল লোক নিন্দা করিবেক বিশ্বস্তরে ॥ 

নিজ সুখ লাগি তার নিন্দা করাইব। 

প্রেমের এ রীত নতে কেমনে কহিব ॥ 


(৯১) বৈ, দি-_(পৃ. ৫৮-৮৯)-মতে মহাগ্রভি বৃন্দাবন গমনোদ্দে্ঠে গৌড়প্রদেশে আসিলে 
কুলিয়। হইতে একবার পিতৃগুহ দশন কবিতে আসিলেন, গৃহদ্বারে দেবী বিষ্ুপ্রিয় প্রভুর চরণে লুটাইয়। 
পড়িলেন। প্রভু ঠাহাকে নিজ কাষ্ঠপাছকা দান করিয়! উহার দ্বার তাহার বিরহ শান্তি করিতে আদেশ 
দিলেন ।-__এইকপ বর্ণনা অন্ত কোথাও নাই । (৯২) চৈ. চ.ম.--১১1৬২ ৬৩ 3 চৈ. চ.--২।৩, পৃ. ৯৮) 
দ্র নিত্যানন্দ ; বাহ্ুদেব-ঘোষ (ব।. প. -_বাল্যলীলা, পৃ. ১৯-২* ) বলেন যে শচীদেবা নিত্যানন্দের 
নিকট সংবাদ শুনিয়া! তাহারই সহিত শাগ্চিপুরে যান। চৈ. কৌ-তে (৫ম. অঙ্ক, পৃ. ১৩৯) লিখিত 
হইয়াছে যে অহ্গৈত প্রভু নবন্বীপে সংবাদ দিয় ঞরীবাসাদিসহ শচীদেবীবে শাস্তিপুরে আনয়ন করেন । 
(৯৩) চৈ. কো.--৬ অঙ্ক, পৃ. ১৪৮ 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ২৭ 


সুতরাং তিনি সংযতচিত্তে জানাইলেন, “নীলাচলে৯৪ রহে যদি দুই কার্ধ হয়?” 
তাহাতে লোকমুখে তাহার সংবাঁদও পাওয়া যাইবে এবং চৈতন্তের পক্ষেও মধ্যে মধ্যে 
গঙ্গান্নানার্থ নবদ্বীপ-সন্লিধানে আসিয়া দর্শনদান করা সম্ভব হইবে। “চৈতম্যভাগবত, 
ও “চৈতন্যমঙ্গল'(লোচনের)-মতে নীলাচলে থাকিবার সিদ্ধান্ত স্বয়ং মহাপ্রভুরই। কিন্ত 
তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপুর ও কবিরাজ-গোস্বামী প্রভৃতি৯৫ কর্তৃক শচী- 
দেবীর নামোল্লেখ করার প্রয়োজন হইত নাঁ। যাহাহউক, মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধায করিয়। 
চৈতন্য নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু সেই আজ্ঞা-পালনের ফলম্বরূপই যে 
তাহার পক্ষে জগন্নাথদেবকে চিরারাধ্য প্রাণপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়! স্বীয় “রাধাভাবদ্যুতি 
স্মবলিত"স্বূপকে সবতোভাবে সার্থক করিয়! তুল সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

মহাপ্রভুর গর্তধারিণী হিসাবে শচদেবীকে ভক্তবুন্দ “আই” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । 
মহাপ্রতৃ দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ আইর নিকট 
আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া নীলাচল-গমনে উদ্যোগী হইলেন। সেই সময় পরমানন্দ-পুরীও 
নবীপে পৌছান। কেশব-ভারতী, ঈশ্বর-, মাধবেন্দ্- ও শ্রীরঙ্গ-পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসী- 
বুন্দের সহিত ভিক্ষাঁ-ব্যবহারেব৯৬ মধ্য দিয়! সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে শচীদদেবীর একটা 
মোটামুটি ধারণা হইয়া গিয়াছিল। এখন তিনি পরম বাৎসল্যসহকারে পরমানন্দ- 
পুরীর ভিক্ষা-নিবাহ করাইয়। তাহাকেও নীলাচল-গমনে আজ্ঞ৷ দান করিলেন। 

চাতুর্মান্তাস্তে নীলাচল হইতে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে মধাপ্র্ু 
তাহারিগের হস্তে মাতার নিমিত্ত মহাপ্রসাদ ও একটি বস্ত্র অর্পণ করিয়া পুশঃ পুনঃ 
অন্কুতাপ করিতে লাগিলেন যে মাতৃহৃদয়ে যাতন] দিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করায় তিনি 
নিজ ধর্মনাশ' করিয়াছেন। জক্্যাসগ্রহণকালে তাহার “ছন্ন হইল মন বলিয়া! তিনি 
নিজেকে ধিক্কার দিয়া নিঃসংকোচে জানাইলেন যে তিনি মাতার মনে শেল বিদ্ধ 
করিয়াছেন, কিন্তু মাত। যেন তাহার বাতুল পুত্রকে ক্ষমা করেন। ভক্তবৃন্দ প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। নিত্যানন্দও সেই বৎসর নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
শচীদ্দেবী তাহাকে নদীয়ায় থাকিয়া মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়! যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন । 

পর বৎসর বৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্তটে চৈতন্যমহাপ্রভ্‌ নদীয়ায় আসেন। পানিহাটি-কুমারহট্- 
কুলিয়া হইয়া রামকেলির পথে তিনি শ্াস্তিপুরে পৌছান। মুরারি-গুপ, বৃন্দাবনদাস ও 
জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে তিন্নি রামকেলি ও কানাইর-নাটশালা হইতে ফাঁরবার পথেই 


(৯৪) চৈ, না.--৬।৬-১২ ; চৈ. চ.-২।৩, পৃ. ৯৯ ২ অ. প্র --১৫শ. অং পৃ ৬৪ (৯৫) অব. 


(৯৬) দ্র" _ঈশ্বর-পুরী, মাধবেদ্র-পুরী 


২৮ চৈতন্য-পরিকর 


শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন। রামকেলির পথে তিনি শাস্তিপুরে পৌছান কিনা, সে কথা 
ইহারা উল্লেখ করেন নাই । কৃষ্ণদাস-কবিরাজও মধ্যলীলার স্ুত্রমধ্যে অনুরূপ বর্ণনা 
দিয়াছেন। কিন্তু মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে তিনি স্পষ্টই জানাইতেছেন যে, 
মহাপ্রভু গমন ও প্রত্যাবর্তন উভয় কালেই শাস্তিপুরে গমন করেন । মুরারি-গুপ্তাদিব 
গ্রন্থে তাহার গমন-পথের মধ্যে শাস্তিপুরের উল্লেখ নাই বলিয়া যে তিনি এম্থান হইয়। 
যান নাই, তাহা প্রমাণিত হয় না | মুরারি বলিতেছেন যে মহাপ্রভুর রামকেলি কৃষনাট্যস্থল 
পর্যস্ত গমন করিবার পর 'পুনঃ শ্রীলাদ্বিত গেহ শুভাগম£৯৭ হইয়াছিল। ন্ুতরাং 
“পুনঃ কথাটির ব্যবহার হইতে ধরা যায় যে তিনি ইতিপূর্বে অদ্বৈত-ভবনে গমন করিয়াছিলেন। 
কবিকর্ণপুরও “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' উল্লেখ করিয়াছেন যে কুমারহট্টর অঞ্চল হইতে নবদ্বীপ- 
সন্নিকটস্থ কুলিয়াতে যাইবাব সময় তিনি অৈত-ভবনে গিয়াছিলেন।৯৮ তাছাডা, 
বুন্দাৰন বা জয়ানন্দের গ্রন্থে এই সময়কার বর্ণনা সম্বন্ধে অনেক ক্রটিও পরিলক্ষিত 
হয়। রামকেলির সম্পর্কে তাহাবা মহাপ্রভুর সহিত সনাতন-রূপের মিলনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন 
করেন নাই। অথচ উহা! একটি অপরিহায ঘটনা । জয়ানন্দ এমনও বলিয়াছেন যে মহাপ্রভু 
কুলিয়ায় পৌছাইলে স্বর্বং বিষ্ুপ্রিয়াদেবী তাহাব দর্শনার্থে কুলিয়ায় হাজির হন এবং 
“চৈতন্যঠাকুর গৌডরাজের ভয়েই কৃষ্ণকেলি” গ্রাম হইতে 'নিবর্ভ হইয়া শান্তিপুবে চলিয়া 
আসেন।৯৯ লোচনেৰ গ্রন্থেও অনেকটা! এই ধরণেব সংবাদ পাওয়া! যায়__-১০০ 

শচী বোলে নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি। 

নবদীপে ছুষ্ট বিষুর্রপ্রয়া আর আমি ॥ 

মায়ের বচনে পুন গেল। নবদ্বীপ । 

বারকোণাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥ 

শুরাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে ভিক্ষা কৈল। 

মায়ে নমস্কারি প্রভু প্রভাতে চলিল ॥ 
“অদ্বৈতগ্রকাশ-কার জানাইতেছেন যে মহাপ্রভু গমন- ও প্রত্যাবত'ন-কালে শাস্তিপুরে 
গিয়াছিলেন । কিন্তু বিশেষ করিয়। কৃষ্ণদাস-কবিরাজের বর্ণনা হইতেই উক্ত সিদ্ধান্ত সমধিত 
হয় | কৃষ্*দাস এই প্রসঙ্গে বুন্দাবনদাসের নাম করায় সহজে বুঝিতে পারা যায় যে বৃন্দাবনের 
এই অনুল্লেখ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন বলিয়া! ভিন্ন বর্ণনা হইলেও তিনি 
যথাযথ বণনা দেওয়ার জন্য এই বিষয়ের সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য বিশেষভাবে শচীদেবীর প্রসঙ্গও উথাপন করিয়াছেন। তাহ! ছাড়া, 


(৯৭) ্্ী,চৈ.চ.--৪1২৫।৩*-৩১ (৯৮) চৈ. না.--৯।৩১-৩৩ (৯৯) চৈ. ম. (জ.)-বি প্‌. 
পৃ, ১৪৯-৪১ (১০) চৈ. ম' (লো.)--শে* থ” পৃ. ২০৪ 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ২৯ 
রামকেলি হইতে ফিরিয়া আসিবার কোন পূর্ব পরিকল্পনা! না থাকায় বুন্দাবন-গমনের 
পথে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যে তাহার শাস্তিপুর-গমনের গুয়োজন 
ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

শাস্তিপুরে পৌছাইয়া চৈতন্য মাতাকে অদ্বৈতগৃহে আনাইয়৷ তাহার অসহ যাতনার 
কথঞ্চিং অপনোদন করিলেন ।১০১ মহাপ্রভু রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্তন-কালেও১০২ 
শচীমাতার নিকট কয়েকদিন১০৩ ভিক্ষা-ব্যবহার করেন। টৈবক্রমে সেই সময় 
মাধবেন্্র-পুরীর আরাধনা দিবস আসিয়া পড়ায় তৎশিষ্য অদ্বৈত-আচার্য চৈতন্-সমক্ষে সেই 
পুণ্য তিথি উদযাপন কবিবাব ব্যবস্থা করিলে শচীমাতা৷ সেই অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত বন্ধনের 
ভার গ্রহণ করিলেন।১০৪ এই উপলক্ষে মাতা ও পুত্রের মধ্যে যে ভাব-বিনিময় 
ঘটিল তাহাই শচীমাতার জীবনে পুত্র সম্পকিত শেষ স্মৃতি হইয়া রহিল। 
বৃন্দাবন হইতে ফিরিযা চেতন্যমহাপ্রভূ দামোদর-পণ্ডিতকে মাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও 

সম্তোষবিধানার্থ নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া 
প্রায় প্রতি বংসর তিনি আবাব জগদানন্দকেও বস্ত্র এবং মহাপ্রসাদাদি দিয়া মাতার নিকট 
পাঠাইয়া দিতেন ।১০৫ প্রকৃতপক্ষে 

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিবোমণি। 

সন্ন্যাস করিয়া সদা! সেবেন জননী 11১০৬ 
শচীদেবীও দামোদর এবং জগদানন্দকে পাইয়া তাহাদের মাধ্যমে যেন পুত্রকে লাভ 
করিতেন এবং পুত্রের অপাধিব প্রেম-ভক্তির পরিচয় লাভ করিয়া তিনি যেন তাহার সমস্ত 
শ্নেহ-মমতাকেও তদভিমুখী করিয়া পুত্রন্নেহের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চৈতন্য 
একবার মাতার ঝিষুভক্তি সম্বদ্ধে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করায় নিরপেক্ষ ও সত্যভাষী দামোদর 
ত্রাহাকে জানাইয়! দিয়াছিলেন £১০৭ 

কি বলিল! গোসাঞ্জি আইর কি ভক্তি আছে? 

ইহাও জিজ্ঞাস প্রত্ত তুমি কোন কাজে ॥.----*** 

যতেক তোমার বিষুণভক্তির উদয়। 

আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয় ॥*--*-*-*- 


(১৯১) চৈ. চ. ম.--২১২৩ ; চৈ, চ.--২1১৬, পৃ ৯৯০ (১৭২) অব প্র-মতে (১৬শ. অ., পৃ 
৬৭) বৃন্দাবন-গমনপথে মহাপ্রভু শাস্তিপুরে আসিলে শচীদেবী পুত্রের অভিপ্রেত ব্যঞ্জনাদি বন্ধন পূর্বক 
তিন প্রভৃকে একত্রে বসাইয়া৷ আহার করান । (১০৩) সাতদিন_ চৈ-চ---২।১, পৃ ৮৮ 7 তু্রীতচৈ, চ. 
--৪1২৫ (১০৪) চৈ. ভা---৩।৪, পৃ. ২৯৪ (১৯৫) চৈ. চ.--৩1১২, পৃ" ৩৪১ 7 ৩1১৯, পৃ ৩৬৯; অ. 
প্র.--২১শ, অন পৃ. ৯৩ (১৬) চৈ, চ---৩1১৯, পৃ ৩৬৯ (১০৭) চৈ. ভ.--৩১০, পৃ ৩৩৩৩৪ 


৩ চৈতন্ত-পরিকর 
মৃতিমন্ত ভক্তি আই কহিল তোমারে । 
জানিঞ্াও মায় কবি জিজ্ঞাস আমারে ॥| 

বিষ্ণুভক্তি ও বিষ্ণুবি গ্রহেব সেবাপুজা ছাডা শেষ জীবনে শচীমাতার ব্যক্তিগত 
সুখ বা দুঃখ বলিয়া কিছুই ছিল না। বধৃ-বিষ্ণুপ্রিয়া পার্খে থাকিয়া! তাহার 
যথাবিধি সেবা করিতে থাঁকিলেও তীহাকে দেখিয়া শচীদেবার আনন্দের কিছুই 
কিছুই ছিল না। “অগৈতপ্রকাশে, ৰলা হইয়াছে৯৮ যে বিষ্ুুপ্রয়াদেবী 
চৈতন্যমহাপ্রকুর 'রূপসাম্যে একটি “চিত্রপট” নির্মাণ করিয়া “প্রেমভক্তি মহামন্ত্ে 
তাহার প্রতিষ্ঠা কবিযাছিলেন। “বংশীশিক্ষা” গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় 
বংশীশিক্ষা,ত গমুরলীবিলাস” ও িংশীবিলাস" অন্গযাধী বংশীবদনেব যে জীবনী 
লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন, শ্রাহাতে তিনি শিখিতেছেন যে, নিমাইচন্দ্র কুলিয়ার ছকডি- 
চট্টের পঞ্চবর্যৰয়স্ক পুত্র বংশীবদনকে স্বীয় পুত্রহিসাৰে গ্রহণ করিলে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাও 
তাহাকে আনন্দিতচিত্তে পুত্রবূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহাপ্রভ্ুব অপ্রকটের পব এই 
বংশীবদন তাহাব ছারা স্বপ্রারদিষ্ট হইয়া গৌবাঙ্গ যেই নিম্ববৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
সেই বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা মহাপ্রভুর দারুময় মৃত্তি নির্মাণ করিয়া বিষ্রপ্রিয়াদেবীর 
মতান্ুসাবে তাহার প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। “ৰংশীশিক্ষাণ গ্রশ্বমতে১০৯ মহাপ্র্ 
বিষ্ুপ্রিয়া এবং বংশীবদন উভয়কেই স্বপ্রাদেশ দান করিলে যুত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থলে 
সম্ভবত উক্ত বিগ্রহের কথাই বলা হইতেছে । মহাপ্রভৃব সর্যাস-গ্রহণের পৰ সম্ভবত 
ইহাই প্রথম গৌরাঙ্গ-বি গ্রহ প্রতিষ্ঠা। এই মৃত্তিপূজার মধ্যেই সম্ভবত বিষুপ্রিয়া-মাতা 
যাহ! কিছু১৯০ আশ্বাস ও সাস্তনা লাভ করিয়া স্থির হইয়াছিলেন। পতিপ্রদশিত 
আদর্শের অনুশীলন ছাড়া তহারও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা বলিয়া আর কিছুই ছিল না৷। 

চৈতন্ত-তিরোভাবের পর শচীদেবী কিছুকাল জীবন্ত অবস্থায় বাচিয়াছিলেন।৯১১ 
তারপর তাহার অন্তধধানে বিষুঃপ্রিয়াদেবী “ভক্তদ্বারে ছ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে 1৯১২ 


(১৮) ২১ শ- অ. (পৃ. ৯৫ )-মতে বিষ্ুপ্রিয়া। প্রত্যহ অতি প্রতুযুষে স্বত্ব সহিত গঙ্গান্বানান্তে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলে আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেন ন1। ভক্তবুন্দ পর্দার আড়াল হইতে ভাহার 
পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন ৷ শচীদেবীর ভক্ষণ হইয়। গেলে তিনি তুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়। 
কোন রকমে উদর পূর্তি করিতেন এবং হরিনাম গ্রহণ করিয। দিন অতিবাহিত করিতেন। (১*৭) 
পৃ ১৮৮৮৯ (১১০) অ-.প্র' মতে (১১শ. অ. পৃ. ৯৫) জগদানন্দ নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া 
তাহার শডীসেবা, বিষুপুজ। ও স্বামীর আদর্শানুধ্যানের কণ! জানাইলে মহাপ্রভি ততপ্রতি কঠোর 
উদাসীন্ট প্রদশন করেন । (১১১) চৈ. ভা.৩1৫, পৃ. ৩৯৮,৩১৯ ) সীচ-পৃ. ১০,১৬১ একমান 
মু'বি. মতে বংপী-পৌত্র রামচন্্র যখন জানবার দত্ক-পুত্র-হিসাবে সর্বপ্রথম নবন্বীপ হইতে খড়দহে 
আগমন করেন, তখনও শচীদেবী জীবিতা ছিলেন । (১১২) অ. প্র---১২শ. ১০১, পৃ. অ 


গৌরাঙ্গ-পরিজন ৩১ 


প্রাত্যহিক সেবার্থ ষ গঙ্গাজলের প্রয়োজন হইত একমাত্র দামোদর-পণ্ডিত তাহা স্বহস্তে 
তুলিয়া আনিতে পারিতেন।১৯৩ বচিরাচরণের জল দাসীরাই আনিত | বিষু্প্রিয়া 'অতি 
প্রত্যুষে ন্নান-আছ্ছিক ও শালগ্রম-পুজ| সম্পন্ন করিয়া হরিনাম আরম্ত করিতেন । প্রতি 
ষোলবার নামোচ্চারণের পর এক একটি তুল রাগিয়! তৃতীয় প্রশ্র পধন্থ সংগৃহীত তওলের 
দ্বার পাক করিতেন ।১৯৪ এবং “মলবনণ অন্ুপকরণ অন্ন লঞা»” মভাগ্রুহুব ভেগ 
লাগাইতেন | তারপর সেই অপ্নের কিঞ্চিক্সার ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ সেবকর্দিগেব জন্য 
বিলাইয়! দিতেন । নিশাকালেও আবার নাম জপ চলিত এবং "অধিক রাত্রি ভইলে 
তিনি ভূমিশয্যা গ্রহণ ক্বিতেন। মামুত্যু এইরূপ কঠোর ৩পশ্চারণের মধ্য দিয়াই তাহার 
দিন অতিবাহিত ভইয|ছিপ। 

“প্রেমবিলাস" গুভূতি গ্রন্থে শিখি৩ হইয়াছে যে গদাধর-পণ্ডিতের মৃত্যুর পর শ্রীনিবাস- 
আচাধ যখন নবদ্বীপে আসিয়া পৌছান শখন অনাহারর্রিষ্ট শ্রীনিবাসের দিবানিশি নিঃসহায়ভাবে 
ক্রন্দনের কথা শুনিয়! খিষ্প্রিয়াদেবী তাহাকে ব্বগুহে আন।ইয়! কপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
এবং শ্রীনিবাস তাহার সান্ত্নাবাকোো আশ্বস্ত হইয়। পরে বুন্দাবণ-যাত্রার প্রান্ধালে তীহারই 
আজ্ঞাক্রমে সীত। ও জাঞ্বাদেবীর মাশীবাদ গ্রচ্ণার্থ শান্ঠিপুর-খডদহের পথে যাত্রা 
করিয়াছিলেন । বৃন্দাবন হইতে গৌডে কিরিয়। কিন্তু শ্রীনিবাস-আচাষ আর ঝিষ্ুপ্রিয়াদেবীব 
দর্শন ল[ভ করিতে পারেন নাই ।১১৫ 


(১১৩) অ.ব.য়, মণ, পৃ. ১১ (১১৪) উ; প্রেং বি.__ ৪র্থ, বি, পৃ. ৪* (১১৫) অ. ব.৬ষ্ঠ 
ম., পৃ" ৩৮ ; ভ. র”_৭1৫৩৪-৩৫ ; একমাত্র মু বি. মতে রামচন্ত্রকে জাহ্ৃবার দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণকালে 
বিষুপ্রিয় জাহুবাকে সাহাষ্য করেন এবং নীলাচল হইতে রামচন্ররের নবস্থীপ প্রত্যাবর্ত নকালে বিস্প্রিয। 
জীবিত। ছিলেন । 


অইঘ্ত-আচার্য 


সিদ্ধ শোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত নৃসিংহ- বা নরসিংহ-নাড়িয়াল রাজা 
গণেশের একজন মন্ত্রণাদাঁত1। ছিলেন । “অদ্বৈত প্রকাশকার লিখিয়াছেণ যে তাহার মন্ত্রণাবলে 
রাজা গণেশ 
গোড়িয়।৷ বাদসাহে মারি গৌড়ে হৈইলা৷ রাজা । 
এবং যার কন্া-বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি। 
লাউড়৯ প্রদেশে হয় যাহার বসতি ॥ 
সেই বংশ উদ্দীপক শ্রীকুবেরাচাষ। 
রাজধানীতে ছিল তার দ্বার পণ্ডিত কাধ ॥ 
'প্রেমবিলাসে'রে চতুধিংশ বিলাস২ অনুযায়ী অদ্বৈতাচার্ষের বংশ-পরিচয় 
নিমোক্তরূপ 2 
ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌতম-ত্রিবেদীর পুত্র ও পৌত্রের নাম ছিল যথাক্রমে বিভাকর ও 
ভাম্কর । বৈদাস্তিক ভাস্কর-পণ্ডিত হইতেই বারেন্দর ব্রাহ্মণের গণন! আরম্ভ হয় এবং “বল্লাল 
সভায় তার পুত্র পৌত্র শ্রোত্রিয় কুলীন।” ভাস্বরের পুত্র সায়ন-আচাধ এবং “তার পুত্র 
আড়ো ওঝা! আরুণি যারে কয় এই বংশের প্রভাকর-পুত্র নরসিংহ-নাড়িয়াল রাজা 
গণেশের মন্ত্রী ছিলেন । তাহার বাস ছিল শাস্তিপুরে এবং তাহার কন্তার বিবাহেই “কাপের 
উৎপত্তি হয়। নরসিংহ-নাড়িয়াল (বা, নাউড়িয়াল, বা, নাড়ূলী) শরীরের লাউড়ে গিয়া 
বাস করিতে থাকেন । মধ্যে মধ্যে তিনি শাস্তিপুরেও আসিতেন। তাহার সাত পুত্রের মধ্যে 
বিদ্যাখর ছিলেন অন্যতম । বিদ্যাধরের পুত্র ছকড়ি, এবং এই ছকড়িরই পুত্রয় কুবের ও 
নীলাম্বর-আচার্য ছিলেন যথাক্রমে অছৈত ও শচীদেবীর জনক। অগ্নিহোত্রী যাজ্জিক ব্রাহ্মণ 
নরসিংহের বংশজাত এই কুবের-পণ্ডিত লাউড়স্থ নবগ্রামের রাজ! দিব্যসিংহের সভাপপ্ডিত 
ছিলেন এবং সেই গ্রামের মহানন্দ-বিপ্রের কন্া নাভাদেবীর সহিত তাহার শুভপরিণয় ঘটে। 
সম্ভবত এই মহানন্দের পুরোহিতকে নাভাদেবী ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিতেন। সেই ব্যক্তি লক্ষ্মী- 
পতির নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া বিজয়-পুরী নাম প্রাপ্ত হন। অদৈতাচার্ধ তাহাকে দুবাসা 
আখ্যা দিয়াছিলেন এবং তিনি 'অদ্বৈতবাল্যলীলা? প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই সমস্ত বৃত্তাস্ত 
“অদ্বৈতমঙ্গল' দ্বারাও সমধিত হয়।৩ নীভাদেবীর ছয় পুত্র ও এক কন্তা জন্মে। 


) “অীহটের অন্তর্গত হনামগঞ্জ সাব্‌ডিভিসনের মধ্যে লাউড়ু পরগণা-” হাছান চৌধুরী 
বৰ. ্ প. প.--১৩*৩) (২) পৃ" ২২৮, ২৫৮, ২৫৯ (৩) পৃ. ৪-২১ 


অদ্বৈত-আচার্ ৩৩ 


ই'হারা তীর্ঘপর্টনে গেলে ইহাদের চারিজন মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ছুইজন গৃহে 
ফিরিয়া সংসারধর্ম গ্রহণ করেন। পুত্রশোকাতুরা নাভাদেবী শাস্তিপুরে গিয়৷ নারায়ণ-সেবা 
করিতে থাকেন। তাহার পর গর্ভবতী অবস্থায় তিনি শাস্তিপুর হইতে নবগ্রামে ফিরিয়া 
আসিলে অদ্বৈতাচার্ধ ভূমিষ্ঠ হন। 'প্রেমবিলাসে'র এই বর্ণনা 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র৪ বর্ণনার 
বিরুদ্ধতাস্থচক নহে। একটি মাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে “অদ্বৈতমঙ্গল'-কার কুবেরের ছয় 
পুত্রের মধ্যে প্রথমে লম্ষ্রীকান্ত ও তাহার পর শ্রীকান্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্ক অধৈতাচার্ধের পূর্বপুকষদিগের সম্বন্ধে এই সকল বিবরণের সমস্তই যে সত্য, 
তাহা যেমন জঠিকভাবে বলা যায় না, তেমনি তাহার সকলগুলিই যে অসত্য, তাহাও 
জোর করিয়া বলা যায়না । দীনেশচন্দ্র সেন তাহার 0009191155 2110. 1719 0010- 
[9101915 নামক গ্রস্থে তিনটি স্তরে প্রাপ্ত তিনটি বংশ-তালিকার বিষয় আলোচনা 
করিয়াও শেষে লিখিয়াছেন £ /১0৬215+5 661)69105108] 90০090065, 5০ 1 85 1715 
161)066 21006900915 216 09010611990, 216 (176161016 01116119015. কিন্তু সম্ভবত 
অদ্বৈত-জনক কুবের-আচার্ধ হইতে একটি মোটামুটি যথার্থ বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে । 
ভক্তিরত্বাকরে, লিখিত হইয়াছে৫ ঃ 
বঙ্গদেশে শ্রীহট নিকট নবশগ্রাম। 
কুবের পঞঙ্চিত তথ! নৃসিংহ্‌ সন্তান ॥ ".*." 
তৈছে তার পত্বী 'নাভাদেবী” পতিব্রত! । 
এই নাভাদেবীর পিত্রালয় ছিল বঙ্গে রাম-নবলাগ্রামে।৬ অনেকগুলি সন্তানের 
মৃত্যু ঘটিলে পতি-পত্বী গঙ্গাসরিধানে শাস্তিপুরে চলিয়া যান। সেখানে নাভা (ব! 
লাভা)-দেবী পুনরায় গর্ভবতী হইলে সেই সময়ে তাহারা রাজপত্রী প্রাপ্ত হন এবং 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কুবের-পপ্ডিতের আবাস ছিল লাউড়ের নবগ্রামে। তখন 
তাহা বদেশতৃক্ত৭ এবং রাজা-দিব্যসিংহের অধীনস্থ ছিল। 
উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে এক মাধী শুক্লা সন্তমী তিথিতে” নাভাদেবী 
একটি পুত্রসস্তান লাভ করিলেন। পুত্রের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ* বা কমলা- 
কান্ত ।১০ তিনিই ভবিষ্যৎকালে অদ্বৈত-আচার্য নামে খ্যাত হন। “অদ্বৈত প্রকাশে, 
লিখিত হইয়াছে যে ১৪৭ শকের ফাল্গুনমাসে গৌরাঙ্গের জন্মকালে অদ্বৈতাচার্ 
দবিপঞ্কাশত্বর্ষবয়ন্ক ছিলেন। কিন্তু ইহার সমর্থন অন্য কোথাও নাই। 
যথাসময়ে অদ্বৈতের হাতেখড়ি হইয়া গেলে তিনি যথাবিধি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া 
:&) পৃ. ৯-১০ (৫) ৫1২*৪১-৪৩7 ১২1১৭৫১-৫৩ (৬) চৈ. ম. (জ)-ন. খ., পৃ. ১১ 6) 


গৌ. ত,--পৃণ ২৯৩ (৮) গৌ' ত._-পৃ- ২৯৩, ২৯৫-৯৬ 7 অ.ম.পৃণ ১৯ (৯) অং প্র. এবং সম্ভবত 
চৈ. চ. ম.--1৫৬ (১) অ.'ম.--পৃ. ১৩-১১ 


৩ 


৩৪ চৈতন্ত-পরিকর 


অল্পবর়সেই প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তাহার পাঠসঙ্গী ছিলেন স্বয়ং রাজ- 
কুমার । উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, ঠিক জান! যায় না। অগ্বৈত-জীবনী গ্রন্থ- 
গুলিতে১১৯ এই জময়কার নানাবিধ বিবরণ প্রদত্ত হইলেও এই সম্বন্ধে কিংবা 
অদ্বৈত-বাল্যলীলাদি সন্বদ্ধে যাহা জানা যায়, তাহাতে বড় জোর এইটুকু বলা চলে যে 
নির্ভীক স্বভাব অদ্বৈতের দুরদ্ণস্তপনায় রাজপুত্রকেও ভীত সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত এবং 
শক্তিউপাসক রাজা দিব্যসিংহ যে বিষু-উপাসক হইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন না 
কোন ভাবে অদ্বৈতের প্রভাব ছিল। কিন্তু অছৈত কিংবা তাহার পিতামাতা যে 
ঠিক কোন সময় নাগাৎ শাস্তিপুরবাসী হন, তাহা নিধণরণ করা যায় না। “অদ্বৈত- 
প্রকাশ-মতে অদ্বৈত ছ্বাদশবর্ষবয়:ক্রমকালে শাস্তিপুরে পৌছান। কিন্তু একমাত্র এই 
গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে না। তবে তিনি যে 
শাস্তিপুরে পৌছাইবার পর পূর্ণবাটী কিংবা ফুল্লবাটা গ্রামস্থ শান্ত বা! শস্তন্থ-আচার্ধের 
নিকট নানাবিধ শাস্ত্রাধ্য়ন করিয়া মহাপণ্ডিত হন, সে সম্বন্ধে প্রা সকল গ্রন্থকারই 
একমত ।৯২ 

খুব সম্ভবত পিতামাতার পরলোক-প্রাপ্তির পর অদ্বৈতাচার্ধ পিগুদানের নিমিত্ত 
গয়া গমন করিলে সেখান হইতেই তাহার তীর্ঘযাত্রা আরম্ভ হয়।১৩ “অদৈত- 
প্রকাশের বিবরণ১৪ অনুযায়ী সেই সময় তাহার সহিত মাধবেন্দ্রপুরী ও '“পদকর্তা 
“দ্বিজ বিছ্যাপতি'র সাক্ষাৎ ঘটে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির সহিত মিলনের 
কথা 'প্রমবিলাসে'র চতুধিংশ বিলাসেও বিবৃত হইয়াছে এবং '“ভক্তিরত্বাকর'-কারও অন্য 
প্রমাণ-অবলম্বনে অছৈত-মাধবেন্্র-সাক্ষাৎকার ঘটনাটিকে স্বীকৃতিদান করিয়াছেন। খুব 
সম্ভবত, মাধবেন্দ্র কর্তৃক যে প্রেমভক্তির বীজ পূর্বেই উপ্ত হইয়াছিল তাহাই এখন 
অদ্বৈত স্পর্শে অস্কুরিত হওয়ার ফলে উভয়ের মিলিত-প্রত্যয় ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই 
ভারত-ভূমিতে ভবিষ্যৎ ভক্তিধর্ম- প্রচারের ভূমিকা প্রস্তুত হয়। এইজন্যই বোধকরি মুরারি- 
গুপ্ত জানাইয়াছেন যে প্রথমে মাধবেন্দ্র-পুরীর আবির্ভাব ঘটে এবং তাহার পর ঈশ্বরাংশো 


(১১) অব প্র.--৩য়* অ. পৃ. ৯; প্রে" বি--২৪শ. বি", পৃ ২২৯; তু-অ. ম. পৃ. ১১-১৬ 
(১২) অং প্র- ওয়'অ+ পৃ» 3 প্রেংবি--(২৪শ. বি. পৃ. ২২৯)-মতে 'ফ্প্রবাটীগ্রামস্থ শাস্তাচার্ের 
নিকট পড়িয়া তিনি “আচার্-আথা প্রাপ্ত হন । অ- ম.-এ (পৃ. ১৭) শীস্তাচার্ধকে শান্ত আচার্য বা 
ভট্টাচার্যও বল হইয়াছে । (১৩) 'ভ.র._-৫1২৯৮*-৮১; ১২।১৭৭১-৭২ ; অ. ম._পৃ. ১৮ (১৪) 
জ. প্র-মতে মধ্বাচার্ধ-স্থানে পৌছাইলে অদ্বৈত মাধবেন্ত্রের সাক্ষাৎ পান এবং মাধবেন্ত্র তীহাকে জানান 
বে সেই মহাঘোর অধর্মের অভ্যুর্থানকালে ধর্ম সংস্থাপনার্থ শ্বযং-ভগবানের আবির্ভাবকাল আগতপ্রায় । 
--এই বর্ণনা সম্ভবত ক বিকল্সনা প্রস্থুত। 


অদ্বৈত-আচাধ ৩৫ 


দ্বিধ! ভূত্বাইছ্বৈতাচার্ধ্শ্চ সৎগুণঠ 1১৫ কিন্তু বিদ্ভাপতির সহিত অহ্বৈতৈর সাক্ষাৎকার 
সম্বন্ধে ডা. বিমানবিহারী মজুমদার “অদ্বৈতপ্রকাশো,ক্ত ঘটনাটিকে অস্বীকার করিয়াছেন ।৯৬ 
তাহার অস্বীরুতির কারণগুলি অলুপেক্ষণীয়। 

কাশীতে আসিলে '“মহাভাগবতোত্বম” সব্ন্যাসী বিজয়-পুরীর সহিত অ্থৈতের সাক্ষাৎ 
ঘটে। “অদ্বৈতমঙ্লল, হইতে জানা যায়১৭ যে অছৈতের “মামা” “মাধবেন্দ্র-সতী, 
এই বিজয়পুরী মথ্রা-বৃন্দাবনাদি পরিদর্শনাস্তে শাস্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতকে ভাগবত- 
পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন এবং পরে তিনি অদ্বৈত-নির্দেশে বালক গৌরাঙ্গের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। গ্রন্থকার বলেন ষে বিজয়-পুরীর শাস্তিপুরে বাসকালে গ্রস্থকার তাহার 
নিকট হইতে অদ্বৈতপ্রভুব বাল্যজীবনাদি সম্বন্ধীয় নানাবিধ 'তথ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। 

উপরোক্ত “প্রেমবিলান' ও 'অদ্বৈহপ্রকাশ* এবং সম্ভবত “ভক্তিরত্বাকর'১৮ মতে 
মথরা ও ব্রজধাম-পরিক্রমাকালে অদ্বৈত মদদনমোহনবিগ্রহ আবিষ্কার করিয়া একটি 
বটবৃক্ষতলে তাহাব অভিষেক ও স্থাপনা করিষাছিলেন।১৯ “অধৈতমঙ্গলে” ইহাব সমর্থন২০ 
আছে। গ্রন্থকার আরও জানাইতেছেন যে এ সময় যমুনাতীবে কাম্যবন-নিবাসী কৃষ্ণদাস 
নামক এক কিশোববয়স্ক বিপ্রেব সহিত অদৈতের সাক্ষাৎ ঘটে এবং কষ্*দাসের সেবায়২ ১ 
তুষ্ট হইবার পর তিনি তাভাকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণদাস অদৈত-জীবন 
সম্বন্ধীয় নানা বিবরণ সংবলিত একটি কডচা লিখিয়া অদ্বৈত-শিষ্য শ্রীনাথ-আচাধকে২২ 
তাহা প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীনাথের নিকট সেই বিবরণ প্রাপ্ধ, ও নানা বিষষ অবগত 
হইয়া হরিচরণদীস তাহার “অদ্বৈতমঙ্গল রচনা করেন। 

পূর্বোক্ত গ্রন্থ্য়ে আরও লিখিত হইয়াছে যে যবন-ভয়ে একবার মদনমোহন- 
বিগ্রহকে লুকাইয়া ফেলা হয় এবং মদনগোপাল নাম দিয়! অছৈত পুনরায় তাহার 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর মথ,রার দামোদর-চৌবে ও তৎপত্বী বল্পভা২৩ আসিয়া 
সেই বিগ্রহ চাহিয়। লইয়া যান এবং পরবন্তিকালে সনাতন-গোস্বামী চৌবের গৃহ 
হইতে এ বিগ্রহ উদ্ধার করেন। “অদ্বৈত প্রকাশ'-মতে২৪ চৌবে-দম্পতী বিগ্রহ লইয়া 
গেলে অদ্বৈহ বিশাখা-নিসিত কৃষ্ণেব চিত্রপটখানি প্রাপ্ত হন 'এবং তাহা লইয়া শাস্তি- 
পুরে পৌছাইলে মাধবেন্্র-পুরী আসিয়া তাহাকে রাধিকার একটি চিত্রপট অঙ্কন করিয়া 
যুগল-মুতির আরাধনা করিতে বলিলে অদ্বৈত-আচাধ পুরীরাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তে২৫ 


(১৫) জ্ীচৈ. চ._-১1৪1৫ (১৬) চৈ. উপ ৪৫২ (১৭) পৃ. ৪-২১ (১৮) ৫1২৯১ (১৯) তু.অ- 
[. পৃ. ৪, ২০-২১ (২০) পৃ. ২৯, ২৪, ২৭, ৩১ (২১) দশবৎসব্যাপী সেবা (২২) শ্রীনাথ-আচাধ 
ম্বন্ধে সনাতন-গোন্বামীর জীবনী জ্রষ্টব্য (২৩) প্রে. বি. ২৪. বি., পৃ. ২২৪, ২৩১-৩২ (২৪) ৪র্থ,অ., 
পৃ. ১৬. (২৫) চৈ, চ. ২1৪, পৃ. ১*৩) চৈ. ভা-৩1৪, পৃ. ২৯৩) চৈ. গ---পৃণও 5 জর" মাধবেজ্র-পুরী 


৩৬ চৈতন্ত-পরিকর 


তাহাই করিতে থাকেন। কিন্তু এই বিবরণ আর কোনও গ্রন্থকর্তৃক সমধিত হয় না। 
গ্রন্থকার সম্ভবত অগ্বৈত-মহিমা! ঘোষণার্ঘে চৈতন্য-ভাবাদর্শের একটি স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য 
ভূমিকা! প্রস্তত করিতে চাহিয়! বৃন্দাবনে অদ্বৈতৈর মদনমোহন-বিগ্রহ প্রাপ্তি ও শাস্তিপুরে 
মাধবেন্দের নিকট তাহার দীক্ষাগ্রহণ, এই দুইটি ঘটনার মধে; অদ্বৈতকর্তৃক যুগলমৃত্তি 
আরাধনার উপাখ্যানটিকে স্থকৌশলে যোজনা করিয়া! থাকিবেন। 

"অছৈতপ্রকাশ-কার বলিতেছেন যে এই সময় “বেদপধ্চানন” কমলাক্ষ (--অছৈত 
রাটুদেশবাসী ছ্বিজ-দিথিজয়ী শ্যামদাসকে পরাভূত করিয়া 'অছৈত'-নাম প্রাপ্ত হন, এবং 
শ্ামদাসও অছৈতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশ ৰিলাস২৬ 
মতে এই বড়-শ্টামদাস ইহার পর ভাগবত পাঠ করিয়া ভাগবতাচার্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হন। 
“অছৈতমঙ্গলে'র শ্টামদাস-বিবরণ একটু ভিন্ন ধরণের ২৭ আবার এপ্রমবিলাসে' দেখা 
যায়২৮ যে খেতরির মহামহোত্সব এবং মহাঁঅধিবেশন উপলক্ষে কামদেব, পুরুযোত্তম ও 
বনমালীদাস প্রভৃতির সহিত একজন শ্ামদাস উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই শ্ঠামদাস 
কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। “গৌরপদতরঙ্গিণী'তে শ্ামদাস-ভণিতায় যে পাঁচটি 
পদ্দ উদ্ধত হইয়াছে, তাহার শেষ তিনটি পদ২৯ অদ্বৈশ-প্রশস্তিমূলক হওয়ায় অন্তত 
সেইগুলিকে অছৈত-শিষ্য আলোচ্যমান ছ্িজ-শ্যামদাসের রচিত বলিয়। বুঝিতে পারা যায় । 
প্রথম দুইটি পদ একই পদের পু্রারৃততিমাত্র। কিন্তু ছুইটি পদই ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত 
এবং উহাতে কৰি 'সীতাপতি আচাধ্/'কেই “দয়াময় পু মোর" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। 

ক্রমে অদ্বৈত-আচার্ষের নাম-যশ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। একদিন লাউড হইতে 
রাজ! দিব্যসিংহ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । “অছৈতপ্রকাশ'-মতে এইসময় অদ্বৈত-আচাধ 
তাহার কৃষ্ণান্থুরাগ দেখিয়। তাহাকে “কিষ্দাস'-আখ্যায় অভিহিত করেন এবং কৃষ্ণদাস 
নিশ্চিন্ত মনে কুষ্*নাম জপ করিবার জন্য স্ুরধুনীতীরে একটি নিরালা-স্থানে কুটির নির্মাণ 
করাইলে “তদবধি গ্রামের নাম হৈল ফুল্পবাটী। এইস্থানে বসিয়া কৃষ্দাস অহৈত প্রভুর 
বাল্যলীল! অবলম্বন করিয়া “অদ্বৈতবাল্যলীলাস্ত্র নামে একটি সংস্কৃত পুস্তিকা রচন৷ 
করেন ।৩০ গ্রস্থ রচনার পর জীবনের শেষাবস্থ।য় তিনি ব্রজধামে চলিয়! যান । “প্রমবিলাসে'র 
চতুধিংশ বিলাস-মতে৩১ তিনিই সর্বপ্রথম গৌড় হইতে গিয়া বুন্দাবনবাসী হন এবং তথায় 
কৃষণদাস-ব্রন্মচারী নামে বিখ্যাত হন; পরে ব্বপ-সনাতন ও কাশীশ্বর-গোম্বামীর সহিত তাহার 
সখ্য ঘটে। বুন্দাবনেই তিনি তিরোহিত হন । 


(২৬) পৃ" ২৩৩ (২৭) পৃ" ৩৭৩৮ (২৮) ১৯শ. বি", পৃ ৩০৯, ৩৩৭ (২৯) পৃ. ২৯১, ২৯৬, ২৯৯ 
(৩*) অচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি লিখিতেছেন, “এতগ্াতীত তিনি বঙ্গভাষার় 'বিষুতক্তিরত্বাবলী' 
নাষক গ্রন্থের পন্ভান্ববাদ করেন ।”--বীরভূমি, পৌষ, ১৩১১ (৩১) পৃ, ২৩৩ 


অহ্বৈত-আচার্ধ ৩৭ 


এদিকে অগ্ধৈতপ্রহ্থ যবন-হরিদাসের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হন৩২ এবং তিনি 
নিত ন্বচিত্তে হরিদাসকে আশীবাঁদ করিয়া তাহাকে ভক্তি-শিক্ষা! প্রদান করেন। সেই সময় 
হরিদাস জর্বজনগম্য একটি সহজ পথের জন্ধান চাহিলে আচার্য তাহাকে নাম-প্রচারের 
যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করিয়া! হরিনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। সম্ভবত প্রেচ্ছ 
বিধর্মীর মন্তকাদি মুণ্ডন করাইয়া ও তিলক-তুলসী, কৌপা'ন-ডোর দিয়া হরিদাসকে নামমন্ত 
দান করা হইয়াছিল ।৩৩ কিন্তু এইভাবে অদ্বৈত-হরিদাঁস মিলনে যে শক্তি-সমগ্বয় ঘটিল 
তাহা জাতির গণ্ডীকে কোথায় ভাসাইয়া দিল । হরিদাসকে অবলম্বন করিয়াই অছৈতাচার্ষের 
অন্তনিহিত বিদ্রোহী শক্তিরও সার্থক প্রয়োগ ঘটিল। সম্ভবত এই সময়ে একদিন 
কষ্দাস-পর্ডিতের সম্মুখে হরিদাসের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া! তর্কচুডামণি যছুনন্দন- 
আচার্ধও অদ্বৈতের নিকট কষ্মমন্ত্র গ্রহণ করেন৩৪ এবং এইভাবে শ্বামদাস, কষ্*দাস, হরিদাস, 
যছুনন্দন, ইহারা একে একে আসিয়া অদ্ৈতপ্রতুর পার্থে দণ্ডায়মান হইলেন। আর 
আসিলেন নবদ্বীপের শ্রীবাস-পণ্ডিত! ই'হাদদেরই চেষ্টা ও সাহচর্ষে এবং বিশেষ করিয়া 
ইটমদাসের উদ্যোগে ও যছুনন্দনের শিষ্য হিরণ্য ও গোবধ'ন নামক ধনী ভ্রাতৃদ্বয়ের 
অর্থান্ুকুল্যে সপ্তগ্রাম সন্নিকটস্থ নারায়ণপুরের কুলীনাগ্রগণ্য নৃসিংহ-ভাছৃভীর কন্যা সীতা- ও 
শ্রীদবীর সহিত অদ্বৈত-আচার্ষের পরিণয় ঘটে। বিবাহের পর তিনি সীতাদেবী ও 
সম্ভবত শ্রী-দেবীকেও মন্্রান করিয়া দীক্ষিত করিয়। লন 1৩৫ 

এইবার অদ্বৈত-আচার্ষ তাহার কঠোর সাধনায় অগ্রসর হইলেন। প্রধান সঙ্গী হইলেন 
হরিদাস । আনাচার ও অধর্মের সেই অত্যুর্থানকালে হরিদাস হরিনাম প্রচার করেন; 
আর অদ্বৈত গঙ্গাবক্ষে দীড়াইয়৷ নিরম্তব তুলসী-পুম্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে করিতে মুক্তি- 
দীত৷ মহামানবকে আহ্বান করিতে থাকেন ।৩৬ হরিদাস যেমন শাস্তিপুর ফুলিয়া কুলীন 
প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ছুটিয়৷ বেডাইতে লাগিলেন, অদ্বৈতও তদ্রপ নবদ্বীপে আসিয়া টোল 
খুলিয়৷ বসিলেন ।৩৭ ভক্ত-শ্রীবাসের গৃহে তাহার বিশেষ অধিষ্ঠান৩৮ হইল । “অদ্বৈতপ্রকাশ”- 
মতে এই সময় বিষুক্জাস-আচাধ৩৯ অদ্বৈতের মন্্রশিষ্য হইয়া তাহার নিকট শ্রীমন্কাগবত 


(৩২) চৈ. ভা._-১।১১ 3 অব. প্র-_-৭ম* অ. (৩৩) প্রে. বি._-২৪শ. বি., পৃ. ২৩৩; চৈতম্যচরিতাম্থতের 
অধ্বৈত-শাখা-বর্ণনার মধ্যে কিন্তু এই হরিদাসের নাম উল্লেখিত হয় নাই । (৩৪) অ. প্র. (৩৫) প্র. 
বি.-২৪শ' বি, পৃ. ২৩৭-৩৮ 7 অ. ম.__পৃ. ৪২-৪৪ 7 অব প্র. ৮ম" অব, পৃ. ৩* ; অ- প্র-মতে সীতাদেবী 
নৃসিংহের পালিতা। কন্তা ছিলেন, সীতাগুণকদন্ব-মতে গোবিন্দ নামক এক ব্যক্তির । কিন্ত এইরূপ 
বর্ণনার অন্য সমর্থন নাই | (৩৬) চৈ. ভা.--১।২, পৃ. ১১; চৈ. চ.--১৬, পৃ. ৩৮, ৬১ 3 জ. প্র-*ম. 
বি. ১*ম. অ. (৩৭) অ. প্র.--১*ম অং, পৃ ৪*. ; তু. ভ. র-_-১২১৭৮৮ ; সী. ক.__পৃ" ১৫ (৩৮) 
ভ. র.--১২১৭৮৭-৯* | (৩৯) ইনিই তথাকণিত সীতাগুণকদম্ঘ রচয়িতা বিষুদাস-আচার্ধ কিনা 
বল! ছুষ্ধর । তষে এই নামের অন্ত কাহাকেও অন্ঠ কুত্রাপি পাওয়া ঘায়ন। ৷ 


৩৮ চৈতন্ত-পরিকর 


অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং 'নন্দনী প্রভৃতি শ্রীমান বাসুদেব দত্ত । প্রতৃস্থানে মন্ত্র লঞা 
হইলা কৃতার্থ॥১৪০ এই সমস্ত শিষ্য ও ভক্তগণের সাহায্যে অদ্বৈতাচার্ধ বেশ একটি দল 
প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন এবং ই"হাদদের মনে ভক্তিভাব জাগাইবার জন্য তাহার গীতাপাঠ 
পূর্বক সমস্ত শ্লোকের ভক্তিধর্মান্থমোদিত ব্যাখ্যা-প্রদান চলিতে লাগিল 1৪১ 

১৪৮৬ স্ত্রী-এর ফাল্গুনী পু্ণিমা তিথিতে. গৌরাঙ্গপ্রভূর আবির্ভাব ঘটিলে জন্ম- 
মুহূর্তের লক্ষণাদি দেখিয়া! সকলেই বুঝিলেন যে নবজাতক একটি সাধারণ শিশুমাত্র নহেন। 
দীর্ঘকালের আকুল প্রতীক্ষার পর অদ্বৈতও মনে করিলেন যে সেই আবির্ভাব নিশ্চয়ই 
তাহার এতদিনকার আরাধনার অব্যর্থ ফলস্বরূপ । নীলাম্বর-চক্রবর্ীর গণনা তাহার 
সেই প্রত্যয়কে গুদ করিয়া দিল এবং তিনি সেই ক্ষুদ্র শিশুকে অবলম্বন করিয়া এক 
বিরাট কল্পনা-সৌধ নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার দিক হইতে তাহ! কল্পনামাত্র 
ছিলনা । জগন্নাথ-পুত্রহ যে মৃক্তিদাতা মহামানব, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ থাকিল না। 

ক্রমে বিশ্বস্তরের শৈশব অতিক্রান্ত হইতে চলিল । ইতিমধ্যে তাহার জ্োষ্ঠভ্রাতা বিশ্ববনূপ 
অদ্বৈতাচাধধের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়! শান্তরজ্ঞ ও সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন। সেই স্থত্রে 
অদ্বৈত বিশ্বস্তরের মধ্যেও একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। কিছুকাল পরে বিশ্বরূপ সর্যাস 
লইয়া! চলিয়া গেলে বিশ্বস্তরই অদ্বৈতাচাধধের সকল আশা-ভরসার স্থল হইয়া উঠিলেন। 

এইবার অছৈত-মন্দিরে শ্রীবাস-মুকুন্দাদি পড়,যাবৃন্দের ভিড় জমিয়! উঠিতে লাগিল ।৪২ 
বিশ্বস্তরও মধ্যে মধ্যে গদাধরাদি ভক্তের সহিত অদ্বৈত-সভায় গিয়া তাহার প্রতিতার ছাপ 
রাখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং সেই অলৌকিক প্রাতিভায় অদ্বৈতাচারধ যেন চুম্বকের স্ায় 
আকৃষ্ট হইলেন। ক্রমে পিতৃবিয়বোগ, বিবাহ, পুনবিবাহ ও গয্লাধাত্রা প্রভৃতি ঘটনার মধ্যদিয়া 
যেমন বিশ্বস্তরের জীবন পরিবন্তিত হইয়া চলিল, অদ্বৈত-জীবনেও সেইরূপ নানা ঘটন৷ 
ঘটিয়া গেল। তিনি কয়েকটি পুত্র সন্তান লাভ করিলেন,৪৩ পশ্মন[ভ-চক্রব গার পুত্র 
লোকনাথ৪৪ প্রভৃতি ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, ঈশ্বর-পুরী নবদ্ধীপে পৌছাইলে তাহার 
গৌরাঙ্গ-সন্বন্ধীয় ধারণায় প্রভাবিত হইলেন৪৫ এবং নিপীড়িত ভক্তবুন্দ তৎসমীপে 
উপস্থিত হইলে তিনি বারংবার তাহাদিগকে আর কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া! 
গৌরাঙ্গ-অভিমুখে তাকাইয়া রহিলেন। 


(৪০) অ. প্র-_-১*ম'অত পৃ ৪* (৪১) চৈ'ভা২।১০, পৃ ১৫৫ (৪২) এ.--১।৭, পৃ. ৫১ (৪৩) 
জ. প্র---১১শ. অন, পৃ. ৪৫, ৪৬; ১৫শ' অব. ; গ্রন্থকার ঈশীন-নাগর বলেন ঘে এই নমর তিনি ম্থায় 
মাতার সহিত প্রীহট হইতে আসিয়া অদ্বৈত-গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হন ; তখন তিনি পঞ্চবর্ধবয়ন্ক শিশুমাতর। 
(৪৪) ভ. র.--১।২৯৮ ; অং প্র---১২শ, অ., পৃ ৫* 7 ন. বি.--১ম' বি. পৃ ৩:0৫) চে, 
তা..-১।৭, পৃ ৫২ । 


অধ্বৈত-আচাধু ৩৯ 


এদিকে বিশ্বস্তরও স্পষ্টই দেখিতেছিলেন যে মহাপণ্ডিত বুদ্ব-অদ্বৈত ও প্রবীণ ভক্ত 
শ্রীবাসার্দিকে অবলম্বন করিয়। নির্যাতিত জনসমাজ যেন তাহারই দিকে তাকাইয়া৷ বসিয়া 
আছে । স্বীয় শক্তি বা গ্রতিভা সম্বন্ধে তিনি চেতন ছিলেন না। সেই শক্তির সার্থক 
প্রয়োগ ঘটাইয়! বৃহত্তর জনসমাজের পার্থ দাড়াইবার জন্য তিনিও ব্যাকুল হইলেন । 
জনগণের মিলিত শক্তি যে স্বীয় শক্তিকে জাগ্রত ও বনুগুণিত করিয়া দিতে পারে, সে 
সম্বন্ধে তিনি ক্রমেই স্থির-নিশ্চয় হইলেন । শ্রাবাসের প্রাশ্্নোত্তরে তিনি একদিন তাহাকে ৪৬ 
(এবং পরে অধৈতপ্রভৃকেও) জানাইয়া দিলেন যে তাহাদের কুপা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 
একদিন ভগবান-কৃষ্ণের বেদীমূলে আসিয় তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পাঁরিবেন। 
গয়া হইতে ফিরিয়া গৌরাঙ্গপ্রতৃ কৃষ্ণ গ্রেমোন্সত্ত হইলে অদ্বৈতসহ ভক্তবুন্দ তাহাকে 
বৈকুষ্ঠীধিপতি “ম্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্্রনন্দন” বলয়! সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন। তাহাদের 
দু'খ-দূর্শা দেখিয়া! শেষে একদিন তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন৪৭ ঃ 
তোম। সভা সেবিলে কৃষ্ণভক্তি পাই.।****- 
তোম। সভা! হৈতে হেব জগত উদ্ধার | 
করাইব। তোমরা কৃষ্ণের অবতার 
সেবক করিয়া মোরে সভেই জানিবা। 
এই বব_ মোরে কভু না পরিহরিব। ॥ 


বৃহত্তর-সমাজশক্তির উপর এতব্ড বিশ্বাস ও নিঞরতা, এবং একমান্র তাহাকেই 
অবলম্বন করিয়া এতবড় আত্মগ্রত্যয়াত্বুক ঘেষণা জগতের ইতিহাসে বিরল । কিন্তু 
অদ্ৈতপ্রভৃ গৌরাঙ্গ-শক্তির কথাই সবসমক্ষে ঘোষণা করিতে লাগিলেন । একদিন 
গদাধর সহ গৌরাঙ্গ অদ্বৈত-মন্দিরে পৌছাইলে তিনি গদাধরের বিম্ময়সত্বেও গৌরাঙগপূজা 
আরম্ভ করিলেন।৪৮ 

এইবার ভক্তবুন্দসহ গৌরাঙ্গপ্রভু লীলা ও সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন এবং কিছুকাল 
পরে নিত্যানন্দ আসিয়া তাহাদের সহিত যুক্ত হইলেন। কিন্তু তৎপুর্বে অদ্বৈতপ্রভূ 
শাস্তিপুরে চলিয়া যাওয়ায় একটিন নৃত্য-সংকীর্তনকালে প্রভুবিশ্বস্তর ভাবাবেশে “নাঢ়া? 
“নাঢ়া, বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন।৪৯ কেহ কিছু বুঝিতে না পারান্ম গৌরাঙ্গ 

(৪৬) ই-১।৮ পৃ. ৬১ €(৪৭) চৈ. ভা.--২।২, পৃ১*৬-৭ (৪৮) এ--পৃ. ১০৯ (৪৭) এ--২।৫, পৃ" 
১২৩ ) বৈফব-চরশদাসের মতে (প্রবাসচরিত-উপসংহার, পৃ. ১) লাউড়-লাড়,লী--নাড়.লী--নাড়িয়াল- 
নাড়া, নাঢ়। কালীকান্ত-বিশ্বাস বলেন (ব. সা. প. প._ রংপুর শাখা, ৮০1 8411), "লাউিড়ে 
জন্স বলিয়। সকলে অদ্বৈতাচার্ধকে 'নাড়াবুড়।' বলিত ।” ডা. স্থকুমার সেন বলেন (বা. সা. ই. ওয়, সং 
১ম. খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৪২৮), “আগে হিন্দু রাজাদের খাশ ভূৃত্যদের মাথ। নেড়া ধাকিত । তাহ! হইতে 
রাজ।-জমিদারের প্রিয় পার্খ্চর ভূত্যের সাধারণ নাম হয়, 'নাড়া' । এইজন্য আবেশ হইলে গৌরাঙ্গ 
অদ্থৈতকে “নাড়া (নাড়া)' বলিয়া! ডাকিতেন । 





6৩ চৈতন্য-পরিকর 


ঠাহাদিগকে জানাইলেন যে তিনি অদ্বৈতাচাখকে আহ্বান করিয়াছেন। অধৈতই তাহার 
মাশৈশব গুরু এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎসম্বরূপ। তাহার প্রবর্তনাতেই তিনি আজ 
ভক্তসহ নৃত্যগানে এমন উন্দত্ত হইয়াছেন। আর একদিন তিনি শ্রীবাস-ভ্রাতা রামাইকে 
পাস্তিপুরে পাঠাইয়া সন্ত্রীক অদ্বৈতকে ডাকিয়া পাঠাইলে অদ্বৈত নিজ সৌতভাগ্য-ম্মরণে 
অভিভূত হইয়া ভাবিলেন, “মোর লাগি প্রতু আইলা বৈকুষ্ঠ ছাড়িয়া |” কিন্তু তিনি এই 
বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইতে চাহিয়া প্রথমে নন্দন-আচার্ষের গৃহে লুকাইয়া৷ রহিলেন এবং 
গৌরাঙ্গের 'ঠাকুবালি' দেখিবার জন্য রামাইকে পাঠাইয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ কিন্তু পূর্ব 
হইতেই তাহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া ভিন্পপথে শ্রীবাসগৃহে০ গিয়া! বিষুমণ্ডপের বিষু- 
খট্টায় উপবিষ্ট রহিলেন। তাহার নির্দেশক্রমে নিত্যানন্বাদি ভক্ত তাহার সেবা করিতে 
লাগিলেন। রামাই পেছান মাত্রই তিনি অদ্বৈতৈর আগমনাদি সম্বন্ধে রামাইকে বলিয়া 
দিলে অগ্বৈতপ্রভৃকে ডাকিয়া! আনা হইল। অদ্বৈত আসিয়া দেখিলেন যে নিত্যানন্দ 
তাহার মন্তকে ছত্র ধরিয়াছেন, গদাধর তাহাকে তাম্বল যোগাইতেছেন, ভক্তবৃন্দ তাহার 
স্ততিবাদ করিতেছেন। অদ্বৈতৈর সমস্ত সংশয় চিরতরে দূরীভূত হইল। গোৌরাঙ্গের 
পদতলে প্রণত হইয়া তিনি তাহাকে কৃষ্ণের অবতার জ্ঞানের» বহুবিধ উপচারে পুজা 
করিয়৷ নৃত্য-কীর্তন করিতে লাগিলেন। তারপর বিশ্বস্তরপ্রভৃ তাহাকে বরদান করিতে 
ইচ্ছুক হইলে তিনি জানাইলেন যে তিনি যখন ছুই চক্ষু ভরিয়া প্রাণের ঠাকুরকে দেখিতে 
পাইয়াছেন, তখন তাহার সকল সাধই মিটিয়াছে। তবুও তিনি একবার ফে-প্রারথনা 
জানাইলেন, তাহাতে তাহার চিত্তের বিপুল ওদাধের পরিচয় পরিস্ফুট হইল ।৫২ 

অদ্বৈত বোলেন, “যদি ভক্তি বিলাইব। ৷ 

্ত্ীশূদ্র আদি যত মূর্থেরে সে দিব! ॥ 

বিদ্ভাধন কুল আদি তপন্ঠার বাদে । 

তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে। 

সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয় ৷ 

চঙ্াল নাচুক তোর নামণ্ডণ গায়া! |” 
অধর্মের অত্যুথানের দিনে ন্বয়ং-ভগবান ভক্তিধর্ম বিতরণ করিয়া জগৎকে উদ্ধার 
করিবেন,_ইহাই ছিল অদ্বৈতপ্রভূর ধারণ! । 

এখন হইতে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে অদ্ৈতাচার্ধের মনুস্তঙ্ঞান প্রায় রহিত হইয়া আসিল। 

তিনি সর্বদা গৌরাঙ্গপদ-সেবার জন্ত উদ্মু থাকিতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ তাহাকে গুরুজান 


(৫.) ত. র._-১২1১৭৪৯, ১৭৮৯ | (৫১) চৈতনাভাগবত-মতে (২1৬, পৃ. ১২৯) অহৈতাচার্ধ কৃষ্ণের 
বিশ্বযাপ দর্শন করেন। “চৈতনা চরিতাম্থৃত' (১1১৭, পৃ. ১৭১ )-কর্তৃুক ইহা সমধিত হুইয়াছে। 
(৫২) চে. তা, ২।৭, পৃ. ১৩১ 


অদ্বৈত-আচাধ 9১ 


করায়ণ৩ তিনি কখনও অদ্বৈতপ্রতুকে স্বীয় পদধূলি লইতে দিতেন না। গ্রৌরা প্রত 
ভাবাবিষ্ট হইলে অবশ্য অদ্বৈতাচাধ তাহার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করিতেন। কিন্তু তিনি সচেতন 
থাকিলে অদ্বৈতকে ব্যর্থ হইতে হইত এবং গৌরাঙ্গই বলপুর্বক অদ্বৈত-পদধূলি মস্তকে 
লইতেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন ষে তিনি কোনও প্রকারে গৌরাঙ্গের ক্রোধোদ্রেক 
করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। এই সময় পাষণ্তী-গণ গৌরাঙ্গের কীন্তিকলাপ ও তাহার 
*গৃঢ়রূপে সংকীর্তনে” ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন তাহার নিকট রাজ্াপাজ্ঞার মিথ্যা সংবাদ দান 
করিলে অদ্বৈতপ্রতৃ ছুঃখিত না হইয়া বরং কৌতুক করিতে লাগিলেন৫৪। কিন্তু হিতে 
বিপরীত হইল। সেইদিন গৌরাজ গঙ্গায় ঝাপ দিলেন এবং পরে নন্দন-আচার্ধের গৃহে 
লুকাইয়া রহিলেন । উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে অদ্বৈত যেন মৃতপ্রায় হইলেন। পরদিন শ্রীবাসের 
নিকট সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়৷ গৌরাঙ্গ ফিরিয়া আসিয়া অদবৈতকে আশ্বস্ত করিলেন। 

ক্রমে গৌরাঙ্গপ্রভু ভাবজগতের উধ্বলোকে আরোহণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গী 
হইলেন তাহার ভত্তবুন্দ। তাই চন্দ্রশেখর-আচাষের গৃহে অভিনয়ের দিন ভক্তবুন্দকেও 
তাহার সহিত রঙ্গমঞ্চে অবতীণ হইতে হইল । তিনি নিজে শ্রীরাধার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় করিতে হইয়াছিল তাহার ভাবলোকে বিচরণের 
গুরু ও সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী অদ্বৈতাচাংকে ।৫৫ অভিনয়, অভিনয়মাত্র। কিন্তু গৌরাঙগ- 
অভিপ্রেত অভিনয্নের মধ্যে গৌরাঙ্গের রাধিকাঁ-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার যদি কোনও 
গৃঢার্থ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আর যাহাই হউক, রুষ্ণ-ভূমিকার মধ্যেই যে 
তাহার চরিতার্থতা, একথাও বল! যাইতে পারে । 

অ্ৈতপ্রভুর মনে কিন্তু বেদনা ছিল৷ তাহার নিকট গৌরাঙ্গ ছিলেন ব্বয়ং-ভগবান এবং 
তিনি নিজে একজন দীনাতিদীন ভক্ত ব্যতিরেকে কিছু নহেন। তাই গৌরাঙ্গপ্রতু যখন 
গুরুবুদ্ধি পোষণ করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হন, তখন তিনি দ্বিধা ও সংকোচে অস্থির 
হন। এক দুর্সিবার কামনা লইয়। শেষে তিনি একটি বিশেষ পরিকল্পনা করিয়া! বসিলেন। 
হঠাৎ একদিন শাস্তিপুরে গিয়া তিনি বাশিষ্ঠ্য রামায়ণ ব্যাখ্যায় নিজেকে নিয়োজিত করিলেন । 
এ-ব্যাখ্যাও কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন ধরনের । তিনি শ্রোতৃবর্গকে জানাইলেন৫৬ 

জ্ঞান বিনে কিব! শক্তি ধরে বিফুভক্তি।****". 
“বিষ,তক্তি' দর্পণ লোচন হয় “জ্ঞান ।' 

এদিকে বহুদিন যাবৎ অদ্বৈতের সাক্ষাৎ না পাইয়া একদিন বিশ্বস্তর নিত্যানন্দসহ 
শাস্তিপুরে গিয়াং৭ দেখিলেন যে অদ্বৈতাচাধ পিঁড়ির উপর বসিয়া জ্ঞানযোগ প্রতিপাদন 
৫৩ ভু ম.. পৃ ৫৮ (৫৪) চৈ. ভা_২1১৭, পৃ* ১৮৫ (৫৫) চৈ. না-৩১১ (৫৬) চৈ. 

ভা.--২।১৯, পৃ. ১৯৫ (৫৭) অহ্ৈতমঙ্গল (পৃ ৬*)-মতে বিশ্বস্তর প্রথমে গৌরীদাস-পর্ডিতকে পাঠাইয়। 

অদ্বৈতকে*নবন্ধীপে আনিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং গৌরীদাসের মারফত তিনি ইতিপূর্বে 
জন্বৈতৈর তৎকালীন শিক্ষা! বিষয়ে পরিচয়ও প্রাপ্ত হ ইয়াছিলেন। 


৪২ চৈতন্য-পরিকর 


করিতেছেন। জীতার্দেবী অচ্যুতানন্দ হরিদাস প্রভৃতি সকলেই বিশ্বস্তরের আগমনে শশব্যস্ত 
হইলেন। কিন্ত বিশ্বস্তর সরাসরি অধৈতকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন : 
বোল দেখি জ্ঞান তক্তি হইতে কে বাঁড়া ? 
কালবিলম্ব না করিয়া অদ্বৈত বলিয়া! ফেলিলেন যে সর্বকালেই জ্ঞান বড় হইয়াছে; ধার 
জ্ঞান নাই, ভক্তিতে তার কি করিবে! কথা শুনিয়া বিশ্বস্তর যেন জ্ঞানশৃন্য হইলেন এবং 
ক্রোধে বাহ পাশরিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ 
পিড়া হইতে অস্থৈতেরে ধরিয়। আনিয়া । 
স্বহস্তে কিলায় প্রভ্‌ উঠানে পাড়িয় ॥ 
সীতার্দেবী কাদিয়া উঠিলেন £ 
বুঢা বিপ্র বুঢ়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ। 
কিন্তুকে কাহাব কথা শোনে ! বিশ্বস্তর যেন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রহার করিতে 
লাগিলেন।৫৮ কিন্তু শেষে অদ্বৈত আনন্দে অধীর হইয়া গৌরাঙ্গগুণগান আরম্ত 
করিলে বিশ্বস্তর সন্িৎ প্রাপ্ত হইয়া লজ্জিত হইলেন। 

কিন্তু সম্ভবত এই ঘটনার ফলে একটি বিপধয় ঘটিয়া যায়। 'প্রেমবিলাসে'র 
চতুধিংশ-বিলাস-মতে কামদেব নাগরাদিঃ+*৯ কয়েকজন অদ্বৈত-শিষ্য এত্য সত্যই 
জ্ঞানবাদী হইয়া পডেন। তাহাদের মধ্যে শঙ্করের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য ।৬০ 
অদ্বৈত প্রভু তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন : 

মনোরথ সিদ্ধ মুই কৈনু এ প্রকারে ॥ 

চাড় ছাড় ওরে রে পাগল ! নষ্ট হৈল। ৷ 
কিন্ত শঙ্করকে আর জ্ঞানমার্গ হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভবপর হইলনা। অগ্বৈতপ্রভু 
শঙ্করাদি ভক্তবুন্দকে বর্ণসংকর আখ্যা দিয়া৬১ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 

(৫৮) চৈ, ভা ২1১৯, পৃ. ১৯৮ ; অব প্র. ১৪ শ. অং, পৃ- ৫৯ 3 চৈ. চ.--১1১৭, পৃ ৭২ ৫৯)প, 
২৪০ (৬৯) ভ. র._ ১২1১৯৮৫ 2 তুম. মণ পৃ₹৫৯ ৬১ ৬১) অং মণপৃ" ৬১, [ডাংবিমান বিহারী 
সজুমদার মনে করেন যে (চৈ. উ---পৃ. ৫৪* ৪৮) এই শঙ্করই আসামের বিখ্যাত প্রচারক শক্করদেব 
এবং ইনি একবার নীলাচলে গেলে মহাপ্রভুর সহিত ই'হার সাক্ষাৎ ঘটে | ] অ. ম.মতে (পৃ. ৬২-৬৭ ) 
এই ঘটনার পর বিশ্বস্তর অদ্বৈত-সীতাদেবীর সাহায্যে শাস্তিপুরে অন্নকূট-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন 
এবং তাহাতে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রস্ততি জাতির বিভিন্ন ব্যক্তি, বিশ্বস্তর-প্রভুর পার্থ 
বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন । পরিবেশন করিয়াছিলেন ঈশান গ্ঠামদাসাদি ভক্তবৃন্দ । তারপর 
এতছুপলক্ষে যে-দানলীলার অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে অদ্বৈত, বিশ্বস্তর, নিত্যানন্দ ও 
গৌরীদাস যথাক্রমে শ্রীকৃ্, রাখা, বড়াই ও নুবলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রীবাস, 
কমলাকান্ত প্রভৃতিও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । অ. ম.বধিত শান্তিপুরে এইরূপ দান- 
লীলাভিনয়ের কথা কিন্ত অনা কোথাও নাই । 


অদ্বৈত-আচাধ ৪৩ 


ক্রমে বিশ্বস্তরের বয়ঃক্রম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উচ্চমার্গাশ্রয়ী আবেগা- 
ভূতিসমূহ হৃদয়-হিমা্রির উন্নত স্তরে আসিয়া সঞ্চিত হইতে লাগিল। খেলাচ্ছলে এখন 
তিনি যাহা! করিতে থাকেন, তাহার মধ্যেও গুঢ় অর্থ লুক্কায়িত থাকে কথাবার্তা 
ও চালচলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক কার্ধকারণ সম্পর্কের সুস্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া 
যার়। শ্রীবাস-গৃহে প্রত্যহ যে সংগীত-নৃত্য চলিতে থাকে তাহা কেবল আবেগ- 
প্রস্থত নহে, তাহার মধ্যে সত্যসম্ধান ও আত্মোপলব্ধির একাস্তিকতা সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠে। ফলে ভক্তবৃন্দের মধ্যেও সেই ভাব কিছু পরিমাণে অন্ুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে । 
অছবৈত ছিলেন গৌরাঙ্গের ঘনিষ্ঠতম ভক্ত__একদিকে গুরু, অন্যদিকে দাস। কিন্ত 
বালকের লীলাসঙ্গী হইতে বৃদ্ধের আর কোন সংকোচ রহিল না। এমনকি, শ্রীবাস- 
গৃহে কৃষ্ণজন্মোৎসবের দিনও তিনি গোপবেশ ধারণ পূর্বক অঙ্গনে দধি-হলদি ছড়াইয়া- 
ছিলেন।৬২ গৌরাঙ্গপ্রভূ কিন্তু তাহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। অদ্ধৈতের 
বিন্দুমাত্র অম্াদা৷ তাহার কাছে অসহা ছিল। স্বয়ং শচীদেবী স্বীয় গুরু অছৈতের 
প্রতি রূঢটভাবে সত্যবাক্য প্রয়োগ করায় গৌরাঙ্গের দৃঢ়তায় তাহাকেও সর্বজন সমক্ষে 
অদ্বৈত-অপরাধ খণ্ডন করিতে হইয়াছিল 1৬৪ 

নবদ্বীপ-লীলা সাঙ্গ হইলে গৌরাঙ্গপ্রভু কাটোয়ায় গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
দীক্ষা গ্রহণান্তে তিনি বৃন্দাবনোদ্দেশ্যে ছুটিতে থাকিলে নিত্যানন্দ গোপনে অদ্বৈতপ্রতৃকে 
সংবাদ দিয়া চৈতন্যকে ভুলাইয়! গঙ্গাতীরে আনেন এবং উহাকেই যমুনা বলিয়া 
জানান। তিন দিবসের উপবাসকিষ্ট দেহ লইয়া ভাবোন্সত্ত চেতন্ত তখন গঙ্গাকেই 
যমুনা-ভ্রমে অবগাহন ক্নান সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু তিনি স্সানান্তে উপরে উঠিয়া 
দেখিলেন যে অদ্বৈতপ্রভূ তাহার জন্য নদীতীরে অপেক্ষা করিতেছেন। যিনি তাহার 
আজন্ম আধ্যাত্মিক অবধায়ক ছিলেন, আজ তাহার জব্্যাস-গ্রহণের পরে যেন তিনি 
সমস্ত দয় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ায় মাতৃমৃ্তি ধারণ করিয়া উদ্দাসীন পুত্রের 
সংবাদ লইবার জন্য পিছনে ছুটিয়াছেন। জগরাথ-মিশ্র তো বনুপূর্বেই পরলোকগত 
হইয়াছেন, শচীমাতার কাজও বোধকরি শেষ হইয়! আসিয়াছে। কৌপীন সগ্বল করিয়া 
গৌরাঙ্গপ্রতু গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। আকঙ্ত স্ানাস্তে তিনি পরিধেয় বসন পাইবেন 
কোথায়! সম্মুখে তাকাইতেই দেখিতে পাইলেন যে কৌপীন-বহির্বাস লইয়া দাড়াইয়া 
আছেন স্বশ্নং অহ্বৈতগ্রতৃ। আচার্কে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। তাহার 


(৬২) ত. রঁ-১২।৩১৫৮ (৬৩) অ. ম. পৃ. ৫৯; সী. চপ. ৫ (৬৪) চৈ. ভা._-২।২২, 
প্‌ ২৪৯১৩ রশ চৈ. ৮.-৮১1১৭, প্‌ ণ১ দ্র- গৌরাঙ্গ-পরিজন | 
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বৃদ্দাবনাবস্থিতির কথা৷ আচাধ জানিলেন কেমন করিয়া! 1৬৫ অদ্বৈতাচাধের সম্মুখ হইতে 
কিন্তু তখন বাস্তব জগতের একটি পর্দ! অপহৃত হইয়া গিয়াছিল। তিনি জানাইলেন যে 
চৈতন্যপাদপুত স্থানের নামই তো বুন্দাবন এবং তিনি যে স্থানে ন্নান করিবেন তাহাইত 
যমুনা ! সেইস্থলে গঙ্গা-যমুন! উভয়েই প্রবাহিত-_পুবে গঙ্গা, পশ্চিমে যমুন। ।৬৬ 

নৌকাযোগে আচার্ধপ্রভূ চৈতন্যকে তাহার পরপারস্থত৭ গৃহে লইয়া গেলেন, স্বগৃহে 
তাহাকে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণ৬৮ করাইবেন। তাই তিনি যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া চৈতন্যকে 
ধাওয়াইলেন। কোন ওজর-আপত্তি টিকিল না। আচাষের অনুরোধে চৈতন্যকে “দিন 
ছুই চারি” তাহার গৃহে অতিবাহিত করিতে হইল এবং অদ্বৈত প্রু স্বয়ং নৃত্য করিয়া ও 
মূদক্জ বাজাইয়া৬৯ মহাগ্রতৃকে তৃপ্ডিদান করিলেন । তারপর একদিন চৈতন্য নীলাচলের 
পথে ধাবিত হইলে নদীয়ার-নিমাই-এর প্রথম ও শেষ তত্বাবধায়ক হিসাবে অদ্ৈতাচার্ধপ্রভু 
চৈতন্যের গমন-পথে তাহাকে দেখাশুন! করিবার জন্য নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও 
দামোদর এই চারিজন৭০ ভক্তকে সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন । 

চৈতন্যের নীলাচল-গমনের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়ায় াদের-হাট ভাডিয়া গেল। 
অছৈতাচার্ধের পক্ষে তথায় থাকা সম্ভব হইল না। সম্ভবত তিনি এই সময় হইতেই 
শাস্তিপুরে চলিয়া যান এবং তাহার নবদ্ধীপস্থ বিদ্যাগ্রাতিষ্ঠানটির প্রয়োজন ফুরাইয়া 
আসে। প্রায় তিন বৎসর পরে যখন সংবাদ আসিল যে মহাপ্রত্‌ দাক্ষিণাত্য 
পরিক্রমার পর নীলাচলে ফিরিয়াছেন, তখন গৌডমগুলের ভক্তবুন্দ শাস্তিপুরে অদ্বৈতৈর 
সহিত মিলিত হইয়৷ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।৭১ 

ভক্তবৃন্দের ক্ষেত্রধামে পদার্পণ-মাত্রই স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ তাহাদিগকে 
প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিয়া অদ্বৈতপ্রতৃকে চৈতন্ত-প্ররিত মাল্যে বিভৃষিত করিলেন। 
তারপর তাহাকে পুরোভাগে লইয়1৭২ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
তিনিও সবপ্রথম অদ্বৈতকেই সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। আজ যেন চৈতন্যমহাপ্রতু 


(৬৫) চৈ. না.--৫1১৮ ; চৈ. চ.-২।৩, পৃ ৯৫) অব প্র-১৫" অন পৃ ৬২ (৬৬) চৈ, চ.২৩, 
পৃ. ৯৬; চৈ. কৌ. (পৃ" ১৩৩)-মতে মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন, “উত্তরে গঙ্গার ধার! 
মধ্যে সরন্বতী | দক্ষিণে যমুনা বহে কি সঙ্গেহ ইতি ॥%” (৬৭) চৈ. না.-৫1১৯ (৬৮) ৫1২১; চৈ. 
চ.--২৩, পৃ ৯৬ (৬৯) চৈ. কৌ._্ঠ. অ., পৃ ১৪৫ (৭০) দ্র“ হ্বারপাল-গোবিন্দ (৭১) অব. প্র. 
১৫শ. অ., পৃ. ৬৫; এই গ্রস্থমতে অহৈতের ২য়. পুত্র কৃষ্ণমিশ্রও নীলাচলে যাইতে চাহিলে সীতাদেবী 
ঠাহাকে তৎপত্ধী বিজয়া সহ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে থাকিতে নির্দেশ দেন। সুতরাং পত্বী, পুত্র ও 
পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে অবস্থান করায় মনে হয় যে অদ্বৈত তখন শাস্তিপুরেই বাস করিতেছিলেন। 
(৭২) চৈ, না..-৮1৪২ ৃ 


অদ্বৈত-আচার্ধ ৪৫ 


তাহার গরুরও গুরুর আসন লইয়া বসিয়াছেন। তাই তাহার এই নীলাচল-লীলার 
প্রারস্তে গুরু অদ্বৈতকে যথোপযুক্ত মর্ধাদা দান করিয়। 
অদ্বৈতেরে প্র কহে বিনয় বচনে। 
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে 1৭৩ 
অদ্বৈতও বুঝিলেন ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি পূর্ণ ষড়েশ্র্ময় হইয়াও ভক্তের 
সহিত এইরূপে লীল। করিয়। থাকেন। 
নরেন্দ্-জলকেলি, গুপ্ডিচা-মার্জন, উদ্যান-ভোজন, রথাগ্রে নর্তন, সমস্ত বিষর্তেই 
অদ্বৈতপ্রভৃ বিশেষ স্থান অধিকার করিলেন। চৈতন্য এই বৎসর সম্প্রদায়-বিভাগে 
নৃত্যের প্রবর্তন করেন। তাহাতে এক একটি সম্প্রদায়ে এক-একজন মূল গায়ন 
ও নর্তকের অধীনে একই অঞ্চলের কয়েকজন বিশেষ ভক্তকে মিলিতভাবে জগরাথ- 
বিগ্রহের চতুষ্পার্থে থাকিয়া! কীর্তন করিতে হইয়াছিল। ধাহারা নৃত্যগীতে বিশেষ 
দক্ষ এবং ভক্তিজগতের উচ্চতর স্থানাধিকারী, তাহার্দিগের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ 
ব্যক্তি মহাপ্রভৃকতৃক নির্ধারিত হইয়া মূল-গায়ন ও নর্তকের সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহারদিগের মধ্যে আবার অদ্বৈত প্রতৃকেই শ্রধান সম্প্রদায়ের নর্তকরূপে নিধণরিত করিয়া 
মহাপ্রভৃ তাহাকে বিপুল সম্মানের অধিকারী করিলেন । 
মহাগ্রতু সর্বদা নিজেকে কৃষ্ণের দাস বলিয়া অভিহিত করিতেন। কাহারও সাধ্য 
ছিল না যে তাহাকে “ঈশ্বর করিয়! বলিবেক “দাস” বিনে ।» কিন্তু অদ্বৈতাচার্ধ এক- 
দিন পুষ্পতুলসী দিয়া তাহার পুজা আরম্ভ করিয়৷ দিলেন। অদ্বৈতকে কিছু বলিতে 
না পারিয়া শেষে মহাপ্রহ্ও নিজে পুজাপাত্র হইতে পুষ্পাদি লইয়া অছ্ৈতের পুজা 
করিতে লাগিলেন৭৪ এবং উভয়ে “এইমত অন্যোন্তে করেন নমস্কার |, কিন্তু এইখানেই 
মিটিয়া গেলনা । অদ্বৈতপ্রভু আর একদিন ভক্তবুন্দকে জানাইলেন যে সেইদিন চৈতন্যের 
সম্বন্ধে কীর্তনগান করিতে হইবে । তিনি বলিলেন৭৫ £ 
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞ্জি। 
সর্ব অবতারময়- চৈতন্য গোসাঞ্রি ॥ 
ভক্তবুন্দও অদ্বৈতকে পুরোভাগে রাখিয়া নিঃসংকোচে প্রাণ ভরিয়া চৈতন্য-কীতন 
করিতে লাগিলেন। কিছু বলিতে ন পারিয়৷ মহাপ্রভু ক্ষুৰ ও লজ্জিত চিত্তে সেই- 
স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি ভক্তবুন্দের সংগীত থামিল না। 
যতদূর ধারণ! জন্মে চৈতন্যলীলাবিষয়ক সংগীতের জন্ম এইখানেই৭৬। কারণ, 
 সুনিও চৈ. ৮২1১৮, পৃ. ১৫৫ (৭৪) চৈ. চ.--২1১৫, পৃ ১৭৭) তু. চৈ. চ. ম.--১৮৩১-৩৩ 
(৭৫) চৈ, ভা.-_-৩।১*, পৃ.+৩৩৬ (৭৬) পদাবলী-পরিচয় (পৃ. ২২-২৩) গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হরেকৃষণমুখোপাধ্যায 
সাহ্ত্যারত্বও ঠিক একই মত প্রকাশ করিয়াছেন । 





৪৩ চৈতন্য-পরিকর 

আপনে অছৈত চৈতন্চের গীত করি । 

বোলাইয়। নাচে প্রভ্‌ জগৎ নিস্তারি ॥ 

“শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণ! সাগর | 

দীন-ছুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়। কর ॥” 
এবং ইহার অব্যবহিত পরেই 

অদ্বৈত সিংহের প্রীমুখের এই পদ । 

ইহার কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥ 

চাতুর্মাস্তাস্তে অদ্ৈতপ্রতূ ভক্তবৃন্দসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পর বৎসরও 
তিনি পুনরায় নীলাচলে গমন করেন। তাহারপর মহাপ্রভু বুন্দাবন গমনোদ্দেশ্তে 
গৌড়ে আসিয়া কানাইর-নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনি গমন ও 
প্রত্যাবর্তন উভয়কালেই৭৭ শাস্তিপুরে পৌছাইলে অদ্বৈতপ্রভৃ তাহাকে স্বগৃহে আনিয়া 
বিপুল সম্মান প্রার্শন করেন। এই সময় সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য দাস ও গোবধন 
দাস নামক ভ্রাতৃদ্বয অছৈতের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনকালে 
এই গোবধনের পুত্র রঘুনাথ আসিয়া চৈতন্তচরণে পতিত হইলে অদ্বৈত-কুপায় তিনি 
মহাপ্রতৃর প্রসাদ শেষ প্রাপ্ত হন।৭৮ আবার মহাপ্রভুর উপস্থিতিকালেই মাধবেন্ত্রপুরীর 
আরাধনা-দিবস আসিয়া পড়ায় অ্বৈতপ্রভূ চৈতন্যসমক্ষে সাড়ম্বরে সেই উৎসব অনুষ্ঠিত 
করেন ৭৯ 
মহাপ্রভু বুন্াবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে অগ্বৈতপ্রতু প্রতি বৎসর ভক্তবুন্দসহ 

নীলাচলে গিয়। তাহার সাক্ষাংলাভ করিতেন। সেই সময প্রতিবারেই তিনি মহা- 
প্রতৃকে সগণে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষানির্বাহ করাইতেন এবং শাকের ব্যঞ্জন প্রভৃতি 
তাহার রুচি অন্্যায়ী খাচ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহাকে ভোজন করাইতেন। এক- 
বার মহাপ্রভূুকে একাকী খাওয়াইবার সাধ হইয়াছিল । অথচ তীহার প্রিয় ভক্ত- 
বৃুন্দকে বাদ দিয়া তাহাকে একাকী ডাকিয়া! আনা অন্ুচিত। আবার ভক্তবুন্দের 
সহিত আসিলে তিনি জামান্যমাত্র আহার করিয়াই উঠিয়া পড়িবেন। সেইবার 
সীতাদেবীও নীলাচলে ছিলেন। উভয়ে মিলিয়া আয়োজন করিলেন এবং আচার্ধগ্রভু 
স্বহন্তে রন্ধন করিয়! প্রস্তুত হইলেন। কিস্তু আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যান্কে প্রবল মেঘ উঠিয়া 
ঝড়বুষ্টি হওয়ায় ভক্তবৃন্দের দর্শন পাওয়া গেলনা । ফলে মহাপ্রতৃকে একাকী অদ্বৈতের 
বাসায় আসিয়া ভিক্ষা। নির্বাহ করিতে হইল 1৮০ 


(৭৭) জ্._গৌরাঙ্গ-পরিজন (৭৯) ত্র. রঘুনাধদাস (৭৯) চৈ, ভা.--৩৪, পৃ ২৯৫ (৮০) চৈ. 
তা. ৩১০, পৃ ৩৩২; অ. প্র--১৮শ. অন পৃ ৮ 


অদ্বৈত-আচার্ধ ৪৭ 


এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে । “চৈত্ন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে বণিত 
হইয়াছে৮১ যে একবার গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনকালে তাহারা যখন যাজপুরে 
বৈতরণী ন্নান করিতেছিলেন, সেই সময় রাজা প্রতাপরুদ্র অদ্বৈতপ্রভুকে স্বীয় যানে 
আরোহণ করাইয়া কটকে লইয়া যান। মহাপ্রভু পাছে মনক্ষুগ্ন বারুষ্ট হন, সেইজন্য 
অদ্ৈতগ্রভূ চৈতন্ত-প্রিয় বাস্থুদেব-দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং 
তজ্জন্য তিনি নীলাচল-গমন পথস্ত পথে যথেষ্ট সংকুচিত ও বিব্রতবৌধ করিয়াছিলেন। এই 
বিবরণ অন্য কোথাও নাই । কিন্তু “চৈতন্যচরিতামুতে' উল্লেখিত অদ্বৈত-শিষ্য কমলাকান্ত 
বিশ্বাসের একটি পত্র হইতে জানা যায়৮২ যে প্রতাপরুদ্র অদ্ৈশুপ্রতৃকে ইশরত্বে স্থাপন 
করিয়াছিলেন। আবার কবিকর্ণপৃবের “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র অনুবাদ করিতে গিয়। 
প্রেমদাস তাহার “চতন্যচন্দরোদয়কৌ মুদীঃ-গ্রস্থে জানাইয়াছেন৮৩ যে পরমান্দসেন বা 
কবিকর্ণপুরের প্রথমবার নীলাচল-গমনের পূর্ব বংসর অদ্বৈতপ্রস্তু বিধয়ী রাজার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া পৰ বৎসর ভক্তবুন্দের নীলাচল-গমনের পূরবমুহূর্তে মহাপ্রভু 
পরমানন্দ-পুরীর নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর বিষয়ী সংস্পর্শের সম্বন্ধে ইগিত 
করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে তাহার মনস্তট্ির জন্য আবার 'বান্থদেব চরিত সে 
(অদ্বৈত ) আমার রুচয়।, এই লইয়1 যে মহাপ্রভুর সহিত অগৈতপ্রভৃর একটু মন- 
কবাকধি চলিয়াছিল এবং অদ্বৈতপ্রভূ যে অভিমানভরে নীলাচলে গমন করিতে চাহেন নাই, 
দেবকীনন্দন ও বৃন্দীবনদাসের “বৈষ্ঞবন্দনা*র উল্লেখেও তাহাই স্পষ্টাকৃত হয়। প্রথমোক্ত 
গ্রস্ধকার বলিতেছেন ঘে গৌরীদাস-পণ্তিত “আচার্য গোসাঞ্জিরে নিল উৎকল নগরী ।, 
পরবর্তী গ্রস্থকার গৌরীদাস সম্বন্ধে লিখিতেছেন £ 
প্রত আজ্ঞ। শিরে ধরি গিয়া শাস্তিপুর । 
যে লইল উৎকলেতে আচার্ধ ঠাকুর ॥ 
“অদ্বৈতমঙ্গল”-গ্রস্থেও মহাপ্রভূ ও অছ্বৈতের মনোমালিন্যে গৌরীদাস-পণ্ডিতের দৌতা কর্মের 
কথ! উল্লেখিত হইয়াছে ।৮৪ এই সমস্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় ষে প্রতাপরুদ্রকে 
অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত ও চৈতন্যের মধ্যে সাময়িকভাবে কিছু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাহাতে তীহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় নাই। “চৈতম্যচরিতামৃত- 
মহাকাব্যে'র বর্ণনায় জানা যায় যে অছৈতপ্রতু প্রতাপর্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ নীলাচলে 
পৌছাইলে মহাপ্রভু তাহাকে পুর্ণ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। “চৈতন্যন্দ্রোদয়কৌমুদী” 
হইতেও জানা যাইতেছে যে মহাপ্রতুকে লক্ষ্য করিয়া পরমানন্দ-পুরীর নিকট যে কটাক্ষপাত 
(৮১) ১৪1৫৮৬০ (৮১) চৈ. চ.--১1১২, পৃ. ৫৭ (৮৩) পৃ. ৩৪৬ (৮৪) অ. বি.মতে গৌরাঙ্গের 
নবস্বীপ-লীল্বাকালেই গৌরীদাসকে সেই কার্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সম্ভবত তাহা ঠিক 
নহে। দ্র---গৌরীদাস 


৪৮ চৈতন্য-পরিকর 


করা হইয়াছিল তাহার উত্তরে পরমানন্দপুরী কিন্তু বলিয়াছিলেন যে মহাপ্রভূর উক্তি 
নিঃসন্দেহে অছৈতপ্রতুর প্রতি পরোক্ষ প্রশংসাবাদ মাত্র । আবার “চৈতন্তচরিতামুতো"ক্ত 
কমলাকান্তের পত্রানুষায়ী মহাপ্রভুর সহিত অছৈতপ্রভুর যে ভাববিনিময়ের কথ। জানা যায়, 
তাহাও পরমানন্দ-পুরীর উক্তিকে বিশেষভাবে সমর্থন করে । 
কিন্তু সত্যই অদৈতের সহিত চৈতন্যের নানাভাবে লীলা চলিত। একবার চৈতম্নের 
প্রশ্নোতরে অদ্বৈত জানান যে তিনি জগন্নাথ-দর্শনকালে প্রতিবারই শ্রদ্ধার সহিত বিগ্রহ 
প্রদক্ষিণ করেন। মহাপ্রভু 'তৎক্ষণাৎ বলিলেন”৫ £ 
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠ দিগেরে চলিলা। 
ততক্ষণ তোমার যে দশন নহিলা ॥ 
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ । 
আমার লোচন আর ন! যায় কোথাত ॥ 
অদৈতপ্রতু কিন্তু রথযাত্রা উপলক্ষে সেই সম্প্রদায়-কীতনের নত ক-পদটি হইতে 
কোন দিন বঞ্চিত হন নাই। ইহ ছাড়া তাহার বিশেষ সম্মানত ছিলই । একদিন অদ্বৈত 
সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে শ্রীবাস বলিয়াছিলেন যে ভক্তপ্রবর অদ্বৈত নিঃসন্দেহে প্রহলাদ বা শুকেরই 
তুল্য সাধক। কিন্তু এই উক্তিতে মহাপ্রতু ক্ষুব্ধ হইয়৷ বলিলেন 
কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস! 
মোহোর নাঢ়ারে কহে শুক বা প্রহ্নাদ ॥ 
যে শুকেরে মুক্ত তুমি বোল সর্বমতে। 
কালির বালক শুক নাঢ়ার অগ্রেতে ॥ 
এবং 'মভ্তুল্য এব তদয়ং হবধারণায়ো নৈবাস্য কোইপি ভুবনে সদৃশোইন্তি জাতু ।৮৬ 
একবার মুরারি-গুপ্তকেও মহাপ্রতু বলিয়াছিলেন৮৭ 
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞ্জি ভ্রিজগতে ধন্য । 
তারোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য ॥ 
আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু |.******, 
তার দেহে পুজ! পাইলে কৃষ্ণ পুজা! পায় ॥ 
মহাপ্রতুর নিকট এতবড় শ্রদ্ধা আর কেহও লাভ করিতে পারেন নাই । 
একবার বল্পভ-ভট্ট নীলাচলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাগ্রতু অসস্তষ্ট হন। 
তখন অদ্ধৈতপ্রভু তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া সমুচিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন ।৮৮ কিন্তু 
চৈতন্যের নীলাচল-লীলার একেবারে শেষদিকে সম্ভবত বৃদ্ধ অৈতাচার্ধের পক্ষে বার বার 


(৮৫) চৈ. ভা._-৩।১১, পৃ ৩৪২ (৮৬) চৈ, চ. ম.-৬1৮২ ৮৮৭) চৈ'ম. (লো )--স, খ. প্‌. ১৫৯ 
(৮৮) চৈ. চ.--৩।৭, পৃ. ৩২৫ 


অদ্বৈত-আচার্ধ ৪৯ 


নীলাচলে যাওরা সম্ভব হইত না। জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তের মারফত তিনি 
চৈতন্যের সংবাদ লইতেন। একবার জগদানন্দ শাস্তিপুরে পৌছাইলে তিনি তাহার 
মারফত মহাপ্রভুর জন্য একটি তর্জা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন ।৮৯ তাহা শুনিয়া মহাপ্রতৃ 
বলিয়ছিলেন যে অদ্বৈত একজন শ্রেষ্ঠ পূজক এবং তিনি 

আগম শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ 

উপাসন। লাগি দেবের করে আরাধন । 

পুজা! লাগি কতকাল করে আরাধন ॥ 


পুজ। নির্বাহ হইলে পাছে করে বিসর্জন | 
তরজার কিব। অর্থ না জানি তার মন॥ 


ইহারপর হইতেই মহাপ্রভুর বিরহদশা উত্তরোত্তব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কিছুকাল পরেই 
তাহার তিরোভাব ঘটে । 

মহাপ্রতুর তিরোভাবের৯০ পর অদ্বৈতপ্রভু কতকাল বাঁচিয়াছিলেন তাহা ঠিক করিয়া 
বল! শক্ত। তখন তাহার কর্মপদ্ধতি কিছিল তাহাও ঠিক বুঝ| যায় না। মধ্যে মধ্যে 
নিত্যানন্দ আসিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ।৯১ উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল 
তাহাও বুঝিয়া উঠা কষ্টসাধ্য ।৯২ “অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার জানাইতেছেন যে নিত্যানন্দপ্রতুর 
তিরোভাব-দিবসে অদ্বৈতপ্রতু খড়দহে তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার তিরো- 
ভাবের পর তাহার পুত্র বীরভদ্রকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল 
পরে বীরভন্্র শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈশুপ্রতুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে চাহিলে অদ্বৈতাচার্য নাকি 
তাহাকে জাহ্ববা-ঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের নিদেশ প্রেরণ করেন।৯৩ কিন্তু এইরূপ 
বিবরণ যে কতদূর সত্য তাহা বলাও ছুঃসাধ্য। 

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরেও অদ্বৈতাচার্যপ্রভ্ব মধ্যে মধ্যে নবদীপে গমন 
করিতেন ।৯৪ কিন্তু শেষজীবনে তাহাও সম্ভব ছিলনা ।৯৫ “প্রেমবিলাস” হইতে জানা 
যায় যে শ্নিবাস-আচাষের বুন্বাবন-গমনের বনুপুবেই অদ্বৈতাচাের স্বর্গপ্রাপ্তি 


৯ শপ পপ পাপ 


বলেন যে মহাপ্রভুর তিপোভাব-কালে অদ্বৈতাচাধ নীলাচদে ডপস্থত ছিলেন । (৯১) চৈ. ভা.-৩।৫, 
পৃ" ৩০৯ ;) ভ. র.--১২।৩৮১৭ 7 ৮1১৮৭; অ. প্র.--১২শ" অপু ৯৯ দেহ) এই সম্বন্ধে নিত্যানন্দ- 
জাবনীর শেষাংশ জরষ্টব্য । (৯৩) অং. প্র--২২শ, অ, পৃ. ১০২ আসল ঘটনাটি ঠিক ঠিক 
জান। বায়না । দ্র.__বীরচন্দ্র (৯৪) ভ.র.__১২।৪০২৩ (৯৫) অ. প্র, (২১শ-অন পৃ- ৯৮) মতে ইতিপুরে 
তিনি অচ্যুতানন্দ ও সীতাদেবীর সহিত আলোচন! পুধক কৃষ্ণভক্তিপব।য়ণ ও সংসারাশ্রমী পুত্র কৃফ- 
মিশরের উপর গৃহদেবতা। মদনগোপালের সেবাপুজার ভার অপণ করেন। এতছ্ুপলক্ষে অ্বৈতের কনিষ্ঠ 
ধমজ সন্তান খ্বরূপ .ও জগদীশ বিরোধিত। করিলেও ডাহা তৃতীয় পুত্র গোপালদাস ও চতুর্থ পুত্র 


৫৩ চৈতন্য-পরিকর 


ঘটিয়াছিল।৯৬ নরহরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন যে গদাধর পণ্ডিতের মৃত্যুবার্তা পাইয়া 
যাজপুর হইতে গৌঁড়ে ফিরিবার পথে শ্রীনিবাস অদ্বৈতৈর তিরোভাব সংবাদ প্রার্ধ 
হন।৯৭ এই সকল বিবরণও যে কতদূর সত্য তাহা বলা প্রায় অসম্ভব হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 
“চৈতন্যচরিতামূতে লিখিত হইয়াছে৯৮ যে অদ্বৈতাচার্ধপ্রতুর জীবৎকালেই তাহার 
ভক্তবুন্দের মধ্যে ছুইটি দল হইয়া! গিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে 
কেহ ত আচার্ষের আজ্ঞায় কেহ ত ম্বতন্ব । 
স্বমত-কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র। 
আচার্ধের মত যেই সেই মত সার । 
তার আজ্ঞা লঙ্বি চলে সেই ত অসার ॥ 
কবিরাজ-গোস্বামী আরও লিখিয়াছেন যে অদৈতপ্রভু কেবল মহাপ্রভৃ-নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচার 
করিয়াছিলেন মাত্র। সেই ধর্মকে না মানিয়া যে মুষ্টিমেয় ভক্ত স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মতবাদ অল্লকালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
“চৈতন্যচরিতামুতে” অদ্বৈতপ্রভৃর শাখা-বর্ণনার মধ্যে নিম্নোক্ত অন্ুগামী-বুন্দের নাম 
উল্লেখিত হইয়াছে £-_ 
অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপালদাস, বলরামদাস, স্বরূপ, জগদীশ, কমলাকাস্ত- 
বিশ্বাস, যছুনন্দনাচাধ, বাসুদেব-দত্ত, ভাগবতাচাধ, বিষুদ্দাসাচাষ, চক্রপাণি-আচাধ, 
অনন্ত-আচাধ, নন্দিনী, কামদেব, চৈতন্যদাস, ছুলভ-বিশ্বাস, বনমালীদাস, জগন্লাথকর, 
ভব্নাথ-কর, হৃদয়ানন্দ-সেন, ভোলানাথ-দাস, যাদবদাস, বিজয়দাস, জনন দাস, অনস্ত্দাস, 
কানু-পর্ডিত, নারায়ণদাস, শ্রীবৎস-পণ্তিত, হরিদীস-্রদ্ষচারী, পুরুযোত্তম-ব্রহ্মচারী, 
কৃষ্দাস, পুরুবোত্তম-পণ্ডিত, রঘুনাথ, বনমালী, কবিচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, লোকনাথ-পণ্ডিত, 
মুরারি-পণ্ডিত, মাধব-পণ্ডিত, বিজয্ব-পপ্ডিত, শ্রীরাম-পপ্ডিত, শ্রীহথারিচরণ। 
'অধ্বৈতমঙ্গল'-রচয়িতা হরিচরণদাস জানাইয়াছেন যে তিনি “প্রত; 'শান্তিপুরনাথ 
অদ্বৈতাচার্ধের পুত্র অচ্যতানন্দের আজ্ঞায় গ্রস্থরচনা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি “চৈতন্য- 


বলরাম কোনও অনুযোগ করেন নাই । গ্রন্থকার প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সওয়া শত বব বয়ঃক্রমকালে 
অগ্বৈতপ্রভুর তিরোভাব ঘটে (২২শ* অন, পৃ- ১০৩) ? তৎপূর্বে তিনি গ্রন্থকার ঈশানকে প্রভুর জন্মস্থানে 
গিয়া! গৌরনাম প্রচারের নির্দেশ দেন। এই তারিখ সত্য কি অসত্য, তাহা জোর কবিয্া বলা 
চলেনা । গ্রন্থকার তাহার গ্রন্থমধ্যে আরও বহু তারিখের স্পষ্ট উদ্দেখ করায় উহাদের সম্বন্ধে সনদে 
উপস্থিত হগ্ন। গ্রন্থকার আরও বলেন যে অদ্বৈত-তিরোভাবের কাল আগত লানিয়া অচ্যুতানন্দ 
ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিলে বীরচন্্, গৌরীদাস, নরহরি-সরকার, কবিকর্ণপুর এবং শ্যামদাস, বিষুদাস 
€ বছুনন্দনাদি অদ্বৈত-শিষ্য তৎসকাশে উপস্থিত হন ।-_এইরূপ বিবরণেরও অন্য সমর্থন নাই | (৯৩) প্রে. 
বি. এর্থ, বি. পৃ. ৪২ (৯৭) ভ- "৩1৩৩৭ 7 ন' বি.--ংয়, বি, : ১১৮ (৯৮) ১1১২, পৃ. ৫৭ 


অগ্বৈত-আচাধ €১ 


চরিতামৃতে'র অদবৈত-শাখাস্তর্গত শ্রীহরিচরণ হইতেও পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া 
কিছু বলা চলে না। গ্রন্থকার হরিচরণের উল্লেখ কিন্তু অন্য কোথাও নাই । €প্রেমবিলাসা*দি৯৯ 
্রস্থ হইতে জানা যায় যে একজন শ্রীহরি-আচার্ধ খেতরির মহামহোৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন। সহোল্লেখিত ভক্তবৃন্দের নাম দেখিয়া! তাহাকে অহ্বৈত-শিষ্য বলিয়া ধারণ! 
করা যাইতেও পারে । জয়ানন্দ একজন শ্রীহরির নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন ।১০০ তাহার 
সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। 


(৯৯) ১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯ ) ভ. র”-১০1৪১৪ (১০৯) বৈ. খ.. পৃ" ৭২ ১১৩৯১ সালের মাঘ মাসের 
“সাহিত্য পরিষত পত্রিকায় রসিকচন্ত্র ব্থ মহাশয় হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গলের রচনাকাল সন্বন্ধে 
মালোচন। করিয়। জানাইয়াছেন যে হরিচরণ তাহার গ্রস্থমধ্যে কবিকর্ণপুরের চৈতগ্যলীল/-বিষয়ক গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত কুষ্দাস-কবিরাজের নামোলেখ করেন নাই । অতএব “চৈতন্য-চন্রোদয়ে'র 
পরে ও “চৈতম্থচরিতাম্থতে'র পূর্বে অর্থাৎ ১৪৯৫ শকে (7) 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচিত হইয়াছিল । কিন্তু প্রকৃত- 

পক্ষে লেখক তাহার গ্রস্থমধ্যে বৃন্দাবন-লোচনাদি অন্য কোনও পূর্ব-সরীর উল্লেখ করেন নাই। 


বিত)।নল্ 


রাঢ়দেশের অন্তর্গত বীরভূম জেলার একচক্রা বা একচাকা-খলকপুর+ গ্রামে “ওঝা” নামে 
অভিহিত এক পুণ্যবান বিপ্র বাস করিতেন ।২ তাহার সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্বাকরে' লিখিত 
হইয়াছেও £ 
যস্পি হুন্দরামল বন্দিঘটি গাই। 
তথাপি বেষ্টিত শ্রেষ্ট, পুজ্য সর্ব ঠাই ॥ 
ওঝাঁ-দম্পতীর কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়! মৃত্যুমুখে পতিত হন। শেষে 
মূকুন্দঃ নামে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পিতামাতা তাহাকে হরপার্তীর নামে 
সমর্পন করিয়া তাহার নাম রাখিলেন হাড়ো।« পুত্রের বিবাহযোগ্য বয়স 
উপস্থিত হইলে গ্রামের অনুরবর্তা এক ব্রাহ্ষণ-কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
কন্তার নাম পল্মাবতী। কিছুকাল পরে ওঝা-দম্পতী পরলোকগত হন। 
হাড়-ওঝা* নানাবিধ শ্াস্ত্রপাঠ করিয়া হাড়াই-পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হন। 
ইহা প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পার্দের শেষ সময়কার কথা। এই সময়ে 
এক মাধী শ্ুক্রাত্রয়োদশা৭ তিথিতে ব্রাহ্ষণ-দম্পরতী যে পুত্র-সন্তান লাভ করেন, 
তিনিই নিত্যানন্দপ্রভু ।৮ পিতৃমাতৃপ্রদত্ত নাম-অন্ুযায়ী বাল্যকালে তিনি কুবের- 
পণ্ডিত» নামে অভিহিত হন। প্রেমবিলাস'-মতে১০ দ্নিত্যানন্দ নাম গৃহে আশ্রমে 
অবধৃত।» কিন্ত 'কুবের' নামের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে “আনন্দ'-যুক্ত নামটি 


(১) চৈ. ম. (জ-) পৃ ৮-৯, ১১) চৈ. দী. রোমাই)-_পৃ. ৩; গৌ. বি,_পৃ. ৮১-খলপপুর,» ; 
অধিকাংশ গ্রন্থেই গ্রামের নাম একচক্র! বা একচাকা । (২) ভ. ব.--১১1৪৩৮ ) প্রে. বি--২৪শ বি,, 
পৃ- ২৪৬ 7 এই গ্রন্থে তাহার নাম নকড়ী-বাড়ুরী । (৩) ১১৪৪১ ; নি. ব.মতে (পৃ. ৩*) সাগ্ডিল্য গোত্র । 
(৪) ভ. মা_পৃ. ২৫) গৌ, বি. পৃ ৮৫- মুকুন্দ-পণ্ডিত ; ভ. র.-১১1৪৪৭--"মহ্্যে অন্ত নাম 
রাখিলেন হর্যচিতে |” (৫) ভ. র.--১১৪৪৬ (৬) নি. বি. (পৃ ২১)-মতে ভ্াডাই বন্দ্যোপাধ্যায় । (৭) 
চৈ, ভা.--১1২, প্‌ ১২ প্র্রে, বি.-ণম. বি, পৃ ৬৯-৭৬ ; এই গ্রন্থমতে রামনবমীর দিনে : চৈ. ম 
(লো) নু. খ, পৃ. ৩৩) গৌ. বি.-পৃ ৮৭, কিন্ত ৮৫ পৃষ্ঠায় দ্বাদশী' ; অ. প্র.--১৪শ. অ., প. ৫৭ ) গো. 
ত._ পৃ ২৭৩ ; অ. ম._পৃ. ৪৮ (৮) প্রে+ বি.-মতে (২৪শ. বি.) হাড়-ওঝার সাত পুত্র ছিলেন-__নিত্যানন, 
কৃফানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্ষানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ; একজনের নাম নাই। কিন্তু এই বর্ণনা নির্ভরযোগা 
নহে। কোথাও এই বর্ণনার ছায়ামাত্রও দেখা যায় না। কেবল সন্দেহঞ্জনক 'বংপীশিক্ষা'-এন্থ 
নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বল] হইয়াছে চদ্রশেখর-পঙ্িত (ব. শি. পৃ. ৩৮৮) । (৯) চৈ. ম, (লো) 
শখ পৃ, ৩৩ (১) ৭ম, বি. পৃ. ৭*। 


নিত্যানন্দ ?₹৩ 


সম্ভবত সব্যাসাশ্রমেই গৃহীত হইয়া থাকিবে ।৯৯ জয়ানন্দের উল্লেখ হইতেও জানা যায় যে 
নিত্যানন্দ নামটি অবধৃতাশ্রমেরই ।১২ 

নিত্যানন্দের বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। একমাত্র "গৌরাঙ্গব্জিয়, 
গ্রন্থে এই সম্বন্ধে কিছু নৃতন তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস এবং নরহরি-চক্রবর্তার 
গ্রন্থ হইতে এইমাত্র জানা যায় যে বাল্যকালে তিনি বিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শা হইলে তাহার 
চুড়াকরণ ও যজ্ঞোপবীত-ধারণাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তিনি সুশ্রী ও বলিষ্ঠদেহ ছিলেন। 
পিতামাতা যখন তাহার বিবাহের জন্য উদযোগী হইতে থাকেন, ঠিক সেই সময়ে এক 
অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী আসিয়া! হাড়াই-পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করেন। কিন্তু চলিয়া 
যাইবার সমন্ন তিনি পণ্ডিতের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন যে তাহার পুত্রকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর 
তীর্থাদি-ভ্রমণের সঙ্গী-হিসাবে পাঠাইতে হইবে । অনিচ্ছ' সব্বেও পুত্রকে (প্রেরণ করিতে হয়। 

নিত্যানন্দের এইসময়কার বয়স লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। “চৈতন্ভাগবত” ও 
তক্তিরত্বাকরে, তাহাকে এই সময়ে ছ্বাদশবর্ষ-১৩ জয়ানন্দের গ্রন্থে অগ্টাদশবর্ষ-১৪ 
ও প্রেমবিলাসে চতুদ শবর্ষ-১৫ বয়স্ক বলা হইয়াছে। আবার তাহার তীর্থযাত্র। প্রসঙ্গ 
সম্বদ্ধেও বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা বিভিন্ন প্রকার । জয়ানন্দ বলিতেছেন১৬ যে তিনি প্রয়াগে 
ঈশ্বর-পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'অবধূত প্রেমে নিত্যানন্দ নাম ধরিশ্া কাশীপুরে' 
অবস্থান করিতেছিলেন এবং সেখান হইতেই গৌরাঙ্গ-মহিমার কথা শুনিয়া নব্দ্বীপে 
আদেন। “প্রেমবিলাস-'মতে১৭ পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়। গিয়। “ভারে 
শিষ্য কৈল, দণ্ড না কৈল গ্রহণ । অবধৃত বেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ ॥ কিন্তু এই গ্রন্থের 
চতুধিংশ বিলাসে১৮ উল্লেখিত হইয়াছে যে স্বপ্রাদিষ্ট হইয়৷ ঈশ্বর-পুরীই নিত্যানন্দকে 
গৃহ হইতে লইয়! গিয়া সন্ন্যাসী করেন এবং তাহাকে বিশ্বরূপের তেজ দান করিয়া বলিয়া 
যান যে নিত্যানন্দ যেন মাধবেন্দ্পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তদমুযায়ী নিত্যানন্দ 
মাধবেন্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন; সেইস্থানে ইশ্বর-পুরীও উপস্থিত ছিলেন। পরে 
আবার তীর্থাদি পরিক্রমার পর বুন্দাবনে আসিলে ঈশ্বর-পুরীর নিকট গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের 
সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে চলিয়া আসেন। আবার 'ভক্তমাল, গ্রন্থের লেখক 
নিত্যানন্দকে মাধবেজু-শিষ্য বলিয়াছেন। চৈতন্যভাগবত”-কারও বলিতেছেন ১৯ যে বন্থ 
(১১) অ. ম.-মতে (পৃ. ৪৮) নামকরণ করেন অদ্বৈতপ্রজু, কিন্তু অন্ত কোথাও এই বিবরণের সমর্থন 
নাই। (১২) চৈ. ম. (জ.)--ন. প., পৃ ১১ (১৩) চৈ. ভা.--১৬, পৃ. ৪৩২ ভ. র--১১1৫৩১, ৫২২৪৬; 
জানকীনাথ পাল এই কাল গ্রহণ করিয়াছেন (নিতানন্দচরিত--১ম, খণ্ড, পৃ. ৫) (১৪) ন. খ._-পৃ. ১১ 
(১৫) "ম. বি.পৃ. ৭০ (১৬) ন. খ.-পৃ. ১১, ৫৪ (১৭) ৭ম. বি._পৃ. ৭* (১৮) পৃ. ২৪৩ (১৯) ১1৬, 
পৃ. ৪৩, ৪৫7 ২1৩, পৃ, ১১৭। 


রঃ চৈতন্য-পরিকর 


তীর্থ ভ্রমণেরপর নিত্যানন্দ প্রতীচীতে মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই- 
স্থলে ঈশ্বর-পুরী ব্রন্ধানন্দ-পুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রের অন্যান্য শিম্তের সহিত তাহার পরিচয় 
ঘটে। তারপর তিনি মথুরায় অবস্থান করিতে থাকেন এবং বিংশতিবর্ষব্যাপী তীর্থ- 
পরিক্রমার পর মথুরা-বৃন্দাবন হইতেই নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। 'ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা৷ 
বুদ্দাবন্দাসেরই অনুগামী হইয়াছেন। তবে তাহার গ্রন্থে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনাও আছে। 
নরহরি-চক্রবতী বলেন২০ যে বহুবিধ ভীর্থ পটনের পর নিত্যানন্দ পাুরপুরে বিঠঠলনাথ 
দর্শন করেন । সেই গ্রামে মাধব-পুবীর সতীর্থ এক নিরীহ ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
নিত্যানন্দ গৃহকর্তার ও মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সাধারণ গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট মন্ত্রদীক্ষা৷ লাভ 
করেন। ইহার পরেই লক্ষ্মীপতি দ্েহত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ ভ্রমণ করিতে করিতে 
প্রতীচী-তীর্থের সমীপে মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত মিলিত হন। মাধবেন্দ্রকেও তিনি গুরুরূপেই 
গ্রহণ করেন এবং মাধব-শিষ্য ঈশ্বর-পুবী প্রভৃতির সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। তারপর 
তিনি মথুরা হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। বিংশতিবর্ধ তীর্থপরিক্রমার পর তিনি শেষে 
বুদ্দাবন হইতেই নদীয়ায় আসেন। “অদ্বৈত প্রকাশ'মতে২৯ নিত্যানন্দ ব্রজধাম হইতে 
নবদ্ধীপে যাত্রা করেন। “নিত্যানন্দবংশবিস্তার”-গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন ঘে দিগবসন 
ও কুণগুলধারী পরিব্রাজক অবধৃত একবার জন্মভূমিতে আসিয়া এক বিভীষিকা-হ্থষ্টিকারী 
ভয়াবহ অজগর সর্পকে বশাভৃত করিবার পর উহাকে গর্ভের মধ্যে পুরিয়া স্বীয় কুণগুল চাপা 
দিয় রাখায় সেইস্থানের নাম কুগুলীতল! হইয়াছে। সম্ভবত তিনি নবদ্বীপ অভিমুখে 
আসিবার পথে জন্মভূমি হইয়া আসিয়াছিলেন। 

তাহা হইলে অধিকাংশ গ্রন্থ হইতে জ্ঞান! যাইতেছে যে নিত্যানন্দ মাধ্ব-সম্প্রদায়তুক্ত 
লক্ষ্মীপতি বা মাধবেন্দ্রের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।২২ '“ভক্তিরত্বাকরে'র বিস্তারিত 
বর্ণন। দেখিয়া মনে হয় যে লক্ষমীপতিই তাহার মন্ত্রগুরু ছিলেন; কিন্তু মাধবেন্দ্ের নিকট 
এতৎসন্বন্বীয় নানাবিধ শ্িক্ষালাভ কবায় নিতানন্দ তাহাকেও গুরুর মধাদা দান করিয়াছিলেন 
এবং তিনি মাধবেন্ত্র-শিষ্য হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিতও হইয়াছিলেন। তাহার সহিত 
ঈশ্বর-পুরীর সম্পর্ক সম্বন্ধেও একই কথা মনে হইতে পারে । সম্ভবত তাহার সহিত ইঈশ্বর- 
পুরীর সাক্ষাৎ ঘটার জন্যই জয়ানন্দাদি তাহাকে ঈশ্বর-পুরীর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া অভিহিত 
করিয়! থাকিবেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে মাধব- 
সম্প্রদায়ভূক্ত মাধবেন্দ্রাদি কাহারও নিকট নিত্যানন্দের এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটি সত্য নহে 
বলিয়াই কেহ তাহকে ঈশ্বর-পুরীর, কেহ বা ঈশ্বর-পুরীর গুরু মাধবেন্দ্রে, আবার কেহ বা 


(২০) ভ. র._৫।২২৬৩-_২৩৫৮ (২১) এবং বৈ. দ. -মতে (২২) একমাও। জয়ানন্দ (নথ. পৃ. ১১) 
বলেন যে ঈখরের-পুরী প্রয়াগে তাহাকে দীক্ষা-দান করেন । 


নিত্যানন্দ ৫৫ 


তাহাকে মাধবেন্্র-গুরু লম্দ্বীপতির শিষ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে প্রাচীনতম 
গ্রন্থের রচয়িতা বৃন্দাবনদাস স্বয়ং নিত্যানন্দের শিষ্য হইলেও তাহার বর্ণনা নি্রযোগ্য নহে। 
গ্রন্থকার জানাইয়াছেন২৩ যে গৌরাঙগ-জন্মকালে নিত্যানন্দ রাটদেশেই উপস্থিত ছিলেন । 
আবার গ্রন্থকার-মতে ৩২ বৎসর বয়সে২৪ (গৃহে ১২ বৎসর+ তীর্থভ্রমণে ২* বৎসর) গৌরাঙ্গের 
সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল এবং তৎপূর্বে গৌরচন্দ্র গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন 
ক।রয়াছেন। স্বতরাং এই সাক্ষাৎকার কিছুতেই ১৫০৫ শ্রীষটাবধের পু্ববর্তী হইতে পারে না। 
এবং তানুযায়ী নিত্যানন্দের জন্মকালও কিছুতেই ১৪৭৩ খ্রী্টাবের পৃববর্তী হওয়া সম্ভব নহে 
তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে নিত্যানন্দ (১৪৭৩+১২--) ১৪৮৫ গ্রীষ্টাব্ধে বা তাহারও 
পরে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন এবং বহু তীর্থ পরিভ্রমণান্তে মাধবেন্দ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
ঘটে। সুতরাং এ সাক্ষাৎকার অন্তত ১৪৮৬ খ্রী.-এর অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-আবিভার্বের পূর্বে 
নহে। এদিকে “চৈতন্তচরিতায়ত' ও “প্রেমবিলাস" ইত্যাদি২৫ গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা 
যায় যে মাধবেন্দরের বীলাচল-গমনপথে শাস্তিপুর-আগমনকালে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটে 
নাই, এবং “চৈতন্তচরি তামু ৮-কার স্পষ্টই জানইয়াছেন যে বৃন্দাবনে মাধবেন্্ কতৃক গোবিন্দ 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে তিনি বৃন্দাবন হইনে যাত্রা করিয়া শান্তিপুর-রেমুণা হইয়া 
নীলাচলে গমন করেন। স্তৃতরাং বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কাল অন্তপক্ষে ১৪৮৩ ্রী--এর পরবর্তী 
নহে। মাধবেন্দ্ের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়| থাকিলে তাহা আরও পুর্বে সম্ভব 
হইতে পারে । ১৪৮৩ প্ী.-এর পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্য সাক্ষাৎ ঘটিলে মাধবেন্দ্রে সহিত 
তাহার বুন্দীবনেই সাক্ষাৎ ঘটত এবং ১৪৮৩ শ্রী-এর পরবর্তা যেকোনও সময়ে নিত্যানন্দ 
কন্দাবনে পৌছাইলে গোবর্ধন পরিক্রমাকালে তিনি নিশ্চয়ই মাধবেন্তর-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 
গৌবিন্দ-বিগ্রহ দর্শন করিতেন । কিন্তু বুন্দাবনের শ্রন্থে নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্র-সাক্ষাৎকার 
এবং বুন্দাবন-ভ্রমণের বর্ণনা থাকা সত্বেও উপরোক্ত কোনও সম্ভাবনার বাম্পমাত্রও পরি- 
লক্ষিত হয় না । অথচ ১৪৮৩ খ্রী.-এর পূর্ববর্তী কোন সময়েও এই সাক্ষাৎ ব৷ দীক্ষাগ্রহণ 
অসম্ভব ছিল। কারণ, নিত্যানন্দ তখন ৪১০ বৎসরের বালকমাত্র। বুন্দাবনও বলিয়াছেন 
যে নিত্যানন্দ দ্বাদশ বশর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। 

£চৈতন্চরিতামূত' হইতে আমর, জানিতে পারি২৬ যে মহাপ্রভুর প্রথমবার নীলাচল- 
যাত্রাকালে তিনি সাক্ষীগোপাঁলে পৌছাইলে বয়োজোষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ নিত্যানন্দ সাক্ষী- 
গোপাল-বৃতীন্ত বর্ণনা করিয়া সকলকে তৃপ্ত করেন। নিত্যানন্দের সাক্ষীগোপাল-বৃতবাস্তজ্ঞান 
সম্বন্ধে লেখক জানাইঘ্বাছেন২৭ ঃ 


(২৩) চৈ. ভা._-১।৬, পৃ. ১১ (২5) এ.--১1৬, পৃ ৪৩ (২৫) অং প্র- (২৬) ২1৪-৫ (২ ৭) চৈ. চ. 
১২ পৃ. ১১৯ 


৫৬ | চৈতন্য-পরিকর 
নিত্যানন্দ গোসাঞ্ যবে তীর্ঘ ভ্রমিল] | 
সাক্ষীগোপাল দেখিবারে কটকে আইল! ॥ 

ইহা ছাড়াও লেখক নিতানন্দের "দক্ষিণের তীর্ঘপথ” অভিজ্ঞতা সন্বন্ধেও অন্যত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণের কথা গ্রন্থকার ভালভাবে 
জানিতেন। অথচ দেখা যায় যে রেমুণাতে মাধবেন্্রগোপীনাথ প্রসঙ্গ বর্ণনাকালে নিত্যানন্দের 
উপস্থিতি সত্বেও স্বয়ং মহাপ্রভূকেই বক্তা হইতে হইয়াছে এবং মহাপ্রভুর এতৎসন্ধন্বীয় জ্ঞানের 
উৎস সম্বন্ধে পাঠকের প্রশ্ন-নিরসনার্থে প্রভৃত বাস্তবদৃষ্টিম্পর্ন কৰি জানাইয়াছেন যে স্বয়ং 
ঈশ্বর-পুরীর নিকটই মহা প্র উক্ত বৃততাস্তট শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে মাধবেন্দ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ এবং অবস্থান ঘটিলে এইস্থলেও নিত্যানন্দই গল্পের বক্তা হইতেন, কিংবা অস্তত এই 
সম্বন্ধে তাহার পরিচয়ের কথা উল্লেখিত হইত। “চৈতন্য-ভাগবত”কারের প্রসিদ্ধ স্তাবক 
কষত্দাস-কবিরাজ “চৈতন্যভাগবত'-বর্ধিত প্রতিটি ঘটনার সম্বন্ধে বিশেষভাবেই অবগত 
ছিলেন এবং বৃন্দাবনের বর্ণনার কোনও প্রকার অশ্রন্ধ! না হয়, তজ্জন্ত তিনি আশ্চ্যজনক- 
ভাবেই সচেতন ছিলেন। সেইজন্য উভয়ের বর্ণনার অসামপ্রন্তমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে কৃফ- 
দাসের বর্ণনাকেই পরীক্ষিত সত্য বলিয়া ধরিতে হয়। তাহা না হইলে তিনি কদাচ 
বুদদাবনের বিরুদ্ধ বর্ণনা পরিবেশন করিতেন না। তাহাছাড়া, তৎকালে সত্যকে যাচাই 
করিয়া লইবার কিছুটা ক্ষমতা একমাত্র তাহারই ছিল। অন্যসকলেই বহু ক্ষেত্রে প্রভাবিত 
হইয়াছেন । বৃন্দাবনের বর্ণনার মধ্যে স্থান বিশেষে যথেষ্ট ধৈরচ্যুতি ঘটায় তাহাই একপ্রকার 
বিরুহ্ব-সিদ্ধাত্তের পথকে প্রশস্ত করিয়া দেয়। উক্ত ঘটনার বর্ণনাতেও দেখা! যায়২৮ যে 
নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ঘটলে স্বয়ং মাধবেন্দ্রই ঈশ্বর-পুরী ও ব্রদ্মানন্দ-পুরী প্রমুখ তাহার 
জ্ঞানী ও প্রবীণ সকল শিষ্যের সহিত বালকের পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার সহিত 
শাস্ত্র ও তত্বালোচনা করিলেন । উক্ত বিবরণাদির কথা চিন্তা করিয়া ১৪৮২-৮৩ গ্রী-এর 
পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তাঁ কোন সময়েই নিত্যানন্দের সহিত মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল 
বলির! সিদ্ধান্ত-কর! যায়না । লোচন, জয়ানন্দ, কবিকর্ণপুর এবং কষ্ণদাস-কবিরাজ কেহই 
বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন নাই । 

তবে নিত্যানন্দ ষে বৃন্দাবন হইতেই নবদ্বীপে আসেন তাহা৷ অধধার্থ না হইতে পারে । 
অবশ্ঠ নবন্ীপে আগমন-পথে তিনি কাশী হইয়াও আসিতে পারেন। বৃন্দাবন ও লোচন- 
দাস জানাইতেছেন যে তিনি লোকমুখে গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া নবন্ধীপ যাত্রা 


(২৮) চৈ. ভা-১৬, পৃ. 8৫: এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবন-বশিত মাধবেজ্্-অগ্বৈত সাক্ষাৎকার 
ঘটনা (চৈ. ভা.-518, পূ. ২৯৩-৯৪) পাঠ করিলে উভয় স্বানের বর্ণনার পার্ধকা বুঝিতে 
পারা বাইবে। 


নিত্যানন্দ ৫৭ 


করেন২৯। “প্রমবিলাস”-কারের মতে৩০ ঈশ্বর-পুরীই তাঁহাকে গৌরাঙ্গ-আবিাবের 
কথা জানাইয়া৷ নবহীপে যাইবার জন্থ নির্দেশ দিলে তিনি নবীপে পৌঁছান । প্ররুতপক্ষে, 
ঈশ্বর-পুরীও তৎপূর্বে নবদ্ধীপে আসিয়৷ গৌরাঙ্গ-প্রতিভার সহিত পরিচিত হইয়া যান। 
সুতরাং ঈশ্বর-পুরী-প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী যে নিত্যানন্দ নবদ্ধীপে আসেন তাহা সত্য হইতেও 
পারে। ইহা অন্থ গ্রন্থকারদিগের বর্ণনার বিরুদ্ধও নহে, অথচ জয়ানন্দের উক্তির সহিত 
ইহা অধিকাংশে মিলিয়া যাইতেছে । কোন কোন গ্রস্থেও১ দেখিতে পাওয়া যায় যে 
নিত্যানন্দপ্রভুর অর্বতীর্থাদি পরিক্রমার সঙ্গী ছিলেন উদ্ধারণ-দত্ত । পুেই যদি উদ্ধারণের 
সহিত নিত্যানন্দের সম্পর্ক ও যোগাযোগ ঘটিয়। থাকে তাহাহইলে উদ্ধারণের নিকট গৌরাঙ্গ- 
আবির্ভাবের সংবাদ-শ্রবণও সম্ভব হইতে পারে৩২ । 

নবদ্ীপে আসিয়া৩৩ নিত্যানন্ন নন্দন-আচার্ধের গৃহে উঠিলেন। বিশ্বসতর তখন গয়া 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ 
পাইয়াও৪ ভক্তবৃন্দসহ নন্দনের গৃহে হাজির হইলেন। দ্ঘুর্িত লোচন বারশীমদে মন্ত 
নিআনন্দ অবধৃতবেশে বসিয়া আছেন। তাহার বিরাট দেহ, 'কোটি স্থ্যসম কাস্তি, 
“ললাটে তিলক, “কণ্ঠে তুলসী কাষ্ঠের মালা”, “কটিতটে পীতবাস» “শিরে লটপটি পাগ, 
এবং “ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর ।, তিনি ভাবমদে প্রমত্ত এবং ধ্যানস্থখে পরিপূর্ণ 
রহিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। গৌরচন্দ্র তাহার ভাবোন্মত্ত অবস্থা 
দেখিয়! তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন ।"। “চৈতন্যমঙ্গল*-রচয়িতা৷ লিখিয়াছেন ৩৫ 

সবাই পাবে পাছে নিত্যানন্দ ফান্দে। 
এই কথা বলিলেন প্রভ্‌ গোরাটাদে ॥ 

কিন্তু যে-রহস্যময় উদার-চিত্ববৃত্বি মানুষকে আত্মপর-জ্ঞান তৃলাইয়। এক নিমেষে 


(২৭) চৈ. স.-মতে তিনি এক সন্র্যাসীর নিকট গৌরাঙ্গ-আবিরাব বার্ত। প্রাপ্ত হন । (৩০) ৭ম. বি., 
পৃ, ৭* ; তুচৈ ভা._-২)৪, পৃ. ১২১) তু চৈ' ম. (লো) ম" খ পৃ. ১১২ (৩১) অ.ম ; নি" বি. 
পৃ. ৪৫ 3 মুং বি.-১৪শ. বি, পৃ. ৯৫৪ (৩২) গো. বে. মতে (পৃ ৮৩১২৭) ; গৌর-নিতাই মিলনের পূবেই 
নিত্যানন্দ ঠাহার পিতৃসেবক শুভঙ্কর বা! শুভাউকে নবন্বীপে পাঠাইয়া গৌবাঙ্গের সহিত পত্র বিনিময় 
করিয়াছিলেন এবং তদমুযায়ী তিনি একদিন মহাসমারোহে শ্রীথগস্থ মুকুন্দদাসেব বাটী হইয়া! নবন্থীপে 
আসিয়া বালক গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হন ৷ কিন্তু এইরূপ বিবরণ অন্যানা সমস্ত গ্রন্থের মতবিকদ্ধ। 
(৩৩) ১৪৩* শক, জ্যষ্ঠমাস- নিত্যানন্দচরিত (২য়. খ., পৃ. ৫)--জাননকীনাথ পাল (৩৪) চৈ ম. (জ.)- 
মতে (ন. খ., পৃ. ৫৫) মুকুন্দ-ভারতী নামক এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গের নিকট নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ 
জ্ঞাপন করেন । চৈ. জা. ত. (পৃ. ত)-নামক পুথি-মতে নিত্যানন্দ মায়াপুরে আসিলে শ্রীবাস ও 
গৌরীদাসের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘ্টিলে তাহাদের সাহায্যে তাহার গৌরাঙ্গদর্শন ঘটে । (৩৫) 
চৈ. ম. (লো.)--ম. থ., পৃ. ১১৩ 


রি চৈততন্য-পরিকর 


অপরিচিতকেও আপনার করিয়। তুলে, সম্ভবত সেই মনোবৃত্তি বশত নিত্যানন্দও মূহুর্তের 
মধ্যে বিশ্বস্তরের বাহুবন্ধনে ধরা দিলেন। জক্ন্যাসী-প্রসঙ্গ বিশ্বস্তরকে আকর্ষণ করিত। 
বিশেষত, তাহার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতাও এমনিভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ! 
দশ্বর-পুরীর সহিত সম্পফিত অবধৃত-নিত্যানন্দের মধ্যেও সেই জ্যেষ্টভ্রাতার কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া 
তিনি নিত্যানন্দকে অগ্রজের সন্মন দান করিলেন। ফলে গৌড়ীয় বৈষণববুনের হৃদয়েও 
নিত্যানন্দের মযাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ গল । 

এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, -অবধৃশ-নামক ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়৷ উঠ] 
দুঃসাধ্য । শশ্রীনিত্যানন্দ-চরিতে”র মহা-ভাষ্যকার রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় একবিংশতি- 
পৃষ্টা সমস্থিত “অবধূৃত শ্রীনি হাইচাদ-নামক একটি পরিচ্ছেদের৩৬ প্রথম হইতে শেষ পথস্ত এই 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াও অবধৃত “নিত্যানন্দ যে কি বস্ত' তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন 
নাই। এমন কি অবধৃতদিগের নানা প্রকার শ্রেণী ও নানাবিধ কার্যকলাপের শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
উখাপিত করিয়াও তিনি নিত্যানন্দ ব। তাহার কর্মবিধিকে কোনও শ্রেণীভুক্ত করিতে 
পারেন নাই। তদ্বণিত গ্রন্থের সারমর্ম এই যে শাস্ত্রও নিত্যানন্দ-শাসিত হইতে 
পারে, কিন্তু নিত্যানন্দের বিধি-নিয়ামক অবধৃত্ত্ব আপনাতেই আপনি পুর্ণ একটি 
স্বতন্ত্র শ্রেণীবিশেষ । 

যাহা হউক, অবধৃত-নিত্যানন্দের নবন্বীপাগমনকালে অধৈতপ্রভু কিন্তু উপস্থিত 
ছিলেন না। সুতরাং তাহার সহিত তখন নিত্যানন্দের পরিচয় ঘটিয়া ্ না। 

'চিজ্মাভগবত'-কার জানাইয়াছেন যে উক্ত ঘটনার পর প্রতু-বিশ্বস্তর নিত্যানন্দকে 
ব্যাস-পৃজার নির্দেশ দান করেন।৩৭ এইরূপ করিবার কারণ বুঝা যায় না। কিন্ত এই 
প্রসঙ্গে তিনি নিত্যানন্দের মত জিজ্ঞাস! করিলে শ্রীবাসকে নির্দেশ করিয়া 

1 _ হাসি বোলে নিত্যানন্দ “শুন বিশ্বস্তর |. 

বযাসপুজা এই মোর বামনের ঘর |” 

গাম সি স্তর শীবাস-পণ্ডিতের উপর ব্যাসপুঞ্জার ভার দিয়া নিত্যানন্দ 


পপ সপ 
আজ 





অনুপস্থিতিতে তাহার নিকট সমন্তই ও মনে হইতে লাগিল। অহ্বৈতের 
উদ্দেশে তিনি বারংবার 'নাঢ়া নাঢ়া বলিয়া আকুল হইলেন। এদিকে নিত্যানন্দও 
ভাবাবিষ্ট হইয়া ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগস্বর । বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল 
সর্ব কলেবর ॥ পরদিনই ব্যাসপুজা। সেদিনের মত তক্তবৃন্দ স্স্থ গৃহে-প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। শ্রীবাস-গৃহেই নিত্যানন্দের অধিষ্টান হইয়া গেল। 

৮৬ পৃ. ১১১ ১৩১ (৩৭) ২1৫, পু. ১২২; ব্যানপুজা ও অদ্বৈতমিলন প্রসঙ্গ ছইটি চৈতন্যভাগবত 
(২।৫,৬) হইতে গৃহীত হইয়াছে । 


নিত্যানন্দ ৫৯ 


শ্ীবাস-গৃহে নিত্যানন্দ রাত্রিযাপন করিলেন। নিত্যানন্দ-জীবনে ইহা একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ রজনী। এই রজনীতেই তাহার জীবনের একটি বিরাট পরিবর্তন 
সংসাধিত হয়। তাহার জন্যাস-জীবনের একমাত্র নির্ভর যে দণ্ু-কমগুলু, এক বিরাট 
ও নিদারুণ অন্তধিপ্রবের ফলে তিনি সেইগুলি ভাডিয়া ফেলিলেন। বুন্দাবনদাস 
জানাইয়াছেন যে প্রভাতে উঠিয়৷ রামাই-পণ্ডিত সমস্ত দেঁণিয়া আীবাসের সহিত 
ুক্তিপূর্বক তদ্দগ্ডেই গৌরাঙ্গের নিকট সেই সংবাদ লইয়া গেলে গৌরাঙ্গ ছুটিয়া 
আঙিলেন। নিত্যানন্দ তখন যেন বাহজ্ঞান হারাইরাছেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে লইয়া 
গঙ্গাশ্নানে গেলেন। কিন্তু কী যেন এক অন্তধিপ্রবের প্রভাবে নিত্যানন্দ তখন 
একেবারে অগপ্ররুতিস্থ। জীবনের প্রতিই যেন তাহার মায়া-মমতা টুটিয়৷ গিয়াছে। 
তাই তিনি “কৃম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়। বিশ্বস্তর কোনপ্রকারে তাহাকে 
আনিয়া ব্যাসপূজায় বসাইলেন। ব্যাসপূজার আচার্য শ্রীবাস-প্ডিত নিত্যানন্দকে 
জানাইলেন যে তাহাকেই স্বহন্তে মাল্যদান করিতে হইবে, এবং ব্যাসদেবকে তুষ্ট 
করিতে পারিলেই সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু নিত্যানন্দ কিছুতেই মাল্যদান 
করিতে চাহিলেন না। 

যত শুনে নিত্যানন্দ কহে হয় হয়। 
কিসের বচন পাঠ প্রবোধ না লয় ॥ 

মাল্য হস্তে তিনি এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। শেষে গৌরাঙ্গের উপর দৃষ্টি পড়িলে 
তাহার নয়নঘয় ঝলসিয়া গেল। এমন দিব্যচ্ছটা মানুষে তো সম্ভব নহে !৩৮ 
তাহার বিবেক বুদ্ধি স্তম্তিত হইল। তিনি মুছিত হইলেন। মুছাভঙ্গ হইলে 
গৌরাঙ্গের আদেশানুক্রমে ব্যাসপৃজা সম্পর হইল । 

কিন্তু অদ্বৈতবিরহে গৌরাঙ্গের অন্তঃকরণে যেন একটি বেদনা! লাগিয়৷ রহিল। 
“চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী*-গ্রস্থে লিখিত হইয়্াছেও৯ ষে অদ্বৈতপ্রভূ সেই সময় শাস্তি- 
পুরে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই “স কারণে আইল ব্যাপক নিত্যানন্দ | 
তাই বোধকরি নিত্যানন্দকে প্রীধান্ত দিয়া গৌরাঙ্গ যে “সন্থীর্তনরঙ্গে বিভোর হইলেন, 
এ সংবাদ গুরু অছৈতের নিকট জ্ঞাপন না করা পধন্ত তিনি যেন স্বস্তির নিংশ্বাস 
ফেলিতে পারিলেন না। অধৈতপ্রভুর নিকট “নির্জনে, সেই সংবাদ জানাইবার জন্য 
তিনি অচিরেই রামাই-পগ্ডিতকে শাস্তিপুরে পাঠাইয়া সন্ত্রীক অদ্বৈতাচাথকে নব্ধীপে 


(৩৮) চৈ. ভা. (২1৫, পৃ- ১২৯-২৫) মতেখ্টুএই সময় নিত্যানন্দ ষড়ভুজ-মুতি দশন করেন । চৈ. চ.তে 
(১1১৭, পৃ. ৭১) ইহার সমর্থন পাওয়] যায় । চৈ. ম. (লো-)-মতে (ম. থ., পৃ. ২১৪) বিশ্বস্তর প্রথমে 
চতুর্ভুজ-মুতি ও পরে বড়ভূজ মতি প্রদশন করেন । (৩৯) ২য়, অঙ্ক, পৃ. ৫৫। 


টিং চৈতন্য-পরিকর 


'আনাইলেন। অদ্বৈত আসিয়া দেখিলেন যে সাঙ্গোপাঙ্গ গৌরচন্দ্র তখন শ্রীবাসালয়ে বিষণু- 
খট্রায় সমাসীন; ভক্তবুন্দ তাহার সেবারত, নিত্যানন্দও ছত্রধররূপে সন্নিকটে দণ্ডায়মান । 

বুন্দাবনদাস তাহার ইষ্দ্দেব”০ নিত্যানন্দের আজ্ঞাতেই৪১ “ঠৈতন্তভাগবত' 
রচনা করেন এবং তিনি নিত্যানন্দের “প্রীত্যর্থেই তদ্বনিত সড়ভূজদর্শনা্দি বিষয়ের 
বিবরণ দিয়াছেন।২ স্ৃতরাঁং গুরুর গুণবর্ণনা সস্বন্ধে তাঁহার বৈষ্বোচিত অত্যুক্তির 
মধ্যে যদিও বা সন্দেহের অবকাশ থাকে, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে খাটি বাস্তব 
ঘটনাবলীর সম্বন্ধে তাহার বিবরণ নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণে প্ররত্যক্ষদর্শার বিবরণ- 
সদৃশ মধাদা লাভ করিতে পারে। তাহার মস্তব্যগুলিকে না গ্রহণ করা যাইতে পারে, 
কিন্তু তদ্বধিত মূল ঘটনাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয়, 
যে-নিত্যানন্দের আগমন- ও প্রকাশাদি-সংবাদ “নির্জনে অছৈতকে জানাইবার জন্য 
গৌরচন্র রামাইকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সেই-নিত্যানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে 
উভয়ের ( অদ্বৈত-নিতাইর ) মধ্যে যে কিরূপে ভাবের আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল, 
তাহার বিবরণ বৃন্দাবন লিপিবন্ধ করেন নাই। 

নিত্যানন্দ শ্রীবাস-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। আচার্কে তিনি “বাপ, 
সম্বোধন করিতেন এবং আচার্ংও তাহাকে পুত্রবৎ ন্নেহ করিতেন। তাহার এই 
ন্নেহের প্রতি ছিল অকল্পনীয় । “মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে' এবং তিনি 
যদি শ্রীবাসের “জাতি প্রাণ ধন” সমস্তই বিনষ্ট করেন, তথাপি নিত্যানন্দের প্রতি 
বিশ্বাস অটুট রাধিতে হইবে,_ইহাই ছিল শ্রীবাসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ।৪৩ অথচ 
একদিন ভ্রমণকালে স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রতৃ বলরামের ভাবাবেশে৪৪ এক ম্যাপের গৃহে 
উঠিতে চাহিলে এই শ্রীবাস-পণ্ডিতই তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য জানাইয়াছিলেন যে 
গৌরাঙ্গ যদি মদ্কপের গৃহে গিয়া উঠেন তাহা হইলে তিনি ভশ্রাণাস) গঙ্গাগ্ে 
প্রাণ বিসর্জন করিবেন। 

যাহ। হউক, তখন নিত্যানন্দের পূর্ণ যৌবন। কিন্তু তাহর সর্ব-কলেবর হইতে নিরম্তর 
একটি বাল্যভাব শ্ফুরিত হইত এবং তাহার কাজকর্ষের মধ্যে একটি অনাড়ম্বর ওঁদাধ ও 
বালসুলভ চপলত। পরিলক্ষিত হইত। শ্রীবাস-পত্বী মালিনী তাহাকে কাছে বসাইয়! না 
ধাওয়াইলে নিত্যানন্দ “আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।৪৫ এবং স্পর্শমাত্রেই 
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নিত্যানন্দ ৬৯ 


মালিনীর “অচিন্ত্য শক্তি-জাত স্বতঃস্ফুর্ত স্তন্রসপানে তিনি অকুঃ তৃপ্তিলাভ করিতেন ।৪৬ 
এমন কি আচার্ষ-দম্পতীর লালন-সমাদর লাভ করিয়া তিনি এক এক সময় অনেক লোক- 
বিগহি্তি কর্মও করিয়া! ফেলিতেন। তাহার এইরূপ ভাবভোলা অবস্থা দেখিয়। স্বয়ং 
গৌরাঙ্গকেও হস্তক্ষেপ করিতে হুইয়াছিল। তিনি একদিন তাহাকে স্পষ্টই জানাইলেন,৪৭ 
“চঞ্চলতা না করিবা শ্ীবাসের ঘরে ।” নিত্যানন্দ তখন বিষ্ুনাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন ঃ 
আমার চাঞ্চল্য তুমি কভ্‌, না পাইব!। 
আপনার মত তুমি কারো! ন! বাসিবা ॥। 
বিশ্বস্তর নিত্যানন্দের এই প্রকার আত্মপ্রত্যয়াত্মক নিভীক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন । 
শেষে তিনি বখন বলিলেন যে নিত্যানন্দের অর-নিক্ষেপা্দি অপকীন্তি তাহার উন্মাদ ও 
চঞ্চলভাবের পরিচায়ক এবং সেইজন্যই বিশ্বস্তর তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতেছেন, তখন 
হাসি বোলে নিত্যানন্দ “বড় ভাল ভাল । 
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবে সর্বকাল ॥ 
নিশ্চয় বলিল। তুমি-_-আমি ত চঞ্চল |1” 
অসংযতবাক্‌ সরল বালকের মত তিনি স্বীয় পরিহিত বস্ত্র মন্তকে জড়াইয়! লাফ দিতে 
লাগিলেন । গৃহস্থের বাড়ীতে এইরূপ কর্ম অবিধেয় বলিয়া বিশ্বস্তর তখন তাহাকে 
নানাভাবে বুঝাইয়৷ বস্ত্র পরিধান করাইলেন। অন্যের কথার প্রতি নিত্যানন্দের ভ্রক্ষেপ- 
মাত্র না থাকিলেও “চৈতন্যবচন”কে তিনি “অঙ্কুশ'-সদূশ মনে করিতেন। তিনি নিজেকে 
সংযত করিলেন । 
নিত্যানন্দের সন্ন্যাসধর্ম এবং একটি উলঙ্গ সারল্য ও বাহ্ানিরপেক্ষ নিভীঁক আচরণ 
তাহাকে বিশ্বস্তরের নিকট শ্রদ্ধেয় করিয়াছিল, সেই কারণে এবং তাহার দ্বারা বিশ্বরূপের 
শূন্য স্থান অনেকটা পূরণ হওয়ায় শচীদেবীর হৃদয়ও প্রেমোছেল হইয়াছিল। তিনি ব্যাস- 
পূজার দিনেই বিশ্বস্তরের পার্থে সদৃশ বলিষ্ঠ যুবকটিকে দেখিয়া! উভয়কে 'ছুইজন মোর 
পুত্র-রূপে কল্পনা করিয়া লন।১৮ তারপর, যে-ধরনের উদার-ওঁদাসীন্ত ও বালম্মুলভ 
চাপল্য.ে অতি সহজেই ভালবাসিয়া ফেলিবার প্রবণত। নারীর একটি চিরন্তন প্রকৃতি, নিত্যা- 
নন্দের সেই প্রকার আচরণই ক্রমে শচীদেবীর হৃদয়কে শ্নেহাভিষিক্ত করে এবং তাহাকে নিকটে 
রাখিয়া, উপদেশাদি দান করিয়া, বিশ্বস্তরের সহিত ননাবিধ অব্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করাইয়। 
তাহার মেই রুদ্ধ হৃদয়াবেগ যেন বহিংপ্রকাশের পথ খুঁজিতে থাকে । তিনি মিত্যানন্দের 
মমস্ত আবদার-অত্যাচারও নিধিবাদে সহা করিতে লাগিলেন । এই সময় একদিন বিশ্বস্ত 
গৃহে বসিয়া আছেন ।' বিষুগ্রপ্রয়া তাহাকে আন্বল যোগাইতেছেন, হঠাৎ নিত্যানন্দ কোথা 
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৬২ চৈতন্ত-পরিকর 


হইতে আসিয়৷ একেবারে “বাল্যভাবে দিগন্বর হৈলা, দাগ্ডাইয়া”।৪৯ গোঁরাঙ্গ তাহাকে এবন্িধ 
আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে “নিত্যানন্দ “হয় হয় করয়ে উত্তর।” গৌরাঙ্গ এক 
কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আর এক উত্তর দিতে থাকেন । গৌরচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া 
বলিলেন, “এক এড়ি কহ কেনে আর?” কিন্তু নিতাই তখন কাগুজ্ঞান হারাইয়াছেন। 
গৌরাঙ্গ তাহাকে ধরিয়া! বস্ত্র পরিধান করাইলেন। কিন্তু শচীমাতা সমন্তই নিবিবাদে হা 
করিলেন এবং “কাহারে না কহে আই পুত্র স্নেহ করে।, নিত্যানন্দ সম্থিৎ পাইতেই শচী- 
প্রদত্ত সন্দেশ খাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। 

নিত্যানন্দ কখনও কৃষ্ণান্রাগা, কখনও বা বিশ্বস্তর-প্রেমে বিভোর, এবং কখনও বাল্য- 
ভাবে স্তন্ত পান করিয়া ভাবাবিষ্ট, হইতেন কখনও ব৷ দিগম্বর হইয়। নৃত্য করিতেন, কখনও বা 
আবার অব-ব্যপ্রনাদি ছডাইয়া ল্ড ভণ্ড করিতেন। অবধূত জীবনের দণ্ড ও কমগুলু ভাঙিয়া 
তিনি গৃহবাসী হইয়াছিলেন, অথচ গৃহী-জীবনের মর্ধাদা রক্ষা করেন নাই। কৃষ্ণভাবৈকরসচিত্ত 
গৌরাঙ্গ বা চৈতন্মহাপ্রভৃ সর্বপ্রকার বাহজ্ঞানরহিত উম্মাদ-অবস্থা গ্রাপ্ত হইয়াও কোনদিন 
অন্তের অনিষ্টজনক বা সমাজ-বিগহিত কোনও কার্ধ করেন শাই। অথচ নিত্যানন্দ পুনঃ পুনঃ 
এইরূপ করিতে থাকায় তাহার সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহাকুল হইলেন। কিন্তু তাহার 
এইরূপ আচরণকে (প্রেমোন্মত্ততার লক্ষণমাত্র বলিয়াই বুন্দাবনদাস বার বার উল্লেখ 
করিয়াছেন। কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, “চৈতন্তভাগবত” ইতিহাস নয়, পুরা-কাব্য 
বা জীবনচরিতও নয়। ইহা চৈতন্যপুরাণ এই পুরাণের ব্যাসদেব বুন্দাবনদাস।” তিনি 
বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ-গোম্বামী উভয়কেই গগৌর-নিত্যানন্দলীলার বেদব্যাসঘয়' আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন।৫০ একথা সত্য যে “চৈতন্যচরিতামৃত" রচনার পূর্ব পযন্ত বৃন্দাবনদাসই 
ছিলেন চৈতন্যলীলার “বেদব্যাস”। কিন্তু প্ররুতপক্ষে, সর্বকালের বিচারে তিনিই হয়ত 
নিত্যানন্দ-লীলার বাল্মীকি। অবশ্য তিনি যে ভক্ত-সমাজের মধ্যে চৈতন্যলীল। ও নিত্যানন্দ- 
স্বরূপ প্রচারার্থ জনপ্রিয় ভাষায় গ্রস্থ-রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মূল প্রেবণ! আসিয়াছিল স্বয়ং 
নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট হইতেই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে তাহার স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া 
কিছুই ছিল না, যেন কাষ্টপুত্তলিকাকে সহজে নাচান হইয়াছে।৫১ ইহা যে বুন্দাবনদাসের 
বৈষবোচিত দৈন্যোক্তি, সে সন্বদ্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিনয়োক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা-প্রতিষ্ঠিত 
নহে। স্থতরাং আলোচ্য লীলাকালে নিত্যানন্দ-স্বায়ে ভারসাম্যের অভাব দেখা দিলেও 
তাঁহার পরবর্তা-কালের প্ররুতিস্থ ও বলিষ্ঠ অবস্থায় কথিত বিবরণগুলি প্রাণিধানযোগ্য। 
বৃন্াবনদাসের অভিমতগুলি সেই বিবরণ ও উপদেশাদির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহা 


৫৪৯) ধ--২।১১ পৃ" ১৬২-৬৩ (৫০) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (৫ম. ও ৬৪ থ)_পৃ.৯২। (৫১) চৈ. 


ভা.--১।১২, পৃ. ৯১ 


নিত্যানন্ন ৬৩ 


বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু সমস্ত বিরুদ্ধমতাবলম্বীর মতের কঠোর 
সমালোচনা করিয়া নিত্যানন্দের উক্ত রূপ মব্যবস্থিতচি্ততা ও রহস্যময় কাধকলাপের 
সম্বন্ধে বৃন্দাবন লিখিয়াছেন £৫২ 
এত পরিহারেও যে পাগী নিন্দা করে। 
তবে লাখি মারে? তার শিরের উপরে ॥। 
এবং তারপর চৈতন্যের ভাবে মত্ত নিত্যানন্দ রায় । 


এক শুনে আর কহে হাসিয়। বেড়ায় ॥। 

তাহার এই সমস্ত মন্তব্কে পরবর্তী-গ্রস্থকার-গণ ও পরবর্তা বৈষ্ণবসমাজ নিথিচারে 
ও সঙ্রদ্ধচিত্তে মানিয়! আসিয়াছেন। 

সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি বিশ্বস্তরের দুবার আকধণ ছিল। অবধৃতবেশী নিত্যানন্দের 
মধ্যে তিনি সেই অভীগ্সিত ভবিষ্যৎজীবনের উজ্জ্বল দিকটির সম্ভাবনাময় আভাস দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। সুতরাং প্রথম দর্শনেই অবধূতবেশী নিত্যানন্দ বিশ্বস্তরের জোোষ্ঠভ্রাতা 
সর্যাসী-বিশ্বরূপের যে শূন্য স্থানটিতে আসিয়! 'অধিষ্িত হইলেন, সেই স্থানেই তিনি গৌরাঙ্গ- 
প্রভুর অচল নিষ্ঠাও প্রেম-পৃত সিংহাসনে নিরাপদ হইয়া রহিলেন। শত বড়বঞ্ধাও 
তাহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিল না। বৈষ্ণবসমাজে এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী আর 
কেহ হইতে পারেন নাই। চৈতন্য কতৃক বিশ্বরূপের মৃত্যুসংবাদ প্রার্থির পুব পথন্ত 
সেই অদ্ধা-সম্মনের মধ্যে যেন কোন বিরতিই ছিল না। গোৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার মধ্যে 
তাই দেখা যায় নিত্যানন্দের প্রতি সেই শ্রদ্ধা সমভাবেই বধিত হইয়াছে । নিত্যানন্দের 
প্রতি শ্রীবাস-পণ্ডিতের শ্রদ্ধা! দেখিয়া তিনি শ্রীবাসকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন ।৫৩ পার্ো- 
পবিষ্ট নিত্যানন্দকে প্রণাম ন| করিয়া কেবল তাহাকেই প্রণাম করিবার জন্য তিনি 
মুবারিকে ভত্সনা করিয়। নিত্যানন্দের মান বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।৫৪ আবার চন্দ্রশেখর- 
'াচাধের গৃহে গৌরাঙ্গের অঙ্কবিধানে নৃত্যকালেও নিত্যানন্দ বড়াইবুড়িরপে নিধারিত 
হইয়াছিলেন।*৫ শ্রীবাস-গৃহে কৃষণ-জন্মোখসবকালে,*৬ গৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলাপ্রকাশ,* 
বনভোজনলীলা৫৮ ও রাসরস বিলাস-কালে৫৯ সর্বদাই নিত্যানন্দ বিশেষ স্থান অধিকার 
করিতে পারিয়াছিলেন। কাজীদলন৬০ বা নগর-সংকীর্তনাদদি বিখ্যাত ঘটনাবলীর মধ্যেও 
তাহার স্থান ছিল। এমনকি .গীরীদাস-পণ্ডিতের গৃহে যে গৌর-নিতাই-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, নরহরি-চক্রবর্তা বলেন যে সেই ঘটনাতেও গৌরাঙ্গপ্রভূর সমথন ছিল ।৬১ 


(৫২) -_২1১১, পৃ. ১৬২ (৫৩) ই-২1৮, পৃ. ১৩৭ (৫8) ভ র.--১২।২৯৩৬ (৫৫) চৈ, ভা ২1১৮, 
পৃ. ১৮৮ ) চৈ. নী._৩।১১ (৫৬ ৫৯) ভ. র._-১২1৩১৫৪, ৩১৭৯, ৩২১৭, ৩২৪৮, ৩৩৫০ (৬৭) চৈ. ভা. 
২1১৩, পৃ ২১৭ 7 চৈ. চ.--১1১৭, পৃ. ৭8৬১) ভ+ র._-91৩৪৭ ) অং প্র--২*শ- অত পৃ ৯৯? তু 
শ্রীচৈ. চ._-৪1৯১৪1১২-১৫। 


৬৪ চৈতন্-পরিকর 


গৌরাঙ্গ যখন ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়! তদন্থরূপ লীলায় প্রবৃত্ত হইতেন, নিত্যানন্দ 
তধন গদাধরাদির মত তাহার সন্নিকটে আসিয়া সেবা-পরিচর্ধায় রত থাকিতেন। গদাধর 
তাম্বল ষোগাইতেন এবং নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়া (াড়াইতেন।৬২ নৃত্য-কীর্তনাদির সময় 
বলিষ্ঠ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের নিকট থাকিয়া তাহাকে পতনার্দি অপ্রত্যাশিত বিপদ হইতে 
সর্বদা রক্ষা করিয়া চলিতেন।৬৩ তিনি ছিলেন প্রকৃতই বুদ্ধিমান এবং সমন্ত 
অবস্থার সহিত মানাইয়। চলিবার বুদ্ধি, ধৈযষ ও নমনীয় ওঁদাধ যেন তাঁহার সহজাত 
ছিল। তিনি গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার অনেক পরবতিকালে আসিয়া যুক্ত হইলেও, অতি 
অল্পকালের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে গৌরাঙ্গ-পার্যদবুন্দের মধ্যে একরকম সর্বশ্রেষ্ঠ আসন 
দখল কবিক্বা বসিলেন। 
নিত্যানন্দমহিম1 জন্বন্ধে বৃন্দাবনদাস একটি গল্প বলিয়াছেন।৬৪ চৈতত্যাচরিতামুত- 
মহাকাব্য লিখিত হইয়াছে৬৫ যে একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যনন্দকে একটি নির্মল বসন 
গ্রহণ করিতে বলিলে নিত্যানন্দ একখানি বহিবাস গ্রহণ পূর্বক কমলাক্ষ (অদ্বৈত) ব্যতীত 
অন্তান্ত ভক্তবৃন্বকে সেই বস্ত্র প্রদান করেন এবং ভক্তবুন্দও অভিবাদন-পুর্বক তাহা গ্রহণ 
করিস্বা যথানিয়মে গঙ্গাজলে স্নান ও পুজার্দি-কাষ সমাধা করেন। বুন্দাবনদাস “চৈতন্য- 
ভাগবতে, ঘটনাটিকে এইভাবে বলিতেছেন £₹_একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের নিকট 
তাহার একটি কৌপীন প্রার্থনা করিলেন ঃ 
দেহ-_ইহা বড় ইচ্ছ। আছয়ে আমার ! 
নিত্যানন্দ কৌপীন দিলে তিনি সেই কৌপীনখানি অসংখ্য খণ্ড করিয়। ছি'ডিলেন এবং 
বৈষ্ণবদ্দিগের সকলকে এক এক খণ্ড মাথায় বাধিতে নিদেশ দিয়া বলিলেন £ 
অন্যের কি দায় ইহা। বাছে যোগেশ্বরে | 
ভক্তবুন্দ নিশি মীন্ত করিলে শেষে গৌরাঙ্গ বলিলেন 
মহাযত্বে ইহা পুজা কর গিয়া ঘরে ॥ 
কিন্ত যে বিশেষ কারণে নিত/ানন্দ সর্বজ্বনমান্য হইয়াছিলেন, তাহ হইল তাহার জগাই- 
মাধাই উদ্ধার বৃত্তান্ত। গৌরাঙ্গ কতৃক আদিষ্ট হইয়! কৃষ্ণনাম প্রচারার্থ একবার হরিদাস 
ও নিত্যানন্দ পথে পথে নাম বিতরণ করিয়া বেড়াইতে থাকিলে হঠাৎ একদিন জগাই- 
মাধাই৬ নামক অতি পাষগু ব্রাঙ্গণ ভ্রাতৃছয়ের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। 
“গোমাংস ভক্ষণ, ডাকাচুরি, পরগৃহদাহ' মদ্যপান ও নারী-নির্ধাতন প্রভৃতি এমন কোনও 
অপকর্ম ছিল না, যাহা! তাহাদের পক্ষে গঠিত বিবেচিত হইত। সেই মহালম্পট দুই 
মছ্পকে দেখিয়া! নিত্যানন্দের হ্বদয় মমতা ও সহান্ভূতিতে ভরিয়া যায়, তিনি স্থির 
(৬২) চৈ. ভা- ২1১০, পৃ ১৫২) ২২২, পৃ. ২০৯) গো. লী,__পৃ-৩৬ (৬৩) চৈ. ভা,.--২।২৩, পূ. 
৯১২১ (ভে. নি -_- ২র ক পৃ -২৬) ডে৪) চৈ ভা--- ২১২, পৃ ১৬৪ (৬৫) ৭1৫৫-৫৭ 1 * 


নিত]ানন্ন ৬৫ 


করিলেন পাবও ভ্রাতৃদ্ধয়কে৬১ কৃষ্ণনাম দিয় উদ্ধার করিবেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের মুখে 
কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাহারা উগ্রমুত্তি ধারণ করিয়া! ছুটিয়া আপিলে নিত্যানন্দ এবং হরিদাস 
বহুদূরে ছুটিয়া পলাইয়। তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। 
অহৈতুকী করণ প্রদর্শনের জন্য এতবড বিপজ্জনক কর্ম করিতে যাওয়ায় নিত্যানন্দের 
প্রতি হরিদাস সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া পথিমধ্যে নিত্যানন্দের নানাবিধ 
সর্ণলতা, এবং এমনকি, তজ্জন্য সাবধান করিতে গেলে অদ্বৈ ত-বিশ্বস্তরের প্রতিও তাচ্ছিল্য- 
হ্ুচক তুর্বাক্য-প্রয়েগ, সংযতচিত্ত হরিদাসের চিত্তকে ভাবাত্রান্ত করিল। সমস্ত শুনিয়া 
মদ্বৈত প্রভু বিরক্ত হইলেন। গৌরাঙ্গ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন যে সেই ছুই পাপাশয়কে 
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা ।” কিন্তু নিত্যানন্দের হৃদঘ দয়ার্র হইয়াছিল। তিনি 
তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট বারবার আবেদন জানাইলেন । 
কিছুদিন পরে জগাই-মাধাই গৌরাঙ্গের গৃহ-সন্নিকটস্থ গর্গার ঘাটে আড্ডা গাড়িলেন। 
একদিন রাত্রিকালে নিত্যানন্দ সেই পথ দিয়! আসিতেছিলেন। দুই ভাই আসিয়া তাহাকে 
ধরিলেন এবং মুহূর্তেই মাধাই “মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া। নিত্যানন্দের মস্তক 
ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল । কিন্ত তিনি সমব্ত যাতন! সহ্য করিয়াও বলিলেন৬* ঃ 
মেরেছিস মেরেছিস তোর। তাতে ক্ষতি নাই। 
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥। 
এদিকে সংবাদ পাওয়া মাত্র গৌরাঙ্গ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভক্তগণসহ ছুটিয়া আসিলেন। কিন্ত 


নিত্যানন্দ অক্সানবদনে জানাইলেন ঃ 
মাধাই মারিতে প্রভু ! রাখিলে জগাই । 


দৈবে সে পড়িল রক্ত ছুঃখ নাহি পাই ॥ 
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু ! এ ছুই শবীর । 
কিছু ছুঃংখ নাহি মোর তুমি হও স্থির ॥ 

নিত্যানন্দ-হৃদয়ের ওুঁদাধ গৌরাঙ্গ হৃদয়কে বিচলিত করিল । তিনি জগাইকে প্রেমালিঙ্গন 
দান করিলেন,৬৮ মাধাই তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে ছূটিয়া গিয়া গৌরাঙ্গ-চরণে পতিত 
হইলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে নিত্যানন্দের তুষ্টি সাধনের উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্ত 
সমস্ত অঙ্গ-যন্ত্রণ। ভুলিয়! নিত্যানন্দ পুনরায় বলিলেন ঃ 

কোন জন্গে থাকে বদি আমার সুকৃত । 
সব দিলু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত ॥ 

৬৬)  স্রীবাসরিতের গ্রন্থকার লিখিতেছেন (পৃ. ১৯*), “জগাই ও মাধাই ছুইজন নবস্বীপের 
কোটাল ব! রক্ষক ছিলেন। কাজির ক্ষমতার নীচেই তাহাদের ক্ষমতা ছিল ।”--গ্রস্থকার কোনও 
পূর্বনৃত্রের উল্লেখ করেন নাই । (৬৭) চৈ. , (লো.)-_ম. খ., পৃ. ১২২ (৬৮) চৈ. ভা.-মতে (২1১৩, 
পৃ. ১৭*) এই* সময়ে জগাইর চতুরভূজ-সুতি দর্শন ঘটে । 


€ 


৬৬ চৈতন্-পরিকর 


ভক্তগণের আনন্ব-সংকীর্তনে চতুর্দিকে কোলাহল পড়িয়া গেল। জগাই মাধাই সমস্ত 
পাপকর্ম হইতে বিরত হইয়া পরম ভক্তে পরিণত হইলেন। একটি অসাধ্য সাধন হইয়া 
গেল। নিত্যানন্দের যশোমহিমায় গ্রামাঞ্চল পর্িপুরিত হইল এবং ভত্তবুন্দের হৃদয়ে 
তাহার আসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইল । কিছুদিন পরে মাধাই গরায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
আগ্রহ প্রকাশ করিলে নিতাননা তাহাকে গঞ্গাঘাট কজ্ভিত করিবার উপদেশ দিলেন । 
মাধাই ঘাট প্রস্তুত করিয়। হাব পুব প।পেব ক্ষালন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন 1৬৯ 
উক্ত ঘটনার পর গৌর নিাইর মধ্যে যেন একটি অবিচ্ছেছা সঙ্গন্ধ স্থাপিত 

হইল । নিত্যানন্দ আবধা গৌরাঙ্গেব পার্থে থাকিয়া -াহার উদ্দেশ্গ্ুলি সিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । তিনি শক্তিমান ছিলেন । গৌরাঙ্গের সভিত 'আশটিয়া উঠা শীহার ছ্ারাই 
সম্ভব ছিল। একদিন ভখৈহচ[যের কথায় আহ ৩ হইয়া ভাবোনুত্ত গৌরাঙ্গ বিদ্বুৎবেগে 
ছুটিয়া গঙ্গায় ঝাপ দিলে নিত্যানন ও হবিদাস ধনুদূব পযন্ত ৩াভার পশ্চাতে গিয়। তাহাকে 
গল্গাবক্ষ হইতে তু্য়াছিলেন। আর একদিন নিশ্যাননসহ শিশবস্তব শান্তিপুবে গিয়াছিলেন। 
পথিধ্যেণ০ মুলুকের নিপটস্থ নি শপুব গ্রামে এক গৃহস্থ সন্ধাসী” বাস করিতেন। 
নিত্যানন্দ সম্ভবত তাহার কথ। জানিতেন। তাহ শাহার নিকট সন্যাসীর নাম শুনা 
মাত্রেই বিশ্বস্তর আকৃষ্ট হইজেন এব* উভয়ে সন্যাসীর গৃে উঠিলেন। বিশ্বস্তর জন্ন্যাসীকে 
প্রণাম করিলে স্্যাসী তাহাকে কামিনী-কাঞ্চন গ্রার্ধির আশীবাদ করিলেন। কিন্ত 
তাহার এইরূপ উক্তি যে আপত্তিকব ও অন্য।য়, বিশ্বন্তর তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে সক্স্যাসী 
আপনার সমগ্র ভারত-ভ্রঃদেব অশ্িজ্ঞতর বলে গুপ্ধের ছাওয়াল বিশ্বস্তরের যুক্তিকে বাল- 
ভাধিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তখন £ 

হাসি বোলে নিত্যানন্দ “স্মনত গোসাঞ্ি | 

শিশু সঙ্গে তোমার বিচারে কার্ধ নাঞ্িঃ ॥ 

আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মতিম]। 

আমারে দেখিয়! তুমি সব কর ক্ষম| ।" 


সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার গৃহে ন্নানাহারের স্থবন্দোবস্ত হইল ॥ ভোজনাস্তে 
বামপন্থী-সন্ন্যাসী ঠারেঠরে নিত্যানন্দের নিকট প্রস্তাব করিলেন £ 

শুনহ প্রীপাদ কিছু “আনন্দ আনিব 7 

তোমা হেন অতিণি বা কোণায় পাইব ॥” 


(৬৯) “তিনি খহত্তে কোদালি লইয়! প্রতিদিন গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতে লাগিলেন 
-€); তু বৈ. দি পৃ ৪২ (৭+) চৈ. ত ২1১৯, পৃ ১৯৬ 


নিত্যানন্দ ৬? 


সমস্ত বুঝিয়া নিত্যানন্ন চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্ত 
“আনন্দ আনিব” ন্যাসী বোলে বার বার। 
নিত্যানন্দ বোলে “তবে লড় সে আমার ॥” 
দেখিয়া দৌহার রূপ মদন সমান । 
সন্ন্যাসীর পত্তী চাহে জুড়িয়! ধেয়ান ॥ 
সন্াসীরে বিরেধ করয়ে তার নারী । 
“ভোঙ্নেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি 11” 
বিশ্বসতর নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে “আনন্দ বলিতে সন্ন্যাসী মগ্যকে 
বুঝাইতেছেন। তখন তিনি অধৈর্য অন্ঃকরণি বিষুন।ম লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ 
করিলেন । 
ক্রমে গৌরাঙ্গের নবদ্ীপলীলাকাল ফুরাইয়া আসিল। তিনি সন্যাস-গ্রহণের জন্য 
কৃতসংস্থল্প ভইয়! নিত্যানন্দের নিকট স্বীয় সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করিলে নিত্যানন্দ জানাইলেন 
যে ইচ্ছময় প্রন যদৃচ্ছ কর্ম করিবেন, কে তাহাকে বাধা দিতে পারে 1৭১ এই বলিয়া 
যাস রহস্ত যত গৌরাঙ্গে প্রকাশি'৭২ তিনি ঠাভাকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিলে 
াঙ্গগ্রন্থ নিতানন্দ ও 'অন্য ছুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্তসহ৭৩ ইন্দ্রাণী সন্লিকটস্থ কাটোয়। 
মে গিয়! কেশব-ভারভীর নিকট ৭৪ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন । 
দিক্ষা-গ্রহণান্তে ভাবাখিষ্ট চৈশুন্্যের বাটদেশ-পরিভ্রমণকালে নিত্যানন্দ তাহার 
ক্ষণের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল তিনি চৈতন্তকে ভুলাইয়া 
ইয়া গিয়া অদ্বৈত-গৃহে উঠিবেন। শাঞ্ঠিপুর ও নবদ্বীপে সেই সংবাদ দিবার জন্য 
দশেখর-আচাষরত্ব নবদ্বীপ প্রেরিত হইয়াছিলেন।৭৫ তারপর তিনদিন যাবৎ 





(৭১) ধ__হ1২৫, পৃ. ২৩৭ (৭২) চৈ. মং (জ.)-_-বৈ. থ., পৃ ৮২ (৭৩) ছ্র-_ছ্বারপালশগাবিন্দ 
।) চৈ. ভা._২।২৬, পৃ. ২৩* (৭৫) চৈ. না.-31৫* 7 চৈ. ৮,-২।৩. পৃ. ৯৫; শ্রীচৈ. চ-_-৩1৩-৪ চৈ, 
(লো)_ম. থ, পৃ. ১৬১; গৌ. ত.--পৃ" ১৪৪ ; মুরারি-গুপ্ত (প্রীচৈ. ৮----৩৪18) বলেন যে রাঢ়দেশ 
রত্রমণাদির পর চৈতন্ত শচীদেবীর নিকট সংবাদ প্রেরণের জন্য নিত্যানন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
দাবনদামও (চৈ. ভা.--৩1১, পৃ ২৪৯) চৈতনা-কর্তৃক নিত্যানন্দকে নবস্বীপ-প্রেরণের কথা লিখিয়াছেন। 
নি জানাইতেছেন যে তদঘ্সারে নিতানন্দ নবন্বীপে গিয়া শচীদেবী প্রভৃতিকে সাসম্তবনা! দান করেন 
বং তাহাদিগকে শাস্তিপুরে লইয়া যান। চৈতনাচরিতান্ৃত (২1৩, পৃ. ৯৫-৯৮) হইতে জান! যাক্স যে 
তযানন্দ মহাপ্রভুর সহিত অথ্বৈত্ত-গৃহে যাত্রা করেন, আচার্ধরত্বই শচীদেবীকে দোলায় চড়াইয়। 
স্থিপুরে লইয়া আসেন । নরহরি-চক্রবর্তী (ভ. ব.__১২1৩৫৭*) জানাইয়াছেন ষে মহীপ্রতু কুলিয়। 
মের সন্নিকটে আসিয়া! নিত্যানদ্দকে নবন্ীপে পাঠান । লোচনদাসও (চৈ. ম” _ম. খ., পৃ. ১৬৩) 
[লেন যে নিতানঙ্গ নদীয়ায় প্রেরিত গছন। বানুদেব-ঘোষ (গো. ত.স্-্পৃ. ২৪৪-৬৩) বলেন ঘে 
ত্যানন্দ চৈতন্যকে শান্তিপুরে রাখিয়া নবন্ধীপে বান । অধৈতগ্রকীশ-কার (১শ. অ.. পৃ. ৬২) বলেন 


৬৮ চৈতন্য-পরিকর 


রাঢ়-পরিভ্রমণের৭৬ পর নিত্যানন্দের চাতুধপূর্ণ ইঙ্গিতে পধিমধ্যে ক্রীড়ারত কয়েকটি 
গোপ-বালক চৈতন্যমহাপ্রভুকে গঙ্গাতীর-পথে বৃন্দাবনের নিশানা মিলিবে বলিয়া জানাইলে 
তিনি মহা প্রভৃকে লইয়! শাস্তিপুর অভিমুখে আনয়ন করিলেন 1৭৭ এদিকে অগ্ৈতপ্রভূ গিয়। 
নৌকাযোগে চৈতন্যকে স্বগৃহে লইয়া! আসেন। কয়েকটি দিন পরে মহাপ্রভূ নীলাচলপথে 
যাত্রা আরম্ভ করিলে নিত্যানন্দও তাহার একজন জঙ্গী হইলেন 1৭৮ 

নিত্যানন্দ পুর্বে বন্ৃতীর্থ পধটন করিয়াছিলেন । অনেক কথাই তাহার জান! ছিল । 
সাক্ষীগোপালে পৌছাইয়া তিনি সেই স্থানের গোপালবিগ্রহ সংক্রান্ত ইতিহাস বর্ণনা 
করিয়।৷ মহাপ্রভু ও ভক্তগণকে আনন্দ দান করিলেন ।৭৯ ক্রমে যাত্রিবুন্দ কমলপুরে 
আসিয় ভাগা নদীতে ক্নান করিলেন। নিত্যানন্দ-হস্তে মহাপ্রভুর যে দণ্ডখানি ছিল 
সম্ভবত এইস্থানে তিনি তাহা ভাঙিয়া জলে নিক্ষেপ করেন ।৮০ সবে যে দগ্ডধনখানি 
অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এইরূপ অনভিপ্রেতভাবে পরিত্যক্ত হওয়ায় মহাপ্রভু মনে কিছু দুঃখ 
প্রকাশিলা, এবং তিনি নিত্যানন্দের প্রতি ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিল! । 
কিন্তু তিনি সববন্ধন মুক্ত হইলেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত, যে. 


যে নিত্যানন্দ চৈতন্যসহ শাস্তিপুরে যান । জয়ানন্দ (বৈ. খ., পৃ. ৯) বলেন যে চৈতন্যের সন্যাস-গ্রহণের 
পৰে মুকুন্দ নবন্ধীপে সেই সংবাদ লইয়া যান এবং মহাপ্রভু নিত্য।নন্দকে নীলাচলে প্রেরণ করিলে নিত্যানন 
চলিয়া যান। এই বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে ৷ এই প্রসঙ্গে ্ধাবপাল গোবিন্দের জীবনী দ্রষ্টব্য ৷ 
(৭৬) চৈ, চ.-২।১, পৃ" ৮৪ ) শ্রীচৈ, চ-৪1২৫1১৬, ৩1৪1৩) চৈ. ভা৩1১, পৃ. ২৪৭; চৈ, না._ 
৫1১৪, ৪1৩৯ (৭৭) কবিকর্ণপুর (চৈ. না.__৫1৫-৯) বলিতেছেন যে গোপবালকদিগের হবিধ্বনি শ্রব 
আক মহাপ্রভু তাহাদিগের নিকট গিয়! বৃন্াবনের পণ জিজ্ঞাসা কৰিলে নিত্যানন্দ একজনকে ডাকিং 
গঙ্গাতীর-পথ দেখাইয়া দিতে বলেন। মুরারি-গুপ্ত (শীট. চ ৩।৩৮,৯ ) বলেন যে নিত্যানন্দে 
নির্দেশান্বসারেই বালকগণ হরিধবনি করিতে থাকে । কবিবাজ-গোন্দামী (চৈ. চ.--২1৩, পৃ. ৯। 
লিখিয়াছেন যে নিত্যানন্দ বালকদিগকে শিখাইয়! রাখিয়াছিলেন ; মহাপ্রভু গিয়া তাহাদিগকে বৃন্দাবনে 
পথ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা গঙ্গাতীর পথ দেখাইয়া! দেয় । (৭৮) দ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনীতে এ 
সঙ্গীদিগের সম্বন্ধে বিস্ততভাবে আলোচনা করা! হইবে । (৭৯) চৈ. চ.-২।৫, পৃ. ১০৬ (৮০) চৈ, চ. 
২।৫, পৃ. ১০৯ ; চৈ. না._-৬1২৫ 7 তু. শৌ, ত.-পৃ ২৪৮; চৈ. স.__পৃ. ৩৯ ; মুরারি-গুপ্ত (্রীচৈ, চ.- 
৩1৫১০) বলেন যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিয়া চলিতেন এবং 'তমোলিপ্তে' পৌঁছাইবার পূর্বে 
হস্তখলিত দণ্ডের উপর পদাখাত লাগায় তাহা ভাঙিয়। যায়। বৃন্দাবনদাস (চৈ. ভা.__-৩1২, পৃ" ২৫৯-৬, 
বলেন যে দণখানি জগদানন্দই বহন করিতেন ৷ জলেম্বরে পৌঁছাইবার পুর্বে ভিক্ষা করিতে ঘাইবারকা?ে 
তিনি তাহ নিত্যানন্দকে দিয়! গেলে নিত্যানন্দ তাহা! ইচ্ছাপূর্বক ভাঙিয়! ফেলিয়! মহা প্রন্ভুকে মায়ামুর 
করেন। লোচনদাস (চৈ ম.--ম' খ* পৃ. ১৭*) বলেন যে নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড থাকিত। 
'তমোলোকে' পৌছাইবার পূর্বে তিনিই হুদশন চৈতন্ভের দণ্ধর বৈরাগাময় মুতি সহ করিতে না! পারি 
স্বীয় উরুর উপর চাপ দিয় দওখানি ভাঙিয়। ফেলেন। 


নিত্যানন্ন ৬৯ 


ভাবেই হউক না কেন, নিত্যানন্দ কর্তৃক তাহার সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের সকল অনুষ্ঠানই সম্পর 
হইল। ভ্রাতৃহারা গৃহী-বিশ্বস্তরের জীবনে নিত্যানন্দের যে প্রয়োজন একান্তিক ছিল, 
মহাপ্রহু-চৈতন্যের সন্যাসজীবনে তাহার আর সেই প্রয়োজন থাকিল না। এখন হইতে 
তিনি ব্বতন্্। 
সেই বৎসর বৈশাখ মাসেই মহাপ্রন্ত দক্ষিণ-ভ্রমণের সিদ্ধান্ত করেন। ভক্তগণ সঙ্গী 
হইতে চাহিলে তিনি তাহাদিগকে নিবুন্ত কবেন। কেবল শিত্যানন্দের বিশেষ চেষ্টায় তিনি 
কুষ্দাস নামক এক ত্রান্গণকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। “টতন্চরি তামৃতমহাকাব্যে”ও৮১ ইহাকে 
ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে । এই কৃষ্ণণ।স-ব্রাঙ্গণ সম্পর্কে কবিরাজ-গোম্বামী লিখিয়াছেন ৮২ £ 
কুষ্দস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাঙ্গণ। 
খাবে সঙ্গে লৈয়া কেণ দক্ষিণ গমন ॥। 
এব* ভ্রমণান্তে মহাপ্রভুর নীলাচল গ্রত্যাবর্তশের পর৮৩ 
তবে গৌডদেশে আইলা কাল! কুষ্দাস । 
নবদ্বীপে গেলা 'ভিহে। শচী আউ পাশ |। 
একই গ্রস্থোক্ত দুইটি উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে মহাপ্রভুর দক্ষিণা ত্য-ভ্রমণসঙ্গীই 
কালা-রুষ্দাস । 'আবার নিত্য নন্দন্ন্ধ-শাখাবণন পরিচ্ছেদে উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন”৪ £ 
ক।ল। কুঞ্দ।স বড বেঞ্চব প্রধান । 
নিত্যানন্দচন্ত্র বিনা নাহি জানে আন || 
এব* নিনযানন্দ শিষ্য বর্ণন] প্রসঙ্গে বুন্দাবনদাসও বলিতেছেন৮৫ £ 
প্রসিদ্ধ কালিয়। কুষ্ণপাস ত্রিভবনে | 


গৌবচন্্ লভা হয যাতাঁব স্মবণে ॥। 
কবিবাজ-গোম্বামী এবং ধুন্দাবনদাগের নিত|নন্দ-ভক্তবর্ণনাব ক্রম যথাক্রমে এইরূপ £ 


রাটুদেশী ঘিজবর-কৃষ্ণদাস, কালা-কষ্দদ|স, সদাশিব-কবিরাজ, সদাশিবপুত্র-পুরুষোত্বম, 
পুরুযোন্তমের পুত্র কান্গঠাকুর, উদ্ধারণ-দত্ত ইত্যাদি; 
এেব, 

রাঢদেশীয় বিপ্র-রুষ্দাস, কাশিয়া-কষ্ণণাস, সদাশিব-কবিরাজ, জদাশিবপুত্র- ' 
পুরুষোত্তম, উদ্ধারণ-দত্ত ইতাদি। স্রতরাৎ শেষোক্ত ছুইটি উল্লেখের কালা-কৃষ্দাস ও 
কালিয়া-কষ্ণদাস যে একই ব্যক্কি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এক্ষণে “চৈতন্যচরিতামুতোস্ত 
দুইজন কালা-কুষ্দদাস এক বাক্তি হইলে নিশ্চয়ই বল! যায় যে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ- 
সঙ্গী কুলীন-ব্রাঙ্গণ রুষ্দাস ও নিত্যানন্দ-শিষ্য কালিযা-কুষ্দাস একই ব্যক্তি । ৪৬5 


(৮১) ১৩২৩২৬ (৮২) চৈ. ৮১1১০, পৃ. ৫৪ (৮৩) উ-২1১০১ পৃ ১৪৭ (৮৪) উ--১1১১, পৃ. ৫৬ 
(৮৫) চৈ ভা _-৩1৬, পৃ. ৩১৬ 


৭০ চৈশুন্য-পরিকর 


পক্ষে, আমরা দেখিতে পাই যে বিশেষ করিয়া নিত্যানন্দপ্রভৃই কৃষ্দাস-্রাক্ষণকে মহাগ্রভূর 
সঙে দক্ষিণে পাঠাইবার সম্মতি গ্রহণ 'করেন। আবার মহাপ্রভু এই কুলীন-কষ্দাসকে 
চিরতরে বিদায় দিতে চাহিলে তিনি নিত্যানন্দের কপাপাত্র *ইয়াই গৌড়ে প্রেরিত হন এবং 
মহাপ্রভুর নিকট ফিরিয়। যাইবার পথ তাহার নিকট রুদ্ধ হইয়া! যায়। সুতরাং নিত্যানন্দ 
গড়ে আসিয়া স্থায়িভাবে তথায় বাস করিতে থাকিলে অসহায় কৃষ্দ্াস যে তাহার আল্গ- 
গত্য লাভ করিয়া তাহার প্রতি আকুষ্ট হইবেন এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, 
তাহাই স্বাভাবিক ৷ কালিয়া-কষ্ণদাসকে বুন্দাবনদাস নিত্যানন্বশিষ্য বলিলেও তিনি 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধে জানাইতেছেন যে গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে ।» 
অর্থাৎ তিনি নিত্যানন্দ-ভক্ত হইলেও কোননা! কোন সময়ে বিশেষভাবে চৈতন্যচরণাঙ্থরাগী 
বা চৈতন্তের প্রিয়ভক্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে মহ্নাপ্রভৃর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণসঙ্গী কৃলীন-্রাক্মণ 
কৃষ্দাসই যে নিত্যানন্দতক্ত কালা বা কালিয়া-রুষপ্দাস সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। দেবকী- 
নন্দন যে “কাল! কৃষ্ণদাসে”র বর্ণন৷ দিয়াছেন, তিনিও 'উপবীতধারী ব্রাহ্মণ৮১। 

কবিরাজ-গোস্বামী কিংবা কবিকর্ণপুর ত্বশ্ত নীলাচলবাসী একজন ন্ব্ণবেত্রধারী 
জগর্লাথসেবক রুষ্দাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সহিত এই কাল। 
কষ্দাসের কোনও সন্বষ্ক নাই। কারণ, উভয়ের গ্রন্থেই তাহাকে মতা প্রভূর দাক্ষিণাত্য- 
ভ্রমণের পরবর্তীকালের নবপরিচিত ভক্তবুন্দের সহিত বর্ণনা করা হইয়াছে৮৭। 

যাহা হউক, শুদ্ধ কুলীন-্রাহ্গণ কষ্াস মহা প্রড়র দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী হইয়াছিলেন। 
নিত্যানন্দের একান্ত ইচ্ছানুযায়ী মহাপ্রন্ত তাহাকে সঙ্গে লইতে রাজ হইলে কষ্গদাসও 
জলপাত্র, বস্ত্র বহন করিয়া পশ্চাতে চনিলেন। কবিকর্ণপূর জানাইতেছেন৮৮ যে মহাপ্রভু 
চলিয়! গেলে নিত্যানন্দও গৌড়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, যাইবার সময় তিনি 
মুকুন্দাদিকে কেবল বলিয়! গেলেন যে মহা প্রস্তর প্রত্যাবর্তন সময় অন্তমান করিয়! তিনি 
যথাকালে হাজির হইবেন। “টচতন্চন্দ্রোদয়নাটক' এবং “চৈতন্যাচন্দ্রোদয়কৌ মূদরী'তে 
বলা হইয়াছে যে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিয়। নিত্যনন্দের অনুপস্থিতি 
সম্বন্ধে মূকুন্দকে প্রশ্ন করিলে মূকুন্দ এই সংবাদ প্রদান করেন। নিত্যানন্দের গৌড়-গমন 
ংবাদটি জানাইবার জন্য সম্ভবত উক্তরূপ প্রশ্ন ডখাপিত হইয়ছে এবং “চৈতন্যচন্দ্রদয়- 
নাটকের মধ্যে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের নীলাচল-গমন সময়ে নিত্যানন্দকেও তাহার্দিগের 
সঙগী-রূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে । কৃষ্দাস-কবিরাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে মহাগ্রতুর 


(৮৬) বৈ. ব. দে.)--পৃ- ৪ (৮৭) চে. না.--৮।৬ 7) চৈ. ৮.-২1১০, পৃ. ১৪৬; ক, শা-তে (পৃ ১) 
কবিরাজ-শিষ্য মুকুন্দের শাখায় একজন 'কানিয়। কৃষ্দাস'কে লাওয়া বার, তিনি আলোচ্য কালিয়া- 
কফদাস হইতেই পারেন না । (৮৮) চৈ. না._-৮1২৯ $চৈ. কৌ_পৃ. ২৪১ 


নিত্যানন্দ 


প্রত্যাবর্তনকালে নিত্যানন্দ নীলাচলে উপস্থিত রহিয়াছেন। কিন্তু দুইটি গ্রস্থেই উল্লেখিত 
হইয়াছে যে গৌড়ীয় ভত্তবুন্দ নীলাচলে উপনীত হইলে মহাপ্রভু স্বরূপদাীমোদর এবং 
গোবিন্দ, এই দুইজনকে দিয় দুইবার মাল্যপ্রেরণ করিয়াছিলেন। একমাত্র অহ্বৈতের জন্াই ছুই 
বার মাল্যপ্রেরণের প্রয়োজন দুষ্ট হয় না। কিংবা এমনও হইতে পারে যে সেই সময় নাগাদ 
নিত্যাননদ গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি যে মহাপ্রভুর দক্ষিণা- 
ভিমুখে গমনের পর গৌড়ে চলিয়! যান, এ সংবাদ সত্য না হইলে, পরে এ প্রসঙ্গ 
উত্থাপনেরই কোন কারণ থাকিত না। মুকুন্দা্দি অন্যান্য ভক্ত সম্বন্ধে কিন্তু এইরূপ কোনও 
কথা উঠে নাই । 

এদ্দিকে বুস্থান পরিভ্রমণের পর ভট্টমারিতে পৌঁছাইয়া কষ্দাস বিভ্রান্ত হন। ভট্ট- 
মারিগণ স্ত্রীধন দেখাইয়া তার লোভ জন্মাইল” এবং “আধ সরল বিপ্রের বৃদ্ধি নাশ 
হৈল+। শেষে মহাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার করিয়া ব্স্থান পরিভ্রমণের পর নীলাচলে প্রত্যা- 
বর্তন করেন। কিন্ত তিনি কৃষ্তদাসের প্রলুন্ধ হওয়ার কথা বিশ্বত হন নাই। একদিন 
তিনি সার্বভৌম-উট্টাচাধের সম্মুখে কষ্ছদাসকে ডাকাইয়া আনিয়া! জানাইলেন যে এখন 
হইতে কৃষ্তদাসের সহিত মার তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কষ্ছদাস যেন যথা ইচ্ছ। চলিয়া 
যান এবং চৈতন্যমহাপ্রভ “তৎ ক্ষেত্রমানী হমতিপ্রযত্বাদগ.চ্ভতি সম্যগ্বিসসর্জ তন্র৮৯। 
কষ্ণদাস কাঁদিতে থাকিলে তিনি মধ্যাঞ্চ করিবার জন্য চলিয়। গেলেন। নিত্যানন্নাদদি 
ভক্তবুন্দ স্থির করিলেন যে শচীমাতা ও অৈতাদি ভক্তের নিকট মহাপ্রনথর আগমন-বার্তা 
নিবেদন করিবার জন্য কৃষ্৫দাসকে গৌডে প্রেরন করিবেন। তদনুযায়ী মহাপ্রত্ুর নিকট 
গৌড়ে বার্তাবহ প্রেরণের প্রস্তাব করা হইলে তিনি সম্মতি প্রদান করিলেন। কৃষ্ণদাস 
গৌড়ে চলিয়! গেলেন। 

মহাপ্রভ-চৈতন্য তাহার ব্যবহারিক জীবনে দুইটি জিশিসকে সর্বথা পরিহার করিয় 
চলিতেন__ব্ষিয় এবং স্ত্রী-সঙ্গ। তাই দেখি ভক্তোত্তম নৃপতি প্রতাপরুদ্রকে মাত্র দর্শনদান 
করিবার জন্ সার্বভৌম ও রামানন্দের অন্গরোধ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিল । আবার স্ত্রী-সম্ভাষণের 
অপরাধের জন্য৯০ আর্ত ও করুণাকাতর ছোট-হরিদাসকে মৃত্যু পধস্ত বরণ করিতে 
হইয়াছিল; স্বরূপদামোদর, বা এমন কি, স্বয়ং পরমানন্দ-পুরীর কোন অনুনয়ও তাহার 
সিদ্ধান্তকে পরিবন্তিত করিতে পারে নাই। অথচ তাহার পরিণত-ভাবজীবনের সঙ্গী 
ছিলেন ইহারাই--এই পরমানন্দ, সার্বভৌম, রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর । বিশেষ করিয়া 
আবার স্ত্রী-সঙ্গ বিষয়ে তিনি ছিলেন বজ্ব হইতেও কঠোর । ভবিষ্যৎ মানব-সমাজ যদি কোনদিন 
চৈতন্-জীবনের কোনও বিষয় সম্বন্ধে অনুযোগ উত্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা 


শপ আপ 


("৯) চৈ. চ, ম.--১৩1৫৪ (৯৯) জ্র.--ছোট-হরিদাস 


৭২ চৈতন্য-পরিকর 


কেবল তাহার এতৎ-সস্বম্ধীয় কঠোরতার জন্যই । কৃষ্দাসতো৷ দূরের কথা স্বয়ং-রুদ্রদেবকেও 
তিনি এই বিষয়ে ক্ষমা! করিতে পারিতেন না। কিন্তু নিত্যানন্দ কৃষ্দাসকে সুকৌশলে 
বাচাইবার ব্যবস্থা করিলেন, মহাপত্কে সম্ভবত তাহা জানিতেও দিলেন না। পূর্বোক্ত 
ভক্তবুন্দের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, নিত্যানন্দের দ্বারা সেই অসাধ্য সাধন হইয়াছিল । 
কিন্তু নিত্যানন্দকেও আব '্ধিককাল মহা প্রভুর সহিত একত্র বাস করিতে হয় নাই। 

গৌরাঙ্গ-চৈত্্য জীবন-প্রবাতের মূল-গ্রম্রবণ ছিল অগ্রজ বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপই জীবনের 
মর্মমূলে বসিয়া তাভাব সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন । হিশ্বরূপকে খুঁজিয়াই 
একরকম তাহা দক্ষিণ যাত্রা_ 

বিশ্ববপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব । 

এক।কা যাইব কীতে। সঙ্গে না লইব | 

সেতুবদ্ধ তৈতে আমি না আসিব যাবৎ । 

নীলচলে চল তুমি সব রহিবে তাবৎ | ৯১ 
ইহার পর কবিবাজ-গোম্বামী ভ্জেব দুষ্টিতে ঘটনার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন যে তিনি 
বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তিব সকল কথা জানিয়াও সেই ছলে দক্ষিণদেশ উদ্ধার কবিবার জন্য 
গমন করিয়াছিলেন । কিন্ধ তিনি ঘটনাকে ন্মস্থীকাব কবিতে না পারিয়া পুনরায় মহাপ্রভব 
উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন৯২ £ 

সন্নাস করি বিশ্ববপ গিয়াছে দক্ষিণে | 

অবগ্ত কবিব আমি তার আনেষণে || 
অন্ত কোন লেখকও ঠিক একই কথা বলিয়াছেন।৯৩ বামানন্দের একটি পদেও 
এক কথা ।৯৪ মহ্াপ্রভ নীলাচলে বলিতেছেন £ 

বিশ্ববপ যোব 'উ তাভাব উদ্দেশ নাই 
সেই গেল বৈনাগা কবিয়] । 

প্রকৃত পক্ষে, দাক্ষিণাতা-ভ্রমণপথে পাগপুবে বিঠঠল-ঠাকুর দেখিবার পব মাধবেন্ব- 
শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীব নিকটই সম্ভবত তিনি সর্বপ্রথম বিশ্বরূপের ( শঙ্গবাবণোর ) স্বাদ প্রাগ 
হইয়াছিলেন £ 

এই তার্থে শঙ্করারণোন সিদ্ধি প্রাপ্তি তৈল । 
ইহার পর হইতেই সম্ভবত বিশ্বর্ূপের জন্য গঙ্গাববোধটি চৈতন্যের অন্তঃকরণ হইতে 
ঘুচিয়া যায়। নিত্যানন্দ-সম্পর্কের মধো তাহার জীবনের দুইটি সার্থকতা ছিল-_াবশ্বরূপেব 


আপস অর 


(৯১) চৈ. চ.__-২।৭ পু, ১১৯ (৯১) ই--১1৭, পৃ. ১২০ (৯৩) গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের কবি বাম্বদেব-ঘোষ 
লিখিয়াছেন (পৃ. ২৫) £ তণনে গৌরাঙ্গ শচীমাতাঁকে কহিতেছেন-_বিশ্ব ছিল জ্লোষ্ঠ ভাই | আমি তাব 
তালাইসে যাই ॥ (৯৪) গৌ. ত._-পূ. ২৬৫ র 


নিত্যানন্দ ৭৩ 


স্থানপুরণ এবং জব্যাস-জীবনের জন্য প্রবর্তনা গ্রহণ। এই দুইটির প্রয়োজন হইতে 
সম্পূর্ণরূপে মৃক্ত হওয়ায় নিত্যানন্দের সঙ্গলাভেচ্ছার প্রয়েজনও আর রহিল না। 

মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের পর গৌভীয় ভক্তবুন্দ আসিয়া পৌছাইলে কিছুদিন 
যাবৎ বেশ একটি আনন্দময় পরিবেশ গড়িয়া উঠে । এই সময়ে নিত্যানন্দের কৌশলপূর্ণ 
প্রচেষ্টায়ণ* রাজ প্রতাপরুত্রের প্রতি মহাপ্রস্ত কিছুটা প্রসন্ন হন এবং তাহারই প্রন্তাবা- 
মযায়ী মহাপ্রহ্থ রাজার জন্য স্বীয় বহিবাস একটি প্রেরণ করিতে সম্মত হন । ইহার পর গুপ্ডিচা- 
মার্জন ও রথযাত্র! আসিলে নিত্যানন্দ মহাগ্র-প্রবন্তিত বেডাকীর্তনের একটি সম্প্রদায়ে 
প্রধান নর্তকরূপে নৃত্য করিলেন; বিশেষ দশঙ্জণ ভক্তসহ মহাপ্রভুর উদ্দ্ড নৃহাকালে 
ভাবাবিষ্ট চৈতন্যকে তিনি সামলাইয়! চলিলেন, ভক্তবুন্দের জলকেলি- ও ভোজন-কালে 
বিশেষ চাতুর্ধ ও রঙ্গরসেব পরিচয় প্রদান করিলেন এব” চাতুর্মান্তান্তে নন্দোৎসবকালে 
লগুডচালন। প্রদর্শন করিয়। দর্শকবুন্দকে আনন্দ দান করিলেন ।৯৬ 

কিন্ত এইবার সত্যসতাই মহাপ্রভুর সফিত নিত্যানন্দের একত্রবাসের দিন ফুরাইয়া 
আসিল । ভক্তসমাজ প্রথমে তাহাব বিন্দুমাত্র জানিতে পারে নাই। মহাপ্রভৃব সহিত 

ত্যানন্দের প্রথম দর্শনের কাল ৬ইতেই ভনক্তবুন্দ হাহার প্রতি মহা প্রভৃর যে বিপুল সম্মান 

ও শ্রদ্ধাকে প্রত্যক্ষ কবিয়ছিলেন, আজ নীলাচলের বিভিন্ন উৎসব-মন্ুষ্টান[দির মধ্ো 
তাভার ব্যতিক্রম কল্পন| করা শাহাদের পক্ষে শ্রদ্ধেয় ছিল। সেইরূপ কিছু দেখাও যায় 
নই। কেবল দেখা গেল যে একদিন মহাপ্রত নিতানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কী যেন 
বলিতে লাগিলেন।৯৬ বিম্মিত হইবার ছিল না-_ছুইভাই' মিলিয়া যে উচ্চভূমিক পবামর্শ 
করিতেছেন, তাহার মধ্যে অনধিকার গ্রবেশেব বাসনা নিক্থক। অবাবহিত পরেই ভক্ত- 
বুন্দের গৌড গমনফালে মহাপ্র় নিত্যাণন্দকে ৬ন্তি-প্রচারার্থ গৌডদেশে চলিয়ী যাইতে 
আজ্ঞা প্রদান করিলেন ।৯৭ 

বিদায় দেওয়ার পুরে মশ্তাপ্রহ় নিআানন্দকে নিতে লইয়। গিয়া কী যেন বলিয়াছিলেন। 
কিন তাহ। যে কি, তাহ] চিররভল্তাবুত থাকিয়া গিয়াছে । চৈতন্যমহা প্রন্থব শ্রেষ্ঠ জীবনীকার 
কবিরাজ গোস্বামী জ।নাইতেছেন যে সেই কথা (কতই জানিতে পারেন নাই, তবে “ফলে 
অন্তমান পাছে কৈপ ওক্তগণে এব” মহাপ্রন্থ যাহা প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন তাহা এই £ 
“অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ।” চৈতন্-আবিভাবের বনুপূবেও যিনি গৌডমগুলে 
থাকিয়া সমন্ত বিরুদ্ধাবস্থার মধ্যেই সার্থকভাবে ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন 


(৯৫) চৈ. চ._-২1১২, পৃ. ১৫৮ (৯৬) ২1১৫, পৃ ১৭৮, ৮৯ (৯৭) এ; জানকীনাথ পাল বলেন 
(নিত্যাননচরিত-_-৩য়. থণ্ড, পৃ. ২৮), “প্রভু নিতযানন্দ প্রণমবার গৌঁড়দেশে করিনাম প্রচাব কবার 
ভন্য প্রেরিত হন, এবং দ্বিতীয়বার সংসার গ্রহণ করার জন্য. অনুকদ্ধ হইয়। প্রেরিত হন ।” 


৭9 চৈতগ্ত-পরিকর 


সেই অদ্বৈতপ্রসত স্বয়”, এবং গন্যান্ত প্রাচীন ও যোগ্য ভক্তবুন্দ গৌঁড়ে থাকা সত্বেও আজ 
চৈজ্যপ্রেমপ্লাবিত ভূমিতে সর্বক্ষণের সঙ্গী নিত্যানন্দকেই একমাত্র এ কাধের জন্য গৌঁড়ে 
প্রেরণ অপরিহাধ হইল কেন, তাহা ছুবৌধ্য। কিন্তু কবিরাজ-গো্বামী যাহা বলিতেছেন, 
তাহা একমাত্র তাহার দ্বারাই সম্ভব । তিনি তাহার স্বীয় অন্ুমানকে সতা কথা হিসাবে 
চালাইয়৷ ভবিষাৎ যুগের পাঠককে চির-মোহান্ধ করিতে চাহেন নাই । উপস্থিত ভক্তবন্দ 
কী অনুমান করিয়।ছিলেন তাহাও তিনি অনুমান করেন নাই। অথচ উক্ত ঘটনার বহুকাল 
পরেও অন্যান্য জীবনীকার- বা পদকার-গণ কেবল “ফলে অনুমান, করিয়া কপোলকল্লিত 
নান! তত্বকে তথ্যাশ্রয়ী করিয়! চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছেন। একজন পদ্দকর্তা এমনও 
অনুমান করিয়াছেন ষে মহাপ্রহ্থ নিত্যানন্দ্কে দুইটি বিবাহ করিয়। গৃহবাস করিতে নিদেশি 
দিয়াছিলেন।৯৮ একজন গ্রস্থকাব লিখিয়াছেন যে মহাপ্রন্ত অদ্ধৈ ত-পুব্নেব ন্যায় নিত্যানন্দের 
ওরসজাত এক পুর কল্পনা করিয়া তীহারই উপরে একান্তভাবে নির করিয়া বলিতেছেন 
যে উন্য়ের পুত্রগণ “করিবে ধর্মের স্থিতি স*সারে নিশ্চয় ৮৯৯ এদিকে আবার স্বয়ং মুরারি- 
গুপ্তও জানাইতেছেন যে মহাপ্র্থ বলিলেন, “তোমার দেহকে আমার দেহ জানিয়া তুমি 
সমস্ত কর্মই করিও”__“যথেচ্ছং ত্বং কর্ধুমভসি 1৮ "সাবার জয়ানন্দন মঠা প্রন্থুর উক্তি উদ্ধত 
করিয়াছেন১০০ ৫ 

নিত্যানন্দ গোসাঞ্ি, তোমার গৌড়দেশ । 

আজি হৈতে ছাড়াবোঞ্রি অবধৃত বেশ ॥ 

এবং গোসাঞ্ির মন বৃঝি প্রতীপরুদ্র রাজা । 

নানাধন দিয়! নিতানন্দে করে পূজ| ॥। 
খধিদিগেরত আদরশস্বানীয় যে-জিতেন্দ্িয় মহামানবকে মন্ুষ্যসমাজ “ভগবান'-আখ্যা 
দিতেও কৃষ্ঠিত হয় নাই, সেই ভগবান-শ্রীচৈ হ্যাদেবও তাহার ব্যবহারিক জীবনে কামিনী- 
কাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ ভক্তকে ৭ একই 
পরামর্শ দিয়াছেন । অথচ, তিনি নিন্যানন্দকে মে কেন এই দুইটি বিষয়ই সেবনের 
উপদেশ দিবেন, তাহা ভাবনীয় নচ্চে, সম্ভবত তত্বজগতের সকল সস্তাব্যতার কথা স্মরণে 
রাখিয়াও নহে । যে-মধাদাবোধ মশ্তাপ্রন্তর জীবনের মেরুদগ্ুম্বপ ছিল এবং যে লোক- 
মর্যাদার জন্তা তিনি অন্তর্জগতের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ আসন দান করা সব্বেও তাহার শ্রেষ্ঠ 
প্রচারক রূপ-সনাতন হবিদাসকেও ব্যবহারিক জীবনে দূরে সরাইয়া৷ রাখিয়াছিলেন, 
নিত্যানন্দের ক্ষেত্রে সেই মর্ধাদা- লঙ্ঘনের উপদেশ বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয় । যদ্দি ভগবান 
অপেক্ষা বৃহত্তর কিছু থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে হয়ত ভীহার সম্পর্কে এইরূপ আচরণ 


আস এ শা আসত 


(৯৮) গৌ, ত._-পৃ. ২৬৫ (৯৯) ভ, নি-_২র়, ক, পৃ, ৫৭ (১১০) বি খন পৃ ১৩৯ 


নিত্যানন্দ ৭৫. 


বিস্ময়ের বসন্ত না হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু যে নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া এরূপ 
উপদেশ দিয়াছিলেন, “চৈতম্যভাগবত'-কার বুন্দাবনদাম প্রায় তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। 
ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে তিনি স্বয়ং নিতানন্দ-সুখনিঃস্ুত বাণী শ্রবণ করিয়া 
“চৈতগ্যভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন । স্রতরাং এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে তাহার 
বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ । বুন্দাবনদাস মহাপ্রন্ভুর উল্তি এইরূপ উদ্ধত করিয়াছেন ১১০৯ 

তুমিও থাকিল। যদি মুনিধর্ম কৰি । 

আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি ॥ 

তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সনসার । 

বোল দেখি আব কেব। কবিব উদ্ধাব ॥.*..". 


তবে অবিলম্বে হুমি গৌডদেশে যাও । 
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যে জন । 


ভক্তি দিয়া কৰ গিষা সবাব মোচন ॥ 
এবং আজ্ঞ। পাই নিতানন্দচন্্র সেইন্ষণে। 

চলিলেন গৌডদেশে লই নিক্ত গণে 
আর একজন গোত্রকুলহীন বুন্দাবনদাস,ও বলেন যে তারপব চাৰিভাবের অধিকাবী 
'রাজাধিরাজন, শ্রীপাদ 

সন্তান কবিল আসি স্তাপিতে ভজন 1১০২ 
কিন্তু পূর্বোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, 
যে-কারণেই হউক, মহাপ্রভ্‌ বুঝিয়াছিলেন নিতাইচন্দ্বের সংসাবধর্ম গ্রহণ করিবার 
প্রয়োজন হইয়াছে । নিত্যানন্দ কার্যকুশলী মানুষ ছিলেন । মহাপ্রভূর সন্রযাস-গ্রহণের পর 
তাহাকে গঙ্গাতীরে আনয়ন, প্রতাপরুজ্রের জন্য মহাপ্রভুর নিকট অন্থরোধ জ্ঞাপন এবং 
কালিয়্।-কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণ প্রভৃতি বহুবিধ কাধের মধ্য দিয়া তাহার চাতুষের পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই চাতুধই তাহ|র ধর্মপ্রচারের পক্ষে সহায়ক ছিল এবং তাহার ফলে 
পরবর্তীকালে সম্ভবত তাহার সংগঠনশক্তিব পরিচয় স্্াবদিত হইয়ািল। গৃহী- 
জ্বীবণকে কেন্দ্র করিয়া সেই সংগঠনশক্তির শ্থিি ও স্ফ,রণ, ধর্মপ্রচারের একটি বিশেষ 
অস্ত্ররপে স্ুপ্রযুক্ত হইলে যে কত বড সমস্তার সমাধান হহতে পারে, তীস্ব্ী ও দূরদর্শী 
চৈতন্য হয়ত তাহাই বুঝিয়া নিত্যানন্দ-শক্তির সার্থক প্রয়োগ ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে, ইহার মধ্যে যদি কিছু বিস্ময়ের বিষয় থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহ! 
কুশাগ্ুবুদ্ধি মহাপ্রতুরই দূরদশিতা। 


(১০১) চৈ ভা.৩৫, পৃ ৩৪৩ (১০২) ভ. নি.-ওয়, ক. পৃ. ১৩২ 


শ৬ চৈতন্য-পরিকর 


নিত্যানন্দকে মহাপ্রভুর নিকট হইতে চলিয়া! যাইতে হইল । রামদাস, সুন্ধরানন্দ ৯০৩ 
প্রভৃতি “নিত্যানন্দ স্বরূপের সব আগ্ুগণ। নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে করিলা গমন 1» এবং গৌড়ে 
প্রত্যাবত'ন-পথে সভক্ত-নিত্যানন্দের লীলা আরম্ভ হইয়৷ গেল; “নিত্যাননদ শ্রীঅনস্তধাম, 
সভারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম ।'১৯০১ ফলে রামদাস, গদাধরদাস ও রঘুনাথ-বৈচ্য 
যথাক্রমে গোপাল-, রাধিকা ও রেবতী-ভাবে ভাবিত হইলেন। কৃষ্দাস, পরমেশ্বরদাসও 
“গোপালভাবে হৈ হৈ করে সবক্ষণ |, আবার পুরন্দর-পপ্ডিত গাছে উঠিয়া "মুখ্রিদরে অজ? 
বলি লাফ দিয়া পড়ে।” ক্রমে তীহাবা পাণিহাটিতে আসিয়া রাঘব-পপ্ডিতের গৃহে 
উঠিলেন। 

একদিন গৌরাঙ্গপ্রত্‌ শ্রীবাস-গুহে বিষুট্রায় বসিলে ভক্তবুন্দ তাহার অভিষেক-ক্রিয়া 
করিয়াছিলেন। এখন নিত্যানন্দেরও সেই বাসন! জন্মাইল 1১০৫ তিনি 

কথোক্ষণে বসিলেন ণটার উপরে । 
আজ্ঞা তৈল অভিষেক কবিবার তবে ॥ 
এবং তিনি রাঘবকে বলিয়া উঠিলেন £১০৬ 
ব/ঘব কুরু শীঘ্রং মে স্বাসিত জলেরপি । 
অভিষেকং চন্দনাদি পুষ্পালঙ্করণাদিনা ॥ 
স্র্ণরৌপাপ্রবালাদিমণিমুত্তাদিনিমিতৈঃ | 
ভুঁষণৈশ্চ বয়। কার্ধাং মদর্গপবিমণ্ডনম্‌ ॥ 
ইহার পর তিনি আর একটি চরম তাৎপযবোপক কথা বলিলেন__ 
যেন মে প্রাণনাথস্ত গৌবচন্দরন্ত সর্বদা] । 
সচ্চিদানন্দপূর্ণস্য পূর্ণো মনোরথ। ভবেৎ । 
বুন্দাবনদাস বলিতেছেন বে১০৭ ইতিপূর্বে মহাপ্রভু যখন রাঘব-ভবনে আসিয়াছিলেন, তখন 
তিনি রাঘব-পণ্তিতকে নিভৃতে লইয়া “রহস্যময় “গোপ্য” কথ। বলিয়াছিলেন £ 
আমার সকল কর্ম-নিত্যানন্দ দ্বারে ॥****** 
তোমার ঘরেই সব জানিব। এখাউ ॥ 
মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে ছুর্লভ | 
নিতানন্দ তইতে তাহ হইব তলভ 1.০, 
অতএব নিত্য।নন্দ সেবিহ-_ষে তেন ভাগাবান ॥। 


(১৯৩) প্রে. বি.-১ম বি. পর ১২; গো. ত. (/)-পৃত ২৬৪; জীচৈ, চ. (?)--81৯২1১১ (১% 
চৈ. ভা! ৩1৫, পৃ ৩০৩ (১০৫) এ- 51৫, পৃ. ২৯৯-৩০০ (১০৬) চৈ, ৮.--৪1২২1৪-৬ (১০৭) চৈ, 
'কা.-৩1৫, পৃ" ২৯৯-৩০৯ 


নিত্যানন্ন ৭ ণ 


ন্ুতরাং একরকম সেই মহাপ্রভুর ইচ্ছাপুরণ বা আদেশপালনক্রমেই রাঘবাদি ভক্তবৃন্দ 
গঙ্গাজল স্ুবাসিত দ্রব্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যথারীতি মন্ত্রগীত উচ্চারণপূর্বক 
অভিষেক-ক্রিয়| আরম্ভ করিলেন । 

এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে এই ঘটনার পূর্বেই 
মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গড়ে আসিয়াছিলেন এবং পুনরায় নীলাচল-প্রত্যাবর্তনপথে তিনি 
রাঘব-মন্দিরে উপনীত হইয়! তাহাকে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু সম্ভবত এই কালক্রম 
ঠিক নহে। “চৈত্যচরিতা মৃত'-অন্ধ্যায়ী নিত্যনন্দকে গড়ে প্রেরণের পরেই মহা প্রভু গৌড়ে 
আসেন। নিত্যানন্দের কর্মপদ্ধতির সমর্থনহেতু জস্তবত বুন্দাবনদাস এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। 
যাহাহউক, সর্বাঙ্গ চন্দনলিগ্ত করা হইলে তুপসী-পুষ্পমাল্যাদির ছার ভূষিত হইয়া নিত্যানন্দ 
প্রভু খষ্টায় গিয়া বসিলেন। রাঘবানন্দ মন্তরকে ছত্র ধরিলেন এবং চতুর্দিকে আনন্দধবনি 
উথিত হইল । বুন্দাবনদসের বর্ণনায় দেখা যায় যে এই সময় নিত্যানন্দপ্রতৃর কদস্ব- 
পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইবার বাসনা হওয়ায় অসময়ে 'জন্বীরের বৃক্ষে সব কান্বের ফুল" ফুটিয়া 
উঠিল । এইভাবে নানাবিধ এস্ব্ধ প্রদর্শনের পর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। নিত্যানন্দের 
অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া সকলেই চমৎক ত হইলেন। মহাপ্রভূ-চৈতন্ের মত তাহারও 
অবতারত্ব সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হইলেন । 

এখন হইতে রাঘব-মন্দিরে নৃত্য-সংকীর্তন চলিতে লগিল। নিত্যানন্দপ্রভূ নৃত্য করিতে 
থাকেন এবং স্থুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া মাধব, গোবিন্দ ও বাস্থদেব, এই ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় গান 
করেন। রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাসাদি ভক্ত সর্বদাই তাহার নিকট বিচরণ করিতেন। 
যে-পরিবেশের মধ্যে নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন, তাহাতে গোঁড়ীয় 
ভক্তবৃন্দ, বিশেষ করিয়। নবাগতের দল তাহাকে চৈতন্ত-প্রেরিত মঙ্গলদৃত বলিয়াই ধরিয়া 
লইয়াছিলেন। তাই গৌরচন্দ্রের পুণ্যম্পর্শে বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের হৃদয়ে যে ভক্তিতরঙ্গ উদ্বেল 
হইয়া! উঠিয়াছিল, তাহার অনুপস্থিতিতে আজ তদভিমুখী সেই মহান্রোত নিত্যানন্দকে 
স্পর্শ করিয়া কল্পোলিত হইয়৷ উঠিল। পানিহাটিতে নিত্যানন্দের দীর্ঘ তিনমাস৯০৮ যাবৎ 
অবস্থানকালে পুরাতন ও নব্ভক্তবৃন্দ নিত্যানন্দ-মহিমাবলে যেন এক নবশিক্ষায় শিক্ষিত 
হইয়। গৌড়-বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবং অসংখ্য বহুমূল্য অলংকারাদির দ্বারা 
শোভিত হইয়া গ্রভুনিত্যানন্দ ভক্তগণসহ যাত্রা আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দের এইরূপ 
অলংকরণের কোনও সংগত কারণ খু'ঁজিয়া পাওয়া যায় না।১০৯ দয়িতের বা দয়িতার 
হায়রঞ্জন করিবার জন্য এইয়প লীলা! বা দেহশোভার প্রয়োজন হয় এবং মূরারি-৩পও 
বলিয়াছেন ষে ইহার কারণ 'প্রাণনাথ গোৌরচন্ত্রের মনোরথ পুরণ ।১১০ কিন্তু তাহা হইলে 


(১৪৮) এঁ--৩1৫, পৃ. ৩০৫-৬ ) চৈ. ম. জে.)_উ. থ., পৃ. ১৪৮ (১০৯) আ্রীচৈ, চ.--৪1২২।৬ 
91২৪।২6 (১১) ভ, র.---১২1৩৬৭১-৭৪ 


'৭৮ চৈতম্া-পরিকর 


মহাপ্রভুর সম্মুখেই এইরূপ অলংকার-ন্থুশোভিত মোহন মুরতি প্রদর্শন সার্থকতাযুক্ত হইতে 
পারিত। এই ঘটনার পরেও নিত্যানন্দ কয়েকবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। অথচ কোনও 
সময়ে তিনি এই বেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। 
আবার “ভক্তিরত্বাকর'-মতে নিত্যানন্দের তীর্ঘভ্রমণকালে গোবর্ধনস্থ এক ভক্তের তাহাকে 
অলংকার পরাইবার বাসনা জন্মাইলে “প্রভূ তাহা জানি কহে-_ কিছুদিন পরে, এবং সেই- 
জন্যই “ভক্ত ইচ্ছামত এবে পরয়ে ভূষণ ।, ভক্কের ইচ্ছায় প্রভুনিত্যানন্দের এইবূপ 
বিলাস-ব্যসন সমধিত হইতে পারে কিনা, তাভা বিচাষ বিষয় না হইতেও পারে । কিন্তু 
জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন বুন্দাবনভূমিতে প্রত্যহ একৈক বুক্ষতলে আশ্রয়লান্ডাকাজ্মী মাধুকরী 
বৃত্তি-গ্রহণক।রী করোয়া-কন্থা-সন্থল শ্রেষ্ঠ ভক্ত সনাতন-রূপগোম্বামীর ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার 
সহিত হয়ত নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার-বিধির তুগ্গনা করা যাইতে পারে | যাহাহউক, ভক্তবুন্দ- 
সহ নিত্যানন্দ গর্দাধরদাসের গৃহে কয়েকদিবস অতিবাহিত করিবার পর খড়দহে গিয়া 
পুরন্দর-পগ্ডিতের গৃহে নৃত্যকীর্তন আরম্ভ করিলেন। শারপর তিনি সেখান হইতে বাহির 
হইয়। প্রাচীন বাংলার ধনসমুদ্ধ কেন্দ্র সপ্তগ্রামে গিয়া উপস্থিত হন । এইস্থানে তিনি বণিক- 
শ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ-দত্তের প্রতি কৃপা-প্রকাশ করিয়া তাহার প্রভাবে সপ্ত গ্রামের গৃহে গৃহে প্রেম- 
ভক্তি বিতরণ করিলেন। বণিক উদ্ধারণ-দন্তও চিরদিনের জন্য নিত্যানন্দের বশীভূত 
হইলেন । 
ইহার পর নিত্যানন্দ শাস্তিপুরে অদ্ৈতপ্রস্থর এবং নবদ্বীপে শচীমাতার সঠ্িিত সাক্ষাৎ 

করিবার পর তাহার অতীত লীলা-নিকেতন শ্রীবাস-গৃতে৯৯১ অবস্থান করিয়া নবদ্বীপের 
গৃহে গৃহে নাম-সংকীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় তিনি “্বর্ণরৌপ্য 
প্রবালাগ্যৈরলঙ্কারৈশ্চমণ্ডিতঃ থাকায় 

চৌরদখ্যগণাঃ সর্বে দৃষ্ট1 তন্ত বিভ্ষণমূ। 

হঞ্জং কুর্বস্তি তে নান। ্বযত্বমাততায়িনঃ 1১১২ 

নিত্যানন্দ স্বরূপের অঙ্গে অলঙ্কার । 

নুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্ত! দিবাহার ॥ 

প্রভুর গ্রাঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন। 

হরিতে হইল দহ্য ব্রাঙ্গণের মন 11১১৩ 
কিন্তু “চৈতগ্তভাগবত'-কার-মতে নবন্ধীপের হিরণ্য-পণ্ডিত নামক এক -ুক্রাঙ্গণের গৃহে অব- 
স্থানকালে নিত্যানন্দপ্রতু তাহার অলৌকিক শক্তির বার! দন্থ্াবুন্দকে স্বপ্দর্শন প্রভাবে ভীতি- 
যুক্ত করিয় শেষে তাহাদের উদ্ধারসাধন করেন। ইহার পর তিনি ভন্তবুদ্দসহ গঙ্গার্তীর- 
পথে বড়গাছি অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই বড়গাছিতেই নিত্যানন্দের বিবাহান্ুষ্ঠান 


(১১১) ভ. র. ১২1৩৮৪১ (১১২) প্রীচৈ, চ.--৪1২৩1১৩, ১৬ (১১৩) চৈ. ভা.--৩1৫, পৃ, ৩১৯ 
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জম্পন্ন হয়| অজ্জন্য বুন্নাবনদাস লিখিয়াছেন, “নিত্যানন্দ স্বূপের বিহারের স্থান । বিশেষ 
স্বকৃতি অতি বডগাছি গ্রাম ॥, 

প্রেমবিলাসের চতুধিংশবিলাস, “ভক্তিরত্বাকর ও “অদ্বৈতপ্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থে 
নিত্যানন্দেব বিবাহ-বিষয় বণিত হইয়াছে । সেই সকল বিবরণ তইতে সত্য নির্ণয় ছুরহ 
ব্যাপার, প্রায় অসম্ভব বলিলেও চলে । বুন্দাবনদাসের নোমে প্রচলিত ?) “নিত্যানন্দবণশমাল! 
বা “নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার-গ্রন্থে দেখা যায় যে নিত্যানন্দ উদ্ধারণ-দত্তকে লইয়া 
অঙ্গিকাতে স্থযদাস-পণ্ডিতেব নিকট গিম প্রস্তাব করিলেন, “বিবাহ করিব মোরে কন্তা 
দেহ তুমি ।” “অদ্বৈত প্রকাশ'-মতে১৯৪ অর্ধদাস নিত্যানন্দকে গৃভে লইয়া গেলে তাহার রূপ 
দেখিয়া গ্রামে নারীগণ স্থ্যদাস-পত্ব ভদ্রাবহীকে১১৭ বলিলেন £ 

এই পাত্র তেলে তোঁব কন্ঠাব যোগ্য হয় । 

কিন্তু স্থযদস গ্রামের বিজ্ঞ বাতিগণের *ত লউতে গেলে শাতাঁবা বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রান্ত 
করিয়া দেম। গৌবীদাসাগ্রজ৯১৮ স্থমদাস-পণ্ডিত একজন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 
এগীডের যবনবাঁজদবপাবে কাব কবিযা তিনি সব কর্মচাবী-হিসাবে “দবখেলউপাধিও 
€াঞপ্ত হইয়াছিলেন ।৯১৯৭ সুত্বা হাহাব পক্ষে কৰা সম্প্রদান-ব্যাপারে বিজ্ঞ বাক্তিদিগের মত 
গ্রহণ করা, বা নিজেই উক্ত গন্তাবে বাজী শা হওয়া স্বাতার্বিক ছিল । হিনি জানাইলেন 
যেন হ্যানন। “পূর্ণ নাবারণ এইলে ও পর্ণ হা।গা” সতরাণ ব্রাহ্মণ হইয়া কি কবিয়া তাহাকে 
কন্যা সম্প্রদান কবিতে পাব] মায় । “খভিরামলীলামবুত' নামক একটি গ্রন্থে ছিখিত 
হহয়াছে১৯৮ যে স্ুযদাস কন্াদান কাবতে তস্বীরুত হইলে নিত্যানন্দ-সুহাদ, মহাশ্িমান 
অপ্তিবাম ভ্রু হইয়া স্যদাঞ্ের পড় ক্ষতিস।পন করায় তিনি সম্মতিগ্রদান করিতে বাধ্য 
হন। “বংশবিগার-মতে স্থযদ।স আসম্ম ৩ হহলে নিত্যানন্দ চলিয়া যান । কিন্তু রাত্রিকালে 
স্থযদাস স্বপ্ন দেপিয়া এঝিলেন যে হ্াহাকে কন্যার্দটান করিতেই হইবে । তাহার কন্যা বস্ত্রধা 
এই স"খাদ শ্রবণ করায় তাহার মনে "স্বাভাবিক প্রেম" জাগ্রং হয় এবং তিনি হঠাৎ সন্থিৎ 
হাবাইয়া মুতপ্রায় হন।৯১৯ চিকিৎসকগণও শেষ পর্যন্ত জবাব দিয়া যান। এদিকে নিত্যা- 
নন্দেব সহিত পথে গৌরীদাস-পণ্তিতের দেখা । “অদ্বৈতপ্রকাশ*কার এই সংবাদ দিয়া 
জানাইতেছেন যে একসময়ে বালক-গীবীদাসের বন্ধুগণের অনুরোধে মহাপ্রভৃ গৌরী- 
দাসের বিবাহাজ্ঞা দান করিলে [৩নি আজ্ঞ। পালন করিয়া তবধি গৌর-নিতাই বিগ্রহ 
সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। “চৈতন্যচরিতামৃতে'ও গৌরীদাসের চৈতন্য-নিত্যানন্দ 
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৮" চৈতন্-পরিকর 


ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কবিরাজ-গোন্বামী তাহাকে নিত্যানন্দ-শাখাতৃত্ত, 
করিয়া বলিতেছেন যে গৌরীদাস :নিত্যানন্দে সমপ্সিল জাতিকুল পাতি । এই সমস্ত 
হইতে মনে হয় যে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের একজন অনুরাগী ভক্ত । যাহাহউক, “তাহার 
নিরাশে গৌরীদাস দুঃখী” হইয়া জোষ্টভ্রাতার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন 
ফিরায়! আনহ তারে ধরিয়া চরণে ॥1****** 
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সাথে কার | 
বাচাইতে পারে যেই কম্ঠ। দিব তারে । 
নিত্যানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। এবং 
এ সময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস ॥ 
অঙ্গগন্ধ গিয়া! নাসা প্রবেশ করিল । 
সৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন! পাইল || 
“অছৈত প্রকাশকার৯২০ বলেন যে বন্থধার মৃতদেহ সংকারার্থ স্থ্যদাসাদি গঙ্গাতীরে 
আসিলে নিত্যানন্দ এই শতে বন্থুধাকে বাচাইয়া দেন যে জীবন ফিরিয়! আসিলে সেই 
কন্যাকে নিত্যানন্দ-হস্তে সম্প্রদান করিতে হইবে । 
বনুধাদেবীর পুনর্জন্ম ঘটিল। কুলাচার্ষগণ স্থির করিলেন যে 
বেদ সংক্কীর পুন দিব উপবীত । 
পূর্বাশ্রমের গোত্র গাই যেন আছে নীত |1১২১ 
নিতানন্দকে এই কথা জানান হইলে তিনি বলিলেন £ 
যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই। 
একলে স্বতস্ত্মাত্র চৈতন্য গোসাঞ্ি | 
বিবাহের যথাবিধি আয়োজন চলিতে লাগিল । 
সম্ভবত এই সময়ে নিত্যানন্দ নবন্ধীপে প্রত্যাবত'ন করেন। “ভক্তিরত্বাকর**মতে জনৈক 
প্রাচীন ব্রাহ্মণ স্বপ্রান্প্রাণিত স্ূর্ধদাসের সম্মতি-সংবাদ নবদ্ধীপে আনয়ন করেন । কিন্তু অন্যান্য 
গ্রন্থের সহিত এইরূপ মতের সামঞ্জস্ত নাই । তবে নিত্যানন্দ যে এই সময়ে নবহ্বীপে ফিরিয়। 
স।মাজিক রীতি ও ব্যবস্থান্্যায়ী স্বজন-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া যথাকালে যথাবিধি 
বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্গত মনে হয়। অধৈতশ্্ীবাসাদি ভক্তবুন্দও নিত্যানন্দ- 
বিবাহের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া উদ্োগ-আয়োজন করিতে থাকেন ।১২২ স্থির হয় যে, 
সথরধদাসের শালিগ্রামস্থ গৃহে বিবাহহুষ্ঠান হইলে, বড়গাছি গ্রামে গিয়া পাত্রপক্ষীয় লোকদিগের 
অবস্থান কর! উচিত। বড়গাছি গ্রামে থাকিবার ন্থুবিধা এই যে সেইস্থানে “বিপ্র' কষ্াদাস- 
হোড়ের বাড়ী ।৯২৩ হরি-হোড়ের পুত্র কৃষ্দাস তখন নবধ্ধীপেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
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এযাবৎ আমরা! নবদ্বীপ-মধ্যে বহিরাগত কোনও কৃষ্দাসের সাক্ষাৎ পাই নাই । কেবল 
দেখিয়াছি যে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-সঙ্গী 'সরল ব্রাহ্মণ১২৪ কালিয়া-রুষ্ণদাস মহাপ্রভু 
কতৃকি চরমভাবে নিগৃহীত হুইবার পর নবদ্ীপে শচীমাতা ও অন্যান ভক্তকে মহাপ্রভুর 
প্রত্যগমন-সংবাদ দিবার জন্য গৌড়দেশে চলিয়া আসেন। তারপর আর তাহার কোনও 
ংবাদ পাওয়া! যায় না। অথচ, বিভিন্ন গ্রন্থে কালা-ব৷ কালিয়া-কুষ্দাসের নাম যে 
কীতিত হইয়াছে, তাহা! কদাপি তাহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের অন্য হইতে পারে না। 
নিশ্চয়ই তাহার পরবর্তাঁ কোন না কোন কর্মের খ্যাতি ছড়াইয়াছিল। বস্তুত, এই কৃষ্দাস, 
কষ্দাস-হোড়ই। বড়গাছিগ্রাম-নিবাসী রাজ। “হরি-হোড়ের নন্দন'১২৫ কৃষ্দাসের নবদ্বীপ- 
সম্পর্ক সন্বন্ধে ইতিপূর্বে অন্য কোন পরিচন্ন কোথাও পাওয়৷ যায় নাই। 
প্রসঙ্গ ক্রমে, কালা-কৃষ্দাস ও আনুষঙ্গিক আলোচনাগুলি এই স্থানেই শেষ করিয়া 
লওয়! কর্তব্য। নিত্যানন্দ-বংশের অধস্তন দশম পুরুব শবদ্ীপচন্দ্র-গোম্বামী তাহার 
বৈষ্ণবাচারদর্পণ” নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন যে শালিগ্রাম সন্নিকটস্ত বড়গাছি-গ্রামের রাজা 
হরি-হোড়ের নন্দনই কালা-কষ্দাস১২৬ এবং তিনি বোধখানাতেও বাস করিয়াছিলেন ।৯২৭ 
কষ্দাসের এই বোধখানায় অবস্থিতির কথা৷ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। “পাটনিরণয়ে'ব 
মহাপাট-বর্ণনায় বোধখানা বা খানাতে স্থ্যদাস-সরখেলের পাট বলা হইয়াছে, কিন্ত এই 
কালা-কষ্ণদাস স্থধদাস-সরখেলের সহিত সম্পঞ্িত হওয়ার জন্যই বোধ করি “বৈষ্ণ- 
বাচারদর্পণে'র লেখক তাহাকেও বোধখানার সহিত যুক্ত করিয়া থাকিবেন। “চৈতত্ত- 
সংগীতা'র৯২৮ দ্বাদশ-গোপাল বর্ণনায় কালা-কৃষ্দাস ছাড়াও যে আর একজন নিধু- 
কষ্ণদাসের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাকেই লেখক বোধখানাবাসী বলিয়াছেন । 'পাট- 
পধটনে'র মধ্যে বড়গাছি-গ্রামস্থ একজন কৃষ্ণদাসের উল্লেখসত্বেও কালিয়া-কষ্দাসকে 
একেবারে আকাইহাটবাসী বলায় জটিলতার উদ্ভব ঘটে এবং বুন্দাবনদাসের বর্ণনা পাঠ 
করিলে 'পাটপধটনের মতকেও উপেক্ষা করা চলে না। বুন্দাবনদাস “চৈতন্যভাগবতে” 
নিত্যানন্দের শিশ্যদিগের বর্ণন প্রসঙ্গে “নিত্যানন্দবিলাস*-স্থল “বড়গাছিনিবাসী স্থুক্কৃতি- 
কষ্দাসে'র কথা উল্লেখ করিয়া কিছু পরে 'প্রসিদ্ধ কালিয়া-রুষ্দাসে”র নামোল্পলেখ করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহার বড়গাছি-নিবাসী কৃষ্দাসের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি 
বহস্থলেই “নুককতি' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন-_স্ুকৃতি গদদাধরদাস, সুক্কৃতি মাধব-ঘোষ, 
সুতি 'প্রতাপক্ুদ্র, এমন কি সুকৃতি বড়গাছিগ্রাম। চন্দ্রশেধরের গৃহে মহাপ্রতৃর অভিনয় 
কর্ণনাকালে তিনি লিখিয়াছেন ঃ 
দেখয়ে ুক্কৃতি সব মহা কুতুহলে । 
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ইহাতে মনে হর কৃষ্ণদাসের পূর্বে এই “নুকৃতি' কথাটির ব্যবহার কোনও বিশেষ পরিচয় 
বা চিহ্ৃবাচক হইতে পারে না। ক্ুতরাং সমগ্র 'চৈতগ্ভাগবত'-গ্রন্থের মধ্য বড়গাছি 
গ্রামস্থ নুকৃতি-কৃষ্দাসের এই একটিমাত্র প্রয়োগ সন্বন্ধহীন হইয়া পড়ে। আবার একটু 
গভীরভাবে অনুধাবন করিলে একমাত্র “পাটপর্যটনে,র উক্ত বর্ণনাও ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় । 
'শব্-করদ্রমে'র মধ্যে 'হোড+ কথাটির অর্থ দেওয়া হইয়াছে-_-গৌডদেশীয়শ্রোত্রিয়- 
্রাহ্মণবিশেষাণামুপাধিঃ।, কিন্তু “কুলাচাধ*-অনুযায়ী ইহার অর্থ-_দক্ষিণরাটীয়মৌলিক- 
কায়্‌স্থানাং ঘিসপ্ততিপদ্ধত্যন্তরগ তপদ্ধতিবিশেষঃ1,  প্ররুতপক্ষে, এই হোড-পদৰী ব্রাহ্মণ 
ও কায়স্থ, উভয়ের মধোই দেখিতে পাওয়া যায়। রায়গুণাকার ভারতচন্দ্র তাহাব “অন্নদা- 
মঙ্গল+ গ্রন্থে বডগাছি-গ্রামনিবাসী অন্নদাককপাপুষ্ট কায়স্থ হরি-হোড়ের সবিস্তার ব্ণন! 
দিয়াছেন। “ভক্তিরত্বাকর-প্রণেতা কর্তৃক উল্লিখিত বডগাছির হরিহোড-নন্দন কৃষ্দাস 
ছিলেন কিন্তু ণবিপ্রু । ষোডশ শশকের তথাকথিত মেল-বদ্ধনের দৌলতে যে উল্ত 
কায়স্থ-ব্রাহ্মণ সম্পর্ক ঘটিয়া উঠিতে পারে তাহার সস্তাব্যতা আছে। হয়ত এই কারণের 
জন্যই নবোদ্ভূত “বিপ্রণ দেবীর আন্গকুল্যে 7 আর কোনও প্রকারে ( হয়ত বা দেবীববেব 
মত কোনও ব্যক্তির আনুকূল্য )'উপবীতধাবী” হইয়াও অব্যাহতি না পাওয়ায় “কালা” বা 
“কালিয়়া' শব্দের পশ্চাতে পড়িয়া হঠাত্-প্রাপ্ত সৌভাগ্যেব মাশুল যোগাইয়া আসিতেছেন। 
তাহার “কুলীন'-আখ্য। প্রার্থি হয়ত নিত্যানন্দেরই সাহচযের ফল। আবার “বৈষ- 
বাচারদর্পণের ১২৯ লেখক কিন্তু বলিয়াছেন, “কেহ কহে বৈদ্ভজাতি কালা-কৃষ্ণদাস”। 
গ্রন্থকার সম্ভবত এই ব্যাপারে সন্দেহাকুল হইয়াছেন! হরিদাস দাস বাবাজী তাহার 
গোঁড়ীয়-বৈষণব-তীধ গ্রন্থে যে বলিয়াছেন বর্ধমানের আকাইহাটে কালা-ক্ুষদাসের পাট এবং 
পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রামে কালা-কষ্ণদাসের আশ্রম ও ভিটার চিগ্নু আছে, 
তাহা কেবল কিংবদস্তীমলক। তিনি সম্ভবত অমূল্যধন রায়ভট্র-কত “ছাদশ গোপালের 
স্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন এবং স্বয়ং উক্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। হরিদাস 
দাস ও অমূল্যধন রায়ভষ্ট মহাশয়ছয়ের এই মত 'বৈষবদিগবদর্শনী" গ্রস্থেরই সমর্থন 
করে। কিন্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট ও মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়ছুয় কোন্‌ গ্রন্থ দেখিয়াছেন, 
তাহার উল্লেখ করেন নাই । “অভিরাম-লীলাম্ত' গ্রন্থের পরিশিষ্টে কিন্তু স্বাদশ-গোপালের 
পাট-নির্স্থলে কালিয়া-রুষ্ণাদাসকে বড়গাছি-নিবাসী বলিয়াই ধরা হইয়াছে । এদিকে 
আবার 'পাট-পর্যটনে' কিন্ত সোনাতলার কৃষদাসকে 'রজণ কৃষগ্গাস নিশ্চিত” বলা হইয়াছে! 
পাণিহাট গৌরাঙ্গ-গ্র্থমন্দিরে রক্ষিত 'জ্পাটনির্ণয়'৯৩০ পুধিতে আকাইহাটের ৃফদাসের 
এইরূপ উল্লেখ আছে-_“-..ঠাকুর কফদাস। রঘুনন্দনের নৃপুর পাইয়! উল্লাস। ” কিন্তু উক্ত 
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পুথিতে কালা-রুষ্দাসের নাম পর্যস্ত নাই। অন্ত কোন গ্রন্থেই আকাইহাটের কৃষণ- 
দাসকে কালা-কুষ্তদাস বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে আকাইহাটের 
কষ্দাস খুব বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না । নিত্যানন্দদাস ও পরবর্তা-কালের নরহরি-চক্রবর্তা, 
মাত্র এই দুইজনের গ্রস্থে আকাইহাটের কৃষ্ণদাসের উল্লেখ আছে। তাহা হইতে জানা যায় 
যে তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন ।৯৩০ খেতুরি-উৎসবে যোগদানের জন্য আসিবার পথে 
জাহুবা-ঠাকুরাণী তাহার গৃহে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, তিনি পরদিন তাহাকে লইয়া 
কণ্টকনগর যাত্রা করেন৯৩১ এবং সেখান হইতে কৃষ্ণদরাস যছুনন্দনকে সঙ্গে করিয়া লন 1১৩২ 
তারপর তিনি খে তবিতে গিয়া বল্পভীকান্তের অধীনস্থ বাসায় অবস্থান করেন ও উৎসবে 
যোগদান করেন।৯৩৩ সুতরাং আকাইহাটের কষ্*দাসকে কালিয়া-রুষ্দাস মনে করিবার 
কোনও সংগত কারণ নাই। আব যদি দুইটি স্থানের সহিত এক ব্যক্তির এইরূপ বিশেষ 
সংযোগ ঘটিয়া উদ্ভিতে পারে, তাহ হইলে তাহাব তিনটি স্থানের সহিত সংযোগ থাকাও 
কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু সম্ভবত তাহাব প্রয়োজন নাই। সৌভাগ্যক্রমে, সপ্তদশ 
শতাব্দীর স্ুবিখ্যাত কৰি পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ বা প্রেমদাস-মিএ তাহার “বংশীশিক্ষা'- 
গ্রন্থেই৩৪ অধ্িকানগবস্থ গৌরীদাসের প্রসঙ্গ উল্লেখের অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন ঃ 

কাল। কৃঞ্দাম বন্দ অর্জন আখ্যান। 

বড়গাছি গ্রামে ধার রমণীয় স্থান ॥ 


বডগাছির মুকৃতি-কষত্দাস বা দ্বিতীয় কোন কৃষ্দাসের কোন উল্লেখই সেইস্থানে নাই। 
আকাইহাটের কষ্দাস যদি দ্বাদশ-গোপালের একজন হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার 
নাম উল্লেখিত হইত। আবার সুবিখ্যাত দ্বাদশ-গোপালের পরিচয় দিতে বসিয়া কবি 
তাহাদের অন্যতম কালা-কষ্দাসের স্থান-শির্ণয় করিতে যে ভূল করিয়া বসেন নাই, তাহা 
বলা যাইতে পারে। আশ্চধের বিষয়, বডগাছির কালা-কৃষ্দদাসের অব্যবহিত পরেই 
আকাইহাটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। অথচ তাহার মধ্যেও কোনও কৃষ্ণদাসের নাম 
নাই। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে পানিহাটি গৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত ১০৭৫ 
সনে অস্থলিখিত বৃন্দাবন্দাসের নামে প্রচলিত “বৈষ্ণববন্দনা'-নামক১৩৫ পুধিতে লিখিত 
হইয়াছে £ 
বন্দ প্ীকফদাল আকাইহাটেতে বাস 
শান্ত পরম অকিঞ্চন। 
[আর একটি পুধিতে “বন্দ শ্রীরুন্দাসে'র স্থলে “ঠাকুর শ্রীরুষদাস” 

ও (১৩৭) ব. বি-_৯. বি. পৃ. ৮৪ (১৩১) ভ. র.--১০।৪০৮-৯ (১৩২) প্রে. বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩০৯; 
1. বি.--ষউ.বি,, পৃ. ৮৪ (১৩৩) ন. বি.-৬ঠ. বি. পৃ. ৮৭; ৮ বি", পৃ. ১০০ 16১৬৪) ওয়, উ., পৃ. ৮১ 
১৩৫) পৃ. ভ, দ 


৮৪ চৈতগ্য-পারকর 


পরপৃষ্ঠায় আছে-_ 

উন্মাদি বিনোদি বন্দ কালিয়! কৃষ্দাস। 

প্রেমেতে বিহবল হৃঞ1 ন1 সম্ববে বাস ॥ 
ঠিক ইহার পরপৃষ্ঠাতেই-_ 

বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্দাস। 

নিত্যানন্দচন্দ্রে যার একান্ত বিশ্বাস | 
এবং ইনিই নিত্যানন্দকে গৃহে রাখিয়াছিলেন, শেষে গৌরীদাস-পপ্ডিত নিত্যানন্দকে “কোচে, 
ধরি লঞা গেল মোর প্রত বলি ৯৩১।” “অভিবামলীলাম্বৃত"-গ্রস্থের পরিশিষ্টে প্রস্নকূমার, 
গোস্বামীও কালিয়া-কৃষ্ণদাসকে বড়গাছি-নিবাসী বলিয়৷ ধরির়াছেন। তাহা হইলে দেখ! 
যাইতেছে যে আকাইহাটের ঠাকুর-কৃষ্ণদাস ছাড়াও ছুইজন কৃষ্ণা ছিলেন। একজন 
কালিয়া-কৃষ্ণদাস এবং আব একজন ব্ডগাছির ঠাকুর-রুষ্দাস। আবাব স্থ্ধদ্াস- 
সরখেলের গৃহ শালিগ্রামে হইলে, তাহার ভ্রাতা কৃষ্দাস-পগ্ডিতকেও শালিগ্রাম-বাসী 
বলিতে হয়। ইহাছাড়াও পূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে কৃষ্ণদাস-হোডের নিবাস ছিল 
বড়গাছিতে। কিন্তু “প্রমবিলাসে'ব চতুধিংশ বিলাসের লেখক স্থির করিয়াছেন যে 
তাহার নিবাস দোগাছিয়ায়। প্রকৃতপক্ষে, বডগাছি, শালিগ্রাম ও দোগাছিয়া খুব 
সম্ভবত একই গ্রামের অন্তর্গত বিভিন্ন পল্লী, কিংবা অন্তত সকলগুলিই ইহার্দের কোনও 
একটি ন্ুপ্রসিন্ধ নামে পরিচিত ছিল । 18918 1015070 038290665 (195 73610891- 
[7900 73০০, 1953)-এও বড়গাছি, দোগাছিয়া ও শালিগ্রামের নাম পাশাপাশি উল্লেখিত 
হইয়াছে। উপরোক্ত 'শ্পাটনির্ণয়'-পুধিতে দেখা যায় যে আকাইহাটের পরে অনাড়িয়া 
গ্রামের উল্লেখ করিয়াই লেখক আর একজন কষ্ণদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নিবাস 
বড়গাছি-শালিগ্রামে। আবার “চৈতন্ভাগবত'-গ্রন্থে দেখা যায় যে নিত্যানন্দপ্রতু 

প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সঙ্ধীতনি রঙ্গে ॥ 

খানাযোড়া আর বড়গাছি-দোগাছিয়! । 
ুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আকাইহাটকে বাদ দিলে দোগাছিয়া, বড়গাছি ও 
শালিগ্রামের মধ্যে দুইজন কৃষ্ণদাস ছিলেন । শালিগ্রাম বা 'বড়গাছি-শালিগ্রামের একজন 
কষ্দাস।১৩৭ ইনিই স্থ্যদাসান্ুজ বা! গৌরীদাসাহ্থজ১৩৮ কৃষ্দাস। এবং দোগাছিয়! বা 
“ব্ড়গাছি-দোগাছিয়া'র একজন রুষ্দাস। ইনিই “ভক্তিরত্বাকর-উল্লেধিত বড়গাছির 
রুষ্দাস-হোড় বা 'বংশীশিক্ষার়' উল্লেখিত বড়গাছির কালা'কৃফদাস। 
(১০০ খ্রস্থ মধ্যে পৃ. ৬৭) বল! হইয়াছে যে কালিয়া-কৃফদাস অছৈতের নিকট অচ্যুতের মৃত 
সংবাদ বহন করিয়া সানিরাছিলেন 1-এই বর্ণনার কোনও সমর্থন কোথাও 'নাই। বর্ণনা । 
অবিশ্বাসা ।(১৩৭) চৈ. স.এর গোপালের পাটনির্ণয়ে কালী-কৃফদাসকে একবার কু (শ! 
?) লী-গ্রামবাসী বল। হইয়াছে । (১৩৮) ভ্র.--গোরীদাস-পতিত 





নিত্যানন্দ ৮৫ 


যাহাহউক, এই কালিয়া-কুফদাস বা কৃষ্ণদাস-হোড়কে আগেভাগেই বডগাছি পাঠাইস্া 
(ওয়া হইল । তাহার সম্বদ্ধে 'ভক্তিরত্বাকব'-কার বলিয়াছেন১৩৯ £ 
নিত্যানন্দ পদে গার সুদৃঢ় ভকতি। 
করাইতে বিবাহ ভাহার আতি অতি।॥। 
প্রেমদ্দিলাসের চতুর্ধিংশবিলাস-মতে-ইতিপূর্বে পণ্ডিত-কুষ্*দাস-হোড়ই নিত্যানন্দ ও 
উদ্ধারণ-দত্তফে নিজগৃহ দৌগাছিয়ায় ১৪০ আনিয়! উক্ত বিবাহের পরিকল্পনা করেন। এখন 
তিনি বডগাছিতে আসিয়া বিবাহের আয়োজন সম্পন্ন কবিলেন। তারপর নবদ্বীপ হইতে 
নিত্যানন্া্দি সকলে আসিয়া পড়িলে স্ুর্ধদাস বডগাছিতে আসিলেন। গৌরীদাস পুর্ব 
হইতেই বড়গাছিতে ছিলেন। শেষে স্্ধদাসান্জ পত্তিত-কৃষ্দাস ভ্রব্যার্দিসহ গোধুলিকালে 
বডগাছি পৌঁছাইলে নিত্যানন্দের শুভ অধিবাস হইয়। ষায়, তারপব স্ু্ধদাস ফিবিয়া গেলে 
শালিগ্রামে কন্তারও অধিবাস হয় । 
এইভাবে প্রাধ্বৈবাহিক কর্মাদির বিষয় “নিত্যাএ-ন্ন*শবিস্তার,-গ্রস্থে বণিত হয় নাই। 
যিনি 'চৈতগ্ভাগবত'কে প্রায় পদে পন্নেই অঙ্কুলবণ করিয়াছিলেন, এঁই বিবরণ সেই নরহরি- 
চক্রবর্তাই দিয়াছেন । ইহার পব 'বংশবিস্তারে”ব বর্ণনা১৪১ অনুযায়ী দেখা! যায় ষে নিত্যানন্দ 
বিবাহ-বাসরে পৌছাইলে | 
পুরোহিত কহে পাত্রীদানের নিমিত্তে । 
এবং তাহার কিছুক্ষণ পৰে নিত্যানন্দ রি 
এত কহি শুনাইন্ষ পুবোহিতের কাণে। 
তেহো৷ কহে এই বটে ন৷ হইবেক কেনে ॥ 
কিন্তু এই স্থলে নিত্যানন্দেব যে কি উদ্দেস্টা ছিল তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। কিন্ত 
ইহার পর জামাতা-বরণ ও কন্যা-সম্প্রদানাদিব কাধ স্ুসম্পর হইলে কয়েক দিবস বেশ 
আনন্দে কাটিতে থাকে । নিত্যানন্দ-পত্ী বস্থুধাব ভগিনীব নাম ছিল জাহুবী বা জানবা- 
দেবী। একদিন হঠাৎ পৰিবেশনরতা স্থালতশিবোবদন! জাহুবাকে দেখিতে পাইয়া প্রভু- 
নিত্যান্ন্ধ সুঝিলেন 
এই মোর পূর্ণ শক্তি নিশ্চয় জানিল ॥ 
ভোজনাস্তে উপবেশন করিয়। স্বীয় পত্বী বস্ুধাকে 


সেইকালে ঞীজাহব! তাতে মিলিল1 ৷ 
প্রভু দেখি অভিশয় লক্জাযুক্ত হৈল। ।। 
ইহ! দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ধিযন । 


(১৩৯) ১২৩৮৭৩ (১৪০) চৈ, তা.--৩1৬, "পৃ. ৩১৬ (১৪১) পৃ. ৯০১৩ (১৪২) নি.ব.--১৫-১৯ 


৮ চৈতন্ত-পরিকর 


বসাইল। জাহবারে দক্ষিণে আনিয়া ॥। 
এই মোর প্রাণপ্রিয় হৃদয়ে জানিয়। ৷ 
তারপর দিনে প্রভু মনে বিচারিয়া ॥। 
নুর্ঘদাস পঞ্চিতেরে কহিল এই কথা ' 
যৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠা ছুহিতা ॥ 
'প্রমবিলাসে*র চতুধিংশবিলাসেও লিখিত রহিয়াছে_-“যৌতুক নিলেন প্রত্ব কণিষ্ঠা 
জানবার, এবং 'অদ্ৈতপ্রকাশ'-মতে “যৌতুক ছলে জাহ্ববারে আত্মসাৎ কৈলা? 
স্থ্যদাস বলিলেন £ 
তোমারে আর অদেয় কি আছে আমার ॥। 
জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিবার মোর । 
এককালে সমর্পণ কৈল পায়ে তোর ॥ 
ইহার পর স্থ্ধদাসের সংবাদ আর আমর! বড একটা পাই না । ত্ভবত তিনি মধ্যে মধ্যে 


খড়দহে যাইতেন এবং শ্রানিবাস-আদ্্' যখন প্রথম খড়দরহে যান তখন তিনি সেই স্থলে 
উপস্থিত ছিলেন ।১৪৩ সম্ভবত তিনি খেতরি-উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন । ১৪৪ 
*পাটনির্ণয়ে'র মহাপাট-বর্ণনায় খানা বা বোধখানাতে স্থধদাসের পাট নির্ণীত হইয়াছে। 
কিন্ত তিনি যে কখন এই বোধখান,য় বাস করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও সঠিকভাবে লিখিত 
হয় নাই। 'অভিরামগোন্বামীর শাখানিণয়ে৯৪৫ গোকুলদাস নামে ন্্ধদাসের এক 
শিঙ্কের বর্ণনা আছে। 

যাহাহউক, স্থ্যদাস নিত্যানন্দ-বাসনা পুর্ণ করিলে "নিত্যানন্দ বন্ধা-জাহুবাকে লইয়া 
নানাভাবে লীল। ও এই্বর্য প্রকাশ করিলেন। ইহার পর নিশ্যানন্দপ্রতুর 

মন হৈল খড়দহ করিব প্রীপাট। 
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট ॥| 

তন্ছ্ষায়ী তিনি খড়দহে আসিয়। “ছুই প্রিয়া সঙ্গে নানা রস বিলাসিয়া।” এবং ঠাহার্দিগের 
'-..বাঙ্ছা পূরণ করিয়া" শ্তামনুন্দরবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করিলেন এবং প্রেম প্রচার করিয়৷ 
সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । 

উপরোক্ত গ্রস্থাদির বিবরণ কতদূর সত্য তাহা সঠিক করিয়া না বল! গেলেও একথা? 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সংসার ও সাংসারিক সকল প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া। 
মহীপ্রতু-চৈতন্যের সন্যাস-গ্রহণ করিবার কিছুকাল পরেই অবধৃত-নিত্যানন্দ দার-পরিগ্রহ 
করিয়৷ সম্তোগ-সম্ভারের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিলেন এবং “মহাপ্রতুর সাহচর্য হইতে 
ব্চযিত হুইয়। নিত্যানন্দ নিজের স্বাতন্্য বুদ্ধিতে প্রেমধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন ।”১৪৬ 

(১৪৩) ত. র._৪।৯১ (১৪৪) প্রে. বি.--১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ (১৪৫) পৃ. ১০-১১ (১৪৬) প্রাচীন 
বঙ্গ সাহিত্য ( ৫ম. ও ৬, খ পৃ" ১১৫ 


নিত্যানন্দ ৮৭ 


কিন্তু তাহার এইরূপ আচরণ ও এই প্রকার বিবাহের আধ্যাত্মিক সার্থকতা খুঁজিতে 
যাঁওয়! বৃথা । চরিতকার-গণ ভবিষ্যৎ যুগের সকল প্রশ্নকেই প্রশমিত করিয়াছেন কেবল 
একটিমাত্র কথায় যে উহাই ছিল চৈতন্যমহাপ্রভৃর আজ্ঞা । “প্রমবিলাসে'র চতুবিংশ 
বিলাসে এই সম্পর্কে কঠোরভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে । সন্ন্যাসী গৃহাশ্রমী হইলে 
ত্বাহাকে “বিড়ালব্রতী” '“বাস্তাশী” বা কুকুর সদৃশ ও অস্পস্ট বলা হইয়াছে। অথচ কবি 
একটিমাত্র কথাতেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন-_ 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় বাম নিত্যানন্দ। 

বিধি নিষেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ ॥ 
পুত্র বীরভদ্রের বিবাহ বিষয়ে যে গোলযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল, নিত্যানন্দকে সম্ভবত তাহাব 
ধাক্কা সামলাইতে হয় নাই। কিন্তু তিনিই তীহার কন্যা গঙ্গাদেবীর সহিত স্বীয় শি 
মাধব-আচার্ধের বিবাহ দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের অবর্তমানে বীরভদ্রের বিবাহকে সমধিত 
করিবার জন্য নাকি নৃতন বিধানের স্বষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু গঙ্গাদেবীর বিবাহ রাটটী-বারেক্ে 
বিবাহ হওয়া সত্বেও এবং “গুরুকন্! শিষ্তের বিয়ে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ' হওয়া সত্বেও 

অঘট্য ঘটন হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় । 
সুতরাং অঘটন-ঘটন-পটিয়ান্‌ “নিত্যানন্দের আজ্ঞায় তাহা হইলেক সিদ্ধ ।৯৪৭ 

কিন্তু সম্ভবত এইভাবে সকল প্রশ্নকে দাবাইয়! দেওয়া চলে না। মনীষী বিবেকানন্দ 

'রাজযোগ'-গ্রস্থে লিখিয়াছেন,১৪৮ “তর্কুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়া! যাইতে পারে, 
ততদূর যাইতে হইবে । তৎপর যখন আর তর্কযুক্তি চলিবে না, তখন উহাই সর্বোচ্চ অবস্থা 
লাভের পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে। অতএব যখন কেহ নিজেকে প্রত্যাপিষ্ট 
বলিয়া দাবী করে অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ যাঁতা! বলিতে থাকে, তাহাব কথা গুনিওন! 1...... 
কারণ প্ররুত প্রত্যাদেশ বিচারজনিত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা! সাধন করে,” এবং 
আপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে “আমাদের দেখা উচিত যে, সে বাক্তি যাহা বলে, তাহ! মন্ুযাজাতিব 
পূর্বসত্যজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিরোধী কিনা ।” নিত্যানন্দপ্রতৃ তাহার কর্মপন্ধতির কিছু 
কৈফিয়ত দিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় নাই। গৌরাঙ্গের নবন্ধীপ-লীলাকালে তিনি 
স্বশ্ন* গৌরাঙ্গের নিকট যে কোনও কৈফিয়ত দেন নাই, বা! দিতে পারেন নাই, তাহা আমরা 
দেখিয়াছি । কিন্তু জয়ানন্দ নাকি বলিয়াছেন১৪৯ ষে একবার নীলাচলে মহাঁগ্রতৃর 
নিকট মুখামুখি জবাবদ্দিহিতে পড়িয়া নিত্যানন্ স্বীয় কর্মের সমর্থনে বলিয়াছিলেন, “কাঠিন্ত 
কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে।” স্বীয় ভোগাবলাসের সমর্থনে এইরূপ উক্তি যেমন 


(১ প্রে' বি.-..২৪ শ. বি পৃ. ২৫১-৫২ (১৪৮) ১১শ. সং. পৃ. ১০৬-৭, ১৪৪ (১৪৯) বাংলাচরিত 


গ্রন্থে গীচৈতন্ত 


৮৮ চৈতন্য-পরিকর 


অযৌক্তিক, তেমনি অন্তুত। এদিকে আবার “চৈতত্যাচন্দ্রোদয়' নামক একখানি গ্রন্থের 
সুচতুর গ্রন্থকার কৈফিয়ত দ্িতেছেন ৯৫০ : 
আপন মহিম! আজ্ঞা নাহিক কহিতে । 

কিন্তু সরলম্বভাব কবি বুন্দাবনদাস নিত্যানন্দ-মহিম] সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহা! অপধাপ্ত। 
নিত্যানন্দ-প্রভূর ইচ্ছা ও আদেশান্্যায়ী তিনি “চৈতন্যভাগবত'-গ্রস্থ রচনা করেন। 
স্রুতবাং ত্প্রদত্ত কৈফিয়ত হয়ত এ বিষয়ের চূড়ান্ত কৈফিয়ত বিবেচিত হইতে পারে। 
কিন্ত ঈশ্বরত্ব দূরের কথা, নিত্যানন্দপ্রতু প্রকৃতই 'প্রত্যারদিষ্ট বা 'আধ্চ' ছিলেন কিনা, 
উপরোক্ত কারণবশত যে সে জন্বদ্ধে তৎকালীন সমাজের মধ্যে বাব বাব প্রশ্ন উত্থাপিত 
হইয়াছে, তাহার বিবরণ “চৈতন্যভাগবত' “চৈতন্যচরিতামৃত'১৫১ এবং “প্রমবিলাস” প্রভৃতি 
্রন্থেই পরিদৃঈ হয় । “চৈতন্যচরিতামুতে'র বচয়িতা স্বয়ং কষ্ণদাসেব বসতবাটিতে নিত্যানন্দ- 
শিশ্ত মীনকেতন-রামদাস আসিয়া পৌছাইলে গৃহবিগ্রহসেবক গুণার্ণব-মিশ্র ও কৃষশ্দাস- 
কবিরাজের ভ্রাতা যেরূপ আচরণ প্রদর্শন কবিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও তাহাব আভাস 
মিলিতে পারে। নিত্যানন্দের ভগবত্তা সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি এডাইয়! যাওয়। সম্ভব নহে বলিয়াই 
বৃন্দাবনদ্গাসও একেবারে প্রথম হইতেই বার বার উক্ু প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বাব বাব তাহাব 
সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন । নিত্যানন্দের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কার্ধকে স্মুবিহিত 
প্রমাণ করিবার জন্য তাহার প্রয়াসের অস্ত নাই ; কিন্ত যুক্তির অভাববশত সাধারণের 
মন্ত্ি সম্ভব নহে জানিয়া! বার বার নানাবিধ অবিশ্বাস ও অলৌকিক ঘটনা অবতারণ! 
করিয়াও শেষে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন ১৫২ ঃ 

এত পরিহারেও যে পাগী নিন্দা করে । 

তবে লাখি মারে? তাব শিরেব উপবে ॥ 
কবি-বুন্দাবন এ সন্বন্ধেযে একটি ঘটনাকে চবম কৈফিয়ত বলিয়া মনে করিয়াছেন,১৫৩ 
তাহা হইতেই বুঝিতে পাবা যায় যে এই প্রশ্নটি সেদিন কিরূপ উৎকট আকাব ধারণ 
করিয়াছিল। নিত্যানন্দ-বিবাহের পর নবদ্বীপস্থ চৈতন্যানরাগী এক ব্রাহ্ষণ-ভক্ত তাহার 
কাধকলাপের কোনও ঠিকানা করিতে পারেন নাই। তিনি নীলাচল পর্বস্ত গিয়! স্বয়ং 
চৈতন্যের সম্মুখে নিত্যানন্দ সম্বদ্ধে জানাইয়াছিলেন £ 

সন্ন্যাস আশ্রম তান বোলে সর্ণজন । 

কর্পুর তান্ব'ল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ ॥ 

ধাতুত্রব্য পরশিতে নাহি সন্নযাসীরে । 

সোনার! মুক্ত। যে সকল কলেবরে । 

(১৫) ১ষ' দ., পৃ. ১৩৯ (১৫১) ১1৫, পৃ. ৩৫ (১৫২) চৈ. ভা1.--৩।৭, পৃ. ৩২১ 7 ২১১, পৃ 

(১৫৩) এঁ--”৩৭, পৃ. ৩১৮২১ 


নিত্যানন্দ ৮৯ 


কাবায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্বাস। 

ধরেন চদদন-মাল! সদাই বিলাস ॥ 

দও ছাড়ি লৌহদণ্ ধারণ ব| কেনে । 

শুদ্রের আশ্রমে যে থাকেন সর্বক্ষণে । 
গ্রন্থকার জান[ইতেছেন, মহাপ্রভু তখন বিপ্রকে নানা তত্বকথ শুনাইয়া শেষে বণিলেন ঃ 

গৃ্ীয়াদ্‌ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌগিকালয়ম্‌। 

তথাপি ব্রহ্মণে। বন্দাং নিত্যানন্দ পদান্বজম্‌ | 
অদূর-ভবিষ্যতে চৈতন্ত-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের পরিণতির কারণ সম্বন্ধে বুঝিতে বাকী 
থাকে না। কিন্তু মহাপ্রভুকে কলার শরলার শধ্যার পরিবর্তে একটু তুলি-বালিস ব্যবহার 
করাইবার জন্য স্বরূপ-জগণানন্দের ব্যর্থ আকৃতি, গভীর নিশীথে অস্পষ্ট লনহস্তে স্বরূপ ও 
গোবিন্দের প্রাণপণ অন্বেষণের ফলে সিংহদ্বারেব নিকট হইতে মহাপ্রতুর চেতনাহীন দেহের 
আবিষ্কার, এবং নিক্ষমণ পথ না পাওয়ায় রুদ্ধত্বার গম্ভীরার ভিত্তিগাত্রে মুখঘর্ষণজনিত 
রক্তাপ্ুতাননে পরমগ্ডরু শ্রীচৈতন্যদেবেব কাতব গোানি__এই সমস্ত ঘটনার কিছুমাত্র কি 
নীলাচলাগত অসংখ্য বৈষ্ণবভক্কের কাহারও না! কাহারও মারফতে গৌড়বিজরী-মহিমামত্ত 
কবির কণে আসিয়া! পৌছায় নাই! 

উক্ত ঘটনার পর নিত্যানন্দ নীলাচলে মহাপ্রভূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে, পারেন নাই। 
তিনি এক পুষ্পের উদ্যানে গিয়া! উঠিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন বলিতেছেন যে মহাপ্রভু স্বয়ং 
তাহার নিকট আসিয়া পুনরায় সেই পৃবরুত শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে সসস্ত্রমে 
নিত্যানন্দ প্রতৃকে প্রদক্ষিণ করিলেন । নিত্যানন্দের সর্বাধিকার অবাধ ও সর্বব্যাপ্ত হইয়া 
গেল। তিনি গদাধব-পপ্ডিতেব সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । গদ্দাধব ভাল রন্ধন করিতেন। 
গৌড হইতে তিনি যে এক মণ “অতি স্স্ শুক দেবযোগ্য' চাউল সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহ 
গদাধরকে দিয়া রন্ধন করিতে বলিলেন। বুন্দাবন বলিয়াছেন যে মহাপ্রভূও তাহাদের 
ভৌকছন ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন, এবং তাহা 'নিত্যাননদ স্বরূপের তঙুলের প্রীতে ৷” বৃদ্ধা 
শুপস্থিমী আর পরমা-বৈষ্ণবী মাধবীদেবীর নিকট হইতে উত্তম তওুল চাহিয়া আনায় ছোট- 
হরিদাসের ভাগ্যের পরিণতির কথা স্বতঃই মনে আসে। 
কিন্তু “চৈতন্চরিতামৃত' হইতে জানিতে পারা যায় যে নিত্যানন'প্রতু পরবর্তা-বারে 

শীলাচলে গেলে চাতুর্মান্টান্তে পুনরায় তৎসহ মহাপ্রত্র নিভৃত যুক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল । 
অধ্ৈতপ্রতৃও মহাপ্রতৃকে কি ঘেন ঠারেঠুরে বলিয়্াছিলেন। তিনি মুখে যাহ! বলিয়াছিলেন, 
স্রাহাও তর্জার আকারে । ভক্তগণ কেবল মহাপ্রস্ৃকে বলিতে শুনিলেন__ 


প্রতি বর্ধে নীলাচলে তূষি ন1! আসিব! । 
গড়ে রহি মোর ইচ্ছ! সফল করিব। ॥ 
নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিয়া আসিলেন। 


৬৩ চৈতন্ত-পরিকর 


পর বৎসর গড়ে মহাপ্রভুর সহিত বূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ ঘটিলে সেই স্থৃত্রে নিত্যানন্দও 
তাহাদের সহিত পরিচিত হন। তারপর মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি 
প্রচারের কার্ধে লাগিয়া যান। সেই সময় একদিন তিনি লোকজনসহ রামচন্দ্র-খানের 
দুর্গামগুপে গিয়া উপবেশন করিলে রামচন্দ্র তাহাকে গোয়ালার ন্ুবিস্তীর্ণ গোশালায় গিয়। 
বসিবার জন্য কর্মচারী মারফত নির্দেশ প্রদান করেন। অসম্মানিত নিত্যানন্দ চলিয়। 
যাইবার সময় বলিয়া গেলেন :১৫৪ 
সত্য কহে এই ঘর মোর যোগা নয় । 
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয় ॥ 
নিত্যানন্দ চলিয়া গেলে রামচন্দ্র সেবক দিয়া সেই স্থানের মাটি উঠাইলেন এবং 
'গোময়জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গণ ।” কিন্তু 'দন্থযুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর 
স্কৃতরাং অচিরে রাজার উজির আসিয়৷ তাহার ছুর্গামগ্ডুপে “অবধ্যবধ" করাইয়৷ মাংস রন্ধন 
করাইলেন এবং সন্ত্রীক রামচন্দ্রকে বাধিয়। রাখিয়া তাহারশৃহ ও গ্রাম লুঠ করিয়া 'জাতি 
ধন জন খানের সকল লইল ।” নিত্যানন্দ-মহিম। দেখিয়া ভর্ত'বুন্দ চম্তক্ুত হইলেন । 
ইহার কিছুকাল পরে একদিন রঘুনাথদাস আসিয়া পাণিহাটিতে গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দের 
সহিত সাক্ষাৎ ঝ্রন 1১৫৫ ধনীর পুত্র রঘুনাথকে নিত্যানন্দ “দধি চিড়া ভক্ষণ' করাইবার 
নির্দেশ দান করিলে রঘুনাথ কুষদদাস-হোড় প্রভৃতি সমবেত শি্ববৃন্দকে “চিড়া দি ছু 
সন্দেশ আর চিনি কলা? ইত্যাদি ভোজন করান এবং পরদিন তিনি নিত্যানন্দের নিকট স্বীয় 
চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আকাঙ্ষা প্রকাশ করিলে নিত্যানন্দ তাহাকে মনোবাঞ্ছ৷ পুরণের 
আশীবাদ জানাইয়া নীলাচলে গমন করিবার আজ্জাদ্দান করেন। কিন্তু পর বৎসর, 
যন্তপি প্রভুর আজ্ঞা গৌঁড়ে রহিতে । 
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥। ১৫৬ 
এইভাবে নিত্যানন্দ সম্ভবত প্রতি বৎসর গোঁডীয় ভক্তবুন্দের সহিত নীলাচচুল গিয়৷ 
নীলাচল-লীলায় অংশগ্রহণ করিতেন এবং নরেন্দ্র-জলকেলি ও সম্পরদায়-ীর্তনগতে 
যোগদান করিতেন। একবার ভক্তবুন্দ যাত্রা করিলে তিনিও বাহির হইলেন। 
নিত্যানন্দ প্রতুরে বন্ঘপি আজ। নাই । 
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোসাঞ্চি 1১৫৭ 


শিবানন্দ-সেন পথের যাবতীয় ব্যবস্থা নির্বাহ করিতেন। একদিন পথিমধ্যে শিবানন্দেব 
দেরি দেখিয়া 


(১৫৪) চৈ. ৮,৩1৩, পৃ ৩০০ (১৫৫) চৈ. চ.--৩1৬, পৃ. ৩১৫-১৮ (১৫৬) ৩1১৩, প্র. ৬৩৪ 
(১৫৭) &-- ৩1১২, পৃ. ৩৪১ 


নিত্যানন্দ ৯১ 


নিত্যানন্দ প্রভূ ভোকে ব্যাকুল হইয়] ৷ 
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাস! না পাইয়া ॥৷ 
তিন পুত্র মরুক শিবার এখন না আইল । 
ভোকে মরি গেনু মোরে বাসা ন! দেয়াইল ॥ 
তারপর শিবানন্দ পৌছাইলে 
উঠি তারে মারিল প্রভু নিত্যানন্ন।**... 
নিত্যানন্দ প্রভুর নব চরিত্র বিপরীত । 
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত ॥ 
কিন্তু শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন ইহাতে মর্মাহত হইয়া একাকী আগেই মহা প্রতৃর 
নিকট গিয়া পৌঁছাইলেন এবং একেবারে 'পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ুবৎ নমস্কার । চৈতন্ত- 
সেবক গোবিন্দ শ্রীকাস্তকে পেটাঙ্গি খুলিয়। প্রণাম করিতে বলিলে মহাপ্রত্ শ্রীকাস্তকে 
কোনও তত্বকথ৷ বা কাহারও মাহাত্মাগাথা ন৷ শুনাইয়া একান্ত সহানুভূতির স্থরে কেবল 
গোবিন্দকে বলিলেন “শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঙী মনোছুখ । কিছু না বলিহ করুক যাতে 
ইহার সুখ ॥” 
এইবার গোড়ীয়-ভক্তবুন্দের নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে মহা প্রত সকলকে 
নুস্থির করিয়া শেষে__ 
নিত্যানন্দে কহিল তুমি না আইস বার বার। 
তখাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার 1) 
কুষ্দাস-কবিরাজ-গোম্বামী এইখানেই নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। অন্যান্য 
গন্থেও তাহার সংবাদ আর বড় একটা পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে কবিরাজ-গোস্বামী 
জানাইয়াছেন যে জীব-গোস্বামী মথুরা-যাত্রাকালে গৌড় হইতে নিত্যানন্দের আদেশ 
লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। আর তাহার তিরোভাব সম্বন্ধে কেবল জযানন্দ জানাইয়াছেন 
যে অহৈতপ্রভূর তিরোভাবের কয়েক মাস পূর্বেই তিনি লোকাস্তরিত হন এবং “ভক্তি- 
রত্বাকরে” লিধিত হইয়াছে যে শ্রানিবাস দ্বিতীয়বার নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে 
অছবৈত-নিত্যানন্দের তিরোভাব-সংবাদ প্রার্চ হন। কিন্তু এই সমস্ত অনিশ্চয়াত্মক বিবরণ 
হইতে এতৎসম্পর্কে সঠিকভাবে কোনও কিছু বল যাইতে পারে না। 
নিত্যানন্দের সন্তান-সন্ততি কয়জন ছিলেন, সে সন্বদ্ধে প্রাচীন গ্রন্থাকারগণ নীরব 
রহিয়াদ্ন। পরবর্তা-কালের গ্রন্থগলি হইতে কেবল এইটুকু জান! ষায়১৫৮ 
তাহার কয়েকটি পুত্রের মৃত্যুর পর বীরভত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র বীরভন্ত্র এব কন্ঠা 


(১৫৮) বীরচন্ত্র-জীবনীতে এই সম্বন্ধে বিস্বতগাবে.আলোচন কর। হইবে । 


৯২ চৈতন্য-পরিকর 


গঙ্গাদেবীই জীবিত থাকিস! ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে 
তাহার! প্রসিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন ।১৫৯ 

মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবন্তিকালীন নিত্যানন্দের গতিবিধি ও কর্মপন্ধতির পরিচয় 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোথাও বর্ধিত হয় নাই। তখন অগ্বৈতগ্রতৃও জীবিত ছিলেন এবং 
নিত্যানন্দ ষে কখনও কখনও অছৈতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন তাহা! কোন কোন 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কিরূপ সম্বদ্ধ ছিল সে বিষয়ে নাপ।[২৭ 
প্রশ্নের অবকাশ থাকিয়া গিয়াছে । নিত্যানন্দের কাধকলাপ লইয়া ষে প্রশ্ন উঠিয়ছিল, হয়ত 
তাহাও ইহার মূলে ইন্ধন যোগাইয্বাই। অদ্বৈতাচাষ যে গোঁডীয় বৈষ্ণবর্দিগের মধ্যে কেবল 
বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তাহ! নহে । যে-বৃন্দাবনপ্রর্দেশকে স্বয়ং চৈতন্যমহা প্রভু ভক্তিধর্ম প্রচারের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রবূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বহু পূবেই সেই হৃতশ্রী 
পুণ্যভূমিতে গিয়া তথায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও এইভাবে তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণার প্রথম কৃতিত্ব 
ছিল অদ্বৈতাচাষেরই ৷ যে-নামপ্রচার বা নাম-বিতরণ গৌবাঙ্জ-আবির্ভাবের একটি প্রধান 
ও লৌশিক কারণ বলিয়া! গণ্য হইতে পারে, তিনিই সর্বপ্রথম ভক্ত হরিদাসকে দিয়। সেই 
নাম-প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গৌরাঙ্গ-আবিততাবের পূর্বে তিনিই 
ছিলেন গৌঁডদেশে ভক্তিধর্মেব প্রথম প্রচারক ও প্রধান বাহক। মহামহোপাধ্যয় প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ মহাশম্ব লিখিয়াছেন৯৬০ যে পূর্ববর্তী ক্রান্গণ প্রথা অনুযায়ী “পিতৃশ্রাদ্ধের সময় 
কুঁশময় ব্রাহ্মণকেই ব্রাহ্মণের আসনে সন্নিবেশিত কবিয়া পাত্রীয়ার সমর্পণ করিবার যে রীতি 
তৎকতৃক অন্গম্থত হইয়াছিল, “প্রেমভক্ত যবন হরিদাসকেই পিতৃশ্রাদ্ধের ব্রাক্ষণের আসনে 
নিমন্ত্রণ ও বরণ করিয়া.*****তাহাকেই পিতৃশ্রাদ্ধেব পাত্রীয়ার ভোজন করাই”বার ফলে সেই 
রীতি লঙ্িত হওয়ায় “অছৈতাচাষকেই সেই সময়েব আস্তিক সমাজে যথেষ্ট অপমান ও 
লাঞ্ছনা! সহিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহারই জয় হইয়াছিল*। সুতরাং সমাজের 
মধ্যে বাস কঁরিয়াও যে সংসাবধর্মপালনকারী গৃহবাসী অৈতাচাধ সর্বপ্রথম, এমন কি 
সম্ভবত গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেও তাহার জাত্যাভিমানশৃন্য সা্জনীন উদাব প্রেমধর্মেব 
বীজ বপন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু ইহাই 
নহে। সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ তাহাকেই গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের মূল কারণ বলিয়া মনে করে 
এবং স্বম্ধ চৈতন্তও মনে করিতেন যে তিনি কেবল গৌরাঙ্গ-আবির্াবের কারণমাত্র 
নন, তিনিই তাহাকে তাহার লৌকিক শ্বরূপে পুজা ও আরাধনা করিবার প্রথম ও শেষ 
অধিকারী এবং “পুজা নির্বাহ হৈলে পাছে' তাহাকে আপনার ইচ্ছামত “বিসর্জন” করিবার 


(১৫৯) চৈ. চন্্র-গ্ন্থে লিখিত হইয়াছে বে 'পুরুযোত্তস-হুত শিশু কৃষদাস দ্বাদশ দিংনর হইলে' 
নিত্যানন্দ তাহাকে লইয়া! গিয়। “যত্ব করি পুত্রেভাবে পালন করি'য়াছিলেন ৷ (১৬২) বৈফব 
ধর্ষ---পৃ. ৭৩-৭৪ 
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অধিকার ছিল একমাত্র তাহারই ৷ অদ্বৈত-জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গেও আমর! দেখিয়াছি যে 
গৌরাঙ্গপ্রভৃকে আবিষ্কার এবং ভক্তবুন্দ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মধ্যে াহার স্বরূপ- 
ঘোষণা, তাহারই অমর কীতি। বিশ্বরূপ-রূপ যে স্তস্তকে অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গ-জীবন 
দাড়াইয়া প্রহিয়াছিল তিনিই একরকম ছিলেন সেই স্তস্তের স্থপতি । গোৌরাঙ্গের বাল্যজীবন 
গঠনেও তাহার প্রভাব ছিল অপরিমেয়। আবার চৈতন্ত-সমসাময়িক কবিকুলের হৃদি- 
মধ্যে “চৈতন্তচরিত পইয়৷ কাব্যরচন।'র যে ইচ্ছা ও আকাঙ্ষ। কোনমতেই বহিঃপ্রকাশের 
পথ খুঁজিয়। পাইতেছিল না, তিনিই সর্বপ্রথম১৬১ নীলাচলে চৈতন্যকীর্তন আরম্ভ করিয়া 
সেই ইচ্ছাকে নির্বারিত করিয়াছিলেন এব* সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের এক উজ্জ্বল 
ভবিষ্যতকে সভ্ভাবনাময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক কথায় মৌলিক চিন্তা, ভাবাবেগ- 
সমৃদ্ধি, অধ্যাত্যভাবনা, কর্মকূশলতা৷ এবং বিদ্যা, বুদ্ধিঃ ভক্তি, শক্তি ও সর্বোপরি দৃরদৃষ্টিতে, 
সারা গৌড়মগ্ডলের মধ্যে চৈতন্য ব্যতিরেকে সেকালে তৎ্সদূশ আর একজন ব্যক্তিও 
ছিলেন না। সুতরাং নিত্যানন্দ সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার যে সর্বাপেক্ষা তাৎপযবোধক হইয়া 
উঠে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 
যে-ঘটনা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গোঁড়ীয় বৈষ্ববুন্দ নিত্যানন্দকে প্রথম স্বীকৃত দান 

করিয়াছিলেন, সেই ঘটন। ও অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব-গুরু অদৈতাচাষ অনুপস্থিত ছিলেন। 
কিশোর যুবক গৌরাঙ্গ সেদিন যেভাবে নিত্যানন্দকে প্রতিষ্ঠা দান করেন ও অব্যবহিত 
পরেই এক বিরাট অস্বস্তি অনুভব করিয়া অদৈতপ্রভূর সাহচধের জন্ত যে ভাবে উৎকন্তিত ও 
অধীর হন, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহার পর গৌরাঙ্গ যখন অদ্বৈতের 
নিকট “নির্জনে” নিত্যানন্দ-সংবাদ দেওয়ার কথা বলিয়া রামাই-পণ্ডিতকে শাস্তিপুরে 
পাঠাইয়৷ অদ্বৈতকে ডাকাইয়৷ আনিলেন তখন অছৈত যে নিত্যানন্দকে কিভাবে বরণ 
করিয়া লইলেন, তাহার বিশদ বিবরণ বৃন্দাবনদাস লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি কেবল 
বলিয়াছেন১৬২ ধে অদৈশপ্রভু 

নিত্যানন্দে দেখিয়া জ্বকুটি করি হাসে ॥। 

হাসি বোলে “ভাল হৈল আইল! নিতাই । 

এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই ।। 

যাইব! কোথায় আজি এড়িমু বাক্ধিয়! ৷” 

ক্ষণে বোলে 'প্রভু" ক্ষণে বোলে 'মাতালিয়া' ॥। 

অদ্বৈত চরিত্রে হাসে নিতানন্দ রায় । 
এবং তাহার একটু পরেই 


(১৬১) ভ্্র.-_-অদ্বৈতাচার্ধয (১৬২) চৈ. ভা.__২1৬, পৃ. ১৩১ 


৯৪ চৈতগ্-পরিকর 


যেকিছু কলহলীলা। দেখহ দোহার । 

সে সব অচিন্ত্য রঞ্ঈ-_ঈশ্বর ব্যভার |।**."" 

যেন না বুঝি দোহার কলহপক্ষ ধরে । 

এক বন্দে, আর নিন্দে, সেই জন মরে |। 
সুতরাং স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পার! যায় যে প্রথম হইতেই অন্বৈত ও নিত্যনন্দের মধ্যে একটি 
কলহ-সম্পর্ক ছিল এবং একেবারে প্রথম ইইতেই সেই কলহ-সম্পর্কে লীল! 
বা “অচিস্ত্যরঙ্গ' বলিয়া লঘু করিবার একটি অতি-সচেতন প্রচেষ্টাও বৃন্দাবনের ছিল। 
কিন্তু এইরূপ সঙ্ঞান প্রচেষ্টার কারণ কি? আর «কনই ব1 উক্ত লীলাবাদ গ্রহণাশক্ত ব্যক্তি- 
বুন্দের মন্তকে লাথি মারিয়। শাস্তি দেওয়ার কামনা এমন উৎকট ও উগ্র হইয়াছে! বুন্দাবন 
ছিলেন প্রকৃত ভক্ত । কিন্তু নিত্/ানন্দ-ব্যাপারটি সগ্ন্ধে তাহার অকপট ঘোষণাগুলিই যেন 
জোর করিয়া! পাঠকের দৃষ্টিকে তাহার কী এক দুবলতার অভিমুখে টানয়' লইয়া গিয়া 
তত্প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং তাহার খিশ্বাসের মূলে আঘ।ত হানিতে থাকে। 
পাঠকবর্গ একথা ন! ভাবিয়া পারেন শা_-এত কৈফিয়ত কন? তাহাদের ভাবিতেই হয় 
“চৈতন্য-মঙগল”-গ্রন্থেও কেনহ্‌ বা কেবল নি ত্যাণন্দ-মাহাম্স্য বর্ণশার জন্য বিশেষভাবে কয়েকটি 
অধ্যায়ের১৬৩ সংযোজনাসত্বেও অসংখ্য স্থানে এইরূপ বিস্তৃত মন্তব্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় যথাথই লিখিয়াছেন,১৬৪ “চৈতন্তভাগবতে নিত্যাননকে 
এত বেশি প্রাধান্য দেওরা হইয়াছে যে, এক এক স্থলে মনে হয় গৌরচন্দ্রমা মেঘাচ্ছর 
হইয়া পড়িস্বাছেন-**কারণে_ অকারণে যথাস্থানে অযথাস্থানে নে সবক্রই _শিত্যানন্দের কথা 
আসিঙ্াছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে শিত্যানন্দের শ্তব আছে। বৃদ্দাবনদাস বলিতে 
চাহিয়াছেন__নিত্যানন্দকে বাদ দিলে গৌরচন্দ্র অপুর্ণ।-..গোঁড়ীয় আদর্শে তাহা সত্য হইতে 
পারে, ভারতীয় আদর্শে তাহা নয়। রাধারুষেের মিপিত রূপের পাশে বলরামের স্থান 
নাই।” অথচ বুন্দাবনদাস গ্রন্থ আরম্ভ কাঁরয়াছেন প্রধানত এই বলরামকে দিয়াই । 
অবশ্ত তিনি প্রথমেই অবতার বিশ্বস্তরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন : 

“আমার ভক্তের পূজা আম! হৈতে বড় ।' 
সুতরাং এতেক করিল আগে ভক্তের বন্দন । 

কিন্তু “চৈতন্যমঙ্গল*গগ্রস্থের প্রারভ্েই তিনি যেরপ ব্যস্ততা সহকারে “'বলরাম-রাসক্রীড়াদকে 
পৌরাণিক প্রমাণ বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে নিত্যানন্দ-বিবাহের যৌক্তিকতা 
বণনের প্রয়োজন আর কোথায়? উল্লেখযোগ্য থে এই গ্রন্থ পরে “চৈতন্য-ভাগবত' নাম 
ধারণ করিয়াছিল । 


(১৬৩) ২1১১, ২১২, ৩1৫,৩1৬,৩1৭ [১1৬,২1৩,৪,১৩] (১৬৪) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য--৫ম-৬ষ,, পৃ. 


১১৮) পৃ. ১৭০ 
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ইহার আর একটি দিক আছে। অগ্ৈত-নিত্যানন্দ সম্পর্ক স্বীকার লইয়া সেকালেও 
যে ছুইটি প্রবল প্রতিৎন্বী শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, এহা একটি অনম্বীকার্ধ ঘটন!। 
নবন্ধীপের প্রতি গৃহে কৃষ্ণনাম-প্রচারার্থ প্রেরিত নিত্যানন্দের কার্কলাপ দেখিয়া হরিদাস 
বিন্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলেন।৯৬৫ ভ্রমণকালে বৃথাই শিশুদিগকে তাড়া করি! যাওয়া, 
গোয়ালাদিগের দধি ও স্বৃত লইয়া পলায়ন করা, কুমারী দেখিলে “ মোরে বিবাহিয়ে” ১৬৬ 
বলিয়া ছুটিয়া যাওয়া, পরের গাভীর ছুগ্ধ দৌহাইয়া পান করিয়া ফেলা_-এই সমস্তই 
শুদ্ধাচারী হরিদাসকে আঘাত করিতেছিল ৷ শেষে দস্থ্য মগ্যপ ও চরম অসচ্চরিত্র জগাই- 
মাধাইয়ের প্রতি নিত্যানন্দের অহেতুক করুণা, ও তাহা লইয়া গৌবাঙ্গ-অদ্বৈতকে পর্বত 
গালাগালি দিতে দেখিয়া হরিদান যখন অদ্বৈতপ্রভর নিকট সমস্তই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
তখন অদ্ধৈতপ্রভ্ু হরিদাসকে সেই “তিন-মাতোয়াল সঙ্গ' হইতে দূরে থাকিতে নিদেশ 
দিয়া বলিয়ছিলেন যে নিত্যানন্দের উক্ত মাচরণ বিচিত্র নহে-_ 
মগ্যপের উচিত- _মছ্যপ সঙ্গ তয়ে |1:**** 
নিত্যানন্দ করিব সকুল মাতোয়াল । 
উহান চরিত্র আমি জানে ভালে ভাল ॥**-" 
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ 1..." 
“শুধিব সকল চৈতন্যের কুঞ্ণ ভক্তি । 
কেমনে নাচয়ে গায় দেখে। তার শক্তি ||” 
জ্রগাই-মাধাই উদ্ধারের পর গঙ্গায় জলক্রীডা কালে অদ্বৈতপ্রতু 'মহাক্রোধাবেশে' 
নিত্যানন্দকে বলিলেন £ 
কোথা হইতে মগ্যপের হৈল উপস্থান || 
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মুলে জাতি নাঞ্জি। 
কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঞ্চি।*-**** 
সংহারিব সকল আমার দোষ নাঞ্ি। 


(১৬৫) চৈ. ভা.--২।১৩ (১৬৬) বুন্দাবনদাস লিখিয়াছেন (চৈ. ভা. ২।৪, পৃ. ২৮) যে বালক-বিশ্বস্তরের 
উৎপাত সঙ্গ করিতে না! পারিয়। ক্গানাধিনী বালিকাবৃন্দ শচীমাতার নিকট বিশ্বস্তর সম্বন্ধে নালিশ 
উত্থাপন করিক্াছিল--কেহু বলে,” মোরে চাহে বিভ। করিবারে ॥।” কিন্তু বিশ্বস্তর তখন বালকমাত্র এবং 
ষ।হাদিগকে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন, ভাহারাও অক্সবয়ক্কা বালিকামাত্র। এইরূপ আপত্তি 
দানাইলেও *তাহার। নিজেরাই কিন্ত বিখস্তরকে তাহার পিভুরোষ হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট 
হইয়াছিলেন ।* 


নি চৈতন্য-পরিকর 


বুন্দাবনদাস এ সমস্তকেই নিন্দাচ্ছলে “নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব' বলিয়ছেন। কিন্তু 
তাহার তত্ববণনার ফাকে ফাকে কোনও তথ্য থাকিয়া গিয়াছে কিনা, তাহা পবে 
দেখা যাইবে । আব একদিনও অছৈতেব সহিত নিত্যানন্দেব বিশেষ সংযোগ ঘটিয়াছিল। 
বিশ্বস্তর যেইদিন দ্বাবকদ্ধ কবিষ! অদ্বৈতকে বিশ্ববপ প্রদর্শন কবেন, সেইদিন শেষেব দিকে 
নিত্যানন্দও সেই স্থলে আসিযা পডেন। বিশুস্তব চলিয়! গেলে ছুইজনেব মধ্যে বচসা 
সুরু হয়। বিশ্বভ্তব ও শুদ্বৈতৈব মধ্যে অযাচিতভাবে নিত্যানন্দ আসিয়া পডাষ 
অদ্বৈতপ্রভৃ তাহাব প্রতি বিবক্তিব ভাব প্রকাশ কবিলে শিত্যানন্দ বলিলেন ৯৬৭ £ 
আবে বুঢে। বামন! তোমায় ভয় নাই। 
আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুবের ভাই ॥। 
্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী | 
পরমহংসেব পথে আমি অধিকারী ।। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে-কবি ন্বয়ং গৌবাঙ্গ কর্তৃক যোগেশ্ববাবাধা নিত্যানন্দ-কৌপীন 
ভিক্ষার বর্ণনা দিয়াছেন এবং চৈতন্যমহাপ্রভু কতৃক নিত্যানন্দেব যবনী-পাণিগ্রহণ ও 
শৌত্তিকালয়-গমনেব সার্থকতা প্রতিপাদনেব বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'টঠাকুবেব ভাই" 
অবধৃত নিত্যানন্দকে “পবমহংস” বলিয়! আখা! দান কবিয়াছেন, তিনিই কিন্তু অধৈত প্রত 
সম্বন্ধে জানাইতছেন £৯১৮ 
অদ্বৈতের প্রাণনাণ প্রীকৃফ্ চৈতন্য | 
যার ভক্ষি প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধনা | 
জয় খডগ অদ্বৈতের যে চৈতনাভক্তি । 
যাহার প্রসাদে অগ্ৈতের সর্ব শক্তি | 
সাধুলোকে অদ্বৈতৈর এ মহিমা! ঘোষে। 
কেহো ইহা অছ্বৈতের নিন্দা! হেন বাসে ॥ 
যাহাহউক, নিত্যানন্দের উপরোক্ত উক্তির পর অদ্বৈতপ্রতু ক্রুদ্ধ হইয়। বলিলেন £ 
মৎস থার মাংস থায় কেমত সন্সযাসী 1*". 
থাইমু শুধিমু সংহারিমু সব থাক ॥। 
তারে বলি সন্গ্যাসী যে কিছু নাকি চায়। 
বোলয়ে সন্াসী দিনে তিনবার থায় |1:****, 
নিত্যানন্দ যদি নিজেকে ঠাকুরের ভাই অর্থাৎ বলদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণ 


(১৬৭) এ--২1২৪ (১৬৮) উ--৩1৫, পু ৩০৮ 


নিত্য নন ৪) 


করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ উক্তি যে গুরুতর তাহাতে অন্দে নাই । মহাপ্রঙ 
কাশীতে সনাতনকে শিক্ষাদান করিবার সময় জানাইয়া€ছলেন ১৬৯ ঃ 


অবভভার নাহি কহে আমি অবতাব। 
মুশি সব জানি করে লক্ষণ বিচার।। 


কিন্ত নিত্যানন্দ নিজেকে “মবধূহমন্ত ঠাকুবেব ভাত”  বলিয়াছিলেন,__কবি 
বন্াবনদ।সের এইক্সপ কল্পনা সম্ভবত 'আবেগ-প্রস্থত । গন্যের অন্বদ্ধেও কবির এই প্রকার 
বণনা ভাবাবেগ ছাডা আব কিছু হইতে পারে ণা। কিস্ত গিনি অবধৃত-ভ্রীবন ও 
পরমংহসেব পথেব ধণনায় 'এমশি প্রশসামুগব % ইভাঁকেই অনৈহিক সম্পদের 
পন্থা বলিয়া নিণয় করিয়া থাকেন, তাহার পক্ষে হঠাব সম্পূর্ণ বিপবীত মত ও পথকে 
গ্রতিষ্ঠিত করিবাব জন্য কোণা ৭ “বাল্যভাবে'র দোহা দে ওয়া, এবং কোথা ও বা 'লীলা ও 
অচিন্তার্দ ঈশ্বব বাভার"রূপ উক্তি কবা ছাডা -পায়ান্থব থাকে না। সুতরাং নরকপী 
ঈশ্বরের ইচ্ছার নিশ্চয় কোন গৃঢাথ থাকিয়া থাকিবে, এল্পজ্ঞানী মাঞ্চবেব সকল প্রশ্নই এখানে 
মবাস্তর এবং অন্ুচিত। 

এ জগৎ যে ইচ্ছাশক্তির খেলামাত্র, ইহা হয়ত সমস্ত যেগী এবং সাধকেরই একটি 
স্চিন্তিত ও পবীক্ষিত জন্য । স্থতবাং ইচ্ছাব প্রভাবে ৩ এব্তত সম্ভব হয়, ইহাও হয়ত সত) 
কথা। ইহার দ্বারা হয়ত স্থ্ষ-চন্দ্রেব গতিপথকেও পবিবডিত কৰা যাইতে পাবে। কিন্ত 
দেহধারী মানব কর্তৃক জাগতিক নিয়মের পরিবর্তনে জাগতিক কোন সার্থকতা নিশ্রয়োজন , 
ইহা! অস্রদ্ধেয় ৷ সাধক সম্প্রদায় বা সাধারণ জনসমা্গ যাহা অন্তরের সহিত মানিয়া লইতে 
পারে না, মানুষের শ্তুদ্ধ বা মুক্ত চিন্তা যাহা গ্রচণ করিতে পারে না, ভবিষ্যতের সমাজ- 
জীবনে যাহার কোনও নফল প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে না, কেবল “অচিন্তারঙ্গ' বলিয়া তাহার 
ব্যাখ্য। করা চলে শা। মানুষের যুক্তিকে এমনিভাবে সম্পূণ রূপে পঙ্গু করিয়া দিয়া হয়ত 
কেহ কেহ ভক্তি-ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন। কিন্থ অনুভূতি বা ভাবাবেগ এবং 
চিন্তা বা বিচারবুদ্ধি উভয়ই মানুষের স্বভাবজ বৃত্তি। একটিকে বিধাতার দান বলিয়া 
ঘবীকার করিলে অন্যটিকেও সম-ম্ধধাদা দান করিতে হয়। শাই স্বামী বিবেকানন্দ 
খলিয়াছেন,১৭০ পূব ভক্তির উপরে প্ররুত জ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে । 
আর পণসজানের সাঁহত প্রকৃত ভক্তিও অভেদ-_এ সত্য তাহারা যেন ভুলিয়া না যীন।” 
আবার 'ভাবে কিনা করে ?' বলিয়া সমন্তাকে লঘু করার চেষ্ট1 চলিতে দীরেননচ এবং 
দুর বিশের্ধ বলিয়া নিত্যানন্দ-তোজ্য মতস্ত-মাংসের ব্যাধ্যা করা যাইতে পারে, কিংবা 
তাহার দুইটি বিবাহের পশ্চাতে দ্বাপরের সহিত কলির সনম্ব্-রক্ষার্থে বলরাম-পত্তী রেবতী 


সপ অপ ৪ 


(১৬৯) চৈ. ২২০, পৃ. ২২৭ (১৭) শুক্তিযোগ ( ১৮শ. সং"), পৃ. ৪ (১৭১) শ্ীবান চরিত--পৃ. ১৬৩ 
ণ 


৯৮ চৈতন্য-পরিকব 


ও বারুণী সম্বন্ধীয় একটি পরিকল্পন।৯৭২ জুডিয়! দেওয়া যাইতে পারে, কিংবা পানি এ ললে 
একজনের সমূহ লোক-বিগহিত কর্মবেই শাস্ত্রান্তমোদিত বলিয়া গ্রমাণ করা যাইতে পারে ; 
কিন্ত তত্বের সহিত তথ্যের কোনও সপ্ভাব থাকে না, ইহা মনুষ্য জীবনের মধ্যে অদ্ভুত ও 
অসম্ভব বোধ করিয়া তত্ববেন্তাকেও শেষ পযন্ত পুনঃ পুনঃ চৈতন্যাদেশের দোহাই পাড়িতে 
হইয়াছে। নিত্যানন্দ যখন সধেখাত্র নবদ্ীপে আসিয়াছেন, যখন তাহার মাহাত্মা ণা 
মহৎ কর্মের বিন্দুমাত্র পরিচয়ও পাওয়৷ যায় নাই, বরঞ্চ তাহাব আচাব ও শীতিধিগরিত 
কর্মগুলি সকলেব নিকটই দৃষ্টিকটু হইয়া উঠায় গৌবানগগরভূকেও তর্তক্ষেপ করিতে 
হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নিত্যাণন্দ যদি কখনও মছ্।দি ধাবয়া আীধাসেব 'জাতি প্রাণ 
ধন' নাঁশ করেন তাহা হইলেও যে তাহাব উপব শ্াবাসেব পুণ বিশ্বাস থাক! ডান, দে তে 
গৌরাঙ্গেবই প্রীত্যথে ! শ্রীবাস-পত্রী মাশিনীর সহিতও নিত্যানন্দের বাধহাব নিশ্চয়ই 
দৃষ্টিকটু হইবে, সুতবাং মালিনী যাহাতে সেই সমস্ত অচিন্ত্যণক্তি'র কথা বাহিবে প্রকাশ 
করিয়া না দেন জজ্জন্য ন্বয়* গৌরাঙ্গ প্রহুকেহ নিবাবণ করিয়। দিতে হহবে 1৯৭৩ আবাখ 
রাঘব-পর্গুতেব গৃহে নিত্যানন্দের কর্ম পদ্ধতি লইয়া বহুবিধ আপত্তিজনক কথা ভঠিবে, 
স্মতরাং তাহাকেও চৈতন্যমা প্রভুর “বহস্তম্য গোপ্য' কথ খশিয়া দিতে হইবে-_ মেন বাঘব 
“মহাযোগেন্দ্রেরে। হুল ৬, নিত্যানন্রেৰ কর্মবিধিকে চৈতন্ত-কর্ম বলিয়াই মনে কবেন । ১৭৭ 
অর্থাৎ এক চৈতন্য-আজ্ঞার দোশ[ই দিয়াই সকলের সকল প্রশ্থকে স্তব্ধ কবিতে ইহযাছে। 
স্বতরাং পুবোক্ত কথাগুণির চধ্যে তুধযগত সহ্য যদি কিছুমাত্রও থাকিয়া থাকে, াহা 
হইলেও বলা চলে যে অদ্বৈতপ্র্থর সহ্তি নিত্যাশন্দের অপ্ন্ধটি মধুর ছিল না এবং “চৈ হপা- 
চন্দ্রোদয়কৌনুদদীতে যে লিখিত হইয়াছে১৭৫ নবদীপে অধ্ৈতপ্রদ়ুর অনপস্থিতিব জল 
“সে কারণে আইল ব্যাপক শি ও]ানন! ,__সেই উক্তির মধ্যেও হয়ত সহ্য শিহি৩ আছে। 
আশ্চবের বিষয়, গ্রন্থকারগণ উভয়ের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন প্রায়শই তাতাদের একঘ 
স্নান ও ভোজন প্রপঙ্গে। ক্ষুংকাতর৯৭৬ ও ভোজনবিলাসী নিত্যানন্দের ভোজনপট্ুগ 
লইয়া অদ্বৈতাচার্ধ বার বার পরিহাস করিয়াছেন । নিত্যানন্দও বাব বার ভাহ।র উত্তব 
দিয়াছেন এবং উভয়ের মধ্যে বাগবিনিময় ঘটিয়াছে। শিত্যানন্দ ভোজনপ্রিয় ছিলেন 
এবং একমাত্র তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ভোজন ও বিশে করিয়া জলকেলি-কাশে 
অছ্ৈতপ্রহ্থ যে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেন তাহা যেন এক এক সময় পরিহাসের মাত্রা 
ছাড়াইয়! তীব্র হইয়। উঠিত। মহাপ্রভুর সন্যাসের পরে শাস্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে ভেজণ- 
কালে সপ্তস্চতিবর্ষবয়ক্ক (?) বুদ্ধের সহিত সপ্তত্রিংশত্বর্ষ-বয়ক্ক () যুবকের ভোজন-সন্বঘ্ধাধ 


(১৭২) নিত্যানন্দচরিত-__পৃ. ২৩৬ (১৭৩) চৈ. ভা.-_২।১১, পৃ. ১৬১ (১৭৪) চৈ, ভা.--১1৫, পৃ. ৩ 
(১৭৫) ২য়, অঙ্ক, . পৃ৫৫ (১৭৬) তু, চৈ, ৮.--৩1১২, পৃ. ৩৪১; মুং বি.-পৃ, ২৩৯ । 


নিত্যানন্দ ন্৪ 


যে কথাবার্তা চলিয়াছিল, তাহার রীতি দেখিয়া মনে হয় না যে তাহার মধ্যে কোন বান্তৰ 
সত্য ছিল ন।১৭৭ «চৈতন্যচরিতামুতে'র মত “অদৈতপ্রকাশে'ও এই বিষয়ে সরস বণনা 
আছে১৭৮, এবং বণনার মধ্যে কৃষ্ণদাস-কবিরাজের মত পরিহাসরসিকতার ভাবটি ফুটাইয়। 
তুলাও গ্রন্থকারের উদ্দেশ্ট ছিল। কিন্ধু তাহার ব্থনায় দেখা যায় যে শেষে মহাপ্রভু যখন 
মধ্যস্থ হইয়৷ বলিলেন ঃ 
দৌহ!র তুলন। হেব ভোজনের তুলে ॥ 
শ্টনি মোর প্রত কনে শুদ্ধ ভত্তি' ভাবে । 
একমাত্র তুহ্ু পরিম।ণশনা ভবে ॥। 
ভোমাতে অনন্ত জগতের মান তয় । 
অন্য তৌল যন্থের কাজ না দেখি হেখায || 
অদ্বৈত-হৃদয়ে নিত্যাননোর স্থান কোথ|য় ছিল, “ঈগ্বৈতপ্রকা'শ-কারের বণ না (বা ধারণা ) 
হইতে তাহার পরিচয় মিলিতে পারে । বচনাকালে কবির উদ্দেশ্টকে অতিক্রম করিয়। 
সত্য অনেক সময় আপনার পৰ করিয়া লয়। বুন্দাবন-রুষ্দাস হইতে আরম্ভ করিয়া 
জয়ানন্দ-বলর।ম্দাস পবস্থ সকল কবি স্বন্ধেই 'একই কথা প্রযোজা হইতে পারে। 
জয়ানন্দ লিখিয়াছেন৯৭৯ যে সন্যাস- গ্রথ্ণকালে মা প্রন স্রদ্ধচিন্তে তাহার পর্ব-জীবনের 
সমগ্ত কিছু বিসর্জন ধিলেন। 

নবদ্বীপে শটী বিশ“প্রয়া সমসিল | 

আচার গোস গণ বিবোধ সঙ্গোপে কহিল ॥ 
মহাপ্রভু কি বলিয়াছিলেন, তাহ! অনাস্থলে রন্দাবনার্দির অনুমানের মত জয়ানন্দেবও 
মনুমান মাত্র । কিন্ধু “মাচা গোসাঞ্চির বিরোধ সম্বন্ধে জয়ানন্দ যে নিঃসন্দেহ ছিলেন, 


সে বিষয়ে সংশয় নাই । বুন্ধাবনধাসের “নৈষ্ণববন্দনায় গৌবীদাস-পণ্ডিত সম্বন্ধে বল; 
হইয়াছে১৮০ যে একবার 


প্রভুর আজ্ঞা শিবে ধবি গিয়। শ্ান্তিপুব | 
যেলইল উৎকলেতে আচার ঠাকুর ॥ 
শিত্যানন্দ-শিষ্য গৌরীদাসের এই প্রকার দৌত্যের কারণ অম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিতে পারে । 
বলরাম- বা নিত]ানন্দ-দপাস ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর একজন সমর্থক । তাহার বর্ণনায় 
দেখা যায় যে শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অদ্বৈতপত্বী সীতার্দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে 
সীতামাত। অঙ্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন ৯৮৯ £ 
জগাই মাধাই ছুই উদ্ধারের কালে । 
ক্রোধ করি গোসাঞ্চ (অ্থৈত) হরিদাস প্রতি বলে ॥ 


(১৭৭) চ. চ.--২।৩, পৃ. ৯৬-৯৭ (১৭৮) ১৫শ. জআ., পৃ. ৬২ (১৭৯) স. খ., ৯৩।১৪-১৬ 
(১৮০) পৃ ৪৫ জশৌরীদাস (১৮১) প্রে. বি. ঃর্খ- বিৎ পৃ ৪৫-৪৬ 


তন 


হী চৈতন্ত-পরিকর 


যদি মোবে প্রেমযোগ ন। দেয় গে।সাঞ্জি | 
শুধিব সকল প্রেম মোর দোষ নাই ॥। 
নিত্যানন্দ ক্রোধ করি বাড়ীতে আইল] । 
এবং ছুঃখ বেদনা ক্ষুন্ধ ও বিরক্ত অদ্বৈতপ্রতু মহাপ্রভুর শিকট 
জগদানন্দ দ্বারে তর্জ। লিখি পাঠাইল। ॥ 
সেইদিন হৈতে প্রভুব ক্রোধ উপজিল। 
নিত্যানন্দ সঙ্গী রামাই নুন্দবার্দি দিল | 
কামদেব নাগব দিল) মোর ঠাকুবেবে | 
অ্ৈতপ্রভূর নিকট মহাপ্রস্থ তার প্রেম-ভাগার উজাড করিয়াছিলেন। তৎ্সত্বেও 
মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে রা কবিলে অদ্বৈএপ্রভ্ত শিশ্যানন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন 
কেন, বুঝিয়া উঠা শক্ত । এই সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস বিস্তারিত বিবব্ণ দিয়াছেন। কিন্ত 
সেইস্থলে তিনি কোথাও অছৈতের প্রেমযোগপ্র(প্তির বাসন|র কথা উল্লেখ করেন নাই। 
কিন্তু অদ্বৈতপ্রতু যে ক্রুদ্ধ হইয়[ছিলেন, ইহা “প্রমবিনাসে'র বর্ণনায় সুস্পষ্ট । সুতরাং “শুধিব 
সকল চৈতন্যের রুষ্ণভক্তি' বা “সংহাবিব সকল মামাব দোষ না” ইত্যাদি উত্তি যে 
নিন্দাচ্ছলে স্তুতি নহে, তাহা বোধ হয় বল! চলে। যদি তাহাই হইত, তাহাহইলে মহা প্রভুর 
নিকট তর্জ। লিখিয়া 'মভিযোগ কবা এবং মহাপ্র হবও ক্রুদ্ধ হইয়! উভয়ে জন্য পৃথক 
পৃথক অহ্চর প্রেরণ করা কখনও সম্ভবপর হইত না। অত্যন্ত আশ্চযের বিষয় এই যে 
“বৈফবদিগ দরশনী”-গ্রপথানুযায়ী খডদহ-নিবাসী কামদেব-পণ্ডিতই নিত্যানন্দকে, ধূডদহে 
লইয়৷ গিয়াছিলেন এবং পরেও তদ্বং ংশীয় রামেশ্বব-মুখোপ্যাধ্যায়ের সহিত নিত্যানন্দের 
প্রপোত্রী ্রিপুরানুন্দরীর শুভ শুভ পরিণয় ঘটিয়াছিল।১৮২ আবার মহ্তাপ্রক্র-প্রেরিত কামদেব- 
নাগরাদি ভক্ত যে অছৈতের বি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করায় পবিত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাহাও 
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা১৮৩ এবং স্বয়ং অদ্ৈতপ্রতবর তথা মহা প্রভুর আদেশ অমান্য করিবার 
এই অভিপ্রায় প্ররোচনামূলক কিনা, তাঁহ৷ জানা যায় ন[। কিন্ত এই ঘটনা বিবৃত করিতে 
গিয়। অদ্বৈতপত্ী সীতাদেবাকে ও ছুঃখ ও ক্ষোভ সংকারে বলিতে হইয়াছে১৮৪ ঃ 
নাগরের মুখ আমি আর না! দেখিল ॥।.*.". 
সব পুত্র লৈল না লৈল অচ্যাতানন্ন। 
গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল নিত্যানন্দ | 
নাগরেরে গোসাঞ্ি নিষেধ করিতে নারিল | 
তে কারণে এইগণ বিরদ্ধ হইল ॥। 


কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, উপরোক্ত প্রসঙ্গে অছৈতপ্রতুর তর্জা-প্রেরণ । “প্রমবিলাস' 





(১৮) প্‌. ২৪, ১৮ (১৮৩) প্র'--সীতাদেবী (১৮৪) প্রে' বি.-৪র্থ, বি. পৃ. ৪৬ 


নিশ্যাণন্দ বহু 


মতে জগদানন্দের মারফত তর্জা প্রাপ্তির পরই মহাপ্রভুর মধ্যে প্রতিক্রিয়। দেখা দেয়। স্বয়ং 
মহাপ্রভুর এই ক্রোধ, ব। সই যুগেরই কবিকর্তৃক ইহার সন্তাধ্যঠার অন্ুমানই তৎকালীন 
বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে বিভেদ স্ঙ্ির প্রকৃষ্ট প্রমাণ । আবার ইহাও একটি অতি আশ্চযের 
বিষক্স যে নিত্যানন্দেরই সদৃশ মহা প্রহর একজন অতি 'মস্তরঙ্গ পাদ নরহরি-সরকারের 
নামমাত্রও বুন্দাবনদাস কোথাও উল্লেখ কবেন নাই | 

বৃন্দাবনের উক্তপ্রকার অঙ্গল্লেগের কারণ সন্ধে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী 
মহাশয় জানাইতেছেন১৮৫, “নরহরি নদীয়ন।গরী-ভাবের প্রবর্তক ! বুন্দাবনদাস স্পষ্ট এই 
নদীয়ান/গরী-ভাবের বিরোবাী ।৮ কিন্তু গিরিজাবাবু নিজেই বুন্দাবন কর্তৃক গদাধর-প্ডিতের 
উল্লেখের কথ! বলিয়৷ উক্তপ্রকার যুক্তিকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার পর তিনি বলিতেছেন, 
“অন্য গুরুতর কারণ থাকা সম্ভব, তবে শাহাও অনুমান মাত্র । গ্রথম, কোন কারণে 
শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত নরহরির বিরোধ ছিল ।” এই স্থলে গিরিজ্জাবাবু তাহার ওম্থমধ্যে 
এই বিরোপের কারণ সম্বন্ধে কিছুই ন৷ বলিয়া পরক্ষণেই বলিতেছেন £ “২য়, যদি বুন্দাবন- 
দাসের অলৌকিক জন্মের জন্য নরহবি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রতি কোন কুৎসিত ইঙ্গিত 
করিয়। থাকেন। কেন না নিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়ীতে থাকাকালেই নিমাই নারায়ণীকে 
ভোজনাবশেষ দেন।” এই শন্তমান ভিত্তিহীন না হইতেও পারে; কিন্তু নরহরিকে 
পুরোভাগে ধরিয়াই যে উক্তপ্রকার ইঙ্গিতকারীর দলকে আত্মগোপনের সুযোগ করিয়া 
দিতে হইবে, তাহ। অসংগত | নবহবি যে শিত্যানন্দের প্রতি কোনও প্রকার কুৎসিত ইঙ্গিত 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ণাই। শিত্যানন্দ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে যদি কেহ কিছু কটুক্তি 
প্রয়োগ করিয়। থাকেন, তাহ। হইলে তিনি অদ্বৈতাচাষ । অছৈতের বিরুদ্ধে লেখনী- 
ধাবণের ক্ষমতা বুন্দাবনের ছিল নাঁ। গিরিজাবাবুও তাভার গ্রন্থমধ্যে (পৃ. ১৬২) বলিয়াছেন, 
“অদ্বৈত নিত্যানন্দকে সবদাই মাতালিয়। বলিতেন। বহন্তও আছে, আবার কিছুটা 
সত্যও থাকিতে পারে ।” 

নরহরি ছিলেন গদীধর-পণ্ডতের ঘশিঠ বন্ধু। গদাধর গৌরাঙ্গের বামপার্থে এবং 
নবহরি শাহাব দক্ষিণে থাকিয়া! তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শর্ট সহায়ক ও জঙ্গী-রূপে 
পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিতানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া নরহরির সেই স্থান অধিকার 
করিয়া লইবার পর মুক্ত হইতেই গৌরাঙ্গের মন্তরঙ্গলীলাসঙ্গী একনিষ্ঠ ভক্ত নরহরি 
তাহার বনুবাঞ্থিত স্থানটি নীরবে পরিত্য।গ করিয়া অন্যত্র সরিয়! ডান । বুন্দাবনদাস 
তাহার “টৈতন্যত।গবতে তখন হইতেই নিত্যানন্দকে গদাধরের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত 


(১৮৫) বাংলা চরিত গ্রন্থে প্রীচৈতন্ত-_পৃ. ১২১২২ 


১০২ চৈতন্ত-পবিবব 


কবিয়ছেন। সেই বণনা দেখা যাষ, "খন হইতেই নবহবিব কর্মগুলি নিত্যানন্দ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত হইতেছে । নবহবিব জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি নিত্যাশন্দকে দিতে গিষা বুন্দাবনদাস 
সম্ভবত গদাধবেব সহিশ নিত্যানন্দেব জন্বন্ধটিকে যথাসম্ভব নিবিড কবিতে প্রযাসী 
হইযাছেন এব, £সইজন্যই খাবকবি গৌবাঙ্গেব সন্যাসগ্রহণকাণীন সঙ্গীদিগেব মধ্যেও 
নিত্যানন্দে সহিত গদাধবেব নামও একন্লিত শহযাছে ।১৮৬ 

বুন্দবনদাস অবশ্ট সমাগভাবেই জবগ ৩ ছিনেন যে গৌবাঙ্গলীল। হইতে নবহ্বিকে বাদ 
দেওযাব প্রচেষ্টা অবাস্তব । (সহজন্য তিনি “চৈতন্তভ/গবতে" শাহাব কথ! এইভাবে 
উল্লেখ কবিযাছেন১৮৭: 

বাম দিক গণাবব তান্বল যোশাষ। 
চাবিশিকে ভক্তগণ চামব ছুলায ॥ 
অথব। কোন কোন ভাগাবান চামব ঢুলায 1১৮৮ 

বৃন্দাবনদ'সেব এই প্রককাব উল্লেখেব কাবণ যতই নিগুঢ ভউক শা পেন) হা অভিসন্ধি- 
মূলক এব* শশ্রদ্ধেষ | 'আশ্চম্যব বিষয়, নবহবিব সভি৩ তাহাব পবম ভক্ত ভা৩। মুকুন্দধ[স 
এব* ভ্রাত্ুষ্পত্র গৌবাঙগপ্রিয বঘুনন্দন এব" শ্রীগণ্ডেব গন্তান্য সম্্ত চৈতন্য ন্রবৈষবও 
বন্দাবন কত ক পবিতাক্ত হইয়াছেন । এন কি নিতা।শন্দ বশম।ল।'১৮৯ গ্রন্থের লেখক যদি 
এই বুন্দাবনদাস হহ্য। থাকেন তাভা হইলে অথা যাই ৩ছে যে হনিই শন্র নবহবি ও বথুনন্দনের 
নিকট এথাক্রমে ব্রাহ্মণ-ভ্রীনিবাস-আচাঘ ও হ২পুত্র গতিগোবিন্দেব দীক্ষা গ্রভণেব অবৈধতাব 
প্রসঙ্গ ডখ।পন কবিষাছেন | অথচ, ঘে-বীবচন্ছ শদ্র-বঘুনন্দনেব নিকট দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু গতি- 
গোবিন্দকে চাক মাবিযা ওদ্বিষয় হইতে শিবুত্ত কবিতেছেন, নিত্যানন্ন পুত্র সেই বীবচন্ত্রই 
শূদ্রনবোন্তটেন রুষ্দক্ষাষ দ্বিজত্বলাভেব 'অধিকাবকে মভতীসভাব সম্মুখে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
কবিয়াছিলেন (৯৯৪ কিন্থ চতন্যভাগবতে'ব মনো শক্কোন্তম ও আজন্স-ব্রঙ্গচাবী নবশবিব 
নামেব এই হচ্ছ।কত মন্গলেগ প্রকাবাস্থবণে এক দকে যেমন সবকাব-ঠাকুবেৰ যোগ্য তা ও 
শক্তিমত্তাব পবিচয় দান কবিবাছে, "অন্যদিকে তাহা তেমনি, সম্ভবত কবিব অজ্ঞ শুসরেই। 
যেন তে'গবিলাসী ও স সাবাশ্রধা নিত্যানণ্দেব একটি প্রহিদ্নত্বা-নবপকে উদঘাটিত 
কবিয়া দিযাছে। বস্কত, নবহরিব প্রঠি মবজ্ঞা প্রকাশ কবাতো দ্রেব কথা অন্যান্য 
্রন্থকাব তাহাব বিপুল সম্মানের মযাদ| রক্ষা কবিয়াছেন 1১৯১ 

নিহ্যানন্দ প্রসঙ্গে অদ্বৈতপ্রভ় তর্জ। বাহেয়ালি করিয়া কথা বলিতেন কেন তাহাও 


(১৮৬) দ্র. নরহরি-সরকার ও দ্বারপাল-গোবিন্দ (১৮৭) ২২২, প্র ১৯৯, দ্র - প্রীবাসচরিত--পৃ 
১১১ (১৮) দ্র--চৈ ম. (লো.) ভূমিকা, পু 04* (১৮৯) নি. বি. পৃ ৩৫-৩৬ ) নি" বপৃত 4৭ 
(১৯০) প্রে, বি. _-১৭শ, বি, পৃ. ৩৩৯ (১৯১) নু বি ৪৬), ইত্যাদি 


নিত্যানন্দ ১০৩ 


বিস্ময়ের বিষয় । কিন্ত জগদানন্দের মারফত তিনি যে মহা প্রভুর নিকট তর্জা প্রেরণ করেন, 
তা! একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা । তর্জার ভাব! ছিল৯৯২ £ 

বাউলকে কহিও লেকে হইল আউল । 

বাউলেরে কহিও হাটে ন। বিকায় চাউল ॥ 

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আইল । 

বাউলকে কহিও ইহ| কহিয়াছে বাল ॥। 
“অমিয় নিমাই চরিতে'র গ্রন্থকার ইহার অথ করিয়াছিলেন ( ৫ম. খ.১ পৃ. ৩-৪ ), 
“-.লে[কে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইয়াছে। 
সুতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না।--লোকের গোলা পূর্ণ হহল! আর চাউল 
বিকাইতেছে ন) লোকের ঘর পুরিয়া গিয়াছে ।” কিন্তু লেকের গোলা” বা লোকের 
ঘর, যে ৩খশ প্রেম-তগুলে পৃণ ইয়া যায় শাহ, একথা বোধ করি অদ্বৈতপ্রহু অপেক্ষা 
আর কেহই ভাল করিয়া! বৃঝিতেন নাঁ। নৈষ্ণণ-সম্প্রদার়ের মপ্যে তখন ষে বিভেদ-বছ্ধি 
প্রধমিত হইয়া উঠিতেছিল াহ| কেবল শি গ্যানপ্ব-জীবনী। নহে, সী তাদেবী, অদ্বৈত, নরহরি- 
সরকার, পোচন্দাস, বুণ্ধাবনদাস প্রভৃতির জীবনী আলোচন। করিলেও সহজেই বুঝিতে 
পার! যায়। ধাহাহউক, প্রমবিলাসের চত্ুধিংশবিশাসার একস্থলে লিখিত হইয়াছে১৯৩ 
যে অছৈত শিষ্য শঙ্কর জানব পরিত্ঠাগ না করায় ক্ষুব্ধ মদৈতপ্র্থ তাহাকে বলিতেছেন 

তোর মুত লোক নভ হবে আটল। 

যতদূর সম্ভব এই স্থলের অদ্বৈতাভিপ্রেহ “আউল” কথাটির অর্থই উপরোক্ত তর্জার মধ্যে 
স্প্রযুক্ত হইতে পারে । আমরা জানি যে একমাএ্র এই ৩র্জার অর্থ-বাঞ্জণার মধ্যেই 
মহাপ্রভুর মুত্যুরতন্ত লুক্কায়িত ছিল। যে প্রসঙ্গে “প্রমধিলাস'কার উক্ত তর্জার উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে খিন্দুমাত্র সতা লুক্কা্িও থাকিলে একটি অতি জটিল সমস্যার 
অন্তত আংশিক সমাধান হইয়। যায় যে হাজার হাজার বৎসরের অগণিত বাধবপত্তি 
আতক্রম করিয়া বুদ্ধ ও যিশুর বাণী যেখানে সম্যক-আচরি৩ না হইয়াও মানব-হায়াকাশে 
ক্রমোজ্জল হইয়া উঠিতেছে, সেইস্থলে বঙ্গ-ভাবত সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্তের তেজোদৃধ 
মহিমাবাণা কয়েকটি মাত্র ছুবল হৃদয়কে অবলগ্বন করিয়া কানও প্রকারে দীড়াইয়া রহিয়াছে 
কেন। “ঈশ্বর ব্যভারে'র “অচিন্তারঙ্গ'রস-সিঞ্চনে এ্বণপপ্রস্থ বঙ্গভূমিতে কেনই বা কেবল 
“গোপাণগণেরহ স্থষ্টি হইল, অথচ আর একজনও শাস্ত-শীল বা কমল-রক্ষিত, শীলভদ্র বা 
দীপংকর, সনাতন- বা রূপ-গোপ্বামীর ৮টি হইল না। অব্যবহিত পরবন্তিকালের বীরচন্্- 
প্রন্থর কার্ষকলাপও এই ধারণাকে দৃঢ় করিয়া! দ্বেয়। গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে 
অদ্ধৈতাচাধের কথাগুলির মর্মান্ুসম্ধান করিলে সকল ব্যাপারই স্পষ্ট হইয়া উঠে। একমাত্র 
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১০৪ চে৩্ত্-পবিকব 


অদ্ৈ তাচাষ- গাসাঞ্ (দামোদব-পণ্ডিতেব কও স্মবণীব) ছাড! সে যুগে গৌদেশে এমন 
আব একজনও ছিন্ন শা যিনি দ্য শৌবাঙ্গ বা চৈওন্যেব সম্মুখে দাডাইয়। অগ্পুপি-নির্দেশ 
কবিতে পাবেন । শিশ্বস্তথ জীবন নিষক্কণে ও অদ্বৈত€ &ব মন্ুভবযোগ্য অবদান ছিল। 

অছৈত€ ভুৰ পক্ষে যাহা সম্ভব ছিল, বুন্ধাবনদাসাদি ব্যন্তিব মধ্যে তাহাব কণামাত্র 
প্রত্যাশা কা বুঝা । ব্ন্দাবন্দাস পবম শুক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই, তাহাব সারল্যও 
অবিন্মবণীয়। কিন্তু বুন্দাবন ?5*ন নিতা নন্দেবই হৃষ্টি। ভিনি তাহাব মন্ত্রশিষ্য ছিলেন 
এবং কিভাবে তিনি শি হাননের দ্বাব গশঠাবিত ৭ হাদি হইযা “চৈতন্যভাগবত বচন। 
কবিয়াছিলেন তাহাৰ পবিচষ ইতিপূর্বে কিচ্গ কিছু পাওযা গিষাছে। মাশ্চযেব বিষয় যোডশ 
শতকেব যে সমূহ কবি বা লাভাষাষ জীবনাগ্রন্থ বচন! কবিযাছিলেন, তাহাদেবও প্রায় 
প্রত্যেকেই নি হ্যানন্দপুব সহি ৩ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন | বুন্দাবনদাসেব পবেই কুষ্ণদাস- 
কবিবাজেব নাম কবিতে হয । এই রুষ্জদাস তাহাব “ঠচৈতন্যচবিতামুশ- গ্রন্থের এনিত্যানন্দ 
তত্বনিরূপণ*+-পবিচ্ডেদে নিশ্যানন্দেব সহিত শাপনাব নিবিড জম্পর্বেব বিববণ দিষাছেন। 
বাস্থদেব-ঘোৰ « নিত্যানন্দ শাখানুক্ত ভইযাছিল্নে। হাব।ব জয়ানন্দ স্পষ্টই বলিযাছেন ষে 
তাহাব "মা! বোদনী খষি শিত্যানন্দেব দাসা” ছিলেন এব* এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয-নিত্যানন্দের 
কল্পন! সম্ভবত কইকল্পনা। আব “প্রমবিসাসবচন্ষিত। নিভ্যানন্দদাসেব দীন্মণগুরুই ছিলেন 
নিত্যানন্দ-পত্থী জাহ্ছবা' ঈশান-নাগবকে ন্বীরুতিদান কবিলে বলিতে ত্য ষে ন্তিনি 
অদ্বৈতপ্রভুব ভূত্য ছিলেন + কিন্ত তিনিও ষে শেষেব দিকে '্ভ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রহুব মুখাজ 
নিঃস্ত লীলাবসাম্বত” পান কবিষা 'পুঠ) হউযাছিলেন, তিনি নিজেই -াহাব উল্লেখ 
কবিয়াছেন।১৯৪ একমাত্র কবি লোচনদাস ছিলেন নিতানন্দ-মগুলেব বহিভত ব্যপ্ি। 
শুনিতে পাওয়া যায়, ভাভাব গ্রন্থে শিহ্যানন্দেব যতট্রক স্ততি আসিয়াছে, তাহা কবিব 
মনভিপ্রেতভাবে এব* স্বীযগ্ুর শবহবিব ইদ।ববশত 9 ন্্য়* বুন্দাবনদাসেব £ ভাবেই 1১৯৫ 
অবশ্ট লোচনেব গ্রঙ্গে এভগ্ভলেই নিশ্ানন্দেব গ্রতি আছে এব কবি তাহাব প্রবস্থবা 
বৃন্দাবনেবও বন্দনা গাহিবাছেন । ণঠগুলি “শকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উডাইয়। দে যা চলে 
না। অপচ বুন্দাবন-স্তত ন্ণশায চৈ ঠন্যণঙ্গশে'ব স্থৃত্রধণ্ডে লোচন স্পষ্টত লিপিয়াছেন১৯হ 

এীবুন্দবনধাস ব ন্দব একচিতে । 
জগত মোণ্ভত ফন এ[ণবতগীতে 1 

লোচনেব “চৈতন্যমগণ? ( আন্থু 5 ভাহ।ন সুখ এণ্ড) বচনাব পরবে বে লুন্নাবনের গ্রস্থথানি 
“চৈতন্যভাগবত" নান পাব কণে নাহ ভাত *বজনশি দত) চৈঠগাভাগবত'নাম অনেক 
পবে বুন্দাবন-ভক্গবুন্দের দাব। প দাত হহয়।াছত। 1১৯৭ সৃঠবাং যওদ্ুব চনে হয়ই সকশ 
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নিত্যাণন্দ ১০৫ 


ংশ পরে স্বয়ং কবিরই এক বা একাধিকবারের দোজনা। ড।. বিঘানবিহারা মজবখ্দার 
জানাইতেছেন যে৯৯*প্বয়ং রঘুনাথদাস-গোন্বামা ঠাহার 'নুক্তাচবিত্র, 'দানকেলিচিন্থামণিঃ ও 
“্তবাবলী'তে নিত্যানন্প্রন্তর উল্লেখ করেন নাই 'এবং সুন্দাবনদাসও তাভার “চৈ হন্য ভাগবতে? 
ইচ্ছা করিয়া রঘুনাথদাসের নাম উল্লেগ করেন নাই বৃন্দাবন বশত রথুশাগ ই, 
গোপালভট্র ও লোকনাথ ভগর্ভাদির নাম৫ উল্লেপ করেন নাই । কিন্তু তিনি যেস্থলে 
নিত্যানন্দের গৌড়লীলার পুর্ণ বিববণ প্রদান করিয়াছেন, সে্ট স্কলে রঘুনাথদাসকে অবলম্বন 
করিয়া নিত্যানন্দের ঘে বিগ্যাত পুলিন-হোজনলীলা, তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন, 
তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয় । কিংবা রঘুনাথও কেন শিত্ানন্দের নামোলেখ করিলেন না) 
তাহাও আশ্চযজনক ব্যাপার । ডা. বজুমদার তাহার গ্রন্থের অন্যত্র জানাইয়াছেন*৯৯ যে 
রূপ-গোন্বাীও তাহার চৈতন্যাঈটকগুলিতে স্বরূপ-মদ্বৈত-শ্রীবাসাদির নামোল্েখ কর সত্বেও 
নিত্যানন্দের কোনও উল্লেখ করেন নাই । অথচ মঙ্তাপ্রহ্ধ গৌডসন্লিকটে রূপ-সনাতনের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে (ই স্থ্ছে নিত্যানন্দও তাহাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন । 
সনাতন-গোন্বামা তাহার “বৈষ্বতোষণী'ব মঙ্গলাচরণে মদ্বৈশ্রাদির সহিত নিত্যানন্দের 
নামোল্লেখ করিলেও রঘুনাথদাস ও রূপ-গোস্বামী কর্তৃক সবত্র ( একমাত্র রূপে ” 'নুহত্রুফ- 
গণেদ্দেশ দীপিক।'র মঙ্গলাচরণের সন্দেহজনক উল্লেখ ছাড়া )এই অন্রল্লেধ জন্দেহকে ঘনায়িত 
করিয়া তুলে। 
নিত্যানন্দ-স্ততির প্রকার সম্বন্ধে নিতা[নন্দ-গোষ্ঠীর বহিভূ্ত পরব্তিকালের অন্যান্য 
কবিদিগের বণ নাও প্রণিধানযোগা । 'মুরলীবিলাসে”২০০ বলা হইয়াছে € 
হীকৃষ্ণ চৈতন্কপ্রতু স্বয়ং ভগবান | 
ত্রিজগতে তাহ! বিন গু নাহি মান || 
কিন্ধু পরবঠিযুগে নিহ্যানন্দ-শাগার বিস্তৃতিও বড একটা কম হয় নাই এবং সেই সমন্ত 
শ।পার ভক্তবুন্দও যথাবিধি কর্তব্যপালনে পবাঙ্নুখ হন সাই । তাহ'দের সম্বন্ধে একটি 
কথ! ভ|বিলে স্তস্তিত হইতে হয় যে নিত্যানন্দেব কর্মনিধিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হ্বয়ং 
চৈতন্যমা প্রভুর কথাবার্তা ও কর্মবিণিব পশ্চাতেও শাবিক-বা।খা। জুডিয়। ওয়া হইয়াছে ২ 
অথচ মহাগ্রকর কর্ষবিধিকে অন্রমরণ করিয়া নিঠ্যাননা-কর্মপন্ধীতিব বিচার কর উহাদের 
দ্বারা আর কিছুতেই সঞ্ভব উইয়া উঠে নাই । আবার প্রাটীন উবষ্কবগ্রন্থ র৮য়িতুগণের 
মধ্যে স্ব মুলগুরুর সম্বন্দে অতিগ্রায়াস্ুযায়া মতবাদ ঘোনণাকারাদিশের সংখ্যাও অশ্যন্প 
নে । ঠাই মেস্থলে কেহ কেহ চেতন্য ও এদ্ধৈতকে এক শঞ্তি বলিয়া কল্পনা করেন 'এবং 
কেহ কেহ হুয়ত গদাধর, শরহরি, রঘুণন্দন, বা, 'এমন কি অভিরাষের মত বাক্তিকেও চৈতন্যের 
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১৭ ৮ চেওন্ত-পাবকখ 


খিতায দ্ব্প বািষ। প্রচাব কবিতে ঢাহেন, কিংবা এমন কি শ্রীনিবাস, বীবঙপ্র, ব[মচন্্র 
প্রড়।৩বে ও ট০তন্যের পববত* মবহাব বলিষা প্রকাশ কবিষ। বাকেন, সেখানে বিশেষ 
কবিষা একএনকেহ পুঢভাবে প্রতিঠি৩ কৰবিতে হহলে শাক্তব স্ুকৌশল প্রয়োগ এবং 
পুন” পুঅ* বধ“ ছাড। 'নান্য পন্থা বিছ্য,৩ অযনায়।, অব্শ্য তাহাতে কাজ হইয়াছিল। 
শিখাশন্দেব সুযোগ্য প্রাচান শিশ্তবুন্দেব দৃঢ় অঠিমতকে অতিক্রম কবিয়! নিত্যানন্বেরই 
সনসামযিক ঘটন।বলীব এ৩ভাসক সহ সঙ্গন্ধে প্রশ্ন কবিতে যাওষা পবে আব কাহাবও পক্ষে 
সম্ভব ত্য শা” । পববশী-যুগ -ক1প বুহহ বৃত্ত উর্ণনা৬ও৩ম্থ বষন কবিষা চলিষাছে মাত্র। 

5৩। এবটি হা৩ সঠ্যকথা ে বিশ শতাবাব মধ্যভাগে দীডাইযা ধোডশ শতকেব মধ্য- 
ভাগে বিচনণশীন বান্টি বদল বিশেষের গতিবিধি বা কর্মপদ্ধতিব নিখুত হিসাব প্রস্তত 
কবিতে ষাত্যা বাহুলতা মাত্র । কিন্দ সেই কথ! বিশেষভাবে ম্মবশে থাকিলে বোধ কবি 
নানাবিণ উদ্ভট কল্পনার উস্কানি বা হজ্কশিত জগ্জাল-ন্ৃষ্টিব তা 5 ভইতে উদ্ধাব পাওয়া যাইতে 
পাবে। পুবব তাঁ আলোচনা হই অন্ত একটি জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠে যে মহাপ্রভু 
নিতানন্দকে দুইটি বিবাহেব আজ্ঞা দিযাছিলেন, ইহাও যেমন অসতা, তেখনি ঠিনি যে মূলত 
ধর্ম গঢাবেৰ উদ্দেশ্যেই তাহাকে গেউডে প্রেবএ কবেন, তাহা তেমনি 'অসভা । আব এই 
'শশোক্ বিষয যদি সত্য ৭ হইয়া থাকে তাহ 5ই”  *ভ1বশ। চলে মে শক্ত পকাব মহছুদেন্য 
সাসনেৰ নিমিত্ত গৌডে-প্রেবিত নিত্যানন্দ প্রকুব ধর্ম-প্রচ।বাথ কোন উল্লেখযোগ্য অবদানে 
হিসাব কোনও প্রাচীন গ্রন্থে প্রদন্ত ভয নাই । “চৈত্তন্যচবি তামুতে'ব “নিত্যানন্দস্বদ্বশখা'- 
বর্ণন পবিচ্ছেদ্দ একটি বিবাট তালিক। দুষ্ট হয বটে, কিন্ত উহা কেবল দেখিতেই বিবাট। 
উ'্ব মধ্যে নিত্যানন্দ-শিষ্য বা নিত্যানন্দ ককি নুঙনভাবে অন্প্রাণিত ছুই-চাবিজন 
খাতনা১। ব্যক্তিও আছেন কিনা সন্দেহ । স্ব” “সর্বশাগাশ্রেষ্ঠ বীব ভদ্র গোসাঞ্িও নিত্য।নন্ন 
কত ক দীক্ষিত হন নাই । নিত্যানন্দ তিবোভাবেব বেশ কিছুকাল পবে তিনি জাহবা কর্তৃক 
দীক্ষিত হউযাছিলেন। তালিকামপ্যে যে জ্ঞানদাসেব নাম উল্লেখি এ হইয।ছে, তিনি ফি 
বিখাঠ কবি জ্ঞানদাস হইয। পাকেন, ঠাহাভইপে তাহাব সহিত জাঞ্বাদেবীবই বিশেষ 
মোগ ভি + নি ঠ্যানন্দেব সহিত তাহাব বান প্রকাব অন্বন্ধেব কথা কোথাও উল্লেখিত হয় 
নাহ গগ্াপবদাস, মাপব ঘোব, বাসর ঘোদ, জগধাশ পণ্ডিত, মছ্েশপগ্ডিত, বামানন্দ বনু, 
গঙ্গা॥'স বিষুদ্দ|স-নন্বন, পুরন্নব-আচাষ, রথুশথ বৈদ্য প্রভৃতি মুলস্বন্ধশাখ।তৃপ, প্রসিদ্ধ ভক্ত 
বুন্দই নি হা'নন্দ-শাগায় মন প্রবিষ্ট হইয়াছেন । এমনকি কাণা-কষ্খদণাস, রামদাস-অভিরামাদি 
ভক্তরুন্দও প্রথনে মুলক্বন্ধ শাখাতু্ত বাপ্চি । গৌরী স) সর্1াশিব-কবিরাজ গুভূতি বিখ্য।ত 
ভক্ত প্রথমে গৌরাঙ্গ-প্রভাব প্রাপ্ত হইয়। অন্রপাণিঠ হইয়াছিলেন । আবার প্রেম 
বিলাদোন” কুষ্ণানন-জীব-যদুনাঝ কবিচগ্্র প্রভৃতি ব্যক্তি যে গৌরার্জ স্পর্শলাভ করিয়া 
ভক্তপাণাচ হইয়াছিলেন, ঠাহাদিগের জীবনী হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। নারায়ণ, 


নিত্যানন্দ ১০৭ 


দেবানন্দ, পুকমোত্তম প্রভৃতি আরও কতিপয় ভন্ত যে কোন্‌ শাখাতৃক্ত ব কাহার দ্বার! 'অন্ত- 
প্রণিত ছিলেন, তাহ! সঠিকভাবে নির্ণর কন। ছুঃসাধ্য ) এবং বিভারা, স্থধ, মহীধর, শ্রীমন্ত, 
হবিহবানন্দ, বসন্ত, নবনী-হোড, সনাতন, বিষ্াই-ভাজর| প্রভৃতি পরিচয়হান খ্যাতনামা 
ভক্তের সম্বন্ধে যে কোন উক্কিঠ অনিশ্চয়ত্মক | উল্লেখযোগা যে উপরোক্ত ভক্তবুন্দের নাম 
নি ত্যানন্দশাগামধো বণি ত হইলেও উহাদের মগ্যে মাধব-ঘোধ, বাশ-ঘোর, গদাধব দাস, 
জগদীশ-পাগু৩, নন্দন, রামাণন্ধ-বন্থ প্রভৃতি গৌবাদ্দেব প্রাচীন কত, এবং শ্রীবাস, গঙ্গাদাস, 
দামোদর পণ্ডত, বাস্ুদেণ-দণ্ত, ঘুরারি-গুপ্ত প্রভৃতি তাহার নবদ্বীপলীপা-পাধদবুন্দের সহিত 
গৌঁডপ্রমখন 5 নিত্যানন্ৰের কোনও নিবিড স.যোগ অব্)াহত ছিণ বলিরা প্রমাণ পাওয়া 
মায় না। আর তালিকাভুক্ত রামচন্দ্- ও গেবিন্দ-কবিরাজাদি যে ্রীনিবাস-শিহ্য ছিলেন 
এবং ভাশার। কিছুতেই শিতানন্দ-শাখা ৭ হইতে পারেন না, আহাৰ প্রনাণেব কান ও 
প্রয়োজন নাহ । 

নিঠ)ানন প্রভুর ঠিবোভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের বরণন। বিভিন্ন গ্কাব | “ভক্তিরত্বাঞর' 
মতে শ্রাণিবাপ দিতায়বাব নীলাচল হাতে ফিরিবার পথে নিত্যানন্দ ৪ অদ্বৈত, ডভয়ের 
অগ্রকঠ বা শুনিয়।ছিলেন । 'অন্ুরাগবল্লার মত অনেকট। একই প্রকান । “প্রণবলাসেব 
»তুখিৎশাবলাসে' শিখিত হইয়াছে থে মহাপ্রভুর অঠকটের দুহ বৎসর পরে নিশ্যানন্দপ্র 
গঞ্সকট হন। জয়ানন্দেব গ্রন্থ হই£৩ এইটুকু জানা যায় খে অদ্ৈশুপ্ভুর তিরোগাবের 
কষেক মাস পুনে তাহাৰ তিবোভাব ঘটে । এপ্রনবিলাসোব উনবিশবিলাম হহতে মনে 
হয় মেন অছৈতের পবেই নিত্যানন্দের অন্থর্ধান ঘটে । “অদ্বৈতপ্রকাশ'-কাব বলেন যে 
খডদে নিশ্যানন্দেব ইচ্ছামুত্যুকাপণে অদ্বৈতপ্রহথ সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। *নিশ্যানন্দ 
ব.শমালা”গ্রন্থেব রচয়িতা বুন্দাবনর্ধস জানাইদেছেন যে মহাপ্রভুব অপ্রকটে মুহমান 
নি হ্যানন্দ 'একদিন হার ছুই পত্বীকে লইয়। স্বীয় জন্মভূমি একচাকায় গিয়া বক্কিমদ্দেবের 
মন্দিরে প্রবেশ করত বঙ্ষিমদেবেব দেহের সহিত মিশিয়! যান । “মুবলিবিলাস'-মতে২০ ৯ 
ণ্শীব্দনের পৌত্র রামচন্দ্ের প্রথম খডদ আগখনের পুবে নিত্যানন্দের তিরো ঙাব ঘটিয়াছে। 

“চৈতন্াচবি তামুচ"গ্রন্থে নিত্যানন্দের অন্ুগামী-বুন্দের তালিকা শিম্োক্ত রূপ 

বীরচন্দ্র-গোসাঞ্ি, রামদাস, গধাধরদাস, মাধব-ঘোয, বানু দখ-ঘাষ, মুরারি-চৈতগ্যদাস 
রখুনাথ-বৈদ্য-উপধা।য়, সুন্দরানন্দ, কমলাকর-পিপিলাই, স্থধ্দাস-সরখেল, কষ্দাস-সরখেল, 
গৌরীদাস-পণ্তিত, পুরন্দর-পণ্ডতিত, পরমেশ্বর-দাস, জগদীশ-পগ্ডিত, ধনঞ্জয়-পণ্ডিত, মহেশ- 
প্ডত, পুরুযোত্তম-পপ্ডিত, বলরাম-দাস, যছুনাথ-কবিচন্দ্র, কৃষ্ণদাস-দ্বিজবর, কালা-কষ্দাস, 
সদাশিব-কবিরাজ, পুকুষোত্বম-কবিরাজ, কান্ু-ঠাক্ুর, উদ্ধারণ-দত্ব, রথঘুনাথ-পুরী বা 





(২৯১) পৃ. ৮৫ 


১০৮ চৈশ্ন্ত-পৰিকর 


বৈষবানন্দ-আচাধ, বিষুদ্দাস, নন্দন, গঙ্গাদাস, পরমাননদ-উপাধ্যায়, শ্ীজীব-পপ্তিত, পবমাণনদ- 
৩প, শারায়ণ কৃষদাস, মনোহর দেব।নন্ন, বিহারী, কষ্াস, নকডি, মুকুন্ন, স্থয, মাধব, শ্রীধর, 
বামানন্দ-বন্থু, জগন্নাথ, মভীগব, শ্ীম্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন, শিবাই, নন্দাই, অবধৃত- 
পরমানন্দ, বসন্ত, নবনী-চোড, গোপাল, সনাতন, বিষ্কাই-হাজরা, কুষ্ণানন্ন, সুলে|চন, 
কংসারি-সেন, রাম-সেন, বামচন্দ-কবিরাজ, গোবিনা-কবিরাজ, শ্রীবন্গ-কবিবাজ, মুকুন্দ- 
কবিরাজ, পীতান্বব, মাধবাচাধ, দামোদরদাস, শঙ্কর, মুকুন্দ, জানদাস, মনোহর, নর্তক- 
গাঁপাল, রামভদ্র, গৌরা্গদাস, নৃসিংহ-চৈতগ্যাদাস, মীনকেতন-বামদাম, বৃন্দাবনদাস। 

চৈতন্যভাগবত-গরস্থে “চতুতূজ-পপ্তিত নন্দন গঙ্গাদাস ও মহান্ত-াচাষচন্ত্রে নামও 
দুষ্ট হয়। 


ঈ্ীবাস-পগিত 


শ্রাবাস-পণ্ডিত ঠাহার পিতৃডমি শ্রীহট্রেই ভুণি্ঠ হন।১ উাভার পিঠার নাম জান? 
যায় না। (প্রেমবিণাসের ন্দিগ্ধ ত্রয়োদশবিশাসে ভাগাকে জলধর-পণ্ডিত ধলা হইয়াছে । ২ 
কিন্ধ অন্য কোথাও ইঠার জমর্থন নাই । এহ গ্রন্থে আরও খল। হইয়াছে ঘে জলধরের 
পঞ্চপুত্রের মধ্যে জ্যেঠ নলিন-পণ্ডিহই বুন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণাৰ জনক ছিলেন। কিন্থ 
নপিনের কথাও অন্য কোথ।ও নাই । গৌরাঙ্গ-মাবিভাবের বেশ কিছুকাল পরেই নারায়পীর 
জন্ম হশ্ব।৩ স্ুতরা” প্রাটান গ্রদ্ধকর্তগণ যেখানে গৌরার্-আবিভাবকাল হইতেই 
শ্রীবাসাদি চারি ল্রাতাকে হাভার সহিত স্ম্পর্ষিত করিয়াছেন, সেখানে তারা তৎকালে 
জীবিত নলিন-পগ্ডিতের নামের উল্লেগন1র় করিবেন না কেন, তাহা বুঝা যায় না! আাবার স্বয়* 
বন্নাবনদাসও কোথাও তাহার মাতামহের নাশোলেখ করেন নাই । স্বতর।” প্রেমবিলাসোক 
জলধর বা নলিন-পণ্ডিতের অন্তথিজ্ঞ সম্বন্ধে সত্য মিখা। জানিবার কোন ভপায় নাই । 
গন্থমতে শ্রীবামেব অনুজ ছিলেন শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত: শ্রীগান্ছেব অন্য নাম 
শ্রীনিধি। নবদ্বীপ ও কুমারহট্ট ভয় স্থানেই টাভাদেব বাসগৃশ খাকিনে তাহারা বেশি 
সময় কাটাইতেন নবদীপে । গ্রন্থের এই বিবরণগুলি পিন্ছফ অসত্তা নহে । 

বালাকালে প্রীবাস অনান্য দুর্দান্ত এ অসদাচারী ছিলেন । কিন যোড়শবর্মবয়ংক্রম- 
কালে* তিনি স্থিরবৃদ্ধি হন এব* তাহার মনে ভক্কিভাবের উদয় হয়। সেই সময় একদিন 
তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্ীমঘ্ভাগবতের অধাপক' দেবানন্দপপ্ডিতেব নিকট আসিয়া 
সেঠ 'আজন্ম উধাসান জ্ঞানবন্ত তপম্বা'র শিকট প্রহলাদ্চরিজ্র পাঠ শ্রবণ করিতে থাকেন । 
কিন্ধু পাঠনের মধো ভক্জি-ব্যাখা না থাকিলেও শ্রীবাসের উদ্ভিনবপ্রেমাকূল চিত্ত তাহার মধ্যে 
একি কল্পন। কিয়! বিগলিত হইল এবং [5শি অশ্রু সংবরণ কর পারিলেন না । তখন 
গণ্যান্য পড়ঃয়াবৃন্দ ইহাকে এক উৎপাত ও “জঞ্জাল” মনে করিয়া বাহিরে এডিল নিএন 
শ্ীাসে টানিয়া।? দেবানন-প্ডিত কিছুই বলিলেন না। আবাস অঙ্গনে পতিত হইয়া 


(১) চৈ. ভ।--১1২, পৃ. ১* ; শ্রীবাস চরিতের লেখক বলেন (পৃ. ২) যে ১৩৫* ও ১৯** শকের মধ্য 
শীহটের ঢাকা-দক্ষিণ পরগণায় শ্রীবাসের জন্ম হয়। কিন্ত এই তথ্য কোথায় পাওয়। গেল তাহা গ্রন্থকার 
বলেন নাই । (২)পৃ. ২২৯ (৩) চৈ. ডা.এ (২1৯, পৃ. ১১৩) আছে গৌরাঙ্জ চারি বৎসরের শিশু- 
নারায়ণীর মুখে হরিনাম প্রদান করেন । (৪) চৈ. না---১1৭১ ৭৫; চৈ, ভা.--২।২১, পৃ. ২০৭-৮7 
প্রে. বি.--২৬প, বি. পৃ ২২১7 চৈ. কৌ.-পৃ" ৩৯, ৩২ 


১১০ চৈতন্য-পরিকর 


প্রায় জ্ঞানহারা হইলেন।৫ কিন্তু এই ঘটনার পর৬ তাহার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে 
এবং তিনি যেন এক নৃতন জগতের সন্ধান প্রাঞ্ধ হন। 

এই সময় অদ্বৈতপ্রভূ আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন । শ্রীবাস-গৃঙ্কেই তাহার 
অধিকাংশ সময় কাটিত ।৭ কিন্তু তিনি যে টোল খুলিয়! বসিলেন তাহাতে তাহার প্রধান ভক্ত 
ও সহায়ক হইলেন শ্রীবাস-পণ্ডিত। ক্রমে তিনি যেন অদ্বৈত প্রভৃর এক মনোযোগী ছাত্রের 
স্থান অধিকার করিয়। বসিলেন।৮ শ্রীবাস-আচ।ধ ও জগন্নাথ-মিশ্রের পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল।৯ তাই দেখা যায় শ্রীবাস-পত্বী মালিনী যে কেবল গৌরাঙ্গ-মবির্ভাবকালে 
প্রতিবাসিনী-হিসাবে নবজাতকের নিমিত্ত মঙ্গলকর্মার্দি সম্পাদন করিয়াছিলেন ৯০ তাহা 
নহে, তিনি তাহার গতন্যদাত্রী মাতার স্থানও অধিকার করিয়াছিলেন। ১১ এবং শ্রীবাস- 
পণ্ডিত ও শাহার কনিষ্ঠ১২ সহোদর “অহি"সক' ও পপরহিতকারী'১৩ শ্রীরাম-পণ্ডিত 
এই দুইজনকে চৈতন্যের দুইটি প্রধান শাগা৯৪ ধরা হইলেও ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সকলেই 
গোৌবাঙ্গের বাল্যকাল হইতেই তাহার নিত্যসহচর”৯৫ হইয়াছিলেন। খুব সম্ভবত তাহারা 
প্রথমে সম্পন্ন পরিবার ছিপেন। “চারি ভাইর দাসদাসী গুহ পরিকরে' গৃহ পরিপুর্ণ 
থাকিত।১৬ কিন্ত তাহারা 'সবংশে করে চারি ভাই ঠতন্যের সেবা ।,১৯৭ গোৌরাঙ্গ- 
আবির্ভাবক্ষণ হইতেই শ্রীবাস-পত্বী মালিনীর মধ্যে ষে বাৎসল্যভাব বৃদি প্রঞ্ত হইতেছিল, 
তাহার গ্রভাব এ্বাসের উপর পড়িলেও তিনি ছিলেন মূলত দাস্তভাবেরই ভাবুক ।৯৮ 
ফলে শাহার ভ্রাতৃবুন্দও সেই পথ অবলম্বন করিলেন । 

গৌরার্দ-আবিাবের পুর্বে তৎকালীন সমাজের এক শি্দারুণ অধঃপতন ঘটায় অদ্বৈত 
এবং শংপ্রভাবে শ্রীবাসার্দি ভক্ত একজন মহ্থাপুরুষের আবিরাব প্রার্থনা করিতেছিলেন। 
জগন্নাথ মিশরের দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে লক্ষণাদি দেখিয়া তাহার] তাহাকেই ভ্রাণকর্তা মনে 
করিয়াছিলেন এবং আচাধরত্র ও শ্রীবাসাদি ভক্ত সেই শুভ মুহর্তে তথায় থাকিয়। “বিধিধর্মী- 
মত জাতকর্মাদি সম্প্জ করিয়াছিলেন ।৯৯ কিন্তু বয়সের বিরাট পার্থকাবশত গৌরাঙ্গেব 
বাল্যকালে বোধকরি শ্াহ!র সহিত শ্বাসের বিনেষ যে[গসন্বদ্ধ ঘটিয়! উঠে নাই । সেঠ 
সম্বন্ধ ঘটে বিশ্বভতরের তধ্যাপনাকালে, যখন হডিশি শ্শ্রীবাসাদি দেশিলেও ফাকি 
(০) নযাজাঞে নি ১৪৮ (৬) এ--২1২১, পৃ ২০৮0) ভ. র"শ১২।১৭৮৮-৮৭ ) অং প্রণ 
মতে শ্রীবাসাদির সহায়তায় অগ্বৈত-বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। (৮) গৌ. বি.--পৃ. ৬৩ (৯) গৌ. লী" 
উত্যাদি (১০) ত' র._-১২।৯৩৯ 7 চৈ, চ.--১1১৩, পৃ ৬২) চৈ, ম. জে)--ন: খ, পৃ ২৩ (১১) গৌ, দ'. 
--৪২ ) চৈ, দী._পৃ. ৩ বৈ. ব, (বৃ.)-পৃ" ১0১২) গৌ. দী._-৯* (১৩) বৈ. ব. (বৃ.) পৃ. ২ (১৪) চৈ. 
চ.--১1১০, পৃ ৫১ (১৫) ব. শি.--পৃ' ১৫৯ (১৬) চৈ. চ.--১1১০, পৃ. ৫১; গো, ত.--পৃ. 
(১৭) চৈ. চ.-১1১০, পণ ৫১ 0১৮) এ-১1৬১ পৃ ৩৮ (১৯) এঁ--১।১৩১ পৃ. ৬২ 


শ্রীবাস-পণ্ডিং রি 


জিজ্ঞাসেন।'১০ ক্রমে শ্রীবাস-পণ্ডিত স্বীয় ভ্রাতৃবুন্দকে লইয়া! এমন ভাবে নিতি 
কষ্ণগুণগানে মাতলেন যে ভক্তগোঠী-বতিভূতি নবদ্বীপবানী-বৃন্দ সকলেই সাহা 225 
বক্রোক্তি করিতে লাগিলেন ।২১  কিন্ধু ভক্ষেপমাত্র ন! করিয়া শ্রীনাসের! গৌবাস-শন্ি 
প্রকাশের জন্য 'মধীবভাবে গ্রতীন্ষা! করিতে লাগিলেন । একদিন পণে বিশ্বস্তবেব সহি 
দেখা হইলে শ্রীবাস তাহাকে জিজ্গাসা! করিলেন যে 'উদ্ধতের চডামণি যদ্দি লাককে 
কষ্ণভক্তিপরায়ণ করিতে না পারিলেন, তাহ হইলে শাহাব 'অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নুগা 1১১ 
শ্লীবাসের হরিতে বিশ্বসন্তব বুঝিলেন, তিনিই শাপেক্ষনাণ নিপীডিত জনসমাজের এক» 
মাশাভরসা-স্থল ।) ভিনি খ্রাবাসকে জানালেন মে তাহাদের কুপা হইলে তিনি নিন্ডযত 
াহাদের সঠিত মিলিত হইবেন । 

ইতিপূর্বে গৌবাঙ্গের বিবাভাদি ব্যাপাবে শ্রীবাধ-পণ্চিত অভিভাবকের প৮ গ্রণ 
কবিলেও২৩ তাহাদের ১ধ্যে গরুত ভাব-মিলন *টিয়াছিল গৌরাঙ্গের গযাধ'ত 5৮০ 
পত্যাবর্তনেব পবেই২৪ | গৌরাঙ্গ তখন কুষ্কপ্রেমে অস্থির ও উন্মাদ হইয়াছেন । মক 
বলিলেন বাধুবোগ । কিন্দ আশ্চযের বিষয়, "ন্য্র অস্বাভাবিক আচবন প্রদশন কবিলেও 
প্রীবাসকে দেখিলে বিশ্বস্তব গ্রাণামাদি জানাইয়। গুরু-*্যাদ। দান করিতেন ২৫ জগ্াণেবু 
মহ্যব পব শিশ্র-পবিবারেব অভিভাবকত্বেব কিছুটা ভার শ্রীখাসেব উপব আপন হইত 
বর্তাইয়/ছিল এব" শ্রীবাপ ও সেই দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন । কিন্তু শচীদেনীব ধারণ ছিল 
এবাসাদে ভইতেই বিশ্বস্তবের পরিবঙন ঘটিয়াছে। শ্রীবাস-পণ্ডিত একদিকে 'য১ন হাহাব 
এই ভ্রান্থ ধারণাকে বিনষ্ট কবিয়া গৌরাঙ্গ সম্পর্কে তাহাব পুক্রভাব খিদূবিত কবিবাব .১%। 
করিয়াছিলেন,২১ তেমনি অন্যদিকে বিশ্বস্তরের উক্তরূপ অবস্থায় তিনি শটাদেবীত্চে সানু" 
দজেশ যে উহা ক্দাপি বাযুরোগ নহে, উচ প্রগাঢ় ভক্তিভাবের লক্ষণমান্র । বিশ্বস্ত 
বঝিলেন যে মহাভক্ত বলিয়াই শ্রীবাস-পণ্ডিত ভক্তির লক্ষ বুঝিতে পারিয়াছেন প্ীন'১ ব 
€ি কৃতজ্ঞতায় তাভাব অন্ক:করণ ভরিয়া উঠিল। 

গৌরাঙ্গ তখন হইতে শ্রীবাস-গৃহে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গভীব বা? পৎস্থু 
উচ্চেঃস্বরে কীর্তন চলিতে থাকায় পাষগ্ডীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কথা রাজার ক ছে হিষা 
ল।গাইল। তাহাকে ধরিবার অন্ত রাজাজ্জায় দুইটি নৌকা আসিতেছে বলিয়! ৬য প্ুদশন 
করিলে শ্ীবাস যবন রাজার ভয়ে ভীত হইয়া! কৃষ্ণ-ম্মরণ করিতে লাগিলেন । কিন্ত হত 
মধ্যে পাণ্তী-বৃন্দের সমস্ত কৌশল বুঝিনে পারিয়া বিশ্বস্তর হঠাৎ এক প্রতিকূল অবস্থা 


সম্মুখান হইলেন এবং তাহার সমূহ চিত্ববুত্তি যেন একদিকে ধাবিত হইল। তিনি 


॥ ৯৩ ভীত 


১ পি সপ্ত পিস আন আচ আজ 


(২৯) চৈ. ভা.-১।৭, পৃ. ৫১ (২১) এউ--১।%, পৃ. ৫২ (২২) এঁ--১1৮, পৃ. ৬১ (২৩) গো. ব.--পৃ. 
১৪১-৪২, (২৪) চৈ. ভা.--২।১, পৃ. ৯৫ (২৪) এ-_ ২২, পৃ. ১০৩-৮ (৯৬) চৈ, না.--১।৮২ 


১১২ চৈতন্য-পবিকব 


শ্রীবাস-গৃহে উপস্থি৩ হইয়া ২৭ পুজাব ৩ এ্রীবাসকে জানাইলেন যে তাহার আব নৃসিংহদেবকে 
পুজা কবিযা পাভ নাই । এ বণিষা তিশি স্বয়” বীবাসনে বসিযা। স্তব্ধ হইলে ভযভীতচিত্ত 
প্রীবাস গীবাঙ্গকেই মহাশক্তিব পকাশান্থব মনে কবিযা২৮ তাহাব স্তব আবস্তভ কবিলেন 
শেষে গোৌবাঙ্গ ভাহাবে আশ্বাস দিলেন যে 'বাজানা€ পৌছাইলে তিনিই সবগ্রথম বাজ- 
সমীপে উপস্থিও হহয। স-ভাসদসহ বাজাকে ওক্তিপবায়ণ কবিয়া! ছাডিবেন। তখন হইতে 
ভ্রাতৃবৃন্দসহ শ্রীবাস প্ডিও ৩ম এন সমর্পণ কবিষা গৌবাধ-সেবাষ নিয়োজি৩ হইলেন। ২৯ 

[কছুকাল পবে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌছাইলে এবাস-মন্দিবে তীাহাৰ ব্যাসপুজা৩০ 
উপলক্ষে শ্রীবাস-পণ্ডি আচাবেব পদে ব্রতী হন এব (সহ স্থত্রে শ্রীবাস-পবিবাবেব সহি৩ 
নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিন ত্য। তিনি শ্রীব।স গৃহেহ বাস কবিতে থাকেন এব* 
গ্রীবাস ও তৎপত্রী মালিনীদেখী পবম খ।ত্সল্য সহকাবেত৯ তাহাকে অভিত্র গৌবাঙ্গরূপে 
ববণ কবিযা লন। সেহ সম্ঘ অৈতপ্রহ শান্তিপুবে হিতেন। গৌবাঙ্গ শ্রীবান-প্ডিতকে 
পাঠাইয। তাহ।কে নখদ্ধীপে আনাহণো বাস গৃহে গোৌবাঙ্গেব শী" আবস্ত হইয়া গেল। 

প্রত্যহ সন্ধ্যা কর্তন চলি" | তাহাতে আব এ প গুঠ লেয়া এক পশ্প্রদায় একটি 
বিশেব * শ গ্রহণ কৰিতেন 1৩২ এক।দন গৌণাপ 

সাত প্রহরিযা ভাবে ছডি সর্বমায়] 
বসিল। প্রহর সাত প্রন ব্যক্ত হতখ1 ॥ 

মেহদিন গৌবাঙগ- দভিপ্রাধানুযায়া এবাস গৃহে তাহাব অভিবেক ক্রিয়া সম্পম হয়। সেই 
উৎসবে বিশেষভাবে কর্ম তৎপব হইযাছিলেন শ্রীবাসাদি চাবিভ্রাতা৩৩ এবং শ্রীধাস-গৃহেব 
দাসদাসী সকলেহ । ছুঃবী নামক এক ভাগ্যবতী দাস” বিশেষ শ্রমসহকাবে জল বহ 
কবিয়া আনতে থাকিলে গগৌবাধ সেহ ভক্তিভাব গত্যক্ষ করিয়া তাহাব “দুঃখী” নাম 
ুচাহয়! তাহাকে 'মুখা” নামে অঙিহি৩ কবেন 1৩৪ পবেও একবাব তিনি এই দুঃখী 
জলবহন-নিষ্ঠার কথা গুনিয়। তাভাকে 'ন্ুুখী? নামে অতি হ কবিবাব নির্দেশ দিয়া ছিলেন ।৩৭ 
কিচ্ছু ডপবোক্ত উৎসব সম্পন্ন হহলে গৌবাঙ্গ সবপ্রথম এবামেৰ এবং তাবপর অন্যান্য 

(২৭) চে ভা--২।২, পু ১১২ (২৮) বুন্দানদাস (চে ভা। _-১1২, পৃ" ১১২) বলেন যে এই সময়ে 
তিনি গৌবাঙ্গের চতুতুজ মৃত্তি দশন করেন । (২) ঞ্রচৈ চ--২9 ১ ২4২৫; চৈ. ম. (লো) 
ম.থ, পৃ. ১০৬ (৩০) চে ভা. ২৫; ২।৮, পৃ. ১৩৭, ব্যাসপুজার বিস্তৃভ বিবরণ, তৎপরবর্তী 
ঘটন! ও নিত্যানন্দের সহিত ঞ্রবাস ও মালিনীর প্লেহ সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বঙ্গে নিত্যানন্দ-জীবনী অবশ্ঃ 
স্ব । (৩১) এ (৩২) চে ভা- ২1৮, পৃ. ১৪ (৩৩) গে! ত--পৃ. ১৫১ (৩৪) চৈ. ভা ২৯, পৃ 
১৪৬ (৩৫) এঁ--২।১৫, পৃ- ২৩১, জয়ানন্দ জানাইতেছেন (স. খ. পৃ ৮৮)ধে সঙ্গাস গ্রহণ কাণে 
গৌরালপ্রভু প্রিয় ভকবৃন্দের তৃপ্তি সম্পাদনার্থ গঙ্গা্লে তর্পপকালে হাঁহাদের নাষোচচারণ করেন 
ঠাহাদের মধো একজন দুঃখী দাসী ছিলেন । 


শ্রীবাস-পণ্ডিত ১১৩ 


সকলের ভক্তিভাবের উল্লেখ করিলে সকলেই তাহার নিকট আশীবাণী লাভ করিয়৷ কতাথ 
হইলেন। শ্রীবাসের হস্তক্ষেপের ফলে গৌরাঙ্গ মুকুন্দ-দত্তের পুরবাপরাধ ক্ষমা করিয়া 
তাহাকেও পুরস্কৃত করিলেন। বৈষ্ণবগণ গৌরহরিকে রুষ্ণাবত্তার জ্ঞানে নৃতন জীবন 
আরম্ভ করিলেন। 

গোৌরাঙ্গ-লীলায় নিত্যানন্দও একজন আনুষঙ্গিক অবতার বলিয়া গণ্য হইলেন। 
শ্রীবাস-গূহে তাহার গতিবিধি মাহাত্ম্যময় বলিয়া প্রতিভাত হহল এব" াহার যদৃচ্ছ সকল 
কর্মই সমর্থন লাভ করিল।৩৬ এই কারণে সেই সময়ে শ্রীবাসকে নানাবিধ কঠোর 
সমালোচনার সন্মুধান হইতে হইলেও গৌরাঙ্গ ও নিঠ্যানন্দ এই উভয়কে অবলম্বন 
করিম্াই তাহার ভক্তিভাব বিকশিত হইতে লাগিল। 

জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-জংকীর্তন প্রভৃতি গৌরাঙ্গেব সমস্ত উল্লেখযোগ্য কর্মেই 
শ্রীবাস ও শ্রীরাম-পণ্ডিতকে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা মায়। বিশেষ করিয়া তাহাদের 
গৃহেই প্রত বিশ্বস্তরের নৃত্যকীর্তন চলিতে থাকায় তাহাদের গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব থাকিয়। 
গিয়াহিল। পাছে গোরাধ্রের কষ্ণগুণগানের ব্যাঘাত ঘটে তজ্জন্য একদিন শ্রীবাস-পাগু৩ 
সংকীর্তন-গৃহে লুক্কায়িও খায় প্বশকে পযন্ত 'আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিলা বাহির ।৩৭ 
'আধার তাহার অঙিশাবকর্থেব দায়িত্ব সম্বদ্ধেও ঠাকুর-পণ্ডিত শ্রীবাস সবদা সচেতন 
থাঁকতেন। একদিন তাহাগই “বৃহৎসইভ্রনাম” পাঠ শ্রবণে নৃসিংহাবেশে৩৮ ভাবি৩ হহয়) 
গৌবাজপ্রহু গদাহস্তে পাষশ্ী-সংহাব নিমিত্ত ছুটিয়া বেডাইতে থাকিলে শ্রীবাস-পণ্ডিত 
তাঙাকে স্স্থ ও তুষ্ট করিয়া গৃঠে পাঠ হয়াছিলেন। আব একদিন নগর-পরিভ্রমণকালে, 
চাবাবিষ্ট বিশ্বস্তর এক মন্তপের গৃহে উঠিবার জন্য পীভাপীড়ি করিতে খাকিলে তিনিই 
তাঙাকে সুকৌশলে প্রকতিস্থ করেন ।৩৯ সেই সময় দেবানন্দ-পণ্ডতত বিশারদেব-জাঙজালে 
খাস করিতেন ।৪০ সেহদিন তাহার সঠিত বিশ্বস্তরের সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি দেবানন্দকে 
সবোষে জানাইলেন যে যে-ভাগবতগ্রন্থ ভক্তি ও (প্রেমের উতৎসস্বরূপ শাহ পাঠ করিতে 
কাবতে তিনি যে পরম ভক্তিমান শ্রাবাস-পগ্ডিতের লাঞ্ষনার কারণ হহয়াছিলেন, তাহা 


তাহার ভাগবতজ্ঞানহীনতারহই অনপশেয় কলঙ্কন্বরপ। দেবানন্দ অস্থুতগ্ত হদয়ে গৃহে 
খিরয়া যান। 


(৩৬) দ্র.-নিত্যানন্দ (৩৭) চৈ. ভা.-২।১৬, পৃ. ১৮১; উ.চৈ- মণ (লাম খত পৃত ১৬) 
শক্তিব$াকর-মতে (১২।১৯৩৪) একবার গৌরাঙ্গপ্রভু প্রবাস-আলযে গিয়! তাহার ্বাতুড়ীকে অনুগ্রহ 
করিয়াছিলেন । (৩৮) চৈ. চ.--১1১৭, পৃ. ৭৩; তুঁচৈ* মণ (লোম খন পৃ ১২৬২ তুর, 
--১২।৩৪৭৯-৮১ (৩৯) চৈ. ভা._-২।২১, পৃ ৩০৭ (১৯) ই--৯।২১ পৃ ২৯৬৭ ; বৈ. দ.-মতে (পৃ 
৩১৩) দেধানরোর বাস কুলিয়াতেই ছিল । 

৮ 


টি চৈতন্য-পরিকর 


শ্রীবাস ছিলেন একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর লেখক, পাঠক, কথক ও বক্তা ।৪১ তাই 
হাহাবই পাঠ শ্রবণে গৌবাঙ্গ যেমন নৃসিংহভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন তেমনি তাহারই 
বুন্দাবনলীলা-কথনে বিহবল হইয়া ভ্িনি “বংশী” প্রার্থনা করিয়া আকুলিতচিতে ভর্নিদ্ 
অবস্থায় বাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।৪২ আবার অনাদিকে গৌরাজের জন্য তাহাকে 
,ষভাবে পাধণ্ীদিগের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল৪৩, এমন আর 
,কাহাকেও হইতে হয় নাই। গোপাল-চাপাল নামে পাসুতী-সর্দার এক বিপ্র একবার 
।বাত্রিকালে শ্রীবাসেব দুয়ারে তবানীপুজার সামগ্রা রাখিয়া যান। অঙ্গনের একটি স্থান 
পরিষ্কার করিয়া! ও পেপাইয্বা তাহাব উপর একটি কলাপাতায় ওড ফুল, হরিত্রা, 
সিন্দর, রক্তচন্দন ও ৩ওুল সমগ্তই রাখিয়াছলেন। পারে মছ্াভাওও বাদ পড়ে নাই। 
প্রভাতে শ্রীবাস এই সমস্ত দেখিয়া 'হাডি আনাইয়া সব দূর করাইল” 18৪ এইরূপ 
কত দুভোগহ যে তাহাকে সহ করিতে হইত তাহার ঠিকানা নাই । 
কেবল তাহাই নহেঃ গৌরাঙ্গ-প্রীতির জন্য তিনি যেরূপ হৃদয়বিদারক বেদনাকেও 

হাসিমূখে উডাইযা দিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অলন্ধ। একবার সংকীর্তনকালে “দৈবে 
ব্যাধিযোগে শ্রাবাস-নন্দনে'ব৪৫ মৃত্যু ঘটে। গৃহমধ্যে নারীগণের ক্রন্দনের রোল৪৬ 
কীর্তনাদিতে বিদ্ব ঘটাইবে বলিয় শ্বাস নানাভাবে ভ্ঠোকবাক্য দিয়া তীহার্দিগকে 
শিবৃত্ত করেন এবং অতি সহজভাবেই আসিয়। সংকীর্তনে যোগদান করেন।৪৭ কিন্ত 
গৌবাঙ্গপ্রভু যখন তাহাকে জিজ্ঞাগ। করিলেন তাহার গৃহে কোনও বিষাদময় ঘটন। ঘটিয়াছে 
কিন। তপন 

পণ্ডিত বোলয়ে প্রভু! মোর কোন হুঃখ। 

যার ঘরে সুপ্রস্ন তোমার শ্ীমুখ ॥ 
অন্তান্ত ভক্তের নিকট সমস্ত শুনিয়া গৌরাঙ্গ বিশ্মিত হইলেন । তিনি স্বয়ং শ্রীবাসেৰ 
পুত্রের স্থান অধিকার করিয়া ভাহাকে সাত্বনা দান করিলেন। তারপর তিনি 
শ্্মবাস-পুত্রের সৎকার করিয্না আঙিলে চারিভ্রাতার সহিত শ্্রীবাস তাহার পাদধুগণ 
ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন £ 

জন্ম জগ্ম তুমি পিত; মাতা পুত্র প্রত । 

তোমার চরণ ধেন ন! পাশরি কু ॥ 


7 (৪১) চৈ. ভা.--২1২২, পৃ. ২৯৯ 7 ৩1১০, পৃ ৩৭ ; গো. ত.-_-পৃ. ২৭৭ (৪২) চৈ. চ._-১1১৭, 
পৃ- ৭৭) তু চৈ ম. (লো) ম-খ., পৃ. ১৩৫ 7 তু. র--১২1৩৪৭৬ (৪৩) গৌ. ত.._পৃ. ১% 
(৪৪) চৈ. চ.--১।১৭, পৃ ৭২ (৪৫) শৌ. ত.তে (পৃ. ২৩২) সম্ভবত গ্রীবাম-ননগনের নাম বানদেব বলা 
হইয়াছে 1 (৪৬) চৈ, তা.--২1২৫ পৃ. ২৩২ 7 তু.-চৈ.৮.-১1১৭, পৃ. ৭৬;ত, 32825 (৪৭) তু 


শো. ত.--পৃ. ৮ 


শ্রীবাস-পণ্ডিত ১১৫ 


এই সকল কারণে শ্রীবাসের প্রতিও গৌরাঙ্গের করুণার সীমা ছিল না । তাহার 
স্তক্ষেপের ফলেই গৌরাঙ্গ শচীর্দেবীর অছৈত-অপরাধ খগ্ুন করিয়াছিলেন৪৮ এবং 
চন্্রশেখর-গৃহে নাট্যাভিনয়কালেও শ্রাবাস-পণ্ডিত নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার 
সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনায় গৌরাঙ্গপ্রতকা তাহারই উপরে 
নাট্যাভিনয়-ব্যবস্থপনার সমস্ত ভার অর্পণ করেন এবং তিনিই “সামাজিকে'র কাজ 
করিস্বাছিলেন । তাহার ভ্রাতা শ্রীরামও “নাতক' সাজিয়। সকলকে আনন্দদীন করিয়াছিলেন 
এবং তাহার অন্য তিনজন সহোদরই গায়কের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই 
অপূর্ব নাট্যাভিনয়কালে শ্রীবাস-পত্বী মালিনীর সহিত শ্রীবাসের ভ্রাতৃজায়াগণও উপস্থিত 
থাকিয়া আনন্দলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন।৪৯ আবার গোৌরাঙ্গ-হৃদয়ে 
শ্রাম-পণ্ডিতেরও একটি বিশেষ স্থান ছিল। কোনও বিশেষ সংবাদ গ্রহণ বা প্রেরণাদি 
ব্যাপারে তিনি বিশ্বস্ত ভক্তর্ূপে ততকর্তৃক প্রেরিত হইতেন।৫০ কীর্তনা্দি ব্যাপারে 
এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাহার চারিভ্রাতাই অংশ গ্রহণ করিয়াং১ গৌরাঙ্গ-অনুগ্রহ লাভ 
করিতেন। শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয়! নারায়ণাও তাহার প্রসাদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুখী- 
দাসীর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এমন কি যে-যবন দরজী শ্্রীবাসের বস্ত্র শেলাই 
করিয়া দিতেন, তিনিও গৌরাঙ্গের করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।৫২ আর 
গৌরাঙ্গের নবদীপলীলার প্রাধান কেন্দ্রইত ছিল শ্রীবাস-গৃহ ! শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব 
দাণগোর্টদিলীলা, পাশাখেলা, বনভোজন, অভিষেক, গোপীভাবে নৃত্য ইত্যাদি প্রথম 
*ইতে গৌরাঙ্গের সঙ্ন্যাসগ্রহণ পধন্ত সমূহ লীলাহুষ্ঠটানেরই সঙ্গী ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী 
ছিলেন এই শ্রীবাস ও শ্রীরাম-পণ্ডিত এবং তাহার্দের অন্য ভ্রাতৃদ্য় । 

সন্যাস-গ্রহণের পূর্বে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের নিকট স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেও৫৩ 
' তাহার সন্াস-গ্রহণকালে কিন্তু শ্রাবাস-আচাধ কণ্টকনগরে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ 
পান নাই।৫৪ সব্্যাস-গ্রহণাস্তে চৈতন্যমহাপ্রতূ শাস্তিপুরে পৌছাইলে শ্রীবাস-পণ্ডিত 
বিধ্বস্ত হৃদয় লইয্বাও শচীমাতাকে 'নবযানে'৫৫ আরোহণ করাইয়া! নবদীপবাসীদিগের 
সহিত শাস্তিপুরে আসিম্া৫৬ তাহাকে বিদায় দিয়া ষান। জয়ানন্দ আনাইয়াছেন 


(৪৮) চৈ, ভা.__২1২২, পৃ. ২০৯ (৪৯) ২1১৮, পৃ-১৮৮-৯০ 7 চৈ. না --৩১২-১৩ 5 চৈ. কৌ.__ 
পৃ. ৬৫-৬৬ (৫*) চৈ. ভা.__হ1৬, পৃ. ১২৭ 7 চৈ. কৌ._-পৃ. ১** ; শ্রীচৈ- চ._২।৮।৪ ; চৈ. ম- (লো.)- 
ম. খ., পৃ ১১৫ (€১) চৈ. কৌ.__-পৃ. ১০২ (৫২) চৈ. চ._-১1১৭, পৃ. ৭৭ (৫৩) শ্রীচৈ, চ._২1১৮।১৯ 7 চৈ. 
ন. (-)-_বৈ. খ., পৃ- ৬২ 7 চৈ. ম. (লো.)_ম. খ., পৃ. ১৪২, ১৫২--এই গ্রস্থানুযায়ী কেশব-ভারতভী 
নবন্বীপে আসিলে গৌরাঙ্গ গ্রীবাসকেই তীহার গৃহে ই'হার ভিক্ষানির্বাহের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা দ্বেন। 
(৫৪) চৈ. ভা.-_২।২৬, পৃ. ২৪১ (৫৫) চৈ. কৌ. পৃ. ১৩৯ (৫৬) চৈ. চ._২৩, পৃ ৯৮ ; চৈ. না” 
৫৩২ ; চৈ. ম. (লো.)_ম. খ., পৃ. ১৬৫ 


১১৬ চৈতন্য-পবিকর 


যে জন্যাসগ্রহণেব অব্যবহিত পূর্বেই মহাপ্রভু একবাব শ্রীবাসকে কুমারহট্র-বাসেব 
নির্দেশ দিয়াছিলেন।৫৭ জম্ভবত শ্রীবাস পণ্ডিতও তদন্থঘায়ী মহাপ্রভুব শীলাচল- 
গমনেব পবে কুমাবহট্ে চলিয়া যান। “চৈতন্যচবিতামৃত” হইতে অবশ্ত জানা যায় যে 
মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে নীল|চলে ফিবিলে শ্রীবাস ও শ্রীবাম-পণ্ডিত তাহাকে দর্শন 
কবিবাব জন্য নবদ্বীপ হইতেই যাত্রা কবেন। কিন্তু উক্ত বর্ণন1 হইতেই বুঝিতে পাব যাষ 
যে শচীমাতাব আজ্ঞাগ্রহণার্থ শাস্তিপুব, কাঞ্চনপল্লী, শ্রীথণ্ড, কুলীনগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন 
স্থানেব ভক্রবুন্দ সকলেই ০েইবাবে নবদ্বীপে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। 

সেই বসব শ্রীবাস ও তাহাব ভ্রাতৃবুন্দ সকলেই নীলাচলে গিয়াছিলেনং৮ এব- 
ভলক্রীডা, ডগ্যান-ভোজন, বেডাকীর্তন প্রভৃতি সমস্ত আনন্দানুষ্টঠনেব মধ্যে তাহাদেব 
প্রধান অ শহিল। বিগ্রহ সম্মুখে সম্প্রদায-বুঠ্যেও শ্রীবাম বৃত্য-কীর্তন কবিয়াছিলেন। 
শ্রীবাধেব ছিল একটি সন্প্রদায়েব উপব নেতৃথ্থ। এমনকি মহাপ্রভৃব উদ্দণ্ড নৃত্যে 
শ্রীবাম এব. তাহাব অনুজ বামাইও অশশ গ্রহণ কবেন। বস্তত, শ্রীবাসের গাধান্যের 
কখা। সম্ভবত নালাচলবাসাদিগেব ছাবাও বিশেবভাবে অন্গভূত হহয়]ছল। ৩াহ দেখ 
যায যে বখযাত্রকালে এভাপ্রহুব নৃঙ্দর্শনবহ শ্রানবাস প্রঙাপক্জ্রেব মন্মুধে আস্যি 
পঙায় বাজাব দর্শন খ্যাঘাশ ঘটিলে বাঞ্জ মহাপাএ হাবচন্দন যখন তাহাকে বাবে বী 
কয়েকবাব মুহ্ স্প্শব থাব। বাজাব সন্মুশ ৩হ7৩ সবাহয। দেওযাব চেষ্টা কবিঠে খাবে” 
তখন ভাবাবিঞ্ এ শবাস হবিচসানকে চাপড “াবিষ। শিবাবণ কবিণ প্বষ* প্রত।পকদ” 
কুন হর্ধিস্পশণক শিখন্ত কবিয়। জানাহ্যাছিশেন থে শ্রীনিবাসেব হন্তম্পর্শ পা ওয়ায 
হবি5ন্দনেব নিজেকে কৃভার্থ মনে কবা ডটি৩ এব ম্বয়ণ বাঞজজ। (সই স্পশ "1 
কবি5 ণ| পাবায় নিজেকে হতভাগ্য মনে কবিযাচছণ 1৫৯ পখথাজ্রাব পব 
ছোবাপঞ্চণাতিথি উপলক্ষে যে সঃ-যার্দান সব হগষি৩ হহয়[ছিপ, তাহা *« 
্রাবাহ প্রপান স্থান আঅবিকাব কবিয়াঞ্সিলন। পাল্মা এব জগন্নাখেব পক্ষ লহ 
যথাক্রমে শ্রীবাস ও দামোদবেব *প্যে বে পবিহাস চ লতোছল তাহা ভক্রবুন্দসহ চৈষ্হ 
নঙাপ্রহুণক প্রভৃঠ পাবমাণে 'আননাদান কবিয়াছিল।১০ 

পর খৎসব« এনবাশ এহপ্রহু দশনে গিয়াছিলেন১১৯ এব সম্ভবত হাঠাব 
পণ পসবএ। কিন তাহারপর »হাপ্রগ বুন্দাবন-গঃনোদ্দেশ্যে আসিয়। কুমাবহ? 


(৫৭) বে খ,পৃ ৭১,পে বি এর২৩শ বিলাসও দেখ] যায় পৃ ২২২) তুপা নি,?২)৭ 
মহাপ্রঙূুর নাখাচল গমণ্নর পবেহ বাস ও ঞরাম পাণ্ডত প্রঙঠতি কুমাগহটে গিঞা বাম কাব 
থাকেন | (৫৮) চে চ ২1১৯, পৃ ১৪৭৯১১০, পৃ ১৫৩, চে না--৮1৪৩-৪৪ (৫৯) চৈ না, --১০1৫৯ 
চৈ. চ ২1১৩, পৃ ১১৬ ৬) চে ৮--২1১৪, পূ ১৭৫ ৭৬ (৬১) এ-- ২1১৬, পৃ. ১৮৬ 


শ্রীবাস-পপ্ডিত ১১৭ 


শ্বাসের গৃহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।৬২ তার পর তিনি কুলিয়ায় মাধবাচার্ষের 
গৃহে পৌছাইলে “ভাগবতী” বা "ভাগবতীয়া, দেবানন্দ-পণ্ডিত মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন।৬৩ ইতিপূর্বে বক্রেশ্বর-পণ্ডিত যখন তার আশ্রমে বাস করিতেছিলেন, 
সেই সময় তাহার ভক্তি-নৃত্য দেখিয়া দেবানন্দের আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি 
বক্রশ্বরের অঙ্গধুলি সবাঙ্গে লেপন করিয়! ভক্তিবিগলিত হন। এক্ষণে তিনি পূর্বকৃত 
পাপের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে চৈতন্ত-চরণ শরণ করিলে মহাপ্রভু তাহার 
শ্রীবাসাপরাধ প্রভৃতি সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাকে নানাবিধ তত্বোপদেশ দান 
করিলেন। তারপর মহাপ্রহথ কানাইর-নাটশীলা হতে ফিরিয়! শান্ছিপুরে অদ্বৈতগৃতে 
পৌছাইলে শ্রীবাসের প্রতি চরম নিগ্রহকারী সেই গোপাল-চাপাল নামক বিপ্রও 
মাসিয়া তাভার পদতলে পতিত হইলেন।৬৪ তিনি ইতিপুর্বে আরও একবাব 
গোরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে গ্রাম-সন্বদ্ধে তিনি গৌরাঙ্গেরই 
মাতুল এবং তাহার সর্বাঙ্গে কীট লাগিয়াছেঃ তিনি সেই অসহ্য যন্বণা সহা করিতে 
পাঁরিতেছিলেন না; স্থতরাং গৌরাঙ্গ যেন তীহাকে ব্যাধিমুক্ত করিয়া দেন।১৫ কিন্ত 
শ্রীবাসের অপমানের কথা মনে করিয়া তিনি সেইবার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই । 
এইবার মহাপ্রসু তাহার অন্তাপ ও বৈষ্ণবপ্রীতি দেখিয়া তাহাকে শ্রীবাস-চরণাশ্রয় 
করিতে উপদেশ দিয়! ভক্ত শ্রীনাসের মাহাত্মযবুদ্ধি করিলেন। শ্রীবা তখন মহা প্রভুর 
সঙ্গেই কানাইর-নাটশাল1৬১ হতে প্রত্যাবতন্ন করিয়াছেন । জই কুষ্ঠরোগী তৎক্ষণাৎ 
£টিয়া গিয়া শ্রীবাসের চরণে দণগ্ডবৎ শইলে শ্রীবাস তাহার সকল অপরাধ ভুলিয়া 
তাহাকে ক্ষমা করিলেন । 

শাস্তিপুর হইতে মহাপ্রন্ পুনরায় কুমারহট্রে গিয়া শ্রীবাস-গৃহে কয়েকটি দিন 
মহিবাহিত করিলেন । কিন শ্রীবাসাদির তখন অত্যন্ত দুরবস্থা । তৈল তখন 
পর্দীপের তলদেশে ঠেকিয়াছে। চৈতন্য শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গৃহ হইতে 
বিরত না হইয়াও তিনি কেমন করিয়া সংসার নিবাহ করেন। শ্রীবাস উত্তর দিলেন 
'ধ ভিক্ষা করা তাহার দ্বারা সম্ভবপর নহে, কাক্তেই আনুষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে । 
মহাপ্রত্‌ শ্রীবাসের সর্যাস-গ্রহণের প্রন্তাব করিলেও তিনি অসম্মতি জানাইলেন। তখন 


(৬২) ্র.__২।১৬, পৃ. ১৯* 7 চৈ. না,_-৯।৩১ (৬৩) চৈ. ভা.--৩া৩, পৃ, ২৮*-৮২ 7 তু চৈ. ৮. 
১।১*, পৃ. ৫২; ২।১, পৃ. ৮৫; শ্রীচৈ চ._-৩1১৭1১৭ ; ৪1২৫1২৯; চৈ.ম. (জ.)-বি. থ, পৃ. ১৪১ 
1৬৪) চৈ, ভা.:-৩1৪, পৃ. ২৯২-৯৩ : তু _চৈ. চ.--১।১, পৃ. ৮৫. (৬৫) চৈ. ম. (লো.)ম. খ., পৃ 
১২৯-৩০ / চৈ.*ম._+১1১৭, পৃ. ৭২ (৬৬) চৈ. চ.--২।১ পৃ ৮৭ (৬৭) চৈ. ভা.--৩।৫, পৃ. ২৯৭) 
চ' ম' (লো.) --বি, খ.প. ১৪২ 


১১৮ চৈতন্য-পবিকৰ 


প্রভু বোলে “সন্রাসগ্রহণ না কবিবা । 

ভিক্ষা করিতেও কাবে। দ্বাৰে না যাইবা ॥ 

কেমতে কবিব৷ পবিবারে পোষণ । 

কিছু তে! না বুঝে মুগ তোমার বচন ॥ 
শ্ীবাস হাতে তিনটি তালি দ্যা বলিলেন যে তিন-উপাবাসব পবেও আহাব না 
মিলিলে গলা কলসী বাঁধিয়া গঙ্গা ডুব দিবেন। চৈতন্য আশীর্বাদ কবিলেন 
এক্সপ নিষ্ঠাবান ভক্তেব গৃহে লক্ষ্মী আপনা হইতেই আসিবেন। তিনি প্রিষফভক 
শ্রীবামেব উপব জ্যোষ্ঠেব ভাবার্পণ৬৮ কবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন । 

শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রতি বত্সব নীলাচলে গিয়া চৈওন্য দর্শন লভ কবিতেন,৬৯ 

বামাই-পণ্ডিত এবং তাহাব অন্যান্ত ভ্রাতৃবুন্দও৭০ সঙ্গে যাইতেন।৭১ মালিনীও 
ছুই একবাৰ সঙ্গে গিয়াছেন।৭২ নীলাচলে সম্প্রদায়-কীর্তানাদি বিশেষ অনুষ্ঠানগুলিতে 
শ্রীবাসেব স্থান চিবকালই অক্ষুণ্ন ছিল।৭৩ আবাব মালিনীদেবীও ঠিক নবদ্বীপেব মতই 
নীলাচলেও মহাপ্রভুকে বাববাব নিমন্ত্রণ করিয! এব* তাহাব প্রিয় ব্যঞ্জনা্দি ভক্ষণ করাইযা 
বাৎসল্যভাবে তাহাব সেবা কবিয়াছেন।৭8 শ্রীবাস পণ্ডিততো অগ্বৈতপ্রতুব সহিত 
মহাপ্রহকে ম্বয়ং-ভগবান বলিয়াই প্রচাব কবিতেশ। অদ্বৈত প্রভু যেইবাব ভক্তবুন্দসহ 
চৈতত্য-কীর্তন+« কবিতে থাকিলে মহাপ্রভু অসন্থষ্ট হইয়া জানাইয়।ছিলেন যে তিনি ত 
একজন দীন কৃতদাস মাত্র, তবে তাহাবা তাহাব কীর্তন কবিলেন কেন, তখন কৈফিয় * 
দিতে হইয়াছিল শ্রীবাসকেই।৭৬ চৈতন্যভাগবত-কাব পুনঃ পুনঃ তাহাকে “মহাবক্তা? 
বিশেষণে ভূষিত কবিয়াছেন। আবাব তিশি যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ থাকায় চিবকালহ 
অধৈতপ্রহ্ব মত তাহাবও একটি “%৮ত্বের অধিকাব থাকিয়৷ গিয়াছিল। মুকুন্দ-দত্ত এব" 
শচীমাতা প্রভৃতির অপবাধ থাকা সত্বেও তাই তিনিই শ্রীগৌবাজেব নিকট তীহাদেব হইযা 
ওকালতি কবিয়াছিলেন। তাছাডা, তিনি বেশ গুছাইয়! বলিতেও পাবিতেন এবং মধ্যে মধে৷ 
হেঁয়ালি করিয়া স্বকৌশলে কথা বলিতেন। মহা প্রৃব প্রস্নোত্তবে শ্রীবাস জানাইলেন যে 
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া কিছুই নাই, ঈশ্বব যেরূপ প্রেবণ! দান করিয়।ছেন, চৈতগ্যগ্ুণ 
কীর্তনকারী উপরোক্ত ভক্তবুন্দও তাহা ব্যতিবেকে আর কিছুই করেন াই। মহাপ্রতু 
বলিলেন, যে একান্তে থাকিতে চাহে তাহাকে সবসমক্ষে টানিয়া আন! কখনই সংগত নছে। 
শ্রীবাস তখন হস্তের ছারা স্ুর্যকে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করিয়া! মৃদু মু হাসিতে লাগিলেন 
(৬৮) চৈ ভা --৩1৫, পৃ ২৯৯ , তু--চ ম-ম-থ, পৃ ১১১ (৬৯) চে চ--২১, পূ ৮৮১৩ 
পৃ- ২৯৫ (৭*) এ --51১২, পৃ ৩৪১ (৭১) প্রীচৈ চ-_৪1১৭1১৩ (৭২) এ--81১৯।১৫ ১ চৈ চ-৩1১, 
পৃ ৩৪১ (৯৩) চৈ চ.--৩1৭, পৃ ৩২৪, ৩1১০, পৃ ৩৩৫ (৭8) ই--৩1১২, পৃ ৩৪২ (৫) _ আস্ত 








(৭৬) চৈ. ৮.৮৯1১, পৃ. ৮৮ ৮৯ » চৈ ভা ৩১%, পৃত ৩৩৬৩৭ 


শ্রীবাস-পণ্ডি ৩ ১১৪ 


ঠিক সেই সময় হবিধবনিবত এক বুহৎ জনত। বহুদুব €ইতে আসিয। চৈ ৩ন্যদশ” গা 
জানাইলে মহাপ্রভুব হৃদয় বিগলিত হইল । তিনি বাহিবে মাসিয। তাহাদের সি 5 উর্ধ্ 
বাহু হইযা৷ কীর্তন কবিতে থাকিলে তাহাব। তখন “প্রভ্ুকে ঈশ্বব বলি কবযে পবন) 
শ্বাস তখন সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন : 
কে শিখাইল এই লেকে কতে কোন বাত । 
ইহা সবাব মুখ ঢাক দিয়া নিজ ভাত |! 
নর্ধ্য যেন উদয কৰি চাহে লুকাইতে । 
বুঝিতে না পাবি তোমাব এঁছন চবিতে ॥ 
তখন প্র কহে শ্রীনিবাস ছাড় বিডন্বনা | 
সবে মিলি কব মোব যতেক লাঞ্ছনা || 
মহাপ্রভু সকলকে দর্শন দান কবিষা অভান্তবে চলিযা গেলেন । 
লোচনদাস জানাইযাছেন থে মহাপ্রন্ধব তিবোভাবকালে ৪ শ্রীবাস-পণ্ডিত শীলাচিপ্তা 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্ধ মন্য কান প্রাচীন 5 প্রামাণিক গ্রন্থে এইকপ উল্লেখ দগ। 
যায শা। গৌডে প্রেবিত হইবাব পব নিভাশন্দ সম্ভবত মপো এবে। ভ্রীবাসেব সহি ৩ 
সাক্ষাৎ কবিততন । শ্রীবামকেও মণ্যে নব্য তাভাব সহিত নুহ) কবিতে পাপা ফাষ৭৮ 
1ট। কিছ চেতন্য-বিবছেব ফণো আব তাগাদেব ঠাবসন্বন্ধেব মবো সম্ভবত সেক 
এাদকত। ছিল না। ঠাই নিহ্যানন্দের স সাবধর্ম-গ্রহণেব £ঠযোজনীয ৩1 পলন্ি। +বাষ 
শ্বীবাস 9 মালিনী উভবেই তাহাকে বিবাহ বিষে সাহাপ্য ক্বিষ'৭৮ সম্ভবত ভাহাব 
সম্বন্ধে একেবাবে নিশ্চিন্ত হইযাপ্ছিলেন | কাব তাহাব পবে মাপ্রন্বব জীবদ্দশ।তেত 
নিত্যানন্দেব দীর্ঘকাল যাবং গৌডবাসকালে ্রীবাসেব সহিত তাহাব লীলাব .কান কথাহ 
শাব শুনিতে পাওয়া যায নাই। মহাপ্রহব তিবোভাবেন পবেও ভাহাদেব তদানীস্তন 
সম্পর্ক স্ধদ্ধে কিছুই জানিতে পাবা যায না । 
মহাপ্রভুব তিবোভাবেব পব শ্রীবাস পণ্ডিত কতদিন নাচযাছিলেন তাহা সঠিক 
বলা যায় না, তবে শ্রীজীবেব বৃন্ধাবন-যানাকালে৭৯ কিংবা াহাবও অনেক পৰে শ্রানিবাস 
মাচাযেব নবদ্বীপ আগমনকালে তিনি যে তাহাদিগকে মাশীবাধ কবিয়াছিলেন হাহা 
শবহবি-চক্রবর্তাঁব গ্রন্থ হইতে জানা যায়।৮০ সম্ভবত তখন শ্রীবাস ও শ্রীবাম বিষ্ণুপ্রিযা- 
 মাতাব তত্বাবধানেব জ্ন্য নবদ্ীপে থাকিযাই প্রন্থব প্রতি তাহাদেব শেষ কর্তবাটুকু সাধন 
_ কিয়া চলিয়াছিলেন।৮১ কিন্ত শ্রীনিবাস-আচাধ যখন বুন্দাবন ভইতে প্রত্যাবর্তন কবেন, 


(৭৭) ভ প্র.--১২।৩৭৪৮ (৭৮) ই --১২1৩৯২০ ৩০, ৩৯৮৯ (৭৯) এ ১1৭৬৮ (৮৯) এ -৪1৫৬ , 


ন*বি--২য়, বি. পৃ. ১৯ (৮১) তু-ন বি.--২য় বি, পৃ. ১৯, অং প্র--১২শ বি..পৃ ১৯২ 


১২০ চৈতন্-পবিকব 


তখন শ্রীবাস-পণ্ডিত ইহলোক ত্যাগ কবিযাছেন।৮২ বামাই-পণ্ডিতেব সম্বদ্ধেও মাব বড 
একটা খোজ পাওয়া যায় না।৮৩ কিন্তু শ্রাবাসেব কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীপতি ও শ্রানিধি গদাধব- 


ঘাস প্রভূ এবং নবহবি-সবকাৰ ঠাকুবেৰ তিবোভাবউৎসবে যোগণান কবিয়াছিলেন।৮৪ 
খেতুবিব উৎসবেও তীহাদ্দিগকে বিশেষ অণ্শ গ্রহণ করিতে দেখা যায় 1৮৫ 


(৮২) ভ র-৭1৩১০ 7) প18৭0০5) ত ক্রহাকরে (১৭1৯প, ১৯৩) পোগ্রাকলি-মহোতনব বর্ণনা 


যে রামাই-ঠাকুরের নাম পাওয়া ধার তিনি সন্ভবৃত ব'শীবণনের পৌত্র। মুরলীবিলাস (পৃ ২১৭ 
ঘতে ইনি শ্রীবাসের ক্লীবংক।ালেই নবন্বাপে পাপিয়াঞিরেন (৮3) ভ. র ৯1৩৯৩, +৫৩১, ৭১১ 
(৮৫) ই--১০1৪০৭, ৬৪২ ; প্রে বি--১৯শ,বি,পু ৩০৯7 ন. বি.-৬ঠ বি. পৃ ৮৬; খম বি 


পৃ. ৯৭ 7; ৮ম. বি-, পৃ. ১১১ 


গদাধর-পঞ্িত 


প্রাচীন গ্রন্থকার-গণ গদাধর-পপ্ডিতকে “রাধা”, “লক্ষী” বা করুক্সিণী” আখ্যাদান 
করিয়াছেন।১ প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আবাল্য গৌরানুরাগী মুগ্ধ ভক্ত। ইহাই তাহার 
প্রকৃত পরিচয় । যজ্জস্থব্র গ্রহণের পূর্বেই গৌরাঙ্গ স্বয়ং শচীদেবীর নিকট তাহার রক্ষণা- 
(বক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । ঠখন হইতেই গদাধরও পঠনে-ভ্রমণে, ভোজন-শয়নে 
প্রায় সবদ। নিমাইচন্দ্রের অি অন্থরঙ্গবন্ধুরূপে কাছে কাছে থাকিতেন।২ তিনি ছিলেন 
স্বরূপ-জগদানন্দেব মত ভক্তিজগতের মপুরভাব-পথের পথিক 1৩ 

“প্রেমবিলাসে"র দ্বাবিংশ ও চতুবিংশ বিলাসে৪ গদাধর-পণ্ডিতের যে বংশ পরিচয় দেওয়া 
»ইযাছে ও'নুযায়ী কাশ্যপ-গাত্রীয় খিপ্র দিবাকর কৌলিন্ত মযাদা হারাইলে শ্রোত্রিয়ত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া! করপ্রীগ্রামে বাস কবেন। শুৎপুত্র "্যায়কুন্ুুমাঞ্জলি- প্রণেতা উদয়ন-আচাধ 
বাবেন্দ-কুলেব সংক্কর কবিষা বাণীয।টি গ্রামে বাম করেন! পিতৃবাক্য লঙ্ঘনে তাহার ছয় 
পুরের কুল নষ্ট হওয়ায় ঠিশি তাহাধিগকে “কাপ”আখ্যা দিয়া বর্জন করেন, কিন্ত 
ঠাভার অন্য পত্বীর গঠজাত সন্তান পশুপতি কুলীন থাকেন। পশুপতির বহুপুত্রের 
একজন বিলাস-আচাধ চট্টগ্রামবাঁজ চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হইয়া চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে 
বাপ করেন। তাহার পুঞ্জ মাধব-আচায চঞুশালাব জমিদার পুগুরীক-বিদ্যানিধির সখা 
বা বন্ধু ছিলেন৷ উভয়ের পর্বীর নামও বত্বাব্রী। শাহাবাও পরস্পরের সখী ছিলেন। 
১্টগ্রামেই মাধবের এক পুত্র জন্মে _খাণীনাথ । ইনি জগন্নাথ নামেও মভিহিত ছিলেন। 
মাধবকে কেহ কেহ মাধব-মিশ্র বলিত। মাধব ও পুগ্তরীক নবদ্বীপে বাস করেন এবং 
মাপবেন্দ্-পুবী কর্তৃক দীক্ষি 2 হন । নরদীয়াতেই এক বৈশাখের “কুহুদিনে' মাধবের আর 
এক পুত্র জন্মান_-গদাধর | ঠিনিই গৌরাঙেব ডাশৈশব সুহৃদ গদাধব-পণ্ডিত। বাণীনাথ 
বা জগন্রাথ-আচাযও নবদ্বীপবাসী হন। তৎপুত্ধ নয়নানন্দ৫ বা নয়ন-মিশ্র গদাধর কর্তৃক 
দাঁক্ষিত হন। গদাধর তাহাকে স্বীয় বক্ষোদেশে রক্ষিত শ্রীকষ্ণমৃত্তি এবং মহা প্রতূর হস্ত- 
লিখিত ক্লৌকসম্থলিত একটি গীতা গ্রদান কারন। গদাধরের তিরোভাবে তিনিই পিতৃব্যের 


(১) ভ. র.--৮/৩১৩ ; গৌ. দী. ১৪৭,১৪৮; চৈ. চ--১১০ পৃ. ৫১ ৩1৭, পৃ ৩২৬ (২) চৈ, 
5 ম'--৫1১২৮, ৬1১২-১৪ 3 চৈ. ম. (জ.)-_পু. ২৭ ) জ্ী,চৈ. চ.--১।৩ ) চৈ ম. (লো.)-_ম. খ., পৃ. ১০১ 
(৩) চৈ. চ-ই।২, পৃ. »৩ (8) ২২শ. বি, পৃ" ১১৬-১৯ ; ২৪শ. বি. পৃ ২৫৯-৬০ (৭) ম. আ. তি.- 


পু িতে নয়নানন্দ-গোন্বামীর তিধি ফাল্গুনী পুপিমা! বলিয়। নিদিষ্ট আছে, সম্ভবত ইনি বাণীনাণেরউ 
পুর । 


১২২ চৈতন্য-পরিকর 


অস্ত্যোরিক্রিয়া সম্পর করিয়৷ রাঢ় দেশের ভরতপুরে বাস স্থাপন করেন । “প্রেমবিলাসে'র এই 
বিবরণগুলির সমস্তই যে অসত্য তাহা বলা যায় না। কারণ মাধব-মিশ্রের জন্ম হইতে 
পরবর্তী অংশের বিবরণগুলির সমর্থন অন্থান্ঠ গ্রন্থেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। 

'চৈতন্যচরিতাম্বত' হইতে জান! যায় যে নয়নানন্দের পিতা বাণীনাথ-মিশ্র নীলাচলে 
থাকিতেন।৬ হরিদাস-ঠাকুরের তিরোভাবকালে 

বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিল। । 
আর বাণী মিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥ 

কিন্ত বাণীনাথ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু৭ জান! যায় না। জয়ানন্দ খুব সম্ভবত এই 
বাণীনাথের সহিতই নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করিয়।ছেন।৮ সম্ভবত গদাধরের তিরোভাবের 
পুবেই তিনি দেহরক্ষা! করিয়াছিলেন। 'পাটপবটনে'ও লিখিত হইয়াছে যে গদাধরের 
ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ-মিএ ভরতপুবেই থাকিতেন। কিন্তু লেখকের মতে গদাধরের জন্ম হয় 
শ্রীহট্টে। আবার রামাই-বিরচিত “চৈ ন্যগণোন্দেশদীপিকা*্ম লিখিত হইয়াছে, “নবদ্ীপে 
জন্ম তার নীলাচলে স্থিতি।” নবহরি-ভণিতার একটি পদেও৯ লিখিত হইয়াছে যে 
নদীয়াপুরে মাধব-মিশ্রের ঘরে" এক “বৈশাখেব কুহুদিনে' গদাধরপ্রতূ জন্মলাভ করেন। 
আবার গদাধরলীল।র প্রথম হইতে আমরা তাহাকে নবদ্বীপেই দেগিতে পাই। স্থৃতরা" 
তিনি যে নবদ্ধীপে জন্মলাভ করিতে পারেন, তাহারই সম্ভাবনা! অধিক বলিয়! মনে হর। 

নরহরি-চক্রবর্তী জানাইয়াছেন যে১০ মঙ্গল-বৈষ্ব সহ একজন নয়ন-মিএ খেতবি- 
মহামহোতৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 'চৈতন্তচরিতামুতে মঙ্গল-বৈষ্ণবকে গদাধর- 
শাখাতুক্ত দেখিয়া বুঝ! যায় যে আলোচ্যমান নয়নানন্দই খেতবি-উৎসবে যোগদান করেন। 
এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে “ভঞ্জ্রত্বাকরে'র ৯৯ 


রাঢদেশে কাদরা নামেতে গ্রাম হয় । 
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥ 


এইরূপ উল্লেখ দেঁখিয়৷ কেহ কেহ “মঙ্গল” কথাকে জ্ঞানদাসের সহিত যুক্ত একটি বিশেষণ- 
বোধক পদ বলিয়া মনে করেন। “পদামুতমাধুরী”র চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, “জ্ঞানদাস ব্রাহ্মণ এবং 'মঙ্জল-ঠাকুর নামে" পরিচিত 
ছিলেন।” আবার কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা মঙ্গণ-ঠাকুর বা মঙ্গল-বৈষবেরই 
নাম। "বীরভূম বিবরণে তৃতীয় খণ্ডে৯২ শেষোক্ত মত প্রচারিত হইয়াছে! 


(৬) চৈ. ৮.-৩1১১, পৃ. ৩৪* (৭) পূর্বোক্ত প্রেমবিলাসের শেষ বিলাসগুলির বর্ণন। ছাঁড়া (৮) ভ্র_ 
জয়ানল্দ, গৌরাদাস (৯) গৌ. ত.__পৃ. ৩০* (১৭) ন. বি.-৬ষ্ঠ বি", পু ৮৪; ৮ম. বি. পৃ. ১০৮) ত. র-- 
১৩৪১৬) ১৪1১১, ১৩২ (১১) ৯৪1১৮০ (১২) পৃ. ১৫১ 


গদাধর-পণ্ডিত ১২৩ 


গ্রন্থকার জানাইতেছেন, “মঙ্গল ও জ্ঞানদাস ছুইজন পৃথক ব্যক্তি ।--'মঙ্গল-ঠাকুরের নিবাস 
ছিল মুখিদাবাদ জেলার কীরিটকোনায়-**” ইহার পর গ্রন্থকার মঙ্গল-ঠাকুর সম্বন্ধে 
নানাবিধ তথ্য৯৩ প্রদান করিয়াছেন । হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয় তাহাব 
'জ্ঞানদাসের পদাবলী'র ভূমিকা মধ্যেও একই তথ্য পরিবেশন করিবার পর লিখিতেছেন, 
“মঙ্গল-ঠাকুরের তিন পুত্র-_রাধিক প্রসাদ, গোপীবমণ এবং শ্যামকিশোর |» 
কিন্তু মঙ্গল-বৈষ্ণব সম্বন্ধে কোথা হইতে উপরোক্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা 
উল্লেখিত হয় নাই। “ভক্তিরত্বাকরে'র একটি মাত্র অস্পষ্ট উল্লেখ হইতে মঙ্গল-বৈষ্ণবকে 
জ্ঞানদাসের সহিত এইভাবে যুক্ত করিবার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । অবশ্ঠ তিনি যে 
কাদরাবাসী ছিলেন ন। তাহাও জোর করিয়! বল! যায় না। «গৌরপদতরঙ্গিনী”-ধৃত 
নরহরিদাসের একটি পদমধ্যে লিখিত হইয়াছে১৪ £ 
মদন মঙ্গল নাম বপে গুণে অনুপাম 
আব এক উপাধি মনোহর । 
খেতুবিৰ মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেল! যবে 
বাব। আউল ছিল! সহচর ॥ 

এই স্থলেও “আউলিয়া”মনোহর দাসই “মদন-মঙ্গল' নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হইতে 
পারে। কিন্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে যে তিনটি স্থলে মঙ্গলের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, 
সেইগুলির কোনটিতেই তাহাকে জ্ঞানদাসেব সহিত যুক্ত কর! হয় নাই। ন্বয়ং নরহরি- 
চক্রবর্তাই খেতুরি-উৎসবের বর্ণনায় যে দুইবার তাহার প্রসঙ্গ উথাপন করিয়াছেন, সেই 
দুইবারই 'চৈতম্যচরিতামৃতের গদাধব-শাখার অনুসরণে নয়নানন্দ বা নয়ন-মিশ্রের নামেক 
সহিত তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন । বস্তত, “কবিচন্দ্রে'র মত “মঙ্গল”ও সম্ভবত একটি 
গুণবধক উপাধিবিশেষ ছিল। কিন্তু ক্রমে ইহা কবিচন্দ্রের মতই বিশেষ এক ব্যক্তির 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়! গিয়াছে । “নানাম্বৃতসমুদ্র্ে মঙ্গলের উল্লেখ আছে৯৫ £ 

অনস্ত আচার্য যছু গাঙ্গুলী মঙ্গল । 
আবার স্বয়ং কবিকর্ণপুরও “চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য মঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন১৬ £ 

মাশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্েঃ 

কেচিম্বুরারিরিতি মঙ্গলনামধেয়ৈঃ 


(১৩) গ্রস্থমতে ইনি রাটীপুরে বাস করিয়। কুলদেবতা৷ নৃসিংহদেবের (শীলগ্রায়) সাধনায় এমনি মগ্ন 
ইন যে গদাধর-পঞ্ডিত তাঁহ। শুনিয়। নিজে আসিয়। ই'হাকে দীক্ষাদান ও ম্ব-পুজিত গৌরাল্রগোপাল 
বিগ্রহের সেবার ভার দেন। প্ডিতের অনুমতি পায়! ইনি তিনজন লোককে দাঁক্ষা দেন। গ্রস্থমধ্ে 
আরও বণিত হইয়াছে যে রাচীপুরী নদীগর্ভে ঘায় এবং অঞ্চলটি কাঁদরা. নামে অভিহিত হয় । (১৪) গৌ. 
ত.--পৃ. ৩১৩ (0১৫) ন।, স.--৭৪ (১৬) চৈ, চ. ম.-৪২ 


১২৪ চৈতন্য-পবিকর 
বদ্যদ্বিলাস ললিতং সমলেখিতজ-জ্ঞে 
স্ততদ্িলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এবঃ ॥ 
স্ুতবাং মঙ্গলকে পৃধক ব্যক্তি ধবিয়! জ্ঞানদাসেব সহিত যুক্ত করা সমীচীন মনে হয় না। 
যাহাহউক, 'ভক্তিবত্বাকব” হইতে জান! যায় ষে নযনানন্দ বোবাঁকুলি-মহামহোৎ্সবেও 
যোগদান কবেন। নয়নানন্দেব ভণিতায় কতকগুলি উংকৃষ্ট বাংল! এবং ব্রজবুলি পদও 
দৃষ্ট১৭ হয়। সম্ভবত পদকর্তা বৈষ্ণবদাস ই'হাকেই নয়নানন্দ-দাস নামে অভিহত 
করিয়াছেন 1১৮ 
পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাইতে পাবে । গদাধব শিশুকাল হইতেই সংসাব-বিবক্ত ছিলেন ।১৯ 
পিতা মাধব-মিশ্র ছিলেন পবম বৈষ্ণব । মাধবেন্দ্র-পুবী তাহাব গুরু ছিলেন২০ এবং সেই 
স্কত্রে তিনিও বৈষ্ণবসমাজ কর্তৃক ন্দিত হইতেন। তীহাবস্ত্রী বত্বাবতীও ছিলেন পরম 
ভক্তিমতী বমণী, এবং পিতামাতাব যোগা সন্তান হিসাবে গদাধব ও ছিলেন-- 
বিষ্ঞভক্তি বিরক্তি শৈশবে বৃদ্ধবীত । 
মাধব মিশ্রেব কুলনন্দন উচিত-1২১ 
ঈশ্বব-পুবী নবন্বীপে আপিলে গদাধবেব এই ভক্কিভাব দখিয়া বচিত 'কঞ্চলীলাম্বত' 
্রন্থধানি পড়াইষা তাহাব মনকে কষ্ণপ্রমেব প্রতি মধিকতব অগ্নবাগা কবিয়! তুলেন। 
গদাধব তখন বালক মাত্র। 
এই সময় নিমাইচন্দ্র পণ্ডিত হইয়| উঠিযাছেন। একদিন তিনি পথেব উপব হঠাৎ 
গদাধবকে ধবিলেন। গদাপব ন্যায় পড়িতিছেন, স্থুতবা* ন্যাষশাস্ত্রপম্মত আলোচনায় 
তাহাকে নিনাইএক প্রশ্নেব উত্তব দিতে হইবে । উত্ত-প্রত্যুন্তব চণিল। গদাধব গলদরর্ম 
হইয়া পড়িলে নিমাই স্াহাকে অদূব ভবিষ্যতের জন্য সাবধান কবিয়া দয! সেদিনের মত 
নিষ্কৃতি দিলেন । 
গীব গদাপবেব মধো আবাল সখ্য থাকায় শাহাবা পুনবায় মিপিয়। মিশিয়া পাঃ 
অভ্যাস কবি? হন এব” শধ্যে মধ্যে একত্র হইয়। দ্বৈত গৃহে হাজির হইতেন। সেই স্থান 
গদাধব লক্ষ্য কবিতেন যে গৌবাঙ্গের প্রত স্ব অদৈতপ্রনুব ন্নেহাভিবাক্কি প্রায়ণই 
শরদ্ধা-ভক্তিব সোপানাবলী "শতিক্রম করিয়া বন্দনায় গিয়া দাডাইত। কিন্তু নিখাইত 
হাহাবই একজন সঙ্গা। তাহার বালকচিন্ত আদ্বৈতেব এন্নপ অষ্কুত আচরণে একপ্রকাব 
কৌতুক অন্থুভব করিত। সম্ভবত এই সময় অঞ্ৈতৈর শিকট তাহার পাঠাভ্যাসকালে 
লোকনাব-চক্রবর্তাঁ আসিয়া তাহার সতীর্থ হইলেন । 


(১৭) ভ র-_-১২ ৩০৭৫, গৌ, ঠ পৃ ১০৪,১১১, 7177 57 $$ 0৮) গৌ, তল পৃ 2২২ 
ম. আ. তি. পৃ. ১; বৈঝনদিগ্র্শনী হতে (পৃ. ২১), 'নবস্বীপঞ্থ চাপাহাটি গ্রামে (১৯) টৈ- ভা.২।1 
পৃ. ১৩৩ ৫০) ভ, মািতয় মাত পৃ ২৬৫১) চৈ তাহ, পৃ ১৩৭ 


গদাধর-পণ্ডিত ১২৫ 


কিন্ত অদ্বৈতৈর মত পণ্ডিত ব্যক্তির আচরণ গদাধরের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে 
থাকে। তাছাড়া তিনি নিজেই দেখিয়াছেন স্বয়ং ঈশ্বরপুরী পর্যস্ত নিমাইর পাগ্ডিত্যের প্রতি 
কিরূপ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। আর ইহাও তো সত্য যে বালবৃদ্ধ নিধিশেষে কেহই তখন 
ত্তাহার শাস্ত্রজ্ঞানের নিকট আটিয়! উঠিতে পারিতেছেন না । অথচ, পঠনে, কথোপকথনে, 
খেলাধুলায় নিমাই তাহারই একজন নিত্যসঙ্গী বলিয়। বালক-গদাধরের পক্ষে তাহার মধ্যে 
এক অলোকিক সত্তাকে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব ছিল ন1। রহস্যোদঘাটন করিতে না পারিয়া 
তাহার মন বিম্ময়াবিষ্ট হয়। বিদ্যাভ্যাস ক্ষেত্রে নিমাইর অনম্বীকাধ ধী-শক্তির স্মরণ- 
স্থত্রে বিমুগ্ধাত্মা গদাধর একরকম আপনার অজ্ঞ/তেই বৃহত্তর প্রতিভার নিকট আত্মসমর্পণ 
করিতে থাকেন। 

কিশোর-বালক যৌবনে পদার্পণ করেন। ক্রমে তাহার মুগ্ধভাব কাটিয়া যায়। এই 
সময় গৌরানজপ্রতু গয়া হইতে ফিবিলেন।২২ তখন তিনি এক সম্পূর্ণ নৃশুন মানুষ । তাহাব 
পূর্ব চাঞ্চল্য সংহত, কৃষ্দর্শনের জন্য ঠিনি একান্তভাবে ব্যাকুল। ভাল করিয়া কথা পযন্ত 
বলিতে পারেন না। অবস্থা দর্শনে প্রতিবেশীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। একদিন 
তাহার নির্দেশে সকলে শুক্লান্বর গৃতে মিলিত হইলেন । সদাশিব মুরারি শ্রীমান সকলে 
জড় হইয়াছেন ।২৩ গধাধরও আসিয়াছেন। তীাহাব নিকট তখন সমস্তই দুর্বোধ্য 
ননে হইতেছে । অথচ গৌবাঙ্গে প্রতি তাহাব আকর্ষণ বোধকরি সর্বাধিক । 
তিনি একটু দূরে একাকী বপিয়া রঙিলেন। এদিকে গৌরা্দ আপিয়। ভাবাবেশে 
'কুষ কৃষ্ণ বলিয়। 'অবিরত ভ্রুণ করিতে গাকিলে ভক্রবুন্দ আস্থব হহলেন। 
কিছুক্ষণ পরে গদাধরও আর স্থির থাকিতে পাঁরিলে না । সাহার হাদয় উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠিল । এবং তিনি প্রায় মুত হইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে সান্তনা 
দাম করিলেন। কিন্তু গৌবার্জজীবন পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে যেন গদাধরেব জাবনেরও 
পবিধর্তন ঘটিয়। গেপ। এই সময় হইতে গদাপব হায়াব মত আমন্থুগত হইষ। 
গৌবাজপ্রভৃকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। একদিন কৃযঃদর্শনাকাজ্জী উন্মাদ 
গৌরাঙ্গ তাহাকে কৃষ্ণ সগ্থদ্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া জানাইলেন 
যে ত্বাহার হৃদয়ের মধ্যেই কৃষ্ণ আগ্তিত আছেন। তৎক্ষণাৎ গৌবাঙ্গ নখাগ্রে বক্ষোদেশ 
ছিন্ন করিতে থাকিলে গদাধর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বিরত ঝরিলেন। শচীদেী ইহ! 
শুনিয়া গদাধরকে গৌরাঙ্জের সবক্ষণের সঙ্গী হইবার তম্থরোধ জানাইলে গদাধরও তখন 
হইতে নিজেকে প্রিয়রক্ষণের কার্ধে নিয়োজিত করিলেন। চৈতন্ের অস্ত]লীম্গায় স্বরূপ- 


(২২) গ্. বি-মতে (পৃ ১৪৬) গদাধরও তাহার গয়াগমনলঙ্গী হন । কিন্ত অন্কত ইহাৰ বড 
একট! সমর্থন নাই । (২৩) চৈ. ভ।.--২।১, পৃ. ৯৫ 


১২৬ চৈতন্-পরিকর 


দামোদরকে যে ভার বহন করিতে হইয়াছিল, গৌরাঙ্গের যৌবনারস্ভেই গদাধর তাহা মন্তকে 
তুলিয়া লইলেন। এইভাবে স্বহৃদয়ে যে ভক্তিভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহাই একনিষ্ঠ 
সেবার মধ্য দিয়া পখ করিয়া লইল। 

মুকুন্দ-দত্ত গদাধরকে অতিশয় ন্লেহ করিতেন। একদিন টট্টগ্রাম হইতে বৈষ্ণব- 
শিরোমণি পুগুরীক-বিদ্যানিধি নবদ্ীপে পৌছাইলে মুকুন্দ তাহাকে লইয়া পুগুরীকের নিকট 
গেলেন। ধনবান পুগুরীকের বিষয়ম্পৃহার ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া! গদাধরের মন সংশয়াচ্ছ 
হইল । কিন্ত মুকুন্দের কৃষ্ণকীর্তনে পুগুরীক ভাববিহ্বল হইলে গদাধর আপনাব ভূল বুঝিতে 
পারিয়! প্রায়শ্চিত্তপ্বপ ভ্রাহার নিকট দীক্ষা! গ্রহণের জন্য মুকুন্দের সাহায্য প্রার্থনা 
করিলেন। তন্ুযায়ী পুগুরীক-বিদ্ভানিধি পরবর্তাঁ শুক্লাদ্বাদশীতে দীক্ষাদানের অভিপ্রায় 
জানাইলে গদাধর গৌরাঙ্গের সম্মতি গ্রহণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। 

গদাধরের চিত্ত এখন স্থির হইয়াছে । তিনি নির্ঘন্দ চিত্তে সেবার পথে অগ্রসর 
হইতেছেন। বিশেষ লীলাকালে তিনি গৌরাঙ্গ প্রতুকে তাল যোগাইতেন। আবার 
রাত্রিতে তিনি গৌরাঙ্গ-শয্যান্তিকে শয্যা রচন। করিয়। নিদ্রা যাইতেন২৪ এবং এইভাবে 
উভয়ের মধ্যে যে ভাববিনিময় চলিত তাহারই ফলে পরম্পর পবম্পরকে২৫ মাল্যাদি 
অর্পণ করিক্ব শ্রদ্ধাবিনিময় করিতেন। এখন সত্যসত্যই যেন গদাধর মরমী পত্বীর মত 
গৌরাঙ্গের ভাবজগতের সঙ্গী হইয়াছেন । তাহার লীলায় তিনি নিজেই অংশগ্রহণ করেন। 
তাহার সহিত গৌর-লীলায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন নরহরি-সরকার ৷ তাহাদের মধ্যে 
অবিচ্ছেগ্চ মিলন ঘটয়াছিল।২১ গৌরাঙ্গের দুইপার্শখে দুইজন অবস্থান করিয়! সঙ্গীত-ৃত্যা্দিব 
দ্বারা তাহার লীলাসঙ্গী হইতেন এবং তাহাকে বিপৎপাত হইতে রক্ষা করিতেন । পরে 
নিত্যানন্দ আসিয়। নরহরির স্থানে অধিষ্ঠিত হইলে গদাধরের সহিত তাহারও ঘনিষ্ঠতা 
হইল। আরও কিছুকাল পরে চন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীল। নাটকাভিনয়ে গৌরাঙ্জপ্রতৃ 
্বয্ং লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মর্মসঙ্গী গদাধরকে রুক্সিণার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
করাইলেন। 

এই সকল কারণে এবং আশৈশব কষ্ণানুরাগী হওয়ায় গদাধর সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের 
শ্র্ধ। অর্জন করিয়াছিলেন । ভূগর্ভ প্রভৃতি ভক্ত তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লন এবং 
তিনিও বিবিধ উপদেশাদি প্রদান করিয়৷ এবং তাহাদের অভিলাধাদি পুরণ করিয়! যথার্থ 
গুরুর কর্তব্য সম্পাঙ্ন করেন । কিন্তু ন্নেহে-মমতায় তাহাদের প্রাণ মন ভরিয়া দিলেও তিনি 
নিজে ছিলেন নিম্প্হ। যে-্থাদয়ানন্নকে তিনি বাল্যকালাবধি একাস্ত মমতা ও বাৎসল্য- 


(২৪) চৈ. ৮. _-১।১।১৬-১৭ 7 গৌ- লী. পৃ. ২৩, ৪৪. (২৫) এঁ--১1২।১২, ১৫-১৭ ) চৈ, ম. (লো) 
সি খন পৃ ১০১ (২৬) তু._গে। লী-পৃ ১২১২৩ 


গদাধর-পণ্ডিত ১২৭ 


সহকারে প্রতিপালন করিয়া এবং শাস্ত্ববিদ্যা শিক্ষা! দিয়া উপযুক্ত শিষ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, 
একদিন গৌরীদাস-পণ্ডিত আসিয়। সেই হৃদয়কে লইয়া যাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে 
সহজেই গৌরীদাসের হন্ডে সমর্পণ করিয়াছিলেন 1২৭ 
নিজে সংসারবিরাগী হইলেও গৌরাঙ্গের সন্যাস-গ্রহণ সিদ্ধান্ত অবগত হইবার পর 
কিন্তু গদাধর তাহার বসন-ভূষণ ও কৃচ্ছ সাধনার কণা ম্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া 
পড়েন। সেই সময় তিনি স্বয়ং তাহাকে নানাভাবে বুঝাইবার ষ্টা করিলেন। তখন 
আর তাহার সেই মুগ্ধভাব নাই, তিনি স্থিরনিশ্চয়। নান! যুক্তিণ অবতারণা করিলেন, 
সুকৌশলে শচীমাতার প্রসঙ্গ উখাপন করিণেন। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে 
তিনি শেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকেও জলাঞ্জলি দিয়া বলিলেন ২৮ £ 
ঘরে থাকিলে কি ঈশ্ববে ব্রতী নতে। 
গৃহস্থ সে সভার শ্রীতের স্থল হয়ে॥ 
তথাপিহ মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও! 
যে তোমার ইচ্ছা তাই কব চল যাও॥ 
হহা গদাধরের কেবল অভিমানস্থচক উক্তি নহে। মধ্যে মধ্যে গৌরাঙ্গের কামনাই 
হইয়া উঠিত তাহারও বাসনা । 
মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণেব পর গর্দাধর-পগ্ডিত ভক্তবুন্দের সহিত 
বীলাচলে চলিয়া যান ।২৯ কিন্তু কয়েক মাস পরে ভক্তবুন্দ হ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে “গদাধর 
পণ্ডিত রহিলা প্রভৃপাশে 1৩০ সমুদ্রতীরে যমেশ্বর-টোটাতে চিরস্থায়ী বাসা ফাাদিয্া তিনি 
মহপ্রেতুর আজ্ঞাতে গোপানাথ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন । এইস্থানে থাকিম্বা তিনি 
পুনরায় তাহার আরাধ্য চৈতন্তের নিকটই দীক্ষা গ্রহণের এঁকাস্তিক বাসন। জানাইফ্বাছিলেন। 
কিন্ত চৈতন্তের উপদেশানুসারে তিনি পর বৎসর বিদ্যানিধির নিকট পুনদী ক্ষিত হন। 
পর বৎসর মহাপ্রতৃ গৌড়পথে ধাবিত হইলে ভক্তবৃন্দের সহিত গদাধরও বাহির 
হহলেন। মহাপ্রভু তাহাকে ক্ষেত্র-সন্াস ছাড়িতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বাহিরে 
ষাহাই প্রতিভাত হউক না কেন, মহাপগ্রভূর আদর্শকে তদন্রূপে গ্রহণ কর। তাহার কোনও 
ভক্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকুষ্ট থাকিলেও ঘখন 
হাহা তাহাদের ব্যক্তিগত আদর্শের প্রতিকূল হইয়াছে, তখনই ভক্তবৃন্দের মধ্য হইতে গুপ্রন 
ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে । সে আদর বিগ্রহ-সেবা নহে। সে আদর্শ সম্মুখস্থ রক্তমাংসের 
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১২৮ চৈতন্য-পরিকর 


মানুষটির প্রতি ভক্তি ও প্রেম । গদ্দাধরের নিকট সেই মানুষটি ছেলেখেলার জিনিস ছিলেন 
না। তিনি সরাসরি জানাইয়৷ বসিলেন যে চৈতন্য-বিহার স্থলই তাহার পক্ষে নীলাচল; 
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস রসাতলে যাউক, তাহাতে তাহার আপত্তি থাকার কথা নহে, চৈতন্যচরণ- 
দর্শনই তাহার নিকট কোটি বিগ্রহ সেবাপেক্ষা শ্রেয়। মহাগ্রভূ জানাইলেন যে সেবাত্যাগ 
করিলে গদাধর প্রতিজ্ঞা্ষ্ট হইবেন । কিন্তু গদাধর অগ্লানবদনে সে দায় মাথায় পাতিয়। 
লইলেন। শেষে মহাপ্রভু বলিলেন যে শ্রীক্ষেত্রে থাকিয়৷ গদাধর গোপীনাথ-সেবানিরত 
থাকিবেন, ইহাই তাহার ইচ্ছা এবং তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়৷ যাইতে রাজী নহেন। 
গদাধর বিব্রত বোধ করিলেন, কিন্তু নিরুপায় হইয়া শুনাইয়। দিলেন যে চৈতন্যের জন্য, 
তিনি যাইতেছেন না, গৌডে শচীমাতাকে দর্শন করিবার জন্য তাহাকে যাইতেই হইবে, 
সুতরাং মহাপ্রভু সঙ্গে না লইলেও তিনি একাকী যাইবেন। 

ভক্তবুন্দসহ মহাপ্রভু অগ্রসব হইলেশ। গদাধরও কিছু দূরে থাকিয়া পৃথকভাবে 
চলিতেছেন। কটকে পৌছাইলে মহা প্রভূ তাহাকে ডাকাইয়া পুনর্বার নানাপ্রকার যুক্তিব 
অবতাবণা করিলেন £ নীলাচল ত্যাগ করায় গদাধর তো প্রতিজ্ঞান্রষ্ট হইয়াছেনই, কিন্তু 
চৈতন্যসঙ্গলিপ্মরূপ একান্ত ব্যক্তিগত সুখেব জন্য যেঠিনি এতবড ধর্মবিগহিত কর্ম 
করিয়া বসিলেন তাহাতে তিনি নিজেই যথেষ্ট যাতন! পাইতেছেন, গদাধব যর্দি নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করিয়। শ্বীয় কর্তব্যকর্মে লিপু হন, তাহাহহলে মহাপ্রভু সন্তোষলাভ কবিবেন। 
মহাপ্রভৃ যাহাতে গুকৃত সুখী হইতে পারেন, তাহাহ গদাপর চিবকাল করিয়। আসিয়াছেন। 
তাহার ব্যক্তিগত কামনা-বাসন। বলিয়া বিশেষ কিছুই ছিল না। চৈওন্য ছিলেন তাহা 
নিকট প্রত্যক্ষ ভগবান। আব তিনি নিজে ছিলেন ভক্তিজগত্ের অতন্দ্র পথিক। 
ভগবানের জন্য তাহার অপরিষ্নান ভক্কি তাহাকে কিঁংকর্তব্যবিমূঢ় করিল । নৌকারোহণেৰ 
ঠিক সেই পূর্ব মুহ্ূর্তটিতেই মহাপ্রভু বলিয়৷ ফেলিলেন, “আমার শপথ যি আর কিছু 
বল ।* গদাধর মুছিত হইলেন । 

মহাপ্রত কিন্ত সেবার আর বুন্দাবন-দর্শনের সাধ মিটাইতে পারেন নাই। গোঁড় হইতে 
ফিরিয়া তাহাকেও বলিতে হইয়াছিল £ 

গদাধর ছাড়ি গেলাম ইহ ছুঃথ পাইল । 
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ 

সর্বংলহ গদাধর কিন্তু এই প্রকার উাক্ততে ব্যথিত হহয়া বলিলেন যে চৈতন্যের অবস্থান 
ভূমিই ত বৃন্দাবন; কিন্ত তৎসবেও মহাপ্রতূর বাসনার মধ্যে বিপুল সার্থকতা আছে, লোক- 
শিক্ষার জন্যই তাহাকে বৃন্দাবন যাইতে হইবে। মহাপ্রতু যাত্রার জন্য প্রপ্তত হহলে 
গদ্দাধর তাহাকে বর্ধার কয়েকটি মাস অপেক্ষা করিবার জন) অনুরোধ জানাহলেন। মহাগ্রতু 
আর “না বলিতে পারলেন না। 


গদদাধর-প্ডিত ১২৯ 


নীলাচলে গদাধরের প্রধান কার্য ছিল গোপীনাথ-সেবা আর ভাগবত-পাঠ। তিনি 
ক পাঠক ছিলেন এবং তীহার ভাগবতপাঠ ছিল অতুলনীয় । তাই তিনি মহাপ্রভূকে 
ভাগবতপাঠ শুনাইয়। তৃপ্তিদান করিতেন। ইহা ছাডা তিনি একজন স্ুপাচকও ছিলেন। 
তিনি মহাপ্রভূকে যথানিয়মে তাহার বাসায় আনাইয়। ভিক্ষা-নির্বাহ করাইতেন। তিনি 
নিমন্ত্রণ জানাইলে মহাপ্রভুকে অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইত। একবার নিত্যানন্দ 
তাহার অন্য গৌড় হইতে কিছু ভাল চাউল আনিলে তিনি ম্বহন্তে রন্ধন করিয়া চৈতন্য 
ও নিত্যানন্দ উভয়কেই ভোজন করাইয়াছিলেন। 
একবার বল্পভ-ভষ্ট নীলাচলে আসিয়া শ্ব-কৃত ভাগবতের টীকাটি মহাগ্রসুকে শুনাইতে 
চাহিয়। ব্যর্থ হন। তারপর তিনি একে একে স্বব্ূপার্দি সকলের নিকটও!বিফল-মনোরথ 
হইয়া শেষে গদাধর-পণ্ডিতের নিকট গিয়। একরকম জোর করিয়াই পাঠ আরম্ভ করিলে 
গদদাধর তাহাকে অশ্রদ্ধ! করিতে না পারিয়া তাহ! শুনিতে বাধ্য হন। ক্রমে তাহার গুদ্ধ 
স্বভাবের প্রভাবে বল্লভের মন ফিরিয়া যায় । কিন্তু তিনি তাহার নিকট মমন্ত্রাদি শিখিতে 
চাহিলে গদাধর কিছুতেই রাজী হইতে পারেন নাই । তিনি স্পষ্ট জানাইলেন £ 
আমি পরতন্ত আমার প্রভু গৌরচন্ত্র। 
ভার আজ্ঞা বিনা আমি ন। হ্ব ম্বতস্ত্র ॥ 
বল্পভ-ভষ্ট্রের অহংকার দূরীভূত হইলে কিছুদিন পরে তিনি মহাপ্রভুর কপাপ্রাপ্ত 
হইয়া একদিন ভক্তবুন্দসহ তাহাকে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। গরদাধরের সহিত ইতিমধ্যে 
মহাপ্রতৃর আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। ভট্রের প্রতি উক্তরূপ আচরণে প্রভুর বিরাগভাজন 
হইয়াছেন মনে করিয়া! গদাধর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। মহাপ্রভু তাহা লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। আজ তিনি তাহাকে ডাকিয়া! পাঠাইলেন। 
পথে পঞ্চিতেরে ম্বরূপ কহেন বচন। 
পরীক্ষিতে প্রভু তোমাকে কৈল উপেক্ষণ ॥ 
তুমি কেন আসি তারে না দিল। ওলাহন । 
ভীতগ্রায় হঞ্া কেন করিলে সহন ॥। 
পণ্ডিত কহেন প্রভু সর্জজ শিরোমণি । 
ভার সনে হট করি ভাল নাহি মানি ॥ 
মহাপ্রতুর নিকটে আসিয়া! তিনি কাদিতে কীাদিতে পর্দতলে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু 
তাহাকে তুলিয়া বলিলেন ২ 
জামি চালাইল তোম। তুমি ন। চলিল!। 
ক্রোধে কিছু না কহিল! সকল সহিল। ॥ 
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন ন। চলিল। ৷ 
হুদুড় সরলভাবে আমারে কিনিল। ॥ 


১৩৩ চৈতন্ত-পরিকর 


দিনান্তরে গদাধর মহাপ্রভৃকে ভক্তগণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেইস্থানে বল্পভ-ভট্টও 
চৈতন্যেব আজ্ঞায় পণ্ডিতের নিকট হইতে তাহার পূর্বপ্রাধিত সকল বাগ পুরণ করিয়া 
লইলেন। 

মহাপ্রতৃর অপ্রকটের পর শ্রীনিবাস-আচার্ধ নীলাচলে আসিয়া গদাধরের নিকট 
ভাগবত অধ্যয়ন করিতে চাহিলে পুরাতন ভাগবতটি ছিন্নপ্রায় হইয়। যাওয়ায় তিনি 
শ্রীনিবাসকে গৌড়ে গিয়! নরহরির নিকট হইতে একটি নৃতন গ্রন্থ আনিবার জন্য নির্দেশ 
দান কবেন।৩১ বাল্যদঙ্গীদিগের সম্বদ্ধেও তিনি নানা কথা বলিয়াছিলেন।৩২ 
কিন্তু শ্রানিবাস গৌঁড়ে ফিরিয়া পুনরায় নীলাচল-যাত্রাকালে পথিমধ্যে সংবাদ পান যে 
পণ্ডিত-গোনম্বামী দেহরক্ষা। করিয়াছেন ।৩৩ 

কষ্দাস-কবিরাজ তাহার “চৈতগ্যচরিতামৃত' গ্রন্থে গদাধর-পপ্তিত-গোর্সাইর শিষ্যুবুন্দের 
একটি তালিকা দিয্াছেন :-- 

প্রবানন্দ, শ্রীধর-ব্র্ষচারী, ভাগবতাচার্ধ, হরিদাস-ব্রহ্মচারী, অনস্ত-আচার্ধ, কবিদত্ত, 
নয়ন-মিঅ, গঙ্ামন্ত্রী, মামুঠাকুর, কণাভরণ, ভূগর্ভ-গৌসাই, ভাগবতাস, বাণীনাধ- 
্হ্ষচারী, বল্পভ-চৈতন্যদাস, জিতা-মিশ্র, কাঠকাটা-জগন্নাথদাস, শ্রীহরি-আচাধ, 
সাদিপুরিয়া-গোপাল, কৃষ্দাস-ব্ন্ষচারী, পুষ্পগোপাল, শ্রীহ্ষ, রঘু-মিশ্র, লক্গ্ীনাথ- 
পত্তিত, বঙ্গবাটা-চৈতগ্তদাঁস, শীরঘুনাথ, শিবানন্দ-চক্রবর্তাঁ, অমোঘ-পত্তিত, হস্তি-গোপাল, 
চৈতন্য-বল্পভ, যদু-গাহ্ুলী ও মঙ্গল-বৈষ্ণব। 

ইহাদের মধ্যে মামু-ঠাকুর দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরোত্তম নীলাচলে আিলে 
তিনি তাহাকে নানাভাবে সংবর্ধনা জানাইয়া পূর্ববৃত্াস্ত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।৩৪ 
কবিকর্ণপূর তাহাকে 'জগনাথো মামৃপাধিদ্ধিজোত্বমঃ, বলিয়াছেন।৩৫ জ্িতামিত্র বা 
জিতামিশ্র এবং কাঠকাটা-জগরাথদাস উভয়েই খেতরি-মহামহোৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন ।৩৬ কবিকর্ণপূর বলেন যে জিতামিত্র কামাদি ছয় রিপুকে অয় করিয়া 


(৩১ প্রে. বি.-ওর্থ- বি. পৃ. ৩৫ (৩২) দ্র--ঞীনিবাস (৩৩) ত, র.--১1৮৭১ ; ৩৩৯৯ 3 মূবি- 
মতে (পৃ. ১৭৮-৮৫, ২০৪ ) বংদীবদনের পৌর রামচন্ত্র নীলাচলে আলিলে গদাধর তাহার প্রতি 
বথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করেন । (৩৪) ত. র.--৮1২৬৯-৩৮১ / ন. বি. ২য়, বিৎ পৃণ ৪৯, ৫* (৩৫) 
গো. দী--_২০৫; ১৩২৭ সালের গগোরাঙ্গসেবক'-পত্রিকার বৈশাখ-ভ্যোষ্ঠ সংখ্যায় তৃষগচজ্ দাস 
মহাশয় লিখিয়াছেন যে মামুগোন্বাধীর 'পূর্বপুরুষগণের নিবাস বর্ধসান জেলায় ছিল এবং মহাপ্রভু 
ডাহাকে মামুঠাকুর সম্বোধন করিতেন বলিয়াই তিনি বৈফবসমাজে 'মামুঠাকুর বা মামু গোন্বামী নামেই 
পরিচিত' হন । (৩৬) প্রে বি.--১৯শ' বি., পৃ- ৩০৯ ; ত. র---১১1৪১৫-১৬ 7) ন.বি--৬ষ, বি. পৃ 


৮৪, ৮৭ ; ৮ম. বি. পৃ. ১৯৭ 


গদাধর-পণ্ডিত ১৩১ 


এই নাম প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন।৩৭ ইহা! সত্য হইলে তাহার নাম জিতা-মিশ্র না ধরিয়া 
জিতামিত্রই ধরিতে হয়। জয়ানন্দও মহাপ্রভূর নীলাচল-লীলাবর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার 
নামোল্পেখ করিয়াছেন ।৩৮ 

কর্ণপুর, জয়ানন্দ এবং বৃন্দাবনদাসাদির গ্রন্থ হইতে জানা যায় ষে অৈতপুত্র স্বয়ং 
তঅচ্যুতানন্দও৩৯ গদ্দাধর শিষ্য ছিলেন। 


০০ 
(৩৭) গৌ, দী"--২৯২ (৩৮) চৈ, ম. (জ.)-বি' খ", পৃ. ১৪৩ (৩৯) গৌ, দী.--৮৭ £ চৈ. ম. জে.)-.. 
খপ ১৪২/ চৈ ভা৩৪, পৃ ২৮৮) বং শি.পৃ ২৩৪ 


অরহরি-সরকার 


ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীধণ্ডের সরকার-বংশের খ্যাতি “রাডে বঙ্গে 
স্থপ্রচারিত' হইয়াছিল ।১ সম্ভবত সেই কারণে শ্রীথণ্ড গ্রামটি বৈদ্যখণ্ড নামেও অভিহিত 
হইত।২ গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বে সেই বংশে নারায়ণদাস নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ, 
করেন।৩ জাতিতে বৈদ্য হইলেও প্দাস-পদবীর দ্বারা তাহার বৈষ্বত্বই স্থৃচিত হয়। 
তিনি রাজবৈগ্যঘ ছিলেন এবং খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী হইতে পারিয়াছিলেন। 
তাহার জোস পুত্র মুকুন্দও “মহাবিদগ্ধ' 'পরচ্ছরাজা”র দরবারে সম্মানিত রাজবৈছাত হিসাবে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন।৭ মুকুন্দ ছাড়াও তাহার আর দুইজন পুত্র ছিলেন_ মাধব এবং 
নরহরি।৮ এই নরহরিই গৌরাঙ্গ প্রতুর অন্তরঙ্গ সাধন-সঙ্গী নরহরি-সরকার বা সরকার 
ঠাকুর । 

শেখরের একটি পদে বলা হইয়াছে যে নরহরি গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী 
রাগে ব্রজ্রস করিলেন গান, । তাহা হইলে নরহরির জেট ভ্রাতা মুকুন্দ যে গৌরাঙ্গ অপেক্ষা 
অন্তত পক্ষে বার-চৌদ্দ বংসরের বড় ছিলেন তাহা বলা যায়। বাল্যকাল হইতেই মুকুন্দ 
কষ্ণান্থরাগী ছিলেন । তাহার রাজদরবারে অবস্থানকালে১০ একদিন রাজশিরোপর একটি 
“মুর পুচ্ছের আড়ানি' উত্তোলিত হইলে তিনি শিখিপুচ্ছ দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। 

শেখরের পৃর্বোল্লেখিত পদের বিবরণ ছাড়া নরহরির বাল্যকাল সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু 
জানা যায় না। তিনি যে ঠিক কোন্‌ সময়ে গৌরাঙ্গ-পার্যদ্রূপে লন্বপ্রতিষ্ঠ হন তাহাও 


(১) গৌ. ত.-পৃ* ৩*২ (২) পা. নি; বৈ'ব (বৃ)-পৃ-৪ 0৩) ভ. র.-১১1৭৩০ ? আআ্ীথণডে 
প্রাচীন বৈফব'-মতে নরহরির পিতার নাম নারায়ণদেব এবং মাতার নাম গোয়ী দেবী । (৪) চৈ. ম' 
(লো)_শে.খ., পৃ. ২১১ ; নু খ. পৃ. ৩৪. (৫) গৌ" বি---পৃ* ১১৫ (৬) দেবকীনন্দনের কোনও 
কোনও পুধিতে ই'হাকে ভুলক্রমে মূকুন্দ-দত্ত বল! হইয়াছে। সম্ভবত সেই কারণে 'অতিরামলীলাম্তত'- 
্রস্থেও (১৬শ.প., পৃ. ১২৯) ইনি মুকুন্দ-দত্ত হইয়া গিয়াছেন | (৭) চৈ, চ.-২২৫, পৃ. ১৮* (৮) ভ. র"_ 
»১১1৭৩৯ ) ১৩৩৪ সালের 'গৌরাঙ্গ মাধুরী” পত্রিকার ফাল.গুন সংখ্যায় বসন্তকুমার চট্টোপাধার 
মহাশয় মাধবকে মধামভ্রাতা বলিয়াছেন এবং উত্ত পত্রিকার ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় ভোলানাথ 
ব্রহ্মচারী মহাশয় কিন্তু নরহরির জোষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে একমাত্র মুকুন্দেরই নাম করিয়াছেন । কিন্তু মাধব 
এবং নরহরির মধ্যে কে ধে বয়োজোষ্ঠ কোধাও তাহা উল্লিখিত হয় নাই। (৯) গৌ. ত.-প. ৩*২ 
(১৯) চৈ. চ.২।১৫, পৃ. ১৮* 7 চৈ, ম. লো.)--স' খন পৃ.৩৪ ) বৈ. ক. দে.)--পৃ, ত; বৈ বৰ 
-(ব)পৃ৪; অ.লী পৃ. ১২৭ 


নরহরি-সরকার ১৩৩ 


বলা শক্ত। বুন্দাবনদাস “চৈতন্যভাগবত-গ্রন্থে নরহরি*র নাম পর্বস্ত উল্লেখ করেন নাই। 
আবার “ঠৈতন্যচরিতামূতে”র মধ্যেও গৌরাঙ্গ বাল্যলীলার সবিস্তার পরিচয় নাই। “ভক্তি- 
রত্বাকর-গ্রন্থে১১ দেখিতে পাওয়া যায় ঘে গৌরাঙ্গের নগরসংকীর্তনকালে নরহরি উপস্থিত 
ছিলেন৷ কিন্তু নরহরির মন্ত্রশিহ্য লোচনদাসের গ্রন্থ১২ হইতে জান! যাইতেছে যে শ্রীবাসের 
গৃহে সংকীর্তনারস্তকালে তিনি গৌরাঙ্গের অস্তরঙ্গ পার্ষদ্রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। ন্ুুতরাং 
সঠিক সময় নির্দেশ করিতে১৩ না পারা গেলেও গৌরাঙ্গলীলার প্রাগ মধ্যাহ্কালেই 
যে তিন তাহার হৃদয়ের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহাতে জন্দেহ নাই। 
গ্রস্থাদিতে তাহাকে ত্রজের মধুমতী১৪ বলা হয়। কিন্তু এই নামকরণ সম্ভবত পরবর্তী- 
কালের। একদিন তিনি পিপাসার্ত বৈষ্ণব ভক্তবুন্দকে 'ভাজনে ভরিয়া জল আনিয়া পান 
করাইয়াছিলেন।৯% মধু সদৃশ জল পানে ভক্তগণ পরিতৃপ্ত হন বলিয়াই সম্ভবত তাহার 
এব্সপ নামকরণ হয়। উক্ত ঘটনাস্থলে কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভৃও উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং 
উহা পরবপ্তিকালের ঘটনা । কিন্তু নবদ্ধীপে প্ররত্ৃনিত্যানন্দ আসিয়া পৌছাইবার বু পূর্বেই 
নরহরির স্থান নির্দি্ট হইয়াছিল। তৎকালে তিনি গদাধর-পণ্ডিত প্রভৃতি গৌরাঙ্গের 
বাল্যনুহদ্বর্গের সহিত একত্রে গৌরাঙ্গের “বেশের সামগ্রী সব দেন সঙ্জ করি*।১৬ সম্ভবত 
নবদ্বীপে তাহার একটি বাডীও ছিল১৭ এবং তিনি ইচ্ছামত গৌরাঙ্গের গৃহে তাহার 
সহিত মিলিত হইতে পারিতেন। 


গদাধর-পণ্ডিতের সহিত নরহরির ঘনিষ্ঠতা ছিল সর্বাধিক। গৌরাঙ্গ-লীলা বর্ণনায় 
পদ্দ-কর্তৃগণ যেন নরহরিকে বাদ দিয়া গদ্রারের কথ! ভাবতেই পারেন নাই ।১৮ গদাধর- 
নরহরির এই সম্পর্ক অনুধাবন করিলেই নরহরির সহিত গৌরাঙগসম্পর্কটিও স্পষ্ট হইয়া উঠে। 
কারণ গৌরাঙ্গ-পার্ধদ্বুন্দের মধ্যে গৌরাঙ্গসন্বদ্বনিরপেক্ষ কোন প্রকারের মিলন অবান্তর 
ছিল। এক্ষেত্রেও, নরহরি-গদাধরের বন্ধুত্ব গৌরাঙ্গ প্রেমনির্ভর ছিল। তাই গোরাঙ্গের 
কৈশোর-যৌবনলীল! হইতে গাধরকে বাদ দেওয়ার কল্পনা যেমন অবান্তব, নরহরির প্রসঙ্গ 
বাদ দেওয়াও তেমনি নিরর্থক । উভয়ে তাহার নিকটে থাকিয়া তাহাকে পতনাদি 
বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতেন। কীর্তন আরম্ভ হইলেই গদাধর নরহরি করে ধরি 


(১১) ১২1২৯২১, ২৪৬৪ (১২) ম. খ. পৃ. ৯৭,১০১,১৭,১১৫,ইত্যাদি | (১৩) শ্রীথণ্ডর প্রাচীন বৈফব* 
গ্রন্থে (পৃ. ৩) লিখিত হইয়াছে যে নরনারাপদেবের স্বৃত্যুর কিছুকাল পরে মুকুন্দ গৌড়গমনের পূর্বে 
নরহরিকে নবন্বীপে অধায়নের জঙ্ রাখিবার ব্যবস্থা করেন। (১৪) গৌ. ত"_পৃ. ৩০২ 
(১৫)--পৃ-,৩০৩ 0৬) ভ. র-১২২*২৩ (১৭) গৌ. লী._-পৃ. ৪৪ (১৮) ভ. র.-_ 
১২।৩০০৮) চৈ, ম. (লো.)--ম. খ., ১১৫, ১১৯ ; গৌ, লী.--পৃ. ২১, ২৩ 


ই চৈতগ্ত-পরিকর 


গৌরহরি প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়' ।১৯ এবং 'নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া'২০ তাহাকে 
প্রায়শই মৃছিত হইতে দেখা যায়। গদাধর বামপার্থে থাকিতেন এবং নরহবির স্থান 
গৌরাঙ্গের দক্ষিণে একেবারে যেন সুনির্দিষ্ট ছিল।২১ 

গৌরাঙ্গ-হুদয়ে নরহরির স্থান চির অক্ষুণ্ন থাকিলেও ব্যবহারিক জীবনে কিন্তু ব্যত্যয় 
ঘটিয়াছিল। নিত্যানন্দ নবন্বীপে আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিলে নরহরি নীরবে 
তাহার বহুবাঞ্ছিত স্থানটি পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাড়ান | “চৈতন্যভাগবতে'র বর্ণনাক 
নবন্বীপ-আগমনের পর হইতেই নিত্যানন্দকে গদ্দাীধরের সহিত গৌরাঙ্গের পার্থ অবস্থিত 
দেখা যায়। ছুইদ্দিকে দুইজন থাকিতেন।২২ নিত্যানন্দ দক্ষিণে থাকিয়া গৌরাঙ্গ প্রভুকে 
পতনাদি বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতেন। এমনকি, নীলাচলে গিয়াও তিনি সম্ভবত 
উক্তস্থানেই বিরাজমান ছিলেন ।২৩ কিন্তু তাহাতে অবশ্ঠ নরহরির মাহাত্ম খব হয় নাই। 
বরং 'চৈতন্যভাগবতে”র মধ্যে নরহরির নামের ইচ্ছাকৃত অনুল্লেখই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও 
যোগ্যতার প্রকুষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে । কিন্তু এত বড় সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার 
জন্য নরহরির হৃদয়-সমুদ্র হইতে কোনও উচ্ছল তরঙগধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই । 
তাহার আরাধ্য মান্গুষটি নিত্যানন্দকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিতে 
গিয়া তিনি নিজেই যে কতখানি হারাইলেন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসরই যেন 
তিনি পান নাই 7 বৈষ্ণব ধর্মের যে বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাস সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত 
করিতে চলিয়াছিল, তাহা তাহার অত্যুদয়-কেন্দ্রকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে কিনা, তাহা 
বিচার করিয়া দেখিবার চিত্তবৃতিও তাহার ছিল না। 

নরহরি তাহার পূর্বস্থান হইতে সরিয়া আসিয়! গৌরাঙগসেবায় মনোনিবেশ করিলেন 
“চৈতন্যভাগবত” হইতে জানা যায় যে অধৈতপ্রতু যেইর্দিন গৌরাঙ্গ-প্রেরিত রামাই-পপ্ডিতের 
সহিত নবন্ীপে পৌঁছান, সেইদ্দিন গৌরাঙ্গ বিষুবখস্্রায় উঠিয়া বসিলে নিত্যানন্দ ছত্রধারণ 
করেন এবং গদাধর তাহাকে কণ্পুর ও তাম্থল যোগাইতে থাকেন।২৪ পরবর্তিকালে আমরা। 
দেখিতে পাই যে তাহাদের জীবনে উক্ত গ্রকার কর্ম-বিভাগ বহাল থাকিয়া গিয়াছে ।২৫ 
আর নরহরি গ্রহণ করিয়াছেন গৌরাঙ্গসমীপে চামর ঢুলাইবার কার্ধ।২৬ ইহাতে মনে 
হয় যে উপরোক্ত বিশেষ দিনটিতেই তাহার উপর এই কার্ধভার আসিয়া পড়ে। 

নরহরির জোষ্ঠ ভ্রাতা মূকুন্দের অস্তরেও 'চৈত্ন্যসম্মত-পথে নির্মল বিশ্বাস” চিরকাল 


(১৯) ত. র.--১২।২৯৯৩ (২,) এ--১২1২৯৯১ ; চৈ, ম. (লো.)--ম.খ., পৃ. ১*৭ (২১) গৌ ত. 
পৃ ১৬৫, ৭8, ৩০২ (২২) চৈ. তা”-২।২৩, পৃ. ২১৮, ২২৭) ২২২, পৃ. ২০৯; গৌ, লী.--পৃ 
১৬, ২৩,২৫, ৩২, ৩৬, ৩৭ (২৩) গৌ, ত._-পৃ. ২৬৩ (২৪) ২৬, পৃ. ১২৯ (২৫) 4৮২1১, পৃ. ১৫২ 


(২৬) গো. ত.পৃ ১৪৯, ১৫০, ১৫৪ 2 গো লী.--৩৭ ; ড্র.নিত্যানঙ্গ 


নরহরি-সরকার ১৩৫ 


অটুট ছিল এবং তাহার পুত্র২৭ রঘুনন্দনও আশৈশব অন্থ্রাগী ভক্তে পরিণত হন। 
শ্রীধণ্ডে তাহাদের গৃহে প্রত্যহ গোপীনাথ-সেবা২৮ চলিত এবং রঘুনন্দন পিতার সেবাবিধি 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন । মুকুন্; কার্যান্তরে গেলে বালকের উপরই গৃহদেবতার সেবাঙার 
পড়িত এবং রঘুনন্দন পরমাভক্তি-সহকারে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া পুজা করিতেন । 
লোচনদাস, নরহরি-চক্রবর্তী এবং উদ্ধবদাস অন্যভাবে জানাইতেছেন২৯ যে বালক 
রঘুনন্দনের একাস্তিক অন্রাগে বিগলিত্ত হইয়! একদিন তাঁহার দেবতা' প্রকৃতই নিবেদিত 
নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণনা গল্পকথা-মাত্র হইলেও রঘুনন্দনের সবজন- 
স্বীকৃত অন্থরাগ এবং ভক্কিই হয়ত এইরূপ গল্পের স্ষ্টি করিয়া থাকিবে । তাহার সাহসিকতা 
সম্বন্ধেও একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।৩০ তৎকালে অভিরাম-নামক নিতানন্দের 
জনৈক রহস্যময় সহচর দেশবাসীর নিকট একটি ভীতির বন্ত হইয়াছিলেন। একদিন 
রঘুনন্দনের শক্তি ও সাহস দেখিয়া! স্বয়ং অভিরামও বিস্মিত হন এবং তাহার সুন্দররূপে৩১ 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অভিন্নমদনজ্ঞানে শ্রীখণ্ডের নিকটবত্তাঁ বডডাঙা নামক গ্রামে তাহার 
সহিত আনন্দনৃত্য করেন। 

প্রধানত, মুকুন্দ ও রঘুনন্দন গৃহেই থাকিতেন এবং নরহরি থাকিতেন নবদ্বীপে । কিন্তু 
নবদ্বীপ ও শ্রীখণ্ডের মধ্যে সকলেরই যাতায়াত চলিত। শ্রীধণ্ডে আর ছুইজন পরমভক্ 
বাস করিতেন__স্থলোচন ও চিরঞ্লীব-সেন। উভয়েই গৌরভক্ত ছিলেন এবং “খগুবাসো 
নরহরেঃ সাহচর্য্যান্সহোত্বরৌ' হইয়াছিলেন।৩২ তীহার্দের সকলকে লইয়া বেশ একটি ছোট্র 
দূল হইয়াছিল। নবদ্বীপ-স্থর্ষের নিকট প্রভা সংগ্রহ করিয়। শ্রাধণ্ডে যেন একটি চন্দ্রমণ্ুল 
গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রতি সন্ধ্যায় শেখর, শ্রীবাস-ভবনে যে সংকীর্তনধ্বনি উথিত হইয়। 
নবহ্ধীপ-গগনকে প্লাবিত করিত, শ্রাথণ্ডে বসিয়া যেন তাহারই প্রতিধ্বনি শুন! যাইত। 
রঘুনন্দনাদির উৎসাহে “খণ্ডের সম্প্রদায়' যে কীর্তন দলটি গড়িয়াছিলেন, সম্ভবত মধ্যে মধ্যে 
নরহরির আগমনে তাহা নব প্রেরণা লাভ করিত। গৌরাঙ্গ সকাশে নরহরির নৃত্য ও গান 


(২৭) 'জ্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈফব"-গ্রস্থের লেখক বলিতেছেন (পৃ. ১৬, ৪৫) যে গৌরাঙ্গ মৃকুন্দকে বলেন, 
“তোমার পত্বীর গর্ভে আমার স্বীকৃত পুত্র সাক্ষাৎ মদনাবতার ্রীরঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করিবেন । অতএব 
তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে ।” এবং “গুরু-পরম্পর! শুনিতে পাওয়া বায় যে, মহাপ্রভুর চধিত 
তাম্বংল সেবনে মুকুন্দ-পত্থী গর্ভবতী হয়েন। সেই গর্ভে রঘুনদ্দনের জন্ম হয়।”-_তথ্যের উৎস কি বলা 
হয় নাই। (২৮) গো. ত._পৃ. ৩১৩; একই পদশেষে কিন্ত মনের কথা বল। হইয়াছে এবং “ভক্তি 
গত্বাকর' (১১।৭৪১)-মতেও রঘুনন্দন মদনগোপালকে নাড়, খাওয়াইয়াছিলেন ৷ (২৯) চৈ. ম. (লো.)--হু. 
খ. পৃ, ৩৪ 7 ভ. র.--১১।৭৪১ ) গৌ. ত.-_-পৃ. ৩০৩-৪--(৩৪) গোঁ. ত.--পৃ. ৩০৪ ; তুচৈ, মং 
(লো.)-_হ, খ.ঞপৃ. ৩৪ ; অ. লী._-পৃ. ৯৩-৯৮ 7 অ. গো. ব.--পৃ. « (৩১) বৈ. ব. (বৃ.)-পৃ. ৪ ; বৈ. ষ. 
(দে.)---পৃ. ৩ (৩২) গো. দী.--২০৯ 


রি চৈতন্য-পরিকর 


প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাই গোরাঙ্গ-অভিষেককালে৩৩ তাহাকে একটি দলের নেতৃত্ব 
করিতে দেখা যায়। আবার রঘুনন্বনাদি খণ্ডের ভক্তবৃন্দও মধ্যে মধ্যে নব্ধীপে যাতায়াত 
করিতেন এবং বালক রঘুনন্দনের পরমাভক্তি লক্ষ্য করিয়া৩৪ গৌরাঙ্গ তাহাকে পুত্রাধিক 
স্নেহ করিতেন এবং মাল্যচন্দনাদির দ্বারা ভূষিত করিতেন । “ভক্তমাল"গ্রন্থেও৫ রঘুনন্দনকে 
চৈতন্যপার্ষদরূপেই গণ্য করা হইয়াছে । বুন্দাবনদাসের একটি পদ্দেও৩৬ তাহাকে 
গৌরহরির সহিত নৃত্য করিতে দেখা যায়। শুধু রঘুনন্দন কেন, শ্রীখণ্ডের সকল ভক্তের 
প্রতিই গৌরাঙ্গের বিশেষ করুণা ছিণ । একবার খগ্ুপুরে মহোৎসব উপলক্ষে গৌরাঙ্গ প্রত 
সপার্ধদ্‌ নরহরি-গৃহে আসিয়া খণ্ডের ভক্তবুন্দকে তৃপ্ধিদান করিয়াছিলেন । সেদিন পরিবেশন 
করিয়াছিলেন স্বয়ং রঘুনন্দন 1৩৭ 

রঘুনন্দনকে তথা শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে নরহরির 
প্রভাবের কথা ছাড়িয়া কেবলমাত্র তাহাকে একজন গৌরাঙ্গসেবক হিসাবে আখ্যাত 
করিলে তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। তাছাড়া সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের কাঠামো 
গঠনের মধ্যেও তাহার অবদান অবিস্মরণীয়। যে প্রতিভার বলে স্বূপদামোদর 
এক সময় চৈতন্মহাপ্রভৃকে 'রাধাভাবদ্যুতিস্থবলিত” বলিয়। চিনিতে পারিয়াছিলেন, 
সেই প্রতিভা বা মৌলিক শক্তির অধিকারী-রূপেই জন্ভবত নরহরিও তাহাকে 
সর্বপ্রথম কৃষ্ণের অবতার বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন ।৩৮ চৈতন্ত-প্রবর্তিত 
তক্তিধর্মের ব্যাখ্যায় যিনিই পুজার হউন না কেন, কিংবা স্বয়ং চৈতন্য ধাহাকেই ভক্তির 
পাত্র বলিয়! গ্রহণ ককন না কেন, বৈষ্ব-সমাজের সমস্ত প্রেরণার উৎস ছিলেন তাহাদের 
চর্মচক্ষুর সম্মুখস্থ রক্তমাংসের মানুফ্টিই। মুখে তাহারা যাহাই বলুন, তাহার্দের ভক্তি 
ও প্রেমের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনিই । মানুষকে ভালবাসিয়াই মানুযের 
ভালবাসার তৃপ্তিময় সার্থকতা । কিন্তু মানুষের ভালবাস! কি এতটুকু যে সসীমকে 
অবলম্বন করিয়াই তাহা নিঃশেধিত হইবে! তাই সে তাহার প্রেমাম্পদকে অসীমের মধাদা 
দান করিতে চাহে, দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিতে চাহে । নরহরি সে-যুগের 
ভক্তসমাজের মুখপাত্র হইয়া তাহাদের অন্তরাত্মার আকৃতিকে ভাষাদান করিয়াছিলেন এবং 
অদৈতপ্রভূর সকল প্রচেষ্টাকে যেন সার্থক করিয়াছিলেন | কোনও ছিধাসংকোচ তাহার 
পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তিনি এক নৃতন গৌরাঙ্গমন্ত্রে গৌরাঙ্গ-পুজ প্রবর্তন 
করিলেন। বস্তত, “চৈতন্তের অন্তরঙ্গ ভক্ত' “প্রেমের গাগরি' ঠাকুর-নরহরির প্রবর্তিত 


(৩৩) গো. ত.__পৃ. ১৫০, ১৫২, ১৫৫ (৩৪)'চৈ, ম. (লো.)--শু, খ. পৃ. ২, ৩৪ ? ম থ. পৃ, ১০৭, 
১১৫, ১১৯, ১২৮ (৩৫) পৃ. ২৭ (৩৬) গৌ. ত.--প. ১৬২ (৩৭) এ-পৃ, ২২৮ ৩৮) তু 
বৈ. দ. পৃ" ১৩ 


নরহরি-সরকার ১৩৭ 


গৌরাঙ্গ-পুজাপদ্ধতি৩৯ বিষয়ক রচনাগুলি লইয়াই "ভ্রীভক্তিচন্দিকপটল” নামে একথানি 
পদ্ধতি-গ্রন্থও সংকলিত হয় । «এই গ্রন্থ শ্রীপুরুযোত্তমে শ্রীশ্রী। / জগন্লাথদেবের সাক্ষাতে 
মহাভাগবতোত্তম সভায় ই'হারই মন্ত্রশিত্য শ্রীলোকানন্দাচার্ধ দিগ্থিজ্য়ী কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়া সকলের স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ।৮8০ গ্রন্থের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে__-ইতি 
শ্রীমক্ররহরিমুখচন্্র বিনিঃস্ত শ্রীচৈতন্যমন্ত্র সুধানিকরা: শ্রীলোকানন্দাচার্ষেণ যৎকিবিদদাস্বাছয 
শ্রীশ্রীজগরাথসাক্ষাৎ শ্রীভাগবতোত্বমসভায়াং প্রকাশিতাঃ। 

বাস্থ-ঘোষের পদ হইতে জানা যায় যে মহা প্রভুর সন্গ্যাস-গ্রহণের সময় নরহরি এবং 
রঘুনন্দন উভয়েই নবদ্বীপে ছিলেন।৪৯ কিন্তু তিনি নীলাচলে গেলেও তাহাদের সহিত 
তাহার সংযোগ কোনদিনই ছিন্ন হয় নাই। নরহরি তখন নবদ্বীপ হইতে আসিয়া শ্রীথপ্ডেই 
বাস আরম্ভ করেন এবং শ্রীথণ্ড হইতেই তিনি প্রতি বখসর নীলাচলে গিয়! মহাপ্রভুর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; রঘুনন্দনও তাহার সহিত গমন করিতেন।৪২ খগুবাসী 
চিরপ্তীব সুলেচনও একত্রে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতেন।৪৩ নীলাচলে 
মহাপ্রভৃ নরহরিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন।8৪ প্রথমবাব রথযাত্রা-উপলক্ষে 
বেড়া-কীর্তন অনুষ্ঠানের মধ্যে নরহরি এবং রঘুনন্দন যথাযোগ্যস্থলে নিযুক্ত হইয়া পুরস্কৃত 
হইয়াছিলেন৪৫ এবং নরহরিকে একটি সম্প্রদাষের প্রধান হুইযা নৃত্য করিতে হইয়াছিল । 
ষ্টাহার সেই মর্যাদাপূর্ণ স্থান চির-অক্ষুপ্ন ছিল।৪৬ সম্ভবত নীলাচলেই৪৭ দিগ্থিজয়ী 
পণ্ডিত লোকানন্দাচার্ধ নরহরির নিকট পরাজিত হইলে পূর্ব-শর্তান্যায়ী তাহাকে নরহরির 
শিশ্ত্ব গ্রহণ করিতে হয় ।৪৮ 

নরহরি, মূকুন্দ ও রঘুনন্দন, ই'হারা প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপ্রভুর গর্বের বস্ত। নীলাচলে 
প্রথমবার গৌড়ীয় ভক্তগণকে বিদায় দেওয়ার সময় তিনি নানাভাবে মুকুনের প্রশংসা 
করিয়া৪৯ এবং হোসেন-শহের রাজদরবারে ঘটিত কুন্দের কৃষ্ণ/প্রমপরিচায়ক বৃত্তান্তটি 
আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া সকলের নিকট তাহার 'দঞ্হেম*সম "নিগুট নির্মল প্রেমের 


(৩৯) ত্র. প্রীবাসচরিত, পৃ. ১১৭) অ. প্র-মতে ে*শ, অ-, পৃ. ৯১) গৌরীদাস-গৃহে গৌর-নিতাই 
বিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকালে অদ্বৈতপ্রভু অচ্যুহানন্দের নিকট নরহরি-প্রবর্তিত গৌরাঙ্গপুজাপদ্ধতি অনুমোদন 
করেন । (৪০) প্রথণ্ডের প্রাটীন বৈষ্ণব, পৃ. ১১৮ (৪১) গো. ত.--পৃ. ২৪২ (৪২) চৈ.চ.-২1১০, পৃ. ১৪৭) 
২।১১ পৃ. ১৫৩; ২1১৬, পৃ. ১৮৬) শ্রীচৈ. চ.-৪1১৭।১৩; চৈ, না,-৯৫, ১০1৭, ১৯1১৩) চৈ- মং 
(লো.)-_বি. থ., পৃ. ১৪৪ (৪৩) প্রীচৈ.চ.--৪1১৭।১৩ (৪8) ভ. র._-৮২৮৬ (৪৫) চৈ.চ.--২।১৩, পৃ 
১৬৪) শ্রীচৈ, ৮৮ ()--81১৫ (৪৬) চৈ. চ._-৩1১* পৃ. ৩৩৫ (৪৭) ন. শা. নি. (৪৮) 'ভ্রীথণের প্রাচীন 
বৈধবে' (পৃ. ২৮, ২৯) বল! হইয়াছে যে লোকানন্দ পরে 'ভক্তিসার সমূচ্চয়'-গরস্থে স্বীয় গুককে প্রণাম 
নিবেদন করিয়্াছ্ধেন । (৪৯) চৈ চ,.--২।১৫, পৃ. ১৮৯ 


টা চৈতন্ত-পরিকর 


উল্লেখ করিলেন। শ্রীধণ্ডের একটি পুফ্করিণীর বীধাঘাটের নিকটে স্থাপিত কৃষ্ণমন্দিরে 
রঘুনন্দন প্রত্যহ পুজা করিতেন। তঙ্নিকটস্থ কাদ্ব বৃক্ষে যে বারমাসই ফুল ফুটিত তাহা 
ষে রঘুনন্দনেরই কৃষ্তান্ুরাগের কল, মহাপ্রতৃ তাহারও উল্লেখ করিলেন এবং তাহাকে 
বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়৫০ একমাত্র শ্রারুষ্ণসেবনে, আত্মনিয়োগ করিতে আজ্ঞাদান 
করিলেন । কিন্তু মুকুন্দ সংসারী ও গৃহকর্তা ছিলেন বশিয়া মহাপ্রভূ তাঁহাকে পরিবারের 
ব্যয় নির্বাহার্থ ধধর্মধন উপার্জনের অন্য উপদেশ দিলেন। আর, রঘুনন্দন-মুকুন্দাদির 
সহিত সংসার-বন্ধনে বদ্ধ থাকিলেও নরহরি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন ব্রহ্মচারী । তাই 
মহাপ্রভু তাহাকে ভক্তবুন্দের সাহচর্ষে দিনযাপন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। 
পাত্রবিশেষে মহাপ্রভুর নির্দেশ ছিল বিভিন্ন। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্ট তাহার নিকট তৃণবৎ 
অফিঞ্চিখকির ছিল। এত ব্ড় শক্তিমান ধর্মগুরুর এমন নিস্পৃহ আচরণানুষ্ঠানের তুলনা 
জগতে বিরল; এবং নরহরি ছিলেন গুরুরই যথার্থ অস্থগামী। “চৈতন্যভাগবত'- 
গ্রন্থে আপনার ও শ্রীথও-ভক্তবৃন্দের ইচ্ছারুত অন্ুল্লেখ সত্বেও স্বীয় শিশ্য লোচনের 
গ্রন্থে নিত্যানন্দ-প্রশস্তি জ্ঞাপনার্থে তাহার একাস্তিক ইচ্ছা-সন্বন্ধীয় কিংবাস্তীর৫১ মধ্যে 
যদি বিন্দুমাত্র সত্যও লুক্কায়িত থাকে তাহা হইলে তাহা তাহার অকপটভাবেই 
চৈতন্য-পদ্দাঙ্ অনুসরণের প্রমাণ বহন করিয়া আসিতেছে। 

নরহরি গীতাকারে গৌরাঙ্গ ব্ষয়ক ছোট ছোট পছ্যের রচন! আরম্ত করিয়াছিলেন 1৫২ 
ইহাতেই গৌরচন্দ্রিকার প্রথম স্ষ্টি। গৌরলীলাঘটিত পদ রচনা করিবার প্রথম পথ- 
প্রদর্শক যে ঠাকুর-নরহরি, তাহা বাসুদেব-ঘোষ নিজ পদে ব্যক্ত করিয়াছেন 

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদাস্থত পানে । 
পদ্ভ প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈম্থ মনে ॥ 

নরহরি যে গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদ রচনা করেন এবং তিনি যে গৌর-গদাধর পুজা ও 
নাগরী-ভাবের উপাসনার প্রবর্তক সে-সন্বন্ধে প্রায় সকল পণ্ডিত ব্যক্তিই৫৩ একমত । 
অল্পসংখ্যক হইলেও তাহার কয়েকটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া ষায়।৫৪ কিন্তু 


(৫) 'শ্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈফবে' লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৫২, ৫৩) যে মহাপ্রভুর স্বীকৃত পুত্র রঘুনন্নন 
৮ বৎসর বয়মে গৌরভাবাম্ৃত স্তোত্র ঘার! চৈতন্যবন্দনা করেন এবং নীলাচলে সংকীর্তনাধিবাসকালে 
চৈতন্য সমস্ত ভক্তসমক্ষে রঘুনন্দনের দ্বারা! মালাচন্দন প্রদান করাইয়া৷ ও কীর্তনাস্তে দধিহরিদ্রাভাও 
ভাঙাইয়| তাহাকে উক্ত কার্ধের অধিকারী করেন । রঘুনন্দনের বংশধরগণ এধাবৎ উক্ত কার্ধ করিয়। 
আসিতেছেন । (৫১) চৈ. ম. (লো.)--পৃ. ৪৭-14০ (৫২) জীখণ্ডের প্রাচীন বৈফব-_পৃ. ৩১-৩২ 
(৫৩) হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব (পদাবলী পরিচয়), রায়সাহেব দীনেশচন্ত্র সেন (01১5815155 
8100 718 (0201951010009, ১, 1 ), ডা" সুকুমার সেন (বিচিত্র সাহিত্য, পৃ. ১১১), ডা. বিমানবিষ্থারী 
মজুমদার (চৈ. উ., পৃ. ২৬৭) (৫৪) 03,79২. 


নরহয়ি-সরকার ১৩% 


তাহার গৌরলীলাত্মক পদ্দ-রচনা সম্বন্ধে বলা যায় ষে জস্ভব্ত মহাগরতুর নীলাচল- 
বাসকালেই বিয়োগবেদনা স্থষ্ট উৎসমুখ হইতে গৌরাঙ্গ-সঙ্গোভুত সঞ্চিত আবেগরাশি 
স্বাহার স্মৃতির ছুয়ার উদঘাটিত করিয়া! কাব্যব-নির্ঝরিণীরূপে প্রবাহিত হয় এবং তিনি 
অসংখা ন্দীয়া-নাগরীতাবের পদও রচনা করিয়া যান। মীরাবাঈ-এর নিকট বৃন্দাবন মধ্যে 
শীর্ণ ছাড়া অন্য পুরুষের অস্তিত্ব যেমন অবিশ্বান্ত ছিল, গৌরচরণাপিতপ্রাণ নরহরিব 
পক্ষেও যেন তেমনি নবদ্বীপধামে দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব-কল্পনা অবান্তর ছিল। চৈতন্য- 
তিরোভাবের পরেও সম্ভবত তিনি তাহার অতীত স্থৃতিগুলিকে কাব্য রচনার মধ্য দিয়! 
মনুধ্যান করিতে থাকেন । কারণ শাহাব কয়েকটি পদে মহাপ্রভব জীবনের শেষর্দিকেব 
কথা'৫ এবং কয়েকটিতে তাহাব বাধাভাবেব কথা ব্িত৫৬ দেখা যায়। কিন্ত সমস্ত 
গৌরাঙ্গলীলাকে 'ভাষা*য় (অর্থাৎ বাঙ্গাল! ও ব্রজবুলী'তে*৭) লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাজেব 
বোধগমা করাইবার জন্য তাহাব উদগ্র আকাঙ্ষা ছিল। তিনি লিখিয়াছেন ৫৮: 
এ গ্রন্থ লিপিবে যে এখনো জন্মে নাই সে 
জন্সিতে বিলম্ব আছে বহু। 

তাই নিজের দ্বারা আর তাহা জন্তব না হওয়ায় অন্য কাহারও দ্বাবা লিখিত হইবে 
বলিয়া তিনি আশ! করিয়াছিলেন। সৌভাগাক্রমে বাসুদেব ঘোষ এবং বিশেষ কবিয়। 
লোচনদাস কর্তৃক রচিত কাব্য-কবিতাব দ্বার! তাহার সেই আশা কথক্চিৎ পুর্ণ হইয়াছিল ।৫৯ 
প্রকৃতপক্ষে, নরহরির সহিত বান্ুদেব এবং লোচনকেও এই পদ-রচনারস্তের কৃতিত্বগৌবব 
দিতে হয়। তাহাদের মধ্যে আবার লোচন ছিলেন নরহরির অন্ুরক্ত শিশ্ু | 

লোচনদসের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কোগ্রামে এবং তিনিও বেছ্যবংশসভভূত ১০ 
ছিলেন। পিতামাতার নাম যথাক্রমে কমলাকর দাস ও জদানন্দী। পিতৃকুল মাতৃকূল 
'একই গ্রামে বাস করিত। মাতামহের নাম ছিল পুরুষোত্বম-গুপ্ত এবং মাতামহীর নাম 
অভয়! দাসী। পিতৃ-মাতৃ উভয়কুলেই লোচন একমাত্র পুত্রসস্তান ছিলেন। সম্ভবত সেই 
কারণেই তিনি অতিশয় আছুরে ও বিগ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্ত 
মাতামহ পুরুষোত্তম-গুপ্ত একটু শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মারধর করিয়া 
লোচনকে অক্ষর শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বিগ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন। কিন্তু লোচনের 
বল্য-কৈশোরাদি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিংবা! কোন্‌ সময়ে কেমন করিয়া 


(৫) গোঁ. ত.--পৃ. ১৯২, ২০১ (৫৬) এ্র-পৃ. ৮ (৫৭) বিচিত্র সাহিত্য--পৃ. ১১৯ 
(৫৮) গৌ. ত.__পৃ. ৮ (৫৯) উপরোক্ত উদ্ধ'তি দেখিয়া চৈ. উ.পগ্রস্থে (পৃ- ৪*) ডা. বিমানবিহীরী 
মজুমদার লিখিততেছেন যে তখনও পধস্ত গৌরাঙ্গ-জীবনলীলার কবি ন! জন্মাইলে ধার্রতে হয় যে 
নরহরি বাহদেব *লোচনাদির গৌরলীল। বিষয়ক “ইন্পপ পদ প্রীচৈতম্তের জীবন» 
পূর্বে রচিত হইয়ছিল |” (৬৭) চৈ. ম' (লো.)-_শে. খ., পৃ. ২১৩ ; পরে বি.--১৯ শ.1ব., পৃ. ৩১৫ 


১৪০ চৈত্য-পরিকর 


তিনি নরহরির সংস্পর্শে আসিলেন তাহাও অজ্ঞাত রহিয়াছে। তবে তাহার কোন কোন 
পদ৬১ পাঠ করিয়া ধারণা জন্মে যে “গৌরপ্রেম মহাধন' ভঞজনা করিবার সুযোগ থাকা 
সত্বেও প্রায় দুভগ্যবশতঃ তিনি তাহা করেন নাই । চটৈতন্য-তিরোভাবেব এবং সম্ভবত 
পিতৃমাতৃ-বিয়োগের পর তিনি -অনাথ৬২ হইয়া নরহরির পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে সরকার 
ঠাকুর তাহার প্রতি কপাপরবশ হন এবং “তীর পদপ্রসাদে লোচনের চরিত-কাব্য রচনার 
পথের প্রতি আশ' জন্মে ।৬৩ তংপুর্বে একমাত্র বৃন্নাবনদাসই বাংলা ভাষায় চৈতন্য-চরিত- 
কাব্য রচনা করেন।৬৪ তাহারও পূর্বে দামোদর-পপ্ডিতের প্রক্নোত্তর হিসাবে গৌরাঙ্গলীলা 
সহচর মুরারি-গপ্ত সংস্কৃত ভাষায় কড়চা রচন! করায় তাহাই এবম্প্রকার সমস্ত রচনার 
যূলস্থত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল ।৬৫ সেই 'মুরারি-মুখোদিত দীমোদর-সংবাদ শুনিয়া”৬৬ 
লোচনের মধ্যেও কবিত্ব শক্তি ম্কুরিত হয়। তিনি "পাঁচালী প্রবন্ধে...গৌরাঙ্গচরিত, রচনা 
করিয়। স্বীয় গুরুর অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু নিজেকে মূর্খ, অজ্ঞান ও 
অযোগ্য মনে করিয়া সংকুচিত হইলে সম্ভবত নরহরিই তাহাকে উৎসাহিত করিয়। কর্মে 
প্রবুদ্ধকরেন। এইভাবে তিনি “মুরারির কড়চা'কে মূলস্থত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, সম্ভবত 
বৃন্দাবনের “চৈতন্তমঙ্গল” গ্রন্থ পাঠ করিয়া৬৭ নরহরি ও মহান্তদিগের মুখে নানাবিধ বিবরণ 
শুনিয়া৬৮ এবং সর্বোপরি নরহরির নিকট উৎসাহ ও প্রসাদ লাভ করিয়া তাহার “চৈতন্য 
মঙ্গল কাব্য সমাপ্ত করেন ।৬৯ 
“চতন্যমঙ্গল/ই লোচনের একমাত্র কবিরৃতি নহে । লোচন বা স্থলোচনদাসই বোধ 
হয় 'ধামালা” পদের প্রথম স্থষ্টিকর্ত।?9 এবং “লোচন ছিলেন নরহরিঠাকুর-প্রবর্তিত 
ন্দীয়া-নাগরীভাবের প্রধান সাধক-কবি'। গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি নদীয়া- 
নাগরীভাবের যে অসংখ্য স্থন্মর সুন্দর পদ রচনা করেন, তাহাতে তিনি তাহার কবিত্বে 
সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীখগ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব”-গ্রস্থের গ্রন্থকার বলেন যে 
ইহা ছাড়াও তিনি “ছুলভনার', 'আনন্দলতিকা', “দেহনিরূপণ, “চৈতন্যপ্রেমবিলা স” 
“াতুতন্বসার' 'রাগলহরী”, "রাসপঞ্চাধ্যায় পদ্যান্থবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন?৯ এব" 
১৩৫৬ সালের 'বংগশ্রী'পত্তিকার বৈশাখ-সংখ্যায় রামশশী কর্মকার মহাশয় “আনন্দলতিকা' 
(৬১) ভ. র.__১২৩৭৬৪-৬৫ গো. ত.--পৃ. ২১ (১২শ-) ৬২) চৈ. ম. (লো.)--শে' খ. প্‌. 
২১২ সুখ. পৃ. ৩৫ (৬৩) এ্র--পৃ ২১২ (৬৪) অ. ব.-১ম, মন্‌, পৃ. ১ (৬৫) চৈ. ম' 
€লো.)-_ শে. থ., পৃ. ২১২ (৬৬) এঁ-_্থ, খ., পৃ. ৪ ) ম. খ., পৃ. ৮* 7 শে. থ. পৃ. ২১২ (৬৭) এল, খ., 
পৃ.৩ (৬৮) হু, খ., পৃ. ৩৩, ৩৫; (শে. খ.--পৃ. ২১২) (৬৯) গ্রস্থরচনার কাল স্থিরীকৃত হয় নাই। 
দীনেশচন্দ্র সেন বলেন (বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য, পৃ. ৩৬), ১৫৬৫ ্রী.। কিন্তু ইহা তাহার সিদ্ধান্ত নহে; 


প্রবাদ মাত্র । (৭০) বিচিত্র সাহিত্য--পৃ. ১১৮; প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (৫ম. ও ৬ষ্ঠ. খণ্)-__পৃ. ২২৮ (৭১) 
পৃ ৮২ 5 ব"দিশপৃত ৭১ 


নরহরি-সরকার ১৪১ 


ও “দু্ভপারের সহিত লোচনের লিখিত 'বস্ততত্বসার' ও *শিবছুর্গ৷ সংবাদ" নামক 
আরও দুইটি পুথির সংবাদ দিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির সকলের সম্বন্ধে অবশ্য নিঃসংশয় 
হওয়া যায় না। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও 'ললিতলাবণ্যময় প্রণম্পর্শা ভাষায়” 
রামানন্দের 'জগক্লাথবল্লভনাটকে'র পদ্যান্থবাদও লোচনের এক অপূর্ব স্থষ্টি। নাটকের 
কয়েকটি গান তিনি ব্রজবুলি ভাষাতেও অনুবাদ করিয়াছেন ।৭২ 

এদিকে অন্তাচলগত চৈতন্ত-স্থ্্য ভক্ত নরহরির হ্ৃদয়াকাশকে সায়াহ-রাগলিপ্ত করিয়া 
দিতেছিল। কিন্ত কোনদিনই তিনি নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়াছিলেন না। সপ্তদশ শতকের 
শেষভাগেণ৩ ভরত-মল্পিক রচিত চচন্ত্রপ্রভায়৭৪ লিখিত হইয়াছে যে নরহরি 
গরুড়ধবজ-সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে তাহার চারিটি কন্ঠা সম্ততি জন্মগ্রহণ করেন 
এবং মালঞ্চ-নিবাসী সুপ্রভাত সেন, খানাগ্রাম-নিবাসী মাধব-মল্লিক ও বিষু-মল্লিক এবং 
বরাহনগর-গ্রামনিবাসী রমাকান্ত-সেনের সহিত এ কন্যা! চতুষ্টয়ের বিবাহ ঘটে ।৭৫ কিন্ত 
নরহরির শ্রীরুষ্ণভজনামৃত"-গ্স্থে পূর্ববর্তী পরমহংসবৃন্দ এবং তাহাদের গুরু শুকদেবের 
বন্দনা পাঠ করিয়া গৌরগুণাননঠাকুর মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে নরহরি আকুমার 
ব্রহ্মচারী বা পরমহংস ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্র্মচ্যের পথেই ছিল তাহার 
কঠোর তপশ্চরণ। একদিকে যেমন বড়ডাঙার জঙ্গলে বসিয়৷ তাহার সাধন ভজন 
চলিত অন্য দিকে তেমনি কর্মসাধনার মধ্য দিয়াও তিনি তাহার আরাধ্য 
মহামানবের প্রজলিত দীপশিখামূলে তৈল-সিঞ্চন করিয়া চলিতেছিলেন। “ভক্তিচন্দ্রিকা», 
শ্রীরষ্চভজনা মৃত, 'শ্রীচৈতন্যসহত্রনাম' ও “ভাবনামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনার৭৬ মধ্য দিয়া 
তিনি স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে সার্থক করিয়াছিলেন। আবার চৈতন্ত-প্রবর্তিত ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মতবাদ স্প্টির সঙ্গে সঙ্গে কারকরিভাবে তাহা প্রচারের ব্যবস্থার 
দিকেও তাহার দৃষ্টি ছিল। লোচন রঘুনন্বনাদি কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষাদদানের মধ্যে 
তাহার দেই শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। অগ্ৈতার্দি ভক্তবুন্দ তখন পরলোকগত। 
বৈষ্ণবধর্ম-মহাসমুত্রের উপর তখন বিভেদ্দের ্বীপগুলি জাগিয়া উঠিতেছে। বৃদ্ধ নরহরি 
সংস্কৃতি-রক্ষার ভার মাথায় তুলিয়া লইলেন। দুর বৃন্দাবনে যখন বৈষ্ণব-গোস্বামী-বৃন্দ এক 
বিরাট আধ্যাত্মিক উপনিবেশ গঠনের মধ্য দিয়া চৈতন্-স্বপ্নকে সার্থক করিতেছিলেন, তখন 
বন্ধ নরহরি যেন গৌড়বংগের একাস্তে এক জীর্ণপ্রায় বিশাল পৌধের দ্বারপ্রান্তে বসিয়া তাহার 
স্থবিপুল এই্ব্-সস্তার রক্ষার্থ অতন্দ্র প্রহরীর মত নিশাযাপন করিতে লাগিলেন। 


(৭২) প. ক. পে. প.)--পৃ' ২*৯ গো, ত.(প. প.) পৃ, ২৪৫) 131,066 (৭৩) ১৬৭৫ শ্রী? 


(৭৪) পৃ. ৩৫৫ (৭৫) ঠাকুর নরহরি-সরকার ও রঘুনদ্দন-ঠাকুর_ব. সা প. প.. ১৩৯৬ (৭৬) প্রীথণের 
প্রাচীন বৈফব--পৃ. ২৮-৩১ 


১৪২ চৈতন্য-পরিকর 


পরবতিযুগে আবার একবার প্লাবন আসিয়াছিল। বৃন্ধাবনাগত সেই মহাক্রোতের 
ভগীরথ ছিলেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্তামানন্দ। কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে নরোত্তমের উপর 
নরহরির পরোক্ষ প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়। মনে করিবার কারণ আছে। গোঁড়ে 
যাতায়াতকালে নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ-রায়ের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছিল ।৭৭ 
সেই স্থত্রে কষণানন্দ তাহার ঘ্বারা প্রভাবিত হইয়া! থাকিবেন। নচেৎ নরোতমের আবাল্য 
চৈতন্যান্থরাগের বিশেষ কোন কারণ খু'জিয়৷ পাওয়া যায় না। কিন্ত প্রচারকত্রয়ের মধ্যে 
িনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রানিবাসের উপর তাহার অনস্বীকা্ধ 
প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছিল। শ্রীনিবাসকে মন্ত্রধীক্ষা দান করায় গোপাল-ভট্রের মর্যাদা 
বৃদ্ধিপ্রাঞ্থ হইয়াছিল এবং শ্রানিবাসের মধ্যে প্রভৃত শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়ায় 
তাহার মধ্যে চৈতন্যের পুনরাবিভাব ঘটিয়াছে বলিয়া সুবিধাজনক ব্যাখ্যাও প্রদান করা 
হইয়াছে । কিন্তু যিনি সেই বালক শ্রনিবাসের অন্তমিহিত শব্বিকে জাগ্রত করিয্না এবং 
তাহাকে বার বার নীলাচল-বৃন্দাবনাভিমুখে প্রেরণ করিয়া এক স্ত,পীকৃত কঙ্কাল-ভন্মের 
সন্নিকটে বসিয়া সেই মহান্্রোতের আগমন-প্রতীক্ষায়্ প্রহর গুণিতেছিলেন, তাহার কথা বড় 
একটা বলা হয় না। গ্রন্থকারদিগের মধ্যে, বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে কোন পূর্বনির্দিষ্ 
বিধানের অন্ুযায়িরূপে বধিত করিয়া! বিধায়ক বা বক্তাদদিগকে ত্রিকালজ্ঞ খধিব মাহাত্ম্য দান 
করিবার একটি প্রবণতা দৃষ্ট হয় । তাহার ফলে বহু তথ্য বিরত হইয়াছে, কোথাও বা 
একেবারে চাপ! পড়িয়াছে। সেই সমস্ত পূর্ববিধান ব। ভবিষ্যৎ্বাণীর আবর্জনাকে একটু মাত্র 
সরাইয়৷ দিলেই বহুস্থলে সত্য প্রকাশিত হইয়া! পড়ে । নরহরি-শ্রীনিবাস-সম্পর্ক সন্বন্ধেও 
একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । পূর্ববিধান, ভবিষ্ৎবাণী, আকাশবাণী বা স্বপ্রাদেশগুলির 
কথা বাদ দিলে আমর দেখিতে পাই যে নরহরিই শ্রানিবাসের প্রথম আবিষ্কারক ও 


প্রবর্তনাদানকারী ৷ 
বৈষ্ণব পিতার পুত্র-হিসাবে শ্রানিবাস বাল্যকালেই শ্রীথগ্ডের কথ। শুনিয়া নরহরি- 


রঘুনন্দনাদি ভক্তবুন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে চলিয়৷ আসেন। 
এই সময় একদিন নরহরিও যাজিগ্রাম হুইয়! গঙ্ান্নানে চলিয্াছেন। পথে শ্রনিবাসের 
সহিত দেখা ।৭৮ প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি শ্রীনিবাসকে চিনিয়া লইলেন। শ্রীনিবাসের 
সহিত তাহার নানাবিধ কথাবার্তা হইল এবং তিনি বালককে নানাভাবে উদ্ধদ্ধ করিয়া 


তখনকারমত গৃহে পাঠাইয়া দিলেন । 
কিন্ত ফল ফলিতে দেরি হইল না। কিছুকাল পরে পিতৃবিয়োগ-ঘটিলে অসহায় বালক 
মাতাকে লইয়া যাজিগ্রামে আসিলেন এবং একদিন নরহরির নিকট উপস্থিত হইলেন 


(৭) ত. র.৮৮৮৪২২ ; ছ্র-্নরোসত্তম (৭৮) প্র, বি.স্র্থ বি পৃ. ২৬; ত. র...ম1২১৭ 


নরহরি-সরকার ১৪৩ 


সেইদিন নরহরি প্রতিবেশী নয়ান-সেনের "গুরু আরাধনা পিতৃবাসর, উপলক্ষে সেই স্থানে 
ছিলেন। রথুনন্বন শ্রানিবাসকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে শ্রমনিবাস জানাইলেন যে প্রথম 
দর্শনাবধি তিনি নরহরির-চরণে “আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি নিরাশ্রয় হইয়া 
তাহার নিকট আসিয়াছেন। নরহরি শ্রীনিবাসকে আপাতত সেইস্থানে বাস করিয়া 
হরিনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিলেন । শ্রানিবাস নরহরিকেই গুরুর আসনে বসাইয়। 
আত্মনিবেদন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী নরহরি বুঝিলেন যে 
পিতৃহীন বালকের আধ্যাত্মিক অবধায়ত হওয়া এক কথা, এবং গৌরবময় ভবিস্তাতের 
শষ্টা ব্রাম্্ণবালকের দীক্ষাগ্তরু হওয়া আর এক কথা। মরধাদা-রক্ষায় তিনি ছিলেন 
মহাপ্রভুর অকপট অন্থগামী ৷ তিনি শ্রনিবাসকে নানাভাবে সাস্ত্বনা দিয়া৭» শেষে তাহার 
নীলাচল-গমনের জন্য পথের সংগতি করিয়া দিলেন।৮০ রঘুনন্দনও তাহাকে নানাভাবে 
সাহায্য করিয়া গমনের আজ্ঞাদান করিলে শ্রীনিবাস চলিয়া গেলেন। নরহরি তাহার সহিত 
একজন সঙ্গী এবং একটি পত্রও লিখিয়া পাঠাইলেন ।৮১ 
মহাপ্রতুর সহিত শ্রনিবাসের সাক্ষাৎ ঘটে নাই ; কিন্তু গদাধর-পণ্তিত নৃতন একখান 
ভাগবত পাঠাইবার অন্য শ্রানিবাসের মারফত বাল্যবন্ধু নরহরির নিকট পত্র লিখিলে৮২ 
নরহরি সাগ্রহে সঙ্গী ও গ্রস্থসহ শ্রনিবাসকে পুনবায় নীলাচল-অভিমুখে পাঠাইলেন। 
কিন্তু পথে গদাধরের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শ্রানিবাস পুনরায় নরহরির নিকট প্রত্যাবর্তন 
করিলে”উ৩ নরহবি তাহাকে বুন্দাবনে পাঠাইতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্ত 
নানা কারণে দীর্ঘকাল বিলম্ব হইয়া! গেল। শেষে একদিন তিনি শ্রানিবাসকে 
মাতৃসমীপে বিদায়-গ্রহণ করাইয়! বুন্দাবনাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তখন তিনি 
বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন । রঘুনন্দনও শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবন গমনের আজ্ঞা! দিলেন ।৮৪ 
শ্রীনিবাস যখন বুন্াবন হইতে প্রত্যাব্তন করিলেন তখন : 
স্বতপ্রান্ন আছেন ঠাকুর নরহরি ॥ 
দিবারাজ্তি মুঙ্বাপন্ন লোটাক় ভূতলে । 
করয়ে প্রলাপ বদ ভাসে নেত্রজলে ॥ ৮৫ 
“প্রেমবিলাস'-মতেশ৬ নরহরি তখন পরলোকগত। কিন্তু উপরোক্ত উদ্ধৃতি 
ইইতে জানা! যাইতেছে যে “ভক্তিরত্বাকরে সেই সংবাদ সমধিত হয় নাই । এই স্থলে 


(৭৯) প্রে, বি.--৪র্থ, বি. পৃ. ৩২ ৮৮০) ভ. র--৩৪৬-৪৯ (৮১) পরে, বি.--ওর্খং বি, পৃ. ৩৪ 
(৮২) এ--পৃ. ৩৫) ৬ষ্ঠ, বি. পৃ. ৬৪, তু. "৩1২৮২, ২৯৭, ৩০৪ (৮৩) ন, বি.--ংয় বি. পৃ. ১৮) 
প্রে. বি.স-৪র্থ, বি", পৃ. ৩৬ (৮৪) প্রে, বি.-€ম. বি. পৃ. ৫২) ত, র.--৪1১৫২) কর্ণপুর-কবিয়াজ- 
কৃত 'ভ্ীনিবাস-জীচার্ধের গুপলেশ লুচক' ? ন. বি'--২য, বি., পৃ.১৮(৮৫) ভ'য়.-৭1৫২২-২৩ ৮৮৬) ১৪ শ. 
বিশ্পৃ, ১৮৮ 


১৪৪ চৈতন্য-পরিকর 


সম্ভবত “প্রমবিলাসের” উক্তি ভ্রাস্তিপূর্ণ।৮৭ তবে 'প্রেমবিলাসাম্ম্যায়ী৮৮ জাহ্নবা 
দেবীর প্রথমবার (?) বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মূকুন্দ-সরকার জীবিত থাকিলেও 
শ্রীনিবাসের প্রত্যাবর্তনকাল নাগাৎ তিনি যে জীবিত ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। যাহা হউক, শ্রীনিবাস প্রত্যাবর্তন করিলে রঘুনন্দন নরহরিকে সংবাদ দিয়া 
শ্রীনিবাসকে সেই নির্জন স্থানে লইয়া গেলে বৃদ্ধ তাহাকে ভক্তিগ্রস্থাদি প্রচারের জন্য নির্দেশ 
দান করিলেন এবং তিনি শ্রীনিবাসকে ভক্তিধর্ম প্রচারেব যোগ্য উত্তরাধিকারী মনে করিয়া 
নিশ্চিম্ত হইলেন। এতদিন পরে শ্রীনিবাসকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়! তিনি তাহাকে মাতৃ- 
অভিলাষ-অন্্যায়ী বিবাহ করিতেও অন্থমতি দান করিলেন।৮৯ “প্রেমবিলাস”- 
অন্ভ্যায়া৯০ রঘুনন্দনের প্রস্তাবান্ুসাবে স্ুলোচনাদির উদ্যোগে শ্রীনিবাসের মাতাব 
মৃত্যুর দুই তিন মাসের মধ্যেই তাহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সম্ভবত এই বিবরণও 
ভ্রমাত্মক।৯৯ 

কিছুকাল পরে নরোত্তম-ঠাকুর নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে আসিলে নরহরি ত্]হাকে 
রঘুনন্দনের হস্তে অর্পণ করিলেন।৯২  রঘুনন্দন নরোত্তমকে যাজিগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন 
এবং কিছুদিন পরে নিজেও তথায় গিয়া শ্রী॥নিবাসের বিবাহকার্ধ সুসম্পন্ন করিলেন। এই 
ঘটনার কয়েক মাস পবেই বন্ধু গদাধরদাসের মৃত্যুবা্তা পৌছাইলে নরহরি ব্যাকুল হইলেন 
এবং তাহার কয়েকদিন পরে তিনিও ইহধাম ত্যাগ কারিলেন।৯৩ 

শ্রীনিবাস এতদিনে সত্যসত/ই অভিভাবকহীন হইলেন। তিনি সেই বেদনা সহ্য 
করিতে নাপারিয়া বুন্দাবনে চলিয়া গেলেন ।৯৪ নরহরির সহিত তাহার সম্পর্ক যে কতখানি 
নিবিড় ছিল, এই ঘটন1 হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এদিকে নরহরির বিয়োগ 
রঘুনন্দনকে যেন শেলবিদ্ধ করিল। কিন্তু তাহাকে পিতৃব্যের স্থানে আসিয়। বিতে হইল 


(৮৭) দ্র _্ীনিবাস-আচার্ধ (৮৮) ১৬শ, বি, পৃ ২৩৫ (৮৯) ভ. র.--৭৫৮৩-৮৬ 7) ন* বি. 
৬ষ্ঠ, বি. পৃ. ৭৩ 7 (৯*) ১৭ শ. বি. পৃ- ৭৩ ) (৯১) দ্র. প্রীনিবাস-আচার্ধ ; ৯২) ভ. র.--৮1৪৩১ ; ন 
বি.-ওর্থ, বি-, পৃ ৬৭ (৯৩) দ্র. র*১ ৯৬৩১ গৌপালদাসের 'নরহরির শাখা নির্ণয়ে' 
আছে যে কুলাই গ্রামের ঘাদব-কবিরাজ এবং দৈত্যারি-ও কংসারি-ঘোব প্রভূতি নরহরিকে 
নিশ্বকাষ্ঠের তিনটি গৌরাঙ্গমূত্তি দিলে তিনি ছোটটিকে প্রথণ্ডের বাড়িতে রাখিয়। মধ্যমটিকে 
পাঙ্গানগরে পাঠান ।  বড়টিকে গদাধরদাসের শিষ্ কাটোয়ার বিষ্তানন্দ-পঞ্ডিতকে দিলে 
তিনি নরহরি-আজ্ঞার বনমধ্যে এক 'চুপরী* বানাইয়া তন্মধো উহার প্রতিষ্ঠা করেন। 'ভ্রীথতডের 
প্রাচীন বৈফবে'র লেখক বলিতেছেন যে (পৃ* ১০২) গাহারা গুরু পরম্পরায় শুনিয়। আসিতেছেন, নরহবিব 
গ্ৌর-বিস্ুপ্রিককার যুগালমূণি স্থাপনের ইচ্ছ। ছিল । মু: বি-মতে (পৃ. ২৪১) বংপী-পৌত্র রামচন্্র নীলাচল 
হইতে ফিরিয়া নরহরি ও রখুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করেন । (৯৪) ত. র.-৯4১; ন' বি.--৬, 
বি. পৃ. ৭৩ 


নরহরি-সরকার ১৪৫ 


'অল্পকাল মধ্যেই তিনি শ্রীনিবাস-পত্বীর ইচ্ছায় সম্মতি প্রদান করিয়া ৯৫ শ্রীনিবাসকে 
বৃন্দাবন হইতে ফিরাইয়৷ আনিলেন ৯৬ এবং তদ্বারা গদাধরদাসের তিরোভাব-উৎসব 
সম্পন্ন করাইলেন। নিজেও তিনি উৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর 
তিনি পিতৃব্যের তিরোভাব-উতৎসবে উদ্যোগী হইলে শ্রীথণ্ডেও মহামহোৎসব আরম্ভ ৯৭ 
হইল। উতৎসব-উপলক্ষে শ্রীনিবাস ভাগবতপাঠ করিলেন, লোচনদাীস সকলকে চন্দন- 
লিপ্ত পু্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন এবং বীরচন্দ্র ৯৮ ও অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণ-মিশ্র ও গোপাল 
উত্নবে বিশেষ অংশ গ্রহণ কবিলেন। আর জমগ্র অনুষ্ঠানের নির্বাহক হিসাবে রঘুনন্দনের 
যোগ্যতা সকলকেই চমতক ত করিল। সমগ্র গৌড়বঙ্গের বিশিষ্ট ভক্তবুন্দ অঙুষ্ঠানে যোগদান 
করিয়াছিলেন । তিরোভাব-উত্সবকে অবলঙ্গন করিয়া বৈষ্ব-জগতে বোধ করি আর 
এমন মহামিলন অনুষ্ঠিত হয় নাই | 

উক্ত ঘটনার অল্পকাল পরেই খেতরির উত্সব আরম্ভ হইলে রঘুনন্দন লোচন- 
স্ুলোচনারদি ভক্তসহ তথায় গিয়াসেই উৎসবে ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন ।৯৯ 
তারপর উৎসবান্তে জাহ্বাদেবী বুন্দাবনে গিয়া সেখান হইতে প্রত্যাবতন করিলে বঘুনন্দন 
তাহাকে শ্রীপণ্ডে আনয়ন করিয়া যথাযোগ্যভাবে আপ্যাধিত করেন। ৯০০ তাহার পুত্র 
কানাই-ঠাকুর তখন বালক মাত্র । 

ইহার পর রঘূনন্দনের কাববিধির আর বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎকালীন 
বৈষ্ণব-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ং শ্রানিবাস-আচার্যও চিরকাল তাহাকে মধাদা দান 
করিয়া গিয়াছেন। নবখদ্ীপ-পরিক্রমা বা তাহারপরে খেতুরি যাতায়াতের সময় তিনি 
রঘুনন্দনের আজ্ঞা লইয়াছিলেন।১০১ কিন্তু তখন রঘুনন্দনের দিনও ফুরাইয়! আসিয়াছে । 
শ্রীনিবাস খেতুরি হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি একদিন তাহাকে নানাবিধ উপদেশ 
প্রদান করিয়া স্বীয় পুত্র রামাই-ঠাকুরকে গোপাল-চরণে সমর্পণ করিলেন। তারপর তিনদিন 
সংকীর্তনে “মহামত্ত' হইয়া! তিনি কৃষচৈ তন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলীল। 
সংবরণ করিলেন ।৯০২ 


রঘুনন্দনের পুত্র কানাই-ঠাকুর পিতার তিরোভাব-উৎসব সুসম্পর্র করিয়াছিলেন। 
(৯৫) অ. ব.__৬্ঠ, মূ. পৃ ৩৯; দ্র. রামচক্দ্রকবিরাজ (৯৬) ভ. র.--৯১১১ (৯৭) উঁ-_ 
৯৫০৫-৭৪৯ (৯৮) অ. প্র-মতে (২২ শ. অ.. পৃ. ১৯৩) বীরচগ্ড্রের দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠানে নরহরি 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । (৯৯) ভ. র._-১০ম. তরঙ্গ ; ন. বি._-৬ষ্ঠ. বি. পৃ. ৮৪, ১০৮; ৭ম. বি, 
পৃ. ৯৩; প্রে,বি.--১৭শ, বি. পৃ. ৩০১, ৩৩৭ (১০*) ভ. র.--১১শ, তরঙ্গ ) নং বি._-*ম. বি. পৃ. 
১৪১-৪৪ (১০3) ভ. র.--১২।২৫; ১৩১৮ (১০২) ভ. র*--১৩।১৮৩; মু বি-মতে পৃ. ৩৯৮) 


বাঙ্থাপাড়াতে রামচন্ত্র কর্তৃক কানাই-বলাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
১৩ 


১৪৬ চেতগ্া-পরিকর 


উৎসবে তাহার পুত্র মন সংকীর্তনের সহিত অস্তুত নৃত্য প্রদর্শন করেন ।১০৩ অল্প বয়সেই 
কানাইর ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন__মদন এবং বংশী। মদন পৌগণ্ডে 'ভক্তিরত্ প্রকাশ 
করিয়া প্রভুনরহরি-পদ্দে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । তিনি সম্ভবত পদ্কর্তাও ছিলেন ।৯০৪ 
বীরচন্ত্রপ্রতু বৃন্দাবন-গমনপথে শ্রাখণ্ডে আসিলে কানাই-ঠাকুর তাহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন 
করেন। বোরাকুলি-গ্রামে শ্রানিবাস-শিষ্য গোবিন্দ-চক্রবর্তীর গৃহে মহামহোৎসবকালেও 
কানাই-ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন।৯০৫ 
রামগোপালদাস কৃত “শাখানির্ণয়, ১০৬ গ্রন্থে নরহরির প্রধান শিষ্যদিগের নিয়োক্ত রূপ 

তালিক! প্রদত্ত হইয়াছে :__-কানাই-ঠাকুর, মদনরায়-ঠাকুর (কানাই-পুত্র), বংশী-ঠাকুর 
(মদন-সহোদর), গোপালদাস-ঠাকুর (শ্রাখণ্ড হইতে গিয়া তকিপুরে বাস করেন), লোচনদাস 
(গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন”), চক্রপাণি-মজুমদার, জনানন্দ ও নিত্যনন্দ-চৌধুরী 
। ইহারা চক্রপাণির পুত্র ; চক্রপাণির ভ্রাতা মহানন্দ ; নরহরি চক্রপাণিকে খিগ্রহদান করেন । 
চক্রপাণির অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রামগোপাল দাস তাহার “রসকল্পবন্লী” নামক গ্রন্থে স্বীয় পরিচয় 
প্রদান-গ্রসঙ্গে জানাইয়াছেন £ 

চক্রপাণি মহানন্দ ছুই মহাশয় । 

নীলাচলে ছুইভাই প্রভুকে মিলয় ॥ 

রঘুনন্দনের সেবক বলি শ্রীতি করিল। । 

ছুই জনের মন্তকে নিজ চরণ ধরিল! 1], 
দিপ্িজয়ী কবি লোকানন্দাচার্য ( ইনি নীলাচলে নরহরি কর্তৃক পরাজিত হইয়া 
মহাপ্রতুর নিকট পুর্ব প্রতিশ্রতি অনুযায়ী নরহরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ), কৃষ্ণ- 
পাগলিনী ব্রাহ্মণী ( নবহীপে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবার্থ নরহরি-€প্ররিত। ), রামদাস (“একব্বরপুরে 
আছে তাহার বিধান), চন্দ্রশেখর (শ্রীথণ্ডের বৈদ্য ও পদকর্তা, নামাস্তরে শশিশেখর১০৭; 
মুসলমানগণ গৃহদ্দেবতা রসিক-রায়কে হরণ করিতে আসিলে যথাশক্তি হৃদয়ে ধারণ 
করেন । মুসলমানেরা তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলে । শশিশেখর চন্দ্রশেখরের ভ্রাতা 
ছিলেন এবং তাহারা উভয়েই বিখ্যাত পর্দকর্তা ছিলেন। ব্রজবুলি পদ রচনায় তাহার 
যথেষ্ট খ্যাতি অজর্ন করিয়াছিলেন ।), লক্ষ্মীকান্ত,১০৮ (নিবাস প্রাথণ্ড, নরহবির 
গৃহপৃজারী ), গৌরাজদাস-ঘোষাল (শ্রীখণ্ডের ব্রাহ্মণ), মধুস্থদনদাস (বৈদ্য, নরহরির 
সংকীর্তন-বাদক ), মিশ্র-কবিরত্ব (ক্রাঙ্গণ, এড়ুয়াগ্রাম ), কৃষ্ণকিংকরদাস (রূপপুর, 





(১৯৩) ত. র.-১৩1১৮৯ (১০৪) 13131770880 (১০৫) ভ' র.-১৪।৯৯ (১৯৬) নরহ্‌রি ও রঘুনন্দনের 
শাখানির্শর-(১৭) প. ক. (প.)--পৃ. ১০৮; গৌ. ত. (প. প.)-পৃ. ১১৬-৬৭ ) 131)1,09.987 (১০৯ 
গৌ.ত-তে গৃহীত লক্ীকান্তদাস-ভনিতার পদগুলি খুব সম্ভবত ইহারই। 


নরহরি-লরকার ১৪৭ 


'গোবিন্দরায়ের সেবা প্রন্কাশ করেন ), কবিরাজ-যাদবব (কায়স্থ, কুলাইগ্রাম ), ঠদত্যারি- 
কংসারি-ঘোষ ( কায়স্থ, কুলাই গ্রাম ) | 
গোপালদাস-কৃত 'রঘুনন্দনের শাখানির্ণয়” গ্রস্থান্থযায়ী রঘুনন্দনের 'শিশ্তগণ __ 
নয়নানন্দ-কবিরাজ ( বৈদ্, শ্রীধণ্ড, পদকর্তা ), শ্রীকষ্দাস-ঠাকুর ( আকাইবাঁট ), মহানন্দ 
কবিরাজ ( বৈদ্য, চৌধুরী, শ্রীখণ্ড; ইনি খণ্ড ত্যাগ করিয়া গোঁড় যাত্রা করিলে পল্মাতে 
নৌকাডুবি হয় এবং ইনি তিন দিন অনাহারে থাকিয়া বৃন্দাবনচন্ত্রকে বরে লইয়া ভাসিতে 








থাকেন।৯০৯ শেষে ইনি পোথরিয়া গ্রামে আসিয়৷ লাগিলে সেই স্থান উঠিয়া খণ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করেন ও সেব! প্রকাশ করেন ), মালিনী-ঠাকুরাণী -পত্বী), শ্রীমান- 
সেন, বনমালী-কবিরাজ ( ঘোরাঘাট ), হোরকী-ঠাকুরাণী ( -পত্তী ), রামচন্ 


€শ্রীধণ্ড, সম্ভবত ইনি পদকর্তাও ছিলেন১১০ ) কবিশেখর ব্লীয়১৯১ (শ্রীধণ্ড, বৈস্য, 
পন্দকর্তা), কবিরঞ্জন১১২ (শ্রাথণ্ড, বৈদ্য, পদকর্তা, নামাস্তরে € 


(0৯) রং শা. নি (১১) ন9.-7.808 (১১১) আীকবিশেখর রার বিকাইণ রাঙা পার 
পীরঘুনম্দদ প্রাপেখর সস, পৃ. ৯» (১১২) ডা, মনোমোহন ঘোষ ডাকার 'বাংল। সাহিতো'র অষ্টাদশ 
পরিচ্ছেদে জানাইতেছেন যে তিনি হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন । 


হারিদাস 


হরিদাসের জাতি ও জন্ম১-বৃত্তান্ত রহস্তাবৃত।) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে হরিদাস 
"ন্ুরনদী তীবে ভাটকলাগাছি গ্রামে হীন কুলে জন্মগ্রহণ করেন, উাহাব পিতাব নাম ছিল 
মনোহর এবং মাতার নাম উজ্জ্বল ।২ ভাটকলাগাছির কথা কিন্তু অন্য কোনও গ্রন্থ কর্তৃক 
সমধিত হয় না। বরং বুউরন-গ্রমের কথাই “পাটপধটন' ও “চৈতন্তভাগবতা'দি গ্রন্থে বণিত 
ইইয়াছে, এবং 'মহাপ্রসুরগণের পাটনিয়'-পুধিতে বেনাপোলের নাম দৃষ্ট হয়। অবস্তা 
(বেনাপোলে হরিদাসের পাট ছিল বলিয়া যে উহ তাহার জন্মস্থান হইবে এমন কোন 
কথ! নাই । ১৩১৮ সালের “বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ-পত্রিকা'র দ্বিতীয়-সংখ্যায় চারুচন্দর 
নুখোপাধায় মহাশয় বিশেষ আলোচনাপূর্বক দেখাইয়াছেন যে হরিদাসের গ্রাম সম্বন্ধে 
ুদাবনদাসেব 'বুঢন, ও জযানন্দের “দ্বর্ণনদীতীবে ভাটকলাগাছিগ্রাম” উভয়ই ঠিক। 
প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, প্বুঢন একটি বুহৎ পরগণার নাম ।*-****ভাটলী নামে এক গ্রাম 
সোনাই তীরে এখনও মাছে এবং তাহার মিকট কেবাগাছী গ্রামও আছে ।.**-**এই গাম 
বৃঢ়ন হইতে ২৭ ক্রোশ মাত্র'****স্বর্ণশদীকে গঙ্গা বলিয়া বুঝিবার আবশ্যক হইতেছে না ॥ 
ধনের নিচেই স্বর্ণনদা ব! সোনাই পাওয়] যাইতেছে ।-***পল্লীগ্রাধে এধনও কোন গ্রামে 
শিদেশ করিতে হইলে যুক্ত নাম ব্যবহৃত হয় ।-****এখনও বিক্রমপুর" তনশিবাস বলিয়া 
পরিচয় দিলে একটি গ্রাম বুঝায় না। পরগণ। বুঝাহয়। থাকে ।” 

জয়নন্দের “চৈ তন্যমর্জলে বণিত হরিদাসের পিতা-মাতার নামগুলি দেখিয়া তাহাকে 
খবশ্ত যবন-সন্তান বণিয়। মনে হয় না। 'অথচ “চৈতন্য ভাগবশ, ও “চেতম্যচরি তামুতে” এ 
ঃম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট বিবরণ না৷ থাকিলেও গ্রস্থগুলি পাঠে তাহাকে যবন বশিয়াই প্রতীতি 
সন্মে। বৈষ্ণব-সমাজের মধো তাহার এক বিশেষ অবস্থান দেখিয়া! তাহাই সমধিত হয়। 
“কহ কেহ তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেক্ষেত্রেও তাহার পৃব্ত! 
সবণ নামটি কি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায়। কিন্ত ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বয়ং রূপ- থা 
সনাতন-গান্বার্মী যেভাবে জীবন-যাপন কারতেন, তাহ দেখিয়া জয়ানন্দ-প্রদত্ত সংবাদকে 
[মথ্যা বলিয়া উডাইয়! দেওয়! চলে ন]। 


(১) অব. প্র-মতে জন্ম ১৩৭২ শকে । অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাহার 'প্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জবন- 
চরিতে' (পৃ ৩) সম্ভবত এট তারিখ গ্রহণ করিয়াছেন। (২) পৃ২৬ (৩) প্রাহরিদাস ঠাকুর-_ 
পরিশিষ্ট; 'নীলাচলে প্রীকৃ্*চৈতন্য'-গ্রন্থের গ্রস্থকারও তাহাকে 'ঘবন বংশোদ্তব" বলিয়াছেন । 


প্র. ৮৪৯ 


হরিদাস ১৪৯ 


'ন্তান্ত কয়েকটি গ্রন্থের বর্ণনাও দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে হরিদাসের যবনত্ব 
তাহার জন্মগত ছিল না, ঘবনগৃহে প্রতিপালিত হওয়ার ফলেই তাহার এইরূপ যবনদৌপ্রাপ্চি 
বটে। অস্পই্রভাবে হইলেও “চৈতন্যভাগবত' হইতেও৫ সম্ভবত ইহার সমর্থন লাভ 


করাযায়। একবার হরিদাস নম-মাহাত্ম বর্ণনা করিতে থাকিলে হরিনদী গ্রামের এক 
দুর্জন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন £ 


দরশন কর্তা এবে হৈল হরিদাস। 

কালে কালে বেদপথ হয় দেখি নাশ॥ 
'ঘুগ-শেষে শুদ্রে বেদ করিব ব্যাখানে । 
এখনেই তাহা! দেখি শেষে আর কেনে॥ 


সম্ভবত এই স্থলে হরিদাসের শূদ্রত্বেব সন্দ্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে । কিন্তু ষে জাতি 
হইতেই তাহার উদ্ভব হউক না কেন, তিনি আশৈশব ভক্তিমান ছিলেন এবং বাল্যকালেই 
অগ্বৈত-সাহচর্যে আসিবার পর তিনি সম্ভবত মস্তক-মুগ্ডন ও তিলক-ধারণপূর্বক হরিনাম-মন্ত 
প্রহণ৬ করিয়! শাস্থিপুর, ফুলিয়! ও কুলীনগ্রমম প্রভৃতি স্থানে নৃত্য ও নামগান করিয়া 
বেডাইতে থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে তাহার এইরূপ নৃত্য ও নামগান হইতেই 
নাকি হাফ.-আখড়াই, কবি ও তর্জাগানের সৃষ্টি হয় এবং তিনি “নিজেও ছিলেন একজন 
সঙ্গীতজ্ঞ, তানে মানে লয়ে রাগে মধুর কণ্ঠে তিনি কীর্তন গান করিতে পারিতেন।” বস্তুত, 
কূলীন গ্রামের সতারাজখান প্রভৃতি ভক্ত এইভাবে তাহার নাম কীর্তন শ্রবণের মধা দিয়াই 
তাহার কপা ভাজন হইয়াছিলেন এবং সেই গ্রামের অন্যান্য অধিবাসিবুন্দও এইভাবে তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই রষ্দাস-কবিরাজ লিখিয়াছেন, “তার উপশাখা! যত কুলীন 
গ্রামীজন।৮” আবার সম্ভবত ফুলিয়াতেও তাহার এইরূপ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল ।৯ 


(৪) প্রে. বি.মতে (২৪শ. বি., পৃ. ২৩৩) “বুঢনে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে ৷ ববনত্ব প্রাপ্তি ধার 
ববনত্ব দোষে 1” এবং শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইলে “আম্ব-য়ার অধিকারী মলয় কাজী" হরিদাসকে 
পালন করিতে থখ।কিলে তিনি “পালিত হঞ। তার অন্্প খান ।' অ. ম.-মতে (পৃ. ৩৪) জন্ম নীচ কুলে, 
বাল্যাবধি দুগ্ধ পান করেন, জগ্মমাত্রেই মাতৃহীন হইয়া প্রতিবাসীর দ্বাবা পালিত হন এবং পাঁচ বৎসর 
বয়সে শাস্তিপুরে অদ্বৈত সকাশে আসেন । চৈ. স-মতে (পৃ. ২৫-২৩) ব্রাহ্মপ-সম্ভান, পিতা-মাতার নাষ 
যথাক্রমে কমতি ও গৌরী ৷ তাহার! 'হরিনাম ত্রদ্ধ এই করিয়াছে সার' বলিয়! পুত্রেব নাম ব্রচ্গ' হরিদাস । 
পুত্র ছয় মাসের হইলে পিতার মৃত্যু ঘটে । মাতাঁও সহমত হন। হরিদাস যবনালয়ে পালিত হন। 
হরিদাসের তুলসীমালা ও হিন্দু আচরণ দেখিয়া গোরাই-কাজী মূলক(মলয় ?)-কাজী ও জমিদারের 
নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাহাকে বাইশ-বাজারে বেত্রাধাতের ব্যাবস্থা করেন । (৫) 
১১১, পৃ. ৮৭ (৩) সম্ভবত অন্বৈতপ্রভুর নিকট-_অ. প্র._-৭ম., পৃ. ২৭; প্রে. বি.--২৪শ. বি., পৃ. ২৩৩ 
(৭) হ্বামী প্রজ্ঞানানন্দ--পদাবলী কীতনের পরিচয়, 'বলরাম দাসের পদাবলী", পৃ. ৩৬ (৮) চৈ, চ.--১1১, 
পৃ. ৫২ (৯) এইুস্থানে রামদাল নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ বিপ্র তাহার নামগানে মুদ্ধ হইয়া ডাহাকে 
প্রণতিজাপনপূর্বক তাহার অনুরাগী ভক্ত হইয়া ফুলিয়াতে এক নির্জন স্থানে একটি ছোট্ট বাসা নির্মাণ 
করিয়া! দিলে হরিদাস তন্মধো বাস করিতে থাকেন । অ. প্র--_»ম. অ., পৃ. ৩৪ ) চৈ. কৌ.._-পৃ. ২৩৪; 
রামদাস ছিজ সম্বন্ধে অভিরামের জীবনী জঙ্টব্য ৷ 


১৫০ চৈতন্য-পরিকর 


এই নামগানই ছিল যেন হরিদাসের জীবনের একমাত্র কর্তব্য। প্রত্যহ তিনি তিন 
লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। এইরূপ কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। অবিরত 
এই নাম গানের মধ্য দিয়া তাহার মন সংষত হইয়াছিল এবং তিনি ভাব-জগতের উচ্চমার্গে 
পৌছাইয়াছিলেন। অধ্যয়নজ্ঞান সেখানে তুচ্ছ ছিল। “অধ্বৈত প্রকাশ” এবং €প্রমবিলাসে'র: 
চতুধিংশ বিলাদে লিখিত হইয়াছে যে যছুনন্দন-তর্কচুডামণি তাহাকে নামজপমত দেখিয়া 
“বাউল? বলিয়া উপহাস করিলেও তাহাকেই হরিদাস যুক্তিতর্কের দ্বারায় প্রভাবিত করায়, 
তিনি জ্ঞানবাদ পরিত্যাগপূর্বক অদ্বৈতপ্রতুর শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, অদ্বৈতও 
তাহাকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন । অট্ঘিতপ্রভুর বিবাহকালে তিনি একটি বিশেষ 

ংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

একবার হরিদাস বেনাপোলে বাস করেন । বনমধ্যে নির্জন স্থানে কুটির ফাদিয়! প্রত্যহ 
তিন লক্ষ বার নাম জপ চলিতে থাকে। কিন্তু “দেশাধ্যক্ষ' রামচন্দ্রখানের তাহা সহ্য, 
হইল না। তিনি হরিদাসের মধ্যে কোন ছিদ্র বাহির করিতে না! পারিয়৷ এক জঘন্য পন্থা 
অবলম্বন করিলেন ।৯০ ততদসুযায়ী, একটি পরম] সুন্দরী যুবতী-বেশ্টা একদিন সন্ধ্যাকালে 
কষ্*নামরত হরিদাসকে প্রলুন্ধ করিবার বা:সনায় তাহার সহিত মিলনাকাজ্জ। ব্যক্ত করে। 
হরিদাস যুবতীকে অপেক্ষা! করিতে বলিলেন, নাম জপ শেষ হইলেই তিনি তাহার বাসন! 
পুর্ণ করিয়া দিবেন। রাত্রি শেষ হইয়া গেল, কিন্ত নাম জপ শেষ হইল না। যুবতী 
রামচন্দ্র-খানের নিকট সংবাদ দিল এবং পুনরায়, পরদিন সন্ধ্যায় আসিয়া আশ্রমে বসিল। 
পুর্ব রাত্রিতে কষ্ট দেওয়ার জন্য হরিদাস ক্ষম৷ প্রার্থনা করিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে 
বলিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রিও অতিবাহিত হইলে বারবনিতাটি অস্থির হইয়া উঠিল। 
হরিদাস বলিলেন যে তিনি মাসাবধি কোটি নাম গ্রহণের যজ্ঞ উদ্যাপন করিতেছেন, 
পরদিন যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তিনি নিশ্চয় তাহার কামনা পূর্ণ করিবেন। পরদিন রামচন্দ্রের 
নিকট সংবাদ্দ গেল এবং যথাসময়ে যুবতীটি যথাস্থানে আপিয়! আবার প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। তৃতীয় রাত্রিও শেষ হইয়া গেল। কিন্তু নাম শ্রবণ করিতে করিতে তাহার 
মনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া সে রামচন্জ্র- 
সম্বন্ধীয় সকল কথা জানাইয়া ক্ষম] প্রার্থনা করিলে হরিদাস তাহাকে নাম-গ্রহণের 
উপদেশ দিলেন। তদনুযায়ী সে তাহার সমস্ত ধন-সম্পদ ব্রাঙ্ষগকে বিতরণ করিয়া 
তুলসী-সেবন ও নামকীর্তন করিতে তৎপর হুইল ।১৯ 


(৯) চৈ, চ._৩1৩, পৃ. ২৯১ পরে. বি. _২*শ. বি., পৃ. ২৩৫ (১১) [অং প্র--স্ম, অ+, পৃ৩৫ ৯ 
হরিদাস ও বারবনিতার বৃত্তান্তটি চৈ. চ. এবং অব প্র" উতর গ্রস্থেই বপিত হুইয়াছে। অবশ্ঠ 
বর্ণনাতে কিছু কিছু পার্থকা আছে। অব প্র-মতে বেশ্যাটির নূতন নামকরণ হয়-_কৃঞ্দাসী। 


হরিদাস ১৫১ 


আর একবার হরিদাস ফুলিয়াতে বাস করিতে থাকেন। সম্ভবত ইহা গৌরাঙ্গ- 

আবির্ভাবেরও পূর্ববর্তী ঘটনা । “চৈতন্যভাগবত' ভইতে জানা যায়১২ যে একবার 
গৌরাঙ্গ হরিদাসকে জানাইয়াছিলেন £ 

শুন শুন হরিদাস! তোমারে যখনে | 

নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে ॥****. 

তোমার মারণ নি অঙ্গে করি লে ৷ 

এই তার চিহ্ন আছে মিছ] নাহি কহো। ॥ 

যে ব1 গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে । 

শীদ্ব আইলু তোব ছুঃখ না পারে সহিতে ॥ 
স্কৃতরাং হরিদাস ফুলিয়াতেই যবন কর্তৃক নিপীডিত হওয়ায় উক্ত প্রকাব সিদ্ধান্ত করিতে 
হয়। যাহাহউক, হরিদাস ফুলিয়ায় পৌছাইলে সন্থান্ত ব্যক্তি এব ব্রাহ্মণের! পর্যস্ত তাহার 
সমাদর করেন। তাহা দেখিয়া স্থানীয় কাজী ১৩ মুলুকের অধিপতির নিকট তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া যবনপতির মনকে বিষাইয়া তুলিলেন এবং হরিদাসকে 
বন্দিশালায় বন্দী রাখ! হইল। ভবিদাস হবিনাম কবিতে করিতে বন্দী-গণকে সাহস দিয়! 
জানাইলেন যে কারাগাবই বিষয়ভোগ হইতে দূরে থাকিয়া নামকীর্তন করিবার 
প্রশস্ত স্থান। তাহার পর তিনি বিচারার্থ যবনাধিপতির নিকট আনীত হইলে তিনি 
হরিদাসকে হিন্দু আচার ত্যাগ করিয়া যবনধর্ম পালনের জন্য নিদেশ দিলেন। 
কিন্ত হরিদাসের অকাট্য যুক্তি ও মধুর ধচন শুনিয়৷ তাহার চিত্ত বিগালত হইল। 
কাজী কিন্তু অবিচলিত রহিলেন। কাজী যে কত্দূর স্বেচ্ছাচারী১৪ ছিলেন, ইহা 
হইতেই তাহা উপলব্ধ হয়। কিন্তু নিভীক হরিদাসও বিচলিত না হইয়া হরিনাম 
আরম্ভ করিলেন। শেষে কাজীর উপদেশ অনুযায়ী ঠাহাকে বাইশ বাজারে ঘুরাইয়। 
প্রহার করা হইল।৯৫ সহিষণুতার অবতার হরিদাস হরিনাম করিতে করিতে সকল 
যাতনা! সহ করিলেন। কিন্তু নুশংসভাবে আঘাতের ফলে তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। 


পা পল আসি 





(১২) ২।১০, পূ ১৫৩ (১৩) চৈতগ্তসংগীতায় বল! হইয়াছে (পৃ. ২৫-২৬ ) ইহার নাম গোরাইকাজী 
এবং জমিদারের নাম ছিল মূলক-কাজী । 

যজেখর চট্টোপাধ্যায় বিদ্ভতাবিনোদ বলেন (নিত্যানন্দচরিত--১৩১৫, পৃ. ৭৮, ৮৩) যে মুসলমান 
রাজাধীনে কয়েকজন কাজী ছিলেন। “ইহাদের মধ্যে নবদীপের অস্তগত বেলপুধুরিয়া গ্রামনিবাসী 
টাদকাজী, মুলুককাজী ও শান্তিপুরের নিকটবর্তী গোরাইকাজী প্রধান ছিলেন ।” যজ্ঞেশ্বরবাবু চৈতন্ত- 
সংগীতা' হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়। লিখিয়াছেন বে হরিদাস প্রসঙ্গে ধাহার নাম কর! হইয়াছে তিনি 
গোরাই- ব।গোড়াই-কাজী । এই প্রসঙ্গে তাহার 'ই্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রস্থখানিও ( পৃ. ২৬-২৭) জ্রষ্টব্য। 


(১৪) দ্র. প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুমলমান (পৃ.১৯), প্রমথ চৌধুরী (১৫) চৈ. ভা.--১।১১, পৃ. ৮১3 
তু.্চৈ সগৃহিহ৬ 


১৫২ চৈতন্য-পরিকর 


তাহাকে মৃত মনে করিয়া! কবরস্থ করার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তুপাছে তাহার আত্মা 
সদগতি প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য কাজীর নির্দেশে তাহাকে গঙ্গাগর্ডে নিক্ষেপ করা হইল। 
তাহাতে শাপে বর হইল। তাহার দেহ গঙ্গাস্রোতে নিরাপদ স্থানে পৌছাইলে তিনি 
পুনজন্ম লাভ করিয়া আবার তাহার সাধনায় মগ্ন হইলেন। মুলুকের পতি সংবাদ 
শুনিয়া গঙ্গাতীরের গোফায়১৬ তাহাকে স্বাধীনভাবে বাস করিবার অনুমতি প্রদান 
করিলেন । 

কিছুকাল পরে হরিদাস ফুলিয়! বেনাপোল হইতে গিয়া চাদপুরে বলরাম-আচাষের 
গৃহে কিছুগ্রিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই বলরাম ছিলেন গোবর্ধন- ও হিরণ্য- 
দাসের পুরোহিত । তাহার ইচ্ছায় এই সময়ে গোবর্ধনের পুত্র বালক রঘুনাথদাস 
হরিদাসের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তত্প্রতি আকৃ্ট হন এবং তাহার নিকট শিক্ষালাভ 
করিয়া সাধন-ভজন-মার্গে বিচরণ করিবার প্রথম প্রেরণ! লাভ করেন।১৭ তারপর. 
একদিন হরিদাস বলরামের মিনতি রক্ষাথে হিরণ্য-গোবর্ধনের সভায় নাম-মাহাত্য বণনা 
করেন। সেই সময় মজুমদারের গৃহে গোপাল-চক্রবতী বাস করিতেন । তিনি “গোঁড়ে রহে 
পাদশাহা আগে আরিন্দাগিরী করে । বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাদশাহেরে ভরে ॥” হরিদাসের 
নাম-মাহাত্ম-বর্ণন শুনিয়া সেই সুদর্শন যুবকটি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে হরিদ্রাসের বিবৃতি 
অনুযায়ী “যদি নামাভাসে মুক্তি হয়, তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥ হরিদাসও 
তৎক্ষণাৎ জানাইলেন, “যদি নামাঙাসে নয় । তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয় ॥৮ 
বিপ্রের প্রগল্ভতা দেখিয়া মজুমদার এবং বলাই-পুরোহিত গোপালকে ধিক্কৃত 
করিলেন এবং মজুমদার তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অল্প 
কয়েকদিন পরে গোপাল দুর্দশা গ্রস্ত হইলে দরদী হরিদান আর বেশিদিন সেই স্থানে থাকিতে 
পারিলেন না, বলাইকে বলিয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-আচাষের নিকট চলিয়া 
আসিলেন।১৯৮ 

গৌরাঙ্গপ্রভু নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য কীর্তন নামক এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রীতির 
উদ্ভাবন বা সংস্কার করিয়াছিলেন। কিন্কু তাহার বু পুবেই হরিদাস তাহার স্বীয় 
জীবনের মধ্যে ইহার ষে মহিমা ও কাষকারিতা৷ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয় । 


(১৬) চৈ. ভা-এ বধিত হইয়াছে যে. কিছুদিন পরে গোফাটি জঙ্গলাকীর্ণ হইলে একটি সর্প আসিয়া 
গোফার নিচে বাস করে ; কিন্তু হরিদাসকে নিরাপদে নাম গান করিতে দেওয়ার জন্ভ তাহাকে শেষে 
উক্ত স্থান ত্যাগ করিতে হয়। (১৭) গো ত.--পৃ. ৩১১) চৈ" চ৮৩1৩, পৃ ৩০* (১৮), অধোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় বলেন (ঞ্হরিদাস ঠাকুর-_পৃ. ৬৬), “বেনাপোলের তপন্তাশ্রম পরিত্যাগের অন্তত 
৩৮ বৎসর পরে ১৪২৮২৯ শকে শান্তিপুর হইতেই চান্দপুর আসিয়াষ্িলেন |” 


হরিদাস ১৫৩ 


নামজপ ও নামকীর্তন বৈষ্ণবমাত্রেরই অপরিহার্য কর্তব্য। যতদিন বৈষ্ণব সমাজ বলিয়া 
কিছু থাকিবে, ততদিন হরিদাসের নামও বৈষ্ণব ভক্তবুন্দের স্থৃতিপটে অস্কিত থাকিবে। 
তাহার এই উচ্চৈঃস্বরে নাম গ্রহণের জন্য হরিন্দী-গ্রামের পুর্বোক্ত ছুর্জন ব্রাহ্মণ একবার 
তাহাকে আক্রমণ করায় তিনি জানাইয়াছিলেন১৯ যে জপ করিলে তে! কেবল স্বীয় 
সবার্থই সাধিত হয়, কিন্ত বিশ্ব-্দ্ষাণ্ডের এই যে অসংখ্য বেনারিষ্ট মূক পণ্ড-পক্ষী-কীট- 
পতঙ্গ, তাহাদের কি হইবে ! সকল প্রাণীরই জিহব। রহিয়াছে, কিন্ত নামোচ্চারণ করিতে 
সক্ষম একমাত্র মানুষই । মানুষ যে এত বড় শক্তির অধিকারী হইয়াছে, সে কি কেবল 
তাহার নিজেরই হিতার্থে! শূদ্র হরিদাসের এই কথাগুলিকে অনধিকারীর বেদব্যাধ্যা ও 
দার্শনিক বুপি বলিয়া সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাহাকে তিস্কৃত করিলেন। হরিদাস কিন্ত 
নামগ্রহণে পুন:প্রবৃত্ত হইলেন। প্ররুতপক্ষে, যবন- বা শূত্র-হরিদাসের দর্শনজ্ঞানের সহিত 
আমরা সম্যক পরিচিত নঠি। কিন্তু তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণীটিরও ব্যথা-বেদনা তাহার 
্বায়-দুয়ারে যে গুপ্থনধ্বনি তুলিয়াছিল, তৎকালীন ছ্িজোত্তম দার্শশিক সমাজের জ্ঞানগর্ত 
সিদ্ধান্ত ও স্পরিত আওয়।জ হয়ত তাহার তলায় চাপা! পড়িয়া যাইতে পারে। এইজন্য 
অদ্বৈত প্রত মহা মহা কৃলীন ব্রাক্ষণদিগেরও পূর্বে হরিদাসকে অন্ধ নিবেদন করিয়। সবাগ্রে 
ঠাহার অভ্যর্থনা! করিতেন এবং বলিতেন২০ “তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোঙ্ষন। 
পঞ্চদশ শতকের ৭ ম.-৮ম. দশকের দিকে হরিদাস অগ্ধৈতপ্রন্থর সহিত বসবাস করিবার 
কালে তাহারা আরও নিবিডভাবে যুক্ত হন। তৎকালীন দেশ ও সমাজের অবস্থা এক 
শষাবহ আকার ধাবণ করিয়াছিল । বৃন্দাবনদাস ্রাহার “চৈতন্তভাগবতে' তাহার বিশদ 
বিখরণ দিয়াছেন। দেশের অর্থনৈতিক এবং বিশেষ করিয়! তাহার ধর্মনৈতিক ও 
গম।জনৈতিক অবস্থা বীভৎস হইয়াছিল। আচার-অনুষ্ঠানের ব্যভিচার সমাজকে পঙ্গু করিয়া 
দিতেছিল এবং যুক্তি বা! ভক্তি যেন সমগ্র দেশ হইতেই নিবাসিত হইয়াছিল। এইকপ 
ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেই "সদবৈঠ ও হরিদাস নাম-মহিমা প্রচারের মাধ্যমে মিলিত অভিযান 
চালইয়া মানুষের উর মনোমরুতে ভক্তির বীজ বপন করিতে লাগিলেন। আঘাতও 
াহাদের কম সহ্য করিতে হয় নাই। 'পাবস্তী-গণ" তাহাদের জীবনকে ছুধিষহ করিয্বাছিল। 
কিন্ত সকল বাধা সহ্য করিয়া হরিদাস অ্ৈতপ্রতৃর সহিত মরুভূমির বক্ষ চিৰিয়া খুঁজিতে 


(১৯) চৈ. ভা.--১।১১, পৃ. ৮৬-৮৭ (২০) চৈ. চ. ; চৈ. চত্ত ; প্রে' বি. (২৪শ. বি.) ; অ. প্র. । শেবোক্ত 
ধন্থে বল হইন্লাছে যে এইজন্য কুলীন ব্রাঙ্মণসমাজ অধ্বৈতকে পরিত্যাগ করিলে হরিদাস একদিন 
দন্লাসী বেশে ভীহধদিগের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়। তাহাদের দ্বারা বন্দিত হন এবং 
ঠহাদের সহিত একত্রে ভোজন করেন, ব্রাহ্মণের ডাহাকে চিনিতেও পারেন নাই । এই 'বর্পন! বিশ্বাস 
নহে, হরিদাসের মত বাক্তির পক্ষে এইরূপ ছলন। সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 


১৫৪ চৈতন্য-পরিকর 


লাগিলেন কোথায় একবিন্দু বারি। অবস্ত বারিধারা চুয়াইয়া আসিল । মরুভূমির বক্ষাবরণ 
ভেদ করিয়া ্বচ্ছতোয়া ফন্তুধারা প্রবাহিত হইয়া! আসিল গৌরাঙগরূপে। 
গোৌরাঙ্গের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের দায়িত্বভার যেন লাঘব হইয়া আসিল । 
ক্রমে গৌরাঙ্গ যৌবনে পদার্পণ করিলে গুণগ্রাহী ভক্তবুন্দ মধুমত্ত ভূঙ্গবং তৎপ্রতি আক 
হইয়াছিলেন। হরিদাসও তাহার নিকট আনাগোনা করিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দ আসিলে 
তিনি গৌরাঙসসহ নন্দন-আচার্ধের গৃহে গিয়া তাহার সহিতও পরিচিত হইলেন। তারপর 
একদিন স্বয়ং গৌবাঙ্জ প্রভূ হরিদ্াসের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়! বলিলেন £ 
এই মোব দেহ হৈতে তুমি মোর বড । 
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ ॥ ২১ 
বৈষ্ণব-সমাজে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের মধ্যেই যবন বা শূতদ্রের অনম্ীকারধ স্থানটিও সুনির্দিষ্ট 
হইয়া গেল। চৈতন্তের জীবদ্দশায় হবিদাসকে কেহ যবন বলিয়। মনেও করিতে পারিতেন 
না। বৈষ্ণবসমাজে তিনি ঠাকুব হরিদাস” নামে অখ্যাত হইয়াছিলেন। 
হরিদাস গৌবাঙ্গের সহিত অচ্ছেছ্যস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন । একদিন তিনি গৌবাঙ্গ- 
আদেশে নিত্যানন্দসহ কঞ্চনামের উপদেশ দিতে দিতে নগর-পরিভ্রমণকালে জগাই- 
মাধাই কতৃক উত্যক্ত হইয়'ছিলেন। অন্যদিন কাজীদলনার্থ গৌবাঙ্গেব নগব-পরিভ্রমণকালে 
তিনি ভক্তবুন্দসহ পথে পথে নাম প্রচাব করিয়া বেডাইলেন। আব একদিন অসবৈত-গৃহে 
(শান্তিপুরে ?) গৌরাঙ্গেব নৃত্যাবসানে এক ত্রাঙ্মণ পুনঃ পুনঃ তাহার চরণধূলি লইতে 
থাকায় গৌরাঙ্গপ্রকধ বেদনা-বিগলিত চিত্তে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলে হবিদাস নিত্যানন্দসহ 
সম্তরণ করিয়া তাহাকে বাচাইলেন।২২ এইভাবে তিনি নব্ঘীপ-লীলার প্রত্যেকটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনাব সহিত যুক্ত হইলেন এবং গৌরাঙ্গ প্রতভৃকেই দেবতাজ্ঞান করিয়া দাস্- 
ভাবের২৩ মধ্য দিয়াই ভক্তিমার্গের উচ্চতর ভূমিতে আবোহুণ করিলেন। তখন তিনি 
গৌরাজ-চবণে সকল ভাব অর্পণ করিয়া দায়মুক্ত হইয়াছিলেন এবং একজন লীলাসঙ্গী ও 
দীন সেবকরূপে আপনার উপর ন্থান্ত কর্মটুকুই সম্পন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। আব 
গৌরাঙ্গও হরিদাসের মধ্যে তাহার নাম-মাহাত্ম্য প্রচারের যোগ্যতম সহায়ককে দেখিতে 
পাইয়! প্রথম হইতেই২৪ তাহাকে নবদ্বীপ-লীলার এক অস্তরঙ্জ সংগী-হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া লন। চন্দ্রশেখর-আচাধের গুঁে যে-কয়জন একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তকে লহয়া 
তিনি স্বয়ং নাটকাভিনয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই হরিদাস ছিলেন 
অন্যতম। কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন যে তাহাকেই নাটকের স্ুত্রধারের কার্য করিতে 


(২১) চৈ.ভা। ২1১০, পৃ. ১৫৩ (২২) চৈ. চ.--১1১৭, পৃ, ৭৭; চৈ. ভা._২1১৭, পৃ, ১৮৬ (২৩) 
চৈ, চ.--১1৬, পৃ. ৩৮৫৪)গো, লী.-_পৃ. ২১, ৩৭, ৪৪ 


হরিদাস ১৫৫ 


হইয়াছিল ।২৫ বুন্দাবন্দাস বলিয়াছেন ধে তিনি “কতোয়ালে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হন।২৬ লোচনদাসও জানাইতেছেন যে তিনি যখন দণ্ড হন্তে রঙ্গমঞ্জে আসিয়া 
দাড়াইলেন তখন তাহার অভিনয় দর্শন করিয়! বৈষ্ণববুন্দ চমৎকৃত হইয়াছিলেন।২৭ কিন্তু 
ঘরূপ-রামানন্দ-রূপ-সনাতন ও হবিদাসের মধ্যে চৈতন্যমহা প্রভু যেন তাহার ন্বরূপ শক্তিকে 
বিভক্ত কিয়া দিয়াছিলেন । যেমন তিনি সনাতন দ্বারা 'ব্রজেব ভক্তি সিদ্ধান্ত” ও শ্রীরূপের 
বার 'ত্রঞ্জের রস প্রেমলীলা' প্রকাশ করিতে চাহিয়ছিলেন, ঠিক সেইরূপ তিনি হরিদাস 
দ্বার নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ২৮ করিয়াছিলেন। হরিধাসও তাহার উপর অপিত এই 
কর্মভারটিকে সানন্দে নির্বাহ করিয়।ছিলেন। 

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর মহা প্রভুকে অদ্বৈত-গৃহে আনা হইলে অছ্ৈত ও মুকুন্দের সহিত 
হরিদাস তাহাব প্রসাদ-শেষ ভোঞ্জন কবিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং 
নিত্যানন্দমসহ নৃত্যগান করিয়া মহাপ্রভুকেও পবিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মহা প্রত 
নীলাচল-গমনের জন্য প্রস্তুত হইলে তিনি কিছুতেই স্থিব থাকিতে পারেন নাই। 
মহাপ্রভুর সহিত বিচ্ছেদে সহায়সম্বলহীনভাবে তাহাব জীবন যে ব্য্থতায় পযবসিত হইবে, 
সেই কথা ম্মরণ করিয়া! তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আশ্বাস দিলেন যে 
পরে তিনি তাহাকেও নীলাচলে লইয়া যাইবেন। 

মহাপ্রসুর দক্ষিণ-ভ্রমণেব পর হবিদাস নীলাচলে গিয়া হাজিব হন।২৯ ভত্তবুন্দ 
মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি রাজপথপ্রান্তে দণ্ডবৎ হঈয়া পড়িয়া 
রহিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইলে তিনি 
বলিয়! পাঠাইলেন, তাহার শীচ কুলে জন্ম, পৎপ্রান্তই তাহার উপযুক্ত স্থান। “নিভৃতে 
টোটা মধ্যে যদি স্থান খানিকটা পান তো সেই নির্জন স্থানে থাকিয়া তিনি অক্রেশে নাম 
জপ করিতে পারিবেন। মহাপ্রভু তখন কাশী-মিশ্রের নিকট স্বীয় বাসস্থানের সন্নিকটস্থ 
পুম্পোক্ঠানের একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ভিক্ষা কবিয়া লইলেন এবং হবিদাসেব সহিত আসিয়া 
মালত হইলেন। হরিদাস বার বার বলিতে লাগিলেন, “প্রত না ছুইহ মোবে। মুগ 
নীচ অম্পৃশ্ত পরম পামরে ॥” কিন্তু মহাগ্রভূ তাহাব শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা! করিয়া তাহাকে 
আলঙ্গন দান করিলেন এবং তাহাকে পৃবৌক্ত উদ্যানে লইয়া গিয়া সেই স্থানের নিভৃত 


(২৫) চৈ. না._৩1১১ (২৬) চৈ. ভা._২।১৮, পৃ. ১৮৮) তুশৌত তং গত ২৭৭২৭) চৈ. 
ম._মধ্য, পৃ. ১৩৭ (২৮) চৈ. চ._-৩)৫, পৃ. ৩১২ (২৯) চৈ, চ"-২1১০১ পৃত ১৪৭, ১৪৩ ) চৈ. না ৮1৪৩7 
চৈ, তা.--৩1৯, প্‌ ৩২৬; একমাত্র জয়ানন্দ জানাইতেছেন ( বি. খ. পৃ. ১৪৯) যে হরিদাস তখন 
ফুঁলিয়ায় বাস করিতেছিলেন ৷ অত্থৈতাচার্ধয নীলাচল হইতে ফিরিয়া, ঠাহাকে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযারী 
নীলাচলে যাইতে বলিলে তিনি নীলাচলে গমন করেন । 





১৫৬ চৈতন্য-পরিকর 


গৃহখানিতে স্থায়িভাবে বসবাস ও নাম-সংকীর্তন করিবার নিদেশ দিলেন। তারপর 
তিনি হরিদাসের জন্য প্রত্যহ প্রসাদার প্রেরণের ব্যবস্থাও করিয়! দিলেন এবং তদবধি 
তিনি প্রত্যহ তথায় গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেন। বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দও প্রত্াহ 
তথায় যাতায়াত করিতেন। হরিদাস পরমানন্দে তাহার আজীবনের সাধনায় নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিলেন । 

হরিদাস কিন্তু কোনদিন “মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই । মন্দির-সন্লিধানে গমন করা তো 
দূরের কথা, মহাপ্রভুর কাছাকাছি থাকিয়া তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন বটে, কিন্ত 
কখনও তিনি নিজের কথ ভুলিয়! গিয়। তৎসন্নিকটব হাঁ হইয়া আপনার উপর প্রদত্ত শক্তির 
জুযোগ গ্রহণ করেন নাই ।৩০ কিন্তু মহাপ্রভু প্রত্যহ উপল-ভোগ দর্শনের পর হরিদাসের 
কুটিরে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেন। সেইস্থানে রূপ কিংবা! সনাতন 
থাকিলেও তিনি তৎসহ মিলিত হইতেন। ইহা যেন তাহার একটি অবস্ঠ-পালনীয় 
নিয়ম হইয়া! গিয়াছিল।৩১ আবার বিশেষ কার্যোপলক্ষেও তিনি হবিদাসকে কোনদিন 
বিস্বৃত হন নাই । 'প্রথম রথযাত্রা-উপলক্ষে 'তৎপ্রবন্তিত সম্প্রদায় কীর্তনের মধ্যে একটি 
সম্প্রদায়ের প্রধান নর্তক হিসাবে তাহাকে যে স্থানটি দেওয়া হয়, নৃত্যবিলাসী হরিধাসের 
সেই স্থানটি চিরতরে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছিল ।৩২ 

মহাপ্রভুর গৌডযাত্রাকালে হরিদাসও তাহার সঙ্গী-রূপে গমন করিয্বাছিলেন।৩৩ মহাপ্রতু 
রামকেলিতে পৌছাইলে হরিদাসের সহিত রূপ-সনা তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ।৩৪ 
এই সম্পর্ক চির-অক্ষুর্ন ছিল। রূপ ও সনাতনের মধ্যে যিনিই যখন নীলাচলে পৌছাইতেন, 
হরিদাস সর্বদাই তাহাকে পরম আদরে আপনার নিকট অবস্থান করাইতেন এবং ভক্তগণসহ 
মহাপ্রতুর শাস্ত্রালোচন! শুনিয়৷ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন । 

নরহরি-চক্রবতীঁ বলিয়াছেন যে মহাপ্রভু দামোদর-পগ্ডিতের মধ্য দিয়! যেমন নিরপেক্ষত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি হবিদাস দ্বারে সহিষ্্তা জানাইল” ।৩৫ হরিদাস 
সম্বন্ধে এই উক্তি সম্পূরণতই সত্য। কিন্তু কৃষ্দাস-কবিরাজ তাহার জঙ্গী সনাতনেব 
মুখে তাহার সন্থন্ধে যে কথ! বলাইয়।ছেন৩১ তাহাই বোধকরি হরিদাস সম্বন্ধে চরম কথ।। 
সনাতন বলিয়াছেন £ 


অবতার কার্ধ প্রভুর নাম প্রচারে । 
সে নিজ কার্ধ প্রভু করেন তোম! দ্বারে ॥। 
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম সন্বীর্তন। 
সবার আগে কহ নামের মহিমা কখন ॥ 


(৩০) চৈ. চ.--২।৩, পৃ ৯৭) ২1১২, পৃ, ১৬১ 3২1১৩, পৃ, ১৬৫ $ চৈ, চ. ম.--১৯।৫২ (৩১) চৈ চ- 
২।১, পৃ. ৮৩ (৩২) এ--২1১৩, পৃ ১৬৪ (৩৩) ই--২1১৬, পৃ ১৮৮) চৈ. ন.--৯৩৩ ॥ চৈ সর" 
পৃ. ১৪১ (৩৪) চৈ. চ.--২।১, পূ. ৮৬-৮৭ (১৫) ভ. র.--১।৬৩১ (৩৬) চৈ. চ.-7৩1৪ পৃ. ৩০৬ 


হরিদাস ১৫৭ 


আপন আচারে কেহ না করে প্রচার । 

প্রচার করেন কেহ না করে আচার ॥ 

আচার প্রচাব নামের করহ ছুই কার্ধ । 

তুমি সর্বগুরু তুমি জগতের আর্ধ। 

বাধক্যে হরিদাসের পক্ষে তাহার সেই কঠোর নিয়ম সর্বদা পালন করিয়া চলা সম্ভব 

হয় নাই বলিয়া তাহার বেদনার অন্ত ছিলনা । গোবিন্দ একদিন মহা প্রসাদ আনিলে তিনি 
অত্যন্ত কুষ্টিত হইলেন, তখনও তিন লক্ষ বার নাম গ্রহণ পূর্ণ হয় নাই। অথচ মহী- 
প্রসাদকে উপেক্ষা করা চলেনা । কোনরকম কণামাত্র গ্রহণ করিয়া তিনি একরকম 
উপবাষেই কাটাইলেন। আর একদিন তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখিয়া মঙ্াপ্রভূ তাহার দৈহিক 
সুস্থতা কামনা করিলে তিনি জানাইলেন : 

শবীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধিমন | 

প্রভু কহে কোন বাধি কহত নির্ণয়। 

ঠেঁহো। কহে মংখা। কীর্তন ন| পূরয় | 
মহাপ্রভু তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে তিনি সিদ্বদ্দেহ, তাহার ত" সাধনার আর 
কোন প্রয়োজন নাই। হরিদাস ঠাহার নিকট একটি প্রার্থনা জানাইলেন £ যেন তিনি 
মহাপ্রভুর তিরোভাবের পৃবেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারন। মহাপ্রভ় আপত্তি জানাইলে 
তিনি বলিলেন £ 

তোমার লীলার সহায় কোটি ভত্ত' হয | 

আম! হেন যদি এক কীট মবি গেল। 

এই পিপীলিক1 মৈল পৃথিবীর কাহা ক্ষতি হৈল ।! 

হরিদাসের পক্ষে আর প্রাণ ধারণ করা সম্ভব হইলনা। চরম মুহূর্তটি ঘনাইয়া 

আসিল। প্রাতঃকালে মহাপ্রভু তাহার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাম- 
সংবীর্তন চলিতে লাগিল। শেষে ঠাকুর-হরিদাম ভক্তগণের পদরেণু মস্তকে লইয়া! 
চৈতন্যাকে সম্মুধে বসাইলেন এবং স্বীয় নয়ন-ভূঙ্গ তীহারই পদ্মাননে সংযুক্ত হইলে 
'্রীকষ্ণচৈতন্য' শব উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি বিগতপ্রাণ হইলেন। মহাপ্রভূ তাহার 
মৃতদেহকে সমুদ্র'জলে অবগাহন কবাইয়া সমুদ্রতীরে প্রোথিত করিলেন। ভক্তগণের 
ক্রন্দন ও সংকীর্তন-্ধ্বনির মিলিত একতাশে মাগর ও আকাশ বাণিয়া উঠিল। 


গক্ষাদাস-পগিত 


গৌরাঙ্গের শিক্ষার্ডর গঙ্গাদাস-পর্ডিত সন্বন্ধে চৈতন্ভাগবত, হইতে জানা যায়৯ যে 
গীরাঙ্গ-আবির্াবের পূর্বে একবার তিনি যবন-রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া পরিজনসহ 
গঙ্গাপার হইয়া অন্যত্র চলিয়া যান। «গৌরাঙ্গ-বিজয়'-মতে২ বিশ্বস্তরের এই গুরুর 
নাম ছিল গঙ্গাদাস-চক্রবর্তা। জয়ানন্দ৩ গৌরাজের “গুরুপত্তী” স্ুলোচনার নামোল্পেখ 
করায় ধারণ! জন্মায় ষে তিনি হয়ত গঙ্গা্দাসেরই পত্বী ছিলেন । 
বিশ্বস্তর গঙ্গাদাসের৪ নিকট বিষ্যাশিক্ষা করিতেন । বিশেষ করিয়া তিনি তাহার 
নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ কবেন। কিশোর-নিমাই 
যখন শাস্তরজ্ঞ হইয়া উঠিলেন তখন একমাত্র গঙ্গাদাস ছাডা নবদ্বীপ আর কেহই 
ছিলেন না ধিনি তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন।? 
গৌরাঙ্জপ্রভূ গয়া হইতে ফিরিবার পর গঙ্গাদাসের গৃহে অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে 
একদিন পড়ুয়াগণ গঙ্গাদাসের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিলেন যে নিমাই-পণ্ডিত সকল 
গ্রন্থের মধ্যেই কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। তখন 
উপাধ্যাষ শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস। 
শুনিয়। সভার বাকা উপজিল হাস ॥ 
ওঝা! বলে ঘরে যাহ, আসিহ সকালে । 
আজি আমি শিখাইব তাহারে বিকালে ॥1৮ 
কিন্তু নিমাইর নিকট তখন সমস্ত জগৎই কৃষময়। গঙ্গাদাস তাহাকে ডাকাইয়! “ব্যতিবিজত 
অর্থ না৷ করিবার উপদেশ দিলে তিনি সসংকোচে গুরুকে জানাইলেন যে তিনি যথাযথ 
ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে নিমাইর মধ্যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া গঙ্জাদাস 
বিশ্মিত হইলেন । 
ক্রমে ভক্তবৃন্দকে লইয়া গোরাঙ্গের লীলা আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে তিনি গঙ্গা 
দাসের গৃহে গিয়া নানাভাবে লীলা করিতেন। আবার গঙ্গাদাসও কখনও কখনও 
শ্রীবাসাদি ভক্তের গৃহে আসিয়া গোরাঙ্গলীলায় যোগ দিতেন। চন্দ্রশেখর-আচাধের গৃহ 


(১) ২1৯, পৃ. ১৪৮ (২) পৃ. ৭৯,৭৪8 (৩) ন.খ..পৃ-২৩ 6) গঙ্গাদাস সম্বন্ধে গৌরাঙ্গ-পবিজন 
ষ্টব্য । (৫) জয়ানন্দ জানাইয়াছেন (পৃ. ১৮) যে নিমাই নবস্বীপে গঙ্গাদাস-পর্ডিতের গৃহে কলাগ 
ব্যাকরণ পড়িতেন। (৬) বৃন্দাবনদাসের বৈষফববদদনা ও (আধুনিক)বৈফবাচারদপন-্রস্থে পৃ. ৩৪ 
গঙ্গাদাসের আবাস বিস্ভানগরে বল! হয়ানে | (৭) চৈ. ভা.--১।৭, পৃ. ৫১ (৮) এঁ-২1১, পৃ ১০) 
€৯) এ--২1৮, প্‌, ১৩৮) ভর ১২২৫৩৫ 


গঙ্গাদাস-পপ্ডিত 


১৪৬ 


অভিনয়কালে ধাহার1 রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়!ছিলেন গঙ্গাদাস তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম 
ছিলেন।১৯০ ইহাছাড়া, উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল ঘটনাতেই গৌরাঙ্গের সহিত তিনি 
বিশেষভাবেই যুক্ত ছিলেন । 

মহাপ্রতুর দক্ষিণ-ভ্রমণের পর গঙ্গাদাস-পপ্তিত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং 
সেই বৎসর তিনি শ্রীবাসাদির সহিত নবহ্ীপ-সম্প্রদায়ে যুক্ত হইয়৷ জগক্লাথের সম্মুখে নৃত্য 
ও কী করিয়াছিলেন । তারপর তিনি ভক্তবুন্দের সহিত ফিরিয়া আসিয়া নবদ্বীপেই 
বাস করিতে থাকেন এবং শচীমাতার মঙ্গলাথা তন্বাবধায়করূপে থাকিয়া মহাপ্রভুর 
কর্তব্ভারকেই মাথায় তুলিয়া লন। মহাপ্রভু যখন কানাইর-নাটশালা হইতে প্রত্যা- 
বর্তনের পর শাস্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গঙ্গাদাস-পণ্ডিতই 
শচীমাতাকে সঙ্গে লইয়া শাস্তিপুরে গমন করেন।১৯ ইহার পরেও গঙ্গাদাস মধ্যে মধ্যে 
নীলাচলে গিয়। চৈতন্যের দর্শনলাভ করিয়া আসিতেন।১২ 


শপ পপপমএ জর 


(১০) চৈ. জ।.--২।১৮, পৃ. ১৯১ (১১) ই--৩7৪, পৃ ২৮৯ (২১) ই--৩1৯, পৃ, ৩২৬ ) চৈ, চ.-৩১৯, 
পৃ ৩৩৪ 


চন্দ্রশেখর আচায রত 


চন্্রশেখর-আচাধরত্বের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্রে। “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে 
জানা যায় যে শচীদেবীর সহিত আচাধরত্ব-গৃহিণীর ভগিশী-সন্বন্ধ ছিল এবং তিনি 
শচীদেবীর একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ছিংলেন।১ গৌরাঙ্গ-আবিাবের পুবেই চন্দ্রশেখর 
নবদ্ধীপে চলিয়া আসেন। তাই অন্ত্রীক২ চন্দ্রশেখরের পক্ষে গৌরাঙ্দের জন্ম ও 
শৈশব-লীল। প্রভৃতির প্রতাক্ষত্ষ্টা হওয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং বহু পূর্ব হইতেই তিনি 
চৈতন্যের দাস্তপ্রেমে পাগল হইয়৷ তাহারই একজন মহাভক্ত ও একটি শ্রেষ্ঠশাখারপে 
পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন।৩ বয়সের পার্থকযবশত গৌরাঙ্জের শৈশবকাল 
হইতেই হয়ত উভয়ের মধ্যে তৈমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু “চৈতন্ু- 
চরিতামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যায়৪ যে গৌরাঙ্গ গয়্াগমনকালে 'জননীভগিনী- 
পতিনা” সহ গমনেচ্ছ, হইয়া তাহাকে অভিভাবক হিসাবে সঙ্গে লইয়া গয়৷ যাত্র! করেন। 
তাহার পর শ্রীবাস-গৃে প্রাতাহিক কীর্তনেব সময় হইতে আরম্ভ করিয়। গৌরাঞ্জের 
সন্ন্যাস-গ্রহণকাল পরন্ত জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি বিশেষ ঘটনাগুপিব 
প্রায় প্রত্যেকটিতেই তাহাব উপস্থিতি লক্ষ্য কবা যায়।৫ এমনকি জয়ানন্দ তাহাকে 
গৌরাঙ্গের গয্লাধাত্রা এবং পূর্ববঙ্গ ভ্রমণাঁদ আরও পূর্ববর্তী ঘটনাগুণির সহিতও যুক্ত 
করিয়াছেন ।৬ 

শ্রীবাস-গৃহের মত শেগর-ভবনও গৌরাঙ্গের একটি প্রধান লীলাস্থলে পরিণত 
হইয়াছিল।" তাই দেখা যায় গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সার্থকতম ঘটনাটি এই চন্দ্রশেণর- 
ভবনেই 'মন্কষ্ঠিত হয়। গৌরাঙ্গের নৃত্যলীলা তথ! জীবনলীলার সেই শ্রেষ্ঠ অভিনয়টিব 
বর্ণন! প্রদান কবিতে গিক্জা প্রাচীন গ্রস্থকার-গণ সকলেই বিশেষ খাবে সচেতন 
হইয়াছেন৮ এব* গৌরাঙ্গের সেই দানলীলার*৯ অভিনয়ই বোধকরি বাংলাভাষায় 


(১) চৈ. না._-৪1১-৪ ; চৈ. চ. ম.--৪1১১; প্রে. বি.এ (২৪শ. বি.) বলা হইয়াছে ধে আচার্ধরত্ের 
পত্বী সর্বজয়া শচীদেবীর কনিষ্ঠ। ভগিনী ছিলেন । (২) চৈ.চ.-১1১৩, পৃ.৬২ (৩) চৈ. ভা.__-১২, পৃ. 
১৯১১২ 7 চৈ.চ--7১1১৩, পৃত ৬০১ ৬২ 3 ১1৬, পৃ. ৩৮ 5১১০, পৃ. ৫১) চৈ- নং৪1১$ চৈ, কৌ._ পৃ 
১৬,৯৪ ; চৈ. ম' (জ.)-_ন: খ., পৃ. ২৪; বৈ'দ._পৃ ৩৪২ (৪) ৪81৯১ (৫) চৈ. ভা.--২।৮, পৃ. ১৩৯; 
২।১৩, পৃ" ১৭১, ৯1২৩, পৃ. ২১৭, ২২৫; চৈ. চ.মতে (১1১৭, পৃ. ৭৪) একবার “আচার্-শেখর ভাবে 
দেখে রামাকার |” (৬) ন. খ., পৃ. ২৮, ৩২, ৪৭ (৭) চৈ. না.-২1২* 7 চৈ, তা.__২।৮, পৃ. ১৩৮-৩৭ 
(৮) শ্ীচে, চ _-২।১৫-১৭ 7? চৈ. তা _২।১৮ 7 চৈ. ম. (লো.)- পৃ. ১৩৭-৩৯ ) চৈ. ম. ( জ.)--বৈ- ৭. 
পৃ. ৬২ ; চৈ. না-_ওয়, অঙ্ক ) চৈ. চ ম._-১১২ ; চৈ' চ.--১1১০, পৃ. ৫১) ১1১৭, পৃ. ৭৭ (৯) চৈ 
না.---৩।২৪ 


চক্রশেখব-আচাধরত্ব ১৬১ 


'অঙ্কের বিধানে'৯০ অভিনীত প্রথম নাট্যাভিনয় 1১১ সেই অভিনয়ে আচাষরত্ব 
ও বিগ্ানিধি প্রমুখ ভক্তবুন্দ গায়কেব কাজ কবিয়াছিলেন। আচার্ধবত্তেব গৃহিণীও 
দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। খুব জাকজমকেব সহিত নৃত্যাভিনয় সংঘটিত হয়। 
অনুষ্ঠানে কোথাও ক্রটি ছিলনা এবং গৌবাঙেব অনতিক্রমণীয় অভিনয়-নৈপুণ্য 
ও অভিনেতৃবৃন্দেব কাফকুশলতাব ফলে অভিনয় এমন স্মন্দব হইয়াছিল যে জীবনই 
যেন শাহাব নিকট অবাস্তব অভিনয়মাত্রে পষবক্তিত হইয়| যায় । এমনকি 

শ্রীঙ্্রশেখরাচার্ধ বত্রবাট্যাং নহাপ্র 53 । 

ননর্ত যত্র তত্র।সীন্তেজন্তন্ববদড়ুতম, || 

সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজস' সদৃশং হবিম্‌ 

চঞ্চলেব নুহ (1) স্্রেক্ষং চিও্তীহাদকব” শুচিত 11১২ 


গৌবাঙ্জেব সন্গ্যাস গ্রহণে পুৰে তাহাকে ৩দ্ধিষয়ে নিবুত্ত কবিবাব জন্য শচীদ্দেনী সম্ভবত 
একবাব আচাযবত্ব গৃহিণীব উপস্থিতিতে তাহাবই সাভাম্য গ্রহণ কবিষা পুত্রকে নানাভাবে 
বুঝ ইবাব চেষ্টা কবিযাছিলেন।১৩ তাহাদের চেষ্ট। বার্থ হইলে ও গৌবাঙ্গ কিন্থ সন্ন্যাস- 
গ্রহণে গেপশীয ও পবিত্র হম দিবসটিতে চন্দ্রশেখবকে ভুলেন নাই । প্রধান সঙ্গী-হিসাবে 
তান (সই স্থি৩ধী ব্যক্তিটকে কাটোয়াষ লহয়। গিয়া তাহাকেই স্বীয় জীবনের কঠোবতম 
কর্মপম্পাদনাব “প্রতিনিধি পদে নিয়োজিত করবেন । মস্াভক্ত চন্দ্রশেখব অবশ্ঠ সেই গুরু 
দায়িত মাথায় পাতিয়। লন £ কিন্ত তদনুযায়ী তাহাকে অন্থুবেব একান্ত প্রতিকূলাচবণ সত্বেও 
যখাবিধি সকল কর্ম স্থুসম্পন্ন কবিয়। চৈওম্যমহা প্রগুকে যেন এক অনধিগণা দেবলোকে 
উত্তবণ করিবাব সমস্ত বাধাবিপ্ধ দৃব কবিতে গিয়। নিজেকেই কণ্টকশধ্যা গ্রহণ কবি 
ভ্ষ ।৯৪ 

সন্যাস-গ্রহণান্তে মহা প্রকৃব বাঢ-পবিভ্রমণকালেও আচাযবত্ুকেই নবদ্ীপে সেই হাঁদয়- 
বি্দাবক ংবাধটি বহন কবিয়া আনিতে হয় 1৯৫ আবাব মহাপ্রভু শাস্তিপুরে 
পৌছাইলে ও 


(১) চৈ. ভা --২।১৮, পৃ* ১৮৮ (১১) ্ীবাসচরিঝেব গ্রস্থকার-মতে (পৃ. ১৫৮, ২৭ শ. পরিচ্ছেদ ) 
কৃষ্ণলীল।ভিনয় ছুইবার হয়, “দানলীলার অভিনয় সম্ভবত অন্য একদিনে সম্পন্ন হইয়া থাকিবে ।” 
(১২) শ্রীচৈ.চ.-২1১৭।১-২ (১৩) চৈ না--৪1১ ৪) তু -_চৈ. কৌ __পৃ. ৯৪ (১৪) চৈ. ভা.-_২।২৬, 
পৃ ২৪৯, ২৪২ ৪৩) প্রীচৈ, চ.-৩1১।১১, ৩1২1৬, চৈ. ম. জে )-_বৈ" খ", পৃ. ৮৩১ চৈ. ম- (লো), 
ম. খ., পৃ. ১%৫, ১৫৮ , চৈ. না,-৪1৩৫-৫০, চৈ চ--১1১৭, পৃ. ৭৭৪ ২৩, পৃ ৯৫ (১৫) উপরোক 
রন্থগুলির পরবর্তী অংশগুলি ভষ্টব্য) চৈ কৌ.পৃ ১১২) অজ. প্র--১৫শ. অ., পৃ. ৬২; গো 


৯১ 


১৬২ চৈতন্য-পরিকর 


প্রভাতে আচার্ধবত্ত দোলায় চড়াইয়া। 
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাত। লৈয়] ॥। ১৬ 

“চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব) হইতে জানা যায়১৭ যে মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে চলিয়, 
গেলে পরমানন্দ-পুবী নবদ্ীপে আসিয়া শচীমাতা এবং আচাধবত্ব উভয়েব নিকটই ভিক্ষা 
নির্বাহ করিয়াছিলেন । কিন্তু চন্দ্রশেখরেব তৎকালীন কর্ম-পদ্ধতি সন্বন্ধে গ্রন্থকাব কিছুই 
লিপিবদ্ধ করেন নাই। মহাপ্রভ্ুব নবদ্ধীপ-ত্যাগেব পর তিনি কখনও একাকী, আবাব 
কখনও বা স্বীয় পত্বীকে অঙ্গে লইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত গিয়া মহাগ্রহকে দর্শন করিতেন এব. 
তাহার শীলাচল-লীলাতেও মংশ-গ্রহণ করিতেন১৮ সত্য, কিংবা মহাপ্রন্থ গড়ে 
পৌছাইলে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন১৯ জত্য, কিন্তু কখনও তাহাকে 
আর বড় বেশি একটা সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায় নাই। আত্মপ্রচারেব কোন বাসনাই 
তাহার ছিলনা । 

চৈতন্য-তিরোভাবের পব বৃদ্ধ আচার্ধরত্বের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায়না । “ভক্তি 
রত্মাকবে'র বর্ণনায় গদাধরদাসপ্রতুর তিরোধানতিথি-উৎসবে সমাগত ব্যক্তিদিগের মধে 
একজন চন্দ্রশেখরকে দেপা যায় ।২০ কিন্তু তিনি নিশ্চয় আর কোনও চন্দ্রশেখর হইবেন 
নরোভম-শাখা মধ্যেও একজন চন্দ্রশেখরকে পাওয়া যায়। “প্রমবিলাস-বমিত এর 
নরোত্বম-শিষ্তের পক্ষেই উক্ত উৎসবে যোগদান কর! অধিক তর সম্ভব মনে হয় । আব, 
বল্লভের একটি পদে বলা ইইয়!ছে যে 'আচাযবত্ব গোবিন্দদাস-কবিরাজের পদাবলী আস্বাদন 
করিয়াছিলেন।২১ “আচাযরত্র' উপাধি-বিশিষ্ট অন্ত নাম না পাওয়া গেলেও চন্দ্রশেখর- 
আচাধবত্বই যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া শতাধিক বর্ষ বয়:ক্রমকাপণেও গোবিন্দদাসে 
পদ্ান্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয়না । "গৌরপদতরঙ্গিণী, ও প্পদকল্পতরুে 
চন্ত্রশেখর-ভিতার তিনটি পদ পাওয়া যায়। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় জানাইতেছেন,২২ 
“এই তিনটিহ মহাপ্রভুর লীল[বিষয়ক এবং প্রত্যক্ষদশন করিয়া রচিত বলিয়। মনে হয় 
এইগুলি আচাধরত্বের পদ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।” ৩ৎপূর্বে সহীশচন্ত্র রায় মহাশয 
এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।২৩ ভা. স্বকুমাব সেনের মতে২৪ এই বিনয় 


(১৬) চৈ. চ”২।৩, পৃ ৯৮3 তুতচিত মং ডে) খত পৃ 0৭) ১৩১১৯ (১৯) 
চৈ চ-হ1১, পৃ ১৪৭) ২1১১, পৃ ১৫৩ ২1১২, পৃ ১৬১) ২১৬, পৃ ১৮৬) ৩৭ 
পৃ, ৩২৪7 ৩1১০, পৃ ৩৩৪) ৩1১২, পৃ. ৩৪১) ঞ্রীচৈ, চ.-৪1১৭।৩) চৈ. না,-৮।৪৩; উচ, ভ| 
৩1৯, পৃ ৩২৬,৩২৯ (১৯) চৈ. ম. জে.)বি. থ., পৃ, ১৪, ১৪২ (২৯১ নি, বি.মতে 
বীরচন্্র অন্বৈতৈর নিকট দীক্ষা-গ্রহণার্থ শান্তিপুরাতিমুখে গমন করিলে জাহ্বাদেবী তাহাকে নিবৃত 
করিবার জন্ক একজন চন্দ্রশেণর-পণ্ডিতকে পাঠান ৷ (২১) গো. ত.--পৃ. ৩২১ (২২) গৌঁ. ত. (প. প) 
(২৩) প. ক. পে.) (২৪)-111)15-70,896 


চন্রশেখর-আচাষবতু ১৬৩ 


হরি-ঠাকুরের শিশ্ত চন্দ্রশেখরের কর্তৃত্বও সমধিক কিন্তু নরহরি-শিশ্কা চন্দ্রশেখর চৈত্য্য- 
[ববত্তিকালের কৰি ছিলেন । 

“চৈতন্যভাগবতে'র নিত্যানন্দ-শিষ্য তালিকার মধ্যে একজন নিত্যানন্ন-শিয্ত 
মহাস্ত আচাষচন্দ্রের নাম আছে। জয়ানন্দের “চৈততন্মঙ্গল” এবং দেবকীনন্দনের 
বৈষ্ণববন্দনা”য় একবার করিয়া তাহার উল্লেগ২৬ ছাড়া আচার্চচন্্রকে আর কোথাও 
পাওয়া যায়না। ডা. সুকুমার সেন তাহাব নিত্যানন্দ-প্রশন্তিমলক একটি মিশ্র 
ব্রজবুলি পদের সন্ধান দিয়া২৭ বলিতেছেন যে তিনি চন্দ্রশেখর-আচার্ধরত্ব হইয়৷ থাকিলে 
আচাধরত্বেরও কবিতা বচনার নিদর্শন মিলিতেছে। কিন্তু আচার্ধরত্বুকে নিত্যানন্দ-শিশ্তয 
ধরিয়া লইবাব কারণ নাই। আচাধচন্দ্র সম্ভবত পৃথক ব্যক্তি । 


(২৫) চৈ. ভা.-৩৬, পৃ. ৩১৬ (২৬) বি. খ., পৃ. ১৪৪ 7 বৈ" ব" পর ৩ (২৭) মী. ৪21, 22 


মুরারি-গগ 

মুরারি-গুপ্চের আদি নিবাস শ্রীহট্রে এবং তিনি জাতিতে বৈদ্া ছিলেন।৯ শ্রীহন্টে; 
বৈষ্ণববৃন্দ নবদ্ধীপের সহিত সংযোগ রক্ষা! করিতেন। লেই স্থত্রে সম্ভবত যৌবনারন্তেঃ 
মুরারি নবন্ীপে চলিয়া আসেন। নব্দীপে তাহার চিকিৎসাঁব্যবসায় চলিত এবং ভি 
স্বচিকিৎসক ছিলেন । আবার এদিকে তিনি ছিলেন সজ্জন ব্যক্তি । পপ্রতিগ্রহ নাহি করে 
না লয় কারো ধন।”২ কেবলমাত্র আত্মবুত্তির দ্বারাই তিনি স্বোপাজিত অর্থে আত্মীয় 
কুটুম্ঘা্দি পালন করিতেন। এই সমস্ত কারণে এবং বিগ্তান্থরাগ ও চরিত্র-মা ধু্ধাদির ছাৰ 
পরম সুখীরশ্বভাব এই ব্যক্তিটি অল্পকালমধো নবদ্ীপবাসীর বিশেষ শ্রদ্ছার পান 
হইয়াছিলেন।৩ তাভাব এই নবদ্বীপ-বাসকালেই গৌর।ঙগ-আবির্ভাব ঘটে; তাই মুরাবিং 
পক্ষে তাহার সমস্ত লালা প্রতাক্ষ করা বা তাহার সহিত যুক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল 18 

অবশ্ঠ মুবারি-গুপ্ব বিশ্বস্তরের শৈশবের ত্রীড়াসঙ্গী ছিলেন না; তাহাদের মধ্যে বয়সে" 
যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিম্কু উভয়ে উভয়কে বেশ ভাল করিয়।ট চিনিতেন। দুর্দান্পনায 
বিশ্বস্তর তখন লব্বপ্রতিষ্ঠ হইয়ছেন। আরমুরারি তখন জ্ঞানযোগ অধ্যয়নে নিবিষ্টচি 
হইতেছেন। একদিন তিনি সঙ্গীদিগের সহিত জ্ঞানবিষয়ক ব্যাখ্যায় শস্তমশ্ুকাদি চালন 
করিতে করিতে চলিতেছিলেন। ক্রীড়াবত বিশ্বস্তব হঠাৎ মুবারিকে দেখিয়া পশ্চা্ে 
চলিলেন। মুরারি াহাকে কটাক্ষে দেখিয়া অগ্রসর হইলে বিশ্বস্তরও মুরাবি, 
অনুকরণে অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে যোগব্য।খ্যায়্ প্রবৃত্ত হইলেন । কিছুক্ষণ পরে অসহ 
হওয়ায় মূরারি বলিয়া উঠিলেন৫ £ 

এচ্ছারে কে বোলে ভ।ল দেখিল ত ছাওয়াল 
মিশ্র পুরন্দর হত এই । 

বিশ্বস্তর ভ্রকুটি করিয়া বলিলেন যে মুরারিকে উপযুক্ত ফল পাইতে হইবে । মূরাি 
চলিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই সমস্ত ভুলিয়া গেলেন । কিন্তু বিশ্বস্তর যথাসম 
মুরারির গৃহে হাজির হইলেন। মুরারি তখন ভোজনে বসিয়াছেন। অর্ধেক ভোজ, 
হইয়াছে। এমন সময় বিশ্বস্তর তাহার থালায় মৃত্রত্যাগ করিয়া দৌড় দিলেন।৬ মুরাবিং 
জন্মের মত শিক্ষা হইয়! গেল। 


(১) চৈ. ভা.--১।১, পৃ. ১ (২) চৈ. চ.--১।১০, পৃ. ৫২ (৩) এ- ১1৬, পৃ. ৩৮) ভি. বশ 
১১১২৭ (৪) চৈ. ম. (লো.) সু. খ. পৃ. ৪ (৫) চৈ. ম. (লো.)-আ. খ., পৃ. ৫২ (৬)এ 
ত.র. ১২১১২৮, ২১৫১ 


মুরারি-গ ১৬৫ 


আর একটু অধিক বয়সে গঙ্গাদাসের নিকট পাঠশিক্ষাকালেই বিশ্বস্তর মুরারির সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। কমলাকান্ত কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতিও তখন গঙ্গাদাসের ছাত্র। বিশ্বস্তর 
এই সমন্ত পড়ুয়াকে শাস্ত্রের ফাকি জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেন। শিশু বলিয়। মুরারিরা 
প্রথমে তাহার দিকে নজর ন! দিলেও পরে তাহাকে উপেক্ষা কবা জস্তব হয় নাই। তিনি 
নিজেই যেন তেন প্রকাবেণ একে একে সকলকে ধরিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেন। 
শান্তস্বভাব মুরারি আপনার কাঞ্জ লইয়াই থাকিতেন। কিন্ত “তথাপিহ প্রভু তারে 
চালেন সদায়” । একদিন তিশি হঠাৎ মুরারিকে বলিয়! বসিলেন ঃ 
***বৈদ্ধ তুমি ইহা কেনে পঢ। 
লতাপাতা নিঞ। গিয। রোগী কর দঢ়॥ 
ব্যাকরণ শান্ব এই বিষমের অবধি । 
কফ পিত্ত অলীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইখি॥ 
নূতরা” গৃহে গিরা রোগী দেশাশ্তনা করিলে মুবারি লাভবান হইবেন। মুরারি 
ধীরভাবে উত্তর দিলেন যে বিশ্বস্তর কবে কোন প্রশ্নের উত্তর পান নাই যে এরূপ 
 শুনাইতেছেন। বিশ্বস্তর তদ্ণ্ডেই সেইদিনকাব অধীত বিষয় লইয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন, 
। কিন্তু মুবারির পাগ্ডিত্য দর্শনে আনন্দিত হইলেন । মুরারিও বিশ্বস্তরের প্রতিভার পরিচয় 
পাইয়া বিশ্মিত হইলেন। ক্রমেক্রমে তিনি দেই অসামান্য প্রতিভার নিকট নিজেকে 
বিক্রীত করিতে লাগিলেন। 
পাগ্ডিতোর ছেলেখেলা সাঙ্গ হইলে গয়! হইতে প্রত্যাবর্তনের পব কীর্তনারস্তেব সঙ্গে 
সঙ্গেই বিশ্বস্ত যেন নবদ্বীপবাসীর সকলের হৃদয়রাঁজ্যেব একচ্ছত্র অধীশ্বর হইযা বসেন। 
সই সময়ে প্রায়ই হার ভাবাবেশ হইত এবং তিনি প্রিয় সঙ্গীদিগের নিকট নিজেকে 
উন্মুক্ত করিতেন। মুবারি-গুপ্তও ছিলেন তাহার এইরূপ একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। তাহার 
গৃহে প্রায়শই বিশ্বস্তরেব যাতায়াত চলিত। জগন্নাথ-মিশ্রে গৃহে নিকটবর্তী 
'নুরারিগুপ্তেব পাড়। নামক একটি পলীও ছিল ।৭ বিশ্বস্তরকে অনেক সময় সেখানে দেখা 
যাইত। একদিন তিনি বরাহ-আবেশে মুবারির গৃহে গিয়া বরাহবৎ আচরণ করিতে 
থাকিলে” ভীতি-বিহ্বল মুবারি শ্রচ্ধাবান হইয়া তাহাকে এক অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন মহামানব মনে করিয়া তাহার স্তব করিতে থাকেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে 
ভাবসম্বদ্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়। 
কিন্ত রামভক্ত মুরারি বশিষ্ঠকৃত যোগশান্ত্র অধায়ন করিয়া অধ্যাত্মচচয় মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন, এইপ অধ্যাত্ম্চা প্রকৃত ভক্তিবাদীর নিকট বাহুল্য বলিয়া গৌরাঙ্গপ্রত 


(৭) গৌ. ত.--পৃ. ১৪৭ (৮) চৈ. ভা.-২।৩, পৃ" ১১৫ $ চৈ, ম* (লো.)--য. খ., পৃ. ৯৮ 


( 





১৬৬ চৈতন্ত-পরিকর 


একদিন অহৈতকে স্পষ্টই জানাইলেন যে মুরারি শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনে যোগদান করিতেছেন, 
কিন্ত তাহার তস্ত:করণে ভক্তিভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।৯ লস্মনের হূর্গন্ধবৎং অতি 
কটুতর অধ্যাত্স-ভাবনাতে তাহার মন দৌষছুষ্ট রহিয়াছে । মুবারি তখন সভয়ে সর্বসমক্ষে 
তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। আঘাত ও কঠোরতার মধ্য দিয়া তাহার মন 
গৌরনিবিষ্ট হইল । 
মধ্যে মধ্যে মুবারি-গৃহেও গৌবাঙ্গের নৃত্য কীর্তন চলিত।১০ শুদুপলক্ষে তাহার 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় বামচন্ছের উদ্দেশ্টে মুবাবিব মন শুদ্ধ দাস্যভাবে পবিপুরিত হইল। 
এই কথা বুঝিতে পারিয়া একদিন গোৌঁবাঙ্গ মুবারির নিকট বঘুনাথেব প্রশস্তি শুনিতে 
চাহিলেন। মুবারও তৎক্ষণাৎ পরমাগ্রহে স্ব-রুত রঘুবীরাষ্টক পাঠ কবিয়৷ শুনাইলে 
গৌরাঙ্গ প্রভু তাহাব কপালে “রামদাস* কথাটি লিখিয়া দিলেন।১১ কিন্তু বামচন্দ্রের প্রতি 
অন্্রাগের জন্য গৌবাঙ্গ যে এইরূপ পরিতৃপ্ত হইবেন তাহা মুবারির কল্পনাতীত ছিল। 
তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহা হইলে গৌরাঙ্গ হয়ত তাহার ইঠ্টদেব রথুনন্দন 1১২ 
মুরারির সর্বপ্রকাব স্বাতন্্য তখন লোপ পাইতে বঙগ্গিয়াছে। তাই গৌরাঙ্গ তাহাকে 
কুষ্ণচিন্তার আদেশ দান করিলে আজ্ঞাবাহী ভূত্যের ন্যায় তিনি গৌরাঙ্গ-আদেশকে শিরোধাষ 
করিলেন। কিন্ত বিনিদ্র-রজনীতে তিনি কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন১৩ £ 
কেমনে ছাড়িব বঘুনাথেব চরণ | 
আজ রাত্রেরাম মোর করাহ মরণ ॥। 
প্রভাতে আসিয়। তিনি গৌরাঙ্গের নিকট অকপটে সমস্তই বলিয়া ফেলিলেন : 
শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ান ন! যায়। 
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করে] উপায় ॥ 
তবে মোরে এই কুপা কর দয়াময় । 
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয় ॥ 
গৌরাঙ্গ ভ্রাহাকে পুনঃপুনঃ আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন £ 
সাক্ষাৎ হনুমান তুমি প্রীরামকিন্কর | 
তুমি কেন ছাড়িবে ভার চরণ কমল ॥ 
এবার মুরারি গৌরাঙ্গ-চরণে সর্বস্ব বিলাইয়া ফতুর হইলেন। 


(৯) চৈ. না.--১।৭৬ ; চৈ, ম. (লো.)--ম- খ., পৃ ১০৫ (১০) চৈ. না ২২৯,২৬৬ (১১) চৈ. * 
(লো. )--ম. খ., পূ ১১১ 7 শ্ীচৈ, ৮৮২1৭ ) চৈ* চ.--১১৭, পৃ ৭২7 ত, র-১২1২৬০৯7 চৈ. ভা" 
মতে (৩1৪, পৃ ২৯১) এই ঘটন! ঘটিয়াছিল মহাপ্রভুর সঙ্্যাসগ্রহশের পর, শান্তিপুরে অধৈত-আচার্ছে 
গৃহে। (১২) চৈ. ভা.মতে (২1১০, পৃ. ১৫২) গৌরাঙ্গ মুরারিফে রঘুনাথ-রূপ দশন' করাইয়াছিলেন 


জনি, র ১২1২৬৯৩ ৫১৩) চৈ*৮.--২।১৫, পৃ. ১৮১ 


মুরারি-গুপ্ত ১৬৭ 


প্রভুবিশ্বস্তরকেও ভক্তের দাস হইতে হইল । শাই মুরারি যখন তাহার “মহা-পতি- 
ব্রতা পত্রী” পুন:পুনঃ পরিবেশিত ঘ্বতমিশ্বিত অর লইয়া! বারবারই কৃষ্ণসেবা ও গৌরাঙ্গ- 
ধ্যানে বিভোর হইয়াছিলেন তখন অস্থুখের বিড়ন্বনা সন্তবেও মুরারি-নিবেদিত অন্ুরাগান্ন 
গ্রহণ না করিয়! তিনি নিজেও কোনপ্রকারে শাস্তি করিতে পারেন নাই ।১৪ 
আবার অ্ধীর্ণ রোগাক্রান্ত হইলে বৈগ্য মুরারি-গুপ্তের নিকট আখিয়াই ভাহাকে প্রেম- 
মহৌষধি পান করিয়। আরোগ্যলাভ করিতে ভইমাছিন। অন্যদিকে গুরারিও বাহজ্ঞান- 
লুপ্ত হইয়। দাশ্ঃভাবের চূড়ান্ত প্রদর্শন করিলেন । একদিন বিশ্বস্তর শ্বাস গৃহে গিরুড় 
গরুড়' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিলে ঠিনি গরুউভাবে১৫ সন্মুগে হাজির হইলেন 
এবং খিশ্বম্তর তার স্বন্বো চডিয়। সমস্ত ছঙ্গনে নাচিয়া বেডাইলেন। পরমাভক্তির 
প্রভাবে সেবক-সেব্যের বাহাজ্ঞান-শিলুপ্ি ঘটিল। 

কিন্তু মুবাবির অবস্থা ক্রমাগত অপ্ররুতিস্থ হইতে লাগিল । রাম না কুষের অবতার- 
কলে স্বত্ব সীতাদেধীব দেহত্য।াগ ও যাদবগণেব ধ্বণসের দুখময় পরিণতির কথ। চিন্তা 
করিয়া তিনি একদিন সিদ্ধান্ত করিলেন যে গৌরাঙ্গ -অব হারেও দেহত্যাগ বিধেয়। তিনি 
এক খরশান অস্ত্র লইয়৷ গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাগিলেন।৯১ কিন প্রত্ুবিশ্বস্তর তাহা 
অবগত হইয়া মূরারির নিকট আপিয়া জানিতে চাহিলেন, মুবারির দেহের উপর তাহার 
অধিকার আছে কিনা । কিছুই না বুঝিয়া মুরারি জানাইলেন, “প্রন । মোর শরীর 
তোমার” বিশ্বস্তর লুক্কায়িত অস্ত্রখানি আনিবার জন্য মুরারিকে 'আজ্ঞাদ'ন করিলেন। 
মুবারি আপন্তি জানাইলেও শেষ পযন্ত তাহাকে দেহতা।গের সণ্কল্প তাাগ করিতে হইল । 
মুবারির দেহমন সমস্তই গৌরাঙ্গ-চরণে বিক্রীত হইল। 

নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি১৭ নবদ্ীপ-লীলার প্রতিটি উল্লেগষে।গা ঘটনাতেই মুরারি 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।৯৮ এমনকি, শেপর-গৃহে গৌরাঙ্গের অিনয়কালেও তিনি 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।১৯ তাহার পত্বীও দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন ।২০ 

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে মহা প্র্থ শাস্তিপুরে পৌছাইলে শচীমাশাব সহিত মুরারিও সেইস্থানে 
গিয়া চৈতন্তের সহিত নৃত্যা-কীর্তন করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রহ্ও সেই সময়ে তাহাকে 
বিশেষ ভাবে 'নুগৃহীত করেন।২১ আবার প্রমবার গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের সহিত নীলাচলে 
(১8) চৈ. ভা-_২।২০, পৃ. ২৯৩৪ (১৫) ধীঃ চৈ, চ.- ১1১৭, পৃ, ৭১ 0১৬) চৈ. ভা-২1১৯, পৃ ২০৫ 
(১৭) গৌ. ত.-পৃ, ১৫০, ১৫৫, ২৩৫) চৈ. ম. (লো-)-_ম- খ-, পৃ- ১১৫-১৭, ১২২, ১৪-৪১, ১৪৩, 
১৫১) চৈ. ম. (ছ.)--পৃ. ৩২ (১৮) গো. বি.মতে (পৃ ১৪৬) মুর।রি গৌরাঙ্গের গল্লাবাত্রাসঙ্গীও 
হইয়াছিলেন । * (১৯) চৈ. ভা._-২।১৮, পৃ. ১৮৯ (২৯) চৈ, না.-৩1১৩ (২১) চৈ. ভা-৩৪, পৃ. 


২৯১৯২ 


১৬৮ চৈতন্ত-পরিকর 


পৌছাইলেও২২ মূরারি যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাশী-মিপ্রের গৃহের নিকটে 
গিয়া তিনি গৃহের বহির্ভাগেই২৩ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু মহাপ্রত্‌ তাহাকে 
ডাকাইয়া আনিয়া মিলিত হইতে গেলে মুরারি শশব্যস্তে পশ্চাতে সরিয়া জানাইলেন যে 
তাহার পাপপূর্ন কলেবর চৈতন্যের পুতস্পর্শের যোগ্য নহে। মুরারির দৈম্য দেখিয়া 
মহাপ্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি ঠাহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া নিকটে বসাইলেন 
এবং স্বহন্তে সেবা করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন । 

শীলাচলে মুবারি চৈতন্য-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-কীর্তনাদি ঘটনার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত 
হইয়/ছিলেন এবং চাতুর্মান্তাস্তে বিদায়কালে মহাপ্রহু পুনঃপুনঃ মুরারির মহিমা কীর্তন 
করিয়াছিলেন।২৪ পরবর্তী বখসরগুলিতেও তাহার সেই সম্মান অক্ষুপ্ন ছিল।২৫ তিনি 
নবন্বীপে অবস্থান করিতেন বটে, কিন্তু চিরকাল মহাপ্রভুর সহিত যোগরক্ষা করিয়া 
চলিতেন। মহাপ্রহ্ন গৌডে আসিলেও তিনি তাহার সহিত বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত 
হইয়ছিলেন। কিন্তু সেইবার মঙ্তাপ্রভুকে কানাইর-নাটশাল! হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হইয়াছিল। 

মহাপ্রভুর দেশতাগের সঙ্গে সঙ্গেই নবদীপের চাদের-হাট ভাঙিয়া গিয়াছিল। 
সম্ভবত সেই বিচ্ছেদ বেদনাব হোমানলে দগ্ধ হওয়ায় নরহরি-বাস্ুদেব-মুরারি প্রভৃতির 
হৃদয় হইতে কাব্যামবতের উদ্ভন হইয়াছিল। মুরারি-গুপ্ঠের বাংল কবিতা রচনার 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।২১ এবং তিনি ছুইটি ব্রজ্জবুলি পদও রচন] করিয়াছিলেন । 
ডা. স্ুক্মার সেন মনে করেন যে “মুবারি-গুপ্ত-, 'মুরারি-, গুপ্ত ও "গুপ্তদাস' 
ভণিতাবিশিষ্ট পদগুলি এই দুবারি-গুপ্রুবই রচিত।২৭ আবার-তৎকালের নিয়মানুযায়ী 
সংস্কৃত ভাষাকে অবলঙ্গন করিয়া চৈঠ্ন্জীবনবৃত্তান্ত লইয়া তিনিই সবপ্রথম যে 
কড়চা বা কাব্য রচন। করিয়। ছলেন াহাই ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় লিখি 5 
প্রায় সকল চরিতকাব্যের আদর্শরূপে পারগণিত হইয়ছিল। দামোদর-পণ্ডিত তখন 
নবদ্বীপেই থাকিতেন। শ্রীবালের গাঙ্ঞা ক্রমে দামোদরের প্রশ্মোত্তর দান করিতে গিয়াই 
মুরারির '্রীশ্রীটচ তন্যচরি তামৃতং কাব্য ব। সমপিক প্রপিদ্ধ 'মুরারি গুপ্তের কড়ঢা' 
রচিত হয়। গ্রন্থটির রচনাকাল সন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম সংগ্ষরণের 
পুপ্পিকা শ্লোকানুযায়ী গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ চতুদশি শতাবাস্তে পঞ্চবিংশতি 
.ফ্ এ--৩৯, পৃ. ৩২৭-২৯ ; চৈ. না---৮1৪৩; চৈ. চ.২1১১, পৃ ১৫৩১ ১৫৫ (২৩) চৈ. চ. 
ম.-মতে (১৪1৭৯-৮*) তিনি নরেন্রসরোবর-তীর পর্ধন্ত আসিয়াই বসিয়া রহিয়াছিলেন | (২৪) চৈ, 
চ.-২।১৫, পৃ. ১৮৯-৮১ ১ ৩1৪, পৃ. ৩০৪ (২৫) এ.--৩ ৭, পৃ. ৩২৪ (২৬) গো, ত-্পৃ, ৩৩, ৫৫, ১১৪, 
১৭৯, ২৪৬, ২৪৭ 7) ভ. র.--১২।৩৯৩৮ (২৭)17131--089 


মুরারি-গুঞ্চ ১৬৯ 


বৎসরে ।” এতদুষ্টে রায় বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., ডি.লিট. মহাশয় তাহার 
01721681758, 2170 [719 4৯৪৪-নামক গ্রন্থে গ্রস্থরচনার কালকে ১৪১৫ শক অর্থাৎ ১৫০৩ খ্্ী. 
নিদরশিত করিয়াছিলেন । কিন্তু মুণালকান্তি ঘোষের সংস্করণ হইতে জানা যায় যে 
পূর্ববর্তী পুষ্পিকা-ক্লোকের “পঞ্চবিংশতি বৎসর, স্থলে 'পঞ্চত্রিংশতি বৎসরপাঠই শ্ুদ্ধ। 
তদন্ষ্যায়ী গ্রন্থ-সমাপ্তির কালকে ১৫১৩ খ্রী. ধরিতে হয়। গ্রন্থমধ্যে তাহারও বহু 
পরবর্তিকালের ঘটনাসমূহ বিবৃত হওযায় অনেকে উহার রচনাসমাপ্রিকালকে 
পিছাইয়া দিতে চাহেন। ডা. স্তকুমার সেন বলেন, ২৮ “সম্ভবত ইহা ১৫২০ 
ধ্বীষ্টাবন্দের কাছাকাছি সময়ে লেশা হইযাছিল 1৮ ডা. বিমানবিভারী মজুমদার 
বলেন, “মুবরির গ্রন্থ ১৫৩৩ হইতে ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে লিখিত ভইয়াছিল |” 
এবং গগ্রস্থের শেষকালে বালক গ্পেকটি পরবর্তীকালে কেহ বসাইয়। দ্িরাছেন।” এই সকল 
কারণে ভা. সুশীলকুমার দে মহাশয় জানাইতেছেন২৯ যে গ্রন্থের পরবর্তী অংশের 
বিবরণগুলি গুরুতবভাবেই সন্দেহজনক । বে তিনি বলেন যে গ্রন্থটি চৈতন্যের জীবদ্দ- 
শীতেই লিখিত হইয়াছিল, কিন্ধ সম্ভবত স্টা্ার তিবো ভাবের পরেই প্রচারিত হইযাছিল। 
কিন্তু ১৯৪৬ গ্রীষ্টাব্দের [10191] 17150901190] 0881609-র “17৩ 10819 ০01 0191- 
19752, 01791109101065, ০11৬ 01971 08002-নামক প্রবদ্ধে বিশ্বরঞ্জন ভাছুড়ী, এম. এ 
কতকগুলি কারণ ( চতুর্থ কারণটি দৃঢভিত্তি নহে ) প্রদর্শন করিয়া জানাইয়ছেন যে তৃতীয় 
প্রক্রমের কতকগুলি গ্লোকসহ সমগ্র চতুর্থ প্রক্রমটি অন্য ব্যক্তিব লিখিত বলিয়া মনে 
করিবার এবং ষথার্থভাবে মুবারি কর্তৃক লিখিত মংশটুুর উপরেও দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্ত- 
ক্ষেপ আছে বণিয়া ধরিয়া লইবার যণেষ্ট কাবণ থাকিলেও ইহা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে 
চৈতন্য-তিরোভাব প্রসঙ্গ-সংবলিত লোকটি কাব্যসমাপ্তিকারক দ্বিতীয় ব্যক্তির ছারাই 
বচিশ হইয়াছে । ঢিনি আরও বলেন মে বচনাব শারিশযুক্ত শ্লোকটির সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই। সম্ভবত ইহা তৃতীয় প্রক্রমের সপ্তদশ সর্গের পূর্ববর্তী কোনও অংশে 
অন্থ প্রবিষ্ট ছিপ, কিন্তু পরবর্তী অংশগুলি যোজনাব পবে ও ইহা থাকিয়! গিয়াছে। 

৩কালেই মুবারি-গুপ্তের গ্রন্থথাশি প্রসিদি লাভ করিয়াছিল । লোচনদাসাদি 
কবি তো দূরের কথা, স্বয়ং কবিকর্ণপূরই “চৈতম্চরিতামৃতমহাকাব্যে'র শেষ সর্গে 
মুবারির নিকট অশোধ্য খণ স্বীক।র কবিয়াছেন। আবাঁস-পঞ্তিতাদি সকলেই মুবারিকৃত 
ুস্ের শ্রোতা ছিলেন । খুবসস্ভবত চৈতন্তের জাবন-সায়াঞ্চে শ্রীবাস, গদাধরদাস, গঙ্গাদাস, 
দামোদর-পগ্ডিত প্রভৃতি তাহার বাল্যলীলার এই সঙ্গী-সমৃহ নবছীপ ও তৎসংলগ্ন স্থানে 
একত্রিত হইয়! অতীত দিনের স্থতিকে কোনরকমে জাগাইয্বা রাখিতেছিলেন। কিন্তু যতদূর 


০০০০ 


(২৮) বা, সা, ই. (২য়.সং.) (২৯) ৬৮২]... 28, 29 





১৭ ০ চৈতন্-পরিকর 


মনে হয়, চৈতন্থাস্থযের শেষরশ্িটুকু অপস্থত হইয়া গেলে তৎস্থ্ট ভাবমন্দাকিনীর সশ্রোত 
দিক পরিবর্তন করে। অদ্বৈত-আচার্য তখন অতিবৃদ্ধ। নিত্যানন্দের হস্তেই চৈতন্তের 
উত্তরাধিকার আপিয়া পডে। মুরারি পুব হইতেই শিত্যানন্দের পস্থা অন্সরণ করিয়া৩০ 
তাহার ছ্বারা প্রভাবিত হইয়ছিলেন। কিপ্ত তখন হিনিও জীবন-সায়াঞ্ছে উপনী £ 
হইয়াছেন । চৈতন্য-প্রেমস্থৃতিকে স্ঘল করিষা তাহার দিনগুপি কোনবকমে অতিবাহিত 
হইতে থাকে। “ভক্তিরত্রাকর হইতে জান! যায় যে শ্রীনিবাস-আচাধ প্রথমবারে 
নবদ্ধীপে আসিয়। মুরাবির কৃপাপাভ কারয়াছিলেন।৩৯ কিন্তু তাহারপর আর কোথ।ও 


তাহার উল্লেখ নাই । 


(৬*) চৈ. চ._৩1৬. পৃ. ৩১৬ (৩১) ভ. র.-৪1৫৭ ; মুং বি.-মতে (পৃ. ২১) বংশী-পৌত্র রাম 
চক্র নীলাচল হইতে কিরিয়! মুকুল মুয়ারি প্রন্ৃতির সহিত কৃ্ণগুণগানে যোগ দিয়াছিলেন। 


মুরুন্দ দত 
“চৈতন্যচরিতামৃতে' লিখিত হইয়াছে১ £ 
রাঢদেশে জন্মিল। ঠাকুর নিত্যানন্ন। 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ ॥ 
ইহা হইতে মুকুন্দকে বাঢদেশী মনে হইতে পারে। কিন্তু কৃষ্দাস-কবিবাজ সম্ভব 
এখানে কেবল নিত্যানন্দ সম্বদ্ধেই বাঢ় দেশেব উল্লেখ করিয়াছেন 'এবং প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গাদাস 
মুবারি ও মুকুন্দের নাম আসিয়াছে । কাঁবণ, টট্টগ্রামবাসী পুণগুরীক-বিদ্যানিধিব কথা 
বলিতে গিয়া বুন্দাবনদাস জানাইয়[ছেন২ £ 
শীমুবন্দ বেজ ওঝা ভাব তন্ব জানে। 
একসঙ্গে মুকন্দেবও জন্ম চট্টগ্রামে | 
ইহা হইতে স্পইই জান। যায় যে মুহুন্দ-দত্ত ছিলেন টট্টগ্রামেরত লোক এবং চট্টগ্রামেই 
তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়।ছিলেন। ইহা ছাডা ও, চৈতন্তা-ভক্তবুন্দেব জন্মস্থানের উল্লেখ কবিতে গিয়' 
বন্দাবনদাঁস উক্কু পুগুরীক-বিছ্যানিধির সহিত বান্ুদেবের নামও উল্লেখ করিয়াছেন ।৪ 
এই বাস্থুদেব ছিলেন মুকুন্দ-দত্তেব *জ্োষ্ট ভ্রাতা ।৫ ভ্রাতৃদ্বয় ষে মথবষ্ট-কুলজাত ছিলেন, 
হাহা দেবকীনন্দনেব বৈষ্ণববন্দনা হইতে জানা যায় ।৬ 
“চৈতন্তভাগবতে” অন্য একজন মুকুন্দের উল্লেখ আছে। ইনি সঞ্জয়ের সহিত যুক্ত । 
প্রায় সবত্রই সঞ্জয়ের পুরে মুকুন্দের নাম এরূপভাবে ব্যবহৃত যে উভগ্নকে এক ব্যক্তি 
বলিয়। প্রতীতি জন্মে। নরহরি-চক্রবত্াঁও বহস্থলে এই মূকুন্দ ও সঞ্জয়ের নামকে একক 
যুক্ত করিয়াছেন |? “চৈতন্তচরিতামুতে'ও দেখা যায় যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর 
অদ্বৈত-গৃহে তিনি যে-ভক্তবুন্দের সহিত মিলিত হইতেছেন, তাহাদের মধে) বাসুদেব 
দামোদর মুকুন্দ সপ্রয় উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভবত, এই সমস্ত দেখিক্বাই ৪১৩ 
গৌরবের “বিষ্ণুপ্রিয়া! পত্রিকা'র 'মুকুন্ণ' নামক প্রবন্ধটিতে চস্্রকাস্ত চক্রবর্তী মহাশয় 
মুকুন্দ সঞ্জয়কে একই ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন, ““মুকুন্দ সঞ্জয়। নিবাস নবদ্বীপ, 
ইনি পুরুযোত্বম সঞ্জয়ের পুত্র ।” 
যাহাহউক, এই মুকুন্দ-সঞ্জয় ছিলেন গৌরাঙ্গপ্রতুর বিশেষ তক্ত। নবহীপে ইহার বা 
ইহাদের বাড়ীতে বেশ একটি বড় চণ্তীমগ্ডুপ ছিল। বাল্যকালে নিমাই এই চণ্ডীমণ্ডুপে 


(১) ১১৩ পৃ. ৬৬ (২) চৈ. ভা.--২।৭, পৃ. ১৩৩ (৩) ভ্র'-বান্দেব-দত্ (8) চৈ, ভা.--১।১, 
পৃ. ১৬০ (৫) চৈ, ম. (জ.)-পৃ. ৪৭ (৬) পৃ.-১৯ (৭) ভর,"--১২।১৩৮৩, ২২১৩ ন" বি.-ংক়- 
বি.--পৃ. ১৬ 


১৭২ চৈতন্য-পবিকব 


গিয়া পভ,য়াগণকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা কবিতেন এবং তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন ।৮ 
যুকুন্দ-সঞ্জয়ও নিমাইব গৃহে আজ! যাওযা কৰিতেন এবং চন্দ্রশেখব বা শ্রীবাসের গৃহে 
কীর্তনকালেও উপস্থিত থাকিতেন। নিমাইব নবন্বীপলীলাব অন্যান্য স্থলেও মৃকুন্দ-স্তীয়েব 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায । গোবাঙ্গেব দ্বিতীয়বাব বিবাহকালে বৃদ্ধিমন্ত খানেব সহিত মুকুন্দ 
সঞ্জয় বিবাহে বিশেষ অংশ গ্রহণ কবিযাছিলেন।৯ 
বুন্দাবন দাস লিখিয়াছেন ১০ £ 

মুবুন্দ-সর্জয় বড মহাভাগাবান । 

যাহাব মন্দিবে বিদ্যা বিলাসেব স্থান ॥ 

তাহা পুত্রেবে প্রভু আপনে পডঢাযে । 

ভাহাবও ভাহাব প্রতি ভক্ত সবথায়ে ॥ 
এই পুত্রেব নাম পুরুষোত্তম দাস।১১ 

অনেক জান্মব ভূতা মুকুন্দ সপ্জয । 

পুকষোত্তম দাস হেন যাহাব তনয় ॥ 

প্রতিদিন সেই ভাগাবন্তেব আলয । 

পড়াউতে গৌরচন্দ কাবন বিজয ॥ 
আবাব কষ্ণদাস-কবিবাজ বলিয়াছেন ৯২ £ 

প্রড়র পড়য়া ছুই পুকষোস্তম সঞ্জয় । 

ব্যাকরণে মুখা শিষ্য দুই মতাশয ॥। 
কৃদ্দাবনদাস ও কবিবাজ গোন্বামী উভযে 'পুকষোত্তমেব সহিত সবত্র অঞ্জয়েব উল্লেখ 
কবিয়াছেন। মুবাবি-গপ্তও 'পুঝবাত্মোসঞ্জয়ন্ত” কথাটি লিখিয়াছিলেন। পুরুষোত্ব ম 
শ্রীবাসগুহে কীর্তনকালে উপস্থিত থাকিতেন। মা গুতুব দক্ষিণ ভ্রমণের পব যখন গৌভীঘ 
ভক্তবুন্দ প্রথমবাব পীলাচলে গিয়ািলেন, এখন পুরুষোত্তম এব" সঞ্জয়ও তাহারদ্দেব সহিত 
গিয়া শ্রীঃক্ষেত্রে উপনীত হন।১৩  ইহাব পবেও তাহাবা মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া 
মহাপ্রতৃব সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।১৪ মহাপ্রভ্ব তিবোভাবেব পৰে শ্রীনিবস-আচাযেব 
প্রথমবাব নবদ্বীপ আগমনকালেও সঞ্জয় নবদ্বীপে উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়ের সাক্ষাং 
ঘটিয়াছিল।১৫ গদাধবদাসপ্রহ্বব ঠিবোধানতিবি-উতৎসবের সময় পুরুষোত্তম ও জঞ্জয 
রঘুনন্দনপ্র্ব সহিত কাটোয। যাত্রা কবিয়ছিলেন ।৯৬ সঞ্জয় ভাল খোল বাজাইতে 
পাবিতেন।৯৭ 


(৮) চে ভা --১৮, পৃ ৫৬ (৯) ভ র--১২।১৩-৩ (১০) চৈ, ত। --১।৭ পৃ. ৪৮ (১১) এ--১7১*, 
পৃ. ৭৩ (১২) চৈ. চ --১1১০, পৃ. ৫২ (১৩) এ--২1১১, পৃত ১৫৩) জীচে, চ৮-৪1১৭।৭ (89) চৈ. ভা. 
৩1৯, পৃ. ৩২৭ (১৫) ত. র.--81৫৭ (১৬) ত.র.- ৯1৩৯৪ (১৭) গৌ, ত --প- ২১৭ 


মুকুন্দদত ১৭৩ 

কিন্তু “চৈতগ্যতাগবতে' সপ্জয়েব নাম একটি ক্ষেত্র ছাডা সর্বত্রই মুকুন্দের নামের 'অবা- 
বহিত পবেই সংযুক্ত থাকায় মুকুন্দ ও সঞ্জয় এক ব্যক্তি ছিলেন কিন! সন্দেহ থাকিয়া যায়। 
জয়ানন্দেব গ্রন্থে মুকুন্দ-সঞ্জয় নামেব ব্যখহাব আছে ।১৯৮ কিন্তু তিনি গ্রস্থমধ্যে অন্যত্র 
সপ্তয়েব পরেও মুকুন্দ নামেব উল্লেগ৯৯ কবায় মূকুন্দ এবং সঞ্জষকে পৃথক ব্যক্তি ধবিয়া 
লইতে বাধা থাকেনা । শাছাডা, 'চৈ ৩ন্যচবি তামুতে বলা হইয়াছে যে পুক্ুযোস্তম এব, 
মগ্চয় ঢইজন পৃথক ব্যক্তি এব* দুইজনেই মহাপ্রত্বব পড়যা ও ব্যাকবণেব মৃখ্য শিশ্য। 
স্ুঙবা* গুইজনকে প্রা সমব্যপী ধবিচ৩ হয ) অন্ততপক্ষে, ছইজনেব মধ্যে যে পিতা 
পুন্বেব সন্বন্ধ ছিপ] তা! বল। চলে। স্হ্বা* বুন্দীবন যে বলিয়াছেন, 

অনেক জন্মেৰ ভতা এুবুন্দ সগ্য | 
প্রক্ষোত্ম পপ কেন যাতাব তনয়।। 

এগাশে তিনি নিশ্চয় পুকসোত্তকে মুকুন্দেবই  পুত্রপে উন্লেধ কবিযা থাকিবেন। 
এঠ সকল হইচঠ মুকুন্ধ ও সগ্ব যে শিশ্চযহ পৃধূক ব্যঞ ছিপেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্গত 
১. “ঘনশ্যাম'-ভণিতাব একট পদে পুকাভমবিহীন ৬কবপমাত্র বিজয-নামধাবা 
মন্য এক ব্যঞ্তিব সহিত সঞ্জযেব উল্লেগ এব" নিবহবি" ভশি হাব শন্য একটি পদে ২১ জঞ্তীয় 
বেশীন 'অথ৮ উক্ত বিজয়েব সহিত পুর্বোত্তমেব নামোল্লেখ একহ শিদ্ধান্তেব সমর্থন কবে। 
“বে সবিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তাহাদের একত্র উল্লেখ, হহাব কাবণ মনে ভয়। তাহাদের 
ধান সম্পর্ম। সম্ভবত সপ্ত মৃকুন্দব কনিষ্ঠ ভাতা ছিশেন, কিন্তু তাভাদেব মধ্যে ব্যসের 
সিশব পার্থক্য থাকায় তিনি ভ্রাইম্পুত্র পু্চমোত্তমেব প্রায় সমবদ্বশী সম্গী-হিসাবে গৃহীত 
হহরাছেন। 

মাব একটি বিষয লক্ষণীয় । ঘেই সকল স্থলে উক্ত মৃূকুন্দেব উল্লেখ করা হইযাছে, সেই 
সব স্থলে প্রায় কোথাও মৃকুন্দ-দত্তেব নামোল্লেশ নাই। “চৈতন্তভাগবতে'২২ গৌঁডীয় 
১ন্দুধুন্দেব নীলাচল গমন বর্ণনাষ বাসুদেব-দত্ত ও মুকুন্দ-দত্তেব২৩ নাম একত্রে এবং 
পুকুষোত্তম ও সঞ্জয়েব নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। 'তন্তচবিতামৃতে'ও দেখা যাইতেছে 
যে গৌভীয় ভক্তবুন্দেব প্রথমবাব নীলাচলে আগমনকালে তীহাদেব মধ্যে পুরুযোত্তম ও 
মঞ্জয় উপস্থিত বহিয়াছেন, সেখানেও মুকুন্দেব উল্লেখ নাই।২৪ মূকুন্দ-দত্ত পূর্ব হইতে 
শাপাচলে উপস্থিত ছিলেন ।২৫ সুতবাং মনে হয় যে অপ্য়-সংশ্লিষ্ট মুকুন্দ ও মৃকুন্দ-দত 


(১৯) পৃ. ২৪ (১৯) পৃ. ৪৭ (২:) গৌ. ত.--পৃ ২১৭ (২১) এ--পৃ. ১৫৪ (২২) ৩1৯, পৃ. ৩২৬-২৭ 
(১৩) প্রস্কৃতপক্ষে, মুকুদ্দ-দত্তের নাম ভুল করিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে। দ্বারপাল-গোবিন্দেব জীবনীব 


আলোচনাভাগ ত্ষ্টবা । (২৪) ২1১১, পৃ, ১৫৩ (২৫) দ্বারপাল-গৌবিদ্দের জীবনীর আলোচনা- 
ভাগ ভষ্টবা। 


9 চৈতন্য-পরিকর 


যদি পৃথক ব্যক্তি হইতেন "তাহ! হইলে পুকষোত্তম ও জঞ্জয়ের সহিত প্রথমোক্ত মুকুন্দেব 
নাম নিশ্চয়ই উল্লেখিত হইত । আবার “চৈতন্যমগলেও, দেখ) যায় যে চৈতন্-ভক্তাবতার 
বণনাপ্রসঙ্গে লোচনদাস মুকুন্দ (দত্ত) ও জঙঞ্জয়ের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,২৬ 
কিন্ত কোনস্থলেই দুইজন মুকুন্দেব একত্র উল্লেখ কবেন নাই। এই সমস্ত হইতে দুই 
মুকুন্দকে এক ও অভিন্ন বলিয়। ধারণ] জন্মে । 
কিন্ত “চৈতন্তভাগবশ্ের একটি উল্লেখ বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য ৷ বুন্দাবনদাস 
লিখিতেছেন২৭ যে জগাই-মাধাই উদ্ধারেব পব গৌরাঙ্গেব গঙ্গায় জলকেলিকালে 
ক্ষণে কেলি হরিদাস শ্রীবাস মুকুন্দে । 
শ্রীগর্ত সদাশিব মুবারি শ্রীমান । 
পুকষোত্তম মুকুন্দ সঞ্জয বুদ্ধিমস্তখান ॥ 
এস্থলে স্পষ্টই বুঝিতে পাবা যায় যে এই দ্বিতীয় মুকুন্দ হইতেছেন অঞ্জয়-ভ্রাতা পুরু- 
যোত্তম-জনক ও বুদ্ধিমন্ত-সুহৃদ, মুকুন্দ এবং প্রথম মুকুন্দ স্বয়ং মুকুন্দ-দত্ত। একটিবাৰ মাত্র 
হইলেও পাশাপাশি বরিত এই উল্লেখ এতই স্পষ্ট যে ইহাব ইঙ্গতকে অশ্বীকাব করা 
চলেনা । স্মৃতবাং উপবোক্ত আলোচিত সঞ্জয়-সং্লিষ্ট মুকুন্দ হইতে মুকুন্দ দত্তকে পৃথক 
বলিয়া ধবিয়া লইতে হয়। 
মুকুন্দ-দত্ত ছিলেন মহাপ্রতুব আশৈশব শঙ্গী এবং ভক্তি-মার্গীব জন্য চৈতন্ত- 
উদ্ভাবিত নিশ্চিতপস্থা যে নাম-সংকীর্তন, তাহারই উপযুক্ত সাধক। “মহাপ্রস্থব 
পূর্বে বাঙ্গলায় কীর্তন ছিল, ভবে তার তেমন প্রচার ছিল না, তা প্রণালীধদ্ধ ছিল না। 
এই প্রণালীবদ্ধ কীর্তনের প্রবর্তক শ্বয়***'চৈতন্যদেব 1২৮৮ এবং ণ্চৈতন্যের প্রেমধর্ম 
তকে যেরূপ ভজন সাধনের 'অঙ্গ করিয়। তুলিল, এরূপ আর কোনও ধর্মে আছে কিনা 
সন্দেহ” ।২৯ মুকুন্দ-দন্ত সম্বন্ধে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে এই কীর্তনই ছিল 
হার “ভজন-সাধনের সবশ্রেষ্ঠ অঙ্গ । 
নবদ্বীপে আগমন করিবার পূর্বেই মুকুন্দ পুগুরীকের তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। 
স্মতরাং নবদ্বাপ-আগমনকালে তাহার প্রথম বাল্যাবস্থা৷ অতিক্রান্ত হইয়াছে ধর! যায়। 
5খনও গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটে নাই। তাহাছাড়া, এই পুগুরীক ছিলেন গদাধব- 
পণ্ডিতের পিতৃবন্ধু ও দীক্ষা্ডর এবং গদাধর গৌরাঙ্গের প্রায় সমবয়সী ; সুতরাং মূকুন্দ- 
দত্তও গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়সে অনেক ব্ড ছিলেন।৩০ কিন্ত তিনি ছিলেন গৌরাঙ্গেব 


(২৬) চৈ. ম. (লো.)__পৃ- ৯৭, ১১৯ (২৭) ২1১৩, পৃ. ১৭৪ (২৮) অপর্ণাদেবী-_কীর্তন প্রসঙ্গ, শারদাযা 
আনন্দবাজার, ১৩৫৯ ; তু._চৈ. না", ৮1৪২ (২৯) কীত'ন (আবাঢ়, ১৩৫১) পৃ. ২, (৩৯)তু চে 
না-৮1৫৭ 3 চৈ. ম. (জ.)-ন. থ, পৃ. ২৪; চৈ. চ”-২।১১, পৃ, ১৫৫) ড্র'-বাহদেব-দত 


মুকুন্দ দত্ত ১৭৫ 


“সমাধ্যায়ী” বন্ধু।৩৯ সেই কাবণে পবম্পবেব মধ্যে একটি গ্রীতি-সন্বন্ধও গডিযা 
উঠিয়াছিল এবং তাই বোধকবি প্রশ্র- ও ফাকি-জিজ্ঞাসা বিষয়ে মুকুন্দে উপব 
হাহাব বিশেষ দৃষ্টি পড়িত। সেই সময় মুকুন্দ তাহাব সংগীত-নৈপুণ্যে সকলকেই 
মাক্কষ্ট কবিযাছিলেন। অপবাস্ছে ভাগবতগণ আসিযা অদ্বৈত-সভায় মিলিত 
গহতেন এবং মুকুন্দ কষ্ণনাম-স*গীত গাহিযা সকলকেই মুগ্ধ কবিতেন। ফলে সকলেই 
তাহাকে ভালবাসিতেন এবং তাহাব পাপ্তিত্য-খ্যাতিও ছডাইয়াছিল। এইসব কাবণে 
নিমাই মুকুন্দকে বিশেষভাবে জব্ধ কবিবাব চেষ্টা কবিতেন। পথে ঘাটে যে স্থানেই হউক, 
দখা ভইলে তিনি তাহাকে ধবিতেন। এজন্য মুকুন্দকে সর্বদা সন্ত্ত থাকিতে হইত। 
(টনি হত সবলমনে গঙ্গান্নানে চলিয়াছেন, হঠাৎ পথিমধ্যে নিমাইচন্দ্েব আবির্ভাব । 
'অমশ্চিমুকুন্দ গা-ঢাকা দিলেন । কিন্তু দৈবে একদিন ধবা৷ পড়িয়া গেলে নিমাই বলেন যে 
সার্বি। দিয়া বা লুকাইয়া থাকা আৰ কতদিন চলে। প্রশ্নোত্তব আবম্ভ হয়। মুকুন্দ- 
পণ্ডি৬ ৬ মনে কবেন, বাস্তবিক এভাবে এডাইয়া কিছু লাভ নাই, আজ যাহা হউক 
কটা বফা কবিতে হইবে, এমন প্রশ্ন উত্থাপন কবিতে হইবে যাহাতে নিমাইটাদ আব 
গানদিন তাহাব কাছেও না আসিতে পাবেন। নিমাই ছিলেন ব্যাকবণে পণ্ডিত। 
কুন্ব তাহাকে অল*কাব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন' কিন্তু শেষ পযস্ত নিজেই 
বাসৃত হইলে তিনি বালকেব ধী ও ম্বতিশক্তি প্রত্যক্ষ কবিয়া বিষ হইলেন। এমন 
[গ্ডিতা মে মান্তুষেব মধ্যে সম্ভব, ইহা তাহাৰ কল্পনাতীত ছিল। মন্ুয্ব-সম্থান সন্বদ্ধে 
টাহাব ভিন্ন জ্ঞান উপজাত হইল । 
মুকুন্দ কবল স্গায়ক ছিলেন না। িনি ছিলেন যথার্থ মবমী ও ভাবুক । কোন্‌ 
1মঘ কোথায় কী ভাবেব সমাবেশ হইয়াছে, তিনি তাহাব মর্ম সহজেই উপলব্ধি কবিয়া 
নশ্গীত আরম্ভ কবিতেন। ঈশ্বব পুবী যখন নবছীপে আসিয়া গৌবাঙ্গেব প্রতি বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হন, তখন 
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষকের চবিত্র। 
গাইতে লাগিল৷ অতি প্রোমের সহিত 
যেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দেব গীতে || 
পড়িল ঈশ্বরপুবী ঢলি পৃথিবীতে ॥1৩২ 
মাখার পুগুরীক-বিষ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলে মুকুন্দ যখন গদাধব-পপ্ডিত্্কে তাহার নিকট 
হয়৷ যান, তখন বিষ্ঞানিধির বিলাসব্যসন দেখিয়া গদাধব সন্দেহাকুল হইলে 


(৩১) চৈ,চ, ১1১০, পৃ.৫২ (৩২) চৈ. ভা --১।৭, পৃ. ৫২ 


১৭৬ চৈতন্ত-পরিকর 
বুঝি গদাধর চিত্ত জ্ীমুকুন্নানন্দ । 
বিস্তানিধি প্রকাশিতে করিল আরম্ত ॥**. 
মুকুন্দ হুম্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন। 
পড়িলেন প্লোক-ভক্তি মহিমাবর্ণন 8" 
এবং শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের স্তবন ! 
বিছানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥। 
পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলে মুকুন্দ গদাধরের সম্যক পরিচয় দিয়া গদধরের ইচ্ছান্থুযায় 
বিদ্যানিধির নিকট তাহার মন্ত্রদীক্ষার সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন 
কিন্তু মুকুন্দ প্রথম জীবনে ভগবানের চতুভূজ মৃতির উপাসক ছিলেন।৩৩ অথচ 
গৌরাঙ্গ ছিলেন ছিভুজ বৃষ্ণমৃত্ির উপাসক। একদিন গৌরাঙ্গ গুভু অদ্বৈত-শ্রীবাস[(। 
ভক্তের দোষগুণ ইত্যার্দি বিষয়ের আলোচণা করিয়। তাহাদের মনোবা ধু পুর্ণ 
করিতেছিলেন। কিন্তু সেই সভায় মুখারি-গুপ্ত ও মুকুন্দ-দত্তের প্রবেশাধিকমা, না 
থাকায় তাহারা বিধপ্র- ও শোকার্ড-চিত্তে বাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। অছৈত- 
শ্রীবাসাদি তক্তগণ মুকুন্দ সম্বদ্ধে গৌর শরপ্রস্তুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ভক্তি সঙ্দ্ধে 
মুকুন্দের মন তখনও পযন্ত সংশয়দোছুল থাকায় সেই কপটতার জন্য তিনি অসন্থট 
হইয়াছেন । তিশি বলিলেন৩৪ £ 
খড় লয় জাঠি লয় পৃবে যে শুনিল| ৷ 
অই বেটা সেই হয়, কেহে। না চিনিল| || 
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয, ক্ষণে জাঠি মারে । 


ও খড়-জাঠিয়! বেট। না! দেখিব মোরে || 
অর্থাৎ মূকুন্দ দস্তে তৃণ ধারণ করিয়া সম্মে ভক্তিগাব প্রদর্শন করিলেও অন্যত্র বা অন্ 


সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়া তিনি যে অন্যরূপ ব্যবহার করিতে থাকেন, ইহা ক্ষমণীয় 
নহে। কিন্তু মুকুন্দ একান্ত ব্যাকুলভাবে দর্শনাকাজ্ষী হইলে তিশি জানাইলেন যে কোটি 
জন্মের পরে মুকুন্দ তাহার দর্শন লাভ করিতে পারিখেন। বাহির হইতে ইহ! 
শুনিয়। মুকুন্দ আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং “পাইব পাইব, বলি করে মহানৃত/।” 
কোটি জন্মের পরেও তিনি গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন-_এই কল্পনাচেই 
তিনি আনন্দবিভোর হইলেন, গৌরাঙ্গের এই “অব্যর্থ বাক্যের উপর অসীম বিশ্বাসে 
তিনি জীবনকে ট্রার্থক মনে করিলেন। গৌরাঙ্গ বুঝিলেন ভকের হৃদয়-ছুয়ার খুণিয়া 
গিয়াছে । তিনি সেই মুহুর্তে মুকুন্দকে নিকটে আনাই়্া আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন । 
মুকুন্দ-দত্ত সেইদিন হইতে তৎকর্তৃক তাহার গায়নরূপে ন্ুপ্রতিষ্ঠি ত হইলেন ' 


(৩৩) চৈ' ম. (লো )--পৃ. ১০৫ ; চৈ, না---১।৭৮ (৩৪) চৈ, তা.--২।১০, পৃ. ১৫৭ 
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শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখরের গৃহে ষে সংকীর্তন ও নৃত্য চলিত তাহাতে একরকম মুকুন্দই 
ছিলেন মুখ্য গায়ন। আর ছিলেন গোবিন্দ-ঘোষ। ইহার! বিভিন্ন সম্প্রদদায়ে বিভক্ত 
হইয়া! নত'ন-কীতন করিতেন। ইহাদের কীত ন-সংগীতে গৃহের অণুপরমাণুটি পর্যস্ত যেন 
এক ভাবময় চেতনকূপ ধারণ করিত। প্রতুগৌরহরি ই'হাদিগের ছারা যেন সমগ্র বৈষণব- 
সমাজকেই প্রেমভক্তির উচ্চতম মার্গে টানিয়া লইয়৷ যাইতেন। পর-হিতের জন্য 
ইহাদের জীবন এইভাবেই সার্থক-প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং গৌরাঙ্গের একজন মূল-গায়ন 
হিসাবে মুকুন্দের এইস্থান চির-অন্ষুগ্ন ছিল। গৌরচন্দ্র ভক্তবুন্দকে লইয়া যেইবার নাট্য- 
মঞ্চে অবতীর্ণ হন, সেই ম্মরণণয় ঘটনা উপলক্ষে “কীর্তনের শুভারম্ত করিল মুকুন্দ।১৫ 
এবং 'হরিদাসঃ সুত্রধারো মুকুন্দঃ পারিপাশ্থিক৮।৩৬ গৌরাঙ্গের নগর-কীর্তনাদি অন্যান্থ 
ঘটনাক্ষেত্রেও মুকুন্দের উপস্থিতি অনস্বীকায । 

গৌরাঙ্গের জীবনের এমন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই, যাহার সহিত মুকুন্দ যুক্ত 
হন নাই। সংকীর্তনের দ্বারা নাম-মহাত্ম্য প্রচারের মধ্য দিয়াই গৌরাঙগ-জীবনের কাধ- 
কারিনা স্রস্পষ্ট ; আর একরকম জীবনের 'প্রারস্ত হইতেই তাহার সংকীর্তন-সঙ্গী ছিলেন 
মুকুন্দ-দত্ত। তিনি সুকণ্ঠ ও সুপাঠক ছিলেন। তিনি স্ুললিত কণে “ভক্তিষোগ-সম্মত 
শ্লোকগুলি পাঠ করিলে কিংবা সংকীর্তন আরম্ভ করিলে গৌরাঙ্গপ্রতুরও হ্ৃাদয়ছুয়ার 
খুলিয়া যাইত৩৭ এবং এইভাবে তিনি গৌরাঙ্গের আনন্দ-লোকে বিচরণ করিবার পথগুলি 
উন্মক্ত করিয়া দিতেন। গৌরাঙ্গপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ দিনেও মুকুন্দ উপস্থিত থাকিয়া» 
তাহার “সর্বকার্ধ সমাধা করিয়াছিলেন, এখং তাহার দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে সংকীর্তন 
করিয়াছিলেন। সেইদিন৩৯ মহাপ্রভু নিশাকালেও 'মুকুন্দেরে আজ্ঞা কৈল করিতে 
কীতন৪০ এবং সুকুন্দ সংকীত'ন আরম্ভ করিলে তিনিও ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন । 

পরদিন চৈতন্য ভাবাবেশে অগ্রসর হইলে ভক্তবুন্দ পশ্চাতে ছুটিলেন। কিন্তু মুকুন্দের 
দায়িত্ব ছিল কঠোর. তীহাকে সঙ্গে থাকিয়া! অবিরত কীত'ন গাহিতে হইয়াছিল ।৪১ 
মহাপ্রভু অ্বৈত-গৃহে পৌছাইলেও রাত্রিতে মূকুন্দ-দত্ত তাহার প্রসাদশেষ গ্রহণ করিবার 
পর “ভালমতে প্রভুর অন্তর” বুঝিয়া “ভাবের সদৃশ পদ লাগিল! গাইতে ।, তারপর 


(৩৫) এ.---২।১৮, পৃ. ১৮৯ (৩৬) চৈ. না.--৩।১১ (৩৭) চৈ. ভা.--২।২, পৃ. ১১৭ (৩৮) দ্বারপাল- 
গোবিন্দের জীবনীর আলোচনাভাগ ত্র্টব্য | (৩৯) চৈ, ভা.-_-২।১৬, পৃ. ২৪৩ (৪৯) এ্-_৩।১, পৃ. ২৪৩ £ 
চৈ. ম. জে.) পৃ. ৮৯ (৪১) তু. ভ. নি-_২য়. ক. পৃ- ৩৬) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে মুকুন্ন মহাপ্রভুর 
সন্যাস-গ্রহণের সংবাদ লইয়া নবশ্বীপে শিক্নাছিলেন (বৈ. খ., পৃ. ৯৯)। কিন্ত কৃষ্দাস-কবিরাজ 
জানাইয়াছেন ফে সংবাদ লইয়! গিয়াছিলেন আচারধরত্ব (চৈ. চ. --২1৩, পৃ. *৯৫)। এই প্রসঙ্গে 
নিত্যাননদ-জীবনী জবা । 

১২ 


রি চৈতন্য-পরিকর 


কয়েকদিনের মধ্যেই অছৈতপ্রতর নির্দেশে নিত্যানন্দাদি সহ মৃকুন্দ-দত্ত পুনরায় মহাপ্রভুর 
নীলাচল-যাত্রার সঙ্গী হইলেন।৪২ কিন্তু এইবারেও পথিমধ্যে তাঁহাকে সর্দাই 
মহাপ্রভুর কাছে থকিতে হইল। তিনি কীতনন দ্বারা মহাপ্রভুর ভাবকে সংহত করেন, 
আর কখনও কোন কারণে তাহার মন অভিমানক্ষুন্ধ হইলে মুকুন্দ তাহাকে একাকী অগ্রসর 
করিয়। দেন এবং পরে একত্র মিশিত হইয়া নামকীতন দ্বারা তাহাকে বিমোহিত করেন 

দেবকীনন্দন মূকুন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন৪৩ “গন্ধ জিনিঞা যার গানের মহত্ব ।” প্রকৃতই 
ছন্রভোগ জলেশ্বর৪৪ প্রভৃতি স্থানে যখনই যেখানে গিয়া পৌছান না কেন, তিনি 
গন্ধর্ধম সংগীত আরম্ভ করিলে গ্রামবাসীরাও দলে দলে আসিয়! তাহাদের নৃত্য- 

ংগাতে মোহিত হইয়া যাইতেন। 

মহাপ্রভুর সঙ্গীদিগের মধ্যে মুকুন্দই ছিলেন সবপ্রাচীন এবং জন্তবত বয়োজ্োষ্ঠ, 
তাহার সহিত বিশারদ-জামাতা নীলাচলবাসী গোপীনাথ-আচাষের বিশেষ পরিচয় ছিল। 
তাই নীলাচলে পৌছাইবার পর এই গোপীনাথের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে মুকুন্দই সঙ্গী- 
দিগের সহিত তাহার পরিচয় ঘটাইয়। দিলেন এবং গোপীনাথের উপর চৈতন্যসহ সকলেব 
ভারার্পন করিয়া মহাপ্রভুর একজন দীন সেবকরূপে শীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন 
সম্ভবত এই সময়েই৪৫ একদিন সাবভৌম-ভট্রাচাষ মহাপ্রভুর বন্দনামূলক দুইটি শ্লোক 
রচনা করিয়া পাঠাইলে মহাপ্রভু তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া! ছি'ডিয়া ফেলেন। কিন্ত 'তৎপুবে 
মুকুন্দ সেই ছুইটি প্লোক প্রাচীর-গাত্রে লিখিয়া রাখায় তৎকর্তৃক একটি মহামূল্য বস্তর 
উদ্ধারসাধন সম্ভব হয়। 

“চৈতন্যচন্দ্রোদয্বনাটক' এবং “চৈতন্যচবিতামৃত” গ্রন্বদ্য়ে প্রথমবার শীলাচলাগত গোঁডীয় 
ভক্তবুন্দের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এাহাতে মৃহুন্দের নাম নাই। সুতরাং মহাপ্র্থর 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মুকুন্দ যে নীলাচলেই অবস্থান করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ 
থাকেনা । মাহা হউক, মহা প্রহর প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেই বৎসর রথযাত্রা! উপলক্ষে 
রথাগ্রে যে বেঢ়াকীর্ন প্রবর্তন করেন তাহাতে মুকুন্দও একজন শ্রেষ্ঠ গায়নরূপে একটি 
সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।৪৬ তাহারপর উদ্দণ্ড নৃত্যের সময়ও মহাপ্রত তাহার প্রিয় 
গায়ন মুকুন্দকে সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৪৭ ইহাই ছিল মুক্ুন্দের জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌবব। 
তিনি যথার্থ পণ্ডিত বা! তত্বজ্ঞানী ছিলেন কিনা তাহা! আমরা জানিনা, কিন্তু কীর্তন-গানহ 
যদ্দি গৌরচন্দ্রের উদ্তাসরূপে ভক্তিজগতের দিকৃদিগন্ত প্লাবিত করিয়। থাকে, তাহা হইলে 


(৪২) ঘারপাল-গোবিন্দ-লীবনীর আলোচনাভাগ জষ্টবা | (৪৩) বৈ. ব.--১২ (৪8) চৈ. ভা.--৩২ 
(৪৫) ভ্র.--সার্বভৌম (9৬) চৈ. চ._-১1১৩, পৃ ১৬৪ (৪৭) উ--পৃ. ১৬৫ 
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বলিতেই হইবে যে মুকুন্দ-দত্ত ছিলেন সেই ভক্তি-গগন-সমুক্তুত একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র । 
সংকীর্তন-গানই ছিল যেন তাহার জীবনের ব্রত ; আর সেই ব্রত উদ্যাপনের বস্ত ও বিষয় 
ছিল সেবা-ভক্তি ও প্রেম । সংগীত সাধনার মধ্য দিয়াই মুকুন্দের সেবা-ভক্তির সাধনা ।৪৮ 

মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রাকালে মূকুন্দ আবার সেই পুরাতন পথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন 
এবং যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের পথনির্দেশ করিয়াছিলেন তিনি যেন তাহারই পথ-প্রদর্শক হইয়া 
চলিলেন। উডিস্যার প্রাস্তদেশে যবনর!জ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মৃকুন্দ 
ধানাইলেন৪৯ যে রাজা যদি দয়াপূর্বক মহাপ্রভুর গঙ্গাতীর-গমনপথের সুব্যবস্থা করিয়া 
দেন, তাহা হইলে তাহারা পরম উপকৃত হইবেন। মুকুন্দের হস্তক্ষেপে সকল বিষয়ের 
ব্যবস্থা হইলে তাহার! পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। 

গড়ে আসিয়া মহাপ্রভু যখন বামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হন, সেই 
স্থবলেও আমরা মুকুন্দের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ।৫০ ইহার পর আর আমরা 
মুকুন্দের বড বেশি একটা! সাক্ষাৎ পাইনা । তিনি এবারেও মহাপ্রতুর সহিত নীলাচলে 
ফিরিয়।ছিলেন কিনা, তাহা খল! ছুঃসাধ্য। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তরপে স্বরূপদামোদর 
আসিয়া পড়ায় মুকুন্দ-দত্ত বা গোবিন্দ-ধোষের ততটা প্রয়োজন হয়ত আর ছিল না। কিন্ত 
অবধি গৌড়ে অবস্থান করিতে থাকিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গমন করিয়া সেইস্থানে 
দীর্ঘকাল কাটাইয়া আসিতেন। কবিরাজ-গোস্বামী তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,৫৯ “প্রতি 
বর্দে আইসে সঙ্গে রহে চাবিমাস।৮ গচৈতন্তভাগবতে'ও ইহার সমর্থন আছে ।৫২ 
'চৈ তন্যচরি তাতে আর এক বৎসব তাহার নীলাচল-গমনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়৫৩ এবং এই 
্রস্থের বর্ণনান্ত্যায়া আরও ছুই একবাব তথায় মুকুন্দের সাক্ষাৎলাভ কৰা যায়। ছোট- 
হবিদাসের মৃত্যুর কিছুকাল পবে মহাপ্রহথ যেইদ্দিন সৈকতভূমি হইতে সুমধুর সংগীত শ্রবণ 
কেন, সেইদিন ভক্তবুন্দেব মধ্যে এই মুকুন্দকেও দেখিতে পাই ।৫৪ ই'হাদের মধ্যে কিন্ত 
দদ্যোগৌড়াগত কোনও ভক্ত ছিলেন না। তাহাতেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে সেই সময্ব 
্তবত মুকুন্দ-দত্ত নীলাচলে বাস করিতেছিলেন। ইহা গোঁড়ীয় ভক্তবুন্দের রথযাত্রা 
টগলক্ষে চারিমাস নীলাচল-বাসকালীন ঘটনা হইলে এইস্থলে তাহাদের নামও উল্লেখিত 
হইইত। আবার রথুনাথদাস যেইদিন প্রথম নীলাচলে উপস্থিত হন, সেই দিনও মুকুন্দই 
মবপ্রথম মহাপ্রভুর নিকট রঘুনাথের আগমন-বার্তা নিবেদন করেন।৫৫ তখনও কিন্ত 


(৪৮) গৌ. ত.-*পৃ. ১৫০-৫২, ১৫৫) তু” বৈ. ব. (বৃ)--পৃ ১ চৈ. গ.-পৃ. ১১ 0৪২) চৈ. চ.- 
২১১, পৃ. ১৯০(৫৯) ই--২1১, পৃ. ৮৭; ন. বি.-১ম: বি" পৃ. ১৯ (৫১) চৈ, ৮,২1১, পৃ. ৮৮ (৫২) 
1৯, পৃ. ৩২৬ (৫৩) ৩1১২, পৃ. ৩৪১ (৫8) ৩1২, পৃ ২৯৫ (6৫) ৩1৬, পৃ. ৩১৯ 


ই চৈতন্ত-পরিকর 


রথযাত্রা-দর্শনার্থা গৌড়ীয় বৈষববৃন্দ নীলাচলে পৌছান নাই। সুতরাং মুকুন্দের নীলাচল- 
গমন ও নীলাচলাবস্থান যে তাহাদের সহিত সম্পফিত ছিলন৷ ইহা বল চলে । 

মুকুন্দের শেষক্রীবন ব1 তিবোভাব সম্বন্ধে গ্রস্থক্তৃগণ নীবব রহিয়াছেন।৫৬ ভক্ত মুকুন্দও 
নিজের সম্বন্ধে চিরকালই নীরব থাকিয়াছেন। আপনার ছুঃখ-বেদনা সম্পর্কে কখনও 
তাহার মুখে কথাটি পযন্ত বাহিব হয় নাই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন৫৭ 


অন্তরে ছুঃথা মূকুন্দ কথ! নাহি মুখে। 
ইহার ছুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় ছুঃখে ॥। 


(৫৬) মু: বি. পরস্থমতে (পৃ. ২১০) জাহবার দণ্তকপুজ রামচশ্র নীলাচল হইতে নবস্ীপে ফিরি! 
মুকুন্দাদির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ব. শি--গ্রস্থে (পৃ. ৮১) লিখিত হইয়াছে “মুকুল দত্ত : 
যধুম্ল । জাকাইহাটের ধিহ তারিল! সকল |” (৫৭) চৈ. চ._-২।৭, পৃ ১১৯ 


বাসুদেব ঘোর 
“চৈতন্যচরিতামুতে বল৷ হইয়াছে১ £ 
গোবিন্দ মাধব বাস্থদেব তিনভাই | 
ধা! সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥ 

গোবিন্দ-ঘোষ, মাধব-ঘোষ এবং বাস্ুদেব-ঘোষ এই "তিন ভাই, গৌরাঙ্গের লীলারস্ভের 
সময় হইতে নবদ্ীপে থাকিয়! তাহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন।২ হাব "মুখ্য কীর্তনীয়া' 
বা প্রধান গায়নরূপেও তাহারা তাহার লীলাসঙ্গী হইতে পাবিয়াছিলেন। কতকগুলি পদ 
হইতে জানা যায় যে 'বাধিকাজনমচবিত্যা"দি গাহিয়া তাহাবা গৌরাঙ্গপ্রভৃকে আনন্দ দান 
কবিতেন। 

কিন্তু ঘোষ-্রাতৃত্রয়ের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা! যায় না। “পাটপর্যটনে' 
তাহাদের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, “অগ্রদথীপে তিন ঘোষ লভিলা৷ জনম” 'পাটনিগয়ে? 
ইহারই অমর্থন পাওয়া যায়।৩ গৌবাঙ্গসঙ্গী-হিসাবে তৎকালে তীহাদের মধ্যে গোবিন্দ- 
যোষই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। 

গোৌঁভীষ ভক্তবুন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে বাসুদেব প্রভৃতি তাহাদের সহিত 
গয়া মহা প্রভৃব সহিত মিলিত হন এবং সম্প্রদায়-কীর্তনাদিতেও যৌগদান করেন। মাধব 
এবং গোবিন্দ মহা প্রভুর সহিত তাহার “উদ্দওড নুত্যেও যোগদান করিয়াছিলেন।১ তারপর 
তুর্মান্ান্তে তিন ভ্রাতা গৌঁড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাণিহাটাতে নিত্যাননদ প্রত্থর অভিষেক 
নুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।৫ এই অভিষেকের কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ একবার 
দাধর-দাসের গৃহে পৌছাইলে "গায়ন মাধবানন্দ-ঘোষ, 'দানখণ্ড গান করিয়া তক্তবৃন্দকে 
বমানন্দ দান করেন।৬ পর বংসর আবার তাহারা তিন ভাই নীলাচলে গিয়াছিলেন।? 
ন্ত মহাপ্রভি গোবিন্দ-ঘোষকে নিকটে বাখিয়া মাধব আর বাস্থদেবকে নিত্যানন্দের 
হিত গৌড়ে পাঠাইয়া দেন।৮ 


শপ |: শা 


(১) ১১৯, পৃ. ৫৩ (২) এই সম্বন্ধে ্বারপাল-গোবিন্দের জীবনীতে গোবিন্-ঘোষের প্রসঙ্গট্ুকুও 
ব। (৩) খগেক্সনাথ মিত্র বলেন (প. মা--_৪র্খ. খণ্ড, ভূমিকা) যে ইহাদের “পৈত্রিক নিবাস ছিল 
ারহট্ট গ্রামে ডা. হকুমার সেন বলেন (71য,-০. 35) যে তাহার শ্রীহট্টের বর্ণ অথব! 
বাগ (7)0775 ০7 170707571 10. 951065 জা000)) সতত 07051500150 ০01 0510 7180010675 
£/০) নামক স্থানে জন্স গ্রহণ করেন এবং তীহাদের পিত কুমারহ্রে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্ত 
টবৃ্দ নবীপে| উঠিয়া আসেন। (৪) চৈ, চ.-২1১১, পৃ. ১৫৩; ২1১৩, পৃ. ১৬৪-৬৫ (৫) চৈ. 
৩৪, পৃ. ৩০৪ (৬) উ-৩1৫, পৃ. ৩০৭ (৭) চৈ চ.--২1১৬, পৃ ১৮৬ (৮) এ--১)১৯, পৃ 
॥ ১1১১, পৃ ৫৫ 


১৮২ চৈতম্ত-পরিকর 


ইহার পর আর মাধব ও বান্ুুদেব সন্বদ্ধে কিছুই জানা যায় না।৯ তবে তাহারা 
পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদার্দি রচনা৷ করিয়াছিলেন । মাধবের কীর্তন ও বাস্ু- 
ঘোষের গীত সম্বন্ধে কষ্ণদাস-কবিবাজ যথেষ্ট তারিফ. করিয়াছেন ।১০ খেতির উৎসবাম্থ- 
ষটানগুলিও প্রথমেই বান্ম-ঘোষের গৌরলীল। গান' দিয়া আরম্ভ করা হইত।১৯ বাসু-ঘোষ 
গৌরাঙ্গেব বাল্যলীলা- বা গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক পদে নিত্যানন্দ সহ রামাই, সুন্দরানন্দ, 
গৌরীদাসার্দির যে লীলা-ব্ণনা করিয়াছেন, সম্ভবত তাহা হইতেই "্ৰাদশ গোপালে" 
ধারণার উদ্ভব হইয! থাকিবে ।৯২ বানুদেব-ঘোষের রচিত অসংখ্য কবিতাব মধ্যে 
কয়েকটি ব্রজবুলি পদও বহিয়াছে। 

মাধব-ঘোষও একজন পর্দকর্তা ছিলেন। “ঠৈতম্যভাগবত,-কার মাধবকে 'বুন্দাবনেব 
গায়ন' বলিয়ছেন 1১৩ উক্তিটির মধ্যে কোনও তথ্যগত সত্য আছে বলিয়া মনে হয় ন। 
একমাত্র “মুবলীবিলাস"*গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে১৪ যে নিত্যানন্দ-ভক্ত মীনকেতন এবং কায়স্থ 
মাধব-দাস একবার ব্রজধাম হইতে কানাই ও বলাই নামক ছুইটি বিগ্রহ আনিয়া! বাগ্াপাডায় 
রামাই-ঠাকুরের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন ৷ কায়স্থকৃলোভ্তব মাধবের নাম দেখিয়া 
মাধব-ঘোষেব নামই মশে পডে। মাধব-ঘোষেব পক্ষে বৃন্দাবন দর্শনাধা হইয়া একবাব 
তথায় গমন করাও অসম্ভব না হইতে পারে । কিন্তু বাপ্সাপাডার উক্ত ঘটনা বহু পরবর্তী 
কালের, মাধব-ঘোষ ততদিন জীবি ত থাকিয়া শক্তসমর্থ ছিলেন বলিয়া মনে করা যায় ন1। 

পাটনিণয়ে, কঞ্চনগর-পাটের বণনায় বলা হইয়াছে যে 'বাস্থ-ঘোষের সেইখানে 
গৌরাঙ্গপুর হয়, এবং আরও বলা হইয়াছে যে মাধব-ঘোষের পাট ছিল তমলুকে ৷ কিন্ত 
আধুনিক “বৈষবাচার দর্পণ*৯৫, “বৈষ্বদিগ্দণনী'১৬ ও “গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবনী, প্রভৃতি 
গ্রন্থে বগিত হইয়াছে যে মাধব-ঘোষের পাট ছিল দীইহাটে। শেষোক্ত গ্রন্থে পুনরায় 
উক্ত হইয়াছে, “কিন্তু দাইহাটে ইহার কোনও চিহ্ন নাই। এইস্থান মৃকুন্দ-দত্ের শ্রীপাট 
বলিয়া খ্যাত।” কিন্তু বাসু-ঘোষের পাট যে তমলুকে ছিল, সে সম্বন্ধে সকলেই একমত। 


(৯) কেবলমাত্র জয়াননের নিকট দীর্ঘ তালিকার মধো (বি. ধ. পৃ. ১৪৪) বাহদেব-ঘোষ ও 
মাধবানন্দের একবার নামোলেখ আছে মাত্র । (১) চৈ. ৮.--১1১১, পৃ ৫৫ (১১)তে বি.--১৭শ' 
বি.. পৃ. ৩২৯ (১২) ভ্--নুঙ্গরান্দ (১৩) ৩1৫; পৃ. ৩০৪ (১৪) পৃ. ৩৯৭ (১৫) পৃ. ৩৪৬ 
(১৬) পৃ: ৬, 


পুগুরীক-বিদ]ানাথি 


গৌরাঙ্জের পুর্বগামাদিগের৯ বিশেষ রুয়েকজনই শ্রী উট্টগ্রাম প্রভৃতি দূরদেশে 
বাস করিতেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দ কিংবা তাহাবও পূর্ব হইতে তীহাবা ক্রমে ক্রমে 
বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র গঙ্গাতীবন্ত নবদবীপে কি"ব' তৎপার্খবর্তা স্থানসমূহে 
আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেই সমস্থ বিষ্যালা ভারা বা পুণ্যকামীদের মধ্যে পুগুরীক- 
বি্যানিধিও একজন ছিলেন) ভাহার পুবনিবাস ছিল চট্টগ্রামেব২ নিকটবর্তাঁ চক্রশালা৩ 
নামক গ্রামে । “প্রেমবিলাসে'ব দ্বাবিংশ ও চতুধিংশ বিলাসে ও বণিত হইয়াছে যে 
বারেন্দ্-ব্রাঙ্মণ পুগুবীক চক্রশালা-গ্রামের জঠ্দাব ছিলেন এবং গদাধব-পণ্ডিতের পিতা! 
মাধব-মিশের সহিত তীহাব বিশেষ সখা ছিল। উভয়েই নবদ্বীপে বাসগৃহ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন এবং উভয়েই মাধবেন্দরপুবী কতৃক দীক্ষিত হইযাচ্ছিলেন ।  উভয়েব পত্বীর 
নাম বত্বাবতী হওয়ায় তাহাদেৰ মধোও বিশেষ সখিত্ব ছিল। পুণগ্ডবীক ও মাধব উভয়েই 
মহাপ্রতৃব শাখা মধো করয়ে বর্ণন।, “প্রেমবিলাসো"ক্ত 'এহ বিববণগুলি অসন্তয কিন। 
তাহার 'কোন প্রমাণ নাই। মলন্বদ্ধ-শাখা-নির্ণয অধ্যায়ে “চৈতন্যচবিতামুত'-কারও 
জানাইয়াছেন, 'পুণ্তরীক বিদ্যানিধি বড শাখা জানি ।' 

(পুগুরীক মধ্যে মধো নবদ্ধীপে আসিয়া বাম কবিঠশ। কিন্ধু গোৌরাঙ্গমাহাত্য সম্বন্ধে 
সকলেই নিঃসনেহ হইখাব পর জ্তবত তিনি ওথায স্থায়িাবে ব'স করিতে থাকেন ।৫ 
তাহার ও বিশ্বস্তরের মধ্যে বয়সের যে বিরাট বাবধান ছিল, বিশ্বস্তরেব প্রতিভ। ও পাগ্ডিত্যের 
দ্বার তাহার বাধা সহজে অপসারিত হইযা গেলেও, তিনি কিন্ত মহাভক্ত পুগুরীককে 
“বাপ সন্বোধন৬ কবিয়! ০সই ব্যবধানটিকে চিরশ্রদ্ধে় কবিয়া বাগিয়াছিলেন ।' 


(১) চ.চ.._-১।১৩, পৃ. ৬ (২) চৈডা --১২, পৃ ১০,২1১, পৃ ১৩২ ৩৩ (৩) ভ.র.--১২।১৮০২ 
(৪) পৃ. ২১৭, ২৬*; ১৩*১ সালের 'গৌর বিষ্ুপ্রিয়া” পত্রিকার আশ্বিন সংগায় অঙ্থিনীকুমার বহু 
মহাশয় লিখিয়াছেন, "অনেক অনুসন্ধনের পব....".আমি আ্রীবিষ্ভানিধিব বংশধব পুজাপাদ 
শ্ীযুক্ কৃষণকিন্কর বিদ্ভালঙ্কার মহাশয়ের নিকট প্রীবিভানিধির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছি ।"" 

“চট্টগ্রামের ছয়ক্রোশ উত্তরে.....-হাটহাজারির পূর্বদিকে প্রায় এক ক্লোশ উত্তরে মেখলে নামক 
গ্রামে পুগুরীক-বিস্তানিধির জন্ম হয় 1*......পিতার নাম ৬বাশেশ্বব ব্রহ্মচারী 1...*..ইনি ৬শিবরাম 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশজাত সন্তান । ৮বাণেশ্বর ব্রঙ্গচারীর পত্বী ৬গল্সাদেবী'****"। ইহাদের পূর্থ নিবাস 
টাক। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বাধিয়া ।-**."ইনি (বাণেশ্বর ) »চন্্রনাথ দর্শন করিয়া! *আদিনাথ দশন 
করিতে গমন । প্রত্যাবর্তনকালে মেখলে উপস্থিত হয়েন ।*.-...আর বাধিক্লায় গমন করেন নাই 1” 

(৫) তু._ব.শি., ১৫৯ ; চৈ.কৌ. পৃ. ১৬ (৬) চৈ. ভা._২1৭ 7 ৩1১১, পৃ. ৩৪৪) গৌ.দী.__ 
৫৫; জয়ানলা (চৈ. ম._-ন. খ., পৃ.৪৭) ভীহাকে গৌরাঙ্গের বঙ্গরষণ ঘটনার সহিতও যুক্ত করিয়াছেন । 


১৮৪ চৈতন্য-পরিকর 


বিদ্া(নিধি মহাবিষয়ীর মত থাকিতেন।৭ বেশভূষা ও পরিচ্ছদের মধ্যে যথেষ্ট 

আভডম্বর ছিল এবং তিনি প্রায় সর্বদাই দাসদাসী ও শিষ্যভক্তদিগের দ্বারা পরিবৃত 
থাকিতেন। কিন্তু পূজা-অর্চনার মধ্াদিয়াই তাহার দিন কাটিত )) পা্দস্পর্শ-ভয়ে তিনি 
গঙ্গায় নামিতেন না এবং গঙ্গার জলে সাধারণের 'কুল্পোল, দস্তধাবন, কেশসংস্কারাদি” সহ 
করতে পারিতেন না বলিয়া তিনি গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে ।” মুকুন্দ-দত্ত প্রভৃতি 
ভক্ত পুগুরীকের চট্টগ্রামস্থ প্রতিবেশী ছিলেন বলিয়! তাহার মর্ম বুঝিতেন। একবার 
বিদ্যানিধি নবন্ীপে পৌছাইলে গদাধর-পণ্ডিত মৃকুন্দ-দত্তের সহিত সেই “অদ্ভুত বৈষ্ণব"টির 
নিকট গিয়া তাহার সম্বন্ধে সন্দিপ্ধ হন।৮ পিতৃবন্ধুর সহিত কোনও যোগাযোগ না 
থাকায় তিনি তাহার বিষয় কিছুই জানিতেননা। তিনি দেখিলেন “হিঙ্গল-পিতৃল' 
শোভিত দিবাখ্ট/র উপরে চন্দ্র তপত্রয়ের নিয়ে অতি স্স্মর বস্ত্র পরিহিত ধেন এক রাজপুত্র 
দিব্যশষ্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। পারে 

বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত। 

দিব্য পিতলের বাটা, পাকা পান তাত ॥ 

দিব্য আলবাটি ছুই শোভে ছুই পাশে । 
এক রাজপুত্রের ও্ঠাধর তান্বলরাগরঞ্জিত। কপালে চন্দনের উরধ্বপুণ্ড-তিলক, তাহার 
সহিত স্থগদ্ধিযুক্ত ফাগবিন্দু। ছুইজন সেবক ময়. র-পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। 
চতুর্দিকে সৌগন্ধোের হিল্লোল 'এবং “সন্মুধে বিচিত্র এক দৌলা সাহেবান।” গদাধর 
ভিত হইলেন কিন্তু মুকুন্দ ভাব বুঝিয়া যেই একটি সংগীত আরম্ভ করিলেন, অমনি 

কোথা। গেল দিব্য বাট? দিব্য ওয়] পান । 

কোথ। গেল ঝারি বাধে করে জল পান। 

কোণায় পড়িল গিয়া শয্য। পদাঘাতে । 

প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে ছুই হাথে ॥ 

কোথ1 গেল সেবা দিব্য কেশের সংস্কার । 

ধূলয় লেট।য়ে করে ক্রন্দন অপার ॥ 

“কৃধরে, ঠাকুর রে, কৃ মোর প্রাণ । 

মোরে সে করিল! কাষ্ঠ পাষাণ সমান ॥” 
ঝারি বাটা প্রভৃতি পদাঘাতে ভাঙিয়া গেল। নিজে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। তাহার 
শরীরে অশ্রু, স্বেদ, কম্প, মুছ৭, পুলকাদি সাত্বিকভাব প্রকটিত হইতে লাগিল । গদাধর 





(৭) চৈ. তা.--২।৭, ৩1১১, পৃ.৩৪৪ ) ভ. র.--১২।১৮০৪ (৮) চৈ. ভা.--২।৭ ) ভূ.--প্রে,বি.-_-২১শ' 
বি. পৃ. ২১৮; ভ. র.---১২।২৫৪০৩-২২ 


পুগুবীক-বিদ্যানিধি ১৮৫ 


আপনার ভূল বুঝিতে পাবিয়! অন্গতপ্ধ হইলেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি তাহাব নিকট 
দীক্ষা! গ্রহণ করিতে চাহিলে মুকুন্দেব সাহায্যে একদিন তাহার মন্ত্দীক্ষা। হইল । 

এইবাবেই(পুগুবীক গৌরাঙ্গেব সহিত দেখা কবিতে "মাসিলে উভয়েব ১ধ্যে মিলন ঘটে 
এবং গৌবাঙ্গ তাহাকে “প্রেমনিধি' উপাধিতে ভূষিত কবেন। জ্ভবত এই ঘটনাব পৰ 
হইতেই পুগুবীকও গৌবাঙ্গেব নবদ্ধীপ-পীলাব সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়! পডেন। 
গৌবাঙ্গ মধ্যে মধ শাহাব গৃহে গিয। মণকার্তন ও বাধিকা-জন্মোৎসব ইত্যাদি অন্ুষ্ঠান 
উদযাপন কবিলেও৯ তিনি কিন্ত শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনাবস্ত হইলে তথায় গমন কবিতে 
থাকেন। তাবপব জগাই-মাধাই উদ্ধাৰ গ্লভৃতি অন্যান্য ঘটনাতেও পুগুবীকেব উপস্থিতি 
লক্ষ্য কব! যায়। মাচাযবত্বেব গৃহে 'অিনযকালেও তিনি একজন গায়কেব কাধ 
কবিয়াছিলেন।৯০ 

সন্ন্যাস-গ্রহণেব পব মহাপ্রহধ শান্টিপুবে পৌছাইলে পুগুবীক সেইস্থানে গিয়! তাহা 
সহিত সাক্ষাৎ কবিযাছিলেন 1১১ তাবপব তিনি প্রতি বসব প্রীন্ষেত্রে গিয়া১২ তাহার 
নীলাচল-লীলাব সহিতও যুক্ত হইতেন। স্বপদামোদবেব সভিত পুর্ব হইতেই তাহাৰ 
বিশেষ সখ্য থাকায় নীলাচল-বাসকালে উভয়ে প্রাই একত্রে বসবাস কবিতেন। 
মহা প্রভৃব হৃদয়বাজ্যে পুগুবীকেব স্থান ছিল অতি উচ্চে। একবাব গদাধব-পণ্ডিত স্বয়ং 
নহাপ্রহুব নিকট পুনদীক্ষা-গ্রহণেব অভিলাৰ জ্ঞাপন কবিলে মহাপ্র$ তাহাকে বিদ্ানিধিব 
নকটই উপদেশ গ্রহণেব আজ্ঞা দ্রান কবিয়। ভাহাব বিপুল মাহাত্ম্যেব গৌবব বুদ্ধি 
কবিয়াছিলেন। সেই বৎসব বিছ্াানিপি নীলাচলে গেলে গদ্দাধব তাহাব নিকট পুনার্কষা 
লা কবেন।১স 

সেই বসব মহাপ্রভু বিদ্যানিধিব জন্য সমুদ্রতটে যমেশ্বর টোটায় থাকিবাব ব্যবস্থা 
কবিয়াছিলেন । তথা হইতে বিছ্যানিধি বন্ধু দামোদবেব সহিত জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন। 
“ওডণ ষঠী'ব দিন জগন্নাথ 'নয়াবস্ত্র পবিধান কবিতেন এবং তাহাকে শানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র 
প বদান কবাইয়া যে-উৎসব আবম্ত হইত তাহা মকব পযন্ত চলিত। ফেবাবও ওডন- 
যঠীব দিন উৎসব আবম্ত হওয়ায় মহাপ্রভু ভক্তবুন্দসহ ঠাকুব-দর্শনে গেলেন। 
স্বরূপেব সহিত বিদ্যা নিধিও গিয়াছিলেন।১৪ কিন্ধু জগন্মাথকে নৃতন “মাওয়। বস্ত্র" পবিহিত 


(৯) চৈ. না _২1২, ; গৌ. ত.--পৃ ২১১; ভ র--১২।৩১৭৯ (১*) চৈ না, ৩1১৩ (১১) চৈ চ.- 
২৩, পৃ. ৯৮7 চৈ, ম. (জ-)-_স. খ., পৃ. ৯৪; জয়ানন্দ বলেন যে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বাংলাদেশে 
আসিলে বিভানিধি কুলিয়াতে গিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । (১২) ছৈ না-_৮1৪৩ ) প্রচৈ. চ.- 
৪1১৭৩) চৈ, ভা.--৩।৯, পৃ. ৩২৬) ৩1১১ ১ চৈ, চ.--১।১, পৃ. ৮৮ (১৩) চৈ, ভা.-৩।১১, পৃ ৩৪৪) 
চৈ. চ.--২।১৬, পৃ. ১৮৭ (১৪) এ 


১৮৬ চৈতন্য পরিকর 


দেখিয়! পুগুরীক “সত্বণ*ভাবে স্বরূপকে কারণ জিজ্ঞাস করিয়া জানিলেন ঘে তাহাই 
সেইস্থানের রীতি! পরমব্রহ্ষন্বূপ জগন্নাথের সম্বন্ধে এইরূপ আরচণ তর্কাতীত 
হইলেও রাজা-রাজপাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 'পৃজাপাণ্ডা, পণ্ুপাল, পড়িছ! বেহারা, 
প্রভৃতি সকলেই যে ব্রহ্ষদৃশ নহেন এবং তাহাদের পক্ষে যে মাগুস্া-ন্্স্পর্শ 
অবিধেয় ও অশুচিজনক, বিছ্যানিধি সেই কথার উল্লেঘ করিয়া হান্য-পরিহাস করিতে 
করিতে ন্বরূপের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন । কিন্তু সেদেশে শ্রুতি স্থতি প্রভৃতি শাস্ত 
বিদ্যমান ছিল, এখং এরূপ বিধান দেশাচার গ্রাহ্থ বলিয়াই তাহা অশুচি নহে, স্বরূপের এই 
যুক্তিও তাহাকে চিন্তিত করিয়াছিল। নিজের মনোৌভাবে বোধকবি তিনি নিজেই 
বিচলিত হইয়াছিলেন। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং জগন্নাথ যেন তাহার জাত্যভি- 
মানেব জন্য গণুদেশে চপেটাঘাত করিতেছেন ।৯* জাগরিত হইলে তিনি নিঙ্কেব 
অবস্থায় নিজেই লজ্জিত হইলেন এবং বন্ধু স্ববপদ[মোদর আলিয়া পড়িলে তাহাকে 
সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া অন্তপ্ধ হইলেন । 

“চতন্যচরিতামুত' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুর জীবৎকালের শেষ পযন্ত পুগুরীক 
নীলাচলে গমন করিতেন । কিন্ত মহা প্রভুর তিরোভাবের পর কোনও গ্রস্থে আর তাহ।র 
সাক্ষাৎ পাওয়! যায় না। “চৈতন্যচরিতামৃত”-গ্রন্থে১৬ বিঠঠলেশ্বর-গৃহে বৃদ্ধ বূপগোম্বামীব 
গোপালদর্শন-সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন পুগুরীকাক্ষের নাম পাওয়া যায়। কিন্ত পুগুরীক- 
বিদ্ানিধিকে কোথাও পুগুরীকাক্ষ বলা হয় নাই। তিনি যে অতিবুদ্ধ অবস্থায় বুন্দাবনে 
গিয়া বুদ্ধ শ্রীরপের একজন নামমাত্র সঙ্গী-রূপে পরিগণিত হইবেন, তাহাও সম্ভব নহে। 
প্রেমবিলাসে” উক্ত হইয়াছে ষে শ্রানিবাস-আচার্ষের চুড়াকরণকালে বিছ্ানিধি নামক 
এক ব্যক্তি তাহার গৃহে গিয়। উপস্থিত হন।১৭ পুগুরীক-বিদ্ানিধি যে বিদ্যানিধি-পপ্ডিতে 
পরিণত হইয়া শ্রনিবাসের “পাঠবাদ শুনি আনন্দিত" হইতে যান নাই তাহাও ধনিয়ি! 
লইতে পার! যায় । 


(১৫) বিবরণ অনুযায়ী তিনি জাগরিত হইয়া! দেখিলেন থে ভাহার গাল ফুলিয় গিরাছে। 
(১৬) ২১৮, পৃ. ২০১ (১৭) প্রে* বি.--৩য* বি, পৃ. ২৪ 


মাধব-আ ডার্-পগিত 


প্রেমবিলাসের ১০শ. ও ২৪শ. বিলাসানুযায়ী১ শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আগত বৈদ্িক- 
বিপ্র ছুর্গাদাপ ও তৎপত্রী বিজগ্নাব ছুই পুত্র সনাতন ও পরাশরের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র কালা- 
তক্ত পব(শব কালিদাস২ নামে খাত হন। সনাতন ও তপত্ী মহামায়াব একমাত্র সন্তান 
ছিলেন বিষ্ঃপ্রিয়া ( গৌরাঙ্গপত্থী ), এবং কাপিদাস ও শৎপত্বী বিধুমৃখীব একমাত্র সন্তান 
মাধব৩ ; বিধুমুর্ী অল্প বয়মে বিধবা হন এবং মাপব মহাপণ্ডিত হইয়া 'আচায-উপাধি 
প্রাপ্ত হন। শ্রীবাস-গৃহে গৌবাঙ্গ-মভিষেককালে গৌরাঙ্গোচ্চারিত নাম-মহামন্ত্র শ্রবণে 
তাহার হৃদয়ে পরমভক্তিব উদয় হইলে ভীহাবই উপদেণে তখন হইতে তিনি “সংখ্যা করি 
শক্ষ নাম লয় অন্বাগে। এবং “সেই ঠৈতে হৈল তার সংসার বিরাগে। চতুধিংশ 
বিলাস-মতে৪ তিনি সংসাববিরক্ত হইয| “নবদ্বীপ হইতে কৈলা ভুলিয়া বসতি” । অন্যান্য 
গ্রন্থের প্রমাণ-বলেও৫ জান! যায় যে মহাপ্রন্ত নীণাচল হইতে আসিয়া কুলিয়ায় অবস্থান- 
কালে এই মাঁধবেব গৃহেই উঠিয়াছিলেন। 

মাধবাচার্ধ ভাগবতের প্রতি অন্থবাগী হন এবং শ্রীমপ্তাগবতের দশমন্বন্ধ অবলম্বনে তিনি 
ঠাহার প্রপিন্ধ ভরকফঃমঙ্গল' কাবা রচনা করিয়া তাহ! গৌরাঙ্গ-চরণে অর্পণ করিলে 
গীরাঙ্গ তাহাব ভক্তি ভাব দেগিয়। তাকে অন্ুগৃহীত করেন। ঠারপর তিনি শুহাকে 
দীক্ষা মন্ত্ব দেওযার জন্য অদ্বৈতপ্রতকে নির্দেশদান করিলে অদ্বৈত একদিন তাহাকে মন্তরদীক্ষা। 
দিয়া নাম-মাহাত্যের তত্ব শিখাইয়। দন । 


(১) পৃ. ৩১৫, ২৪০ (২) পা. নি. (ব. সা. প.)-্রন্থে সপ্তগ্রামস্থ যে কালিদাসকে পাওয়া যায় তিনি 
সম্ভবত তিব্র বাক্তি। (৩) ৪*৪ চৈতন্তাবের 'বিস্টপ্রিয়া-পত্রিকা'র “জ্ীমতী কিষ্ুপ্রিয়' প্রবন্ধে লিখিত 
হইয়াছে যে বিজুপ্রিয়ার বিবাহের পর সনাতন স্বীয় পুত্র ষাদ্‌বকে গৌরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলে তিনি 
মেই ভার গ্রহণ করেন। এই তথ্যের উৎস কি বল হয় নাই; সম্ভবত বৈষণবদিগ্দর্শনী (পৃ. ৩৪৭)। আবার 
১৩৯৬ সালের “সাহিতা'-পত্রিকার ফালগুন-সংখ্যায় ঠাকুরদাস দাস লিখিয়াছেন “'এতদ্বিবয়ে পঙিতগণের 
মধ্যে মত্বৈধ থাকিলেও ইহ। সর্ববাদিসম্মত যে গৌরাঙ্গপত্থী বিজুপ্রিয় ঠাকুরাণী সর্বজোষ্ঠা, ঘাদব তাহার 
ছোট, মাধব তদপেক্ষাও বয়ঃকনিষ্ঠ।” প্রবন্ধকার সনাতনের 'মহাবংশসন্তত পুজাপাদ প্রীষুক্ত 
শশিভ্ষণ ভাগবতরত্ব গোন্বামীপ্রভু' কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্ীচৈতন্ততব্বদীপিকা গ্রন্থ 
হইতে প্রমাণ ধার করিয়াছেন । কিন্তু এই গ্রস্থধানি প্রামাণিক কিন! জান যায় নাই । (৪) পৃ* ২৪০ 
(৫) চৈ, না, -৯1৩৩ ; চৈ. চ.--২১৬, পৃ. ১৯* ; ব. শি.পৃ. ১৭৫ (৬) প্রে, বি- ১৯শ. বি. পৃ. ৩১৫- 
১৭; ২৪শ, বি., পৃ. ২৫২ ; ১৯শ, বি.-মতে রচগ্মিতা মাধব-আচার্ধ, ২৪শ. বি.মতে হাধব-পণ্ডিত। 


১৮৮ চৈতন্ব-পরিকর 


এই ঘটনার পর মাধবা চার্য সংসার-বিরাগী হইলে তাহার সংসার ত্যাগের সস্তাবনা 
বুঝিয় তাহার মাতা তাহার বিবাহের উদযোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মীধবাচার্ধও 
সমস্ত বুঝিয়। বৃন্দ/বনে পলাইয়া রূপ-গোস্বামীর নিকট আপনাকে সমর্পণ করিলেন এবং 
বন্দাবনবাসী সন্গাপী-পে ব্রদ্ষেব মধুব-ভাবের ভঙ্গন। করিতে লাগিলেন।  “প্রেমবিলাসে' 
চতুধিংশ বিলাসান্ুযায়াণ তিনি বুন্দাবনে পরমানন্দ-পুবীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
রূপ-সনা তনের নিকট ভজন শিক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু এই বর্ণনা সম্ভবত ঠিক নহে। 
কারণ অদ্বৈতের নিকট মন্তণাক্ষা লইবার পর পুনরায় পরমানন্দের নিকট সন্্যাস গ্রহণের 
তাৎপব বুঝ! যায় না। “মুরলীবিলাস” গ্রন্থে” অবগত লিখিত হইয়াছে যে জাঞ্বারাম- 
চন্দ্র বুন্দাবনগমশকালে রূপ-গোম্বাণী প্রভৃতিব সহিত একজন মাধবাচায তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। কিন্তু মাধবাচাষের বুন্দ'বন-গমন বা! বাসকালে পরমানন্দ-পুরী বুন্দাবনে ছিলেন 
বলিয়| প্রমাণ নাই । প্রমবিলাসে'র উনবিংশ বিলাস মতে মাধবাচার্য তাহার মাতার 
জীবৎকালে সম্ভবত আর দেশে কিরেন নাই। তবে মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তিনি 
শাপ্তিপুরে আসেন। তারপর খেহরির মহামহোত্সবকালে তিনি শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত- 
পুত্র অচ্যুতের সহিত খেতরি গিয়া বিগ্রহাতিবেক-দর্শনের* পর পুণরয় বুন্দাবনে ফিরিয়া 
যান। জাহ্বাদেবী বুন্দাবনে পৌছাইলে তাহার ভক্-সঙ্গী নিত্যাণন্দদাস মাধবাচাষেব 
সহিত বুন্নাবনের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন । 
“প্রেমবিলাসে”র উত্তপ্রকার বর্ণনা সত্য হইতেও পারে। গ্রন্থকার নিত্যাননাদাস 
জানাইতেছেন £ 
বৃন্দাবনে গেলু আমি ঈশ্বরীর সঙ্গে । 
মাধব আচার্ধ সনে ভ্রমিনু এই রঙে ॥ 
এই করিল! মোরে তত্ব উপদেশ । 
তার পাদপক্সে মোর প্রণতি বিশেষ || ১৯ 
“চৈতন্যচরি তামুতে”ও মৃলম্বন্ধ-শাখা-বর্ণনায় মাধবাচার্কে পাওয়া যায় এবং শ্রীরূপ যখন 
বৃদ্ধবয়সে একনাসকাল মথুরায় অবস্থান করিয়া গোপাল-দশন করিয়াছিলেন তখনও মাধব 
নামক এক ভক্ত তাহার সঙ্গী-হিাবে সেইস্তানে উপস্থিত ছিলেন।১৯ সেই মাধবকে 
এই মাধবাচাধ বলিয়াই মনে হয়। 
|. সুকুমার সেন বলেন যে মাধবদাস-, দ্বিজ-মাধব- ও মাধব-ভণিতার বহু পদই এই 
মাধব-আচাধ রচিত ।১২ 


(৭) পৃ. ২৪১ (৮) পৃ. ২৯১, ৩৭৯ (৭) প্রে. বি.--১৯শ' বি. পৃ, ৩০৯, ৩১৭, ৬৩৭ (১০) গ্রে 
বি.--১৭শ. বি. পৃ, ৩১৭ (১১) ২১৮, পৃ. ২০১ (১২) 27810 5$ 


বক্রেখবর-গঞ্িত 


বক্ধেশ্বব ছিলেন গৌবাঙ্গেব নবন্বীপ-লীলা-সঙ্গী।১ আশৈশব সঙ্গী না হইলেও 

এবাস-চন্দ্রশেখরের গৃহে কীর্ভশাবস্তকাল হইতে তাহাকে গৌবাঙ্গলীলাব প্রায় সমস্ত 
উল্লেখষে'গ্য ঘটনাতে অশগ্রহ4 কবিতে দেখা যাষ। তিনি ছিলেন বিশেষ কবিয়া 
শীবাপ্েব নৃত্য-সঙ্গী। «গৌবহবিব প্রেমভক্তি প্রভৃতি অলৌকিক এশ্ববলীলা চমৎকাব |” 
।কন্ধ “তাহ। অপেক্ষাও লোভনায় হইল তাগব নৃষ্যগীত অশ্িনয়াদি লৌকিকী লীলা ।২৮ 
'নৃত্য যে কীঙনেব এক অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ ছিপ, তাহা চৈতন্যঞ্ রীবনী হইতে উপলব্ধ হয় 1৩, 
যত্দুব বুঝিতে পাব যায়, নবদীপ-লীলাব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে তাহার 
এই সনৃত্য সকীর্তন, এবং মুকুন্দ যেমন দিখাবাত্র নামকীর্তন করিয়া মহাপ্রভূকে আনন 
দান কবিতেন, বক্রেশ্ববও সেইরূপ "একভাবে চব্বিশ প্রহব” নৃত্য কবিষ। তাহাকে পবিতৃপ্ত 
কবিতেন।8 তাহাব সেবা ছিল দাশ্তভাবেব সেবা এখং এই নৃত্য-গীতের মধা দিয়াই 
তাহা চবিতার্থঙাব পথ পাইযাঞ্িল। মগাপ্রনথও তাহাব এইপ্রকাব সাধনার প্রকৃত 
দমবদাব ছিলেন । একবাব বকেখবব যখন তাহাকে বপিয়াছিপেন৫ £ 

দশ সতম্ব গন্ধব মোর দেহ চন্দ্রমুখ । 

৩খন তা গায় মুর্জ নাচি তবে মোর হুখ ॥। 

প্রঙ বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখ|। 

আকাশে উডিয। যাও পাও আর পাথ| ॥। 
নহাপ্রতৃৰ একজন উল্লেখযোগ্য পার্যৎ হিসাবে বক্রেশ্ববেব শাম যে চতুর্দিকে ছডাইয়া 
পাডয়াঙিল, প্রবোধানন্দ-মবন্ব তীব “ঠৈতন্যচন্দ্রামূ ত' গ্রন্থে চৈতন্য ক্রবুন্দের মধ্যে একমাত্র 
অদ্বৈত প্রভুব ও তাহাব নামেব উল্লেখ হইতেই তাহা বুঝিতে পাব যায় ।৬ 

মহাপ্রভু নীলাচলে চলিযা গেলে বক্রেশ্বব পণ্ডিত একবার দেবানন্-পণ্ডিতেব আশ্রমে 

খাস কবিতে থাকেন। সেই সময় ভক্তিবিমুখ দেঁবানন্দ তাহাবই নৃত্য-সম্পদ দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়। চৈতন্যান্গবাগী হইয়াছিলেন। ইতিপৃবে ভাগবতপাঠকালে তাহার মনে তক্তিভাব 


(১) চৈ. কৌ,_পৃ. ১৬; ব.শি পৃ" ১৫৯ ; গে বি.-_পৃ. ১৪৬ ১. লী'._-পৃ. ২১,৪৪ ; “বক্রেস্বর 
চরিতে'র গ্রন্থকার লিখিয়ান্েন (পৃ. ৪৬ ৪৮) যে বস্রেশ্বরের জগ্ম ভ্রিবেপীর নিকট গুপ্তিপাড়ার় এবং তিনি 
শর পরিগ্রহ করেন নাই ; তিনি শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতৈর নিকট যোগশিক্ষাকরেন ৷ (২) ক্ষিতিমোহন 
দেন__বাংলার জীধনা, পৃ. ৯৪ (৩) ধগেক্রনাথ মিত্র_কীত'ন, পৃ. ২২ (8) তু বে" স। প'), পৃ. »৭ 
(৫) চৈ চ,--১1১০, পৃ ৫১ (৬) জী, চ---৪৬ 


১৯৭ চৈতন্য-পরিকর 


জাগ্রত হইত না। কিন্তু বক্রেশ্বরের নৃত্য দর্শনে প্রভাবিত হইয়াই তিনি ভক্তিপথযাত্রী 


হইয়াছিলেন।৭ 
সংগীতনিপুণ মুকুন্দের মত নৃত্যনিপুণ বক্রেশ্বরও মহাপ্রভুর জীবনের পক্ষে অপরিহাষ 


ছিলেন। তাই গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে বক্রেশ্বর শ্রীক্ষেত্রে 
পৌছাইলে মহাপ্রভু সম্ভবত তখন হইতেই তাহাকে আপনার নিকট রাখিয়া দেন এবং 
জগন্নাথ-মন্দিরে বেডাকীর্তন, রথযাত্রা উপলক্ষে বিগ্রহসম্মুখে সম্প্রদায়-বিভাগে কীর্তন 
ও মহাপ্রভুর উদ্যান-নৃত্য ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল অনুষ্ঠানে তখন হইতে তাহাকে 
বিশেষভাবে যুক্ত হইতে হয়। সম্প্রদায়-কীর্তনের সম যে চারিজন ভক্ত প্রধান নর্তক 
হিসাবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে বক্রেশ্বর ছিলেন অন্ততম এবং মহা প্রত 
তাহার উদ্ঠান-নৃত্যকালে একমাত্র এই বক্রেখরকেই স্বীয় নৃত্যসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । পরে মহাপ্রভু খন গৌড়ে গমন করেন তখন তিনি তাহার সহিত গিয়া 
রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হন এবং চৈতন্যের সহিত পুনরায় নীলাচলে 
প্রতাবর্তন করেন। তাহারপর হইতেই তিনি নীপাচপে “প্র সঙ্গে কৈল নিত্য স্থিতি।৮ 
বত্রেশ্ববের নীলাচল-বাসকালে মহাপ্র্ব মধ্যে মধ্যে তাঠার গৃহে ডিক্ষানিবাহ 
করিতেন। হরিদাস-ঠাকুরের তিরোভাব-দিবসে তাহাকে তীহার কর্তব্যকর্মে বিশেষভাবে 
সক্রিয় দেখ! যায়। মহাপ্রভুব তিরোধানের পরেও তিনি কিছুকাল নীলাচলে অবস্থান 
করিতেছিলেন 1৯ শ্রনিবাস-আ চার্য৯০ আসিয়। ভাহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, 
কিন্তু নরোতম-ঠাকুর তাহাকে নীলাচলে দেখিতে পান নাই ।১১ তীহার শিষ্য গোপালগুরু১২ 
তপন কাশী-মিশ্রের গৃহে বাদ করিতেছিলেন 1১৩ জন্তভবহ তিনিই তখন গন্ভীরা-রক্ষার ভাব 
গ্রচণ কবিয়াছিলেন। গোপলগুকু সম্ভবত কবি ছিলেন। “ভক্কিরত্বাকরে১৪ তংরুত 
পন্য হইতে উদ্ধতি প্রদভ হইয়াছে । বক্রেখব-শিষ্য এই গোপালগুরু-গোঞাইর একটি 
সমাজ১৫ বুন্দাবনে বাম কবিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বুন্দাবনে সেই 
শাখান্তরগত রাধাবল্লভর্দাসের সহিত “মন্ুরাগবল্লী'বচয়িতা মনোহরদাসেব সাক্ষাৎ 
ঘটিয়াছিল।১৯৬ তখন রাধাবল্লভ বৃদ্ধ । 
4) চৈ. ভা.__৩1৩, পৃ. ২৮০; চৈ. চ._-১1১*, পৃ ৫২7 শ্রীচৈ.চ._+৩।১৭1১৭ (৮) চৈ.চ.---২1১, 
পৃ.৮৮) পা. নি. (৯) “প্রস্থুর অগ্রকটের পর.***.*বক্রেশ্বর পঞ্ডিত গন্তীর। আশ্রমের মহান্ত হইলেন 
এবং তথায় জীঙীর।ধা কান্ত বিগ্রহের সেব। স্থাপন করিলেন ।”...*"*বক্রেশ্বর পঙিত নিজ সপ্প্রনায়কে 
“নিষানন্দ সম্প্রনায় নামে অভিহিত করেন ।”-__বৈ. দি._পৃ. ৭৬ (১০) ভ.র.--৩1১৬৫ (১১) নি. 
বি.-মতে (পৃ.২২) বীরভদ্গ নীলাচলে ভাহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ (১২) ভ.র._-€1২১৬৮-৬৯ 7 
তু.--অ.লী.-_পৃ. ১১৮) গে. গ._পৃ.৫১) চৈদী._ পৃ.৪ ; নু, বে. সা. প.)-পৃ) $ চৈ, গ'দী 


(রামাই)--পৃ.৮ (১৩) ভ. র--৮/৩৮২ (১৪) এ-_-৫1২১৬৯-৭১ (১৫) ভ. মা._-২৬ শ. মাল, পৃ ও 
(১৬) অ.ব.-স্ম. ম., পৃ. ৪৭ 


নক্দন-আচার্য 


প্রাচীন বৈষ্ণবজীবনী-গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায়১ যে নবদীপবাসা শন্দন-আচাষ 
প্রায় আগাগোড়াই গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা৷ প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি 
নীলাচলে গিয়াও মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিতেন। কিন্ত তাহার সহি আমাদের 
বিশেষ পরিচয় ঘটে নিত্যাণন্দের নবন্ধীপ-মাগমনকালে । নিত্যানন্দ নবদ্ীপে আসিয়া 
প্রথমে নন্দন-আচার্ধের গৃহেই উঠিয়াছিলেন এবং গৌরাঙ্গ তক্তবুন্দসহ শন্দনের গৃহে 
গিয়াই তাহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীবাম-পণ্ডিতকে দিয়া গৌরাঙ্গ অদ্বৈতপ্রতৃকে 
শাস্তিপুব হইতে ডাকাইয়া আনিলে দ্বৈতাচাষও এই নন্দন-আচাষের গৃহে কিছুক্ষণ 
লুকাইয়! রহিয়াছিলেন এবং আরও একবার অছৈতের উপর বাগ করিয়া তাহাকে 
[শক্ষ। দিবার জন্য স্বয়ং ধিশ্বম্তরও এই নন্দনের গৃহে একরাত্রি আত্মগোপন করিয়াছিলেন ।২ 
এই সকল হইত বুঝিতে পারা যায় যে নন্দনের বসতবাটীটি সম্ভবত নবদ্বীপের একান্তে 
কোনও নিভৃত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তাই গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ সকলেই 
মাতুগোপনের জগ্ঠ তাহ!রই গৃহে গিয়া উঠিেন এবং তাহার গৃহে ভিক্ষানিবাহ করিতেন ৩ 
সম্ভবত এই স্থত্রেই তাহাব সহিত প্রন্ত্রয়েব নৈকট্য ও আত্মীয়তা! ঘটিয়া যায়। 

নননের সম্বন্ধে ইহা ছাডা আর কিছুই জানা যায় না। কেবল 'ভক্তিরত্বাকরে'র 
বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে গদাধবদসের তিরোধান-তিথি-উৎসব উপলক্ষে 
বিষুর্দাস, নন্দন-পণ্ডিত, পুবন্দর” প্রভৃতি ভক্ত রথুনন্দনপ্রত্ুর সহিত কাটোয়ায় গমন 
করিয়াছিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থে এইরূপ পিখিত থাকিলেও পণ্ডিত” উপাধিটি সম্ভবত 
'পুরন্ধর-এর সহিত যুক্ত হইয়া খাকিবে। অবশ্য গৌরাঙ্গ যাহাকে বাপ'-সন্বোধন 
কবিতেন, তাহার পক্ষে এতদিন বাচিয়৷ থাকা সম্ভব না হইলে ননদনের সম্বন্ধেও সেই একই 
সন্দেহ থাকিয়া যায়। তাছাডা বৈষ্ণব ভক্তবুন্দর মধ্যে পুবদ্দর-পঞ্ডিতের নাম পাওয়া 
খাষ, কিন্তু নন্দন-প্ডতের শাম কোথাও দৃষ্ট হয় না। স্ঘতবাং উপরোক্ত উল্লেখের 
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৯৯২ চৈতন্য-পরিকর 


পুবন্দরকে পুরন্দর-পণ্ডিত ধরিলে নন্দনের সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায়, ইনি নন্দন-আচার্ষ 
কিনা । কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে জানা যায় যে নিত্যানন্দ পূর্বে ধাহার গৃহে 
উঠিয়াছিলেন, সেই নন্দনের আরও দুই ভ্রাতা ছিলেন-__বিষুদ্দাস ও গঙ্গাদাস। সুতরাং 
“ক্তিরত্বাকরে'র নন্দন, বিষুদদাসের সহিত যুক্ত থাকায় তাহাকে নন্দন-আচার্য বলিয়া 
ধরিতে হয় এবং বুঝিতে পার! যায় যে নন্দন-আচাধ গর্দাধরদামের তিরোভাব-তিথি 
মহোৎ্সবেব পুব পযন্ত পরলোকগত হন নাই। কিন্তু ভক্তিরত্বাকরে'র উপরোক্ত নন্দনকে 
যদি মুন্রিতশ্রন্থান্যায়ী নন্দন-পপ্ডিত বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে নানাবিধ জমস্তার 
উদ্তুব হয়। সেক্ষেত্রে বিষুদ্দ|সকেও 'পণ্ডিত' আখ্যা দেওয়া যাইতে পাবে কিনা তাহাই 
প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতে পারে এবং সেই স্থত্রে “চতন্যচরি তামুতে'র নিত্যানন্দ- 
শাখায় বণিত বিষুত্দাস এবং নন্দনের ভ্রাতা গঙ্গদাসকেও পণ্তিতাখ্য বলিয়া ধর! খায় 
কিনা, তাহাও আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠে। গৌবাঙ্গের গুক-হিসাবে গঙ্গাদাস-পঞ্ডিতেব 
নাম স্ুপ্রসিদ্ধ। গঙ্গাদাস-পণ্ডিত নামে অন্ত কোনও ব্যক্তি ছিলেন কিনা! জানা যায় না। 
তবে অয়ানন্দের “তচতন্যমঙলে' সম্ভবত আব একজন গঙ্গা দ।স-পণ্ডিতের নাম পাওয়। যায় । 
জয়[শন-প্রদত্ত নিত্যানন্দকৃত্য-বণ ন। প্রসঙ্গে একটি তালিকার৬ অংশ এইরূপ £ 
******নবন্ধীপে ঘর নন্দন আচার্ধ পরমেশ্বর রামদাস 
চতুভুজ পণ্ডিত উদ্ধাবণ দত্ত."" 
“মত নারায়ণ পণ্ডিত গঙ্গাদাস (পূর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ) 

জগদীশ হিরণা""" 

আবার গৌরাঙ্গের বাল্যকালীন অঙ্গমেবক্দের একটি তালিকার অংশবিশেষ নিয়োক্তরূপ £ 
*“মুরারিগুপ্ত বক্রেখখর গঙ্গাদাস গোসাঞ্িঃ 

নন্দন চন্দনেশ্বর আর লেখক জগাই । 
গৌরাঙ্গ তাহার সন্র্যাস-গ্রহণের সিদ্ধান্ত যাহার্দিগকে বলিয়ছিলেন, তাহার্দিগের একটি 
তালিকার” অংশবিশেষও নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

***কাটা গঙ্গাদাস গঙ্গাদাৰ পঙ্িত। 

গোসাঞ্জির মাম! রামানন্দ '*" 
প্রথমোক্ত উল্লেখের গঙ্গাদামকে গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লইলে বলিতে হয় যে 
নিত্যানন্দ যাহার গৃহে উঠিয়াছিলেন তিনিও নন্দন ভ্রাতা গঙ্গাদাস-পণ্ডিত। তবে 
তাহাকে গৌরাঞ্গের শিক্ষাগ্ডরু গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বলিয়া ধরিবার কোনও কারণ নাই। 
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নন্দন-আচাধ ১৯৩ 


গস্তভবত তাহ।রা ভিন্ন ব্যক্তি এবং নবদ্বীপে ঘুইজনেরই পৃথক গৃহ বিদ্যমান ছিল। আবার 
দ্বিতীয় তালিকার গঙ্গাদামের উপাধি হইতেছে গোসাই। এই গঙ্গাদাস-গোসইর 
উল্লেখ একমাত্র জয়ানন্দের গ্রন্থে ছাডা অন্ত কোথাও দেখা! যায় না। অথচ গঙ্গাদাস- 
গোর্সাইর অব্যবহিত পরে নন্দনের নাম থাকায় তাহাকে প্রথম তালিকার নন্দন-ভ্রাত। 
গঙ্গাদীস-পণ্ডিত বলিয়াই ধারণা জন্মে। তৃতীয উল্লেখের গঙ্গাদাস-পণ্ডিত ব৷ গঙ্গাদাস- 
পণ্ডিত-গোসাইর উল্লেখ এই ধারণাকে যেন স্পষ্টীকৃত করিয়া তুলে এবং তাহাকেও 
নন্দন-আচার্ষের ভ্রাতা-রূপে স্বীকাব করিয়া লইবাব সম্ভাবনা আসে। তৃতীয় উল্লেখে 
একজন কাটা-গঙ্গাদাসকেও পাওয়া যাইতেছে । জয়ানন্দের গ্রন্থে কয়েকটি নৃতন নাম 
পাওয়া যায়। সর্বাণী, সত্যভামা, সত্যবভী, সুলোচনা, রত্বমালা, ছিরু প্রভৃতির* নাম 
অন্যত্র দেখা যায় না। গীত-রচয়িতা গোপাল-বস্থু৯* মুকুন্দ-ভাবতী,১১ একজন নৃতন 
কফদাস ও গঙ্গাধব,৯২ অন্য এক নৃতন নিত্যানন্দ,৯৩ গৌরাঙ্গেব সন্াস-গ্রহণকালীন নাপিত 
কলাধব,১৪ গোবাঙ্গ-বংশীয় জাজপুরস্থ কমললোচন,১৫ প্রতাপরুদ্রের রাজকর্মচারী “রাউত 
বায বিছ্যাধব'৯৬ দাক্ষিণাত্যেব ত্রিপথা-গ্রাম সন্নিকটস্থ ব্রাহ্মণ কুড্যা গরুড-মিশ্র,৯৭ অন্ত 
একজন ভবানন্দ,১৮ আনন্দগিবি,১৯ “প্রসিদ্ধ ছাওয়াল কৃষ্ণদাস মহাশয়, উপাধিবিহীন 
একজন বল্পভ,২০ মহেন্দ্-ভাবতী,২১ এবং 'জাহ্ুবানন্ধন বামভদ্র মহামর্?২২-_-এই সমস্ত 
নামও একমাত্র জয়ানন্দেব গ্রস্থেই দৃষ্ট হয় । আবাব নন্দন গঙ্গাদাস প্রভৃতিব সহিত উপবোক্ত 
কাট।-গঙ্গাদাস২৩ এবং অন্য এক “ভগাই গঙ্গাদাস২৪ ও লেখক-জগাইব২৫ নামও গ্রন্থের 
পয সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত এই তিন ব্যক্তিব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ 
কবিবার কোন কারণ না থাকিলেও তীহাদেব কুলশীল এবং জ্ঞাতব্য অন্ান্ত পরিচয় 
প|৪যাও সম্ভবপব নহে। স্ৃতবাং কাটা-গঙ্গাদাস ও ভগাই-গঙ্গাদাসকে বাদ দিয়! নন্দন- 
৷ চার্ষের ভ্রাতা গঙ্গাদাসকে আপাতত গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বে গঙ্গাদাস-গোস'ই) বলিয়। ধবিয়া 
লহন্চে পাবা যায়। "পাট-নির্য়” গ্রন্থে অনাডিহি বা অনাডি গ্রামস্থ একজন ঠাকুব- 
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-** বি পৃ ৩৪৭) এবং শ্রীনিবাস আচার্ধেব প্রথম। পুত্রবধূর নাম সতাভামা (কর্ণ ২য় নি-, পৃ ২৭-২৮) 
পগশ। যায । (১০) পু.৩ (১১) ন. প., পৃ. ৫৫ (১২) ন. থ, পৃ ৫৫ (১৩) বৈ. খণ পৃ. ৮৮ (১৪) বৈ, 
॥ পূ. ৮ন (১৫) উ.খথ, পৃ.৯৬*(১৬) পৃ" ১০৩ (১৭) তা. খন পৃ ১৩৭; উ. খ.. পৃ. ১১৯ (১৮) 
৭. *1--পৃ, ১৪২ (১৯) বি.” পৃ ১৯৩ (২০) পৃ. ১২৭, (২১) উ খ., পৃ ১৫৯ (২২) পৃ. ১৫১ (২৩) 
প থ,পৃ. ২৪, ৪৮, ৫৫7 বৈ. খ., পৃ. ৭২, ৯৪ (২৪) ন. প., পৃ ২৯, ৩৮, ৪৬, 3৭, ৫৫; বৈ. 
খ ৮৩, ৯৪ (২৫) ন. খ., পৃ ২৪, ২৮, ৪৬, ৭৭, ৫০7 বৈ খ, পৃ ২, ৯১, 

১৩ 


১৯৪ £চতন্য-পরিকর 


গঙ্গাদাসকে পাওয়া যায়। ঠাকুর-গঙ্গাদাসের উল্লেখ অন্তাত্র নাই। “ভক্তিরত্বাকরেঃ একজন 
বড়-গঙ্গাদাস আছেন। তিনি নবদ্ীপের নন্দন-ভ্রাতা নহেন। 

নন্দনের অন্য ভ্রাতার নাম ছিল বিষুদাস। চৈতন্যচরিতামৃতে" মূল-, অদ্বৈত- ও 
নিত্যানন্দ- স্বদ্ধণাখার প্রত্যেকটিতেই একজন করিয়া বিষুদ্দ।স আছেন। তন্মধ্যে নিত্যাননা- 
শাখার বিষুদাস যে নন্দনেব ভ্রাতা, তাহা৷ স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। অথচ মূল-শাখার বিধু৮ 
দাঁসকেও একজন গঙ্গাদাসের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে । তাহার নাম নিলেম-গঙ্গাদাস ।২৬ 
দুইজনেই মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে অবস্থান করিতেন। কিন্তু তাহারা উড়িস্যাবামী 
ছিলেন কিনা, সহজে বুঝা যায় শা। তবে লোচনের “চৈতন্যমঙ্জলে*২৭ একজন “বিষুদ্দাস 
উড়িয়া"র উল্লেখ মাছে এবং “ঠৈতন্তচরিতামতমহাকাব্য” ও “চৈতন্তচরিতামুতে'র অন্ত্রও২৮ 
উড়িস্তাবাসীদিগের সহিত উডিস্তাবাসী হিসাবে একজন বিষুদ্দাসের নাম উল্লেখ কৰা 
হইয়াছে। ইহাতে মণে হয় যে উপরোক্ত নিলোম-গঙ্গাদাস এবং বিষু্দাস উড়িস্তাবাসী 
হইতেও পারেন। কিন্তু আন্ুপুবিক বর্ণনা-পাঠে এই বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। 
কারণ, “চৈতন্তচরিতামৃত'-কার উডিষ্যাবাসীদিগের বর্ণনার পরে মহাপ্রভুর 'গোঁড়ে পূর্বভৃত্য 
কমলানন্দ২৯ ও অগদ্বৈতপুত্র অচ্যতানন্দের নামোল্লেখ এবং তাহার পরে উক্ত ছুই ব্যক্তিব 
নামোল্লেখ করিয়। পুনরায় গোঁভীয় ভক্তের বর্ণনা করায় তাহাদিগকেও গোঁড়ের 'পুরবভূতা; 
বলিয়া! ধারণ] জন্মায় । সেক্ষেত্রে অবশ্ঠ তাহাদিগকে নন্দনের ভ্রাত| বলিয়া ধর] যাইতে 
পারে। কিন্তু কোন কোন পুধিতে৩০ বেছ্া-কষ্ণদামের সহিত একজন বৈগ্-বিষুত্দাসের নাম 
পাওয়। যায়। তিনি মহাপ্রভুব গায়ন ছিলেন। ইহা সত্য হইলে নিলোম-গঙ্জাদাসেব 
সহিত উল্লেখিত বিষুদাসকে এই বৈগ্য-বিষুক্দাস বলিয়া ধরিয়া লইবারও কারণ উপস্থিত 
হয়। অবশ্থ বৈষুব্দাস একটি পদে৩১ ভক্ত-বন্দনার মধ্যে লিখিতেছেন $ 

বৈদ্ বিষুগদাস দ্বিজ হরিদ।স 
গলা দাস হুদর্শন । 

এই স্থলে গঙ্গাদাস, সুদর্শনের সহিত বিষুদ্দাসকে দেখিয়া গৌরাঙ্পের বাল্যগুরু বিষুদ্দাস- 
পণ্ডিতের কথাই মনে আসে । কিন্তু জগন্নাথ-আচার্ষের পুত্রের বাল্যগুরু ব্রাহ্ষণই হইয়া 
থাকিবেন ।৩২ সুতরাং গঙ্গাদাসার্দির নামের সহিত যুক্ত থাকিলেও মহাগ্রভুর গায়ন- 
হিসাবে বৈদ্য-বিষুত্দাসের পক্ষে নীলাচলে গিয়া অবস্থান করা অসম্ভব না! হইতেও পারে। 
“চৈতন্থচরিতামৃতেও৩৩ দেখা যায় যে রথযাত। উপলক্ষে সম্প্রদায়-কীতনের সময় একজন 
(২৬) ১1১০, পৃ. 1৪ (২৭) শে, খ., পৃ ১৮৭ (২৮) চৈ, চ. ম.- ১৩৬৮ ; চৈ, চ.-২।১০, পৃ, ১৪৬ 
(২৯) কমলানন্দ সম্বন্ধে পরমানন্দ-পুরীর জীবনী ত্রষ্টব্য । (৩৯) বৈ. ব. (বৃ.)--পৃ ৫7৮. গ. পৃ" ১২) 
চৈ. গ. (রামাই)-পৃ ১৫ (৩১) গো. ত._-পৃ. ৬২৫ 0৩২) অন" প্র--গ্রন্থে (১২ শ. অ., পৃ. ৪৮ ) তাহাকে 
বিকুমিশ্র বল| হইয়াছে । (৩৩) ২1১৩, পৃ. ১৬৪ 


নন্নন-আচার্ষ ১৯৫ 


বিষুদাপ গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবকীনন্দনের গ্রন্থ হইতে কিন্তু এবিষয়ে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যায়। দেবকীনন্দন বলিতেছেন ৩৪: 

দ্বিজ হরিদাস বন্দো বৈদ্য বিষুদাস ॥ 

তার ভাই বন্দো বমমালিদাস। 

যার গীত শুগ্ঠ| প্রভুব অধিক উল্লাস ॥ 


এস্থলে দ্বিজ-হবিদাসেব সহিত যুক্ত থাকিলেও বিষুত্দাসকে বৈদ্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে এবং 
আরও জানা যাইতেছে যে তাহাব ভ্রাতা বনমালীদাসের সংগাত শ্রবণেও মহাপ্রভূ তৃথ্কি 
লাভ করিতেন । দেবকীনন্দন উড়িস্তা-ভক্তবৃন্দেব মধ্যে ইহাদের নামোল্লেখ করায় ই'হাদিগকে 
উডিস্তাবাসী বলিয়াও ধরিযা লইতে পাবা যায়। ইহা সত্য হইলে “চৈতন্যচরিতামুতোক্ত 
নিলোম-গঙ্গাদাসেব সহিত উল্লেখিত বিষুদদাসকে বৈদ্য-বিষুদ্দাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে 
এবং উভয়েই যে উভিষ্যাবাসী ছিলেন, তাহাও বলিতে পাবা ঘায়। বৈস্-বিষুন্দাসের পক্ষে 
যে নন্দনের ভ্রাতা হওয়া সম্ভব ছিল না, এইসকল হইতে তাহাও নিশ্চয় করিয়া বল 
চলে। বিশেষ করিয় নন্দনের ভ্রাতাহিসাবে কোনও গায়ক বনমান্পীকে কোথাও পাওয়া 
যায় নাই। 

আবার নন্দন-ভ্রাতা বিষু্দাসকে কোথাও বিষুদ্দাস-পপ্ডিত বা বিষুদদাস-আচার্যও বলা 
হয় নাই। গৌবাঙ্গেব বাল্যগুরু বিষুদ্দাস-পণ্ডিত ছিলেন একজন পৃথক বিষু্দাস এবং 
জছ্বৈত-শাখাতুক্ত বিষু্দাসাচার্ংও ছিলেন অন্য একজন বিষুত্দাস। খেতরি-উৎসবে 
যোগদীনার্থ ষে বিষুগ্দাসাচার্য অচ্যুতানন্দেব সহিত শাস্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন তিনি 
অদ্বৈত-শিষ্ ।৩৫ সুতরাং “ভক্তিরত্বাকরে” ব্ণিত গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি-উৎসবে 
যোগদ্ানার্থ যে “বিষুদ্দাস, নন্দন পণ্ডিত, পুরন্দর-এর কথ প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই 
বিষুদ্দাস ও নন্দনকে একমাত্র জয়ানন্দ-বণিত নন্দন-ভ্রাতা সন্দিগ্ধ গঙ্জাদাস-পপ্ডিতের জোরেই 
বিষ্ুদাস-পণ্তিত বা৷ নন্দন-পপ্ডিত বলিয়া! ধরিয়া লওয়৷ যুক্তিযুক্ত নহে । সম্ভবত “পণ্ডিত' 
পদবীটি পুরন্দরের সহিত যুক্ত হইয়া থাকিবে । প্রক্কুতপক্ষে, পুরন্দর-পণ্ডিতও ছিলেন 
খ্যাতনামা ব্যক্তি। কিন্তু তাই বলিয়া উক্ত উল্লেখ হইতে ইহা! বুঝিতে অন্মুবিধা হয় না 
যে বিষুর্দাস তীহাব ভ্রাতা নন্দনের সহিত উক্ত উৎসবে যোগদান করিতে গিম়্াছিলেন। 

কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকিয়া! যায় ষে তাহা হইলে নন্দন-ভ্রাতা বিষুদদাস বা গঙ্গাদাসের 
পদবী কি ছিল। “চৈতন্যভাগবত'-কার নিত্যানন্দ-শিক্কু-বর্ণন! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন৩৬ ঃ 
চতুভূ'জি পঙ্ত-ননদন গঙ্গাদাস । 
পুরে ধার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ 


০) বৈ. ব. পৃ ৪ ৫) জর. বিকুদাসাচাধ (৩৬) ৩1৬, পৃ. ৩১৭ 


১০৬ চৈতন্ত-পরিকর 


মুক্রিত গ্রস্থান্থ্যায়ী ইহার অর্থ দাড়ায় চতুতুর্জ-পণ্ডিতের পুত্র গঞ্জাদাসের গৃহে নিত্যানন্দ 
পূর্বে বিলাস করিয়াছিলেন । কিন্তু এই চতুতূর্জ-পণ্তিত যে নন্দন বা গঙ্গাদাসের পিতা 
ছিলেন; তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। অন্ত একটিমাত্র স্থলে চতুভূ্জ-পণ্ডিতের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। পূর্বে জয়াননের গ্রন্থ হইতে তিনটি তালিকার যে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতেও ই'হাকে দেখ যায়। সেই স্থলে একেবারে চতুতূ'জ-পণ্ডিতের 
নাম পাওয়ায় “চৈতন্যভাগবতে'র নন্দন কথাটিকে পুত্রার্থে প্রয়োগ করা চলে না) চতুর্ভূ'জ- 
পণ্ডিত, নন্দন এবং গঙ্গাদাস তিনজনকেই পৃথক ব্যক্তি বলিয়া ধরিতে হয়। তবে চতুতূ্জ 
ও বিষণ খদি একই ব্যক্তির নাম হইয়া থাকে এবং ন্ুদর্শনকেও যদি তাহাদের সহি যুক্ত 
করা হয়, তাহা হইলে তিনি গৌরাঙ্গের বাল্যগুরু হইতে পারেন কিনা, তাহা পৃথকভাবে 
বিচার্য হইয়া উঠে। কিন্তু সেইরূপ কল্পনা কষ্টকল্পন! মাত্র। যাহাহউক, জয়ানন্দের 
উল্লেখের মধ্যে নবদ্বীপের নন্দন-আচার্ধ ও নিত্যানন্দ ধাহার গৃহে বিলাস করিয়াছিলেন, 
সেই গঙ্গাদাসের কথা উল্লেখিত হইলেও চতুভূর্জ-পঞ্ডিত যে তাঁহাদের পিতা৷ ছিলেন, 
তাহ নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। সুতরাং অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যস্ত চতুভূজি- 
পণ্ডিতকে বড়জোর নন্বন-গঙ্গাদাসের সহিত সম্পফিত অন্য কোনও ব্যক্তি বলিয়া ধরা 
যায়। কিন্তু নন্দনের উপাধি যে পণ্ডিত ছিল তাহা কোথাও দেখিতে পাওয়। যায়ন]। 
বরং বিজয়-আচার্ধ ও নন্দন-আচাধ যে একই পরিবারন্ুক্ত ছিলেন তাহাই জান! যায় ।৩? 
সুতরাং নন্দন-বিজয়ের সহিত এক পরিবারভূন্ত হওয়ায় বিষুদ্াস ও গঙ্গ।দাসকেও একই 
পদবীবিশিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। 
পরবত্তিকালে কোথাও গঙ্গাদাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়ন|। 


(৩৭) দ্র. শুরাম্বর-ত্রপ্গচারী ও বিজয়-আ।চার্ধ প্রসঙ্গ 


বনমাতী-আচার্য 


প্রাচীন বৈষ্ণবচরিত-গ্রন্থগুলিতে ঘটক বনমালী-আচার্ধ ছাড়। আরও দুইজন বনমালীর 
নাম পাওয়া যায়। একজনের সম্বন্ধে লোচনদাস বলিতেছেন যে তাহার “বিপ্রকুলে জন্ম” 
এবং নিবাস ছিল 'পূর্বদেশ বঙ্গে । তিনি দারিদ্র্য জালায় দগ্ধ হইয়া! স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে 
লইয়া ভিক্ষুক বেশে এদেশে চলিয়া আসেন। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অলোকসামান্ত 
রূপমাধুরী প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি তাহাকে স্বয্ং-ভগবান জ্ঞানে মুদ্িত হইলে গৌরাঙ্গ 
নৃত্য সংববণ করিয়া সেই দুইজন বিপ্রকে কোলে তুলিয়া লন।১ 

এই বর্ণনাব চাব পীচ পৃষ্ঠা পবেই লোচন আর একজন বনমালীর কথা বলিতেছেন। 
তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন এব* তিনিও একদিন সংগীত-নৃত্যরত গৌরহরিকে 'হুলাযুধ বেশে, 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ণটত্তন্তচরিতামৃতের মৃলব্বন্ধ শাখায় তাঁহার সন্বদ্ধেই বলা 


হইয়াছে ই 
বনমালী পঙ্ডিত হয বিখ্যাত জগতে । 


সোনাব মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥ 
আবার একই ব্যক্তির সম্পর্কে একই গ্রন্থের অন্থাত্রৎ উক্ত হইয়াছে ঃ 
বনম।লী আচার্ধ দেখে সোনাব লাঙ্গল । 

সতবাং এই বনমালী যে আচায ও পণ্ডিত উভয় উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, তাহা বুঝা 
যাইতেছে । আবার ই'হাকেই দেবকীনন্দন “ভিক্ষুক বনমালী" এবং কবিকর্ণপূর ব্রাহ্মণ 
বনমালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।৩ 'চৈতন্তভাগবত” হইতে জানা ঘায় যে এই 

বনমালী-পণ্ডিতই নীলাচলে গিয় মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করিতেন ।৪ 
গৌরাঙ্গ-বিবাহের “ঘটক' বনমালীকে কিন্তু সমস্ত গ্রস্থকারই বনমালী-ঘটক বা৷ বনমালী- 
আচাধ বলিয়াছেন, কেহই তাহাকে বনমালী-পপ্ডিত বলেন নাই। তাহাছাড়া, কবিকর্ণ- 
পূরও তাহার «গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে উপরোক্ত তিনজন বনমালীরই পৃথক 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়।ছেন।৫ তিনি একজন চতুর্থ বনমালীরও উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহার নাম বনমালী-কবিরাজ ।৬ কবিকর্ণপুরকে অনুসরণ করায় 'ভক্তমালেনও 
এই চারিজনের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু বনমালী-কবিরাজের নাম 


(১) চৈ, ম.-মখ., পৃ. ১২৪-২৫ 7 ভ. র.-১২1২৯৮০-৮৩ (২) ১1১৭, পৃ, ৭8 (৩) বৈ, ব.__ 


পৃ.২) চৈ. চ. ম.--৮1৪৬, ৪৭ (৪) ৩1৯, পৃ. ৩২৭) তু প্রীচৈ, চ.-৪1১৭।১৭ (৫) ৪৯, ১১৪, 
১৪৪ (৬) ১৬১ 


১৯৮ চৈতন্-পরিকর 


অন্যত্র? দৃষ্ট হয় না। “চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখায়৮ একজন উপার্ধিবিহীন বনমালীর 
নাম পাওয়া যায়। 'প্রেমবিলাস+ 'নরোত্ৃমবিলাস” ও “ভক্তিরত্বাকরে'র মধ্যে৯ গদাধরেব 
তিরোধান-তিথি-উৎসব ও খেতরি-উৎ্সবের যাত্রী-হিসাবে বণিত একজন বনমালী 
বা বনমালীদাস “চিতন্তচারিতামতো*ক্ত অছৈত-ভক্তবৃন্দের দ্বার পরিবেষ্টিত থাকায় 
ধারণ জন্মে যে তিনি পূর্বোক্ত “অদ্বৈত-শাখার, বনমালী। কিন্তু এই বনমালীদাসই 
বনমালী-কবিরাজ কিনা বুঝিতে পারা যায় না। “চৈতন্যভাগবতে” শ্রীবাসগৃহে প্রাত্যহিক 
কীর্তনারস্ত কালে এবং জয়ানন্দের গ্রস্থেব অন্য দুইটি স্থলে১০ যে সকল বনমালীব নাম 
পাওয়া যায় তাহার! নিশ্চয়ই ভিক্ষুক-বনমালী বা বনমালী-পণ্ডিত হইবেন । 


(৭) বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৪৪) ইহার “গরিফায় বাস' ছিল এবং ইনি চৈতক্কের অঙ্গ-সেবাধিকার 
প্রাপ্ত হন। গ্রন্থকার এই বনমালী এবং ঘটক বনমালী ছাড়! চৈতন্তশাখাতুত্ত আরও একজন 
ওঝা-বনমালীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৩৪২), ভাহার নিবাস ছিল 'কুল্যাপাঁড়াপুরে' । (৮) এবং 
সীতাগুপকদম্বের একটি অদ্বৈতশিষ্ু-তালিকায়__সী. ক., পৃ. ৯১ (৯) ভ. র.-৯1৪০৩; ১০1৪৪ ) প্রে. 
বি. -১*শ, বি. পৃ. ৩৯? ন. বি.--৬ষ্ঠ. বি. পৃ. ৮৩১ ৮ম. বিত পৃ ১০৭0১) চৈ, ভা.হ৮ পৃ 
১৩৯ 7 চৈ. ম.ন. খ., পৃ. ৪৭ বৈ. খ., পৃ. ৭২ 


শুর্লাহ্র-ব্রন্মাচারী 


শুর্লান্বব ব্রদ্ষচাবী ছিলেন নবদ্বীপবাসী। ওহাব কুষ্টবখানি জাঞ্বী-তীবে অবস্থিত 
ছিল।১ তিনি অতি দবিদ্র ছিলেন, ভিক্ষা কবিয়াই শাহাব দিন চলিত। গৌবাঙ্গ- 
শাবিতাবেব বহুপূর্বেই তিনি অদ্বৈতপ্রহ্ুব সহিত পবিচিত২ হন এব* সম্ভবত তৎপ্রভাবেই 
তিনি ভক্তিমান হইয়া উঠেন। কিন্ধ সঙ্ঞানভাবে তবজগত বিচবণ কবিবাব শক্তি বা সময় 
তাহাব ছিল না। তিনি সাধাবণভাবেই জীবন যাপন কবিতেন এব" মধ্যে মাধ্য তীর্ঘাদি- 
দর্শন কবিয! আপনাব দেহমনকে পবিত্র বাধিবাব চেষ্টা কবি তন 1৩ 

গৌবাঙ্গ তীহাব বালালীলাকালেই প্রতাবশী এই দবিদ্র অথচ সবলম্বভাব ভক্তটিকে 
চিনিযা লইযাছিলেন। তাই তিনি ই'হাকে একান্ত আপনাব জন বলিযা মনে কবিতেন। 
াহাকে ভালবাসিবাৰ লোকেব অভাব ছিল ন1। তিনি কিন্ত বিশষ কবিযা ভালবাসিতেন 
এই সব দীন হীন দবিদ্র বন্ধুদিগকে। স্বন্ধে ঝুলি তুলিয! শ্ক্লাঞ্ধব নবদ্বীপেব গুহে গৃহে 
তিক্ষা! কবিয| (ব্ডাইতেন । আব বিশ্বন্তব তাভাব ঝুলিব মা ভাত পুবিয়। মুঠা-মূঠা 
চাউল লইয়া ভক্ষণ কবিতেন।$ শ্তক্রান্বব অস্থিব হইয়া উঠি'তন, “এ তরল ক্ষ্দকণ 
বিস্যব বহিযাছে যে! কিন্থ বিশ্বস্তব “কানও কথা শুনিতন না, শব্দ কডা ভক্ষণ কবিয়া 
তিনি ভক্ত-মাহাত্ময প্রকাশ কবিষা দিতেন। 

বন্থতীর্ঘ পর্যটন কবাসত্েও শুক্লান্ববেব ছুঃখদ্রদশা গ্রস্ত যে কঠোব চিন্তপানি প্রসন্নতা লাভ 
কবিতে পাবে নাই, গোবাঙ্গ-চবণে আত্মসমর্পণ কবায তাহা শীল হইয়াছিল, এবং 
বাহ আচরণানভিজ্ঞ এই প্রেমোন্মত্ত শুক্লান্থবই প্রেমান্ুভৃতিব অনাডম্বব প্রকাশের মধা দিয়া 
বিজ্জনদমাজেবও পূর্বে গৌবাঙ্গপ্রভৃকে দেবতাব মর্ধাদা দান কবিয়া তাহাব গলায় 
চন্দনলিগ্রমাল্য ছৃলাইয়। দিয়াছিলেন ।১ গোৌরাঙ্গও কোন দিন তাহাকে বিস্বৃত হন নাই। 
গা! হইতে প্রত্যাবর্তনেব পব তিনি তাহাব জীবনেব শ্রেষ্ঠ অন্তভতি ও অভিজ্ঞতাব কথা 
প্রকাশ করিয়া বলিবাব জন্য শ্রীমান, সর্দাশিব গ্রভৃতি সকলকে এই শুক্লাঙ্থবেব গৃহেই 
সমবেত হইবাব নির্দেশ দান করিয়াছিলেন ।? 

সদাশিব ছিলেন গৌবাঙ্গেব পবমভক্ক এবং পববন্তিকালে নিত্যানন্দ ইহাব গৃহে 


(১) গে লী-এপৃ ২৪, চৈ ভা-_-২২৫, পৃ ২৩৪ (২)চৈ ভা--১২ পূ ১২ (৩) চৈ ম (লো) 
-ম খ,পৃ ১** (৪) চৈ ভা--২।১৬ পূ ১৮৪, চৈ চ--১1১৭ পৃ ৭১ (৫) চৈ না--১৮১-৮২ 
(৬) চৈম (জ) --ন থ, পৃ ২৭ ৩০ (৭) চৈ ভা --২।১, পূ ৯৪ ৯৫ 


২০* চৈতন্য-পরিকর 


কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।৮ "মার নদীক্মাবাসী শ্্রীমান-পণ্ডিত গৌরাঙ্গ অপেক্ষা 
বয়োজ্যেষ্ট ছিলেন।৯ “চৈতন্তচরিতামূতে” শ্রীমান-সেন নামক মহাপ্রভুর অন্য একজন 
“ভকতপ্রধান্নের কথা বল৷ হইয়ছে১০ এবং তাহাকে একবার শ্রীমান-পণ্ডিত প্রভৃতিব 
সহিত মহাপ্রভু-দর্শনে নীলাচলে যাইতেও দেখা যায় ।৯১ “চৈতন্যগণোদ্দেশ'-নামক একটি 
পুথিতে এই শ্রীমান-সেন বা শ্রীমান-সেন-ঠাকুরকে প্রভুর সংকীর্তনে দেউটিধারী বলা 
হইয়াছে,১২ কিন্তু “চৈতগ্তচরিতামৃত এবং “চৈতন্যভাগবতে, 'প্রভৃর নিজ ভৃত্য” শ্রীমান- 
পণ্ডিতকেই গৌরাঙ্গের নৃত্যকালে দেউটি-ধারী বলা! হইয়াছে ।১৩ তাছাড়া শ্রীমান-সেনের 
নাম অন্য কোথাও পাওয়। ষায় না; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে এই শ্রামান-পগ্ডিতের নামই 
বিশেষভাবে উল্লেখিত হইয়াছে । 

যাহা হউক, শ্রীমান-পণ্ডিতের মারফত সংবাদ পাইয়। সদাশিব, গদাধর, মুরারি প্রভৃতি 
সকলেই শুক্লান্ধর-গৃহে পৌছাইলে গৌরাঙ্গ আসিয়া “হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ” বলিয়া অভিভূত 
হইয়া পড়েন। তিনি কেবলমাত্র একই কথ৷ বার বার বলিতে লাগিলেন, “পাইলু ঈশ্বর 
মোর, কোনদিগে গেলা ?” কিংবা, “কষে প্রস্থরে মোর কোন দিগে গেলা ।” ভক্তগণ 
তাহার এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন । গৌরাঙ্গ-ভাবমূছন। তাহা দিগকেও 
আবিষ্ট করিল। 

সাদ্ধ্য কীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি নবদ্বীপলীলার উল্লেখযোগ] 
ঘটনাগুলির মধ্যে১৪ শুক্লান্বর এবং শ্রীমান উভয়েরই নাম উল্লেখিত হইযাছে। প্ররুতপন্ষে 
গৌরান্গপ্রহ্র সহিত একেবারে অবিমিশ্র আবেগান্ুুতূতির যোগ ছিল এই অতি-সাধারণ 
শুর্বর-শ্রীমানাদি ভক্তেরই । তাই দেখা যায় শুক্লান্বর ভিক্ষালব্ব-তগুল লইয়া গৃহে ফিরিলে 
সেই তগ্ডুল হইতে অন্ন রন্ধন করিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য শুক্লান্ঘরের নিকট তাহা 


সে কী সাগ্রহান্রোধ 1১৫ 
হেন প্রভু বোলে, “জন্ম যাবত আমার । 


এমন অন্নের স্বাদ নাহি পাই আর ॥। 
কিব। গর্ভ থোড় না৷ পারি বলিতে । 
আলগোছে এমত ব! রাদ্ষিল। কেমতে ॥ 
হেন জন সে আমার বন্ধুকুল |।তুমি 
তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল ||” 


(৮) চৈ. চ.--১।১*, পৃ. ৫১ (৯) চৈ. ভা.--১।২, পৃ. ১২ (১০) ১1১০, পৃ, ৫২ 0১১) ৩১০, পৃ 
৩৩৪ (১২) চৈ. দী.-_পৃ. ১* 3 চৈ. গ._-পৃ, ১০ (0১৩) চৈ. ৮১1১৯, পৃ, ৫১7 চৈ, ভা.৩৯, পৃত ওহ 
(১৪) এ- ২1৮, পৃ. ১২৯ )২১৩--পৃ, ১৭৪) ২২৩, পৃ. ২২৫) চৈ. ম. (লে.)--ম.খ., পৃ. ৯৭, ১১৯১, 
১২৭২৮; চৈ. ম. (জ.)--ন, থ. পৃ. ৩৮, ৪৭7 বৈ. খ পৃ ৭২, ৮৩ (১৫) চৈ. ভা.--২।২৫, পৃ, ২৩৩ 
৩6 3 শো, দী._-১৯১ 7 চৈ. চ.--১1১০, পৃ ৫২ 


শুক্লান্বর-্ব্রহ্মচারী ২০১ 


একদিন এইভাবে শ্তুক্লান্রকে পুরস্কৃত করিয়া! গৌরাঙ্গ প্রভু শয়ন করিয়াছেন । সেই 
স্থলে আর একভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাহার নাম বিজয়দাস। তাহার হস্তাক্ষর ছিল 
অতীব চমৎকার। গৌরহরিকে তিনি স্বীয় রত্বাক্ষর দিয়া পুথি নকল কবিয়া দিতেন 
বলিয়া গৌরাঙ্গ তাহাকে 'ত্ববাহু* আখ্যা দিয়ছিলেন১৬ এবং একই কাবণে সাধারণ 
লোকেও তাহাকে “অ'খরিয়া বিজয়” বলিতেন।১৭ শায়িত অবস্থায় গৌরহরি সেই বিজয়েব 
অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করায় তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল।১৮ লাবণ্যময় গৌরাঙ্গের কৃষ্ণদর্শনাবেশ- 
সমুদ্ধ মহৎ বূপখানি দেথিয়। তিনি অস্থিরচিত্তে চিংকাব কবিতে উদ্যত হইলে গৌরাঙ্গ স্বতন্তে 
তাহার মুখ ঢাকিয়া বারণ করিলেন । কিন্তু বিজয় স্থির থাকিতে ন৷ পারিয়া মৃদ্ছিত হইলেন । 
চেতনা-প্রাপ্তিব পর প্রায় সপ্তাহকাল যাবৎ তিনি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরিয় 
বেডাইতে লাগিলেন । শুব্লান্বর গৃহেব এই ঘটনাগুলিকে "্মবলম্বন কবিয়া গৌরাঙ্গেব 
দবভাব সম্বন্ধে সকলের মনেই আনাগোন! চলিতে লাগিল । 

লীলাসমুদ্ধিকালেও গৌরাঙ্গ প্রত শুক্লান্থর প্রভৃতিকে বিস্থৃত হন নাই । আচার্যরত্ব-ভবনে 
নৃত্যাভিনযকালে তিনি শুকলান্বকে এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীণ হইবার আজ্ঞা প্রদান 
কবিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর নারদ-শিষ্কের ভূমিকায়৯৯ এবং শ্রীমান “দিয়ভিয়। হাডি'র ভূমিকায় 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। সদাশিবও অভিনয় হইতে বাদ পডেন নাই ।২০ 

মহাপ্রত্র নীলাচল-গমনের প্রান্কালে শুক্লাম্বর প্রভৃতি ভক্ত শান্তিপুবে উপস্থিত 
ছিলেন।২১ তাহার পর শ্রীমান-পণ্ডিত ও শুক্লান্বব-ব্রদ্ষচারী, আখরিয়া-বিজয়, ও সদাশিব- 
পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্ত নীলাচলে গিয়া চৈতন্ত-দর্শন লাভ করিয়। আসিতেন।২২ “চতন্যচবিতা- 
মুতের ব্ণনায় প্রথম বৎসর জগন্নাথের চতুম্পাশ্বস্থ সম্প্রদায়-কীর্তনেব মধ্যে যে শ্রীমানকে 
দেখ! যায়, খুব সম্ভবত তিনি এই শ্রীমান-পপ্ডিতই ৷ মহাপ্রভুর জীবৎকালের শেষের দিকেও 
শুক্লান্বব এবং শ্রীমান-পণ্ডিতকে নীলাচলে যাইতে দেখা যায়। কিন্ত তাহার তিরোভাবেব 
পব আর শ্রীমানকে দেখা যায় না । তবে “ভক্তিরত্কর” হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস- 
আচার্ধ প্রথমবারে নবন্থীপে আসিলে শুক্লান্থবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে । নবোত্বমও 
বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া নবদ্ধীপে তাহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। কিন্তু শ্রীনিবাস-আচাষ প্রথম 
বারে বনবিষুপুর হইতে ফিরিয়া আর তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই ।২৩ বিজয় 
দাস আখরিয়। সম্বদ্ধেও বড় একট! নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়। যায় না । “চৈতন্যচরিতামূতে; 
অদ্বৈত-শাখায় একজন বিজয়কে দেখা যায়। ইনি কোন বিজয় বলা শক্ত । “চৈতন্য- 
ৃ (১৬)ই্_:১1১০, পৃ. ৫২7 চৈ. ভ।.--৩1৯ পৃ. ৩২৬ (১৭) এ--২1২৫, পৃ.২৩৪ (১৮) এ (১৯ চৈ, 
না.-৩১৩ (২%) চৈ. ভা._২।১৮, পৃ. ১৮৮ (২১) চৈ. ৮৮২1৩ (১২) এ্র-২৭১০, পৃ. ১৪৭) 


২১১, পৃ.১৫৩ 7 ৩1১৯, পৃ. ৩৩৪ 7 শ্রীচৈ, চ._81১৭।৮ ) চৈ. ভ.-৩1৯, পৃ. ৩২৬ ২৭ ২২৩) ভ. ব. 
--৪1৫৭ ) ৮1৮০, ৮৫ ৯1৫৩ 


২০২ চৈতন্য-পরিকর 


ভাগবতে' শ্রীবাস-গৃহে প্রাতাহিক সান্ধ্/-সংকীর্তনারস্ত কালে এবং “চৈতন্যচরিতামৃতে' 
মহাপ্রভুর নালাচল-যাত্রার প্রান্কালে শাস্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে শ্রীধরের সহিত এক বিজয়কে 
পাওয়া যায়। “চরিতামুতে'র বর্ণনায় শ্রামান-পণ্ডিতের নামও একত্রে যুক্ত হইয়াছে এব 
বলা হইয়াছে, *শুর্লান্থর দেহ এই শ্রুমান্‌ বিজয় ।” শ্রীধর ও শ্রীমানের সহিত এইভাবে যুক্ত 
থাকায় মনে হয় যে সম্ভবত এই বিজয়ও পূর্বোন্ত আখরিয়া-বিজয়দাসই । হরিদাস ও নিত্যা- 
নন্দ একবাব গৌরাঙ্গপ্রভুকে গংগাবক্ষ হইতে তুলিয়া আনিলে তিনি সেই রাত্রিতে বিজয়- 
আচার্ষেব গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন 1২৪ কিন্তু চৈতন্তভাগবতে” লিণিত হইয়াছে যে তিনি 
সেই বাত্রিতে নন্দন-আচাষের গৃহেই অবস্থান করেন ।২৫ সুতরাং ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় 
যে ধিজয়-আচার্য নন্দন-আচাষের_ সহঠিতই সম্পফিত ছিলেন। আবার দেবকীনন্দন 
লিখিয়াছেন,২৬ “নন্দন-আচাষ বন্দো লিখক বিজয়” | ইহা হইতে নন্দন-আচাধ সম্পর্কিত 
বিজয়ই যে পুরবোক্ত আখরিয়া-বিজয়দাস, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইহাছডাও, 
পুরুষোত্তম ও সঙ্তয়াদির সহিত নবদ্বীপ লীলার মধ্যে প্রায়শই একজন বিজয়েব সাক্ষাৎ 
ঘটে ।২? অঞ্জয় ও বিজয় একসঙ্গে খোল বাঁজাইতেন | খুব সম্ভবত, নন্দন-আচাধেবই পুত্র 
বা ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ০কানও ব্যক্তি গৌবাঙ্গের বকরণ-শিষ্ত পুরুবোত্বম ও জঞ্জয়ের গৃহে 
তাহাদের সহিত যুক্ত হইয়া শিক্ষালাভ করিতে থাকিলে গৌরাঙ্গ তাহার ভক্তিভাব ও 
নুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয় তাহাকে স্বীয় আধরিয়। রূপে নিযুক্ত করেন এবং পরে শুক্লা্থর-গৃহে 
তাহাকে কপাদান করেন । উল্লেখযোগ্য যে, “চৈতন্যচরিতামূতে, যেরপ শ্রীমান ও বিজয়েব 
নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে, দেবকীনন্দনের গ্রন্থেও (সেইরূপ শ্রীমান ও সঞ্জয়ের নাম 
একত্রিত হইয়াছে । “ভক্তিরত্ব। কর'-মতে শ্রানিবাস-আচাধের প্রথমবার নবদ্বীপ-আগমন 
কালে বিজয় এবং সপ্তয়ও শু্লাঙ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিলেন। '“পদকল্পতর'তে উদ্ধৃত 
“বিঅয়ানন্ন-ভনিতায় লিখিত বাংলা পদটি মহাপ্রভুর “আখরিয়া৷ বিজয়ের বলিয়া 
ধরা হয়।২৮ 





(২৪) চৈ.চ.--১1১৭, পৃ. ৭৭ (২৫) চৈ, ভা.--২1১৭, পৃ. ১৮৬ (২৬) বৈ. ব.-পৃ.ৎ ৫৭) ভর" 
--১২1২০২২, ৩৩৩৪ 7 চৈ, ম.--ন' গ., পৃ. ২৪ (২৮) প. ক পে)-পৃত ১৬২) 2967 997 


শ্রীধর-পঞ্চিত 


( খোলাবেচা ) 


শ্ধর সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর বলিতেছেন১ ঃ 

খোলাবেচাতযা খাত: পগ্ডডিতঃ শ্রীধবো দ্বিজঃ। 
ধোলাবেচা-খ্যাতিসম্পন্ং শ্রীধব যে ব্রান্ষণ এবং 'পণ্ডিত'-উপাধিযুক্ত ছিলেন তাহা সমস্থ 
প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই সমধিত হয় ।৩ আরও বল! হইয়াছে যে তিনি নবদ্ধীপ-নিবাঁসী ছিলেন 
এবং “চৈতন্তভাগবত' হইতে জানা যায় যে শঙ্খবণিক-নগর ও তন্তবায়-পাডা ইত্যাদি 
অতিক্রম কবিয়া তাহার গৃহে যাওয়া যাইত।১ তাহার কুটিরখানি ছিল নবন্বীপের 
একান্তে শ্রীধর সন্বদ্ধে যাহ! কিছু জানা যায়, তাহা মূলত “চৈতন্যভাগবত' হইতেই । 

শ্রধরের একটি ব্যবসায় ছিল। খোড, কলা, মূল, খোল! ইত্যাদি বিক্রয় করিয়াই 

হার জীবিকা নিবাহ হইত। কিন্তু তিনি ছিলেন প্পরম সুশান্ত ও যুধিষ্ঠির সম 
মহাসত্যবাদী' এবং প্রকৃত বিষুটভক্ত। প্রত্যহ খোলাগাছি বা কলাপাতার আটি আনিয়া 
তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়! বিক্রয় করিতেন এবং লব্বার্থেব অর্ধেক পরিমাণ গঙ্গপুজার নৈবেদেযর 
দন্য ব্যয় করিয়া! কোনও রকম কষ্টেম্্টে দিনাতিপাত করিতেন। কিন্তু গ্রহে রীতিমত 
লক্্ীকাস্ত দেবন” ও অধিক রাত্রি পর্যন্ত হরিনাম চলিত। তাহাতে পাষণ্তী-গণ বিরক্ত 
ইয়া বলিত £ 

রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই ছুইকর্ণ ফাটে ॥| 


মহা! চাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে । 
ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়! রাত্রি জাগি ষরে ॥। 


কিন্তু এই সরল-ম্বভাব শ্রীধরের প্রতি গৌরাঙ্গপ্রতুর প্রেম ছিল কিছু অধিক। 
সীরাঙ্গের নিকট হইতে যে দগু-প্রাপ্তির অন্য স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভৃকে একদিন লালসা গ্রস্ত 
ইতে হইয়াছিল, সেইরপ দগুদানের মধ্য দিয়াই যেন গৌরাঙ্গ-শ্রীধরের প্রেমের স্থত্রপাত। 
তরাং স্থত্রপাতেই এই প্রেমের পরিপন্কতা উপলব্ধ হয়। শ্রীধর তাহার ধোড়-কলা-মূলা- 
ণলার পশরা লইস্কা! বসিয়া আছেন; হঠাৎ গৌরচন্্র আবিভূর্ত হইয়া বলিয়া বসিলেন -_ 


(৯) গৌ, দী.._পৃ.১৩৩ (২) এই খোলা! বিক্রয়ের জগ্তই বোধকরি জয়ানন্দ (চৈ-ম,_পৃ. ২২, ৩৮, 
8৭) প্রীধরকে 'পাটুয়া প্রীধর' আধা! দান করিয়াছেন । (৩) পা. প.পৃ. ২৬; অ. বি. 


১) গো. লী._-পৃ. ৩৭7 গো, ত.পৃ ১৫৪; ভ. মা._পৃ. ২৯ (৪) চৈ. ভা.__২।২৩, পৃ. ২২৫ 
--২৯, পৃ. ১৪৯ 


২০৪ চৈতন্ত-পরিকর 


বিষুসেবা করিয়া তোমার কি লাভ হয়? তোমার বহু ধনরত্ব লুক্কায়িত আছে, সেই 
সমস্ত পোতা ধনের কথা আমি সকলকে বলিয়া দ্িব। তবে ষদ্দি “কড়িবিনে' আমাকে 
তোমার এঁসব থোড-কলা-মূল। কিছু দিতে পার তাহা হইলে আর তোমার সহিত আমাব 
কোনও কৌদল নাই। নানাচিস্তা করিয়া শ্রীধরকে শেষে রাজী হইতে হয়। গৌরহবি 
তখন অকুঞ্ঠ আলাপ আলোচন! ও প্রাণভর] ভালবাসার দ্বার! শ্রীধরকে যেন অভিভূত 
করিয়া চলিয়! যান। 
গৌরাঙ্গ এইভাবে শ্রীধরকে উত্যক্ত করিতেন। অর্ধমূল্যের বিনিময়ে তাঁহার মালপত্র 

ধরিয়া টানাটানি করিতেন এবং “এইমত শ্রীধর ঠাকুরে হুড়াহুড়ি' লাগিয়। যাইত । কিন্ধ 
এই দীন ও দরিদ্র ভক্তটির জন্য গৌরাঙ্গপ্রেম-নির্ঝরিণী ছিল ফল্তুলোতা। যখন সময 
উপস্থিত হইয়াছে, তখন কুস্তিত শ্রীধর দূরে সরিয়া থাকিলেও তিনি কিন্তু তীহাকে 
আহ্বান করিতে তুলিয়া! যান নাই। শ্রীবাস-গৃহে সান্্যকীর্তনের মধ্যদিয়া তাহার মহিমময 
যাত্রার আরম্ভকালে তিনি তাই লোক পাঠাইয়া শ্রীধরকে ডাকাইয়া৷ আনিয়াছিলেন। কিন্ত 
শংকা ও সংকোচে শ্রীধরের হৃদয় কম্পিত হইলে গৌরাঙ্গ জানাইলেন £ 

বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন । 

বহু জন্জ মোব প্রেমে ত্যজিল। জীবন ॥। 

এহ জন্মে মোর সেব। করিলা বিস্তর । 

তোমাব খোলার অন্ন খাইলু' নিরম্তব ॥ 

তোমার হস্তের দ্রব্য থাইলু' বিস্তব। 

পাসরিল। অ।মা সঙ্গে ষে কৈলা উত্তব ॥ 
প্রকুতিস্থ হইলে শ্রীধর গৌরাঙ্গের করুণাময় মোহন-মু্তি প্রত্যক্ষ করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলেন 
যে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও গৌরাঙ্গ স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহেন।১ 
তিনি তাহার স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন । 

আর একবার নগরসংকীতনের দিন কাজীকে উপযুক্ত শান্তিদানের পর গোরাঙ্গপ্রত 

অসংখ্য ভক্তসহ নগর-পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি 
পরিশ্রাস্ত ও পিপাসার্ত। দরিদ্র শ্রীধর কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। 
তাহার গৃহে একটি “ছুটা লৌহপাত্র” পড়িয়াছিল। গৌরাঙ্গ ছুটিয়া গিয়া মেই ফুটাপাত্র 
করিয়াই পরমানন্দে জলপান করিতে লাগিলেন ।৭ কুণ্ঠায় শ্রীধর দস্তে তৃণ ধারণ কবি! 


৬) চৈ.তা-মতে (২৯, পৃ. ১৫) এই সময় গৌরাজ জ্রীধরকে শ্যামল বংলীবদন রূপ দেখাইয় 
অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন | ৫৭) চৈ, চ.-১1১*, পৃ. ৫২ 5 ১1১৭, পণ ৭২ 


শ্রীধর-পণ্ডিত ২০৫ 


$াদিয়া ফেলিলেন এবং “হাষ হায় কবিয়! উঠিলেন। কিন্তু ভক্তের গৌবব বৃদ্ধি কিয়া 
গৌবাঙ্গ তাহার প্রাঙ্গণে নৃত্য-সংকীর্তন কবিতে লাগিলেন । 

নবন্বীপলীল।ব প্রায় সমূহ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিতেই আমবা শ্রীধবেৰ সাক্ষাংলাভ 
করি! থাকি ।৮ কিন্তু গৌবাঙ্গেব নবধ্ধীপ-ত্যাগেব ঠিক পূর্বদিনই তিনি আকস্মিকভাবে 
একটি লাউ লইয়! উপস্থিত হইলেন । শ্রীধবের লাউ ভক্ষণ করিবাব জন্য গৌবাঙ্গ ইতিপূর্বে 
তাহাব সহিত কতদিনই কত কৌর্দলেব সৃষ্টি কবিয়াছেন। কিন্ত আজ তিনি স্বয়ং 
শ্রীধরকেই সেই “লাউভেটঃ দিতে দেখিয়া সর্বান্তঃকরণে পবিতৃপ্ত হইলেন। দৈবাৎ আব 
একজন ভক্তও সেইদ্দিন "ুধ ভেট+ দ্রিযাছিলেন। গৌবাঙ্গ মাতাকে লাউ দিয়! বলিলেন £ 


, বড লাগে ভাল। 
দুগ্ধ লাউ পাক গিয়। কবহ সকাল ॥ 
সন্ন্যাস-গ্রহণেব পব মহা প্র শান্তিপুবে পৌছাইলে শ্রীদবও সেই স্থানে গিয়া তাহাব 
সহিত সাক্ষাৎ কবিয়ছিলেন।৯ তাহাবপব গৌডীষ ভক্তবৃন্দের প্রথমবাব নীলাচল- 
মনকালেও শ্রীদবকে তাহাদেব সহিত শ্রীক্ষেত্রে যাইতে দেখা যায়।৯০ সম্ভবত অন্যান্ত 
বখসবেও তিনি নীলাচলে গিষ! চৈতন্য দর্শন কবিষা আসিতেন ।১১ 


(+) চৈ. ভা ৮ পৃ ১৩৯) ২১৩১ পৃ ১৭৪ 7 ২২৩, পৃ ২১৫, ৯১৭, ২১৫, চৈ ম' (জ)-- 
ন,খ, পৃ. ২২,২৪ ৩৮, ৪৭) বৈ থ, পৃ. ৭২ (৯) চৈ. চ ২1৩, পূ ৯৮ (১০) ই--২১০, পৃ ১৪৭, 
২১১, পৃ ১৫৩ (১১) উ--৩৯, পৃ ৩২৭) শ্রীচে চ --81১৭।৮ 


দামোদর-পণঞ্িত 


“চৈতন্তভাগবত' হইতে আমরা দামোদর সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকু জানিতে পারি যে 
তাহারা দরিদ্র ছিলেন এবং মহাপ্রভু তাহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচল. 
গমনের কিছুকাল পরে দামোদর-পপ্ডিত ভ্রাতা শংকর-পণ্ডিতের সহিত তথায় গিয়া! তাহাব 
সহিত মিলিত হন। ইহার পরে কোন এক সময়ে তিনি শচীদেবীকে দেখিবার জন্ু 
নবদ্ধীপে গিয়াছিলেন। আবার কোন এক রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত 
তিনি নবদীপ হইতে নীলাচলে যাইবার পর মহাপ্রহু তাহাকে শচীদদেবীর বিষুভক্তি সম্পর্কে 
সন্দিপ্চভাবে প্রশ্ন করিলে তিনি সক্রোধ বচনে বলিয়াছিলেন যে স্বয়ং শচীদেবী হইতেই 
মহাপ্রভুর বিষণভক্তির উদয় হইয়াছে, সুতরাং মহাপ্রতৃর উক্তপ্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণতই 
নিরর্৫থক। “মুরারি গুপ্তের কডচা' হইতেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় ।১ 

গৌরাঙ্গের নবদ্ধীপ-লীলাতে দামোদরের অ*শ গ্রহণ সম্পর্কে কোন উল্লেখই বুন্দীবনের 
গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পুবেই যে দামোদর-পণ্ডিত তাহার 
সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন সে সম্বদ্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই ।২ তবে খুব সম্ভবত 
মহাপ্রভুর নবদ্ধীপ-লীলার শেষদিকে তিনি তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।৩ 

লোচনের “চৈতন্যমঙ্গল” এব* দেবকীনন্দন ও বুন্দাবনদাসের “টবষ্ণববন্দনা-গুলিতে 
লিখিত হইয়াছে যে দামোদর-পপ্ডিতেরা পঞ্চভ্রাতা৪ ছিলেন। পীতাম্বর, দামোদর, 
জগন্নাথ (?), শংকর ও নারায়ণ । সকলেই ছিলেন “বাসনাহীন, নিরপেক্ষ, উদাসীন । 
ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে অন্থজ৫ শংকরই ছিলেন সম্ভবত দামোদরের সর্বাপেক্ষা প্রিয় । একবাব 


মহাপ্রভুর নিকট 
দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আম! হৈতে । 


এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥ 
“বৈষববন্দনা" হইতে আরও জানা যায় যে পীতান্বর ছিলেন দ।মোদরের জ্োষ্ঠ। ইহারা 
দরিদ্র পরিবারস্থ ছিলেন। 
সম্ভবত, গোৌরাঙ্গপ্রন্থুর সন্যাস-গ্রহণের কিছুকাল পুর্বে দামোদর-পণ্ডিত তাহা 
নবছীপ-লীলার সহিত যুক্ত হন এবং প্রভুর সন্নস-গ্রহণের দিন তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত 


(১) 81২০।১-২) চৈ. ভা.--২1১৬, পৃ ১৮৪ 3 ৩1৩, পৃ ২৭৩) ৩1৯, পৃ. ৩২৭ 7 ৩1১০, পৃ. ৩৩৩৩৪ 
(২) দ্বারপাল-গোবিন্দ ও গোগীনাথ-আচার্ধের জীবনীর আলোচনা-অংশগুলি জরষ্টব্য | (৩) এ (8) বৈ. ব. 
(বৃ.)পৃং ২ বৈ. ব. (দে )-পৃ. ২? চৈ. ম. (লো.)-ুত্র, পৃ. ৩৪; বৈ. দ.পৃ.৩৪৩)-মতে দামোদর- 
পণ্ডিতের বাস ছিল অভিরামপুরে । (৪) চৈ.না.--৮1৫৮ ; চৈ. চ.-_ ১1১৯, পৃ, ৫১) ভু. চৈ, দী' 
(রামাই )-পৃ. ৯) গৌ. গ.( কফদাস )--পৃ. ৫ (৬) ত্র" _নারায়প-প্ডিতের জীবনী 


দামোদর-পণ্ডিত ২০৭ 


ছিলেন।৭ তারপর চৈতন্তের নীলাচল-গমনকালে অছৈতপ্রতু তাহাকে মৃকুন্দাদির 
সহিত তাহার সঙ্গী-রূপে প্রেরণ করেন। বিশেষ করিয়া! এই সময় হইতে দামোদর মহা প্রভুর 
জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। চৈতন্তের দক্ষিণ যাত্রাকালে তিনি তাহাকে আগাইয়া 
দেন। কিন্তু মহাপ্রতৃর গৌড়-যাত্রাকালে তিনি তাহার সঙ্গী-রূপেই গৌড়ে আসিয়া” 
পুনরায় তাহার সহিত৯ নীলাচলে ফিরিয়া যান। 
নীলাচলে দামোদরের কর্মপদ্ধতি যে কিরূপ ছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। 

কেবল মধ্যে মধ্যে বৈষ্ব-ভোজনাদিকালে তাহাকে স্বরূপ, গোপীনাথ ও কাশীখরাদিব 
সহিত পরিবেষণার্দি কর্মে লিপ্ত দেখা যায় এবং রগযাত্র- বা বেডাকীর্তনাদ্দি-কালেও তাহাব 
উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু তাহার উপর যে মহাপ্রভূর একটি “সগৌরব গ্রীতি”১, 
ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দামোদর ছিলেন ব্রন্ষচারী, তাহার চরিত্রবল অত্যন্ত দৃঢ 
ছিল। ব্ববপ-রামানন্দ বা রূপ-সনাতনের মধ্যে যেমন মহাপ্রভু আপনার স্বরূপ দর্শন করিয়া 
আরুষ্ট হইয়াছিলেন, দামোদবেব মধ্যেও তিনি তদহ্রূপ স্বীয় শক্তিব বিকাশ প্রত্যক্ষ 
কবিয়াছিলেন। সেই শক্তির আশ্রয় ছিল দ[মোদবের স্পষ্টভাষণ ও নিবপেক্ষতা | এই সম্বন্ধে 
'ভক্তিরত্বা কর'-প্রণেত! বলিয়াছেন যে মহাপ্রভু 'দামোদরের দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে ।১১ 
“চৈতগ্থচরিতামুতে'র মধোও তাহা চবিত্রেব এইদিকটিই সমুজ্জলরূপে ধর! পডিয়াছে। 
্রন্থকাব বলিয়াছেন যে তাহার সেই স্পষ্টভাষণের তীক্ষবাণ হইতে স্বয়ং চৈতন্যও বাদ যান 
নাই। কিন্তু সেই জন্যই আবার মহাপ্র্ু তাহাকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করিয়া চলিতেন।১২ 
দক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইবার পুবে তিনি বলিয়াছিলেন £ 

আমিত সন্রযাসী দামোদর ব্রহ্মচারী । 

সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি | 

ইহার অগ্রেতে আমি ন। জানি বাবহার। 

ই'হারে না ভাব শ্বতস্্ চরিত্রে আমার ॥ 

লোকাপেক্ষ। নাহি ই হার কৃককৃপা৷ হৈতে। 

আমি লোকাপেক্ষা কতু না পারি ছাড়িতে | 
এই জন্যই শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ যখন প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য মহাপ্রভুর 
নিকটে সনিবন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু একমাত্র এই দামোদর- 
পণ্ডিতের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্তই একাস্ততাবে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। 

আর একবার এক উড়িয়! ব্রাহ্ষণকুমার পিতৃহীন হহয়া শোকার্তচিত্তে মহাপ্রভুর 


্ী পপ আর জপ 


(৭) চৈ. না.৮-৪1৩২ (৮) গোগীনাধ-আচার্ধের জীবনীর আলোচনাভাগ ত্রষটব্য | (৯) চৈ. চ._-১।১, 
পৃ. ৮৮ (১০) চৈ, চ.৮-২1১১০ পৃ ১৫৫ ০১১) ১৬৩০ (১২) তু.অ. বি.-পৃ. ২ ১ গৌ. গ. € কৃকদাস ) 
সপ, € 


টি চৈতন্ত-পরিকর 


শরণাপর হইলে মহাপ্রভ্‌ তাহাকে সাত্বনা দান করেন। তখন হইতে সেই বালক প্রত্যহ 
তাহার নিকট আশ্বীস-বাণী শ্রবণ করিতে আসিত। মহাপ্রতৃও তাহার সরল-ন্ুন্দর 
ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়। তাহাকে স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু বালকের এই বারংবার 
আসা-যাওয়াতে দামোদর অন্বস্তিবোধ করিলেন । অথচ বালকের অবস্থা দেখিয়াও তিনি 
তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। শেষে একদিন তিনি সমস্ত সংকোচ কাটাইয়া 
মহা প্রভূকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করিয়া বসিলেন১৩ £ 

এবে গোসাঞ্ির গু সব লোকে গাইবে । 

গোসাঞ্জির প্রতিষ্ঠা সব পুকষোত্বমে হৈবে 11. 

রাতী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর ॥। 

যন্পি ব্রাহ্মণী সেই তপস্থিনী সতী । 

তথাপি তাহার দোষ হুন্দর যুবতী ॥ 

তুমিহ পরম যুব! পরম হন্দর । 

লোকে কানাকানি বাতে দেহ অবসব | 
দামোদর অবশ্ত নিজেই মহাপ্রতুকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর/১৪ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । কিন্তু 
সাধারণ মানুষের চক্ষে যে তিনি মানুষ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন, সে কথা তিনি 
নিজে ভুলিয়া! যান নাই, তীহার প্রাণের ঠাকুরকেও ভুলিতে দেন নাই। 

দামোদর-চরিত্রের এই দৃঢ়তার জন্য মহাপ্রহ্থ তাহার উপর শচীদদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার দিয়! তাহাকে নদীয়ায় প্রেরণ করিয়।ছিলেন। তদবধি িনিও শচীমাতার সেবা ও 
সস্তোষ-বিধানের মধ্যে আত্মনিয়োগ কবেন। সম্ভবত মহাপ্রভুর এই আকাঙ্্ষ। পরি. 
পূরণের মধ্যেই ভক্ত-দামোদর তাহার সেবাব্রত উদ্যাপনের স্থপ্রশস্ত পণের সন্ধান পাইয়া- 
ছিলেন। নীলাচলে মহাপ্রনহ্বর সগৌবব যাত্রাধ্ধনি হইতে বহুদূরে নদীয়ার এক নিভৃত 
নিকেতনে অতি নীরবে তিনি তাহার মাত্র! স্ুুক্ণ কবিয়ছিলেন বলিয়! তাহার পদধধনি 
শোনা যায় না বটে, কিন্তু ভক্তি-জগতেব স্ু-উচ্চ ভূমিতে আসিয়! পৌছাইতে তাহার যে 
অন্য কাহারও অপেক্ষা দেরি হইয়া যায় নাই, ইহা নিঃসন্দেতে বলিতে পারা যায়। 
মহাপ্রভুর উপদেশ অনুযায়ী দ।মোদর মধ্যে মধ্যে শীলাচলে গিয়া তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতেন। “অন্ুরাগবন্পী” হইতে জানা যায় যে শচাদেবীর অস্থর্ধানে বিষুপ্রিয়া 
দেবী যখন “ভক্তদ্বারে ছ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে, তখন মহাগ্রতুর ইচ্ছাক্রমে একমাত্র 
এই দামোদরই ভাহার খবরাখবর লইতে পারিতেন এবং বিষুরপ্রিয়াদেবীর প্রাত্যহিক 
সেবার জন্য যে গঙ্গাজল প্রয়োজন হইত, তাহাও তিনিই স্বহস্তে তুলিয়া, আনিতেন।৯৫ 


এ চর এপার 


(১৩) চৈ. ৮,৩1৩, পৃ ২৯৬ (১৪) চৈ, ৮২1১২, পৃ ১৫৮ 0১৫) অং প্রণখ্ন্থেও ১২শ অঃ 
পূ ১*১-২) এইরূপ বর্ণনা আছে। 


দামোদর-প গ্িত ৩ ৯ 


'ক্তিরত্বকরে'র লেখক বলেন১৬ যে শ্রীনিবাস-আচার্ধ দ্বিতীয়বার শ্রীক্ষেত্রে গিয়া! ফিরিবার 
পথে দামোদরের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন এবং নরোত্বম যখন নীলাচলের পথে নদীরায় 
হাজির হন, তখন বিষ্ুপ্রিয়। দেবীর তিরোভাবে দামোদরের জীবন-প্রদীপখানি নিতু-নিভূ 
করিতেছিল। গদাধরদাসপ্রতুর তিরোধান-তিথি মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য 
যাত্রী-হিসাবে একজন দামোদরকে পাওয়! যায়। একই ্লোকের মধ্যে একজন পীতাস্বরের 
উল্লেখ থাকায় তাঁহাকে পীতাম্বর-ভ্রাতা দামোদর-পণ্ডিত বলিয়া মনে হইতে পারে বটে। 
কিন্ত দামোদরের জ্োষ্টভ্রাতা পীতান্বর যে তখনও পর্যন্ত বাচিয়াছিলেন তাহা সম্ভব মনে 
হয়ন] । | 


(১৬) 81৫৭) ৮1৪৯, ৯৪ 7 ১1৪১) নম. বি._- ২য়. বি. প্‌ ৪৬ 
১৪ 


শাংকর-পণ্িত 


শংকর-পণ্ডিত ছিলেন দামোদর-পগ্ডিতেরই ভ্রাতা ।১ কৃষ্দাস-কবিরাজ লিখিয়াছেন 
যে মহাপ্রভুর পূর্বসঙ্গী্দিগের মধ্যে ধাহারা তাহার সহিত পরবর্তিকালে নীলাচলে বাস 
করিয়াছিলেন শংকর-পণ্তিত তাহাদদিগেরই একজন ।২ বুন্দাবনদাসের একটি পদেও তাহাকে 
গৌরহরির সহিত নর্তনরত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় ।৩ ইহা৷ হইতে বুঝিতে পারা যায় 
যে তিনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলাতেও অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন । তবে দামোদর-পণ্ডিত 
সম্ভবত নবহ্ীপলীলার একেবারে শেষর্দিকে মহাপ্রতৃর সহিত যুক্ত হওয়ায় তৎকালে 
শংকরার্দির বিশেষ প্রাধান্য ছিলনা। কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পরে গোঁড়ীয় 
ভক্তবৃন্দের সহিত শংকর নীলাচলে গিয়1৪ তাহার নিকট থাকিয়া যান।৫ সেই সময 
শংকরকে পাশে রাখিয়৷ একদিন মহাপ্রতু স্বরপকে বলিলেন £ 

যদি হন দামোদর কনিষ্ঠ শংকর । 


এই বলিয়। তিনি দামোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দামোদর সাণন্দে মহাপ্রভুকে তাহাব 
উক্তি সমাপ্ত করিবার জন্য অন্থুরোধ জানাইলেন। তখন 

প্রভু কহে দামোদরে সেহ সে সাদর । 

সাহজিক প্রেমপাত্র আমার শংকর ॥। 
এই বলিয়া তিনি স্বয়ং স্বরূপ ও গোবিন্দ উভয়ের উপরই তাহার প্রিয় শংকরের ভাব 
অর্পন করিয়। নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন ষে দামোদরের প্রতি 
তীহার সাদর স্নেহ ও 'সগৌরব প্রীতি, থাকিলেও শংকরের প্রতি কিন্তু তাহার ছিল 
“বিশুদ্ধ প্রেম ৭ 

নীলাচলে থাকিয়! শংকর-পণ্ডিত প্রথম হইতে একেবারে মহাপ্রভুর তিরোভাব-কাল 

পর্বস্ত তাহার সেবা করিরা গিয়াছেন। উৎসবাদি উপলক্ষে ভোজনকালে তাহাকে 
প্রায়ই স্বরূপ, জগদানন্দ ও কাণীশ্বরাদির সহিত পরিবেষণ-কার্ধে নিযুক্ত দেখা ঘাইত।” 
মধ্যে মধ্যে তিনি মহাপ্রভুকে ঘরভাতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন।৯ মহাগ্রতুর 
70) ত্র" দবামোদর-পঙ্ি (২) চৈ. ৮১1১৯, পৃ ৫৪ প্রীচৈ, চ,স্৮৪1১1৪, 81১৭।১৮ 
(৩) গো. ত.-পৃ" ১৬২ (8) চৈ, চ.সস২।১১, পৃ. ১৫৩; বৃলাবন লিখিরাছেন ঘে শংকর ও দামোদর 
প্রকত্রেই নীলাচলে ধান, কিন্ত তাহ! ঠিক নহে। অ'দামোদয়-পঙ্চিত (৫) চৈ, না.+-৮।৫৮। 
চৈ. চ..৮২।১, পৃ. ৮৮ ৫) চৈ, কৌ. ২৫৭৫৮ (৭) চৈ, চ. ) চৈ, লা.--৮1৫৮ ) চৈ, 6২1১১, পৃ-১৫৭ 
€৮ চৈ ৮২১২, পৃ ১৬১7 ৩1৭, গত ৩২৪) ৩1১১, পৃ, ৩৪০ (৯) এ--৩1১৯, পৃ. ৬৩৮ 


ংকর-পপ্তিত ২১১ 


শ্েষ্গীবনে শংকরকে উৎকষ্ঠিতভাবে তাহার অন্ত ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। রাত্রিকালে 
মহাপ্রতু ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া! ছটফট করিতেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ গভ্ভীরার দরজায় 
শুইয়া থাকিবার জন্য তিনি আর বাহিরে যাইতে পারিতেন না । কিন্তু একদিন দেখা গেল 
বাহির হইতে ন৷ পারায় তিনি গন্ভীরার গান্রে মুখমণ্ডল ধর্ষণ করিতে করিতে তাহ একেবারে 
ফুলাইয়া ফেলিয়াছেন। তাহার প্রলাপোক্তি ও গোঙানি শুনিয়া গোবিন্দ ও স্বরূপ 
আলো! জালিয়৷ দেখিলেন যে তাহার মুখ ক্ষতবিক্ষত হইয়া দরবিগলিত ধারায় রক্ত 
পড়িতেছে। পরদিন শংকর-পণ্ডিত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তবুন্দের 
সহায়তায় মহাপ্রভুর আজ গ্রহণ করিয়া তিনি তদবধি রাত্রিকালে তাহার পদতলে 
শয্যা-গ্রহণ করিতে লাগিলেন । মহাগ্রন্থ পাদ-প্রসারণ করিলেই তাহার গায়ে লাগিত। 
অমনি তিনি সচকিত হইয়। তাহার প্রতি যত্ববান হইতেন। সেই জন্য তখন হইতে “প্রন 
পাদোপাধান? বলিয়া তাহার নাম প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল।৯০ মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর 
প্রীনিবাদ-আচ।ধ শীলাচলে আন সয়! গোবিন্দ এবং শংকরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ।১১ 


(১৭) তু.--গৌ, গ. (কৃষদাস )--পৃ. ৫ (১১) ভ. র.--৩1১৮৮; “বৈকবাচা রদর্পণ'-মতে ( পৃ.৩৪৩) 
ঠাহার বাস ছিল পাহাড়পুরে । 


পরজেশর-আোঙীক 


“চেতন্যচরিতামৃত” হইতে জানা যায় যে নদীয়তে পবমেশ্বব নামক এক ব্যক্তি মোক 
বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। গৌরাঙ্গপ্রভু বাল্যকালে তাহাব বাঁড়ীত্বে 
গিয়। হাজির হইলে “দুগ্ধধগ্ড মোদক দেন প্রভূ তাহা খান'। ফলে উভয়েব মধ্যে একটি 
অবিচ্ছেগ্ত ন্নেহসম্পর্ক গডিয়া উঠে। শ্রীবাস, আচার্ধবত্ব ও শিবানন্দ প্রভৃতি ভক্ত যেইবাৰ 
তাহাদিগেব স্ব স্ব পত্বীনহ নীলাচলে গমন কবেন এবং শিখানন্দ-সেন তাহাব ভাগিনা 
প্রীকাস্ত-দেন ও স্বীয় পুররত্রয়কে সঙ্গে লইয়! যান, তেইবাৰ পবমেশ্বব-মোদকও মুকুন্দার 
মাতাকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্য-সন্দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর নিকট গিয়। দগ্ডবং 

বিলে মহাপ্রভু বলিলেন, “পবমেশ্বর কুশলে হও ভাল হৈল আইল!।৮ কিন্ত তিশি 
যখন জানাইলেন যে মুকুন্দাব মাতাও সঙ্গে অসিয়াছেন, তখন 
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভ় সংকোচ হৈল!। 
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু ন৷ বলিল1॥ 
প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধ্য না জানে। 
অন্তরে নুখী হৈল প্রভু তাৰ সেই গুণ ॥ 


(১) ৩1১২, পৃ. ৩৪২ 


জগর়াথ-আাচার্য 


'চৈতন্তাচবিতামৃত'কাব অগন্নাথ-আচার্ধকে মূলস্বদ্ব-শাখাতৃক্ত করিয়া বালতেছেন যে 
তিনি চৈতন্যেব “প্রিয়দাস+ ছিলেন এবং তাহারই আঁজ্ায় তিনি 'গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। 
'অদ্বৈতবিলাস হইতে ইহাৰ সমর্থন পাওয়া যায়।১৯ অয়ানন্দেব গ্রন্থে মহাগ্রতুব প্রথমবার 
নীলাচল-গমনপথে সম্ভবত গঙ্গাতীববর্তা এই জগন্নাথ-আচাষের গৃহেব “কথাই উল্লেখিত 
হইয়াছে । কবিকর্ণপুব বলিতেছেন২ £ 

আচাধ্য; শ্রীজগন্নাথে। গঙ্গাদাসঃ প্রতুপ্রিয়ঃ ৷ 
আসীনিধুবনে প্রাগ, যো দুর্ববাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥ 


(১) অং. াব,স্পৃ,২ (২) গৌ. দী--১১১; বৈকবাচারদপণ-নতে (পৃ. ৩৪২) ছবাসার 
অবতার এই জগরাখ-আচার্ধ জীহ্ষ্টফাসী ছিলেন। 


গরুড়-পািত 


গৌড়বাসী৯ গোবিন্দ ও গরুড় ছুই ভ্রাতা ছিলেন। গঞুড়-পত্তিত সম্বন্ধে “চৈতন্য- 
ভাগবত" ও “চতন্যচরিতাম্ৃত' উভয় গ্রন্থেই বিত আছেও যে নামের প্রভাবে সর্পবিষও 
তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গরুড় মৃলন্বদ্ব-শাখাতৃক্ত৪ ছিলেন এবং 
তিনি গৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়োজ্যো্ঠও ছিলেন।৫ নবহীপ-লীলার প্রায় প্রতিটি বিশেষ ঘটনার 
সহিত তিনি যুক্ত হইয়াছিলেন৬ এবং তিনি নীলাচলে গিয়াও মহাগ্রুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।৭ পৃথক এই গরুড়কে কেহ কেহ "গরুড়াই' নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। কিন্তু গরুড়াবধৃত নামে যে ব্যক্তিটিকে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়» তিনি সম্ভবত 
পৃথক ব্যক্তি, একজন সন্ন্যাসী । দেবকীনন্দন তীহাকে জব্নযাসী-বুন্দের মধ্যেই উল্লেখিত 
করিয়াছেন। “গোৌরচরিক্রচিস্তামণি'-্ন্থে* গরু়-পণ্ডিত এবং গলুড়াবধূতকে পৃথক ব্যক্তি 
ধরা হইয়াছে, যথা-_“জয় জন্ন সুলোচন, সত্যরাজ, পণ্ডিত গরুড়, গরুড়াবধূত, দেবানন 
আচার্ধ" ইত্যাদি । 


(১) গৌ. দী.--১১৬ (২) বৈ ব. (বৃ.)--পৃ. ১২7 গৌ. দী. (বলরাম)--পৃ. ১৬ (৩) চৈ. ভা._৩৯, 
পৃ, ৩২৭; চৈ, চ ১1১০, পৃ ৫২ (৪) এ--১১, পৃ. ৫২) বৈ. দ.-মতে (পৃ. ৩৪২) ইহার 
নিবাস টোটাগ্রামে। (৫) চৈ, ভা.--১।২, পৃ. ১২ (৬) উ--২৮, পৃ, ১৩৯) ২।১৩, পৃ. ১৭১, ১৭৪ 
২২৩, পৃ. ২২৫) চৈ, ম. (জ.)-ন, ধ., পৃ. ৪৭7 বৈ, খ., পৃ. ৭২ (৭) চৈ. ভ.--৩1৯, পৃ. ৩২৭) 
চৈ, ম.--৩1১০, পৃ. ৩৩৪) জীচৈ, ৮.--৪1১৭।১১ 7 তুচৈ- চল পৃ. ১২৭0৮ ত. মাপৃ, ২৮ 
চৈ. ম জে.)-স্ৈ' খ পৃ. ৭২7 বৈ. ব. (ে')--পৃ. ২ ৫) পৃ. ৭ 


কেশব-ভারতী 


'গোরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্বেই তাহার যে গুরু-পরিবার আবিভূর্ত হইয়াছিলেন৯, তন্মধ্যে 
কেশব-ভারতী ছিলেন অন্যতম । একমাত্র “প্রমবিলাসে'র সন্দিগ্ধ ভ্রয়োবিংশ বিলাসের২ 
বর্ণন৷ ব্যতিরেকে তাহার বংশ ববরণার্দি সম্বন্ধে অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থকার কিছুই 
লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে তিনি যে ভারতী-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা 
তৎকালীন সঙ্যাসা-সমাজ্ের মধ্যে বিশেষভাবে গণ্য হইলেও৩ তাহা যে উত্তম সম্প্রদায় 
নহে, তাহা “চৈতন্তচরিতাম্বত' ও “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' হইতে বুঝিতে পারা যায় ।& 
কাশীতে শেষপর্ধস্ত প্রকাশানন্দ এই সম্প্রদায়ের মর্ধাদ। স্বীকার করিলেও তংপূর্বে শ্রীক্ষেত্র 
সার্বভৌম-ভট্টাচার্য ইহাকে কৌলীন্ত সম্মান দান করেন নাই। 

সম্ভবত মহাপ্রস্থর আবির্ভাবের পুৰে কেশব-ভারতী তৎকালীন বিখ্যাত সন্নযাসী-বৃন্দেরৎ 
সহিত পর্ধটনাদি করিয়াছিলেন । মুরারি-গুপ্ত ও লোচনদাসাদি কেহ কেহ তাহাকে '্াসী- 
শ্রেষ্ঠ ব৷ 'ন্।সীবর' ইত্যাদি আখ প্রদান করিলেও তংকালে তাহার শ্রেষটত্বস্থচক কোনও 
ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় না।৬ গৌরাঙ্গ-আবি্াবের বহুকাল পরে যোড়শ 
শতকের প্রথম দশকের একেবারে শেষের দিকে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। 
আচার্ধরত্বের গৃহে গৌরাঙ্গের অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই কেশব-ভারতী নদীয়ায় 
হাজির হন। “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'৭ ছাড়া অন্ত কোনও গ্রন্থে উক্তপ্রকার কাল 
নির্দেশ না থাকিলেও তিনি যে এ রকম কোন সময়ে অর্থাৎ গৌরাঙ্গের সর্যাসগ্রহণের 
অল্লকাল পূর্বেই নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, এ সস্বন্ধে প্রায় সমূহ চৈতন্াচরিত গ্রন্থ? 
একমত। সেই সময়ে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ ঘটলে তিনি তৎকর্তৃক নিমস্ত্রিত 
হন এবং তাহার গৃহে ভিক্ষানির্বাই করেন। সম্ভবত সেই কালেই কেশব-ভারতী 





(১) টৈ.চ.-১১৩, পৃ, ৬* (২) গরন্থমতে (পৃ. ২৭) তিনি কুলিয়া-গ্ামবাদী বারে ব্রাহ্গণ 
কালীনাধ-আচার্ধের পুত্র ভিলেন। তিনি মাধবেক্র্-পুরীর নিকট সন্যান লইয়া কেশব-ভারতী নাম 
প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর-পুরীর সহিত তিনি অভিন্নাত্বা ছিলেন । (৩) চৈ. চ.--১।৭, পৃ ৪৩ (৪) চৈ, ৮." 
২৬, পৃ. ১১১ 7 চৈ, না.--ড1৩৭ (৫) চৈ. চ.--১1১৩, পৃ. ৬* ) বা. প---পৃ. ২১$ গৌ. ত., পৃ ২৫১; 
বৈ. দি. পৃ. ৫৫. (৬) কেবল অয়ানন। (পৃ. ২০) জানান যে কেশব-ভারতী বিশ্বস্তরের অগ্রজ 
বিশ্বরপকেও দীক্ষাদান করেন। কিন্তু প্রেমবিলান (২৪শ. বি., পৃ. ২৪২)-মতে বিশ্বরপের দীক্ষাুয 
ছিলেন ঈশ্বরপুরী ৷ (৭) ৩।৮* 7 চৈ, ৮, ম.--১১1৪৩-৪৪ (৮) চৈ. ৮,--১1১৭, পৃ. ৭৭; বা. প._পৃ ২১; 
চৈ, ৮,--১।১৮৭ / চৈ. মক, খ., পৃ. ৬) ম. খ, পৃ. ১৪১; শো, স:+_পৃ. ১৫-২২$ ত. নি.-পৃ. 
৩১) গৌ, ব.স্পৃ, ১৪ 


২১৬ চৈতন্ত-পরিকর 


গোরচন্দ্রকে ভক্তিতত্ব শ্রবণ করান৯* এবং গৌরাঙ্গ তাহার নিকট সন্যাস-গ্রহণের প্রস্তাব 
করিম্না বসেন।১০ ভাবতী শেষ পধন্ত সম্মতি প্রদান করিয়া ক্কনগরীতে চলিয়৷ যান। 
তৎকালে তিনি গঙ্গা-সন্নিধানে কণ্টকনগরীতেই বাস করিতেছিলেন ।৯১ 

অল্পকাল পবেই মাধমাসের সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসের পূর্বদিন গৌরাঙ্গ কণ্টকনগবে 
পৌঁছাইলেন। তাহার যৌবনশ্ত্রী ও রূপলাবণ্য দেখিয়! কেশব-ভারতী প্রথমে দীক্ষাদান 
করতে রাজী হন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাব দৃঢ়তায় চমতকৃত হইয়া তিনি তাহাকে 
সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেন১২ এবং তাহাৰ জন্যাস-আশ্রমের নামকরণ করেন 'ভ্রীকৃফ- 
চৈতন্ত' | “চিতন্যভাগবত'মতে স্বয়ং গৌরচন্দ্রই কেশব-ভাবতীব কর্ণে দীক্ষামন্ত্রটি 
বলিয়! দিয়াছিলেন ।৯৩ 

দীক্ষাদান করিবার পর ভারতী চৈতন্যকে সেই রাত্রিটিও কণ্টকনগরে অবস্থান করিতে 
বলিলেন এবং রাত্রিকালে গুরুশিষ্য একজে নর্তন-কীর্তন করিলেন। পররিন কেশব- 
ভারতী চৈতন্তের সহিত কিছুদূর যাত্রা করিয়াছিলেন।৯৪ তাহার পরে গ্রন্থকার-গণেব 
চৈতন্তভাবব্যাকুলতা ও রাডভ্রমণ-বর্ণনার মধ্যে গুরু কেশব-ভাবতীর প্রসঙ্গ একেবারেই 
চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সম্ভবত কণ্টকনগবেই কেশব-ভারতীর তিরোভাব ঘটে। 
পররঠিকালে গদাধরদাস ভারতীর স্থানে” আসিয়া গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপন করেন।১৫ 


(৯) চি. তা.--৩1১০, পৃ. ৩৩৪. (১২) চৈ. ৮.--১1১১, পৃ ৭৭ (১১) ত. রংইা৩২১-২৮ 
(১২) চৈ. তা.--২।২৬, পৃ. ২৪৩ গ্ৌ. স.পৃত ৫৭ ॥ চৈ সপ" ৩৭ (১৩) গৌ, স." এবং চৈ. স- 
গ্রন্থে ইহার সঙর্ধন পাওয়া! ার়। (১৪) চৈ. ভা.-”৩।১, পৃ" ২৪৭ ৫১) তুল, বি.--€র্খ, বি" পৃ 


৬৪-৬৫ 5 ঞম. বি., পৃ. ১৪১ 


দিীয় গর্যায় 


নীল।চল 
আচুযতানন্দ 


বনদাবনদান তাহার 'চৈতন্যভাগবতে”'৯ এবং জন্তবত তাহাকে অন্রমবণ করিয়া 
কৃষদস-কবিরাজ তাহার “চৈতন্চরিতামুতে'২ উল্পথ করিয়াছেন যে অদ্বৈতগ্রহ্ধ কোন 
স্প্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে কেশব-ভারতীকে গোৌরাঙ্গের গুরু বলিয়া অভিহিত করায় 
পরধবর্ধবয়স্ক অচ্যুতানন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে জগংগুরু চৈতন্যের গুরু 
থাকিতে পারেনা । জয়ানন্দ ও বৃন্দাবনদাস উভয়েই বলিয়াছেন যে মথুবাগমনেচ্ছু 
মহাগ্রভূ রামকেলি হইতে প্রত্যাব্তন করিলে অচ্যুতানন্দ এই প্রকার উক্তি করিয়াছিলেন । 
স্ততরাং ইহা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্ের ঘটনা । জয়ানন্দও তখন তাহাকে 'পাঁচ বৎসরের ছাওয়াল' 
বলিয়াছেন।৩ গোৌরাঙ্গ-কেশবভারতীর প্রসঙ্গ যখন উথাপিত হইয়াছে, তখন ইহা 
অন্ততপক্ষে ১৫১০ খ্রী-এর পুববর্তী ঘটনা হইতেই পারেনা । তৎকালে অচ্যুতানন্দের 
বয়স পঞ্চবর্ধ হইলে তাহার জন্মকাল কিছুতেই ১৫০৫ খ্রী.-এর পূর্ববর্তী হইতে পারেনা। 
আবার “অগ্ৈতপ্রকাশ'কারের বিবরণ অনুযারী অদ্বৈতৈর জোষ্টপুত্র অচ্যুতানন্দের 
জন্মকাল ১৪৯২ শ্ত্রী, ধরিলে উক্ত ঘটনাকালে তাহার বয়স অষ্টাদশ কিংবা দ্বাবিংশ বর্ষে 
আসিয়া দড়ায়। এই বয়সে উক্ত প্রকার উক্তির গুরুত্ব থাকিলেও বিশেষত্ব থাকেনা। 
কিন্তু গ্রন্থকার বলেন যে পঞ্চবর্ধ বয়সে অচ্যুতের হাতেখড়ি উৎসবের দিনই তিনি শাস্তিপুরে 
পৌছান এবং তখন তিনিও পঞ্চবর্ষবয়স্ক। সুতরাং এই বিবরণকে সত্য ধরিলে বলিতে হয় যে 
হযত বৃন্দাবনদাসই কোনও প্রকারে ভুল করিয়! থাকিবেন। 'অদ্বৈতমঙ্গল'-মতে৪ গঙ্গায় 
তপস্রত অধৈতপ্রভূ উজ্জানবাহী দুইটি তুলসী মঞ্জরীর মধ্যে একটি শচীর্দেবী এবং 
অপরটি জীতাদ্দেবীকে ভক্ষণ করিতে দিলে গৌরাঙ্গ ও অচ্যুতের জন্ম হয়। স্মৃতরাং 
্রথমতে গৌরাঙ্গ ও অচ্যুত সমবয়স্ক। ইহা হইতেও বৃন্দাবনের উক্তি সন্বদ্ধে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যায়না। কেশব-ভারতীর স্থলে ঈশ্বর-পুরী, কিংবা! অচ্যুতানন্দের স্থলে অস্বৈতের 
অন্য কোন পুত্রও হইতে পারেন। প্রাপ্তবয়স্ক অচ্যুতানন্দেরও এইপ্রকার উক্তি উল্লেখ- 
যোগ্য হইতে পারে। "ৈতত্তভাগবত'- অনুযায়ী অচ্যুতানন্দকে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার 
সহিত যুক্ত দেখ্ধা যায়। কিন্তু অচযুতের জন্ম ১৫৯৫ বা৷ ১৫*৯ স্ত্রী, ধরিলে তাহা 


(১) ৩৪, পৃ. ২৮৬-৮৭ (২) ১১২, প্‌. ৫৭ । তূ.--জ. বি. পৃ. ১ (৩) পৃ. ১৪২ (8) পৃ. ৫১-৫৩৬ 


২১৮ চৈতন্ত-পরিকর 


অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সকল কারণে অচ্যুতানন্দের জন্মকাল সম্বন্ধে কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না। বড়জোর এটুকু বলিতে পারা যায় যে তিনি মহাগ্রতূ 
অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী সম্ভবত এইস্থলে বৃন্দাবনের ছ্াবা 
প্রভাবিত হইয়! থাকিবেন। 

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-গ্রন্থ অনুযায়ী অচ্যতের ছয় ভ্রাতা ছিলেন --অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদ, 
গোপালদাস, বলরাম ও যমজ সন্তান স্বপ-জগদীশ। গ্রন্থথানির সমত্ত কিছু প্রামাণিক 
না হইলেও অগ্বৈতপুত্রের সংখ্যা বা নাম সম্বন্ধে এই বিবরণ অসত্য না হইতেও পাবে। 
,চৈতন্যচন্দ্রোদ্য়নাটকে”৬ বিধুদ্দাস নামক অদ্বৈতের এক পুত্রকে পিতার সহিত নীল।চলে 
যাইতে দেখ| যায়। কিন্তু অন্য কোনও গ্রন্থ হইতে অদ্বৈতপুত্র হিসাবে এই বিষুদ্দাসেক 
নাম সমধিত হয়না । এইস্থলে সম্ভবত কৃষ্ণমিশ্র বা! কষ্দাসই বিষুদ্দাসে পরিণত হইয়াছেন। 
তবে বিষুক্জাস-আচার্য নামে অদ্ধৈতের একজন শিষ্য থাকা অসম্ভব না হইতেও পারে।? 

“অদ্বৈতপ্রকাশ-মতে উপরোক্ত ছয় পুত্রই ছিলেন সীতাদেবীর গর্ভজাত সম্তান। 
কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র কষ্ণদাসের জন্মকালে অদ্বৈত-পত্রী শ্রীদেবীর গর্ভজাত একটি নবপ্রস্থৃত 
সম্তানের মৃত্যু ঘটায় সীতাদেবী স্বামীর নিকট মত গ্রহণ করিয়! স্বীয় ভগিনীর ছুঃংখাপ- 
নোদনের জন্য কৃষ্ণদাসকে শ্রীদেবীর হন্তেই সমর্পণ করেন এবং তদবধি এই সস্তান শ্রীদেবীর 
বলিয়াই স্মুপরিচিন্ত হন। সম্ভবত এই কারণেই 'অছ্ৈতমঙ্গলে'৮ সীতার্দেবীর পঞ্চপুত্রেব 
মধ্যে বলরামকে দ্বিতীয় বলিয়া ধর1 হইয়াছে এবং কৃষ্ণমিশ্রকে শ্রী-ঠাকুরাণীর পুত্ররূপে বর্ণন! 
করা হইয়াছে। “প্রেমবিলাসে'র পরবর্তী যোজনায়* অছৈতের ছয়পুত্রের মধ্যে 
অচ্যুতকেই শ্রাদেবীর গর্জাত এবং বাকি পাচজনকে সীতাদেবীর মোট 'পঞ্চজন' পুত্ররূপে 
বণিত করা হইয়াছে। পরবর্তা-কালের 'সীতাচরিক্'-গ্রস্থে১৯০ আবার স্বরূপ ছাড়া উপরোক 
অন্য পাচজনকে তাহার 'পঞ্চপুত্র'-রূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে ; এবং এই গ্রন্থের অগ্ত একটি 

-স্করণ 'সীতাগুণকদম্বে'ও১১ সীতাদেবীর ছয় পুত্রের কথা বলা হইয়ছে--প্রথম অচ্যুতানন। 
দ্বিতীয় কষ্ণমিশ্র, তৃতীয় গোপাল, চতুর্থ জগদীশ, পঞ্চম বলরাম ও ষষ্ঠ রূপসধা। স্বরূপই 
যে রূপসখায় পরিণত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে “৫চতম্তচরিতামূতো'র 
অছ্ৈতশাখা-বর্ণনায় কিন্তু অধৈতপুত্র হিসাবে স্বরূপসহ উক্ ছয় পুত্রের কথাই উল্লেখিত 
হইয়াছে । সেইস্থলে তাহাদের মাতৃনাম নাই । অথচ, 'অদ্ৈতমঙ্জল', “প্রেমবিলাস' এবং 
“সীতাচরিত্' এই তিনটি গ্রন্থে সীতাদেবীর পুত্রর্দিগের সংখ্যার হিসাবে "পঞ্চ কথাটির 
বাবহার কর! হইয়াছে। এক্ষেত্রে 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার যে বিবরণ চিম্াছেন তাহাই উক্ত 


(৫) ১১শ' অন. পৃ- ৪৫-৪৭ ; ১৫শ. অঃ পৃ. ৬-৬১ (৬) ১০1১৭ (৭) জ. প্র.্”১*ম. অন, পৃ" 
৪০ (৮) পৃ. ৫৭ (৯) ২৪শ' বি. পৃ. ২৩৮-৩৯, ২৫৯ (১০) পৃ. ১২ (১১) পৃ. ১৭ 


অচ্যতানন্দ ২১৯ 
মন্র সমাধান করে। ক্মতবাং তত্প্রদত্ত শ্রীদেবী এবং কষ্ণদাসের ব্ণনাকেই নির্ভরযোগ) 
| সমীচীন বলিয়৷ ধরিতে হয়। অন্যান্ বৈষ্কবগ্রন্থ হইতেও ধারণা জন্মে ষে সীতাদেবীর 
পুত হিসাবেই অচ্যুতানন্দ মাতৃসমীপে বপবাস করিঠেন। 

“অধৈত প্রকাশ'-অন্থযায়ী অদৈতাচার্ধের পুত্র রুষ্ণদাস ১৪৯৬ শ্রী.-এ জন্মগ্রহণ করেন 
তাবপৰ অহৈত প্রভুর দ্বিতীয় পত্বী শ্রাঠাকুরাণীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিয়া 
নমমুহূর্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৫০০ স্্ী--এ সীতাদেবীর গর্জে তৃতীয় পুত্র জন্মলাভ 
কবেন। ইহার নাম রাখা হইয়াছিল গোপালদাস। সীতামাতার চতুর্থ পুত্র বলরামের 
জনা হয় ১৫০৪ থু-এ এবং ১৫০৮ খু.-এ স্ববপ ও জগদীশ নামে তাহার দুইটি 
ধমজ সম্তানের জন্ম হয়। কিন্তৃঠিক চারি বসব অন্তর সন্তানদিগের জন্মকাল নিরূপিত 
চয়ায় এই তারিখগুলি সন্বদ্ধে নিঃসন্দেহ হওয়। যায় ন1। 

মদ্বৈতপ্র্থর দ্বিতীয়পু্র রষ্ণদালও শৈশবাবধি গৌরাঞঙ্গভক্ত হইয়া উঠেন। গৌবাঙ্গ 
তাহ বনাম কফ্ণমিশ্র'১২ বাধায় তিনি সেই নামেই সমধিক পরিচিত হন। “অদ্বৈত- 
প্রকাশে" বর্ণনা১৩ অন্ুদায়ী গৌভীয় ভক্তবৃন্দেব প্রথমবার নীলাচল-গমনকালে কৃষ্ণমিশ্র 
অদৈতপ্রস্থুর সহিত শ্রীক্ষেত্রে গমন কবিতে চাহিলে সীতামাতা অচাতানন্দেব কুমাব- 
বৈবাগোর১৪ কথা ম্মবণ করিয়! বিচলিত হন। তিনি তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না 
কিন্তু তাহাতে পাছে পুত্র কৃষ্ণবিমুখ হইয়্। পডেন, তজ্জন্য তিনি কষ্ণমিশ্র এবং তংপত্বী 
বিজমাকে৯৫ কৃষঃমন্্রে দীক্ষিত কবেন। তদবধি এই সংসাবাশ্রধী দম্পতী মাতৃআজ! 
শিবোধার্ধ করিয়া! মাতৃসমীপে বাস কৰিতে থাকেন।১৯৬ অধৈতপ্রতুর তৃতীয় পুত্র 
গোপালঘাসও বাল্যাবধি গৌবান্থুবাগী ছিলেন ।১৭ একবাব নীলাচলে গুগ্ডিচা-মার্জনকালে 
মহাপগ্রতুর আজ্ঞাক্রমে নৃত্য করিতে কবিতে তিনি ভাবাবেশে চৈতন্ত হারাইয়া ফেলিলে 
মহাপ্র্থুব হস্তক্ষেপে শেষ পবন্ত তাহার চৈতন্য সঞ্চার হয় ।১৮ 

কিন্তু অধৈত-তনয়দিগের মধ্যে অচ্যুতানন্দই সবাপেক্ষা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 
নবদ্ধাপলীলাকালে গৌরাঙ্গ মধ্যে মধ্যে অস্ৈত-গৃহে উপস্থিত হইতেন। সেই সমন্ব গৌরান্কের 





(১২) অ.প্র-মতে (১২শ. অ., পৃ.৪৮-৪৯) একবার কৃকমিশ্র বিশ্বস্তরের কন্ত সঞ্চিত পক কদলী 
ভক্ষণ করিয়া মাতা-কর্তৃক ভৎসিত হইলে বিশ্বপ্তর ক্ষুঞ্গ হন এবং পরে তাহার উদগারে কদলী গন্ধ 
পাহযা সকলে বুঝিপ্লাছিলেন ঘে কৃষ্ণমিত্র গৌরাঙ্গ-মন্ের দ্বার নিবেদন করিয়। বে-কদলী তক্ষণ 
করিয়াছিলেন, তাহা! গৌরাঙ্গ সত্াসত্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন । (১৩) ১৫ শ. অ-, পৃ ৬৫ 
(১৪) তু--বৈ' ব. (বৃ)--পৃ.১ (১৫) জঙ্গলীকে (1) (১৩) অ. প্র.-"১৫শ. অ, পৃ৬৫7১৬শ অজ. পৃ 
৭২ (১৭) অ প্র-মতে (১২ শ অন, পৃ. ৫*) তিনি আন্্লাশনের সময়েই সজ্জিত জ্রবাসন্তার ম্পর্ণ না 
কারয। গৌরাজ-তরণ ম্পর্ণ করিয়াছিলেন । (১৮) চৈ চ._+১।১২, পৃৎ৭7 ২১২ ,পৃ ১৬১, আ 
প্র -১৮শ, অ.» পৃ. 4৯ 


২২০ চৈতন্ত-পরিকর 


প্রতি স্বীয় পিতামাতা এবং হরিগাসাদি অন্যন্ঠ অধৈত-পার্চরবুন্দের ন্লেহ-শ্রন্ধামিশ্রিত 
আচরণ অচ্যুতানন্দকে যথেষ্ট প্রভাবান্থিত করিয়াছিল। সম্ভবত তিনি সেইসময় নিমাই- 
পণ্ডিতেব নিকট কিছু কিছু বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষাগ্রহণ কধিয়া অতি অল্লকালের মধো 
সুশিক্ষিত হইয়া উঠেন। গৌবাঙ্গ মধ্যে মধ্যে অগ্ৈতগৃহে লীলা আবম্ভ করিতেন১৯ এব. 
অচ্যতানন্দ তাহাব ভাবগতি দেখিয়া! ক্রমাগত সংসাববিবাগা হইয়া! পডেন। তাহা 
ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ কবিয়া ততপ্রতি গৌবাঙ্গেবও নেহ-দৃষ্টি উত্তবোত্তর বধিত হইতে 
থাকে 1২০ 'তখন তাহাব জীবন যেন “অচাতানন্দময়, হইয়! উঠিয়াছিল। 
মহাপ্রত্ নীলাচলে চলিয়া গেলে অচ্যতানন্দও কিছুকাল পবে তাহার নিকট চলিযা 
যান।২৯ সম্ভবত ভাগবত-গ্রন্থের প্রতি তিনি বিশেষ অন্গরাগা ছিলেন২২ এবং গদাধব- 
পণ্ডিত ভাগবত-পাঠ করিয়া! যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গর্দাধবের শিষ্য 
গ্রহণ কবেন।২৩ ইহাছাডা অচ্যুতানন্দ নৃত্যপটুও ছিলেন। তাই, বখযাত্রা্দি উপলক্ষে 
শান্তিপুরের আচার্ষের এক সম্প্রদায় । 
অচ্যুতানন্দ নাচে ডাহা! আর সব গায় ॥২৪ 


মহাপ্রতৃব তিরোভাবের পর অচ্যুতানন্দ শান্তিপুরে ফিরিয়া তথায় বাস কবিতে 
থাকেন২৫ এবং অদ্বৈতাচাযের তিরোভাবের পরও তিনি সীতামাতার নিকট অবস্থান 


(১৯) চৈ. ভা.-_২।১৯, পৃ. ১৯৮-৯৯ (২) অহ্ৈতপ্রকাশাদি গ্রস্থে এই সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিত হইয়াছে 
যে গৌরাঙ্গের নিষিত্ত রক্ষিত ছুপ্ধ পান করিয়া ফেলায় একবার সীতাদেবী অচ্যুতানন্দকে চাপড় 
মারিয়াছিলেন ; কিন্ত পরে গৌরাঙ্গ স্বীয় অঙ্গে সেই চাপড়ের দাগ দেখাইয়া! অচ্যুতের সহিত শ্বীধ 
অতিনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন । আবার “চৈতন্ততাগবত'-কার (৩১, পৃ. ২৫২) লিখিতেছেন যে 
গৌরাঙ্গ কখনও কখনও অচ্যুতের মুখে অপ্রত্যাশিত তবকথ। গুনিয়। মুগ্ধ হইতেন এবং তিনি ডাহাকে 
পতৃ সম্বোধনে তুিত করিতেন । 'অগ্বৈতপ্রকাশ'-মতে (২* শ অ,পৃ. ৯০৯১) গৌরীদাস-প্িতের 
গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে অচ্যুতানন্দ পিতৃ-আজ্ঞা লইয়া! অস্থিকায় গিয়া! সেই অনুষ্ঠানের 
পৌরোহিত্য করেন । (২১) চৈ ৮,১১০, পৃ. ৫৪ 3 জ্রীতৈ.চ.--৪1১৭1২২; চৈ. ভ.---৩।৯, পৃ. ৩২৮ (২২) 
অ.প্র.-মতে (১৯শ. জ., পৃ.৮৫) মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর সহিত “ভাগবতের ভক্তিটীক।' লইয়া! তাহার 
আলে।চন! চলিত | (২৩) চৈ.তা.--৩1৪, পৃ.২৮৮ ; ব. শি.--পৃ. ২৩৪; গৌ. দী.--৮৭ (২৪) চৈ চ- 
২১৩, পৃ. ১৬৪ 7 ৩1১০, পৃ. ৩৩৫ (২৫) 'অধ্বৈত প্রকাশ'-মতে (২১ শ. অ., পৃ. ৯৯) সেইসময় অদ্বৈতাচার্ 
একদিন অচ্যুতানন্দের সম্মতি গ্রহণ করিয়! কৃ্ণষিশ্রের উপর গৃহদেবতা মদনগোপালের সেবাপুজার ভা 
অর্পণ করির! নিশ্চিন্ত হন । অদ্ৈতমঙ্গল-মতে (পৃ. ৫৭) বলরামের উপরেও ভাগবত-সেবার ভার সদপিত 
হইয়াছিল। সেই সময় রধূনাথ ও দোলগোবিন্দ নামে কৃফমিশ্রের ছইজ্জন পুত্র জগ্গগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
পুত্র্য়ের মধ্যে রঘুনাথ ছিলেন জোষ্ঠ | উভয়েই তক্তিমান ছিলেন । তাহারা তবিস্মৃতে বিগ্র্থে 
বখাবিধি সেবাপুজার বন্ববান হইবেন এটকপ চিন্তা করিয়া অচ্যুতানল ও লীতাদেবীর সহিত যু্তিপূর্বক 
অদ্বৈতপ্রভূ একদিন সমারোহ সহকারে কৃষষিশ্রের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন । আব্বৈত প্রকাশের 
বর্ণনা অনুযায়ী ( পৃ.৯৯ ) আচার্ধপুত্র বলরাষ ও জগদীশ কিন্ত রুষ্ট হইয়া! ছিতীয় কৃষমুত্ি স্থাপন পূর্বক 
“আপনার গণ লইয়া মহোৎসব কৈল1। কিছুদিন পরে নিত্যানলের আমন্ণে অহ্ৈভাচার্য খড়ণহে 
পৌঁছাইলে অচ্যুতানন্দ খড়দহে যান এবং তথায় কুফকীর্তন করিয়! খাতি অর্জন করেন । 


অচ্যুতানন্দ ২১ 


করিতে থাকেন। শ্রানিবাস-আচার্ধ শাস্তিপুরে আসিয়। সীতাদেবীর নিকট শুনিয়াছিলেন 
যে মহাপ্রতু-প্রেরিত নাগর ও নন্দিনী প্রভৃতি ভক্ত নিজেদের ন্বাতন্ত্য প্রচার করিতে 
থাকিলে সীতামাশা যখন নন্দিনী গ্রসৃতিকে পৃথক করিয়া দেন, তখন তিনি জোষ্টপুত্র 
স*সারবিরাগী এই অচ্যুতানন্দকে একমাত্র সহায়করূপে পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবিয়া- 
ছিলেন। শ্রীনিবাস যদিও গোপালকে সীতাদেবীর যথেষ্ট স্নেহভাজন দেখিতে পাইয়। ছিলেন, 
তৎসন্বেও সীতামাতা পুত্রদের প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসকে বলিয়৷ছিলেন, “পুত্রসঙ্গে বিরোধ করি 
ঘুবে নিদ্রা যাই ।»২৬ 

প্রকৃতপক্ষে, জ্যেষ্ঠ অচ্যুতানন্দই অদ্বৈত-সীতাদেবীর প্রাণন্বরূপ ছিলেন, এবং তিনি 
পিতাব মধাদাও বিশেষভাবে বক্ষা করিয়া চলিতেন। তাই ভক্ত-সমাজেও অদ্বৈত- 
পুত্রদিগের মধ্যে তাহারই প্রাধান্য ছিল র্বাধিক। হুরিচরণদাস জ্ঞানাইতেছেন যে 
'অদ্বৈতমঙ্গল” রচনায় তাহার সমন্ত প্রেবণাই আসিয়্াছিল অচ্যুতানন্দেব নিকট হইতে ।২৭ 

নরোত্বম নীলাচলের পথে শাস্তিপুরে পৌছাইলে অচ্যুতানন্দ তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহ 
গান করেন।২* তাহাবপব তিনি গদাধবদাস ও নরহরি-সরকাব-ঠাকুরের তিরোধান- 
তিথিতে যোগদান করিয়ছিলেন। এই উৎসব ছুইটিতে কৃষ্ণঠি্র এবং গোপালদাসও 
অংশগ্রহণ করিয়া নৃত্যনৈপুণ। প্রদর্শনে ভক্তবৃন্দকে যথে্ই আনন্দ দান কবিয়াছিলেন।২৯ 
পৰে নবোত্বম যখন খেতরিতে যডবিগ্রহেব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহামহোতসবেব অনুষ্ঠান 
আবস্ত করেন তখন অচ্যুতানন্দ সেই উৎসবে যোগদান করিয়া তাহাকে সাফল্যমণ্তিত 
কবিষ। তুলেন। গোপালদাসও সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উৎসবাস্তে 
ভক্তবৃন্দ বুন্দাবন-গমনোন্ুখ জাহ্বাদেবীর নিকট বিদায় লইতে গেলে 


প্রীতচ্যুতানন্দ কহে করিয়! ক্রন্দন । 
পুনঃ ন। দেখিব এ্রছে লয় মোর মন 11৩০ 


তখন তাহাব দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল 1৩১ বীরচন্্র বুন্দাবন-যাত্রার প্রান্কালে শাস্তিপুরে 
আসিয়া সম্ভবত আব তাহার দর্শনলাভ করিতে পাবেন নাই । কুষ্ণমিশ্রের নিকট সংবর্ধন। 


লাভ করিয়া তিনি বৃন্দাবন গমন করেন।৩২ শ্র্ীনিবাস-আচাধের বোরাকুলি গ্রামে 
বাধাবিনোদ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে যে মহোৎসব হইয়াছিল, কষ্ণমিশ্র তাহাতেও যোগদান 
ববিয়াছিলেন।৩৩ 


(১৬) প্রে. বি.--৪র্ঘ, বি. পৃ.৪৬ (২৭) পৃ ১, ২৭, ৩৩, ৫৩ (২৮) ভ.র.--৮1১২৮-৩১ (২৯) এঁ-- 
৯1৪৫২, ৬১৪, ৭৩২ (৩০) ন. বি.--৮ম. বি.. পৃ. ১১১ (৩১) মু বি.-মতে (পৃ. ৩৯৮ ) বংশী পৌত রামাই 
কতৃক বাস্বাপাড়ায় গোপীনাথের মুতিছয় প্রতিষ্ঠাকালে অচ্যুতানন্দ তথায় উপাস্থত হৃইয়াছিলেন। 
অভিরাষলীলাম্বৃত-মতে (পৃ. ৬৭) অধৈতাচার্ধের তিরোভাবের পূর্বেই অচাতানন্দের মৃত্যু ঘটে । এই 
বরন। অবিশ্বান্থ ।' (৬২) ভ.র.--১৩।২৮৬-৮৭ (৩৩) উ--১৪1৯৬, ১৩০; রসিকমক্গল-প্রন্থ-ষতে 
(- শ্বামানঙ্গ) উৎকলের ধারেন্দাবাহাছ্রপুরে 'নহারাসবাত্রা'কালে 'জছৈতের পুত্র পৌজ সব" গামা 
শন্দের আমন্ত্রণররথে ছায়াদন্দের সহিত তথায় গমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । 


ভগদানন্দ-পািত 


জগদ্দানন্দ-পণ্তিত ছিলেন গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার অন্যতম সঙ্গী। আশৈশব স্ঈ 
নহে১; কিন্তু গৌরাঙ্গের কীর্তনারভ্ভ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কাজী-দলন, নগর-সংকীত৭ 
জগাই-মাধাই উদ্ধার গ্রভৃতি ঘটনাগুলিতে 'ঠাহাকে তাহার সহচররূপে দেখা যায়। কি 
জগদানন্দ সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে অবহিত হই গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের সম 
হইতে। তৎকালে তিনি নবদ্ীপেই উপস্থিত ছিলেন।২ কিন্তু মহাপ্রভুর নীলাচণ 
যাত্রাকালে অদ্ধৈতগ্রভু নিত্য।নন্দাদির সহিত তাহাকেও চৈতন্যের পথ-সঙ্গী হিসা; 
প্রেরণ করিলে তিনি নীলাচল যাত্রা করেন ।৩ 

জগদানন্দ ভাল রন্ধন করিতে পারিতেন। পথে তিনি মহাপ্রভু ও সঙ্গীদিগকে বন্ধ 
করিয়া খাওয়াইতেন। ক্রমে তাহারা জলেশ্বরে পৌছাইলেন। মহাগুভু সর্বাগ্রে চলিয়াছেন 
নিত্যানন্দ পিছনে পড়িয়াছেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তাহার দগ্ডখানি বহ 
করিতেছেন। কিছু দূর গিয়া মহাগভূ নিত্যানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অগদানন্দ একস্থানে নিত্যানন্দের উপর মহাপ্রভুর দগ্ু-রক্ষার ভারার্পণ করিয়া ভিক্ষা 
অন্বেষণে অন্যত্র গিয়াছিলেন। সকলে যখন পথশ্রমে ক্লাস্ত হইয়া বিশ্রামার্থ 'উপবেশন 
করিতেন, জগদানন্দ তখন গৃহে গৃহে গিয়। ভিক্ষা করিতেন এবং ভিক্ষা-শেষে ফিরিয়া বন্ধ? 
সমাধির পর সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। সেইদিনও ভিক্ষালব-ধন লইয়া ফিরিলেন 
কিন্ত ফিরিয়। দেখিলেন যে নিত্যানন্দ মহাগ্রতুর দগুখানি ভাঙ়িয়া ফেলিয়াছেন। হখ, 
তিনি মর্মাহত চিত্তে সেই ভগ্ন-গুসহ মহাপ্রভুর হঙ্মুখে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত ব্য 
করিলেন। মহাপ্রভু তিরস্কারের ছলে নিত্যানন্দকে নানা কথ! বলিয়া অগ্রসর হইলে 
জগদানন্দ তাহাকে অন্গসরণ করিলেন। 

্রীক্ষেত্রে পৌছাইবার পর জগদানন্দ মচাগ্রতুর সেব! ও পরিচর্ধায় কায়-মন তর্প 
করিয়াছিলেন। গদাধর বা স্বরূপের মত তিনি নিজেকে মধুরভাবে ভাবিত করিয়।৪ 'সব 
করিতেন এবং সেই সেবার মধ্যে কোনপ্রকার কার্পণ্য বা কাপটা ছিলনা । বোধ কি 
সেইজন্যই মহাগএতুর দেহ-মনের উপরও যেন তাহার এবপ্রকারের বিশেষ অধিকার আমির 
গিয়াছিল। সেই অধিকারের বলে তিনি মহাগুতুকে "বিষয় ভূঞ্জাইতে'ও দ্বিধাবোধ কবিতে? 
না এবং সেই এঁকান্তিক দাবির মধ্যে এমন একটি জোর ছিল যে মহাগুডুও যেন তাহ 
0) গোপীনাখ-আচার্ঘের জীবনীর প্রেখষভাগে এই সম্বন্ধে বিশেধভাবে আলোচনা কা 


হইয়াছে । (২) চৈ. লাঁ-৪1৩১ ৫৯) ঘারপাল-গোধিশের জীধনীর প্রথমনাগের আলোচনা! ওঠবা 
4৪) চৈ. ৮,২1২ পৃ. ৯৩ 
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উপেক্ষা! করিতে পারিতেন না। যদি তিনি কখনও তাহার বাক্যের অন্যথা করিতেন, 
তাহা হইলে অভিমানী ভার্যার ন্যায় অগদানন্দ করুদ্ধচিত্তে তাহার সহিত কথাবার্ত? পর্যস্ত 
বন্ধ করিয়া দিতেন।৫ তাহার এবম্রকার আচরণ লক্ষ্য করিয়! ভক্তবুন্দ তাহাকে 
দত্যভামার সহিত তুলনা! করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অভিমান এক এক সময় হইয়া 
টঠিত একান্তই দুজয়। 

গৌড়যাত্রাকালে মহাপ্রভু ধখন কুমারহট্রে শ্রীবাসগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই 
সময় জগদানন্দও তৎসহ নীলাচল হইতে আসিয়ছছিলেন।৬ সেই সময় একদিন তিনি 
অলক্ষিতভাবে শিবানন্দ-ভবনে হাজির হন। তিনি জানিতেন যে মহাপ্রভু নিশ্চয় 
সেইস্থানে পৌছাইবেন। তন্ুযায়ী তিনি তাঁহার আগমন পথ সুসজ্ফিত করিতে 
লাগিলেন। পথের উভয় পার্খে কদলীন্তস্ত, পূর্ণকুম্ত, নবপল্পব, দীপাবলী প্রভৃতিব দ্বাবা 
তিনি শিবানন্দের বাটী পর্যন্ত সমস্ত পথ স্থশোভিত করিলেন । তারপব মহাপ্রভু সেই পথে 
শিবানন্দের গৃহে পৌছাইলে জগদানন্দ সবংশে তাহার চরণোদক পান করিয়া নিজেকে 
কৃতার্থ মনে করিলেন।৭ ইহার পর মহাপ্রভু রামকেলি গমন করিলে তিনি তাহার 
সহিত তথায় গিয়। রূপ-সনাতনের সাক্ষান্প্রা্ড হইলেন। 

মহাপ্রতু বৃন্দাবন হুইতে প্রত্যাবত'ন করিলে জগদানন্দ নীলাচলে গিয়া তাহাব সহিত 
বাস করিতে থাকেন। সেই সময় তাহাকে মধ্যে মধ্যে নদীয়ায় আসিয়া শচীদেবীর নিকট 
অবস্থান করিতে হইত । শ্রীকাস্ত-সেন যেই বৎসর একাকী প্রক্ষেত্রে গিক়্াছিলেন সেই বসব 
অগদানন্দ বাংলা দেশে থাকিয়া শিবানন্দের গৃহে বাস করিতেছিলেন।৮ শ্রীকান্তেব 
মাবকতে মহাপ্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি পৌষ মাসে জগদানন্দের নিকট ভিক্ষা- 
গ্রহণ করিবেন। তদনুযায়ী জগদানন্দ ও শিবানন্দ তীহার জন্য আকুল-চিতে অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আর জশরীরে গিয়া নদীয়া-বাস বা তথায় ভিক্ষা 
গ্রহণ করা হয় নাই। জগদানন্দ ইহার পর শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া! যান। 

একবার সনাতন-গোস্বামী নীলাচলে গিয়া কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। সেই 
সময় সনাতনের অনুযোগ সত্বেও মহাপ্রভু তাহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলে জনাতনের 
গাত্রকণ্ড রস মহাপ্রতুর গায়ে লাগায় সনাতন অত্যন্ত কুষ্টিত হইলেন, এবং একদিন তিনি 
জগদানন্দের নিকট সকল কথা বাক্ত করিয়া! তাহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। অগদানন্দ 
তন তাঁহাকে বুন্দাঝনে গিয়া বাস করিবার পরামর্শ দিলে মহাপ্রভূ তাহা শুনিয়া 


(৫) এই--২।৭, পর. ১১৯ ৩) ভু. গোপীনাধ-আচার্ধ (৭) চৈ না---৯।৩১-৩২ (৮) চৈ. কৌ. 
পৃ ২৭৪ 
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জগদানন্দকে কঠোর ভাষাম্ তিরস্কার করিলেন। জগদানন্দ একান্ত আপনার জন বলিয়া যে 
মহাপ্রভু ত"হার প্রতি এইকপ তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তাহা বুঝিয়া সনাতন 


বলিয়াছিলেন 2 
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান ॥। 


জগদানন্দে পিয়াও আল্মতা। সুধারস। 
মোরে পিয়াও গৌরব গ্ততি নিম্বনিসন্দারস ॥ 
প্রক্লুতপক্ষে সনাতনের এই প্রকার উক্তি মহাগ্রতুর হৃদয়ে জগদানন্দের স্থান সম্বন্ধে সঠিক 
পরিচয় প্রদান করে। 
জগদানন্দ মধ্যে মধ্যে মহাপ্রতুকে “ঘরভাতে নিমন্ত্রণ করিতেন । তিনি নিজে যেমন 
রন্ধনপটু ছিলেন, তেমনি পরিবেশন-কাধেও তাহার পটুত্ব ছিল। তাই তাহাকে বহু স্থলেই 
স্বরূপ-কাশীশ্বর ও শংকরাদির সহিত পরিবেশন করিতে দেখা যায়। জগদানন্দ ঘুরিয়া 
ফিরিয়া পরিবেশন করিতেন এবং মহাপ্রতুর নিকটে আসিয়া “প্রভুর পাতে ভাল 
দ্রব্য দেন আচগ্িতে।' মহাপ্রভু বাহৃত রুষ্ট হইলেও তাহার ইচ্ছাপূুরণ কর! 
ছাড়! গত্যন্তর ছিলনা । জগদানন্দ ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেন মহাপ্রভু তৎপ্রদত-দ্রব্য 
ভক্ষণ করিলেন কিনা । তিনি তাহা না ভোজন করিলে জগদানন্দ অভিমানভরে উপবাস 
আরম্ভ করিয়া দিতেন। একবার রামচন্দ্র-পুরী আসিলে জগদানন্দ তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোজনের পর রামচন্দ্র পুনঃ পুঝঃ সাগ্রহ অন্গরোধ জানাইয়। 
জগদানন্দকে স্বীয় প্রসাদ-শেষ ভোজন করাইয়া শেষে “বহুত ভক্ষণে'র নিমিত্ত তাহার উপব 
এবং ত্বাহাকে উপলক্ষ করিয়! চৈত্যভক্ত-সম্প্রদায়ের উপর নানাভাবে দূর্বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন । তদবধি জগদানন্দ প্রভৃতিকে তাহাদের নিমস্ত্রণ-বিধির পরিবর্তন করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া মহাপ্রভুর প্রতি জগদানন্দের ব্যবহারের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন 
ঘটে নাই। জন্নযাসীর ভক্ষ্যত্রব্যাদি সম্বন্ধে মাধবেন্দ্রশি্য রামচন্ত্র-পুরী যাহাই বলিয়া 
যাউন না কেন, মহাপ্রভূকে দিয়া সেই কঠোর-কর্তব্য পালন ও কৃচ্ছুতা-সাধন করাইবার 
কোনও ইচ্ছ। তাহার ছিলনা । চৈতন্তের বিন্দুমাত্র কষ্টও পণ্ডিতের পক্ষে অসহ ছিল। 
অনুরোধে-মভিমানে কলহে-অনশনে যেমন করিয়া হউক, তিনি তাহাকে স্ব-ইচ্ছায় গ্রবৃত 
করাইতেন। কোন কিছুতেই তাহার প্রেম বাধ! মানিত না ।৯ 
এই লৌকিকরূপের মধ্যেই জগদানন্দের প্রেম আপনার গ্রকাশ পথের সন্ধান পাইয়া- 
ছিল। একবার তিনি শচীদেবীর পাদপন্প দর্শন করিবার জন্য জগগ্নাথের বঙ্ত্রপ্রসাদাদি লইয়া 
নদীয়ায় আসেন। সেইবার তিনি কিছুকাল শচীদেবীর পাদসেবা! এবং আচার্ধাদি ভক্তের 


(৯) চৈ, চ.--৩1৭, পৃ. ৩২৬ 
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আনন্দ বিধান করিস! গ্রত্যাব্্তনকালে শিবানন্দ-সেনের গৃহ হইতে মহাপ্রভুর ক্জন্য এক 
কলসি সুগন্ধি তৈল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতি যত্বে ও সন্তর্পণে তিনি সেই তৈল- 
কলস মন্তকে বহন করিয়া শত শত মাইল অতিক্রম করিলেন এবং নীলাচলে পৌছাইয়া 
তিনি তাহা গোবিন্দের নিকট রাখিয়া বলিয়া! গেলেন যে মহাপ্রভ যেন প্রতি দিন অল্ল- 
পবিমাণে সেই তৈল বস্তকে মদন করিতে থাকেন, তাহ। হইলে তাহাতে পিত্ব-বাযু প্রকোপ 
শান্ত হইবে । জগদানন্দ চলিয়। গেলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে জানাইলেন যে সন্স)াসীর তৈলে 
অপ্িকার নাই, বিশেষ করিয়া সুগন্ধি তৈলে সুতরাং জগদানন্দ-বাহিত তৈল জগন্নাথের 
€দীপে ঢালিয়া দিলে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইবে । গোবিন্দ মৌন রহিলেন, কিন্ত 
দয়েকর্দিন পরে তিনি আব একবার জগদানন্দের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে মহাগ্ুতু সক্রোধে 
জানাইলেন যে তাহা হইলে সন্নযা্ীর তৈল-মর্দনের জন্য তো একজন মদনিয়া নিযুক্ত 
করিবার প্রয়োজন হয়, এত স্ুখের জন্যই কি তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন! 
জগদানন্দ বা গোবিন্দের এইরূপ আচরণকে তিনি তাহার প্রতি পরিহাস মনে করিলেন। 
প্রতঃকালে জগদানন্দ আসিলে মহা প্রভু তাহাকে সেই তৈল জগন্াথেব প্রদীপে ঢালিয়া 
দিবার উপদেশ দান করিলে জগদনন্দ তৎক্ষণাৎ সেই তৈল-কলস আনিয়া মহাপ্রতুর 


সম্মুধেই তাহা ভাঙিয়। ফেলিলেন এবং সরাসরি বাসায় ফিরিয়! রুদ্ধঘার-গৃহমধ্যে শুইয়। 
বহিলেন। 


জগদানন্দের এই প্রেমরূপ যণই লৌকিক হউক না কেন, তাহার প্রচণ্ড-অভিমান- 
সুপ্ধ তরঙ্গাভিঘাতে অবিচলচিত্ত মহাপ্রভুর হৃদয়ও টলিয়! উঠিয়াছিল। স্বরূপ বা 
বাধানন্দের মত জগদানন্দ প্রেমের নিগুঢ় তত্বের কোনও সন্ধান রাখিতেন না সতা, 
বপ সনাতনার্দির মত তিনি চৈতন্য-প্িকল্পিত মহান আদর্শকে কর্মের মধ্য দিয়া রূপাস্ত্িত 
করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু ভক্তের হ্ৃদয়ভরা আকৃতি, এঁকাস্তিক কামন। ও হুর্জয় 
অভিমানে চৈতন্যমহাপ্রতুকে তাহার ত্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। উক্ত 
ঘটনার পরবর্তী তৃতীয় দিবসে তিনি স্বয়ং অনাহুতভাবে জগদানন্দের বাসায় আসিয়। 
ভিক্ষা-নিরবাহের অভিপ্রায় জানাইলেন। জগদান্নও আর স্থির থাকিতে পারিলেননা, 
চিরারাধ্য চৈতগ্যই যে স্বয়ং আসিয়া তাহার শ্বহত্ত-রন্ধন আকাঙ্ক্ষা! করিয়! গেলেন! 
পুত তাহার অভিমান-শধ্যা ত্যাগ করিয়া যথাযোগ্য আয়োজনে তৎপর হইলেন। 
মধ্যান্ছে মহাপ্রত্ আসিলে তিনি সত্বৃত অক্ন-ব্যঞ্জনের উপর তুলসী-মঞ্জরী দিয়া আসন-সম্মুখে 
তাহা পরিবেশন করিলেন এবং চতুর্দিকে নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজাইয়! ভোজন করিবার জন্ত 
মহাপ্রভুর নিকটু প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু দ্বিতীয় পাতায় জগদানন্দের জন্ত অন্- 
বাঞ্জনাদি আনিতে আদেশ দিলেন ; আজ একত্রে দুইজনে ভক্ষণ করিবেন--ইহাই তাহার 


একান্ত ইচ্ছা। কিছু জগদানন্দ প্রসাদ লাঙের ইচ্ছা জানাইলে তিনি ভোগনে প্রবৃত্ত 
১৫ 


২২৬ চৈতন্য-পরিকর 


হইলেন। ভোজন করিতে করিতে পরিহাসকুশল মহাপ্রভু যখন জানাইলেন যে ক্রোধা- 
বেশেই বোধকরি অব্ন-ব্যঞ্জনের সেইরূপ অম্ৃতসম আসম্বাদ হইয়াছে, জগদানন্দ তখন আনমনে 
ও লজ্জায় যেন অভিভূত হইয়া পডিলেন। মহাপ্রভৃর এই প্রকার তৃপ্তি দেখিয়া! তিনি 
পুনঃ পুনঃ অব-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র-পুরীর আদেশ কোথায় 
ভাসিয়া গেল। মহাগ্রভূ কিছু বলিতে পারিলেন না। সভয়ে যথাসাধ্য ভক্ষণ করিয়া 
জগদ্ানন্দকে সন্তষ্ট করিলেন। কিন্তু আপনার ভক্ষণের পর তিনি জগদ্দানন্দের ভোজনেব 
জন্য উৎসুক হইলেন । গোবিন্দের মুখে পণ্ডিতের ভোজনের কথা শুনিয়া তবে তিনি 
নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা গেলেন। সত্যভামা-কৃষ্ণের মত জগদানন্দ-মহাপ্রভূর এই প্রেম-বিনিময় 
নীলাচলস্থ বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের নিকট এক মধুর সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। 

শুধু অশনের নহে, মহাপ্রভুর বসন-শয়নের দিকেও জগদানন্দের সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। 
মহাপ্রভু কলার শরলাতে শয়ন করিতেন। তাহাতে 'শরলাতে হাড লাগে ব্যথা লাগে 
গায়।১ কিন্তু তিনি শেষ বন্বসে সর্বদা একপ্রকার ভাবাবেশের মধ্যে থাকিতেন। 
ভোজন-শয়নাদির দিকে তাহাব কোনও লক্ষ্য থাকিতনা। এই অবস্থা দেখিয়া জগদাননা 
কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গেরি দিয়া একটি স্মক্বন্ত্র রাঙাইয়া 
তাহাতে শিমুল তুলা পুরিলেন এবং তাহার উপর মহাপ্রতুকে শয়ন করাইবার জন্য তাহা 
গোবিন্দের নিকট রাখিলেন। কিন্তু পাছে গোবিন্দের উপরোধ উপেক্ষিত হয়, তজ্জন্য 
তিনি স্বরূপদামোদরকেও বলিয়া রাখিলেন, যাহাতে তিনি স্বয়ং গিয়া মহাগ্রভৃকে শয়ন 
করাইয়া আসেন। তুলি-বালিশ দেধিয়! মহাপ্রভু ক্রোধাবিষ্ট হওয়া সত্বেও অগদাননের 
নামে সংকুচিত হইলেন। কিন্ত তিনি গোবিন্দকে দিয়া সেই তুলি দূর করাইয়া শরলাতেই 


শয়ন করিলেন। স্বরূপ জানাইলেন যে সেই শয্যা উপেক্ষা করিলে জগদানন্দ অতান্ 
আহত হইবেন । চৈতন্ক উত্তর দিলেন, তাহা হুঈলে তো তাহার জন্ত একটি খাটেবও 


প্রয়োজন হয় । ন্বরূপ-গোর্সাই তখন শু কদলীপত্র চিরিয়া তাহাই বহির্বাসের মধ 
পুরিয়া মহাপ্রতুকে গ্রহণ করিতে কোনরকমে রাজি করাইলেন। কিন্তু জগদানন 
সত্যই আহত হইলেন। এক অস্তর-রুদ্ধ বেদনায় তাহার হৃদয় হাহাকার করিয়া! উঠিল । 
প্রাণপতি ঠৈতন্তের সামান্ততম বেদনাও তাহার হায়ে মোচড় দিতে থাকিত। 
অভিমানক্ষুন্ধ অন্তঃকরণে তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার জন্ত আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন 
কিন্তু মহাগ্রভূ রাজি হইলেননা। বারবার প্রার্থনা জানাইয়াও ধখন কিছুই হইলন। 
তথন জগদানন্দ স্বরূপের মারফত জানাইলেন যে বহপুর্ব হইতেই তাহার বৃন্দাবন-দশনের 
সাধ ছিল, ইহার মধ্যে কোনও কপটতা নাই। শ্বরুপের মধ্যস্থতা শেষে আজা 
মিলিল। কিন্ত যা আরস্তের পূর্যে চৈতন্য জগদানন্দকে নিকটে ভাকাইয় বারাণসী- ও 
্তূরা-পথের সমূহ বৃতাত্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং মখুরায় ভক্তবৃন্দের সছিত বিদপ 


জগদানন্দ-পণ্ডিত ২৯৭ 


আচরণ করিতে হইবে তাহা সমঘ্তই শিখাইয়া পড়াইয়া দিলেন। সনাতন- 
গোস্বামীর সহিত মথুরা-বৃন্দাবনের সমগ্র বনগ্রদেশ পরিভ্রমণ করিবার জন্য, এবং কদাচ 
ঠাহাব সঙ্গ ত্যাগ না করিবার জন্য তিনি জগদানন্দকে পুনঃপুনঃ উপদেশ প্রদান করিলেন ; 
গোবর্ধনে গিষ্না গোপাল-দর্শন করিবার কথা বলিতেও ভুলিয়া! গেলেন না। শেষে তিনি 
জগদানন্দে মারফত, সনাতনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে অচিরে তিনিও স্বয্ং 
ব্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইৰেন, সনাতন যেন তাঁহার জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
বাধেন। 

জগদানন্দ বনপথে বারাণসীতে পৌঁছাইয়া তপন-মিশ্র ও চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের সহিত 
মাক্ষাৎ করেন। তারপর তিনি ক্রমে মথুরায় গিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হন। 
নাতন তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘবাদশাদি-বন পরিভ্রমণ করিলেন এবং ছুইজনে গোকুলে 
[হিয়া মহাবন পরিদর্শন করিলেন। উভয়ে একত্রে বাস করিতে থাকেন। পণ্ডিত 
দবালয়ে গিয়া পাক করেন এবং সনাতন বিভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আনেন । 
কদিন সনাতন মুকুন্দ-সরস্বতী নামক জনৈক সঙ্নযাসী-প্রদত্ত এক রাতুল-বহির্বাস মন্তকে 
্ডাইয়া জগদানন্দের সম্মুখে হাজির হইলে পণ্ডিত সেই রক্তবর্ণ দেখিয়া প্রেমাবিষ্ 
ইলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে উহা সনাতনের নহে, মূকুন্দ-সবন্বতীর, তখন 
উনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভাতের হাঁড়ি হাতে লইয়া সনাতনকে মারিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন 
কন্ধ জগদানন্দের মধ্যে অপূর্ব প্রেম-প্রভাবৰ প্রত্যক্ষ করিয়া চমতকৃত হইলেন। 

এইভাবে মাস ছুই বৃন্দাবনে থাকিয়া একরিন জগদানন্দ সনাতনের নিকট মহাপ্রতৃর 
ভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করিলেন। সনাতন মহাপ্রত্র জন্ কিছু 'ভেটবন্ত' পাঠাইয়া- 
ইলেন। পণ্ডিতও তাহার নিকট হইতে 'রাসস্থলীর বালু' 'গোবর্ধনের শিলা, 'শুফপক 
লুফল আর গ্ুঞ্জমালা” সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বন্ত সঙ্গে লইয়া তিনি 
নবায় সেই সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়। নীলাচলে হাজির হইলেন ।১০ 

কিন্তু জগদানন্দকে প্রায় প্রতি বৎসর নদীয়া-গমন করিতে হইত। “বিচ্ছ্-হুঃখিতা 
ননীকে আশ্বাস-দান করিবার জন্য চৈতন্য তাহার প্রির জগদানন্দের মারফত, মাতৃসমীপে 
নাবিধ সংবাদ ও গোপন-বার্তা প্রেরণ করিতেন। এইবারও তিনি বলিয়া! পাঠাইলেন১১ £ 


(১) নিত্যাদনদাস (প্রে বি.-১ম. বি. পৃ. ৭) ও মরহরি-চক্রবর্তী (ভ.র._-৬1৩৬২) বলেন যে 
গদানন্দ গৌঁড় হইয়। লীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। আ্রীনিবাসের অগ্মকখা নামক একটি পুখিতে 
9 ইহাই বলা হইয়াছে । কিন্ত চৈ. চ.-মতে ভিনি নীলাচলে ফিরিয়া! পুনরায় গৌড় বাআ। করেন । 


্র-এও (১১শ. জ.)ভীছায় নীলাচল হইতে গৌড়-বাতার কথ লিখিত হইয়াছে । (১১) জ.প্র. 
২১শ অ. 


২২৮ চৈতন্য-পর্ধিকর 


পুত্র হঞা পুত্রধর্ম পালিতে নারিনু । 

ইথে তান পদে মহা অপরাধী হৃইমু ॥ 

কোটি যুগে তান খণ নারিনু শোধিতে। 

অপরাধ ক্ষমে যদি নিজ দয়াম্ৃতে || 
জগদানন্দ পূর্ব ষথাবিধি সকল কর্তব্য পালন করিলেন। কিন্তু তাহার বাংলাদেশ 
হইতে প্রত্যাবর্তন কালে অদৈতপ্রভু চৈতন্যের প্রেমোন্মাদ অবস্থার কথ। শুনিয়া বিচলিত 
হইলেন এবং মহা প্রভুর নিকট নিবেদন করিবার জন্য একটি তরজ। কহিয়! পাঠাইলেশ। 
জগদানন্দ সেই তরজাটিকে স্মরণে রাখিয়া! যাত্রা আরম্ভ করিলেন, কিন্ত তখন তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই যে অদৈত-প্ররিত সেই “তরজা প্রহেলী'র মধ্যেই তাহার প্রাণপ্রিয় চৈতগ্ঠের 
মৃত্যুবাণীও লুক্কায়িত রহিয়ছে। নীলাচলে পৌছাইয়! তিনি যথাস্থানে সেই তর্জাটি নিবেদন 
করিলেন।৯২ কিন্তু তাহার পর হইতেই মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহদশা! ক্রমাগত বাড়িয়। 
চলিল। তাহার লীল৷ সাঙ্গ করিবার সময় ঘনাইয়৷ আসিল। 

ঠৈতন্ত-তিরোভাবের পর আর জগদানন্দ সম্বন্ধে কিছু জানা যাক়্না। সম্ভবত 

শ্রীনিবাস-আচার্ধের নীলাচলে পৌছাইবার পূর্বেই তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। 
জগরাথ-বিগ্রহের সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিলনা । খয়ং চৈতন্তের প্রস্তাব নু- 
যাী জগন্াথদেবের প্রদীপে গৌড় হইতে আনীত তৈল ঢালিয়া দেওয়ার সার্থকতা [মি 
বিন্দুমাত্র উপলন্ধি করিতে পারেন নাই। মৃক-বিগ্রহ চিরকালই ভভক্তবুন্দের নিকট মুক 
থাকিয়। গিয়াছে । কিন্তু মুখর মানুষটি মৃক হইয়া গিয়া ভক্রবুন্দের প্রেম-প্রদীপকে 
একেবারে শুকাইয়! দিয়া গিয়াছেন। 


(১২) চৈ. চ. --৩1১৯, পৃ ৩৬৯ 5 তু অব প্র" ২১শ' অ. পৃ. ৯৪) দ্র- নিত্যানন্গ। 


বলনভুভ্র-ভট্াভার্য 


ব্লভন্ত্র-ভট্টাচার্য ছিলেন মহাপ্রভুর বুন্দাবন-যাত্রার জঙ্গী।৯ মহাপ্রতৃ যখন 
কানাইর-নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবতন করেন, সেই সময় “বলভদ্রাচার্য আর 
গণিত দামোদর | ছুইজন সঙ্গে প্রভূ আইল! নীলাচল ॥।২ কিছুদিন পরে মহাপ্রতু 
একাকী মথুরা-যাত্রা করিতে চাহিলে স্বরূপ ও রামানন্দ-রায় একান্তভাবে অনুবোধ 
জানাইয়া এই বলভদ্দুকে তাহার সহিত পাঠাইবার অন্মতি লাভ করেন। সম্ভবত 
বলভদ্রের একজন ভৃত্যও ত্তাহার সহিত কিছুদূর পর্বস্ত গিয়াছিল ।৩ 

মহাপ্রভু ঝারিখগুপথে চলিলেন। বলভন্্র-ভট্টাচার্ধ তাহার ব্রহ্মচারী৪-হিসাবে 
সঙ্গে চলিয়াছেন। জনমানবহীন নির্জন বনমধ্যে পথ চলিতে চলিতে ভট্টাচার্য শাক, ফল, 
মূল, যেখানে যাহ! পান সংগ্রহ করিয়া রাধেন। দুই চারিদিনের অরলও সংগ্রহ করিয়া 
লন; কিজানি যদি অম্মুধস্থ গ্রদেশ একেবারে জনশন্ত হয়, তাহাহইলে তো৷ প্রভুর আর 
কষ্টের সীম! থাকিবেনা! মধ্যে মধ্যে মবস্ গ্রাম-ভূমি দেখা যায়। কিন্তু সকল গ্রামে 
্রা্মণের বাস থাকেনা । যেখানে ব্রাহ্মণ-বাসিন্দা থাকেন, সেখানে তাহারা মন্থাপ্রসুকে 
পম্বণ কবিলে তাহার ভিক্ষা-নির্বাহ হয়। আব যেখানে ব্রাঙ্ষণের সন্ভাব নাই, 
খানে শৃত্র মহাজনের! নিমন্ত্রণ করিলে বলভদ্্র গিয়া পাক করেন। মনহাপ্রতু বলভদ্রের 
গব। ও পরিচর্যায় সস্তোষ-লাভ কিয়া পঞ্চমুধে তাহার প্রশংসা করেন এবং বার 
রব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকেন। এইভাবে তীহাবা কাশীতে পৌচাইলে তপন-মিষ্র 
ঠ৬াদিগকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। সেইস্থানেও তট্টাচার্য পাক করিয়। মহাপ্রতুর 
৬ন্বানিবহ করাইলেন। 


কাশী, প্রয়।গ, মথুবা, বুন্ধাবন। বৃন্দাবনে পৌছাইয়া চৈতন্ত ভাববিহ্বল হইলেন এবং 


(১ চৈ, না.._৯৪২) চৈ. চ.--১1১৯, পৃ. ৫৪. (২) চৈ.চ.--১1১, পৃ. ৮৮) বৈবাচারদণ(পৃ. 
১০৫) মতে বলভদ্-ভটটাচার্ধের বাস ছিল নবস্থীপে । (৩) চৈ. না.-৯৪২) মুরারি-গুগড লিখিয়াছেন 
[শাবন-পরিজমথের পর যহাগ্রড় “জগরাখং সংস্কতা হয ব্রান্ধপসংবৃতঃ )+--81১৩।৪ (৪) চে. 
ট--১1১*, পৃ. ৫৪) “উৈভজ্তচরিভাস্তে' (২1১৭, পৃ. ১৯৩-৯৪) দেখা বায় বে আরও একজন ভৃত্য সঙ্গে 


শিয়ািল। ঝারিখগ্ডপথে চলিবার বময়ও তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া হানন। কিন্তু ভাহারপর কোথাও আর 
তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়ন! । 


বর চৈতন্ত-পরিকর 


ভষ্রীচার্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মথুরাতে এক বিপ্র ক্ুষ্নাম ও কীর্তনাদির ছাবা 
তাহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। সেই বিপ্ল জাতিতে ছিলেন সানৌডিযা- 
্রাঙ্মণ । মাধবেজ্দ্র পুরী মথুরা-পর্যটনে আসিয়া তাহারই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
তাহাকে শিষ্য করিয়া তাহার গৃহে ভিক্ষানিব্ণাহ করিয্কাছিলেন। সনোৌকড়িয়া-গৃহে সন্ন্যাসীব 
ভিক্ষাগ্রহণ অবিধেয়৬ হইলেও মাধবেন্ত্র তাহার বৈফবব্যবহার দেখিয়া! অতিশয় গ্রীত হইযাই 
এরূপ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাঙ্ষণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদশন 
করিলেন এবং তাহার গৃহে নিজেও ভিক্ষানির্বাহ করিলেন! ত্রাহারই গৃহে থাকিয়। [হন 
মথুরার বিভিন্ন স্থান পযটন করিয়া আগিলেন এবং বিপ্রও সঙ্গে সঙ্গে গিয়! তাহাকে দানলীপা- 
প্রসঙ্গাদি সম্বন্ধে নানাকথা শুনাইতে শুন/ইতে সকল স্থান পরিদর্শন করাইলেন। তাবপৰ 
মথুবার ব্রাক্গণ-সঙ্জন একে একে মহাপ্রতুকে নিমন্ত্রণ জানাইলে তিনি তাহাকে সকলের গৃহে 
লইয়! গেলেন। ভাবের ঘোরে মহাপ্রত্ সংজ্ঞ হার।ইয়া৷ ফেলিতেন। তখন বলভন্্রত্র/চায 
চৈতন্যেব কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইতেন এবং তাহার চেতনা ফ্রিরিয়। আসিলে সনৌডিয।- 
বিপ্রের সহিত নাম-সংকীর্তনাদির দ্বারা তাহাকে প্রকুতিস্থ করিতেন। একদিন মহা 
আরিট গ্রামে গিয়া! রাধকুণ্ড আবিষ্কার করিলে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ভট্টাচার্য সেই স্থণের 
কিছু মৃত্তিকা সংগ্রহ কবিয়া বাধিলেন। চৈতন্ত তখন অক্রুবে থাকিয়া বিভিন্ন “থা 
পরিভ্রমণ কবিয়া আসিতেছিলেন। একদিন বাসার সম্মুখে মহা-জনকোলাহল ডাখ 
হইল। সংবাদ লইয়া জানা গেল যে কালীদহ জলে স্বয়ং কৃষ্ণ আবিভূতি হইয়া ক'ণা- 
শিরে নৃত্য করিতেছেন ; সর্পের ফণীতে অসংখ্য রত্ব জলিতেছে এবং তাহাই এত "1? 
সমাগমের কারণ । ভদ্টাচার্ধ মহাপ্রহ্থুর নিকট নিবেদন করিলেন, তিনিও কৃষ্ণ ধপান 
যাইবেন। মহাপ্রভু তাহাকে চাপড় মারিয়! বলিলেন যে মূর্থ-জনসাধারণের কথায় ৬*"। 
হওয়া উচিত নহে; কলিকালে কৃষ্ণ দরশন দিতে আসিবেন না, যদি নেহাৎ য'ইতই 
হয়, পরদিন বাত্রিতে গিয়। দেখিয়। আসিলেও চলিবে । কিন্তু পরদিন প্রভাতে ধর? 
পাওয়। গেল মে কালীদঙে জেলের! দেউটি জালিয়। মস্ত ধরিতেছিল। সেই দহ 
ফণী-মণিতে পবিণত হইয়।ছিল । 


(6) ইনি সম্ভবত 'তক্তমালে"বর্দিত পৃ. ২৩৮৪১) কৃষ্দাস-গপ্লামালী নহেন। কারণ, 'ভকমারে 
ষাহাকে মাধবেন্র-পুরীর অন্ুুশিত্য বলা হইয়াছে । অথচ কবিরাজ গোম্বামী বলেন ঘে সনৌড়িয। বিগ্ 
মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন । অবশ্ঠ লোচনদাপ বলেন (শে. খ.--পৃ. ১৮৯-২*২) যে মহীপ্রডুকে মিন 
মখুরামণ্ডল পরিদর্শন করান তাহার নামও ছিল কৃষ্দাস। কিন্ত “চৈতত্যচরিতাস্ৃত'-মতে কৃষণদাস নামক 
রাজপুত-বিপ্র সহাপ্রহুকে বৃন্দাবন পরিদর্শন করান। ইহা! মুয়ারি-গুণ্ডের বর্পনাকেও সমর্জন কৰে।, 
জ.প্রেমী-কৃষদাস (৬) চৈ. ৮২1১৭, পৃ. ১৯৬৮ 


বলভদ্ত্র-ভট্রাচার্ধ ২৩১ 


আর একদিন মহাপ্রভু অক্রুর-ঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন। সহসা! সেই স্থানকে বৈকু্- 
ভ্রমে তিনি ভাবাবেশে জলে ঝাঁপ দিলেন। রুষ্দাস নামক এক রাজপুতের সহিত 
অক্রুরে আলাপ হইয়াছিল। তিনি তো কীদিয়াই অস্থির । বলভদ্্র তৎক্ষণাৎ নদীতে 
ঝাপ দিয়া মহাপ্রভুকে তুলিয়া কোন প্রকাবে তাহার প্রাণ বাচাইলেন। কিন্ত এবার তিনি 
বাপ্তবিক উতৎকন্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কৃষ্দাসকে নিভৃতে ড|কিয়া যুক্তি কবিলেন-__ 
“লোকের সংঘষ্ট নিমন্ত্রণেব জঞ্জাল। নিবস্তব আবেশ প্রন্থুর না দেখিয়ে ভাল ॥” ন্ুতবাং 
বনদাবন-বাস আর চলিবে ন।। এইরূপ যুক্তি করিয়া তিনি মহা প্রভুব নিকট শাসিয়। 
বলিলেন, এত লোকেব গডবডি" ও “নিমন্্রণেব হুঢাহুড়ি' সহা করা ভ্াহার মত একজন 
নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে আর সম্ভব হইচতছে ন।। বিশেষ কবিষা প্রাতঃকালে লোকজন নলিয়। 
মহাপ্রুব সাক্ষাৎ না পাইলে ্াহাকেই পাইযা বসেন । ইচ্ছ। না থাকিলে9 ভক্ত- 
বশভদ্রের ইচ্ছা মহাপ্রভ্থকে পূরণ কবিতেই হইল । বলভদ্র তাহাকে বুন্দাবন-দর্শন 
+বাইছেন, সুতরাং তাহাব খণ অশোধ্য | স্থিব হইল যে গঙ্গা হীর-পখেই মহীগ্রভুকে 
লহযা যাওয়া হইবে। সনৌড়িয়া-বিপ্র ও অক্ররে-পবিচিও প্রেমী-রুষ্খাস 'গঙ্গাপথে যাইবার 
পিচ্ধ ছুইজন' বলিয়! তাহাবাও সঙ্গে চণিলেন। সোবোক্ষেত্রে গঙ্গান্নানেব পব মহা প্রন্থু 
াভার্দিগকে বিদায় দিতে চাহিলে তাহার! দুইজনে ঢজোডহস্তে অনন্য জানাইয়! প্রয়াগ 
প্যণ্ত যাইবার সম্মতি গ্রথণ করিলেন। 

প্রয়াগে আসিয়া বূপ ও অন্গপমেব সহিত সাক্ষাৎ ঘটিহো বলভদ্র-উ্রচ' ছুইভ্রাতাকে 
[নমস্বণ করিয়। খাওয়াইলেন। শারপব আউপি-গ্রামে বললভ-ভট্রের গৃভে নিমান্থত হইলে 
বশশ্দ্রাচাষ সেই স্থলেও চৈতন্যের সহিত রূপ,ছন্ুপম এব সনৌভিয়া-বিঞ ও বাজপুত- 
₹ধঃদস প্রভৃতি সকলকেই শ্বীয় বন্ধিত সামগী পর্রবেষণ কবিযা তাহাপদিগের 
তপু মাদন করিলেন । 

প্রযাগ হইতে বল ভদ্রাচাধ চৈতন্যেব সহিত পুনব।য় কাশী হইযা নীলাচলে £ হাবতন 
ণবলেশ। আঠারনাল।তে আসিয়া মহাপ্রভু ভগ বৃন্দকে সংবাদ দে€যাব জ্গ্য তাহাকে 
সগেডাগে পাঠাইয়। দিলে তিনি ভক্তবুন্দকে আননা সংবাদ দান কবেন। ইহাবপব "মার 
এম্ণ। বলভদ্রের বিশেষ কোন স্বাদ পাইনা । কেবল কবিবাভ-গোন্বাশ বালতেছেন যে 
সণ। $ণগোম্বামীর নীলাচল হইতে প্রত্যাবত্তনকালে বলভদ্রাচাষ তাহাকে গমনপথের 
শমুং বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। দিয় ছিলেন ।৭ 


(৭) চৈ. চ.-৩৪, পৃ. ৩০৯ 


ভগবান আচার্য 


“চৈতন্তগবিতামূতেব মৃলঙ্বদ্ধণাখা বণন পবিচ্ছেদে ভগবান পণ্ডিত সন্ন্ধে বল 
হইয়াছে যে তিনি 'প্রভৃব অতি প্রি দাস' ছিলেন এবং তাহাব «দেহে কৃষ্ণ পুবে হৈল 
অধিষ্ঠিত' । “ঠতন্যভাগবত'-কাব ঠিক এই ভগবান-পপ্ডিতকেই "লেখকপপ্ডিত ভগবান 
বলিয়াছেন।১ “চৈতন্যচরিতামূতে'ব উক্ত পবিচ্ছেদে কিন্তু মহাপ্রভৃুব নীলাচলস্থ 
সঙ্গীদিগের বর্ণনায় একজন ভগবান-আচাষেব নাম উল্লেখিত হওয়াষ তাহাকে পৃথক ব্যক্তি 
বলিয়া! ধাবণা জন্মে। অবশ্য এ একই পবিচ্ছেদে মহাপ্রতুব নীলাচলস্থ পুর্বপঙ্গীদিগেব বর্ণনায় 
যে সমস্ত ভক্তকে পাওয়া যায় তাহাদিগেব নাম ছুই তিন বার কবিয়া উল্লেখিত হইয়াছে । 
কিন্তু “চৈন্তভাগবতে"ব উক্ত পবিচ্ছেদ-মধ্যে দেখা যায় যে ধাহাব গৃহে কৃষ্ণেব অধিষ্ঠান হইয়া- 
ছিল, মেই লেখক-পণ্ডিত ভগবান ও অন্যান্ত ভক্ত নীলাচলে আসিলে 'কাশীশ্বব পণ্ডিত 
আচার্ধ ভগবান, প্রভৃতি তাহাদিগকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন কবেন। ইহাতে ও দুইজন ভগবাণেব 
অস্তিত্বই সমধিত হইতেছে। কিন্তু ভগবান-পণ্ডিত সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে ভ্দতিবিক্ত 
আব কোন বিববণই কোথাও পাওয়া যায়না । কেবল এইটুকুই বল! ধয (য তিনি মধে। 
১ধ্যে নীলাচলে গিয়া মহ্াপ্রন্ুব দর্শন লাভ কবিয়া আসিতেন।২ “কাশাশব গোমাইব 
স্থচক'-নাণক পুবিতে পলাশি চিবা্ণ এক ভগবান-পণ্ডি ওকে কাশীশ্বাবব শিক্ষ। শাখাতুক্ত 
কব! হইয়াছে ।৩ ভিনি কাশীশ্বাবব মেবককপে দেশ-পযটন কবিয়াছিলেন এব' 
চৈতন্যেব প্রিষপান্র হহয়ছিলেন। আাত্রও ১ধো মধ্যে কাশীশ্ববেব সহিত অস্তন ঠ এক 
ভগবানকেই দেখিতে পা ওযা যায়।৪ স্তুওবা" ইহাব পক্ষেও কাশীশ্ববেব সহিত যুক্ত 
হইয়। গৌডীয় ভক্তবুন্দকে সত্ব্ণনা জ্ঞাপন কবা মসস্তব না হইতে পাবে আবার 
উল্লেখিত দুই ভগবান-পগ্ডিতের পক্ষে এক ব্যক্তি হওয়াও আশ্চঘজনক নহে। সম্ভব ৩ 
ধন্দাবনদাসের অনবধানতা বশতই এই স্থলে বিষয়টি জটিল হইয়াছে। তবে খাতির দিক 
দিয়া বিচার করিলে একমান্ত্র ভগবান আচাষই যে সমধিক খ্যাতিসম্পর ছিলেন, তাহাঠে 
সন্দেত নাই। 

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পব ভগবান-আচার্ধ ও রামভদ্রাচার্য আসিয়া নীলাচলে 
উাঁছার নিকট বাস করিতে থাকেন। তাহারা উভয়েই মহাপ্রতূর নিষ্ঠাবান ভক্তরূপে 


পপ ০০ 


(১) ৩1৯, পৃ ৩২৭ (২) চৈ ভা--৩৯, পৃ ৩২৭7; চৈ চ--৩১০, পৃ. ৬৩৪ ৪)৩) পৃ 
(8) চৈ, চ--২1১, পৃ. ৮৮১ পচে চ.-81১৭1১৯ 


ভগবান-আচা্ধ ২৩৩ 


বিগণিত হুইয়ছিলেন এবং তাহার মধ্যে মধ্যে তাহাকে ণ্বরভাতে নিমন্ত্রণ করিয়া 
1৭য়াইতেন।৫ মহাপ্রভূর হৃদয়ে ভগবান-আচাধের স্থান ছিল অতি উচ্চে। অন্যত্র 
নমস্তণের দিনেও যদি ভগবান, গদাধর, সার্বভৌম তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন তাহাহইলে 
শনি তাহাদের মনে আঘাত করিয়! অন্বাত্র ভিক্ষা-নির্বাহ করিতেন পাবিতেন না ।১ 

ভগবানের পিতা শতানন্দ-খান ঘোর বিষয়ী ছিলেন। কিন্ত ন্যায়াচাধণ ভগবান 
ছলেন রঘুনাথদাসের মতই সমস্ত বিষয়ের মালিক হইয়াও একেবারে নিবিষয়ী৮ ৷ সমন্ত 
কছু পরিত্যাগ করিয়। তিনি চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়্াছিলেন। তাহার ভক্তি ছিল “সখ্য 
গাবাক্রান্ত” এবং তিনি নিজে স্থপগ্ডিত ছিলেন । স্বরূপদামোদরের সহিত তাহার বিশেষ সখ্য 
ম্মাইয়াছিল। একবার তাহার ভ্রাতা গোপাল-ভট্রাচাধ কাশী হইতে বেদাস্ত শিক্ষা! করিয়া 
মাঘিলে তাহাকে সঙ্গে করিয়! ভগবান মহাপ্রভুর নিকট লইয়া যান। চৈতন্যের নিকট 
বাপ্থিকের সঙ্গ কোনদিনই অভিপ্রেত ছিলনা । তং্সত্বেও তিনি “আচাধ সম্বদ্ধে বাহ করে 
প্রঠিভাষ”। কিন্ত কিঞ্ণচভক্তি বিনা প্রভুব না হয় উল্লাস । ভগবান সম্ভবত তাহা 
|বি:5 পারিষ়া স্বীয় ভ্রতাকে ম্বরূপদামোদরের নিকট আনিলেন। স্বরূপ ও গোপালের ভান্তয 
ঈণিতে রাজি না হওয়ায় ভগবান তাহাকে সরল অন্থঃকরণে দেশে পাঠাইয়! দেন। এজন্য 
্রাহাব মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভেব উদয় হয় নাই। কিন্ত কিছুদিন পরে তাহার পরিচিত 
তা একজন বঙ্গদেশী-বিপ্র মহাপ্রভুর জীবন-সন্গদ্ধীয় একটি নাটক রচনা করিয়া নীলাচলে 
হনে মাসিলে পুনবায় আচাধ -টাহাকে স্বরূপের নিকট হাজির করেন। কিন্তু স্বরূপ 
পলিশেন, “তুমি গোপ পরম উদাব ৷ যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥৮” তিনি 
ঞ/গন্দে আরও নানা কথ। বলিতে বাধা হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষপধন্ত ভগবানের 
ঃশিরন্ধ অন্গরোধ এডাইয়া যাওয়া টাহাব পক্ষে মুন্কল হইয়াছিল। 

১ভাগ্রভৃকে একাকী ডাকিয়া খাওয়ান ভগবানের একটি সাধের বিষয় ছিল। একবার 
ছাট হরিদাসকে দিয়া তিনি শিখি-মাহিভীর ভাগিনীর নিকট হইতে উত্তম-চাউল 
আানাইয়া মহাপ্রন্থর জন্য অন্ন-বাঞ্জনাদি প্রস্বত কবিয়াছিলেন এবং ন্নেহবশশ মহা প্রভৃর 
পিষ বাঞ্জন রন্ধন করিয়। “দেউল প্রসাদ আদা চাকি লেবু সলধন, পরিবেষণ করিয়া তাহাকে 
খওয়াইতে বসিলে মহাপ্রত সেই "শালার" দেখিয়া পরমগ্রীত হইয়। ছিলেন। 

এগবান-আচার্ধ খঞ্জ ছিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ অবস্থাতে তিনি 
তাহাব সঙ্গে থাকিয়। তাহার সেবা! করিয়া গিয়াছেন।৯ মহাপ্রভুর তিরোভাবের 


(৫) চৈ, চ..-৩1১, পৃ ৬৩৮ (৬) চৈ. চ.স্৩1”, পৃ.৩৩৯ (৭) চৈ. না.--৯।৫ (৮) চৈ. সা... 
পূ ২৭৩/ চৈ. চ._-৩1২, পৃ. ২৯৩ (৯) চ চ.-৩1১৪ পৃ. ৩৫১ 
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পর আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায়না ।১৯* তাহার পুত্র রঘুনাথ-আচা! 
সম্ভবত অগপীশ-পণ্ডিতের ত্বার। পালিত হইয়া জগদীশেরই শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন১ 
এবং পরবন্তিকালে বৈষ্ণব-সমাজে ন্ুপ্রসিহ্ধ হইয়/ছিলেন। জাহ্বাদ্দেবীর খেতবি 
গমন-পথে তিনি হালিসহর-গ্রামস্থ নয়ন-ভাস্কর১২ সহ পথিমধ্যে ভাগ্যবস্ত বণিকের গৃ 
(সপ্তগ্রাম ?) জাঞ্বা-ইশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া! খে৩রি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন 


(১.) অমিয় নিমাই চবিত-গ্রান্থে (৫ম পণ্ড, পৃ. ২২) বলা হইয়।ছে গে মহা প্রইু কানাইব-না "৭ 
হইতে ফিরিয়। চক্দ্রশেণব আ।চার্যরতেব গৃহে আসিলে 'একটি অবগঠ্নবতা যুবর্তী স্ত্রী আসিয়া ঠাসা 
প্রণাম কবিলেন, প্র আশীর্ক দ কবিলেন-_তুমি পুত্রবন্তী হও । এই কণা শুনিয়! সেই যুবহা " 
করিয়া উঠিলেন।....**সেই যুবতী শ্রীপঞ্জ ভগবান-আচার্ধের স্বী। প্রীভগবান আচার্ঘ ' না 
করিয়। স্ত্রীকে হ্ীনাসের বাড়ী ফেলিয়। নীলাচলে প্রভুর নিকট বাদ করেন। তাহার পর ভগবপেণ 
চন্ুশেগরেব আা য় গ্রহণ করেন। প্রভু এই সন্দ্ু় কপ! শুনি হান্ত করিলেন | পরে বলিলেন," মা 
আশীর্বাদ বার্থ হইবার নয়। তুমি সাই পুন্রবর্তী হইবে ।'-_-এইবপ বিবরণ কোধা হইতে মো 
হইল বল! যায় ন। | (১১) জ. চ.-_পৃ. ৪৩; এই প্রদঙ্গে মহেশ পণ্ডিতের জীবনী ছর্টবা | (১২) প্রে (4 
১৯ শ. বি., পৃ. ৩৯৭ 7 ত. র.-১০1৬৮১ 


হারিদাস (ছোট) 


মহাপ্রতর নীলাচল-বাসকালে “বড হবিদা আর ছোট হবিদাস।৯ ছুই কীর্তণীয়। 
বহে মহাপ্রভৃব পাশে ॥২ ছোট, ব্ড এই ছুইজন হবিদাস বামাই-নন্দাইব মত গোবিন্দেব 
»ঙ্গে থাকিয়া মহা প্রভুব সেবা কবিতেন 1৩ বথযাত্রার্দি উপলক্ষে মহাগ্র্ত যে বেড।কীর্তনেৰ 
পবর্তন কবিয়াছিলেন, ভ্াাব! তাহাতে বিশেষ অ্শ গ্রহণ কবিতেন।৪ প্রকৃত ভক্ত 
»সাবে তাহাব। ভাবপ্রধান কীর্তনগানে যখেষ্ট খ্যাতি অর্জন কবিযাছিলেন । তাাদেব 
সনকীর্তনে মুগ্ধ হইয়া! চৈতন্ত প্রঃ আনন্দলোকেব উচ্চমার্গে আবোহণ কবিতেন। 
একদিন ভগবান-আচায মহা প্রভুকে নিনন্ত্রণ কবিযা ছোট-হবিদ।সকে উৎকই চাউল 
»*গ্রহ কবিবাব জগ্ত শিখি মহিতীব ভগিনী মাধুবা (বা মাধবী) দেবীব নিকট পাঠাহয়। 
দন। ছোট-তবিদাল তনুযাযী “বৃদ্ধা তপস্থিনী আব পবম| শৈষ্ণবী” মাণুবীধেবাব নিকট 
“ঠতে শাচাযষেব নাম কবিয়া তুল চাহি! আনিলেন।৫ শেগবান তাহাব দ্বাব। উত্তম শর 
গঞ্ত কবিয়। মহপ্রভকে খাওযাহলেন। মহাপগ্রহ সেই শাপান দেখিয়া অনুপন্ধ'নে 
নিলেন যে ছোট-হবিদাপ হাহ! মাধুবীদেবীব নিকট চাহ্ষা। আনিয়াছেন। আহাবান্ছে 
ন*গ্রহথ বাসাষ ফিবিয়া -গাধিন্নকে জানায়! দিলেন যে ছোট হবিদাম যাহাতে আৰ 
মহ স্থানে না আমেন, সে বিষয়ে তাহাকে বিশেভাবে লক্ষ্য বাখিতে হইবে । 
শবিদাসের এইবপ শাস্তি কাবণ সম্বন্ধে কেহ কিছু বশিতে পাবিলেন না। মশাপ্রনুব 
নকট নাযাইতে পাওয়ায় তাহাব আহার নদ! বন্ধ হইল। তিনদিন যব ৫৭ 
এটি ৩গুলকণ1ও মুখে দিতে পাবিলেন ন।। স্ববূপা।দ ভক্জবৃন্দ তাহাব এই জসহায দুদশ। 
দগিয। সেইদিকে মহাগ্রহথব দৃষ্টি আক্যখ কবিপে ঠিনি জানাইলেন ও হবিদাঘ বেবাগ) 
ধণ্যাও প্রকাত-সন্ত।ষণ কবিয়াছেন এব" 
ছুবাব উ্য কবে বিষয় গ্রহণ । 
দক প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 
গু জীব সব মকঢ বৈবাগা কবিয়। | 
ইপ্পয় চবাণা ঝুল প্রকৃতি সম্ভাবিযা । 
ণই বলিয়! মহাপ্রতু অভ্যন্তরে চলিয়া! গেলে ভক্তরন্দ বিফলমানাবধ হইয়া ফিবিযা 
(91 । 
(১) বৈ. দ:-মতে (পৃ. ৩৪৬) ছোট হরিদাসেব বাস ছিল বাখবগঞ্জে | (২) চৈ চ--১1১*, পৃ * 
(৩) এ--২।১০, পৃ ১৪৭৯ (8) এ- ২1১৩, পূ ১৬৪ ৬৫ (৫)এ প্র--১৯শ অ,পৃ.৮৩, চৈ চ-_ 
৩২, পৃ ২৯৪-৯৫ 


২৬ চৈতন্ত-পরিকর 


কিন্ত তাহাদের পক্ষে চুপ করিয়া থাকাও সম্ভব ছিলনা । হরিদাসের ন্রিস্তর যাতনা 
তাহাদের বক্ষে শেলনম বিধিতে লাগিল। আর একদিন তাহারা আসিয়া মিনতি 
জানাইলেন-_“অল্প অপরাধ প্রত করহ প্রসাদ । এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ ॥” 
মহাপ্রভু দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে 'প্রকুতি-সভাষী বৈরাগী'র অন্য তাহার1 পুনর্বার 
অন্থরোধ জ্ঞাপন করিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন। ভক্রবুন্দ কর্ণে অঙ্গুলি দিদা 
এবারেও ফিরিয়া আসিলেন। 

এইবার স্বয়ং পরমানন্দ-পুবী গিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ও ্থুকৌশলে হুরিদাসের জন্য 
প্রার্থনা আনাইলেন। মহাপ্রভু কেবলমাত্র গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আলালনাথে গিয়া 
থাকিবেন বলিয্ন! পুরী-গোম্বামীকে প্রণাম করিয়া উঠিলে তিনি বিশেষ অনুনয় করিয়। 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। প্রসঙ্গ আপাতত এইখানেই থামিয়া গেল। ম্বরূপ- 
দামোদর অনেক যত্ব করিয়া হরিদাসের অনশন ভঙ্গ করিলেন। হরিদাস ন্নানাহাৰ 
করিলেই মহাপ্রভুর রাগ পড়িয়া যাইবে বলায় হরিদাস মহাপ্রভূর সঙ্গে আর অধিক 
হঠ, না করিয়া তাহাকে সন্তষ্ট করিবার মানসে অন্লজল গ্রহণ করিলেন। 

ভক্রমাত্রেই "্বপ্রেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণ । কিন্ত হরিদাঁসের প্রতি মহাগ্রতু 
আর প্রসন্ন হইলেন না। বিড়স্বিত হরিদাস নীরবে ঘুরিয়া৷ বেড়ান এবং সকলের চক্ষুৰ 
অন্তরালে থাকিম্া! দূর হইতে তাহার জীবনেব একমাত্র আরাধ্য দেবতা চৈতন্যের দর্শন- 
লাভ করিয়া আশ্বস্ত হন। কিন্ধ কতকাল আর এইভাবে কাটিবে! বৎসরান্তে একদিন 
রাত্রিশেষে হবিদাস দৃব হইতে মহা প্রভুকে শেষ-প্রণতি জানাইয়া অগ্রসর হইলেন। কেহই 
কিছু জানিতে পারিলেন না। নিঃশব্ধ পদসঞ্চারে চির-জনমের মত নীলাচল হইতে 
বহির্গত হইয়া ভক্ত হরিদাস ক্রমে প্রয়গে উপস্থিত হইয়া ত্রিবেণী-বক্ষেও ঝাঁপ দিলেন । 

একদিন মহাপ্রভু ভক্তবুন্দকে হরিদাসের কথা জিজ্ঞাল1! করিয়াছিলেনঃ “হরিদাস কাহা 
তারে আনহ এখানে 1” কিন্তু ভক্রবুন্দ জানাইলেন যে হরিদাস বধপূর্ণদিনে” বারে 
উঠিয়া কোথায় চলিয়! গিয়াছেন, কেহই তাহা বলিতে পারেন না । মহাপ্রভু সহাস্টে স্থির 
হইয়া রহিলেন। কিন্ত আর একদ্রিণ নাকি মহাপ্র্ুর সহিত ভকুবুন্দ সমুদ্রোপকুলে 
বেড়াইতে আসিয়! গন্ধরবসম সমুধর কণ্ঠের সংগীত শুনিয়া মুগ্ধ হহয়ছিলেন। দূর হইতে 
সেই অপাধিব গী'তধ্বনি ভাসিয়া আসিয়াছিল, কোনও মানুষকে দেখা যায় নাই। কিছুদিন 
পরে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে 'আসিলে শ্রীবাস আচাধ মহাপ্রতুকে হরিদাসের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রন্ধ কেবল জানাইয়াছিলেন, “ম্বকর্মফলভাক পুমান্‌ ” 


(৬) 'বমুনা বাপ দিল।'--শ্যা. প্রন পৃ. ১৬ 


হরিদাস (ছোট) ২৩৭ 
শ্রীবাসাদি গৌড়ীয় ভক্ত ইতিপূরবেই প্রয্নাগাগত কোন বৈষ্বেব নিকট হইতে হবিদাসেব 
সমূহ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। 

কোনও গ্রস্থকাব লিখিয়াছেন,৭ “মহাপ্রভুব নীলাচললীলাব “হবিদাস বর্জন এক 
পুধ্য কাহিনী |” প্র তপক্ষে, মহা প্রভুচৈতগ্য বিহিত ঘটনাটি হয়ত বিপুল “মযাদী-বহনে ও 
লোকশিক্ষায় পবিপুর্ণ সার্থকতাল[ভ কবিয়।ছিল, কিন্তু ইহা যে নিফলহ্ক শশাঙ্কেব অস্ক 
হইতে চিবন্তন কলঙ্গের মত উকি ধিতেছেনা, তাহাও কি নিঃসন্দেহে বল যায়! 


(৭) নীলাচলে শ্রীকৃফচৈতগ্য--পৃ ৭০ 


বাসুদেব-সাবডোম 


পঞ্চদণ শতাব্দীতে নদীয়! ব! নবদ্বীপ বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি- 
ঞেন্ছ্ে পরিণত হইয়ছিল। সেই স্থানের বিখ্যাত পঞ্ডিতর্দিগের মধ্যে বিশারদ-ভট্টাচার্যেব 
নাম সুদূর মিথিল! পযন্ত ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। গৌরাঙ্গের মাতামহ নীলাম্বর-চক্রবততী 
তাহার"সতীর্থ ছিলেন। গোৌবাঙ্গের পিতা পুরন্দর-মিশ্রের সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠ সন্ম্ 
ছিল। বিশারদ সম্ভবত অবস্থাপন্ন ছিলেন। তাহার একটি জাঙ্গাল “বিশারদের জাঙ্গাল' 
নামে সর্বজন পরিচিত ছিল। জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে বিশারদ বারাণসী-নিবাসী 


হইয়াছিলেন।১ 
এই বিশারদ-ভট্রাচার্যই ছিলেন স্প্রসিদ্ধ বাসুদেব-সার্বভৌমের জনক। একমাত্র 


“চৈতন্যভাগবত'-্রস্থে তাহাকে বারেকের জন্য মহেশ্বর-বিশারদ বলা হইয়ছে। কিন 
দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্ষ মহাশয় াহার বাঙালীর সারম্বত অবদান" নামক গ্রন্থে প্রমাণাি 
প্রয়োগে জানাইয়াছেন যে তাহার নাম ছিল নরহরি-বিশারদ ।২ 


(১) নখ. পৃ. ১২. ৫) দীনেশবাবু এতৎ, সম্বন্ধে নিয়লিখিত তথ্যগুলিও প্রদান করিতেছেন : 
নরহরি ছিলেন ১৫শ. শতকে গৌঁড়বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীবী ৷ মিথিলার পক্ষধরমিশ্র-বাচম্পতি-মিশ্র 
ও শ'কর-মিশ্র তাহার পরবর্তা কালের বাক্তি। এমনকি তিনি বজ্ঞপত্াপাধ্যায়েরও কিঞ্চিৎ পুর্ববর্তা। 
(জয়ানন্দের গ্রন্থপাঠ করিয়া তিনি জানাইতেছেন যে গৌরাঙ্গ জন্মের পূর্বেই নরহরি কাশীবাসী হন। 
নরহরির চারিপুত্র-_সার্বভৌম, বিদ্বাবাচম্পতি, কৃষ্কানন্দ ও চতীদান। মহাপঙ্ডিত বিষ্ভাবাচম্পতি 
সার্বভৌমের অগ্রজ হইলেও সার্বভৌমই ছিলেন অধিকতর থাতিসম্পন্ন, তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীবী। 
স্বয়ং নরহরিই তাহার গুক ছিলেন এবং তিনি নিজে ছিলেন বঙ্গে নব্যস্ঠাযচর্চার প্রথম নুপ্রসিদ্ধ প্রবর্তক । 
তাহার এযাবৎ আবিষ্ষ,ত ছুইখানি গ্রন্থই-_'তবচিস্তামণির অনুমান থণ্ডের টীকা (আস্তন্ত খঙিত ) এব" 
“বেদান্ত প্রকরণ অস্থৈতমকরনের টাকা'-_াহার অমর কীত্ি। নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ভাহাবট 
শিল্ঠু। জলেঙ্বর-বাহিনীপতি-মহাপাত্র-তটাচার্য এবং চন্দনেশ্বর নামক তাহার পুত্রন্থয়ের মধ্যে জলেশ্বব, 
এবং তৎপুত্রস্বপ্নেশ্বরাচার্ধ উভয়েরই পাত্ডিত্যপূর্ণ অবদান আছে । বিস্তাবাচম্পরতিও মহাপঙ্িত ছিলেন 
এবং তিনিও “তন্বচিন্তামণির টীকা" রচন| করিয়।ছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি রত্বাকর-বিষ্াবাচন্পৃতি 
নামে খ্যাত হইলেও ভীহার “রঙ়্াকর'-নাম সম্পূর্ণতই কল্পিত। ঠাহার প্রকৃত নাম ছিল বিষুদাস 
বিভ্ভাবাচম্পতি। 

শ্রীযুক্ত গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী 'বাংল! চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতস্ত'-নামক গ্রন্থের প্রথম বজজ তামধো 
বল। হইয়াছে যে “নিমাই তূিষ্ঠ হইবার কয়েকমাস পূর্বেই' বিশারদ 'নবন্থীপ পরিত্যাগ করিলেন ।' 
(কিন্ধ লেখক এই তথা কোথায় পাইয়াছেন বলেন নাই 1) 

'উৎকলে প্রীকুফটৈতন্তে'র লেখক সারদাচরণ মিত্র লিখিয়াছেন (পৃ. ১১২) ে সার্বভৌম 'মিধিল। 
হতে প্রত্যাবর্তন করত নব্য্ায়ের বংগদেশে প্রতিষ্ঠ। করেন।' এবং তিনিই ছিলেন 'প্রাসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক | 

'ভ্রীচৈতন্তচরিতের উপাদান" গ্রন্থে (পৃ ৬১৩) সার্বতৌমেয 'সারাবলী, 'সমাসবাদ' ইত 
স্যায়ের গ্রন্থের কথ! উল্লেখিত হইয়াছে । 


বান্ুদেব-সার্বভৌম ২৩৪ 


যাহাহউফ, বান্ুদেব-সাব ভৌম-ভট্টাচার্ধ এবং তাহার জ্যোষ্ঠভাতা বিদ্াবাচম্পতি,৩ 
উঠয়েরই খ্যাতি সুদুর-বিস্তৃত ছিল। হোসেন-শাহের “সাকর-মল্লিক" স্বয়ং সনাতনও এক 
সঃয়ে তাহাদের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। “ভক্তিরত্বাকরে' বল! হইয়াছে যে '্রীসনা- 
তনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি'৪ মধ্যে মধ্যে সনাতনের অবস্থানক্ষেত্র রামকেলিতে গিয়।ও 
বাদ করিতেন। পরবত্তিকালে সনাতন তাহার স্মবিখ্যাত “দশম টিপ্ননী+গ্রন্থ প্রণয়নকালে 
মঙ্গপনিমিত্ত তাহাদের নাম স্মরণ করিয় গুরুবন্দন। গাহিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের বাল্য- ও 
কৈশোর-লীলায় ধাহার! বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন তাহাদের মধ্যে শ্রীবাস হরিদাসাদি এ 
বযোজ্যোষ্ঠদের অনেকের সহিতই সার্বভৌমের পরিচয় ছিল। কিন্তু গৌরাঙ্গের নাম ও 
ধ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবার বন্পূর্বে কিংবা হয়ত তাঁহার আবির্ভাবেরও পূর্ববন্তিকালে 
গস্তবত নবদ্ধীপে রাজভয় উপস্থিত হইলে৫ তিনি জগন্লাথ-ধামে চলিয়া যান। সেখানে 
তাহার ভগিনীপতি গোপানাথ-আচার্ধ বাস করিতে থাকেন, তাহার মাতৃস্বসাও নীলাচল- 
বাসী ছিলেন। 

নীলাচলে গিয়া সার্বভৌম শান্ত্রর্চা ও অধ্যাপনা-কার্ধে বিরত হন নাই। তৎকালে 
সাবা-ভারতে তাহার মত বৈদান্তিক-পণ্ডিত অতি অল্পই ছিলেন। ফলে তিনি উড়িস্যার 
বাজ প্রতাপরুদ্রের বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। কাশীর স্ুবিখ্যাত পণ্ডিত 
প্রকাশানন্দ, বিদ্ানগরের রামানন্দ, এমনকি মুদূর কর্ণাটরাজসভার মহাপপ্ডিত 
ম্লভট্র৬__ ইহার! সকলেই সার্বভৌমের সহিত বা তাহার নামের সহিত স্বপরিচিত 
ভিলেন । 

মহাপ্রভু প্রথমবার নীলাচলে পৌছাইয়। যখন বিগ্রহ-দর্শনে অচেতন হইয়া পড়েন, তখন 
সাবভৌম-ভট্রাচার্য সেইস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাহার হস্তক্ষেপের ফলে চৈতন্তের প্রতি 
কষ্ট পড়িছাবৃন্দ নিজদ্িগকে সংঘত করেন। সার্বভৌম চৈতন্যের মধ্যে এক এশ্বরিক 
শা৭' প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুকুন্দাদি 
তপ্নৃন্দও গোপীনাথ-আচার্ধের সহিত আসিয়া! পৌছাইলে সাব ভৌমের অনুরোধে তাহার 
গৃছেই সকলের ভিক্ষানির্বাহ হয়। এই বিষয়ে বুন্দাবনদাস, কবিকর্ণপুর ও কৃষগাস- 
কবিরাজ প্রভৃতির ঘটনাগত বর্ণন! প্রায় একপ্রকার । কেবল লোচনদাস বলিয়াছেন যে 


(৩) “তক্তমালে'র লেখক ( পৃ. ৩ ) একজন 'বিস্তাবাচম্পৃতি ওড্দেশীক়ে'র উল্লেখ করিয়। বলিতেছেন 
য [হলি 'গৌরাঙ্গের প্রি' ছিলেন। সম্ভবত গ্রন্থকার আলোচামান বিস্ভাবাচম্পরতিকেই ভুলবশত 
গুড়দেশীয়' বলিয়াছেন । অবন্ঠ সার্বভৌম-ত্রাতাও নীলাচলে গিম্ব! মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রাণ্ড হ্ইয়াছিলেন। 
৫) '1৫৯৮ ) বৈ. দ্ি-পৃ. ১৭ (৫) চৈ ম. (জ.)ন. খ" পৃ. ১১ (৬) চৈ. কৌ.--পৃ. ২১৩ 


১ চৈতন্ত-পরিকর 


মহাপ্রতু প্রথমে অগন্নাথ-মন্দিরে না গিয়া একেবারে সাব ভৌম-্গৃহে গিয়। উঠিয়াছিলেন।? 
মুরারি-গগড জানাইয়াছেন যে মহাপ্রতু প্রথমে পাঠরত সাব(ভৌঁমকে জগন্নাথ-দর্শন সন্গন্ধে 
জিজ্ঞাসা করিলে সার্বভৌম তাহার রূপ দেখিয়া অভিভূত হন এবং শ্বীয় পুত্রের সাহায্যে 
মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শনের ব্যবস্থা করেন।৮ “চতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'( ৬ষ্ঠ, অঙ্ক )-অন্ুযা য়া 
কিন্তু সার্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবার পূর্বেই মূকুন্দাদির সহিত গোপীনাথ- 
আচাষের সাক্ষাৎ ঘটে) গোপীনাথের চেষ্টার ফলেই সাবভোৌঁমের সাহায্য পাওয়া যায় 
কিন্তু এতৎসংক্রান্ত বিষয়গুলির বর্ণনায় “চৈতন্যচন্রোদয়নাটকে*র সহিত “চৈতন্যচরিতা- 
মুতে'র বিভিন্ন ঘটনা! সম্পফিত কালের কিছু অসংগতি বা বিভিন্নতা ৃষ্ট হইলেও উভয়েব 
বিবরণ প্রায় একই প্রকার। ঘটনাকালের উপর জোর না দিলে যে কোন একটি বর্ণনাই 
গ্রহণ করাযায়। কবিকর্ণপূর ঘটনাগুলিকে নাটকাকারে গ্রধিত করিয়াছিলেন বলিয়া 
হয়ত এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। পূর্বেই সার্বভৌম নীলাচলের 
একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। পণ্ডিত, অধ্যাপক ও রাজবন্দিত* 
ব্যক্তি বলিয়া জগন্নাথমন্দিরে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। সকলেই তাহাকে ভয় ও 
শদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এবং মন্দির, বিগ্রহ ও তৎসংক্রান্ত কার্ধাদিতে সম্ভবত তাহার বিশেষ 
হত্তও ছিল। তাই তিনি পুত্র ও রাজমহাপাত্র১০ চন্দনেশ্বরকে দিয়া বৈধব-ভক্ দিগের 
মন্দির-ও বিগ্রহ দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাবপর দিগ্রহ-দশনে মহাপ্রভুর উ-্তবপ 
অবস্থান্তর ঘটায় তাহার ইচ্ছান্থ্যায়ী যাহাতে তিনি দূরাবস্থিত গরুড়-মৃত্তিব পারে দণ্ডায়মান 
হইয়া! নিধিঘ্বে জগন্নাথ-দর্শন করিতে পারেন, তিনি তাহাব ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। 
মহাপ্রতর নিজ ন-বাসের জন্যও তিনি স্বীয় মাতৃম্বসার গৃহে তাহার বামস্থান স্থির কর্ধা 
দিলেন। 

কিন্তু চৈতন্য নীলাচলে পৌঁছাইবার পর হইতেই বৈদাস্তিক-পণ্ডিতের মনে আলো 
আর্ত হইল। মহাপ্রতু পূর্ব হইতেই সার্বভৌমের নামের সহিত পরিচিত ছিলেন 1১১ যগন 
তিনি চৈতন্তকে “নমো নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল? তখন টতন্য তাহাকে কষে 
মতিরম্ত”* বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন।১২ সার্বভৌম বুঝিলেন যে চৈতন্য বৈষ্কব-সন্নযামী। 
'তনি গোপীনাথ-আচার্ধের নিকট আরও জানিলেন যে চৈতন্যের মাতামহ সাবভৌমেবহ 
পতৃদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং চৈতন্ের পিতাও তাহার পিতার গ্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন 
ইয়াছিলেন, তাম্যায়ী চৈতন্যের সহিত তাহারও একটি রিশেষ ল্েহ-সম্দ্ধ থাকিব 


7) চৈ. ম”-ম. খ. পৃ. ১৭৬ (৮) প্রীচৈ, চ.--৩1১১।১৩ (৯) তক্মাল,মতে (পৃ. ২০2) 
বঁভৌম ছিলেন সভাসদ প্রধান শ্রীপ্রতাপরুদ্রের' 1 (১৭) চৈ. কে*.-পৃ. ১৬৬ (১১) গ্রীচৈ, চ.---৩1৪1২৫ 
২) এই উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্বন্ধে সমন্ত প্রাচীন গ্রস্থই প্রায় এফমত। 


বাসুদেব-সার্বভৌম ২৪১ 
কথা। দ্ুতরা' সেই সন্বদ্ধের কপ! ম্মবণ কিয়া, চৈতন্যেব মধ্যে তিনি যে বেদাস্তবিবোধী! 
ধর্মভাবকে প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন, স্নেহেব দাবিতেই যেন তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবাৰ 
জন্য তিনি বদ্ধপরিকব হইলেন। গোপীনাখ তাহাকে বলিয়াছিলেন যে কেশব-ভাবতী 
চৈতন্যেব দীন্মা-গুরু । অথচ অন্প্রদায়-হিসাবে ভাবতী-স্প্রদায় শ্রেষ্ঠ নহে । তিনি গোপীনাথেব 
নিকট আবও শুনিলেন যে চেতন্টেব 'বাহা।পেক্ষা” অর্থাৎ বড সম্প্রদায়েব প্রাধান্ত স্বীকার 
করিখাব প্রয়োজন ছিল না। 'শৎসত্বেও তিনি তাহাকে নিবন্তব বেদান্ত-অধ্যপনাব ছ্বাবা 
অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ কবাইয়। পুনবপি যোগপট্র দিয়। উত্তম সম্প্রদায় দীক্ষিত কবিতে মনস্থ 
কবিলেন। চৈঠন্াই যে স্বয়*-ভগবান্‌, গোপীনাথেব এই দৃঢ প্রত্যয়কে তিনি একগ্রকাব 
উডাইয়া দিলেন এবং একদিন সত্য সত্যই তাহাকে আপনার গৃহে আনাইয়া বেদাস্ত 
অধ্যাপনা আবস্ত কবিলেন।১৩ 

মহাপপ্ডিত সাবভৌম-ভন্টাচাষ অধ্যাপনা কবিতেছেন। প্রবুদ্ধাত্ম! চৈতন্ত সবিনযে 

তাহা শ্রবণ কবিতেছেন। একদিন নয়, দুইদিন নয়, দিনেব পর দিন অতিবাহিত হইল 
মুখব-অধ্যাপক নিবাক্‌-শ্রোাকে ক্রমাগত আপনাবই পথে আকর্ষণ কবিয়! আনিতেছেন 
মনে কবিয়া দ্বিত-ণত, উৎসাহে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্ধ একদিন 
সত্যসত্যই১৪ হাব ধৈষ্চাতি ঘটিল। ঠচতন্েব অবিচ্ছিন্ন নীববত! তাহাব নিকট 
অসহা হইল । নি জিজ্ঞাসা কবিলেন, এমন নিবাক্‌ থাকিলে তাহাব অধ্যাঁপন। কায্যকৰী 
হইতেছে কিনা তাহা বুঝা যায় নাঃ সত্যই কি চৈতন্য কিছু বুঝিতেছেন, না, ভাহাব 
১১০ চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে । মহাপ্রভু উত্তব দিলেন : 

তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে প্রবণ ॥ 

সন্নাসীব ধর্মলাগি শ্রবণমাত্র কবি । 

তুমি যে কবহ অর্থ বুঝিতে না পাৰি ॥ 
হবপব উক্তি-প্রত্যুক্তি চলিল ৷ নিজমত স্থাপন কবিবাব জন্য ফাবভৌম শানাবিধ প্রসঙ্গের 
অবগ্বণা কারলেন এবং ক্রমাগত বিতর্ক জাল পািয়া চলিলেন। কিছ মহ।এর্ তাহাব 
মস্ত যুক্তিকেই সহঞ্জে খণ্ডন কবিষা নিজমত স্থাপন কবিলেন। জদ্বৈতবাদা সঙ্গা' বুঝিলেন 
(খ ভগবান সচ্চিদানন্দময় এবং 'ষড়বিধ এরশ্বয গ্রনব বিচ্ছক্তিবিলাদ" ১ তন মাযাধীশ 


(১৩) 'চৈতন্তভাগবতে' এই বেদান্ত-শিক্ষাবিষয়ক ঘটনা বর্ণনাঘ কিছু পার্থকা দুষ্ট হয ।-_ 
(16 ভা! --৩৩)--কিন্তু ঘটনা-সমস্থাপন রীতি দেখিয়' তাহ! ভ্রমাত্ক বলিযা বুঝতে এাবা যাষ। 
তাবাব “চৈতগ্চক্রোদয়নাটকে' ভিন্ন-বর্ণন। দেওয়া হইযাছে। “চৈতন্তম্পলে'ও অন্য এক প্রক'ণ । কিন্তু 
সমন ধর্নার মূল বিষয় একই রহিয়াছে । ঘটনাগত মত্যতা নির্দেশের বিষষে 'চৈতগ্তচবতাম্ৃত' এই স্থুলে 
ঈবপেক্ষা নির্ভর ধোগ্য গ্রন্থ । (১৪) সাতদিন পরে--চৈ, চ.-২।৬, পৃ, ১১৩ ) ভ* মাং পৃ, ২৩৪ 

১৬ 


২৪২ চৈতন্ত-পরিকর 


এবং জীবমাত্রই মায়াবশ-_ ঈশ্বরের সহিত জীবের এতট৷ পার্থক্য! এতবড় একটা দবৈত- 
ভাবকে যে কোনমতেই উড়াইয়! দেওয়1 যাইতে পারে না, তাহা উপলব্ধি করায় সার্বভৌমের 
অন্তরে আপনা আপনিই এক নির্মল ভক্তিভাবে উপচিত হইল । তিনি মহাপ্রভুর মধ্যে 
এক বিরাট শক্তিকে উপলব্ধি করিলেন এবং চৈতন্যের প্রতি ভক্তি-অত্যযস্বরূপ তাহার মুখ 
হইতে একশতটি শ্লোক উৎসারিত হইল । ইহাই পরে “সাবভৌম-শতক" নামে অভিহিত 
হয়১৫; এবং এইঞন্যই বলা যায় যে সার্বভৌমই চৈতন্ত-বন্দনাগীতির প্রথম কবি।১৬ 
তাহার কয়েকটি শ্লোক 'পদ্যাবলীতে”ও উদ্ধত হইয়াছে। কিন্তু যাহাহউক, চৈতন্য 
সম্বদ্ধে গোপীনাথের প্রত্যয়কে তিনি এক সময় হাসি! উড়াইয়। দিয়াছিলেন ; আজ 
স্তাহার অলৌকিক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়। তাহাকে স্বয়*'-ভগবান বলিয়া তাহারও প্রত্যয় 
জন্মাইল |৯৭ সকল শাস্ত্রের সকল মুলতত্বই যে ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উপলব্ধি 
করায় তাহার সকল ঘন্দের নিরসন হইয়া গেল। মুক্তিকামী কঠোর অদ্বৈতবাদী ভত্তিকামী 
দ্বশবাদীতে পরিণত হইলেন । 

সাবভৌমের মহাগুতুকে শিক্ষা-দেওয়ার বাসনা চিরতরে ঘুচিয়া গেল। মন্ত্ুগ্ধ-শি্যুবং 
তিনি তখন হইতেই মহাগুতুর পদাম্ক অহসরণ করিতে লাগিলেন এব প্রত্যহ'জগন্নাণ- 
মন্দিরে না গিয়া চৈতন্যের নিকট হাজির হইতে লাগিলেন । একদিন) তিনি অগদানন্দের 
হাতে দুইটি ক্লোক লিখিয়। মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে তিনি তাহাকে 
তক্তিযোগ-আচরণ ও- প্রচারার্থ আবিভত অদ্ধিতীয় পুরাণ-পুরুষ বলিয়! বন্দনা করিলেন । 
এই সময় আর একদিন মহা প্রস্তু অতি প্রত্যুষে জগন্নাথের শয্যোথান দেখিতে গেলে পুজাবা 
তাহাকে মালা ও প্রসাদার আনিয়া দেন এবং তাহা লইয়া তিনি ভট্র/চাধের গৃহে উপস্থি 
হন। সার্বভৌম তখন শয্যাত্যাগ করিয়া কষ্ণনাম লইতে লইতে বাহিরে আসিয়। মহাপ্ররব 
সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলে তিনি তাঠাকে সেই মহাপ্রসাদ তর্পণ করিলেন। সাব্ভৌম তৎক্ষণ 
তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া দন্ত-মুখাদি গুক্ষ(লন না করিয়াই ভক্ষণ করিলে মহাপ্রভু তাহাবে 
আলিঙ্গন দান করিলেন১৮ এবং শতমুখে তাহার গুশংসা করিয়া যেন আপনা+* 


(১৫) চৈ. তা-৩৩, পৃ ২৭২ (১৬) চৈ. গ. পৃ ৬0১৭) চৈতন্কভাগবত-কার (৩ । ৩, পৃ, ২৭০) 
বলেন যে সার্বভৌম এই সময়ে যড়ভূজরূপ দশন করেন। “চৈতন্কচরিতাম্বত' (২ 1 ৬)-মতে কিন্তু প্রথমে 
সার্ছৌমের চতুভুজিরূপ দর্শন ঘটে, তাহার পর তিনি কৃষ্ের “স্বকীয় ম্বরূপ' দেখিতে পান। 'চৈঠ 
মঙ্জলে' (লো.-__মধ্য, পৃ. ১৮* ) কেবল যড়ভুক্স-দশনের কথা আছে। 'ভজননিপয্"নামক একটি " £ 
আন্ডে থে (পৃ. ১৯-৪*) সার্বতৌম দবিভুজ-গৌরহরি মুষ্তি দেখিয়াছিলেন ; ভীহার অনুরোধ রক্ষ।“* 
চৈতক্ঠ গৌরহাঁর নাম ধারণ করেন এবং সার্বভৌমের নিকট ইহ! প্টনিয়্! প্রভাপরুজ্র সার্বভৌষকে বৃহম্ণত 
আখ্য। দান করেন । (১৮) চৈ. ন.--৬।৬০ ) চৈ-চ.--২1৬, পৃ-১১৬ ) চৈ, চ* ম.--১২1৬১-৭৩ 
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সৌভাগা-স্মরণে আনন্দ-তন্ক়্ হইলেন। সার্বভৌমও যেন পূর্ব-পরিচিত বেদাস্ত-তত্বকে 
অস্বীকার করিক়।ই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। 

মহাপ্রভু চলিয়া গেলে সাবভৌমও স্নানাহ্িক শেষ করিয়া সেই পথ ধরিলেন এব্‌ং 

ভগন্নাপ না দেখিয়া সিংহগ্বার ছাড়ি। 
প্রভুর বাসার কাছে যান তাড়াতাড়ি ॥ 

মন্দিরের নিকট গেলে ভৃত্য তাহার ভুল হইয়াছে মনে করি মন্দিরের পথ দেখাইয়া! দিলেও 
তিনি সেদিকে জাক্ষেপ করিলেন না। একেবারে মহাপ্রভুর নিকট গিয়া তিনি দণগ্ুবৎ হইয়া 
তাহার স্তবস্ততি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মহাপ্রন্থ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন, _আমি 
(তামার বালকমাত্র ; বাৎসল্য না দেখাইয়া! তুমি একী করিতেছ? তুমি র্বশাস্ত্রজ্, 
শাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় আমাকে শুনাও। সার্বভৌম শাস্ত্া- 
লোচনা আরম্ত করিলেন এবং ঠরাহার বক্ব্য শেষ হইলে মহাপ্রস্থ “সাধু সাধু" বলিয়৷ 
ঠাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। অতঃপর সার্বভৌম দামোদর এবং জগদানন্দকে সঙ্গে 
লইয়া গিয়! তাহার্দিগের দ্বার! ছুইটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। সঙ্গে প্রসাদারও পাঠাইয়া 
দিলেন। মহাপ্রভু শ্লোক ছুইটি দেখিয়৷ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়! ছি'ড়িয়। ফেলিলেন। 
সৌভাগ্যক্রমে, মুকুন্দ ইতিপূর্বে তাহা প্রাচীর-গাত্রে লিখিয়া লইয়াছিলেন। 

কিছুদিন পরে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সম্মতি চাহিলে সার্বভৌম বিচ্ছেদ-ব্যথা 
সববেও রাজি হইলেন। মহাপ্রভুর সহিত মিলনের পর তিনি গোর্দাবরী-তীরস্থ রামাননা- 
বায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাই তিনি রামীনন্দের সহিত সাক্ষাৎ 
কবিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন জানাইলেন। যাত্রা আরম্ভ হইল 

ইহার পর উত্ভিস্যা-রাজ প্রতাপরুত্র নীলাচলে পৌছান এবং সার্বভৌম তাহাকে চৈতন্য 
স্বন্ধে সকল তত্ব ও তথ্য অবগত করাইয়া তাহার সহি'্ত পরামর্শপূর্বক মহাপ্রতুর নির্ডন- 
বাের জঙ্া কাশীমিশ্রের গৃহে বাসা নিধারিত করিয়া রাখিলেন। আলোচনাকালে তিনি 
বিয়া লইলেন যে মহাপ্রতূর সহিত মিলিত হইতে পারিলে রাক্তা নিজেকে ধন্য মনে 
কৰিবেন। 

দীর্ঘকাল পরে মহাপ্রভু ফিরিলেন। সার্বভৌম তীহাকে প্রত্যুদগমন করিয্না আনিলেন 
এব" সেই রাত্রিতে নিঅগৃহেই তাহাকে ভিক্ষানিবাহ করাইলেন। মহাপ্রভু জানাইলেন ষে 
হিন তাহার সারা ভ্রমণ-পথে রামানন্দ ছাড়া সাবভৌমতুলা আর একজন বৈষ্বেবও 
সাক্ষ[২ পান নাই। সাবভৌমের কু্ার অবধি রহিল ন1। 

এখন হইতে মহাপ্রভু সার্বভৌম-প্রেমে বিভোর হইলেন। তাহাকে লইয়া তিনি 
মপ্দিরে গমন করেন, তাহার সহিত তত্বালোচনা করেন, সব্দাই তাহাকে কাছে কাছে 
খাখেন। ভ্ট্রাচাধ কিন্তু গ্রতাপরুত্রের কথ। ভূলিয়। যান নাই। একদিন সুযোগ বুঝিয়া 
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তিনি ভক্ত-নৃপতির চৈতন্যসঙ্গ-লিগ্মার কথা নিবেদন করিলেন১৯ কিন্ত মহাপ্রভু কঠোর- 
ভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি পত্রোত্বরে রাজাকে সকল কথা জানাইলেন। 
এক মর্মম্পর্শা প্রত্যুত্তর আসিল। নিত্যানন্দাদি ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া তিনি 
পুনরায় মহাপ্রভূকে পত্রের মর্ম অবগত করাইলেন এবং নিত্যানন্দের সাহায্যে মহাপ্রভুর 
একটি বহির্বাস সংগ্রহ করিয়। রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন । এই সময় রামানন্দ-রায় 
নীলাচলে আসিলে তিনি তাহার সাহায্যে মহাপ্রভুর মনকে আরও একটু আতর করিয়। 
ফেলিলেন। রাজার সহিত না হইলেও, রাজপুত্রের সহিত মহাপ্রভু মিলিত হইলেন। 

এদিকে রাজা-প্রতাপরু্র শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পৌছাইলে সার্বভৌম একটি পরিকল্পনা 
স্থির করিয়। তাহাকে জানাইলেন যে রথধাত্রার দিনে মহাপ্রত রখাগ্রে কীর্তনের পর আবিষ্ট 
ওক্লান্তদেহে পুপ্পোগ্যানে প্রবেশ করিলে রাজবেশ পরিত্যাগকরত ষর্দি তিনি ভাগবতের 
কৃষ্ণরাস-পঞ্চাধ্যায়ী গ্লোক পাঠ করিয়া তাহার চরণ-প্রান্তে পতিত হুন২০ তাহা হইলে 
তিনি নিশ্চয়ই রাজাকে অনুগ্রহ করিবেন। তারপর রথযাত্রার প্রাক্কালে গোড়ীয় ভক্তবুনদ 
পুরুষোত্রমে পৌছাইলে সার্বভৌম রাজ-অট্রালিকার বলভীতে গিয়া গোপীনাথ-আচাষেব 
সহায়তায় ভক্তবুন্দকে প্রদর্শন করিয়া রাজার নিকট তাহাদের পরিচয় গ্রদান করিলেন। 
ইহার পর ঠিক রথধাত্রার পূর্বে মহাপ্রভু একদিন সার্বভৌমের আজ্ঞা লইয়া গণসহু গুপ্ডিচ- 
মার্জন করিলেন এবং রথযাত্ররাব দিন তিনি সম্প্রপায়-নৃত্যের মধ্যে আসিয়া নৃত্য কবিতে 
থাকিলে সার্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে সেই অপরূপ দৃত্ঠ দেখাইয়! মুগ্ধ করিলেন। শেষে 
মহাপ্রভু উদ্যানে প্রবেশ করিলে সাবতৌম রাজার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তাহাব 
বিশেষ চেষ্টার ফলেহ পুব-নিপি্ই কায সম্পাদন করিয়। প্রতপরুদ্র মহাপ্রভুর সহিত মিলি৩ 
হইলেন। 

এই সময় সার্বভৌম-ভ্রাতা বিছ্য/বাচস্পতিও মহাপ্রতু-সন্দশনে নীলাচলে গমন করিয়া- 
ছিলেন । একদিন মহাপ্রভু স|বভৌমকে মন্দিরস্থ ধারুত্রন্ধরূপী পুরুযোতিমের, এবং বাচস্পিকে 
গৌড়স্থ জলব্র্ষরূপী ভাগীরথার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আদেশ দান করিণেন।২১ 
কিন্তু চৈতম্তের জীবনদশ।য় তাহার শ৩ও উপদেশ সত্বেও ভক্তগণ একমাত্র তাহাকেহ 
কষ্কাবতার মনে করিয়া পুজা করিতেন। সাবভৌম তাহারহ সেবায় বিভোর হইলেন। 
(১৯) প্রভাপকদের জীবনীতে এই সম্বন্ধে বিশেষাবে আলোচন! কর! হইয়াছে । (২*) চৈ. চ_- 
৩1১১, পু. ১৫২ 7 'চেতহাচরিতাম্ৃতমহ|কাব্য' (১৩।৭৮-৮২) এবং চচতন্চচক্রোদয়নাটকে'ও (৮1৩৬) লি'।ঠ 
আছে থে উপবনে মহাপ্রহু-প্রত।পঞ্জ্রের মিলন-সংঘটনের পরিকঙ্পনাটি ছিল সার্বভৌমেরই । 1₹$ 
'ভক্তমাল''মতে (পৃ. ২৩১) রালপঞ্চাধ্যা য়ের প্লোক পাঠ কারবার জনক উপদেশ দিয়াছিলেন রামানন্দ-ব।য। 
(২১) চৈ. ৮১1১৫, পৃ" ১৮০ 
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রখযাত্রার কম্পেক মাঁস পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া! গেলে সার্বভৌম মহা প্রভুর 
নিকট আবেদন জানাইয়। আপনার গৃহেই নীলাচলবাসী স্থায়ী ভক্তবৃন্দের ভিক্ষা-নিবাহ 
করিবার একটি আংশিক ব্যবস্থা করিস্বা দিলেন । ইচ্ছ। ছিল যে মহাপ্রভুকে অন্তত মাসে 
কুডিটি দিন তাহার গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিতে রাজি করাইবেন। কিন্তু সন্াসীর পক্ষে 
এতকাল একস্থানে ভিক্ষা-গ্রহণ অসমীচীন। তাই অনেক অনুনয়েব পর শেষ পর্যন্ত স্থির 
হইল যে মাসে অন্তত পাঁচটি দিনও মহাপ্রতৃকে সার্বভৌমের গৃহে অক্ন-গ্রহণ করিতে হইবে । 
স্বরূপদ্দামোদর তাহার বান্ধব২২; স্থিব হইল যে তিনিও ইচ্ছান্ুযায়ী একাকী বা মহা প্রভুর 
সহিত গিয়! তাহাব গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিবেন । 

একদিন মহাপ্রতু সার্বভৌম-গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ভট্টাচারধ-গৃহিণী ষাঠীর২৩-মাতা 
নিষ্ঠা সহকারে পরিপাটি করিয়! বন্ধন করিয়াছেন । মহাপ্রভু ভোজনে বসিলে ভট্টরাচাধ- 
জামাতা যাঠী-ভর্তা অমোঘ২৪ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ছিল একটি কাগ্ুজ্ঞানহীন 
অপরিণামদশী লোভা যুবক। সাবভৌম স্বয়ং পরিবেষণ কবিতেছিলেন। তিনি একবার 
বন্ধন-গৃহে গমন করিলে সেই অবসরে অমোঘ মহাপ্রভুব অন্ন-ব্ঞ্জনাদি দেখিয়। নিন্দা 
করিতে লাগিল। একটি মাত্র সন্স্যাসী দশবারজনের অন্ন-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
এইরূপ ইঙ্গিত করিয়। সে নানাবিধ কটুবাক্য প্রয্নোগ কৰিতে লাগিল । ভষ্রাচাষ তাহা 
শুনিয়। স্তম্ভিত হইলেন । তিনি লাঠি লইয়া তাড়াইয়া গেলেন, ষাঠীব-মাতাও স্বীয় কন্যার 
বৈধব্য কামনা করিলেন ; কিন্তু অমোঘ পলাইয়! গেল। ভ্টরাচাষ মহাপ্রভুব পায়ে ধরিয়া 
পানা প্রকার আজ্মনিন্দা করিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু তাহাকে সান্ন। দিয়া চলিয়া গেলে 
ভট্টাচাষ গৃহিণার সহিত আলোচন। করিয়া স্থির করিলেন যে অমোধ যণ্দ বাচিয্বাই থাকে 
হাহাহইলে যাঠগী ষেন সেই অধংপতিত-ভর্তাকে পবিত্যাগ কবে! কিন্ত তাহার আব 
প্রয়োজন হয় নাই। পরে চৈতন্যের ক্ষমা! লাভ করিয়! বিস্থচিকা-রোগে হঠাদাক্রান্ত 
অমোঘের দেহ-মনের আমূল রূপান্তব সাধিত হয় এবং তাহাবপব সেও এক নিষ্ঠাবান-ভক্তে 
পাবণত হয় । সাবভৌমের ভক্তিপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মহা প্রত 
বলিয়াছেন থে অমোঘ তে। দৃবের কথা, 


সার্য ভৌম গৃহে যে দাসদাসী যে কুবুব। 
সেহো। মোর প্রিয় অগ্কজন বহু দুর ॥ 
পর বৎসর সার্বভৌম কাশীর পথে যাত্রা করেন। পধিমধ্যে রথধাত্রা-দরশনার্থা 
শিবানন্দ, গোবিন্দ-ঘোষ ও ্ট্বাসার্দি গৌডীয়-ভক্তবৃন্দের সহিত তীহার সাক্ষাৎ ঘটে। 


(২২) চৈ. চ.--২।১৫, পৃ. ১৮২ (২৩) সার্বভৌম-তনয়ার নাম ছিল বাঠী বা ব্তী। একটি চৈতন্ত- 
কাবিকা-গ্রন্থে (চৈ. কা.--পৃ. ৫) ইহাকে গৌরাঙ্গ-প্রেমের রাধা স্বরূপিণী বল! হইক্সাছে। (২৪) চৈ, চ.- 
এব গণাধর-শাখা ঘধো একজন অমোধের নাম আছে। তিনি এই অমোঘ কিনা বল! যায় না। 


২৪৬ চেতন্য-পরিকর 


সেই সময়ে বারাণসীতে থে সকল সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিতেছিলেন, তাহাদের প্রায় 
সকলেই ছিলেন বৈদাস্তিক মায়াবাদী পণ্তিত | চৈতন্ত-প্রবতিত ভক্তিধর্মের কাহিনী 
শুনিয়া তাহার। প্লেই অতুলনীয় ধর্মমতের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকিলে সার্বভৌম 
তাহা সহ করিতে পারেন নাই, মহাপ্রতুর আজা-গ্রহণ করিয়! বারাণসীর পথে যাত্রা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন করিক্কা তিনি আর মহাপ্রভুর সঙ্গ ত]।গ করেন নাই ; 
কেবল মহাপ্রতুর গৌড়-গমনকালে অন্যান্ত ভক্তবৃন্দের সহিত কটক পর্যস্ত গিয়া কিছুদিনের 
জন্য তাহাকে বিদায় দিয়া আসিতে হইয়াছিল। 

মহাপ্রভু গৌড়ে আসিয়া বানুদেব-দৃত্তের গৃহ হইতে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে গিয়া উপস্থিত 
হন। জয়ানন্দ বলেন যে 'বায়ড়া গ্রামে বিগ্যাবাচস্পতি-ভট্টাচাধে'র গৃহে এক রাত্রি অবস্থান 
করিবার পর তিনি কুলিয়ায় চলিয়। যান। অন্যান্ত গ্রস্থেও একই বর্ণনা দৃষ্ট হয়।২৫ কিন্ত 
কোথাও বায়ড়া-গ্রামের উল্লেখ নাই ।২৬ বুন্দাবনদাস বাচস্পতি-মহাপ্রভূ প্রসঙ্গট 
বিশেষভাবে উত্থাপন করিয়। ভক্ত-বাচস্পতির চৈতন্তান্রাগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণন1 করিয়া- 
ছেন। চৈতন্য-দর্শনের পর বাচস্পতি অভিভূত হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাহাকে নানাভাবে 
কৃপা প্রদর্শন করেন। কিন্তু অসংখ্য লোক্ষের ভিড় জমিয়৷ উঠায় মহাপ্রতু গোপনে কুলিয়ায় 
চলিয়! যান। এদিকে জনসাধারণ আসিয়। বিশারদকে ধিরিয়া ধরিলে তিনি অপ্রঠিভ 
হইয়! পড়েন। শেষে এক ব্রাঙ্গণের নিকট মহাপ্রভুর সংবাদ অবগত হইস্কা তিনি দর্শকবুন্ঠকে 
নিরস্ত করেন এবং স্বয়ং কুলিয়ায় গিয়। প্রস্ু সমীপে বারবার প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক জানাইলেন 
ষে মহাপ্রতুর এইরূপ গোপনভাবে চলিয়৷ আসার ফলে দর্শকবুন্দের নিকট আজ তাহাকে 
যথেই্ট অপ্রতিভ ও দোষাভিযুক্ত হইতে হইয়াছে। বাচস্পতির বাক্যে মহাপ্রভুর হাদয় দ্রণী- 
ভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া! দর্শনা্ধা তক্তবুন্দকে দর্শন দান কৰিলে 
চতুর্দিকে আনন্দের ধ্বনি উথিত হইল। 

ইহার পর আর আমরা কোথাও বিগ্যাবাচম্পতির সাক্ষাৎ পাইনা । কিন্তু মহা 
ইহার পর কানাইর-নাটশাল। পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া! প্রত্যাবর্তন করেন এবং নীলাচলে চষ। 
যান। নীলাচল হইতেই তিনি কিছুকাল পরে বৃন্দাবন-যাত্রা করেন। সেই সময়ে সার্বভৌমকে 
কিছুকালের জন্য তাহার বিচ্ছেদ-বেদনা সহ করিতে হয়। কিন্তু তাহার পর হঠত 
মহাপ্রভুর তিরোভাব পর্ধস্থ তিনি সঙ্গে থাকিয়া তাহার সেব। করিতে পারিয়ীছিলেন। 


(২৫) চৈ. ম. (জ.)--বি. খ. পৃ. ১৪*7 স্ীচৈ, চ.--৩1১৭1৫ ; 81২৫।২৮ ) চৈ, ভাঁ.--১।১, পৃ ৮? 
২1১, পৃ. ২৭৬-৭৯ 3 চৈ. চ.-২1১, পৃ, ৮৫1১৬, পৃ. ১৯৯ (২৬) কফেবলবাত্র আধুনিক বৈ. দি এছে 
পৃ. ৫৮) বায়ড়ার পরিবর্তে বিস্তানগর গ্রামের উল্লেখ আছে এবং বৈ.দ.-গ্রস্থে (পৃ. ৩৪৫) বলা হইয়াছে 
থে চৈতন্তশাখাচুক্ত বিষ্ভাবাচম্পতির বিবাস ছিল কাউগাছিতে। 


বাজুদেব-সার্বভৌম ২৪৭ 


চৈতন্ত-প্রদণিত ভক্তি-ধর্মকে ধারণ করিয়! রাখিবার একটি দৃঢ় স্তস্ত ছিলেন সাবভৌম- 
ভন্টাচার্ধ। রামানন্দ এবং হ্বরূপদামোদরের সহিত সর্বদাই মহাপ্রভু তাহাকে কীতিত 
করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে “ষডদর্শনবেতা', “ষড়দ্রশনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম' 
সার্বভৌম-ভট্টাচাধই তাঁহাকে “ভক্তিযোগপার* প্রদর্শন করাইয়াছেন। তত্বেব দিক 
হইতে ভিক্তিযোগ” কথাটির অর্থ না করিয়াও আমরা! বুঝিতে পারি যে সাবভৌম 
তীহার স্বীয় জীবনের মধ্যেই ভক্তিযোগকে যেভাবে কাষকরী করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে 
মহাপ্রস্-প্রদশিত ধর্ম যেন পুর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়/ছিল।২৭ 

স্বয়ং মহা প্রস্থুর বিছ্যমাণতার জন্যই নীলাচলের ভক্ত-গে|ঠীর শক্তি-সামথ্য ঠিক ঠিক ধর! 
পড়ে নাই। রবিরশ্মিতে যেন তারকামগ্ডলা আচ্ছর হইয়াছিণ। কিন্তু বুন্দখনস্থ রূপ- 
গোস্বামীর মত সাবভৌমও নীলাচলে এক প্রচণ্ড শক্তিরূপে বিদ্যমান ছিলেন। ভক্তবুন্দের 
ভিক্ষা-ব্যবস্থা, বাস-ব্যবস্থা, বিগ্রহ-দর্শনের বন্দোবন্ত, রথযাত্রার পুবে তৎসংক্রান্ত সমূহ 
বিষয়ের তদারকী কায, স্বয়ং রাজা-প্রতাপকুদ্রকে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করা, শাস্ত্লোচনাদির 
দ্বার! মহাপ্রভুকে আনন্দদান--সকল কর্মই তিনি সুচারুূপে নির্বাহ কবিতেন, মহা প্রতুর 
তিরেভাবের পরেও তিনি কিছুকাল জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। “ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেত। 
জানাইতেছেন ষে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পবে শ্রানিবাস্শআচায নীলাচলে আসিয়া 
তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।২৮ 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাষ মহাশয় “বাঙ্গালীর সারস্বত অব্দান+-গ্রন্থে জানাইয়াছেন যে 
সাবভৌম ১৫৩২ গ্রী-এ কাশীতে গিযা কাশীবাসী হইয়া যান। কবিরাজ-.গাস্বামী-বনিত 
সাঝভৌমের কাশী-গমনকালটিকে তুল মনে করিয়। তান “চৈতন্রচন্দ্রোদয়ণাটকোসক্ত উক্ত 
কাশীগমন-বৃত্তাস্তটিকে গ্রন্থের শেষাংশে বনিত দেখিয়া উহার কালকে পরবতী বলিয়া 
ধরিবার প্রয়োজনীয়তাকে পুষ্ট করিয়াছেন । কিন্তু শেষাঙ্কে বঠিত হইলেও উক্ত অঙ্কের 
এগ্ঠান্ বিষয়গুলির ঘটনাকাল যথেষ্ট পূববতী। শ্রাবাস-হরিচন্দন-প্রতাপরুদ্র ঘটনাটি 
৮ তন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র শেষাংশে বণিত হইলেও 'চৈতন্যচরিতাম্ৃত'-কার কিন্তু স্পষ্টই 


(২৭) ত. নি.-মতে (পৃ. ১১৯) একবার উৎকলবাসী ব্রাক্ষণপগ্ডিতদিগের মনে চৈতন্।মুমোদিত মতবাদ 
সন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু সার্ভৌমের উপরই ভাহাদের সন্দেহ নিরসনের ভারাপণ করেন 
এবং সার্বভৌম কু! প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন__আজি হইতে যৌর ধর্ম তক্তিভাবরসে। 
বাবস্থা পঞ্ডিত তুমি শুনহ মানসে ॥ (২৮) বৈ.দ-মতে (পৃ. ৩৫) সার্বভৌম শেষে নবন্বীপে বাস 
করিয়াছিলেন । নি. ব. (পৃ. ২৮) ও নি. বি (পৃ. ৩২)-মতে বীরচল্রের নীলাচলগমন-কালেও সাধভৌম 
জীবিত ছিলেন ) মু বি.-মতে জাহ্বার দত্তকপুজে রামচজ্ও নীল1চলে গিয়। ভীহার সাক্ষাৎ পান । 


২৪৮ চৈতন্ত-পরিকর 


জানাইয়াছেন যে উহা! বহুপুববর্তাঁ ঘটনা ।২৯ তাছাড়া, উপরোক্ত স্থলে বর্গিত হইয়াছে থে 
মহাপ্রভুর বিনানমতিতেই সার্বভৌম কাশীর বিদ্ৎসমাজে চৈতন্ত-মত প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্যই তথায় গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কার্ধ স্বয়ং-মহা'প্রভূর ছারাই পূর্বে সংসাধিত হইয়া- 
ছিল। মহাপ্রভূকৃ'ক প্রকাশানন্দ-জয়ের পর একই কারণে সার্বভৌমের কাশী-গমনের 
প্রয়োজন থাকে না। ঘটনার যাথার্থা- ধা কাল-নির্ণয় ব্যাপারে “চৈতন্তচরিতামৃতে'র সহিত 
“চৈতন্যভাগবত” বা “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র অযিল দেখা গেলে “চরিতামুতে”র বর্ণনাকে 
প্রামাণিক ধরা যায়। বর্ণনা-সামঞ্জশ্ত থাকিলে কিন্তু তাহাদের অভিমত বিবেচনা- 
সাপেক্ষ৩০ হইয়। উঠে। কবিকর্ণপুরের বিংশ সর্গ-সমন্বিত “চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে? কিন্ত 
উক্ত ঘটনাটি চতুর্দশ-সর্গের প্রথমাংশেই নিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার পরে প্রায় সাতটি সর্গ 
ব্ণনার পর মহাপ্রভুর তিরোভাব-বার্তা বিত হইয়াছে। এই সর্গগুলির মধ্যে মহাপ্রভুর 
নীলাচল-লীলার প্রথম দিকের ঘটনাগুপি দিয়াই বিবরণ আরম্ভ করা হইয়।ছে। 


(২৯) ১৫১২ খী.- এর ঘটনা (৩) ভ্র.-ন্বারপাল গোবিন্দ 


বাজানলাররায় 


ধাক্ষিণাত্যে গোর্দাববী-তীবে বিছ্যানগর ।৯ বিছ্যানগবেব অধিকাবী বামানন্দ-বায়। 
তাহার পিতা ভবানন্দ-বায়। ভবানন্দেব পাঁচপুত্র_বামানন্দ, গোপীনাথ, কলা 
নিধি, সুধানিধি, বাণীনাথ । তাহার্দেব পদবী ছিল পট্টরনায়ক। কিন্তু তাহাব! বিভ্তবান ছিলেন 
এবং বাজ-সম্মান প্রাণ্ড হইতেন বলিষা সম্ভবত তীহার্দেব “বায়খ্যাতি হইয়াছিল। 
ভবানন্দ ও বামানন্দ যথাক্রমে ভবানন্দ-বাষ ও রামানন্দ-বায় নামে পবিচিত ছিলেন। 
তীশ্াবা উডিস্যা-ব।জ প্রতাপকদ্রেব অধীনস্থ বাজা বা প্রদেশ-শাসক ছিলেন। হবেকৃষ 
মহতাব ভাহাব [৪8901)2 01700 1৮110172101 12500916100 1-50০00165-এব মধ্যে 
বলিতেছেন (715001% ০1 011558-0.91), 4[২2112081102 1২2 2170 0970119%) 
738091672. ৮/015 1690061৬519 15 60%9117015 ০1 13811191)611011 17) 076 
80816 0170 01111017901 11) 086 11010", প্রাচীন গ্রন্থগুলিব বিববণ-অনুযায়ী 
জানা যাষ যে জাতিতে তাহাবা ছিলেন শূদ্র ২ 

(মহা প্রন দক্ষিণ ভ্রমণে বহির্গত হইব। সাঁবভৌমেৰ অনবোধে গোদাবরী-তীবে বামানন্দেব 
চঠিত মিপি হ হন 1৩) সম্ভবত প্রশাপরুদ্রেব সম্পর্বেই সাবভৌম বামানন্দেব সহিত পবিচিত 
সয়া শৈষ্ণব ধর্ম জঙ্বন্ধে তীহাব প্রগাঢ পণ্ডিতের পর্বিয় পাইয়াছিণ্নে। বামানুজ 
১পবাচ।ষ গভৃর্তিব জন্স্থা*বাপ বু পূব হইতেই দাক্ষিণা ৩)-প্রেদেশ বৈষ্ণব ধর্মেব পীঠ- 
৬নিতে পবিণ৩ হইযাছিল। বামানন্দেব পক্ষে তাই মহাগুভুব দক্ষিণ গমনেব পরেই 
বেষ্ঃন তত্ব ও সিদ্ধান্থেব সহিত সমাক পবিচিত হওয। সম্ভবপব হইয়াছিল । এক্ষণে 
ট9তন্যেব মধ্যে তিনি তাহাব মই পুর্বজ্ঞাত ওুব্বেব পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ কবিষা বিস্মি5 


(১) 'জধুন। বাজমহেত্ত্রী নামে পরিণত'__পদাবলী পরবিচয, পৃ ১১, জাক্ষিণাতো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 
পূ ৩১,৮৭ (২) বসিকমোহন বিদ্বাডৃষণ বামানন্দ বাষকে 'কায়ন্থ' বলিঘাঞ্ছেন (বাষ বামাননা-__পৃূ ১৭) 
৭ণ শুজননির্ণয়-মতে (পৃ ১৩১) বামানন্দ মাধবেক্্র-পুবীব অনু"শত্ত ও বাঘবেন্দ পুবীব শিষ্ু ছিলেন ।__- 
৪ সকল বিববণের কোন সমর্থন দেখা যায় না। (৩) মহাপ্র$ বামানন্দেব গৃহে গিষ। পৌছাউলে 
বামানন্দ 'কৃষ্ণপুজাবসানে' ডাহাকে দেখিতে পান , জ্রীচৈ চ--৩1১৫২; গোদাববী পারে মহাপ্র হর 
নামস*কীতর্সকালে রামানন্দ দোলায় চড়িয় গলানার্ধ আসিলে উভযেব সাক্ষাৎ ঘটে ।_চৈ চ, ২1৮, 
পূ ১২৩) মহাপ্র$ গোদাবরী-তীরে আসিলে বামানন্দ বা 'মন্বাকৃষ্' ও "গ্রহগ্রহীতে'ব স্কায় তাহাৰ 
নিকটে আসেন ।_-চৈ না, ৭১১, মহাপ্রভু গোদাবরী তীবে আদিলে বামানন্দ আসিহা তাহার সহিত 
মল্তি হইলেন ।-_গো. ক. পৃ. ২১) মহাশ্রত বামানন্দের গহে গিয়াই ঙাহ্ার সহিত মিলত হন ।- 
চ ম (লে.),শে খ.প. ১৮৫. 


২৫০ চৈতন্য-পরিকর 


হইলেন। শৃত্র ও রাজসেবী বলিয়। তাহার কু্ঠার অবধি ছিল ন|। কিন্তু মহাপ্রভু দর্শনমান্রেই 
চিনিলেন যে রামানন্দ প্ররুতই মহাভাগবত। পরস্পর পরস্পরের মুখে কৃষ্কথ শুনিবার 
অন্য উদগ্রীব হইলেন। কিন্তু বেলা অধিক হইয়৷ যাওয়ায় মহাপ্রভূকে বিপ্রগৃহে ভিক্ষা- 
নির্বাহার্থ গমন করিতে হইল । রামানন্দও তখনকারমত স্বগৃহে চলিয়া গেলেন । 

সন্ধ্যার প্রান্ধালে রামানন্দ আসিয়। মহাপ্রভুর চরণে অবনত হইলেন । (উভয়ের মধ্যে 
সাধ্যসাধন-তত্বের আলোচন! সুরু হইল। মহাপ্রভু প্রশ্থ করিয়া যান। রামানন্দ উত্তব 
দিতে থাকেন। অভিপ্রেত উত্তর পাইয়া আনন্দ-রোমাঞ্চ-চিত্তে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে 
করিতে মহাপ্রভু রামানন্দকে ভক্তি-জগতের বিচিত্র অলি-গলি ঘুরাইয়া ক্রমাগত উচ্চ 
হইতে উচ্চতর মার্গে টানিয়৷ আনেন। ক্রমে রামাননেব সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি শেষ হইয়। 
যায়। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রশ্নের আর বিরাম নাই। শেষে রামানন্দ 'পহিলহি রাগ”নামক 
তাহার স্বরচিত ব্রজবুলি-পদটিৎ আবৃত্তি করিয়া গেলে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে অস্থিব 
হইয়া স্বহস্তে তাহার মুখ চাপিয়। ধরিলেন। কিন্ত মন্তরুগ্ধের মত রামানন্দ যেন এক 
অননুভূতপূর্ব পুলক ও শক্তি লাভ করিয়া আপনার অজ্ঞাতে প্রশ্নোত্তবাদি দান কবিতে 
করিতে প্রেমলোকের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়৷ গিয়াছিলেন। 'সেই ভাবজগৎ হইতে বিপুল- 
বিন্ময়ে তাকাইয়! তিনি সন্মুখোপবিষ্ট মহাপুরুষকে “কখনো বা ভাবময় কখনো মুরঠি”-রূপে 
প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়-বিহবল হইলেন।৫ তিনি বুঝিয়াছিলেন মে 'রাধিকাব 
ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার, নিজ রস আম্বা্দিতে স্বয়ং কৃষ্ণই চৈতন্যরূপে ধরাধামে অবতাণ 
হইয়াছেন ।, 

বিপ্রগৃহে বসিয়৷ ভক্তিতত্ব "আলোচনা ও কুষ্ণপ্রেমগাণ করিতে করিতে রজনীর পণ 
রজনী অতিক্রান্ত হইল ।৬ শেবে বিদায়কালে মহাপ্রভু রামানন্দকে বিষয় ত্যাগ কবিয। 
নীলাচলে গমন করিবাৰ জন্য মাদেশ দন করিলেন। তিনি রামানন্দের সহিত কুছ 
প্রেমায়ত-রস পান করিতে করিতে স্থথে জীবন অতিবাহিত করিবেন, ইহাই তাহার 
বাসনা । এইন্প সৌভাগা রামানন্দ ছাড়া আর কাহারও হয় নাই। তপন-চ্শ্র, 
লোকনাথ-চক্রব্তাঁ, রথুনাথদাস প্রভৃতির সহিত ইতিপূর্বেই মহাপ্রস্থুর সাক্ষাৎ ঘটযা 
গিয়াছে । পরব্তিকালে গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথ-ভট্ট, এবং সনাতন-রূপের সহিত ভাহাব 


(৪) আসামের বশোরাজ-খানের একটি পদকে বাদ দিবে ইহাকেই আজবুলি ভাবায় রচিত এথম 
পদ বলিয়া ধর] কয়। (৫) চৈতগ্যচরিতান্বতমতে (২1৮, পৃ. ১৩৩৩৪) রামানন্দ গ্রাথমে বাক 
শ্াম-গোপরূপ' দেশিয়াছিলেন ৷ কিন্তু পরে ঠাহার দ্বারা অন্চরত্ধ হুইয়! মহাপ্রভু, ঠাহাকে 'বসাঙ 
মহাভাব ছুই একরপে' কৃষ্ণের যুগলমৃণ্তি প্রদর্শন করেন । চৈ: ম.-এও ( লো. )--শে* খ.* পৃ. ১৮৫৮৬) 
এই ভাবে রূপ-পরিবর্তনের কপ! আছে । (৬) দশরাতি--চৈ, চ., ২1৮, পৃ. ১৩৪ 


রামানন্দ-রায় ২৫১ 


সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। কিন্ত তাহাদিগকে তিনি যে উপদেশ প্রদান কবিয়াছিলেন, তাহাব' 
সহিত এই বামানন্দসঙ্গ-লিগ্দার কতইন! পার্থক্য । (চত্-পরিম গুলের মধ্য যাভাব। 
আসিতে পারিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাহাদের প্রত্যেকেব জীবনকেই সর্বতোভাবে সার্থক 
করিয়াছিলেন। কিন্ত নিরম্তব চৈতন্সঙ্গ-প্রাপ্থিব মধ্য দিয়া বাক্তিগত লাভালাভেব 
বিচাবে ধাহাবা অধিক সৌভাগ্য লাভ কবিতে পাবিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও আবাব 
স্বরূপদামেোদর ও বামানন্দ-বায়হ ছিলেন সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী ) 

মহাপ্রভৃ চলিয়! গেলে বামানন্দ বাজা! প্র হাপরুদ্রেব অনুমতি আনাইয়া নীল[চল যাত্রার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহ্তাপ্রভুও প্রত্যাব্ণন পথে আবাব বিছ্যানগণ্ব 
পৌছাইয়া বামানন্দেব সহিত মিলিত হইলেন । তিনি দার্দিণাত্য ভ্রমণপথে পয়ন্থিনী- 
তীবস্থ আদিকেশব মন্দির হইতে 'ব্রঙ্গস*হিতা" এব কষ্ণবেনওা-নদ্দীতীরস্থ কোন দেব 
মন্দির হইতে ককিষ্ণকর্ণামৃত' নামক ভক্তিধর্ম বিষয়ক ছুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ কবিয়া 
শানিয়াছিলেন। সেই মূল্য গ্রন্থ দুইথানি সবপ্রথম বামানন্দব হস্তেই প্রদান কয়া 
তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। হাতি ঘোডা-সৈন্যাদিব সাজ-সঙ্জাদি কবিবাৰ 
জন্য বামানন্দেব কয়েকদিন বিলম্ব হহল। 


মহাপ্রতৃব নীলাচলে আসিবাব অল্লকাল পৰে প্রতাপরুদ্র নীলাচলে পৌছান। ঠিক 
একই সময়ে বামানন্দ শধায আসিয়া পৌছাইলে পবম্পবেব সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। 
তাবপব বামানন্দ মহা প্রৃব দর্শনলাভ কবিতে গেলে তিনি তাহাকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন 
দান কবিলেন। 'ব্যব্হাব শিপুণ' “বাজমন্ত্রী” বামানন্দ তখন মহা প্রভুব নিকট প্রতাপকত্রেব 
উদাব চরিত্র ও মহত্বেব পবিচষ প্রদান কবিয়া জানাইলেন যে বামানন্দেয চৈতন্য-চবণাশ্রয়- 
লিন্সার কথ গুনিয়! প্রতাপরুদ্র সানন্দে তাহাকে চৈতন্য-চবণ ভজনেব তণজ্ঞা এুদান 
কবিযাছেন। তাছাডা, চৈতন্যচরণ-দর্শনের সৌভাগ্য অজন কবিতে না পাবাষ বাজা 
নিজেই ষেন মবমে মবিয়া আছেন। এইভাবে বামানন্দ মহা প্রুব বাজ বিবাগী মনকে 
মন্তবত কিঞ্চিৎ পবিমাণে ভ্রবীভূত করিয়া বিশিষ্ট তক্তবুন্দেব চবণ বন্দনা কবিলেন এবং 
শাভাব পব অগন্লাথ-দর্শন-মানসে গাত্রোখান কবিলেন । মহাপ্রভু দেখিয়া আশ্চষয হইলেন যে 
বামানন্দ ক্ষেত্রপতি-জগন্নাথের দর্শন-লাভ না কবিষাই সবপ্রথম তাহাব সহিত দাক্ষাৎ 
ক+বিতে আসিয়াছেন। বামানন্দ কিন্তু অকুষ্ঠিত চিত্তে জানাইলেশ যে তীাহাব বিচাব 
কবিবার অবনর বা! প্রয়োজন ছিলনা, তাহাব মনই তাহাকে সবপ্রথম চৈতন্যপদ প্রান্তে 
টানিয়া আনিয়াছে। 


প্রক তপক্ষে, ইহাই ছিল চৈতগ্যযুগীয় বৈষণবর্দিগের মুল প্রেবণাব কথা। ভগবানকে 
শাঙ্গবী-রূপ দান করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি-প্রেমার্ঘ্য অর্পণ করাই ছিল চৈতন্যেব জীবনাদশ। 


২২ চৈতন্ত-পরিকর 


কিন্তু ধাহাদিগের সম্মুথে তিনি আজীবন এতবড় একটি আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া তদভিমুখী 
হইবার জন্য নিদেশি দান করিয়াছিলেন, তাহার] বাহিরে যাহাই করুন না কেন, তাহাদের 
অস্তর-জগতে ধিনি «“একমেবাছিতীয়ম+ হইয়া রহিয্নাছিলেন, তিনি কিন্ত কোনও অচিস্ত্য 
শক্তি দেবতা নহেন, তিনি এই জগতেরই পাধিব মান্য, নদীয়র দুলাল নিমাই বা চৈত্ন্য। 
রামানন্দ ছিলেন উক্ত বৈষণবদ্দিগেরই অগ্রগণ্য । এত বড় পাগ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও 
তাই তিনি চৈতন্তের মধ্যেই সকল তত্বের সমাধান পাইয়াছিলেন। তাই জগন্নাথ-বিগ্রহ- 
দর্শনও তাহার কাছে বড় কথা ছিলন!। 

এখন হইতে রামানন্দ চৈতন্যচরণ-সেবা আরম্ভ কবিলেন। তাহারই প্রচেষ্টাতে মহা প্রতু 
প্রথমে রাজপুত্রেব সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং পৰে ত্তাহার প্রভাবে ও সার্বভৌমের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতাপরুদ্রের পক্ষে চৈতন্-চরণপ্রাপ্তিও সম্ভব হইয়ছিল। কিন্ত 
সার্বভৌমকে যেইরূপ মধ্যে মধ্যে পাধিব-বিষয়-বিশেষে নিরত থাকিতে হইত, রামানন্দকে 
সেইরূপ ভাবে লিপ্ত হইতে হইতনা। তাহার ফলে তিনি তাহার সেবা-ভক্তি বিষয়ে 
একেবারে অনন্তমনা হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রন্থ সেইজন্য তাহার মনে কোনদিন 
কোনপ্রকার কষ্ট দিতে পারেন নাই। সনাতন-বপার্দিকে তিনি পরীক্ষার মধ্য দিয়া 
উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং উচিত শিক্ষা! দিয়! সার্বভৌমেবও অহংকার চূর্ণ করিস্নাছিলেন। 
কিন্ধু রামানন্দ ও স্বরূপদ।মোদবেব সম্পর্কে তাহার এই প্রকার মনোভাব কখনও জাগে 
নাই। তিনি যেন প্রথম হইতেই তাহাদিগকে স্বীয় সাধন-সঙ্গী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। 

মহাপ্রহ তাহার বুন্দাবন-গমনের বহুপোধিত বাসনার কথা জ্ঞাপন করিপে সার্বভৌম ও 
রামানন্দ 'আজ'-'কাল" করিয়। তাহার যাত্রাকালকে ছুইবংসর পিছাইয়া দিয়াছিলেন। 
তাহাদের সম্মতিক্রমে শেষে একদিন তিনি যাত্র। আরম্ভ করিলে রামানন্দ ও ভক্তবুনোব 
পশ্চাতে দোলায় চড়িক্া। গমন করিলেন । মহাপ্রতু ভুবনেশ্বর হইয়া কটকে পৌহাহ্য! 
্বপ্নেখবর-বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিলেন এবং বামানন্দ ভক্তবুন্দের ভিক্ষা-ব্যবস্থ। কাবয়া 
প্রতাপরুদ্রের নিকট মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ দান করিলেন। তারপর প্রতাপরুদ্র কতৃক 
গমনের সুব্যবস্থা হইলে তিনি পুনরায় মহাপ্রভুর সহিত চলিলেন এবং যাহাতে পথিএধো 
তাহার অন্থুবিপা না হয় তজ্জন্য পূর্ব হইতেই বিভিন্নস্থানে লোক পাঠাইয়। তাহার ব্যথা 
করিতে লাগিলেন । এইভাবে যাজপুর হইয়! তাহারা রেমুণায় পৌছাইলে মহাপ্রহ বামা 
নন্দকে বিদায় দিলেন । রামাননা অচেতন হইয়া! পড়িলে মহা প্রন তাহাকে সাস্বনা দান কখিয়া 
পুনবায় যাত্রা সুরু করিলেন । 


(৭) চৈ. চ _-২।১১; কবিকর্ণপুর ঠাহার ছুইটি গ্রস্থেই (চৈ. চ. ম'--২০।৯ ) চৈ' নাশ” 
২৩) জানাইয়াছেন যে রামানন্দ ভদ্র পর্ব গিয়াছিলেন । 


রামানন্দ-বায় ২৫৩ 


সেইবার মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। গোঁড হইতে নীলাচলে ফিবিয়া পুনবায় 
একাকী বুন্দাবন-গমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন কবিলে রামানন্দ ও ন্বরূপদামোদব অনেক 
অন্থরোধ করিয়া তাহার সহিত একজন ব্রাঙ্গণ-ভূত্যকে পাঠাইয়! দেন। বৃন্দাবন হইতে 
ফিরিৰ1 আসিলে রামানন্দ তাহাকে আজীবন সেবা করিবার স্রযোগ লাভ করিলেন। 

অল্পকাল পরে রূপ-গোস্বমী নীলাচলে পৌছান। তখন তিনি তাহার কষ্ণলীলানাটক- 
খানি লিখিতেছিলেন। সেই সময় একদিন ভক্তবৃন্দ সহ হরিদাস-আশ্রমে আসিয়া চৈতন্য- 
প্রভু তাহাকে উক্ত নাটকথানি পাঠ কবিবাব জন্ নিদেশদান করেন। বৈষ্ণব-ভক্তিশাস্তর- 
রচন ও -প্রণয়নের যোগ্য অধিকারী ও ব্রজের বসপ্রেম-লীলার প্রবর্তক রূপ-গোস্বামীবও 
প্রেমলীলা-বিষয়ক নাট্যরচনাকে পরীক্ষা কবিবাব যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বোধকরি, 
রামাননোর উপব এ নাটকখানি পরীক্ষা ও বিচারেব ভাব পড়িয়াছিল। নাটক পাঠ হইয়া 
গেলে তিনি রায় দিয়াছিলেন। কিন্তু রূপের “চতন্ত-স্ততিবাদ' সম্বন্ধে মহাগ্রভু বিশেষ 
আপত্তি উঠাইলেও শেষ পধন্ত তাহাকে রামাণন্েব সিদ্ধান্তই গ্রহণ কবিতে হইয়াছিল । 

গুধু তাহাই নহে। বামানন্দেব আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বদ্ধেও মহাপ্রভু একেবাবে নিশ্িস্ত 
হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন কবিলে প্রদাক্-মিশ্র নামক একজন 
গৃহস্থ ভক্ত নীলাচলে আসিয়া চৈতন্তেব আজীবন সঙ্গী হইয়াছিল। তীহাব জন্সস্থান ও 
নিবাসভূমি ছিল উত্কল প্রদেশেই৮ । তিনি একাস্তভাবেই চৈতন্যান্থবাগী ছিলেন। বৃন্দাবন- 
দাস লিখিয়াছেন* ঃ 

শীপ্রচ্যুন্স মিশ্র বৃকহ্বথেব সাগর । 
আত্মপদ যারে দিল। প্রীগৌরহুন্দর ॥ 

একদিন সেই গুদ্য়-ম্শ্রি কষ্ণকথা শ্রবণ কবিতে চাহিলে মহাপ্রভু তাহাকে রামাননোব 
নিকট পাঠ।ইয়া দেন। কিন্ত রামানন্দের সেবক তাহাকে সংবাদ দিলেন যে বামানন্দ 
ওখন দুইটি অপুর সুন্দরী কিশোরীকে এক নিভৃত উদ্যানে লইয়া গিযা নৃত্যগীত শিক্ষা 
দিতেছেন। গুদ্যয় গুনিলেন যে রামানন্দ গীতাব গৃঢাথ ও স্বীয়-বচিত 'জগন্নাথবল্পত- 
নাটকের গীভ-নৃত্য শিক্ষা দ্িবাব জন্য প্রত্যহ স্বহণ্ডে সেই ছুইটি কিশেোবীব বাজ মদ ন- 
১র্ন কবিয়া তাহাদিগকে ম্লান কবাইয়া ভন এবং ভাবপব তাহাদিগেব ছ্বাবা গুট-জথ 
অঙ্নয় করাইয়া তাহাদিগকে সঞ্চারী-সাত্বিক-স্থায়িভাবেব লক্ষণ, ও ভাব-প্রকটাথ লান্তাদি 
শক্ষাানে উপযুক্ত কবিয়া তুলিলে তাহাবা জগর্লাখেব অস্মুথে গিয়া সংগীত-ৃত্যাভিনয় 
কবিতে থাকেন । এই সমন্ত গুহ ক্রিয়া সম্পাদন সত্ত্বেও বামাশন্দ থ নিধিকার থাকেন তাঁহ' 


সপ 2 
] খু চৈ, ভা._-১1৩. পৃ. ২৭৩) ৩৫, পৃ ৩৪; বৈ.দ মতে (পৃ ৩৫১ ) প্রদু-মিত ব্র্মগাৰংৎ 
পিখস ছল নৈষ্যাড়ি। (৭) ৮ ভ। ৩1৫, পৃ- ৩৯৪ 


২৫৪ চৈতন্য-পরিকর 


গুনিয়৷ ওছ্যুয়-মিশ্র বিশ্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে রামানন্দ আসিয়। তাহার আগমনহেতু 
জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র জানাইলেন যে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
আসিয়াছেন। অসময হইয়। যাওয়ায় তিনি আসল উদ্দেশ্টের কথা বলিতে পারিলেন না, 
সেদিনের মত বিদায় লইয়। চলিয়া গেলেন। অন্যর্দিন মাহাগ্রভূর সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
তিনি প্রছায়কে রামানন্দ সকাশে কৃষ্ণকথ! শ্রবণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । গ্রদ্যায়- 
মিশ্র আহ্পৃবিক সমূহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে মহাপ্রভু জানাইলেন যে নিধিকার ও 
নিম্পৃহচিত্তে বিধি-বহিভূ্ত ও ধর্ম-বিগহিত এতবড় বিপদজনক ও দুরূহ কর্ম করিবার 
অধিকার একমাত্র রামানন্দের মত লোকেরই রহিয়াছে১০। মহাপ্রভু বিষয়-ভোগী রাজা ও 
নারীকে পরিহার করিয়া চলিতেন। তাহারই মুখে রাজতুল্য রামানন্দের এই প্রকার নারী- 
সঙ্গ-লাভের সম্বন্ধে এইকথা শুনিয়! প্রহ্যয়-মিশ্র বুঝিলেন যে অগ্রাকতদেহ রামানন্দের 
মনোভাব বুঝিতে পরার মত ব্যক্তি এক মহাপ্রভূ ব্যতিরেকে দ্বিতীয় আর নাই । মহা প্রভুর 
নিকট তিনি শুনিলেন যে রামানন্দের ভজন রাগান্থুগা-মাগাঁ, এবং স্বয়ং চৈতন্তকেও কৃষ্$কথা 
শুনাইবার শক্তি তাহার আছে । চৈতন্ত-আদেশে প্রদ্যয়-মিশ্র পুর্বার রামানন্দের নিকট 
আসিয়া কষ্চকথা-শ্রবণে বিষু্চচিত্ত হন । ষে রামানন্দ গৃহস্থ হইয়াও 'ষড়বর্গ' বশীভূত করিয়া 
'কন্দপের দর্প নাশ' করিয়াছিলেন এবং বিষয়ী হইয়াও সন্যাসিপ্রবরকে উপদেশ দন 
করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই অস্পৃশ্ঠ শূত্র রামানন্দকে বক্তার আসনে 
বসাইয়া ব্রাহ্মণ আোতার নিকট ভক্তিতব্ব ও প্রেমের সারকথা প্রকাশ করিয়া |দলেন। ১৯ 
জীবন-সায়াহে মহাপ্রভু রামানন্দের কুষ্ণকথ! ও স্বরূপের গান শুনিয়াই কোনরকমে 
প্রাণধারণ করিয়াছিলেন । তাহাদের সহিত তিনি জয়দেব চণ্তীদাস ও বিগ্ভাপতির গী' 
পধ্বণ কবিয়! পরিতৃপ্ত হইতেন এবং অধিক রাজিতে ঠিনি তাহাদের নিকট অন্থরে" 
[ট-ভাবগুলির মর্ম উদঘাটিত করিয়। দিতেন। তারপর রাত্রির শেষভাগে রামানন 
নজগৃঙে শয়ন করিতে যাইতেন। কখনও কখনও রায়ের নাটকও গীত হইত এবং 'রুষঃ 
চথামূত” পঠিত হইত । বিভিন্ন সময়ে মহা প্রন বিভিন্নভাবে ভাবিত থাকিতেন। তাহার গদ্দে 
গন বিভিন্ন সাত্বিক-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রামানন্দ এবং স্বরূপ তদন্ুয়ায়ী প্লোকাদি উচ্চাব. 


(১,) ১৩৩* সালের 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া'-পত্রিকার পৌব-সংখ্যায় তোলানাথ ঘোববর্ম! মঙ্কাশয় লিখিয়ে”. 
মহাপ্রচ় বলিলেন-_-রাম রায়ের এইপ্রকার দেবদাসী সঙ্গকে কেহ যেন ঘোষিৎসঙ্গ বঁলয়। বুঝিওন' 
১১) লগ্ডিত গ্রবর ক্ষি-তমোহন সেন শাস্ত্রী মকাশয় তাঁহার “বাংলার সাধনা'-ন।মক গ্রন্থে (পৃ :৪ 
৫) লিপিয়াছেন, “অথচ এই মহাপ্রভুই প্রকৃতি সম্ভাষণ অপরাধে ছোট হরিদামকে ' চিরকালের "9 
[সর্জন দিয়েছেন । তাতেই বোঝ! যায় কলা ও সৌন্দর্যের পথে সাধনা! করতে গেলে কে যোগাপ। ' 
বং কে যোগা নয় তা তিনি জানতেন এবং কতটুকু কার যোগ ত। তাও মহাপ্রভু বুঝতেন ।" 


রামানন্দ-রায় ২৫৫ 


কবিয়া তাহাকে প্ররুতিষ্থ করিতেন১২ এই ছুইটি ভক্ত ছাড়া তখন তীাহাব যেন “কান 
গতিই ছিল ন11৯৩ 

মহাপ্রভৃব তিবোভাঝের পব শ্রীনিবাস-আচার্ধ নীলাচলে উপস্থিত হইলে বাচাননেব 
সহিত তাহাব সাক্ষাৎ ঘটিয়।ছিল। তাহাবপব তাহাব কস্বদ্ধে কান গুমাণিক গ্রন্থে 
আর কোন বিবরণ বক্ষিত হয নাই 1১৪ 

বামানন্দ-বায়েব ন্ুগ্রসিদ্ধ 'জগঞ্সাথবল্লভ' নাটকটিতে চৈতন্য বন্দনা না থাকায় 
বসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন ( বায় বাধাননা'--পু ৫০৫) “মশ্তাপ্রন্ুব 


৬ক্তমাত্রেই গ্রন্থের মঙ্গলাচবণে মঙ্হাপ্রভৃব বন্দনা কবিযাছেন। শ্রীজগন্রাথবল্লভনাটকে 
শ্রীচৈত্যদেবেব বন্দনা নাই। ইহাতে অন্গমিহ হয ১৪৩ শকেব পূর্বে কোনও সময়ে 
ভিনি এই নাট্য-গীতিকা বচন কবিয়াছিলেন।” এই শন্তমান অসত্য না হইতে ও পাবে। 
ছা. সুকুমার সেন মনে কবেন যে রামানন্দ তাহাব বিখ্যাত 'জগন্লাথবল্লভনাটক'? বা 
'বামানন্দ সংগীত নাটক' ছাডাও সম্ভবত কিছু কিছু পদ্দবচনা কবিয়! থাকিতে পাবেন ।১৪ 
দীন কাছ দাস একটি পরে জানাইতেছেন £ 
বসে ভাসি রাম বায় রমের সশ্গীত গীয 
বিরচিল রসপদ বন্ধ । 

সম্ভবত লেখক এইস্থলে বামানন্দেব নাটক ধৃত জ্ংস্কত-সম্গীতগুলিব কথা বলিতে 
গহিয়াছেন। কিন্তু ডা. মনোমোহন ঘোষ তাহার 'বা*লা জাহিত্য' নামক গ্রস্থেব 
পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে জানাইতেছেন, “কিন্তু বা*লাভাযায় বচিত বামানন্দবায়েব কতক- 
লি পদ্দ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত প্রিয়বগুন সন, উভিষ্যাষ প্রাপ্ত এব* 
(ডিম! অক্ষরে লিখিত এক পুথি হইতে উক্ত প্দগুলিব স*ন্কাব ও প্রকাশ ন্বিযাছেন। 
ই পুস্তুকেব পাণ্তিতাপূরণ ভূমিকায় তিনি নানা বিবোধী যুক্জি-তর্কেব খণ্ডন কবিয়া 
খাইয়ছন ষে, বামানন্দেব ভণিতাযুক্ত নব'বিদ্কৃত পদগুলি স্প্রসিদ্ধ বামানন্দ বায়েবই 
1১৩ বটে ।৮ 


(১২) স্্রীচৈ চ+_81২৪।৮ » (১৩) মহাপ্রভুর এ মময়কাৰ অবস্থা সন্দ্থে ্বরপ-দামোদর জবা । (১3) 
'ব মতে জানবার দত্তফ-পুগ্র বামচজ্জ্র নীলাচলে গিয়। তাহার কৃপা! প্রাপ্ত হন। (15) 881)... 
20, 87, 88 (১৬) গৌ, ৩-_প ৩৯১ 


জরাপদামোদর 


স্বরূপদামোদরের পূর্ব-নাম ছিল পুরুযোত্তম-আচার্য।১ গোঁবরাঙ্গের নবদ্ীপ-লীলাকালেই 
তিনি তাহার চরণে আয় গ্রহণ করেন। তৎকালে গোরাঙ্গের সহিত তাহার সঙ্নধ 
কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ কোন প্রাচীন-গ্স্থে ৃষ্ট হয়না। কিন্তু 'মুরারি গুপ্তের কড়চা*, 
ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমজল”২ ইত্যার্দি গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বৈষ্ণব-জগতে 
পুরুযোতমের স্থান তখন খুব নিম্নেও ছিলনা । 'চৈতন্যভাগবত' ও “চৈতন্যচরিতামৃত” হইতে 
জানা যায় যে ন্বরূপের সহিত পুগুরীক-বিগ্যানিধির যথেষ্ট সৌহার্দ্য ও সখ্য ছিল। গদাধর- 
গুরু পুণ্তরীকের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ থাকায় তাহার উচ্চাবস্থানই স্থচিত হয়। গৌড়ীয় 

ভক্তবুন্দ সর্বপ্রথম নীলাচলে গিয়া পৌঁছাইলে অদ্ৈতপ্রতু স্বরূপকে ভূত্য-গোবিন্দের পরিচয় 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন। তাহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে তাহার সহিত অদ্ৈতা- 
চার্ধেরও পুর্ব-পরিচয় ছিল, এবং “পাটপধটনে'ও স্বকুপকে নবদ্ধীপবাসী বলা হইয়াছে ।৩ 
এইসমত্ত হইতে মনে হয় যে খুবসম্ভবত নবদ্বীপেই গৌরাঙ্গের সহিত তাহার প্রত্)ক্ষ পরিচয় 
ঘটিয়াছিল। “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে দেখা যায় যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত 
প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি মহাপ্রভুর বারা বিশেষভাবে সংবধিত হন। “চৈতন্তচরিতামতে'ও 
নীলাচলবাসীদিগের মধ্যে যাহারা মহাপ্রভুর 'পুবসঙ্গী' ছিলেন তাহাদের মধ্যে হ্বরূপদাসে- 
দরের নাম উল্লেখিত হহয়াছে৪ এবং একই গ্রস্থের বর্ণনায় দেখ! যায় যে সাবভৌম- 
ভট্টাচাধও স্বরূপকে স্বীয় “বাম্ধাব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতে 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমধিত হইতে পারে। আবার মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও ঝাঁহাকে 
গৌড়বাসী বলিয়। ধারণা জন্মে। নীলাচলে মহাপগ্রতুর গুগডচা-মার্জনকাশে এক ৫ 
গৌঁড়বাসী_ ঘটোদকে তাহার পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জল পান করিলে মহা? 
স্বরূপদামোদরকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন ২ ঃ 

এট দেখ তোমার গৌঁতীয়ার ব্যবহারে । 
তোমার গৌড়ীয় করে এতেক ফৈজতি ॥ ৬ 

্বরূপদামোদরের বংশপরিচয়াদি সম্দ্ধে “প্রেমবিলাশেঃর চতুবিংশ বিলাসে৭ নি 5 
হইয়াছে যে ক্রক্ষপুত্রতীরবর্তী ভিটোদিয়া-গ্রামবাসী পণ্তিত-পদ্পগর্তাচাযের নব্ছ'পে 
অধায়নকালে নবদ্ধীপবাসী জয়রাম-চক্রবর্তী স্বীয় কণ্ঠ।র সহিত কুলীন সন্তানের বিহাহ 7 
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(১) চৈ'চ.ম”-১৩1১৩৭-৪৪ ) চৈ.ভ1.--৩1১১, পৃ. ৩৪৩ (২) এবং ভ. নি.-পৃ. ১৯৭ (৩) গা. পল 
১০৯ (৪) ১1১০, পৃ ৫৪. ২1১৫, পৃ. ১৮২ (৫) চৈ. চ.--২1১২, পৃ. ১৬৯ &৬) পৃ ২৪৭ ১৫ 
(৭) নরোত্তম-্টীবনীতে লক্ষমীনারায়ণ সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে । 


হবরপদামোদর ২৫৭ 


তাহাকে নিজগৃহে রাখেন। ক্রমে পদ্মুগর্ভাচার্ধের ওরসে পুরুযোত্মম জন্মগ্রহণ করিলে তিনি 
পত্বী ও পুত্রকে নবদ্ধীপে শ্বশ্তরালয়ে রাখিয়া মিথিলায় ন্যায়াি শাস্ত্র ও কাশীতে সাংখ্য- 
মীমাংসা-বেদাস্তাদি অধ্যয়ন করিয়া সেইস্থানে মাধবেন্দ্র-গুরু লক্ষমীপতির নিকট গোপাল- 
ন্্ে দীক্ষিত হন এবং 'ক্রমদীপিকার টাকা" 'পৈষ্গী রহস্ত ব্রাহ্মণের ভাত” ও “উপনিষদের 
দ্বৈতভান্যু” রচনা! করেন। অধায়ন-শেষে তিনি জন্স্থান ভিটোদিয়ায় ফিরিয়া পুনরায় 
দুইটি বিবাহ করেন এবং কয়েকটি পুত্রসন্তান লাভ কবেন। তীহাদ্দেঘ মধ্যে লক্ষমীনাথ- 
লাভিডী অন্তম। রূপনাবায়ণ-লাহিভী এই লক্ষমীনাথেবই পুন্র'+৮ এদিকে মাতাসহ 
পুরুষোত্তম নবন্বীপবাসী হইয়া “আচার্ধ-উপাদিতে খ্যাতিলাভ কবিলেন 'এবং চৈভন্েব 
স্লাস-গ্রহণ দেখিয়া তিনিও প্রায় অর্ধোন্মাদ হইয়া পড়িলেন। 

প্রামাণিক গ্রন্থগুলি হইতে জানা ঘায় যে মতাপ্রনথব সন্গ্যাস-গ্রহণের প্র পুরুষোত্তম 
বারাণসীতে গিয়া চৈতন্যানন্দ* নামক কোন সন্্াসীকে গুরুর পদে বরণ করিয়! চৈতন্য- 


০০ আচ আহা পে সপ তা | | পপ 


বিবহ-বোনা [হইতে ' অব্যাহতি লাভ করিতে চাহিলে তিনি ভাহাকে বেদাস্ত-পাঠের এবং 
জ্ষোন্ত-অধ্যাপনার অন্য উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু পুরুষোত্বম কৃষ্ণভজনার জনই 
সবস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন, এবং শিখা-থত্ ত্যাগ করিয়াও যোগপ্র গ্রহণ করেন 
মই। ম্ৃতরাং গুরুব নিকট আজ্ঞা লইয়া তিনি একেবাবে নীলাচলে আসিয়া হাজির 
হইলেন | মহাপ্রতর টুর দাক্ষিণাত্য-্রমণাস্তে নীলাচলে__ প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে 
পুরুযোত্বম তাহার সহিত মিলিত হইলেন। জন্ন্যাস-গ্রহণের পরে তখন পুকুষোত্তমের নাম 
হইয়াছে স্বরূপদামোদর । কবিরাজ-গোস্বামী জানাইতেছেন যে স্বরূপ নীলাচলে পৌছাইলে 
মহাপ্রভু ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন £ 

তুমি ধে আবে তাহা! স্বপ্নেতে দেখিল। 

ভাল হৈল অন্ধ যেন ছুই নেত্র পাইল ॥ 
তিনি তাহার জন্য একটি পৃথক বাসাঘর ও একজন পরিচারকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 

নীলাচলবাসী সমস্ত ভক্তের মধ্যমণি ছিলেন _ছিলেন স্বরূপদামোদর। মহাপ্রভুর একদিকে ছিলেন 

গোবিন্দ-কাশীশ্বরাদি বৈষববৃন্দ, যাহারা দাসরণপে তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 


পরা... সপ চি 


আব একদিকে ছিলেন রামানন্দ সার্বভৌমাদি ভক্তের দল, ধাহারা হইয়াছিলেন তাহার 


(৮) নরোত্বম জীবদীতে লক্ীনারা়ণ এবং রাপনারারণ মন্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রদত্ত হইক্কাছে 
(৯) চৈ" না.--৮1১৫ 3 চৈ ৮.--২1১০, পৃ, ১৪৮ 
১৭ 


২৫৮ ' চৈতগ্ত-পরিকর 


শি শপ ০৩ সপ সপ পপ 


অন্যদিকে সাধ্যসাধন-সঙ্গী। জে লিখিয়াছেন ঃ 
[যাসী পার, বত উদ্বরের হয়। 
দামোদর স্বরূপ সমান কেহে। নয় | 

'টতন্যলীলার ব্যাস বুন্দাবনদাসে'র এই উক্তি সর্বোব সত্য ।১০ 

মহাপ্রভুর সহিত স্বরূপের সাক্ষাৎ ও মিলনের অল্লকাল পরেই গোঁড়ীয় ভক্তবুন্দ 
নীলাচলে লে পৌছাইলে মহাপ্রন্থব ইচ্ছান্যায়ী স্বরূপ এবং গোবিন্দ দুইটি মাল্য লইয় 
ভক্তবন্দসহ ঠ অধ্বৈতপ্রভুকে সংবর্ধনা -জানাইন্াছিলেন। সেই হইতে প্রতি বংসব এই 
মাল্যদানের ভাঁর তাহাদের উপবেই পড়িত। আবার উৎসবাদি ব্যাপাবে পরিবেশ্রনেব 
ভারও স্বরূপের উপর পড়িত। কাহাকেও অভিপ্রেত দ্রব্য ভোজন করাইতে হইলে 
মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া স্বরূপকেই তদনুরূপ নির্দেশ দান করিতেন। মহাপ্রত যগন 
মন্দির-দর্শনে বাহির হুইতেন তখনও স্বরূপকে তাহার জঙ্গে থাকিতে হইত। নবদ্বীপে 
নরহরি ও নিত্যানন্দপ্রতৃব যে বিশেষ দাযিত্ব ছিল নীলাচলে অসংখ্য কর্তব্যেব সহিত 
স্বরূপদামোদরকে সেই গুরু দাষিত্বটিকেও পালন করিয়া চলিতে হইত । ভাবের ঘোবে 
মহাপ্রতু পাছে কোথাও পড়িয়। গিয়া আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতবিক্ষত হন, তজ্জন্য তাহাকে 
প্রায় সর্বদাই মহাপ্রতুর সঙ্গে থাকিতে বা গমন করিতে হইত । আবার রখযাত্রাদিকালে 
তাহাকে সন্নিকটে থাকিয়৷ ৃত্য-সংকীর্তন করিতে হইত, কখনও মৃদঙ্গাদি বাজাইতে হইত, 
কখনও বা প্রয়োজনাহুদারে যথোপযুক্ত সংগীত গাহিয়া, বা চৈতন্তাভিপ্রেত শান্ত্র-ল্লোকাদি 
উদ্ধত করিয়া তাহাকে তাহার মানদলোকের দরজাগুলিও মুক্ত বা বন্ধ করিয়া দিতে হইত 

প্রকৃতপক্ষে সংগীত_ও মৃদঙ্গবাচ্যে (পাখোয়াজ ও খে।ল৯১১) স্বরূপ ছিলেন অদ্বিতীষ। 
মহাপ্রতুর পূর্বে ও তাহার সময়ে প্রচলিত কীর্তন 'প্রবন্ধগানের অন্তভূক্ত' হইলেও তিনি 
“শাস্ত্রীয় রাগ ও তালকে 'অবলম্বন ক'রে নাম-কীর্তনের প্রবর্তন করেন।১২ স্ুতবা' 
ধপ্রণালীবন্ধ'১৩ কীর্তন-সংগীতের শর্ট স্বয়ং চৈতন্তই যখন তাহার ভাবোম্মাদনাব দিন 
গুলিতে এই স্বরূপের সংগী তন্ুধ! শ্রবণে 'কর্ণপিপাসা” মিটাইয়া পরিতৃত্ধ হইতেন, 
তাহার সংগীত-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠহ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যাঁয়।১৪ তাই দেখা" 
যে গোঁড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনের প্রথম বৎসরে রথযাত্রা উপলক্ষে চৈতন্ত-প্রব': 


(১০) ধুক্ত হযেকৃক মুখোপাধ্যায় বলেন যে নাম সংকীর্তন'--শারদীয়। যুগাস্তয়, ১৩৬৪) মহ প্র; 
ধড়গোন্বামীর সহিত রামানশ-রায় এবং ম্বর়পদামোদরকে 'খবধি'র মর্ধাদায় প্রতিষ্ধিত করিয়ািলেন 
(১১) স্বামী প্রজানানন্দ--পদাবলী কীতর্নের পরিচয় (বলরামদাসের পদাবলী, পৃ. ২৬-২৮) (১২)? 
(১৩) & (১৪) মুক্লারিলাল অধিকারী বলেন (বৈ. দি.--পৃ. ৫৪) "এখনকার কীর্তদের উদ্মাদিনী £বেং 
হৃষ্টিও তাহার গ্বারাই হইয়াছিল ।” 


স্ববপদামোদব ২৫৯ 


'বডাকীর্তনেব মধ্যে স্বরূপদামোদবকে একটি দলের নেতৃত্ব কবিতে হইয়াছিল। তাভাব 
পব সয় উদপ্ড নৃত্যকালেও মহাপ্রভু সাতটি দল হইতে আবাব প্রধান নয়জনকে বাছিযা 
ইয়া স্ববপদ[মোদবেব উপব তাহােবেও নেতৃত্বেব ভাব অর্পণ কবিয়াছিলেন। ইভাতে 
“নে হয যে স্ববপ কেবল স্মুগাযুক নহেন, নৃত্য-স'গীত বিগ্ভাবিশাবদও ছিলেন। তাণ্তব- গুব-নৃত্য 
ডিয়া যখন মহাপ্রহ্ুব আাদেশান্ঠষাধী তিনি তাহার [ব জদয়াভিলাষান্গযাষী সণগীত গাভিতে 
শাগিলেন তখন মহা প্র্ুত “ভাবান্থব' ঘর্টিযাছিল। ইহার কাবণ, বাস্তবিকই যেন 
] ্বূপের উন্্রিষে প্রন্নুর নিজেন্িযগণ । 
আবিষ্ট করিযি। কবে গান মান্গাণন ॥ 
্ববপ এবং বামানন্দ এই ছুইজনেব সহিত মহাপ্রভু বান্্রদিন ধরিয়া *চণ্ীদাস, 
['ছ্যাপতি, বাঁষেব নাটক-গীণত, কণামু ত, শ্রীগা ৩গোবিন্দা পাঠ ও শ্রবণ কবিতেন এবং 
নামানন্দেব কৃষ্ণ+থ ম্বপেব গান” শুনি তিনি শ্ষজীবনে কোন প্রকাবে প্রাণধাবণ 
স্বিযাছিলেন। কিন্তু গানে "শুদ্ধ সথ্য' ভাবেই ছিল বাশনন্দেক ভক্তিনিবেদন, 
”খানে গদাধব জগদ'নন্দেব মত “মুখ্য বসানন্দহ ১: শেষে স্ববপদামোদবকে ভক্তিমার্গেব 
»বোচ্চ ভূমিতে টানিয়া আনিয়ছিল। এখানে বসানন্দ বলিতে 


ঠাধুষ বসেব কথাই 
দা'তিত হইয়াছে 


এহজন্যই তাহা পক্ষে ১হাপ্রভুব আনন" লে'কেব এমন খোবাক 
'গাড কব্যি! দেওয়া সম্ভব হইযা“ছল । সংগীতের ছন্দে, নুত্যব দোলায়, ভাগব্তাদি 
নভম ভক্তিগ্রন্থ হইতে গল্প-কথনে, সংস্কৃত-বাংল। উডিযা পদেব পাঠ মাধুষে ভিনি যেন 
াগ্রভুব জীবনকে ভরিযা বাখিয়াছিলেন । বৈষ্ণবশাস্ত্রের বস-বিচাবে মধুব-বসেব স্থান 
/"্থাচ্চে এবং দাসা-সধ্য-বাংসল্য-মধুব বসপধায়ে “পুর পূর্ব বসেৰ গুণ পবে পবে বৈসে ॥ 
বিন্ছ ম্বরূপদ্দামোদব মুখ্য ভাবে রসানন্দে বিভোব থাকিলেও ভক্কিসাধনেব পথে দাস্যভাব 
*£০ই তাহা যাঙ্ঞাবস্ত। বামানন্দেব সহিত তিনি নিজেকে সময বিশেষে সধ্যভাবেও 
»বিত করিতেন । গদাধব-গুরু নন সহিত তীহাব বিশেষ সখ্য ছিল, 
“ব* তিনি অহ্ৈত-নি ত্যানন্দ-্রীবাসাদিব 'ভিয়তম ও ছিলেন । সুতরাং তিনি 
নঠগ্যাপেক্ষা বয়োবুদ্ধ থাকায় তাহাব মধ্যে খা লা-বসেৰ সম্ভাব থাকাও স্বাভাবিক । 
+স্ক কেবল মধুব-বসেব পথিক বলিয়াই যে তাহাব পক্ষে অনা বস-গুলিব আন্বাদন সম্ভব 
“হ্যাছিল, তাহা নত । তিনি যেন প্রভিটি পধাযেব সহিত গ্রতাক্ষ পবিচয়েব মধ্য দিয়াই 
২ন্র-জগতেব সবোচ্চ ব্বে উন্ীত হইয়াছিলেন। চৈতন্য-পাদমগুলীব মধ্যে এতবড 
সাভাগা অর্জন করিয়াছিলেন একক এই স্বরূপদামোদবই ৷ স্বরূপদামেদরের মধ্যে তাই 
০5গ্ত-প্রবতিত তিত ভকতি-পর্ষ- চবম বিকাশ সাধিত ইইয়াছিপ। এইজন্য; এই ম্বরপদামোদরই 
ছিলেন চৈতন্ত-জ জীবনতব্বেব সবশ্রেষ্ঠ আবিফাবক । 


স্পিন 


(১৫) চৈ, ট.---২।২, পৃ. ৯৩ 


২৬০ চৈতন্য-পবিকব 


ইহার সহিত অন্য একটি দিক আছে, তাহা তাহাব বি্যাবত্তাব দিক। এইদিব 
দিয়া তাহার স্থান কোনো অংশেই বামানন্দ বা সাবভৌম অপেক্ষা নিয়স্থ ছিল না এব 
এইজন্যই তিনি ছিলেন মহাপ্রভূব কৃষ্ণ-তত্বমলোচনাব শ্রেষ্ঠ-সঙ্গী ৷ মহাপ্রভু কর্তক আনীত 
ব্রক্ষনংহিতা” ও “কষ্ণকর্ণামৃত' নামক ভক্তি-ধর্মেব আকব-সদূশ ছুইথানি গ্রন্থ তাহা 
নিকটেই থাকিত। পুবেক্ত উদ্দগ্ড নৃত্যের দিন মহাপ্রত্ত যখন কাব্যপ্রকাশেব “যঃ কৌমাখ- 
হব£-- প্রভৃতি শ্পোকটি উচ্চারণ কবিয়াছিলেন, তখন ঠাহাব গ্ুঢার্থ স্ববপ এব' 
রূপ-গোস্বামী ছাডা আব কেহই বুঝিতে পাবেন নাই । রূপ-গোম্বামীব এই জ্ঞা* 
সম্বন্ধে মহ!প্রভু সম্ভবত বিশেষ কিছু জানিতেন না। িস্ধ স্ববণপব প্রগা পাণ্ডিতা সন্ধে 
তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন বলিয়। বপ-গান্বামীকৃত ঠিক ৩৫5বপ আব একটি শোক যখ* 
মহাপ্রভৃব হস্তগত হইল, তখন তিনি একমাত্র স্ববপকে ডাকিযাই তৎসন্বন্বায আলোচনা 


প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

য্দিকোন ৩ক্ত কোনও গ্রন্থ বা পদ বচন। কবিয়। মহাপ্রভুকে শুনাহতে আসি" 
তাহ! হইলে তাহা পুবাহে স্বরূপকে দেখাহয়। লহতে হত ভর্বিসিদ্ধান্ত-বিরগ্ল কথ) 
আভাসমাত্র থাকিলে বা কোবাও বিনুঠাত্র বাভাস ধোন ঘটিলে, তাহা পাছে ১ 
রসান্ুভূতিব বিশ্ন ডৎপাদন কবে, ,সইজন্য শাস্ত্র-পাখাপর্শয ও বসবেন! স্ববূপ হাহা পৃবে 
সংশোধন কবিয়। দিলে তবেই তাহা মহাপ্রহুব পাঠযোগ্য হইত । ম্বকপেব প্রতি স্বঘ' 
চৈতন্যেব এই শ্রদ্ধা ও নির্ভবগাব৯৫ জন্যই সকলকে গথমে তাহাব নিকট পৰাক্ষা দ' 
কবিয়া তবে মহাপ্রভুর নিকট যাইবাব অধিকাব লাভ কবিঠে হইত । ভগবান-মাচাষেন 
ভ্রাতা গোপাল-ভট্টরাচাষ বারাণসী হইতে বেদান্ত অধায়ন শেষ কবিয়া যখন নীলাচ?? 


আসিয়াছিলেন, তখন ভগবান সেই গোপালেব এবদান্ুভান্ শ্রণণেচ্ছু হয] স্ববপেব আজ্জ 


(১৫) ভ.নি,মতে (পৃ ১০০, ১২৮) মহ্তাপ্রড় স্বয বিষুপুবী রচিত 'ভাবার্থপ্রদ'ণ 
নামক ভক্তি-বিষয়ক গ্রস্থথানি স্বরূপের হন্তেই প্রান কবিলে মহ।প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী শ্বকা 1 
হস্তক্ষেপের ফলেই তাহ অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়। ওগ্রস্থকার ম্বরূপের প্রতি চৈতন্যের শ্রদধ 
বিষয়ক আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ ৯৮-৯৯)। একবার প্রতাপরুদ্র আসিয়া মহা প্রা 
জিজ্ঞাসা করিলেন £ রাধার বিচ্ফেদে কৃফ 'রাধা! রাধ!, বলে। কৃষ্ণের বিরহে রাধ। বৃষ কু্ণ' বণ 
রাধাকৃ্ণ বদি জানি একরূপ ধরে । 'রাধাকৃ্ণ' বলে কেব1 বিরহ অন্তরে ॥-_-মহঠাপ্রড়ু বলিলেন, স্ব" 
ছাড়া আর কেহ ইহার উত্তর দিতে পারিবে না। রাঙ্গান্ুরেধধে স্বরূপ উত্তর দানের গুতি শ্রতি দি 
নিভৃতে বসিক্ন। ভাগবত-মতে “রাসার্থকৌমুদী*-প্রন্থ রচন| করিয্স। দিলেন । বাজ। সেই গ্রস্থপাঠে তবজ্ঞা' 
লাভ করিলে জ্বরূপের “দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ'-আখ্য। সার্থক হইয়াছিল এবং তিনি প্রান্ত্রেরে অপেশ্। ন 
করিয়াও রাধাকৃফ ও তজনতন্ব সম্বন্ধে ঘে মতবাদ হৃষ্টি করিয়াছিলেন, উৎকলের সমস্ত ব্রাঙ্গণ-পরডি তং 
মিলিত বিরোধিত! সন্বেও মহাপ্রভু তাহাই অনুমোদন করিয়াছিলেন (পৃ. ১১৫-১৯ )। 


শ্বপদামোদব ২৬১ 


প্রার্থনা করেন। কিন্তু স্বরূপ যখন দৃঢভাবেই মায়াবাদশ্শ্রবণেব ব্যর্থতা ও বেদনাব সম্বন্ধে 
জানাইয়! দেন, তপন “লজ্জা ভয় পাইয] "আাচার্ধ মৌন? হইয়া বহিলেন । পবে তিনি ভ্রা'্তাকে 
দেশে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হউলেন। 

আব একবাব এক ব*গদশীষ বিপ্র ম্তাপ্রভৃব জীবনীকে নাটকাকাবে লিপিবদ্ধ করিয়। 
নীলাচলে উপস্থিত হন, ভাব সহিত ও ভগবান-আচাষেব পবিচয় ছিল। ভগবান নাটকটি 
লইয়া দ্ববপেব নিকট শাসিলেন। শেষপযন্ত লবপকে নাটকটি শুনিতে হইল । তাহা 
আদেশে সবপ্রথম নান্দীক্লোকটি পঠিত হলে আোতৃরন্দ লেখকেব ভূয়সী প্রশ*সা কবিতে 
লাগিলেন । কিন্থ স্ববপেব নিদেশে গ্রস্থকাব এ শ্লোকটিব ব্যাখ্যা কবিলে, তিনি অন্তান্থ 
ত্রদ্ধ হইয। তাহাকে ভিবঙ্কাব কবিতে লাগিলেন । 

নান্দী-প্লোকটি ছিল এইবপ৯১৬ £ 


বিকচ কমলনোত্র শ্রীজগন্নাণসণজ্জ 
কনককচিবিতান্নন্যান্ত্রতা* যঃ প্রপন্ন | 
প্রকণ্ত ছডমাশ ষ* চেতযন্নাবিবাসীত 
স দিশতু তব চব * বৃষচৈতম্যদেবঃ ॥ 
| মর্ন্তর্ণবর্ণ ধাবখপুব ক এই নীলাচলে পন্মপলাশলোচন অগন্লাথদেবের জহিত্ত 
মভ্দাজ্সা হইযা অসখ্য জডঞরৰৃতি লোকেব চৈতন্যসম্পাদন কবিয়'ছেন, সেই শ্রীরুষ্ণ 
চৈতন্যাদেব তোধাব মঙ্গলবিধান করুন | ] 


বণ্ব কহে জগন্নাথ শ্রন্দর শরীব । 
চৈহ্যে গোসাঞ্ঞি তাহে শরীবী মহাধীর ॥ 
সহজ ছড জগতের চেতন করাইতে । 
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈল। আবিভ্তে ॥ * 
এহবপ বাযাখা। শুনিয়া স্ববপদামোদব সক্রোধে বলিলেন £ 
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায় । 
উারে কৈলি জড় ন্বব প্রাকৃত কা ॥ 
পুণানন্দ ষড়েম্বয চৈত্য স্বয়* ভগবান । 
ঠাবে কৈলি ক্ষুত্রজীব শ্ফলিঙ্গ সমান ! 
ছুই ঠাই অপরাধে পাইবি ছু্গতি । 
অতন্বজ্জ তত্ববর্ণে তাৰ এই বীতি॥ 
কিন্কু চৈতন্য বা জগন্লাথ-বিগ্রহ ২ম্পর্কে স্বরূপদামোদব যে ব্যাখ্যাই গ্রদান করুন ন। কেন, 
উহা “তত্ব-কথামাত্র। চৈতন্তেব পক্ষে যাহা গুত্যক্ষ সত্য ছিল, অন্ত সকলেব কাছে তাহা 
ছিল তত্ব-মাত্র। কিন্তু উক্ক অজ্ঞাতনামা বিঞটি যে অভিপ্রায় লইয়া! ক্লোকগুলি বচন! 


(১৬) চৈচস্প৩৫, পৃ ৩১২-১৩ 


২৬২ চৈতনু-পাঁরকব 


করিয়াছিলেন, সঞবত তাহাই ছিল তৎকালীন ভক্ত দশবাসী-বৃন্দের “মনের মরম কথা”। 
স্বরূপদামোদরাদি বৈষ্ববুন্দ যে যথার্থ ভক্ত ছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তত্বের চাপে হয়ত তীহার্দের অনেকটা অংশই পিষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাহাদে- 
ভক্তিভাবের সকল উৎসই ছিলেন ওই শরীবী মানুষটি । জগর্লাথ-বিগ্রহ তাহাদের কাছেও 
চিরকালই জড থাকিয়! গিয়াছে, এ শ্রদ্ধাবান, 'অতত্বজ্ঞ “মুখ” বংগরদেশীয় বিপ্রটি কিন্ব 
ষোডশ শতাব্দের ভক্ত দেশবাসীর প্রতিভূরূপে চিবন্মরণীয় হইয়৷ থাকিবেন। মহামহে 
পাধ্যয় পণ্ডিত প্রথমনাথ তর্কভূষণ গৌবাঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,১৭ “তাহার অলোক- 
সামান্য সমুর্রত আকৃতি ও অসাধাবণ সৌন্দধ......তীভাব প্ররুতিব দুর্ঘমনীয় তা,-*.. 
তাহার যে মধুর মৃতি ও অনিয়ত মধুব ব্যবহাব, তাহা নদীয়াব সকল শ্রেণীব নরনাব'” 
হৃদয়ের মধ্যে তাহাকে যে বিশিষ্ট স্থান দ্িয়াছিল, তাহ! অতুলনীয বিলে শতুনক্তি হযন]।' 
তিনি 'আবও জানাইয়ােন, “তিনি শ্রীকষ্েব পৃর্ণাবতাব বা 'অ্শাবতাব অথবা আঅবতাবহ 
নহেন এ বিষয় লইয়া! বাদ-বিবাদ করিবাব কোন আবশ্টাকত এস্কলে আছে বলিয়া আম'ব 
মনে হয় না। কিন্তু তাহাব সেই বাধাভাবছ্াযাতিশবলিত স্ববিশাল সমুন্নত ও স্ুগঠি£ 
কনককান্তি গৌরদেহে যে 'অসাধাবণ ব্ক্তিত্ব, তাহা দীন দুর্গত, অজ্ঞ অসহায় লক্ষ কক্দ 
নরনারীর ব্যথিত হৃদয়ের সাংসারিক মকল জাল! মিটাইয়া দিবাব শুন্যই যে অলে'ণ- 
সামান্যভাবে ফুটিয়। উঠিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবাব হেতু নাই ।” বাস্তবিকপস্চে 
“দীন দুর্গত, অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনাবী'র প্রেম-ব্যাকুলতাই প্রমাণ কবিয়া দিয় ,ছ 
যে 'সেই রাধাভাবছ্যুতিশবলিত স্ুবাবশাল সমুরূত ও সুগঠিত কনককাস্তি গৌরদে*' 
খানিই নীলাচল-তীর্থমধ্যে সহজ জড জগতের চেতন করাই'য়া দিতে সমর্থ হইয়/ছিল 
যাহীহউক, ক্রুদ্ধ দ|মোদব উক্ত বিপ্রটিকে শিরস্কাব কবিতে পাকিলে উপস্থেত ভক্ত4নদ 
সকলেই ম্বরূপের ক্রোধের কারণ এবং তাহার যুক্তির সারবত্বা এখিয়া চমৎকৃত হইলেন 
কবি তখন লজ্জা ভয় ও বিস্ময়ে হংস-মধ্যে বক-সদৃশ নিবাক হইয়। বসিয়া রভিনেন 
স্বরূপ তাহাকে বৈষ্বের নিকট ভাগবত-পাঠের নিদে শ দান করিলেন । কিন্তু গ্রস্থক'.-ব 
বিনয় ও শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করিয়। প্রেমোঙ্গীপ্চচিত্ত শ্বরূপদামোদব অত্যন্ত ব্যথিত হই, 
নিজে এতবড হত্বজ্ঞ হইর়। ও সহজেই বুঝিলেন গে সকল বিদ্যার মূলরূপে এই ব্ধান, পন 
ও শ্রদ্ধা-বিনয়ের বীজ যখন বিপ্রের মনে একবাব উদপ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন আর হক 
কারণ নাই । তিনি পুনরায় সেই ঙ্োকের মধ্য হইতে গুঢার্থ বাহির করিয়। 'দগাহ পন 
যে গ্রন্থকার মূর্খ এবং নির্বোধ হইলেও তিনি হাপনার অজ্ঞাতে নিন্দার ছলেই কষ? হ 
গাহিয়াছেন। শ্রতরাং তাহার রচন! ব্যর্থ হয় নাই | (শষে তাহারই হত্তক্ষেপে চৈ. হব 


(১৭) বাঙ্গলার বৈফবধর্ম--পৃ.৫৬ ৫৭ 


স্বরূপর্দামোদর ২১৩ 


[হিত এ বিপ্রের মিলন ঘটিল এবং তখন হইতে তিনি চৈতন্য-চরণ শরণ করিয় সর্ত্যাগী 
ইয়া নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম-ভট্রাচার্ধকে 'বুহস্পতি'-আপ্য। দেওয়া 
ইয়াছে। কিন্ত স্বরূপ সন্থদ্ধেও কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন যে তিনি ছিলেন “সংগীতে 
ন্বর্বসম শাস্তে বৃহস্পতি ॥ এইজন্যই তীহার পক্ষে মহাপ্রভুর চিৎ- ও আনন্দ-লোকের সঙ্গী 
ওয়! অনেকাংশে সম্ভবপর হইয়াছিল এবং এইজন্যই বোধকরি মহাপ্রভুও যখন শেষ- 
ঈ্গীবনের সঙ্গী স্বূপ-রামানন্দের নিকট এবং বিশেষ করিয়! স্বরূপের নিকট শ্রাহার আপনার 
মন্ফট ভাবনা-কামনাকে আভাদে-ইঙ্গিতে ও প্রলাপোক্তিতে প্রকাশ করিতে থাকিতেন, 
হখন এই স্বরূপের পক্ষে যথার্থ জ্ঞানের বাতায়নতলে আসিয়া আবেগানুভূতির মুক্তদ্বারপথে 
হাপ্রভর হদরাজ্যের সন্ধান পাওয়া কিছুট সম্ভবপর হইয়াছিল। তাই তিনি হইতে 
পারিয়াছিলেন মহা প্রত্তুর অন্থ্জীবনের প্রথম ও প্রধন ভায্যকার। মহাপ্র ্রন্থুর শেষজীবনের 
ঙ্গী-হিসাবে সবরূপরচিত_ যে-কড়চা স সম্বন্ধে চৈতি রিতমুত'-কার জানাইতেছেন “ম্বরূপ 
ত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার", সেই কড়চামধো তিনিই. সর্বপ্রথম « জানাইলেন১৮-_ 

াখাকৃষ্পরণয়বিকৃতিহর গদিনী শক্তিরম্মী__ 

দেকাস্মানাবপি নাবপি ভূবি পুরা দেহতেদং পুরা দেহভেদং গতৌ তো । 


চৈতন্যাথাং প্রকটমধুনা তদৃদ্বয না! তদ্ছয়ঞৈকামাপ্ত_ 


রাধাভাবছাতিহবজিতং নে নৌমি কৃষদ্বরপম্‌ 
হাই মহাপ্রভুর আবাল্য-সঙ্গী ও. সাহার জীবনের পুথম চরিতকার মুবারি-৩%ও 
জানাইয়াছেন৯৯ ২ 

ততঃ শ্রীগৌরাঙগচন্্র রূপাস্মৈই সমস্থিতঃ | 

প্ীরাধাভাবমাধুবৈণ; পুর্ণোন বেদ কঞ্চন। 
ইহার পর হইতেই জমগ্র বৈষ্ঞব-সমাজ চৈতন্য-জীবন তবের আসল পরিচয় পাইয়া যে- 
ভাবনির্ঝরিণীর শোতোবেগে সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে এইভাবে 
ঘরূপদামোদরই চৈতন্তচিত্ত-হিমালয়ের উৎসমুখ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। 'ম্বরূপ- 
নামোদরের কড়চা'র সহিত আধুনিক বংগবাসীর পরিচয় নাই বটে, কিন্তু চৈতন্য-জীবন- 
চরিতের শ্রেষ্ঠ লেখক কষ্ণদাস-কবিরাজ-গোম্বামী উত্ত কড়চা হইতে উদ্ধ'তি দিয়া বার বার 
ঠাহার ঝণ স্বীকার করিয়া জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর মধা- ও -শেষ-জীবনকে অব লগ্বন 
করিয়। স্বরূপদামোদর তাহার কড়চার মধো যে স্থব্রগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহ। 
ঠাহার “চৈতন্ঠচরিতামৃত"-গ্রন্থ রচনার অমূল্য উপাদানগুলি যোগাইয়! দিয়াছে 

অথচ ঝ্বজপ ভিলেন যেন একেবারে সহজ সাধারণ মানুষটি ৷ উড়িস্যা-প্রদ্দেশে সার্বভৌম 
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২৬৪ চৈতন্য-পবিকব 


ব! বামানন্দ পৃৰ হইতেই পৰিচিত ছিলেন এবং মহ্াপ্রভুব নীলাচল-গমনেব পৃবেই তাহাদের 
একটি প্রতিষ্ঠা ছিল। পবে মহাপ্রভৃব আলোকচ্ছটায তাহাদেব অন্তর্জগতের বিপুল পবিবর্তন 
সাধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মহা প্রতু স্বয়ং তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ব-প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে 
নামাইয়! আনিতে চাহেন নাই। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি বা প্রতিষ্ঠাৰ কোন বেডাজাল আসিয়া! 
মহাপ্রভুর সহিত ন্বরূপেব সন্বদ্ধেব »ধ্যে তুচ্ছতম ব্যবধানও সৃষ্টি করিতে পাঁবে নাই। 
মহাপ্রভুব দ্রীন-সেবকরূপে স্ববপ তাহার ভক্ত-জীবন আবম্ভ কবিবাছিলেন। স্ুঙবা" 
সেইসব প্রশ্ন উঠিতেই পাবেনা । গাথা ছাডা, মহা প্রত তাহার দৃষ্টিকে প্রেমলোকেব যতই 
উধের্ব তুলিয়া ধরুন ন1 কেন, শ্ববূপ কিন্তু তাহাব সেবাভূমি হইতে স্বীয় পদয়কে কধনও 
শৃহ্যে উঠাইয়। লইবাব চেষ্টা কবেন নাই, ঠাই একদিকে তিনি যেমন চিরদিনই মহা প্রত 
সেবক-ভৃত্য থাকিয়া গিয়াছেন, অন্যর্দিকে তেমনি ঠিনি সকলেব যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন কব। 
সত্বেও সকলেবই অধিগম্য থাকিতে পাবিয়াছিলেন । তাই একদিকে যেমন মহাপ্রভু তাহাব 
একান্ত শ্নেহপাত্র শংকব-পণ্ডিতেব ভাব স্বূপেব উপবই অর্পণ কবিয়াছিলেন২০, তেমনি 
অন্য দিকে সম্ভবত গদাধব-পণ্ডিত গোর্াইও তাহার শিষ্ঠুবর্গেব শিক্ষাব ভার২১ 'ভাহাকে 
দিষা নিশ্চিন্ত থকিতে পাবিয়াছিলেন | বস্তত, সকলের জন্যই তাহাব দবদ ছিল প্রগাঢ। 
মহাপ্রুব গৌড-গমনকালে তিনি যে শ্াহাকে ভদ্রক পথস্ত২২ আগাইয়া দিবেন, কিংব! 
তাহাব বৃন্দাবন-যাত্রাকালে বলভদ্র-ভট্টাচাধকে তাহাব সহিত পাঠাইয়া দিবেন, তাহ এমন 
বড কথা নহে। কিন্তু মহাপ্রন্থুর প্রমেব সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত দীনাতিদান 
ভক্ত ছোট-হবিদাসেব হইয়া তিনি যে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইয়ছিলেন এব 
হরিদাসেব তিন-দিবস অনাহাবেব পর তাহাকে অনল স্পর্শ করাইয়াছিলেন, তাহা ৷ 
তাহার একান্ত দরদী চিত্তে পরিচায়ক, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
রঘুনাথদাস নীলাচলে পৌছাইলে মহাপ্রহ্ব তাহাকে স্বরূপের হত্তে প্রদান করেন এবং পরে 
তিনি রঘুনাথকে ম্বরূপের নিকট সাধ্যসাধনতত্ব শিক্ষা কবিতে উপদেশ দেন। স্বরূপ তাহা 
প্রতুদত্ত এই সকল কর্তব্যভার শিরোধায করিয়া পন এবং আরও পরে মহাপ্রথ রঘুনাখকে 
শালগ্রাম দান করিলে তিনি স্বয়ং এই শিলাপুজজ|র সমুহ আয়োজন করিয়া যথাবিধি পু 

অর্চনা সম্পন্ন করাইয়া দেন। তারপর বঘুনাথ যখন গরুরও পরিত্যক্ত পচা ভাত খাহতে 
থাকেন, তখন তিনি একদিন সেই অব্প চাহিয়া তাহাকে “অমৃতার” আখ্যা দিয়। সাণণে 
তাহা ভোজন করিয়াছিলেন প্ররুতপক্ষে, মহাগ্রভুর মনোরাজ্যে স্বরপের অবস্থান 
যেখানেই থাকুক না৷ কেন, বাস্তব জগতে কিন্ত তাঁহার স্থান ছিল সেইখানেই-_ যেখানে 
রঘুনাথদাস লুকাইয়া পচ ও দুর্গন্ধ অল্প ভক্ষণ কারতেন। স্বরূপের এই মমত্ববোধ এব' 
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স্বর্ূপদামোদব ২৬৫ 


নরহংকার জারল্যই সম্ভবত মহাপ্রভৃব নিকট তাহার গমনাধিকাবকে সবদা বাধাহান 
কবিয়া রাখিত। তাই মহাপ্রক্তর নিকট কাহাবও কিছু আবেদন থাকিলে জনেক সময 
স্ববপকেই তাহা পেশ কবিয়া দিতে হইত । জগদানন্দেব বুন্ধাবন গমনের বাঞ্ন। জন্মিলে 
স্বরূপই প্রভুব নিকট হইতে সন্মতি আনিয়। দিয়ছিলেন। আবাব চহাপ্রহ্ুব অঙ্গবেদনায় 
অধীব হইয়া অগদানন্দ যেদিন তাহাকে 'তুলি-বালিশ' গ্রহণ কবাইতে অসমৰ 
হন, সেদিন এই ম্বরূপ-দামোদরেব সাহাধ্য গ্রহণ ছাড়া তাহাব গণ্যন্থব ছিল না। কাবণ 
মহাপ্রভৃব নিকট সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রস্তাব উত্থাপনেব শক্তি একমাত্র স্ববপেবই ছিল। 
সাধ্যসাধন-হত্ব-জ্ঞান, জন্যযাপীব কঠোব কতব্যকর্ম সম্পাদন, 'অপবের প্রতি প্রাণভব 
মম ইবোধ, শ্বীয় জীবনের মধ্যে ভক্তি সাধনব সাথক বূপায়ণ, গুরুব প্রত অতুলনীয় মেবাযত্ 
এব* অভিমান বা গবলেশহীন একান্ক সহজ সবল জীবন যাপন ইত্যাদিব মধ্য দিয়াই তিনি 
এহ শক্তি অন কবিয়াছিলেন। তাই তিনি সেহ তুলিব বালিশ লইষ| মহাপ্রত্ুব নিকট 
খাইতে পাবিলেন। মহাপ্রভু অবশ্থ তাহাদের এই সমন্ত বাপাবে আহত হইয়াছিলেন এব, 
কিছুতেই সেই তুলি-বালিশ গ্রহণ কবিতে বাজি হন নাই। কিন মহাপ্রহুব অঙ্গ-বেদনা 
ও জগদানন্দেব মনোবেদনা দবদী স্বরূপকে অত্যন্ত ব্যথিত কবিয়াছিল। এদিকে আবাৰ 
*বমী-্বরূপ মহাপ্রভুব মর্মবাণীও বুঝিয়া বিচলিত হইলেন । সাধক--সবক স্ববপ তখন 
শু কদলী-পত্র স"গ্রহ কবিয়া কত কষ্টে সেই গুলিকে নখে চিবিয়া চিবিয়! স্থপ্ষ্ কবিলেন 
এব* মহাপ্রভ্্ব এক বহিবাসে সেইগুলি ভবিযা দিয়া “এইমত ছুই কৈল ওডন পাডনে। 
*ঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥" ইহাই ছিল দবদী-স্বকপেব মরমী-মনেব পবিচয । 
স্বরূপ ছিলেশ যেন মহাপ্রতৃব শেষ-জীবনেব অক্ষেব-য্টি। বহিজীবনেব সঙ্গী গোবিন্দ ও 
স্ববপ, অস্তরবনে স্বরূপ ও রামানন্দ! কোনরাজ্যেই মহাপ্রতুব স্বরূপ ছাডা এক পাও 
চলিবাব উপায় ছিলনা । আহারে, বিহাবে, শয়নে, তিনি সবদাই মহাগ্ুভুব সঙ্গে সঙ্গে 
থুকিত্নে। মহাপ্রভু গন্তীরার মধ্যে শয়ন কবিলে তিনি গোবিন্দেব সহিত বহিদ্ধাবে শ্রইয়া 
বাকিত্নে। একদিন গভীব বাত্রিতে কৃষ্ণনাম ও সংকীর্তন-শব শুনিতে না পাইয়া তিনি উঠিয়া 
গাখলেন গৃহ শুন্য । গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়। খুজিতে খু'জিতে শেষে সিংহ্বাবেব উত্তবদিকে 
একস্থানে গিয়া মহা প্রসব চেতনাহীন দহটির $দ্ধান পাওয়া গেল । ৩ৎন্বণাৎ হ্ববূপ-গোসাই 
তাহাব কানের কাছে কষনাম কীর্তন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে ভাবলোক হইতে চেতনা- 
কাকে ফিরাইয়৷ আনিলেন। তাবপব মহাগ্রত স্বীয় অবস্থা-দৃ্টে সপ্রতিভ হইয়া পড়িলে 
স্বখপ তাহাকে নানারপ মৃদ্ুবাক্ কহিয় গন্ভীরায় আনিলেন। যেদিন মহাও্তু গোবধ ন-ভ্রমে 
চটক-পবতের দিকে ছু্টিয়া গিয়া পথিমধ্যে মৃছিত ইইয়াছিলেন এবং তাহার শরীরে অষ্- 
সাত্বিক বিকার দেখা দিয়াছিল, সেদিনও সথরূপ-গোসাই অন্থান্ত ভক্তের সহিত তাহাব 
পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া কফনাম-কীত্ন দ্বার তাহাব চেতনা ফিরাইয়া আনিম়াছিলেন। আবাব 





২৬৬ চৈতন্য-পরিকর 


যেদিন চৈতন্য সমূদ্র-পথে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে উদ্ঠান দেখিয়া বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহার মণ 
প্রবেশ করিয়া মৃছ্ধিত হন, সেদিনও স্বরূপকে এইভাবে ভক্তবৃন্দের সহিত ছুটিয়া গিয়া তাহা 
সচেত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল । আরও একদিন, গভীর রাত্রিতে মহাপ্রভুর শব এ 
পাইয়া গোবিন্দ কপাট খুলিয়া বরূপকে ডাক দিলে ্বরপ-গোসাই অন্থান্য ভক্তকে লই 
দউটি জালিয়া আলিয়া কবে প্র অথ্বেঘণ ” শেষে সিংহ্বারের “তিলঙ্গা গাভীগণে”্র মণ 
তাহার সন্ধান মিলিল। পুবোক্ত প্রকারে তাহার সম্বিৎ ফিরাইয়া আনা হইলে মহা 
যখন শ্বরূপকে তাহাব ভাবলোক-ৃষ্ট সকল সংবাদ প্রদান করিয়া জানাইলেন, “কর্ণতৃষ্ণায় মা 
পড় রসামৃত শুনি,” তখন স্বরূপ চৈতন্যাভিপ্রেত ভাগবত-ক্সোক পাঠ করিয়া তাহাবে 
প্রকৃতিস্থ কবিয়াছিলেন। 

আর একটি দিনেব কথা বিশেষভাবেই ম্মরণযোগ্য। শরৎকালের এক শুক্ুপক্ষেব রা 
মহাপ্রহ্থ ভন্তবুন্দকে লইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন । বাসলীলাব গ্লোকাদি গীত ৯০ 
পঠিত ই মহাপ্র্ভ সেইসব ফ্লোকের অর্থ কিয়া দিতেছেন। ভক্তবুন্দ সকলে 
আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। এইভাবে রাসের ক্লোকসমূহ পঠিত হইবার পর যণ্ন 
জলকেলিৰ ক্লোক আবন্ত হইল, তখন মহা প্রভু আচন্িতে আইটোটা হইতে চন্দ্রালোব- 
ঝলসিত সমুন্রতরঙ্গ দেগিয়া আকুল হইলেন। যমুনা-ভ্রমে তিনি সেইদিকে প্রবলবে? 
ধাবিত হইয়া সমৃদ্ধে ঝাপ দিলেন। সিন্ধর উন্মাদ তরঙমালা তাহার সংজ্ঞার 
দেহখানিকে শুক ষ্ঠবং দোল দিতে দিতে পুর্বমুখে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। 

এদিকে স্বরূপাদি ভক্তগণ যখন জানিতে পারিলেন যে মহাপ্র্থ তাহাদের নিকট ই" 
অন্তহ্থিত হইয়াছেন, তখন হারা উন্মাদেব মত চতুদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিজেন 
কেহ কেহ দেবালয়ের দিকে, কেহ বা গুগুচা-মন্দিরের দিকে, আবার কেহ বা নবেনু- 


সরোবরেব দিকে ধাবিত (হইলেন । কিন্তুকোথায় তিনি। স্বরূপদামোদর কয়েকজন ভব 


সপ পর পিসি 


লইয়া সমৃদ্রসৈকত ধরিয়া পূর্বদিকে নান ূ ৪9 গিয়া দেখ! গেল যে একজন ডে? 


ইনি -889 8, সি. জেড 


স্বরূপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া রি যে তাহার জালে এক মৃতদেহ উঠিয়া আসায় . 
ভীত-সম্বন্ত হইয়া এরূপ করিতেছে । তিনি তাহার নিকট অন্থান্ঘ তথ্য সংগ্রহ ক'ব্য 
বুঝিলেন যে উক্ক মৃতদেহ নিশ্চয়ই মহাপ্রন্ুর। স্বরূপ সুকৌশলে সেই € জেলেকে প্ররা “₹ 
করিয়া তাহার সাহাযো মহাপ্রভুর দেহপিগুটি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাবপর 
স্বরূপজ্ঞানী স্বরূপের স্বরূপাহসন্ধান আরম হইল। তিনি মহাপগ্রভুয় কানের কারে 
উচ্চেস্বরে কৃষণগান করিতে লাগিলেন । ধীরে হীরে মহাপ্রতবর বাক্শি ফিরিয়া! আস্লি 
কিন্তু তধনও তিনি ভাবের ঘোরে আচ্ছন রহিয়াছেন। অস্পষ্ট গ্রলাপোক্তিতে চিনি 


হ্ববপদামেদব ৩ 


ঝালিন্দী-কেলিব বিববণ বিবৃত কৃবিয়। গেলেন । তাঁবপব ন্বকূপেব প্রচেষ্টায় ধীবে পাবে 
তাহার সংজ্ঞা-প্রাপ্তি ঘটিল। 

এদিকে মহাপ্রভুব লীলাব দিনও ফুবাইয়া 'আ(দসিল। এবদিন ভদ্বৈহ-আচাধপ্রন্থ হাব 
'নকট একটি শর্জ। প্রবণ করিলে মভ্াপ্রন্ত মৌন হইয1 বহিলেন। ন্মবপদামেন্দব প্রহেলিক'ব 
অর্থ বুঝিলেন। তবুও তিনি সাহস কবিষা মভাগভুকে গরুত অর্থ জিজ্ঞাস। কবিলেন। 
মহাপ্রভৃও কতকট।| হয়ালিব আকাবে উত্তর দিলেন । শুনিয়া সকলেই ন'বব হইলেন 
গগবপ বিমনা হইয়া বভিলেন। তিনি স্পছটুই পেগিলেন য ভাব হম্মুণস্থ দীপ নিশি 
কবিতেছে। 

মহাপ্র্থুব বিবহ-দ*] প্রবলবেগে বাড চাপল । হিনি উন্মাদ হতযা পণ্ডিলেন 
স্ববপ একদিন গাব বাছ্ধিতে বিকট গে! গা শব্দ শুঁন৩ পাহয়া দাপ জ্বালিয়া দর্পলেন 
ম শিক্ষমণ-পখ না পাণ্যায কদ্ধদ্বাব-গন্ভীবাব ভিত্তি-গান্জে মুখ ঘনিচ5 ঘধিতে মভাগ ভব 
নখমগুল ছিন্নভিন্ন হইয়া! দব দব ধাবায় বন্ত" প্রবাহিত হইতেছে । বাবা | দীণ চনত 
লইয়া স্বরূপ তখনকাব মত যগাবিধি সেবা শুশখাব দ্বারা যন্্ণাৰ উপশ* কৰিলেন ॥ কিন্ধু 
পরত্যুষেই সকলেব সহিত যুক্তিপুবক পরদিন হইচুত সাপ্রড়ৰ নিকট শ*কব পচ তল 
“য়নেব ব্যবস্থা! কবিয়া দিলেন। 

কিন্তু মরণ--জায়াবেব জল ক্রমাগতই উজাইষা আনিতে লাগল কালের এক নিষ্ঠ ব 
ডযস্ত্রের মধ্যে গ্রীকৃষ্ণচৈ তন্যমহা প্রভুব তিবোভাব ঘটিল। 

শ্রীযুক্ত কালিদাস বায় লিখিয়াছেন,২৩ "ম্বৰপ বুন্দাবনে বান কবিলে সপ্বুৎ 
গাম্বামী হইতেন।_ পুবীধামে স্ববপই ছিলেন গাস্বামীদিগেব প্রতিনিধি |” ওই উকি 
হতু)ক্তি নহে, তিনি বুন্দাবনে বাস করিলে সপ্ত-গান্থামীব প্রথম (পস্বামীই হইতে 
[৩ণি ছিলেন যেন স্ব মহাপ্রন্থবই দ্বিতীয় স্ববপ।২৭ মহাগ্রভুব মহাগুযাণেক পব 
এই তাহার ব্ক্তিগত জীবনেব আব কোনও অথই বছ্ধিল ণা সম্ভবত সেই বংফ্বই 
নিও পরলোকেব পশে পাড়ি দিলেন ।২* শ্রানিবাস-জাচ'য নীলাচলে আক্ি 
হাহব দর্শনলাও কবিতে পাবেন নাই। 


(২৩) প্রাচীন বঙ্গ সাহিতা (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড)-_পৃ ১৭৮ (২৩) তু -ভ 'ন পু ৯৮৯৯ (২) 
পী চ* মতে (পৃ ১*-১১) মহাপ্রড়ব তিরোভাবেব পর তিনি সেই স'বাদ নবদ্ব'পে শচীল্দবী ও শানু 
পুর অঙ্ৈতপ্রডুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই স্বাদ সম্ভবত [ভত্তিহীন। বৈ দ মতে 
(পৃ ৭৭), “গৌরাঙ্গ মহাপ্রউরুর অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই *. স্বকপদামাদর অচেতন হইলেন * ** ছাৎপও 
ফাটিয়া প্রাথ বাহির হইল ।” এই স'বাদও সম্ভবত ভিত্বিহীন। রঘুনাধদাস-গোস্বামীর 'মুক্তাচবিতে ব 
গর্ঘ ক্লোক দেখিয়া ডা. নুশীল কুমার দে জগ্ুমান করেন যে শ্বরূপেৰ শেষেব দিনগুলি সন্তবত বৃন্দাবনেই 
অতিবাহিত হয়। কিন্ত এই সম্বন্ধে অদ্য কোখাও কোন প্রকাৰ স্পষ্ট প্রমাণ নাই । 


গোবিজ্দ (ভারপাতা) 


'শ্রীকাশীশ্ববু*গোবিন্দৌ তে। জাতে প্রত্থসৈবকৌ'১- কাশীশ্বব এবং গোবিন্দ সেঃ 
দুইজন প্রভৃব সেবকবপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । কাশীশ্বব এবং গোবিন্দ সম্বন্ধে এই উদ 
সবতোভাবেই সত্য বল! চলে। অবশ্য এই উক্তি হইতে মনে আসিতে পাবে €। 
গৌবাঙ্গের বাল্যলীলাতেও কাশীশ্ববের মত গোবিন্দ হয়ত অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছু 
তাহা ঠিক নহে। বুন্দাবনদাস এবং লোচনদাস গৌরাঙ্গেব বাল্যলীল! বর্ণনা করিয়াছেন 
সেই বর্ণনায় এই গোবিন্দকে পাওয়। য|য় না। এই প্রসজে 'চৈতন্যভীগবত, গ্রস্থখাশিত 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সেই গ্রন্থে গৌবাঙ্গেব বালালীলায় তিনজন গোবিন্দ 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়__গোবিন্দ-ঘোষ, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ-দতত। “চৈতত্যচবিতামতে এই 
তিনজনের নাম একত্রে বণিত হইয়াছে, পৃথক ভাবেও উল্লেখিত আছে। কবিকণ 
পুবেব “চৈতন্যচবি তাম্‌ মহাকাব্য, এই তিনঞ্জনেব কাহাবও নাম উল্লেখিত না থাকিলে « 
তাহাব গীবগণোদ্দেশদীপিকা'তে সম্ভবত তিনজনেরই নমে উক্ত হইয়াছে ।৩ “ভক্তমালে 
গোবিন্দ-দত্তেব নাম নাই । “ভক্কিরত্/কবে গোবিন্দানন্দের উল্লেখ নাই। 'মুবাণি 
গুপ্তেব কডচা'য। লোচনদাসের “চতন্যমঙ্জলে” ও কবিকর্ণপুরেব “চৈতন্যচন্দ্োনয়নাটকে 
আবার কেবলমাত্র গোবিনদ-বোষেরই নাম দৃষ্ট হয়। তাহাহইলে দেখা যাইতেছে যে গোবিন্দ 
ঘোবকে সকলেই জানিতেন। “ভক্তমালে'ৰ লেখক গোবিন্দ-দত্তকে জানিতেন ণা 
নরহরি চক্রবন্ভী গেবিন্দানন্দকে এবং লে।চনদাস গোবিন্দ-দত্ত বা গোবিন্দানন্দ কাহাকে € 
জানিতেন না। সর্বাপেক্ষা 'আাশ্চধের বিষয় এই যে গৌরাঙ্গ প্রতুব বাল্যলীলা-সঙগ 
মুরারি-গুপ্তও এই ছুইজনের কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে, এই গোবিন্দ 
দত্ত ও গোবিন্দানন্দের নাম মাত্র অল্প কয়েকটি স্থলেই উল্লেখ কর হইয়াছে। মৃলম্বনব 
শাখ। ভিন্ন 'চৈতন্যচরিতামুতে, ইহাদের নাম মাত্র একটি ঘটনাকে অবলম্বন কাব 
দুইবাব এবং চতন্তভাগবতে' মাত্র একবার উল্লেখিত হইয়াছে। “ভক্তিরত্বীকবে 
গোবিন্নানন্দের নাম নাই। কিন্ত গোবিন্দ-দত্ের মাত্র একবার উল্লেখ আছে। তাহা 
লিখিত হইয়াছে যে একদিন শ্রীবাসগৃহে গৌরাঙ্গের সংকীর্তনারস্তকালে বাস, মুকুন্দ মাং 
গোবিন্দ-দ্ত উপস্থিত ছিলেন।৪ “ভক্তিরত্থাকরে"র মাত্র এই একবার উল্লেখে গোবিন 
দত্তকে মহাপ্রদথুর বাল্যলীলার সংকীর্তন-সঙ্গী বলিয়া! জোর করিয়া বলা চলেনা । “ড্তিবরা 


মানে গৌ. দী.._-১৩৭ (২) ২১৩, পৃ. ১৬৫ (৩) ১৩৭ (৪) ১২২৫৪২ 


গোবিন্দ (দ্বারপাল) ২৬৯ 


কবে” উপাধিবিহীন গোবিন্দেব তিনবাব উদ্লেখ আছে ।৫ সেই গোবিন্দ অবশ্ঠা একই 
ব্ক্তি এবং তিনি মাপ্রতৃব বাল্যলীলা-সঙ্গী। কিন্তু সেই গোবিন্দ যে স্বুগ্রসিদ্ধ বাস্ু- 
ঘাষের ভ্রাতা গোবিন্দ-ঘোষ তাহাতে সন্দেহ নাই। কাবণ প্রতি ক্ষেত্রেই তাহাকে 
বান্ু-ঘোষের সহিত যুক্ত কব! হইযাছে এব* বান্ত মাধব-৪ গোবিন্দ ঘোষ_-এই তিন 
ভ্রাতাৰ সংযুক্তভাবে গান স্ুবিখ্যাত ছিল। প্রুবা* ভিক্তিবত্বাকবেের এ একটিমাত 
উল্লেখেব কথা! বাদ দিলে গোবিন্দ-দন্ত ও গোবিন্দানন্দেব যে পবিচয ন্যত্র পায়া যায়। 
হাহ! হইতে বুঝিতে পাবা যা যে গৌরাঙ্গ।ভিষেক-কালে উভযেই পোল বাজাইয়াছিলেন 
এব* তাহাব নগব সংকীর্তনকালেও ইভাবা উভয়েই উপস্থিত ছিলেন৭ । আবাব হাতা 

উভয়েই মহা প্রত্থুব সহিত সাক্ষাৎ কবিবাব জন্য গৌড হইতে নীলাচলে গমন কবিয়াছিলেন৮ 
এব* প্রথমবাবেই, বথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তবৃন্দের সম্প্রদায-বিভাগে বিভক্ত হইযা বথাগ্রে ম গুলী- 
নৃহ্যকালে “গ|বিন্দ ও গোবিন্দানন্দ এই উভয় ভক্তহ তথ'য উপস্থিত ছিলেন ।৯ হা প্রতুব 
ঈদ্দগড নৃত্য-কালেও ইহাবা দুইজনে তাহাব সহিত যুক্ত হইযাছিলেন।৯০ গোবিন্দ-দত্ত সঙ্গদ্ধে 
ইহা অপেক্ষা আব বেশী কিছু জানা যা না। কিন্ধ গোখিন্দানন্ন স্্বন্ধে ছাব একট জানা 
থাযযে তিনি শ্রীলাস-গৃহে কীর্তনেব কালে,১৯ কাজা'দলনেব অব্যবহিত পবে শ্রী“বের 
গৃে১২ সমাগত ভক্ববুন্দেব উপস্থিতকালে এবং জগাই-মাধাই উদ্ধাবেব পব ভাগীবধীতে 
জলকেলিকালেও১৩ উপস্থিত ছিলেন। উশ্রেখষোগয যে এই তিনটি স্থলে কিন্ত 
উপাধিবিহীন এক গোবিন্দকে দেখা যায়। পুবেই খা গিয়াছে যে “চৈতন্যচরিতামুতেব 
স্ধত্র এবং “চৈতন্টভাগবতে'ব স্থান-বিশেষে গোবিন্দ দন্ত ও গোবিন্দানন্দেব নাম একত্রে 
ডপ্ত হইয়াছে । স্থতবাং উপাধিবিহীন এই গোবিন্দকে গোবিন্দ-দন্ত বল্য়া সহজেই ধবিতে 
পাবা যায়। তাহাইইলে 'ভক্তিবত্তাকবে'ব উল্লেখানুযায়ী গোবিন্দ-দত্ত ঘে মহাপ্রভ্ব 

বাশ্যলীলাব বা তৎকালীন সংকীর্তনেৰ সঙ্গী ছিলেন তাহা অব্ধাবিত হইয়া উঠে। 

স্বতবাং মহাপ্রন্থব শদীয়! ও নীলাচল উভষ লীলাতেই 'প্রস্ুপ্রিয়' 'মহাভাগবত'৯৪ 
গাবিন্দানন্দ ও প্রৃব কীর্তনীয়। গোবিন্দ-দন্ত১৫ উভয়েই ত্য স্থান গ্রহণ কবিষাছিলেন 
শাহা সত্য বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত 'বৈষ্ববন্দনী' ও “চৈত্ন্- 


শা এ 


(৫) ১২1১৯২৩, ২৯৬৫, ৩৯৬০-৬১ (৬) গৌ, ত.__-পৃ. ১৫১ (৭) চৈ. ভা। --২।২৩, পৃ. ২১৭-১৮ 
(৮) চৈ. তা.._-৩1৯, পৃ. ৩২৬; ৪*৬ গৌয়ান্দের 'বিষ্ুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' পত্রিকার ফাল্থন-বৈশাখ সংখ্যায় 
অচ্যুতচরণ চৌধুরী জানান যে ই'হার। প্রথমবারেই নীলাচলে যান। মৃণালকান্তি ঘোষ ইহার প্রতিবাদ 
কবিলে উক্ত পত্রিকার পরবর্তা সংখ্যায় অচুাত বাবু পুনরাধ স্বীয় বক্তব্য প্রমাণ কবেন।-_অদ্যুতবাবুব 
মভিমতকে অন্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না । (৯) চৈ, চ.--২1১৩, পৃ. ১৬৪ (১) এ 
২১৩, পৃ ১৬৫ (১১) চৈ. ভা,-২।৮, পৃ. ১৩৯ (১২) ধ--২।১৩, পৃ ১২৫ ৬৩)ই--২।১৩, পৃ১৭৪ 
(১৪) চৈ. ৮,১১০, পৃ, ৫২ (১৫) এ 


৬৭০ চৈতন্য-পবিকব 


গণোদ্দেশ' নামক তুইধানি পুথি হইতে জানা যায় যে গোবিন্দানন্দ ঠাকুব ও ঠাকুব-গোবিন 
নামে দুইজন পৃথক বাক্তি ছিলেন । সম্ভবত ই'হাবাই ছিলেন যথাক্রমে উপবোক্ত গোবিন্নানন্দ 
ও গোবিন্দ দত্ত। “চৈতন্যগণোদ্দেশে' গোবিন্দ-দত্তকে 'হাপ্রভুব বায়ন বল] হইয়ছে 
'শাথা নির্ণষ" গ্রন্থে দেখা যায যে গোন্িন্দানন্দেব আবাস ছিল “কোঙবইট্র' বা কুমাবহট্রে১৬। 
“অপ্দ্বতমঙ্গলে' অদ্ৈ ত সম্পঞ্কিত এক গোবিন্দ-বৈদ্ধকে মপো মধ্ো শান্তিপুরে দেখিতে পাওয় 
যায।১৭ ইনি বৈছ্া ₹ওযায ইহাকে গোবিন্দ-দত্ত খলিয়। ধাবণা জন্মাইতে পাবে 
গৌবগণোরদ্দেশদীপিকা'য়৯»৮ একজন 'গীতপদ্ঠািকাবক' গোবিন্দ আচার্ষেব নাম আছে 
দবকীনন্দন এব* মাধব্দাসও তাভাদেব 'বৈষ্ণববন্দনা”গুলিতে তাহাব কবিত্বেৰ উল্লেগ 
কবিযাছেন। 

গোবিন্দ ঘোষ সম্ধন্ধে কিন্ক অধিকতব নিবযোগ্য বর্ণনা! দৃষ্ট হয়। গ্রন্থ- ও পদ-কতৃ গ' 
সকলেই প্রায় সেই গোবিন্দ-ঘোষকে তাহাব ভ্রাতা বাস্ু-ঘোষ ও মাধধ-ঘোষেব সহি" 
একত্রে যুক্ত কবিযাছেন এবং স্বয়* বানু ঘোষও তাহাব পর্দে আপনাব নাম বাদ দিয 
গোবিন্দ ও মাধবেব নাম একত্রে উল্লেখ কবিষ়্াছেন, ৯৯ কোখাঁও বা নিজেকে ছু" 
ভ্রাতা সহিহ যুক্ত কবিযাছেন।২০ গোবিন্দ ঘোষ গোৌবাঙ্গের সংকীতননকাণে 
শ্রীণাস-গৃহে উপস্থিত থাঁকিতেন২৯ এব" তখনই সেখানে তাহাব একটি প্রতিষ্ঠ। হহয 
গিয়াছিল। জগাই-মাধাই উদ্ধাবেব সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন।২২ আব” 
মহাপ্রভুব সব্ন্যাস-গ্রহণেব অব্যবহিত পূর্বেও তাহাকে নদীয়াতে মুকুন্দ গদাধবাদিব সহি * 
আদর বিয়েগ-ব্যধায় অভিভূত হইতে দেখা যায়।২৩ 'তারপব মহাপ্রভুব দক্গি" 
ভ্রমণান্তে গোবিন্দ ঘোষ অন্যান্ত গোড়ীয় ভক্তের সহিত নীলাচলে গিয়া তাহাব সহি' 
মিলিত হন। 

সেই বৎসরই ব্ধযাত্রাকালে সাতটি সম্প্রদায়ে যে সাতজন বিশিষ্ট গায়ক মূল-গায়পে 
কার্জ করিয়াছিলেন, ঠাহাদেব মধ্যে গোবিন্ব-ঘোষও একজন ছিলেন। শুধু তাহাহ 
নহে । মহাপ্রভুর সহিত উদ্দগুনুত্যে যোগদানকারী গায়কবুন্দেব মধ্যেও তিনি ছিণে" 
অন্যতম । গান্নক-হিসাবে তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এব* এই সংকীর্তন-গানেখ 


পা সন. আক 


মধ্য দিয়াই তিনি মহাপ্রভুর প্রদশিত-পথে যাত্র। করিয়া শ্রেষ্ট-ভক্তরূপে পরিগণি * 


এ: রনি... ভা সি পপ সপ তলা পিসির এপ এ খা নি 2০০ 


দস আপ সপ শা সা. পপি 


(১৬) পা প-ব. সা পপ (১৮), পৃ ১১৯; আধুনিক বৈ দ-মতে (পৃ ৩৪, 
চৈত্তগ্কশাথাতুক্ত গোবিদ্দানঙ্গের নিবাস ছিল নব্বীপে, এব' গোবিঙ-দত্তের বাস ছিল মুখচরে (” 
৩৪৮) (১৭) পৃ. ৮-৯, ৩৮ (১৯) ৪১ (১৯) গো. ত -_পৃ. ২৭৯, ড্র -্বাসু-ঘোষ (২৭২ বা. পপ £ 
(২১) চৈ. তা.--২৭, পৃ ১৪০, ভ র--১২৩৮৬১, ২৯৬৫ (২২) ত র---১২1১৯১ 


(২৩) গৌ ত.সপৃ, ২৩৬ 


গোবিন্দ (ছাবপাল) ৭১ 


চয়াছিলেন।। সেইজন্য তিনি নিহ্যানন্দ প্র্তবও ধথেই শ্লেহ্পাত্র হইয়াছিলেন, এব" সেই 
সর গৌডে ফিবিয়া আসিলে পানিহাটাতে নিত্যানন্দেব 'শভিষেক-মভষ্ঠানে তিনি একটি 
শষ 'অণশ গ্রহণ কবিয়াছি'লেন ।২৪ আবাব' সেই একই. কাবণে পব বসব তিনি 
ননাচলে পৌছাইলে মহাপ্রক ঠাঙাকে আপনাব নিকট বাখিয়া দেন এব" উাহাব তুই 
এ হা মাধব ও বান্থদেব মিতানন্দেব সত গৌডে ফিরি" যান 1২” সৈহ্ন্যচবিতামত' 
বদ্ধ উক্ত হইয়াছে যে সেই সব নীলাচলে যে সমু5 গৌডীয ভক্ত গিয়াছিলন, ভাভানদন 
,স্ব্য ছিলেন 'বান্থদেন মুবাবি গোবিন্দ তিন ভাই ২৬ কিদ্ধ সম্ভবত এই স্থাল মুবাবিব 
িবর্তে মাধব হইবে । মধ্যগণ্খেব একাদশ পর্বিজ্ছাদ ও আছে-_ 

গোবিন্দ বাঘব আব বাস্াদব ঘোষ । 

তিন ভাই কীর্তন কাব প্রভ়ব সান্তাষ || 
“গানও বাঘবেব স্থলে মাধব হইবে । কাবণ বানাবব কথা একট পবেই 'আবাব 
ডলখিত হইয়াছে । এই ছুই স্থলে মুত্রকব , বা লিপিকব প্রণাদ ঘটাও বিচিত্র নহে। 
শঠাহউকক “চৈতন্যচবিতামততব উপবোক্ত বিববণ জন্তব “চৈন্তাভাগবতে'ব বিববণ 
হ-”ত9 সমধ্ধিত হইতে পাব! কাবণ তাহাবও পবে যেই বসব সনাতন ব। কপ 
ন'শাচলে অবস্থান কবিতেছিলেন, সেই বসব নীলাচলগামী ভক্ুবান্দব মান্য গোবিন্দানন্দ 
« গাবিন্দ দন্তেব নাম পাওযা যাঁম বটে, কিন্তু গোবিন্দ-ঘোষকে মাব (দ। যায়নী। 

সাধুনিক “বৈষ্বর্দিগর্শনী'-প্রদত্ত বিববণগুলি ২৭ ছাঁডা ইহাব পব আব আসব! 


(২৪) চৈ ভ1--৩৫, পৃ ৩৪ (২৫) চৈ চ--১১৭ পূ ৫৩, সম্ভবত এই বৎসবই 
নল[চল-পথে বাবাণসী-অভিমুখী সার্বাভীমেব সহিত গোবিন্দ ঘোষাদিব সাক্ষাৎ ঘট ।__7চ 
ন _-১০1১৩, চৈ চ--২।১, পূ ৮৫ »২1১৬ পৃ ১৮৬ (২৬) চৈ চ--২১* পু ৮৬৫২৭ বৈএ্দ-ব 
ন্বিৰণ (পৃ ৫৯ ৬১) নিক্মোক্ত কপ £ 

কাটোয়ার পাচক্রোশ উত্তব-পূর্বে অজধনদীর-তীবে কুলাউ গ্রামে উত্তব রাচীঘ কাযস্থব*শে গে বন্দ- 

ধর জন্ম । পিতা! বল্পভ-খোষ পুরে মুশিদাবাদের কান্দিব সন্নিকটে বসাডা-শ্রাপ্ম বাস কবাতন। 
ঈতাব নয় জন পুত্রের মধ্যে (সকলেই চৈতম্ত তক্ত) বান্বদেব, গোবিন্দ ও মাধব সহোদর ছিলেন । 
কাশীপুর বিফুতলায় গোষধিন্দের বিবাহ হয়। নিঃসন্তানা পরীর মৃত্যৃত তিন গৌরাঙ্গ চবণে আশ্রষ 
ধষ্ণ করেন ।'" ' শাস্তিপুর হইতে বুদ্দাবনোগ্গেছে গমনকালে মহাপ্রভু একদিন অগ্রন্বীপে ভিক্ষ। গ্রহণান্তে 
মশুদ্ধি ইচ্ছা! করিলে গোবিঙ্গ-ঘোধ পূর্বদিনেব সঞ্চিত একটি অধ-হুবিতকী বস্ত্রাঞ্ল হইতে খুলিয়। দেন । 
কিন্তু তাহার সঞ্চয়-বাসন। ক্ষয় হয় নাই বলিক্স! মহাপ্রভু ভাহাকে অগ্রন্থীপে পরিত্বাগ করিয়া যান । 
তাবপৰ মহাপ্রভুর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষবত গোবিন্দ একদিন গঙ্গান্বানকালে একটি কাষ্ঠণও স্পর্শ করিযা 
তাহা তীরে উঠাইয়। রাখেন এবং মহাপ্রভুর দ্বার! স্বপ্লাদিষ্ট হইয়। পরদিন তাহ! গৃহে আনিয়া দেখেন যে 
তাহা একখানি উচ্ছল প্রত্তর-বিশেষ | তিমি তাহ।তে বছিম এ্কৃফ-বিগ্রহ প্রস্তুত করাইলেন । অতঃপর 
মতাপ্রড আলিয়া হায়ং সই বিগ্ান্ত প্রতিচঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ভাতার সেবাউত-রূংপ আগ্রম্বীপে 


২৭২ চৈতন্য-পরিকর 


গোবিন্দ-ঘোষেব বড একটা সাক্ষাৎ পাই না । কেবল নরহরি-চক্রবর্তা জানাইতেছেন ৫ 


শ্রীনিবাস-আচার্ধপ্রভূর বাল্যকালে-_ 
চাখন্দি নিকট যে যে তক্তের আলয়। 


তণ! প্রীনিবাসের গমন সদা হয় ॥। 
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ আদি অধৈর্ধ অন্তবে । 
শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলামৃতে সিফ করে ॥ 

“বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী"-প্রদত্ত বিববণের মধ্যে কতটুকু সত্য লুক্কায়িত আছে বলিতে পাব' 
যায় না। তবে অপেক্ষারৃত নির্ভবযোগ্য স্ত্রগুলি হইতে গোবিন্দ-ঘোষ সম্বদ্ধে কেবল 
এইটুকু বলা চলে যে তিনি হয়ত অগ্রন্ধীপে বাস কবিতেন।২৮ 'পদ্দকল্পতরু'তে গোবিন্দ 
ঘোষেব ছয়টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

কিন্তু বৃন্দাবনদাস গৌবাঙ্গেব বালালীলা-প্রসঙ্গে পৃর্বোক্ত গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ-দত্ত ও 
গোবিন্--ঘোষ ছাডা আবও এক (বা একাধিক) গোবিন্দেব কয়েকবাব উলেগ 
কবিয়াছেন। সেই উল্লেখগুলি নিয়োক্তরূপ £_- 

(১) নিমাই বাল্যকালে বন্ধু এবং পড়ুয়াকে কষ্ণব্যাখ্যা এব* ফাকি জিজ্ঞাসা কবিয়, 
জব কবিতেন। শেষে তাহারা ভীত হইয়া তাহাকে এডাইযা চলিতে আবস্ত কবেন 
একদিন মুকুন্দ-দত্ত গঙ্গান্নানেব পথে ঠাহাকে দেখিতে পাইযা দূবে সয়া পডিলে-_ 

দেখি জিজ্কাসয়ে প্রভু গোবিন্দের স্থানে । 

এ বেট আমারে দেখি পলাইল কেনে ॥ 
গোবিন্দ বলেন আমি নাজানি পণ্ডিত। 
আর কোন কার্ধে ব। চলিলা কোন ভিত ॥ 

(২) কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণকালে গৌরাঙ্গের নির্দেশে ধাহাবা কণ্টকনগরে গিয়া তাহ'ৰ 
সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাদ্দের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশৈেগব- 
আচার্ধ ও ব্র্মানন্দ এবং সব্াস-গ্রহণের পরে মহাপ্রভুর রাটঅভিমুখে গমনের সময় ছিলেন 


রহিয়। গেলেন ও প্রভুর আদেশে দার পরিগ্রহ করিলেন । একটি পুত্র সন্তান জন্মাইবার কিছুকাল পৰে 
ঠাহার পর্বী-বিয়োগ ঘটিল। তখন তিনি শিশুপুত্র ও গোগীনাথকে সমন্বেহে পালন করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু পুত্রটিও মার! যায় । গোবিন্দ দুঃখে ও অভিমানে বিগ্রহকে উপবাসী রাখিয়া পড়িয়। রহিস্ল 
গোগীনাথ নিঙ্গে সান্বনা দিলেন যে তিনিই ঠাহ্ার পুত্রের ফার্ধ করিবেন । কিছুকাল পরে গোবিনেব 
দেহত্যাগ ঘটিলে মন্দির প্রাঙ্গণে ঠাহার দেহ সমাহিত কর! হইল । গোপীনাথ বথারীতি অশৌচ- পালন 
করিলেন এবং মাসান্তে সর্বসমক্ষে গোবিনের শ্রাদ্ধ করিয়া! পিগদান করিলেন । তাদবধি প্রতি বৎসর 
চৈত্র মাসের কৃফা-একাদলী তিথিতে গো গীনাথ অগ্রশ্বীপে গোবিনের প্রান্ধ ও পিগঢানু করিয়া থাকেন। 
এই গল্পটি 'বৈকরদিগ্র্শনী' লিখিত হইবার বহ্‌ পূর্বে ১২৯৮ সালের 'জগডুমি' পত্রিকার দোষ্ট-সপ্থখায 
অধোর নাথ দত্ত কত ক বহুপল্পবিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল । (২৮) পা. নি.-পৃ, ১) পা প--1, 
১৯৯) বৈ-দ,-পৃ, ৩৪৫ 


গোবিন্দ (ছ|বপাল ) ২৭৩ 
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ স*হতি । 
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশবভাবতী ॥ 


(৩) জন্নযাস-গ্রহণের পব মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনেব সঙ্গী হইয়ছিলেন-_ 


নিত্যানন্দ গদাধর সুকুন্দ গোবিন্দ । 
সশ্হতি জগদানন্দ আব বঙ্গানন্ন ॥ 


উল্লিখিত গোবিন্দ, পৌধিন্দ-দত্ত বা গোবিন্দ-ঘোষেব একজন হইতে পাবেন, কিংবা 
দ্ুইজনই হইতে পাবেন, 'আবাব থগাবিনদাফ্েণ কডঢাব কথা ধবিলে তিনি মহাপ্রতৃব 
নীলাচল-ভূত্য গোবিন্দ কিনা তাঁহাও বিবেচা ভইয়া পড়ে। “কডচা"ব কথা বাদ দিলে 
অবশ্য কেবল বুন্দাবনপ্াসেব এই উল্লেখ তইতে নালাচল-ভত্য গোবিন্দেব কল্পনা! একবকম 
নিরর্থক হয়। কাবণ, মা প্রন্থব নীলাচল প"লাব */শা পৃন্ধাধন যেখানে সেই ভৃত্য-গোবিন্দের 
উল্লেখ কবিয়াছেণ, মেখানে তিনি ভাহাকে শ্িকরতি গাবিন্দ” এই আখ্যা দিয়াছেন | তিনি 
ভাভাব গ্রন্থে 'সুরুণি কৃষ্তদাস" “মুক্তি শ্রীগদাব্ন দাস”, এব" “কৃতি মাধব ঘোষ”, 'মুৃতি 
গ্রতপকন্র প্রভৃতিব উল্লেখ কৰিয়াছেন , কিন্কু কোথা ও শ্রুতি গোবিন্দ ঘোষ? বা কৃতি 
গোবিন্দ দন্ত” বনেশ নাই । আথচ টৈওন্েব শালাচপ-ভতা সম্বন্ধে মে ছুইবাব প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত হইযাছে, সেই ছইবাবই তিনি চাহ।কে শ্রুকি গোবিন্দ বলিয়ছেন। তাছাড। 
শিনি তাহাকে চৈতন্যেব দ্বাবপাল বলিযা“ হভিহিত কবিযাছেন। গৌবাঙ্গ-সঙ্গী স্বয়ং 
মুবাবি-গুপ্তও বাখানন্দ-বায় প্রভৃতিব সহিত যুক্ত কবিষা মহাপ্রহুব এই নীলাচল-ভুঁতাকে 
'গ।বিন্দোদ্বাবপালকঃ' বলিয়া অঠিতি ত কক্যাছেন। “ভক্মালেব লেখকও সম্ভবত এই 
গাবিন্দকেই বৈকুণঠ দ্বাপপালেব এবতাব আখ্যা দ্যাচছেন।২৯ স্ৃতবাং বন্দাবনেব পূবোক 
গোবিন্দের উল্লেখগুপিতে ততপ্রশ'মিত এই দ্বাবপাল- গাবিন্দেব কল্পনা প্রয়োজনীয়তা 
থকে ন।। তথাকবিত গোখিন্দদাসেব 'কডচাব ব্বিবন্কে সতা ধবিমল অবশ্ব এইবপ 
অগ্ঘমান অপবিহাষ হয়। “কডচা"য৩০ লিখিত হহ্যাছে যে বর্ধমানের কাঞ্চননগববাসী 
শ্বামদাস ও মাধবীব পুত্র গোবিশা বা গোখিন্দ-কর্মকাব ১৭৩, শক অর্থাৎ ১৫০৮ গ্রীষ্টাবে 
আসিয়া! গৌবাঙ্গেব গৃহে ভূত্যবপে নিযুক্ত হপ৩১। ।কন্ গীবাঙ্ প্রতণ পবিবাববর্গ বলিতে 
ওগন শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌবাঙ্গ এবং ঈশান ন'মক একজন অনুগত ভূত্য। বুন্দাবনদাস 
শিশ্র পবিবাধকে "সুদাবদ্র' হত্যা বণিয়াছেন। তাহার্দেব অবস্থা এ অসচ্ছল ছিল, 
তাহাতে পন্দেহ নাই। «গীরাঙ্গ-পবিজন'-পবিচ্ছেদে এইসপ্বন্ধে বিশেষতাবেই আলোচনা 
*খ| হইয়াছে। শ্থতবাং সেই ক্ষুদ্র দবিদ্র পবিঝাবে৩২ গোবিন্দ-কর্মকাবকে দিতীয়-তৃত্যরূপে 
নয়োজিত করিবার কোনও প্রয়োজন থাকেনা। 


৮৯) পু. ২৮ (৩) পৃ ১ (৩১) এ--পৃ, ১-৪ (৩২) জ.কাশীখর 


১৮ 


২৭৪ চৈতন্য-পরিকর 


ঘটনার সময়ানুক্রম-নির্য়ে বুন্দাবনদাসেব বর্ণনা আমা।দগকে বড একট! সাহায্য কবেনা 
কিন্তু তদ্বণিত প্রথমোলেধিত ঘটনা ও সমলগ্ন প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ কৰিলে ইহা বেশ বুঝিতে 
পারা যায় যে উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল ইশ্বব পুবীব নবদ্বীপ আগমনের পুবে। “টত্হ্য 
চবিতাম্ত” পাঠেও এই ধাবণা সমধিত হয। ঈশ্বব-পুবীব শদীয়াগমন ঘটে ১৪৯৭ »। 
্রীষ্টাব্দেব দিকে ।৩৩ উক্ত ঘটনা ঈশ্বব পুরীব আগমনেব কিছুপরে ঘটিয়া খাকিলে ও তাহা দ 
বসব পৰে কিছুতেই ঘটিতে পাবেনা । বিশেব করিয়া ১৫০৮ শ্রী এ২২ খৎসব বষতে 
গৌবাঙ্গ যে পডয়াগণকে কাকি জিজ্ঞাসা কবিতে প্রবৃত্ত হন শাহ, শাহা ধবিয়া পহতে পা 
যায়। সুঙবা* প্রথমোল্লেখিত গোবিন্দ যে “দ্বাবপাল*-গোবিন্ব হইতেই পাবেন না, তাহা 
ধরিয়৷ লইবাব বাধা থাকেনা । খিল তিনি গোবিন-ঘে।ষ বা ।গাবিন্দ দণ্ড যে (+৯হই ভউ, 
না কেন, তাহাতে [বশেষ যায় আছেন | পুবেহ খলা হহয়াহে যে এই দুইজন ৩৪, 
গৌবাঙ্গেব বাল্যলীল।য় অন্শ গ্রহণ কবিয়াহলে ন। 

শেধোক্জ উল্লেখ ছুইটিব দৃহ গোবিন্দ বে একহ ব্যাও তা গ্রাসধিক ঘটনাছিযষেৰ সম্পর্ব 
হইতেই স্পষ্ট হহয়া ডঠ। খুবাবি গুপ্ত, বুন্দাবন্াস, লোচনধাস « আয়াপন্দ, ভাই! দ 
সকলেব গ্রন্থ হইতেই বুঝা যায় যে গৌবাশ্রেব ১ স্র্যাস-গ্রহণেব বানাব কণা ৬ঞ্গণ পুবাছে। 
জানিয়াছিলেন। কিন্ বোন্দিন তিনি সম্প)াস লইবেন, তাহা কেই জানিঠে পাবেন না 
জয়ানন্দ লিখিয়াছেন য ঠিনি অন্যাসেব পুবে সবলেব সা 2 যু ববিয়াছিএ * 
শচী-বিষুপ্রিয়াও স-ন্ত জানততশ৩৪ | চৈশন্ভাগধঙ কাব শলেশ যে ক? 
গমনেব ঠিক পুবে গৌবদঙ্গ কখল নিত্যানন্দকষহ (মই কথা খলিয়ছিলেন এব" শচীদেন 
গদাধব, ব্রহ্মানন্ন, চন্দ্রশেখর « শুকুন্দকে ও তাহা জানাহপাব শির্দেশ দিয়াছিপেন | হুদচিযু খ' 
শচীদেবী ছাড়া ইহার] সকজে হ কাটোয়।য় গিয়া ভাহার সহিত শিলি * হইয়াহিলেন । বি 
নিত্যানন্দকে গারাঙ্গ গু সইরূপ কোন নির্দেশ দিয়া গিয়াছিণ্েন কিনা ০স আঙ্বদ্ধে পোচিল। ॥ 
কিছুই লিখেন নাই । তন কেবণ জানাইঠেছেন মে গীবাঙ্গের গৃহত্য।গেব ধিন নিতা *৭ 
আপনা 5হ0তই চগ্ুশেখব দানে দব পণ্ডিত এব পত্রেশ্বব ৬ভূতি বয়েবজন নুখা ও » 
ভক্তকে সঙ্গে "হয়! কাটোয়।য় পাজিব ভন । পবে কিগ্ত গ্রতকাব গদধাধব, শরহবি গুভৃটি 
পধস্ত 'আহ্যাচছেন। এস্বপে বুন্দ(বণেব উক্তিহ অধিকঙতব শিউবযোগ্য বলিয়া »নে * 
এবং মহা হু হয়ত নিঙাননকে এইরূপ নিদেশ দিয়। গিয়াছিলেন বণ্য়াই তিনি সঙ্গী দি? 4 
লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন । আবার বাস্ু-ঘোষেগ পদাবলী হইতে জানা যায় যে কা? ৭ 


(৩৩) এ (৩৪) চৈ স.-মতে গৃত্যাগের পূর্বমুহ্ূর্তে গৌরাঙ্গ ও শচীদেবীর মধো কধোপক' 
হইয়াছিল । কিন্ত গৌ স-মতে শতী-বিস্ুপ্রিয়া সমস্ত জানিলেও গৌরাঙ্গের গৃহ ত্যাগের ঠিক 1 
ম্তুর্তে কিন্তু ঠাহার। নিক্রাচ্ছয ছিলেন ।-_-এই উতর গ্রন্থই অগ্রামাণিক । 


গোবিন্দ (দ্বারপাল ) ২৭৫ 


াত্রাকালে বিশ্বস্তরের সঙ্গে কেহই ছিলেন না । সুতরাং কোন্‌ কোন, ভক্ত যে নিত্যানন্দের 
নহিত গমন করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে? বা তাভার 
অনুবাদ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'তে দেখা যায় যে নিত্যানন্দের সহিত চন্দ্রশেখর গিয়াছিলেন 
ত্য, কিন্তু মুকন্দ-দত্ত খন নদীয়াতেই উপস্থিত ছিলেন। 'এশিয়াটিক-সোসাইটিতে 
বক্ষিত বানুদেব-ঘোষের নামে লিখিত একটি পুখিতেও৩৫ ইহারই সমর্থন পাই। স্রতরাং 
চমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠে। কিন্ত সর্বাপেক্ষা আশ্চধের বিষয় এই যে বুন্দাবনদাসোক 
উত্ত 'প্থজনা"র ১ধ্যে গোবিন্দের উল্লেখমারর শা থাকিলেও, মহা প্রভুর সন্যাস-গ্রহণের পরে 
নাহ।র রাটভ্রমণ পথে কিন্ত তিনি গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছেন £ 
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ দণ্ততি । 
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশবভারতী ॥ 

কড়চ-,লথক গাবিন্দ কিছু জানইতেছেন যে মহাগ্ুভুর সন্ত্যাস-গ্রভণার্থ যাত্রাকালে 
“পত্র হিনিই৩৬ ভাভার সঙ্গে কাটোয়ার় যান! পরে হন্ধ্যার দিকে 'মুকুন্দ, শেখর । 
গবধৌত ব্রঙ্গানন্দ মার গদারর ॥ গুরুদেব গাদাস,। গাখক শিবাই । একে একে দেখা 
দত লাগিল সবাই ॥ত৭ পছুদিনের অগগতভৃভ্য ঈশানের পরিবর্তে গৌরাঙ্গ যে কেন 
হে নবাগত গোবন্দ-কর্মকারকেই সঙ্গে লইবেন হাতা বঝা ফায়না। স্বুত্তরাং কাহারা যে 
+ায়াতে উপস্থিত ছিলেন ভাভা স্থিব করা ছুঃসাধা হইয়া পড়ে । কষ্দাস-কবিরাজ 
*বদাঁসের 'চৈওনাত্গলের? (অথাৎ 'চৈতএভাগবত্োর ) সহিত ধিশ্ষেভাবেই পরিচিত 
ন। চৈতন্তের লীলং-সংবলিত এই একটিমাত্র গ্রন্থহ তৎকালীন বুন্দাবনে সমৃহ-ভক্ত 
ক'ব »মাদূতি ও জী হইত । সুতরাং কবিরাজ-গান্গামীর মত লোকের পক্ষে উহাতে 
তি প্রত্কটি দটনার সহিত পরিচিত হইবার সস্ভাবনা ছিল। তিনি বুন্দাবনকে 


তে 


চৈতম্যণীলার ব্যাস? বলিয়াছেন এবং স্ীয় গ্রন্থে বৃন্দাবন-বণিত ঘটন1গুলিকে জ্যতে 
ডাইয়। চঙ্গিয়াছেন | হাহার বুদদাবধ-স্তাতি পসিদ্ধ | (গীরান্গর বাল্য- ও কৈশোরলীলা 
শয় দাকলা ভয়ে বুন্ধাণন ম-ঘনার বণনা দেন নাই) কুষ্ণদাস তাহারই বিস্তৃত বণনা 
থান কিনা, বুনধাবন য *টনাক স্বুট করেন নাই, তাহাকে প্রণাম জানাহয়া 
হাত সহ সমুহ বর্নাকে শ্কুটতর করিয়।ছেন। এক্ষেত্রে অন্ের নিকট শ্রত ঘটনার 
গ্দ উভয়ের গ্রন্থে পণনা-সাদৃশ্্া থাকিলে তাহা বিশ্বাসযোগা যদিও বা শা হয়, কিন্ত যেখানে 
শার মিল পুষ্ট হয় সেখানে কবিরাজ-.গাম্বাণীর বর্ণনা যে অধিকাংশস্থলেই নির্ভরযোগ্য সে 
যায় গায় সন্দেহ গাকে লা। “চৈত্নুচবিতামুতো'ক ঘটনার সহিত বিচারে কেবল 
তহ্যভাগবতের নহে, কৃষ্দাস আর ধাহার পুতি বিশেষ শ্রচ্ধ! প্রর্শন করিয়াছেন 


(৩৫) গৌ.ব পৃ" ১৩ (৩৬) পৃ ৮ (৩৭) চৈ. ৮.--২।৩, পৃ. ৯৫ 


২৭৬ চৈতন্য-পরিকর 


এবং ধাহার রচনার প্রত্যেকটি ঘটনার সম্বন্ধেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, সেই 
কবিকর্ণপূরের “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'-বধিত ঘটনগুলি সম্বদ্ধেও এই কথা আংশিকভাবে 
প্রযোজ্য হইতে পারে। ঘটনার যথাষথতা সম্বদ্ধে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলে 
বান্তব-সত্যের প্রতি অধিকতর-অনুরাগী কষ্দাস কখনও পুবস্থরী-বণিত ঘটনাব উপব 
হস্তক্ষেপ করিতেন না। বর্তমান আলোচ্যমান বিষয় সঙ্গন্ধে সেই কুষ্তদাস-কবিবাজ 
জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর সব্যাস-গ্রহণক।লে তাহার সঙ্গী হহয়াছিলেন [নত্যানন, 
চন্দ্রশেখর-আচার্ধ ও মুকুন্দ। উল্লেখের মধ্যে কোনও সন্দেহের ভাব নাই । বর ডিন 
বুন্দাবনদাসের বর্ণনার সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন বগিয়াই একেবাবে স'খ্যানিদেনি 
করিয়। জানাইয়াছেন, 'এই তিন কৈল সর্বকাষ। এব* জন্মায় গ্রহণের পর মহা? 


র।ঢদেশ-পরিভ্রমণকালে 
নিত্যানন্দ আচার্যবত্ব নুকুন্দ তিনজন । 


প্রত পাছে পাচ্চে তিনে কবেন গমন ॥ 

জয়ানন্দও তিনজনের নাম কবিয়াছেন। াকন্ছ ভাঙাব গ্রন্তে চন্দ্রশেগ এ 
পরিবর্তে গোবিন্দানন্দের নাম মাছে । মুবাবি-গুপেেব গ্রন্থে কিন্ট চন্দ্রশেশবেবত 
রহিয়াছে । জয়ানন্দও পরবে চন্দ্রশেগরেব নাম উল্লেখ কবিযাছেন, কিন চিতনুমপও 
গ্রন্থে তিনি গোবিন্দ-দন্ত বা গোবিন্দ .দাষেস নাত কোখা ত উলেখ কবেন শাশ 
গ্রন্থ-মধ্যে তিনি বহুবাবই গোবখন্দ-নামের উল্লেখ কবিযাছেন। অন্ত হপক্ষে ৪৭ 
বার। কিন্তু কোখাও সোপাধি-গোধিন্দেক নাম নাই । গোবিন্দ-গ্তলে উপা? 
ব্যবহার কর! জন্তবত শ্টাগার রীতিবচির্ভত ছিল । তিশি কয়েকটি স্থলে গা? 
এবং কয়েকটি স্থলে গোবিন্বানন্দ নাম বানহান কবিয়ছেন। মাত্র একটি ক: 
“গোবিন্দাই' নাম পাওয়া যায়-_'বাস্ুদেব মুকুদ্দদছু মাব গোবিন্দাই 1৩৮ অগ্য ছুই 
স্থলে আছে ঘ্মৃকুন্দ বান্ছদেব গোবিন্দ [িনজএ*৩৯ এবং এিগাবিনন মুকুন্ন*। 
বান্ছুদেব দত্ত 8০ এই তি্টি স্থলেই মুকুন্দ-দন্ভ € বিশেষ কধিয। বাস্সধেধ ৮ 
সহিত যুক্ত হওয়ায় উক্ত গোবিন্দাই ব। গোখিন্ধ্কে "গাখিন্দ-দান্ত বলিয়। চিনিতে ব"। 
না। কেবল একটিমাত্র স্থলে গোবিন্দে নাম পৃথকভাবে ন্যবহাত হহয়াছেন১- 

্্রীগর্ভপন্তিত মুরারি গোবিন্দ শ্রীধর। গোৌনাঙ্গেব বাল্যলীলা-সঙ্গাদিগের বর্ণণ। *১] 
এইরূপ উল্লেখ কর! হইয়াছে । “চৈতগ্ভাগবত” চৈওম্যচরিতামৃতা হইতে জ।শ। যা 
মহ্াপ্রতুর বাল্যলীলা-সঙ্গী ছিলেন গোবিন্দ-ঘোষ, গোবিশত ও. গোবি বন্নানন্দ। 2৭ 


উক্ত গোবিন্দ যে এই তিনজনের একজন হুহবেন তাহাতে সংশয় নাই। শ্রীগ্, মুঝা 
শ্রীধরের সহিত উল্লেখে তাহাই সমধিত হয়। তবে ইনি ড'হাদ্দের কোন্‌ গে|বিন। এ 


(৩৮) পৃ ২৭ (৩৭৯) পৃ ১৫৪০) পৃ ৯৪ (৪১) পৃ, ২৪ 


গোবিন্দ (দ্বারপাল ) ২৭৭ 


অবশ্ত ঠিক-ঠিক বুঝা যায়না । না গেলেও ক্ষতি নাই। তাছাড়া, ঘটনার পারম্পর্য ও 
যথাযথত। সম্বন্ধে জয়নন্দের গ্রন্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠককে বিভ্রান্ত করে। গৌরাঙ্গের 
গয়া-গমন-সঙ্সীদের মধ্যেও জগদানন্দ এবং 'আচারধরত্বের সহিত যে পৃথক গোবিন্দকে 
দখা যায় তাহার জক্গদ্ধেও উপরোক্ত যুক্তি গ্রযোজা। গ্রন্থের আর একটি স্থলেও৪২ 
একজন (গাবিন্দের নাম উল্লেখ করিবার একটু পরেই আর একজন গোবিন্দের উল্লেখ 
করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যেও যে একজন ছিলেন গোবিন্দ-দত্ত, এবং অন্যজন গোবিন্দ- 
ঘোষ তাহাতে সংশয় নাই । কারণ, এই ধর্ণনা গৌরাঙ্গের বংগ-গমনের পুর্ববর্তিকাল-বিষয়ক 
বলিয়া পরবন্তিকালের কোন গোবিন্দের কল্পনা এস্থলে নিরর৫থক। ইহা ছাড়াও গৌরাঙ্গের 
দন্যাসগ্রহণের পুরে, তাহার রামকেলি হইতে অদ্বৈতগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর 
ধবেন্্র-পুরীর আরাধনা-দিবসে ও শ্রীবাস-গৃুহে গৌরাঙগের অভিষেককালে গোবিন্দ 
ও গোবিন্বানন্দের নাম একত্রে উল্লেখিত দেখা যায়।৪৩ পৃথকভাবে গোবিন্দানন্দের 
ামও চারবার উল্লেখিত হইয়াছে । জয়ানন্দ গোবিন্দ-দন্তকে কেবলমাত্র গোষিন্দই 
[লিয়াছেন । স্তত্তরাং 'গাবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ যে তিনটি স্থলে একত্র-যুক্ত হইয়াছেন, সেই 
(লগুলির গোবিন্দও যে গোবিন্দ-দত্ত তাহা ধরিয়া লইলে তদছ্বজিত গোবিন্দানন্দকেই 
গাবিন্দ (ঘাম ধরিতে হয়। ঘটনার গুরুত্বব্চারে এই তিনটি স্থলেই গোবিন্দানন্দের 
গয়োজন অনধিক | কিন্তু পৃথকভাবে উল্লেখিত চারিটি স্থলের মধ্যে তিনটি স্থলের 
ঢাোলোচনা অপরিহাধ! 
কষ্দাস-কবিরাজ জ্ানাইয়াছেন যে মহাগ্রভৃর জব্যাস-গ্রহণকালে তিনজন ভক্ত 

নবকাধ” জম্পন্র করিয়াছিলেন । সমস্ত কর্ম করিবার জন্য কাহারও না কাহারও প্রয়োজন 
ইয়াছিল। কিংবা একাধিক ব্যক্তিও হয়ত কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। জয়ানন্দও 
নাইয়াছেন £ 

গঙ্গপার হৈআ আগে রইল! নিত্যানন্দ ॥ 

মুকুন্দ দত্ত বৈষ্ঘ গোবিন্দ কর্মকার । 

মোর সঙ্গে আইস কাটোআ! গঙ্গাপার | 
শ্চের বিষয়, এই উক্তিকে অবলম্বন করিয়া! ১৮৯৮ খ্রী.-এর জানুয়ারী মাসে “ক্যালকাটা 
ভিউ'-পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, “89811011058, 150610115 0০1009 [1811079- 
ঘা) 0১5 106 01 006 [01819 09 12115.” কিন্তু উপরোক্ত পঙক্তিগুলি পাঠ 
বার কালে “চৈতগ্চরিতাম্বতো*ভ 'সবকাধধ-এর কথা মনে রাখিলে স্পষ্টই বুঝিতে 
র! যায় যে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ-দত্ত ও গোবিন্দ কিংবা কেবল গোবিন্দই কর্মকর্তা ছিলেন ; 





(৪২) এঁ--পৃ. ৪৭ (৪৩) এ--পৃ. ৭২, ১৪২ ১৫১ 


২৭৮ চৈতন্য-পরিকর 


কিংবা 'কর্মকার'-হিসাবে গোবিন্দই হয়ও বিশেষভাবে সক্রিয় হইয়াছিলেন। পূর্বেই বশিয়া! 
জয়ানন' তাহার সমস্ত গ্রস্থেব মধ্যে কোথাও কোনওখ্‌গাবিশ্দেব পদবী প্রয়োগ করবেন নাত 
এই স্বলটিও তাহাব ব্যতিক্রম শহে। স্তওবাং উপাধিবিহীন এই গোবিনাকে পূরেব মহ! 
গোবিন্দ-দত্ত বলিয়। ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ইনি যে গোধিন্দ না ৬ইযা (গাধিন্দানশঠ 
পরবতাঁ পঙ্ক্তিতে তাহার উল্লেখ কথা হইয়াছে ৪৪ 

মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ | 

ইন্দেশ্বব ঘাটে পাব হৈলা গৌরচ্দ্র ৷ 
এবং গৌবাঙ্গেব জন্ন।াস-গ্রইণেব পবেহ 

শাস্তিপুব গেল! গোবিন্দানন্দ আন নত হে ণগ। 

নবন্বাপে মুকুন্দেরে দিল পাঠাইঞ। || ৪৫ 


স্তবাং এই গোবিন্দানন্দ যে গোবধিন্দ-দত্ত নতেন এন এসহজনঠ গাবন্দ-,পাৰ ৫ ৭ 

গোবিন্দানন্দ নামধেয় পৃণক বা ঠাহাতে সশেহ নাহ) এব কড৬-লখক ৩এ'কান, 

গোবিন্দ-কর্মকাবও যে মহা প্রভুব সন্যাস-গ্রঠণকাপান ভূ ঠা হহচুতই পাবেন না তাতণত 
ংশয় থাকে না। 

“চেতন্যচন্দ্রোদয়ণাটকে'ব মুল বিষয়কে তিক্রম কবিযা গ্রন্থের ভভিবাদক 5 মদাঃ 
শ্রীপণ্ডে নরহবি-সকাশে আগঠ উত্তববাচস্থ যে একজন গোবিন্দদাসের »-বাদ দি. 2৮৭ 
তাহাকে 

নরহরি বলে বড় ভাগ্য সে তোমার । 

নীলাচলে দেখিবারে চৈতন্যাবতার || 
নরহরির এই উত্তি এব* গন্ধবেব সহিত গোবিশদেব কবাবার্ত। হহতত সপ্ত ০ 
যায় যে এহ তথাকথিশ গোবিন্দ তৎকালে প্রথমাবেব জন্য ভক্তুবুন্দের সংস্প.. 
আসিলেন এবং প্রথমবারেখ জন্যই তিনি নীলা৮লে যাউঠেছেন। অথচ ইঞা চৈ* 
দাক্ষিণাত্-গমনের অনেক পরবন্ী ঘটনা । গ্ুৃতরাং এই গোবিন্দ সগ্থন্ধে গে" ৭” 
কর্মকার কল্পনা নিরথক হয়। আবার ইনি যে দবারপাল-গোবিনা নেন হাহাণ ০ 
করিয়া বলা চলে। কারণ, গ্রন্থকার স্থয়" পপ্রেমদাসই একটু পরে জানাইততছেশউ এ 
উক্ত সময়ে নীলাচল-ভূত্য গোবিন্দ নীলাচলেই ডপস্থিত ছিলেন । অভবাদক হান 
চিতন্চন্দ্রোদয়শাটকে'রই অন্থসরণ করিয়াছেন।৪৭ মৃল-নাটকে অবশ্য. 557 
উত্তর-রাঢ়াগত বৈদেশিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।তিনি নবহরিদাস কতৃক ঠেরি£ হয 
শিবানন্দের নিকট নীলাচলে গমন করিবার সময় সম্বন্ধে জানিঠে আসিলে একই খাব 


(৪৪) এঁ--পৃ. ৮৩ (৪) ই--পৃ. »* (৪৬) পৃ. ৩৪৩ (৪৭) চৈ. না.--"১৬।১৫ 


গোবিন্দ (ছ্বারপাল ) ২৭৯ 


অদ্বৈত কর্তৃক প্রেরিত গন্ধর্ব-নামক একজন দূতের সহিত পথিমধ্যে তাহাব সাক্ষাৎ ঘটে 
এবং উভয়ের মধ্যে অন্যান্য তথ্য-প্রকাশক কিছু আলাপ-আলোচনাও চলে । বিভিন্ন 
তথ্য বা ঘটনা প্রকাশ করিবাব জন্য কবিকর্ণপুব অন্যান্য নাট্যকারদের মত এইভাবে 
এমন অনেক ব্যক্তির অনতাবণ1 কবিয়াছেন, যাহারা নাটকীয় কাল্পনিক ব্যক্তি ছাড। 
অন্য কিছু নছে। এইস্থলে সম্পূণ অনৈতিহাপিক গন্ধবেব মত উক্ত বৈদেশিকটিও যে 
একটি কাল্পনিক চরিএ, শিবনন্দ-চবিত্রার্দি অন্যান্য বিৰয়কে পবিস্ফুট কবিবাব জন্যই 
নাটকেব প্রয়োজনে স্ষ্ট হইয়। থার্পিবে, তাহাঠ স*গত মনে কয । অথচ প্রায় দেডশত 
বংসব পৰে তিনি যে প্রেমদাসেব গ্রন্থে কি করিয়া -গাবিন্দে পবিণ ৪ হইলেন এবং আবও 
কিছু নূতন থা প্রকাশ কবিলেন হাহা বুঝতে পাবা যাষনা। ৩বে প্রেমদাসেব বর্ণনার 
মধ্যেই স্ববিবোধ থাকায় কণপুবেব বৈদেশিককে »ঙ্াপ্রকব দাক্ষিণাত্য-সঙ্গী গোবিন্দ- 
কর্মকাব বলিষা ধবিয়া লওযাব কথাই উঠিতে পাবেনা । অবশ্য দেবকীনন্দন তাহার 
“বৈষ্নবনদন। গ্রন্থে ৭৮ জানাইয়।ছেন £ 
সুত্রীব মিশ্র বন্দো শ্রাগোবন্দানন্দ | 
প্রঙু লাগ মানসিক জাব সেতুবন্দ )। 

এইবূপ উক্তিব অথ সুস্পষ্ট নণে। কিন্তু কবিকর্ণপুব জানাইতহেন৪৯ ষে 
মহা প্রতথব দাক্ষিণাত্য-ত্র“ণকালে প্রথমে তাহাব সহিত যে কযেকজন শিষ্য কিয়দ্দব গমন 
কবেন, তাহারা ছিলেন বিপ্র। কোন কর্ষকাবেব কথা সেখানে নাই । আবাব «পাট- 
পযটন"-গ্রন্থেঃ০ গোবিন্দানন্দেব বাস «কাউবহট্রে' বলা হহ্যাছে। “কাঞ্চননগবে'র কোনও 
উল্লেখ সেখানে পাওযা যাবনা। অশ্চষেব প্বষয়, “গীবপদশরঙ্গিণী-ধৃত বলরাম্দাস- 
ভন্নতাব একটি পদ্দেও লিখিত হইযাছেঃ১ যে ম্হাগ্ভু গ!বিন্দ নামক কোনও ভক্তকে 
ণইযা দশ্ষিণদেশ-ভ্রমণে অভিপ্রায় প্রকাশ কবিযাছিলেন £ 


নালাচল উদ্ধারিয! শোবিন্দেবে সঙ্গে লৈষ' 
দক্ষিণ দেশেতে যাৰ আমি । 
প্রীগৌডমগ্ুল ভাব কবতে নাম প্রচাব 


ত্ববা নিঠাই যাও তথ তুম । 
৮ তনাচন্দ্রোদয়নাটক” হইতে জানাযায় 'য মহাপ্রহ় দক্ষিণাভিমৃধে অগ্রসর হইলে 
নিহ্যানন্দপ্রভৃও উত্তরাভিমুদধী হন। আবাব 'টচৈঠনাাগবভ্ে'ব দৃষ্টান্তে অন্যান্য 
চরিতণ্রস্থগুলিতেও জানান হইয়াছে যে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রশ্াবঙ্নেব পব নিত্যানন্দকে 
'মুণিধর্ষ ত্যাগ করিয়া গৌড-উদচ্ধাব করিবাব জন্য অনুবোধ জ্ঞাপন করিয়্াছিলেন। 
স্তরা* বলরামের পদে সম্ভবত দেবকীনন্ধনের গাবিন্দানন্দকে (সংক্ষেপে গোবিন্দকে ) 


হি 


(৪৮) পৃ (৪৯) চৈ. ন।.--৭18 (৫৯) পা, প.-্ব' সা. প. প. (১৮) (৫১) প্‌. ২৬৪ 


২৮০ চৈতন্য-পরিকর 


আশ্রয় করিয়৷ একইকালে এই উভয় ঘটনার সমাবেশ হইয়া থাকিবে। কিন্তু যাহাই 
হউকনা কেন, দেবকীনন্দনের উক্তি বা এরূপ কোনও কারণ হইতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য- 
ভ্রমণের সহিত গোবিন্দের নাম জডিত হইয়! পডিতে পারে এবং দেবকীনন্দন যে-ধারণাব 
বশবর্তাঁ হইয়াছিলেন সম্ভবত সেইরূপ কোন ধারণ! বা মতই এইভাবে গোবিন্দ-কর্মকারের 
উদ্ভব ঘটাইয়া থাকিবে । অথবা, “কোডবহট্র-নিবাসী স্বয়ং গোবিন্দানন্দেব সংগৃহীত 
তথ্য-লিপি, বা, হয়ত কোনও লিখিত-কডচ দ্ীর্ঘকালযাবৎ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শেষে দেবকী- 
নন্দনের গ্রন্থ সম্বন্ধে অবগত একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় কবিয়া নবরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়া থাকিবে । উল্লেখযোগ্য যে, “গোবিন্দদাসের কডচা'তেও দেবকীনন্দনের উল্লেখ 
আছে। আবার “চৈতন্যচবিতামৃত'-কাব জানাইয়াছেন৫২ যে স্বরূপ-রঘুনাথ ছাডাও 
চৈতন্যের জীবৎকালে নীলাচলেব সহিত সম্পর্কযুক্ত আরও কডচা-লেখক ছিলেন। 
তাহাদের কাহারও সংগৃহীত তথ্যা্দিও যে প্রভু-ভৃত্য গোবিনেব নামেব সহিত যুক্ত হইয়া 
পড়িতে পারে, তাহাতেও আশ্চযেব কিছুই নাই। ১৩৩২ সালের 'প্রবাসী'-পত্রিকাব 
শ্রাবণ-সংখ্যায় 'গোবিন্দদাসের কডচার এঁতিহাসিকতা”-নামক প্রবন্ধে অমুতলাল শীল 
মহাশয় উক্ত কডচার অনৈতিহাসিকত্ব প্রমাণ করিতে অনেকাংশেই সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহারপর মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় কিন্ত 'গোবিন্দদাসেব কডচারহস্য* ভেদ কবিতে গিয়া 
তাহার ভিত্তিমূলকেও বিদীর্ণ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। 

যাহাহউক, ঘটনার যাথাথ্য নির্ণয়ে অবশ্য জয়ানন্দের পুবোক্ত উদ্ধতিগুলির উপর যে 
বিশেষ নির্ভর কর চলেনা, তাহা পূবেই বলা হইয়াছে । কিন্তু কোন গ্রন্থকারের ধারণা 
বা চিন্তার মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকে তাহা নিধারণ করিবার প্রয়োজন থাকে । সেই 
বিচারে গোবিন্বানন্দ সন্বদ্ধে জয়ানন্দের ধারণ|টিকে বুঝিবার জন্য উক্ত উদ্ধতিগুলিব 
সার্থকতা আছে। বুন্দাবনদাসও গোবিন্দানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই 
গোবিন্দানন্দ যে জয়ানন্দ-কথিত গোৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণকালে উপস্থিত গোবিন্দানন্দ নহেন, 
তাহা বলা চলে। বরং জয়ানন্দের এই গোবিন্টানন্দই যে গোবিন্দ-ঘোষ তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। তাহ! না হইলে তাহার গ্রন্থের মধ্যে গোবিন্দ-ঘোষের কোন স্থানই গ্রায 
থাকেনা। গোরাঙ্গের বাল্যলীলায় গোবিন্দাখ্য ব্যাক্তিদিগের মধ যে-গোবিন্দ-ঘাং 
সর্বাপেক্ষা গ্রসিহ্ম ছিলেন, সকল গ্রস্থকারই যাহার কথ। সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং স্বয়ং মুরারি-গুগ্ত 'এই প্রসঙ্গে একমাত্র যে-গোবিন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাচীন 
গ্রন্থকার জয়াননদের গ্রন্থে অনধিক প্রসিদ্ধ গোবিন্দদিগের পুঃপুমঃ উল্লেখ থাকা সবেও 
ঠাহার উল্লেখ থাকিবেনা, তাহা অবিশ্বাস । ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে গোবিদ- 


(৫২) ৩1১৪, পৃ.৩৪৮ 


গোবিন্দ (দ্বাবপাল ) ২৮১ 


ঘোষ নীলাচলে মহাপ্রভুব বিশেষ সঙ্গী-হিসাবে অবস্থান কবিতেছিলেন। জযাননদও৫৩ 
লিখিযাছেন যে মগাগ্রভু একবার নীলাচলে জগন্নাণ-মন্দিবে প্রবেশ কৰিলে 
সঙ্গে গোবিন্দানন্দ সিতহদ্বাব তলে । 
পাদ প্রক্ষালন করি কবন্কেব জল ॥। 

এই জমন্ত প্রমাণেব বলে শিঃসন্দেহে বলিতে পাবা যায যে জযানন্দ যাহাকে গোবিন্দা্ন্দ 
বলিয়া মনে কবিতেশ, তিনি বুন্দাবনোক্ত গোবিন্দাননা নহেন, তিনিই স্ুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দঘাষ। 
জযাঁননেব এই গোবিনদানন্দ বা গোবিন্দ-.ঘাৰ আদৌ গৌবাঙ্গেব সন্াস-গ্রহণকালে 
উপস্থিত ছিলেন কিন|, ঘটনাগ৩ সত্যতাব বিচাবে 'স কখা অম্পূর্ণতই ম্বতন্ত্। তবে 
বুন্দ[বনদাসেব গ্রন্থপাঠ কবিষাই হউক, বা অন্য কোনভাবেই হউক, জযানন্দও বুন্ধাবনেব 
মত *নে কবিতেন যে গোবিন্দানন্দ বা গোবিন্দ-ঘোষ সেই জন্ন্যাস-গ্রহণ দিনে কাটোয়ায় 
উপস্থিশ ছিলেন এবং চন্দ্রশেখব-আচাৰ প্রভৃতি ভক্তও তথাষ গিযা হাজিব হইযাছিলেন। 

বুন্নাবন্দাস কিন্তু গৌবাঙ্গেব বাঁ-ভ্রমণপথেব সঙ্গী-হিসাবে নিত্যানন্দ, গদাধব, মুকুন্দ 
ও গোবিন্দেব নাম ভল্লেখ কবিলেও মহা প্রভৃব সন্নাস-গ্রহণ ও আন্মষঙ্গিক ঘটনাধলীব 
বণনায একবাবও গদাধব বা গোবিন্দেব নাম কবেন নাই। ইহাতেও গদাধব বা গোবিন্দেব 
ডপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ আসে । কিন্তু এ সম্বন্ধে কষ্দাসেব মতই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য 
ইহযা উঠে। মুকুন্দ-নিত্যানন্দেক মত গদাধব৫৪ এবং গোবিন্দ-ঘোষ ওই দুইজনও 
মহাপ্রহ্ীব অত্যস্ত নিকট সঙ্গী ছিলেন বলিষ। সম্ভবত বৃন্দাবন্দাস তাহাদিগকেও শাহাব 
জন্যাস-গ্রহণ ধিনেব সঙ্গী বলিয়া মনে কবিষ! থাকিবেন। 

সম্ভবত এই ধাবণাব বশবর্তী হইয়। বৃন্দাবন তাহাদিগকে চৈতন্তেৰ নীলাচল-গমনেরও 
ঃঙ্গী বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন এবং উক্ত চাবিজনেব সহিত জগদানন্দ ও ব্রচ্দানন্দেব 
"।মও যুক্ত করিয়াছেন । মুবাবি-গুপ্ত লিখিযাছেন যে মহাপ্রভু নীলাচলে গিয়্াছিলেন 
গদাধবাস্যৈদ্বজসজ্জনৈত, এবং তিনি সঙ্গী-হিসাবে মিত্যানন্দ মুকুন্দেব নামও 
কখিযাচ্ছেন।৫৫ গর্দাধবে এই উল্লেখ হয়শ বুন্দাবনকে প্রভাবিত কবিতে 
গবে। "কড়চা'-লেখকেব বর্ণনা৫৬ কিন্তু এহস্থলে আমাদিগকে আরও বিভ্রান্ত 
কবে। “কড়চা”লেখক জানাইঠেছেশ যে মহাগ্ুভুখ নীলাচল গমনের পথে তাহার 
সহিত লেখক ছাড়াও ছিলেন ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাধাস, গদাধব ও বাণেশ্বব । অথচ 
আশ্চধের কথা এই যে এই দীর্ঘভ্রম্ণ-পথেব বণনায় লেখকেব নিজের কথ ছাডা আর 
কাহাবও কথা কোনভাবেই উত্থাপিত হয় নাই । বুন্দাবনদাস যে ছয়জনেব নাম কবিযাছেন, 


মদ 


(৫৩) পৃ. ৯৯ (৫৪) গদাধর়ের নামৌলেখেব অন্ত কারণ খাকিতেও পারে , স্র._নিত্যানন্দ (৫৫) 
্রীচৈ ৮৩৫১ ) ৩1৭1৫ (৫৬) প্‌. ১২ 


২৮২ চৈতন্ত-পরিকর 


তাহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ ও অগদানন্দকেই সক্রিয় দেখা যায়। এতখানি পথেব 
মধ্যে গদাধর বা গোবিন্দ বা ব্রঙ্জানন্দও যে তাহাদের সঙ্গে চলিতেছেন, তাহাব যেন কোন 
চিগ্ছই পাওয়! যায় না। এই ব্রদ্মানন্দকে “চৈতন্যভাগবতোগক্ত শ্রীবাস-গৃহে সান্ধ্য-কীর্তন ও 
গৌবাঙ্গের গোপকা-নৃত্য-আসরে উপস্থিত দেখ! গেলেও তাহাব সম্বন্ধে আর কোন বিষয়ই 
জানিতে পার! যায় না। কিন্তু এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগা যে গদাধর সম্বন্ধে বৃন্দাবন 
দাস খুব সম্ভবত কবিকর্ণপুবেব “চৈতম্যচরিত|মুতমহাকাব্যেব দ্বাবা প্রভাবিত হহয়। 
থাকিবেন। এই গ্রন্থ অন্ধযাধী নিশ্যাশন্দ গদাধর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ এবং মুণুশ্ধাদি ভক্ত মহা প্রন্থব 
নীলাচল যাত্রাপধে সঙ্গী-হিসাবে গমন করিয়াছিলেন। এইস্থলে গ্রন্থে ক্ত প্রভৃতি" এবং 
“আদি শব্দেব উল্লেখে মনে হয যে বেশ কিছু সংখ্যক ভন মহাপ্রহুব সঙ্গী হইযাছিপেশ। 
কিন্ত 'গোিন্দ্দাসেব কডচা” ব্যতিবেকে অন্য কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে এইবপ ৩খ্য 
পরিবেশন কবা হয নাই। কিংবা এই সমস্ত শব্ধ প্রয়োগ-দৃষ্টে আবও মনে 
হইতে পাবে যে মহাকাধ্য-রচণাব সময় কবিকর্ণপুব এসস্ন্ধে খুব নিশ্চিত ছিলেশ শা 
গ্রন্থধানি ১৫9২ খ্রী.-এ রচিত হইয়ছিল। তখন কবিব যে বয়স ছিল, ত|হাতে ৩৭ 
পরিবেশন সম্বন্ধে এতিহাসিক মযাদ] বক্ষা +গ। তাহাব পক্ষে সম্ভব না হইতে পাবে। 
গ্রন্থথানির অন্যান্য বহুবিধ শ্ববিশ্বাস্ত ৩থ্য-পবিবেশনেব ছারা শাহাবহ প্রমাণ পাওয়া যাষ 
কয়েকটি ঘটনাব উল্লেখ কবা যাইতে পাবে ।- গ্রন্থকাব বলেন (১1২৪) যে গৌবাঙ্গ-জন্মেব 
পূব শচীদেপা ত্রয়োদশ-মাস গঞঠব ঠী ছিলেন । শচী'দেণীকে প্রেম্দান ব্যাপাবে (৫ম. সর্গ) 
বগিত হইয়াছে যে শচীদেবীই প্রথমে পুত্রেব নিকট প্রেম-প্রার্থন। কবিলে গৌরাঙ্গ ব্রঙ্গ- 
দিগেব নিকট প্রার্থন। জানাইয়া তাহাকে প্রেমধন দেওয়াইয়াছিলেন। গোবাঙ্গের গঙ্গাবন্ষে 
ঝাঁপ দেওয়।র সম্বন্ধে বলা হইয়ছে (৭ম. অর্গ) যে একদিন নৃঠ্যকালে এক ত্রাহ্ধণী তাহা 
সম্মুখে প্রণতা হইলে তিনি ত্রাহ্মণীব ছুগভাব গ্রহণপুবক গঙ্গাজলে নিপতিত হন এব* পে 
নিত্যানন্দ 2াঙ্চাকে ঈদ্ধাব করেন । শাশ্চযের বিষয়, গ্রন্থমধ্যে লিখিত হইয়াছে (+০শ. শগ, 
যে সন্ন্াাস-গ্রহণেব পর ভাব-বিহবশ-চিনে বাঢ়দেশে বিচরণ করিবার কালে মহাগ্রন্ুই দ্বখ' 
প্রথমে অদ্বৈত গৃহে গমনেচ্ছু হইয়া নিত্যানন্দকে নবদ্ীপস্থ ভক্তবুন্দসহ শাস্থিপুবে যাইবা” 
জন্য 'আজ্ঞ! প্রদান কবেন। আবএ একটি অদ্ভুত বিববণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে (১২শ. সর্গ) « 
ভক্তবুন্দেৰ নিকট বিদায় লইয়া মহাপ্রন্থুর নীলাচল হইতে দক্ষিণা্মুখে গমন করিবার পৰ 
পঠিমধো গোপীনাথ নামক ব্রাঙ্গণ গিয়া উহাকে স!বভৌম-রচিও একটি শ্লোক গ্রদান ককি”। 
ঠিনি সেই ক্লক মধ্যে 'কৃষণপদ' দেখিতে পাইয়াপার্বভৌমের প্রতি পুরু স্ায় অসদাচখখে 
জন্য হাহ হাশ করিতে থাকেন এব* সাধভৌন-সেবায় তৎপর শা হইয়। শ্রীক্ষেত্র-ত্যাগকে স্বায 
চরণ "অপরাধ বিবেচন। করিয়া নীপাচলে প্রত্যাবর্তন পুবক সার্বভৌম-সেবায় ব্রতী ইইযা" 
ছিলেন! আরও অস্তুত ব্যাপার যে, পরে তিনি যখন দক্ষিণ-যাত্রা আরম্ভ করিলেন, তখন 


গোবিন্দ (দ্বাবপাল ) ২৮৬ 


তিনি গোদাববী-তীবে গিয়া ও বামানন্দ-বায়ব সভিত জাক্ষীৎ না কবিয়াই চলিয গেলেন 
এবং প্রত্যাবর্তনের সণয (১৩শ. সগ) স্থানে 'আসিষ। বামাশন্দ সশ মিলিত হইলেন । কিন্ধু 
তাহাতে সন্তষ্ট না হওযায় 'সখান হইতে ন'লাচলে প্রত্যানঠনেব পবেও একদিন তিনি 
কাহাকেও কিছু ন! বলিয়। একাকী হঠাৎ গোদাপবা-হীবে গঠন কবিষ়া বানানন-বাষে 
সহিত চাবি-মাণ অতিবাহিত কবিয ফিনিশ গ্রন্থ ১ধ্যে (১৭শ. জর্গ এমন বিববণ ও 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে সনাতণ কপ এব জন্ুপশ 5 একনে শাল।৮লে গিয়া মহাগভূৰ 
পাদপস্ম দর্শন &করিয়।ছিলেন এব" ১৪1 কু বুাবন ন ধা কৰিলে বামাননা বাষ চে তস্য 
বিয়োগে প্রাণ ঠাগ কবিযছিলেন (-০/৩৯)। 

এই সন্ত বিবধণ দদশিয। ক।বকণপুবেব -৮5নচ বশ।মুতম্হাকাব্যে ব পাববেশ ৩ 
তথ্য জম্বন্ধে যখেষ্ট সন্দেহ খাকিয়। যায় । এনভাপ্রহ1 ন শাচন মাত্রাব সঙ্সী-বুন্দে বর্ণনাকে ৪ 
এই সিদান্তেব আলোকে বিচাব কবিতে হহবে।  সাশ্চযেক বিব্য, এয গদ।খবকে তিশি উক্ত 
সঙ্গী-বুন্দেব অন্তর্গত বলিষ বর্ণনা কাবয়হেন, তাহার এ গ্রন্ত সেই গদাববকেই পবে বাব 
মহা প্রহু-দর্শনাকাজ্জী ভক্তবুন্দেব সহিত শীলাচলে গন ববিতে€ দেখা খায় (৩শত সগ) 
স্থতবাং অ।লোচ্য-ক্ষত্রে সন্তত গধ।ধব সম্বন্ধ ত২গ্দউ "বববণেব উপব নিভব কৰা চলে 
না। বসত কবিকণপুব তাহাব পবিশ 5 হযকেব বচিত '০তত্যচন্দ্রোদয়নাটকৌব মধ্যে যে 
বিববণ প্রদান কাবযাছেন হাহা শিশ্চষহ াবচাব হহতত পাবে স সম্বন্ধে অনরিবিলদ্ধে 
আলোচনা হইবে । কিন্ধ জাশিয বাগিতঠে ভবে য *হাকাব্যেব বিববণ তাহা হহতে 
ভিন্ন। 

কষ্ণপাস-ক'ববাজ কিন্তু মুবাব-গুপ্ত ৭ ও বুন্দ বণ্দাতুসব গ্রস্থথযেব সন্বদ্ধে (সম্ভব ৩ কণ- 
পুবেব মহাকাব্যের সন্থন্ধেও) খিশেবভাবে সচেতন খাকিষ"ও জাশাহযাঙ্ছেন ঘষে নীলাচশ-পখে 
মহা প্রভৃব সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ, জগ শন্দ, মুকুন্দ দন্ত 5 দ।মাধব-পণ্ডত। ভাহাব পথ- 
বণান্ত বণনাযর়ও নিত্যানম্পকে কযেকবাব দাগুত পাওয়াথষ। মুকুন্দতকও খা যায় 
একেবাবে শেষেব দিকে । কন্ত জগদানন্দ বাদ ঠেদিবকে কাহাও দখা যায়না | কুষ্তদাসেব 
পক্ষে অবশ্য খুটিনাটি বিষয়েব উত্খ কবা সম্ত1 স।৩ হহত গাবে। কাবণ বুন্দধাবস্দাস- 
সম্পর্কে তাহার সংকোচ বা দৌর্বল্য তখনও “য দূখীভূত ভয় নাহ্‌ ঠাহা তান শীলাচল-যাত্রা- 
সধ্বন্ধীয় পরিচ্ছেদ আবপ্ত কাববাব পূব নজেহ ম্বীকাব কবিযাছেন। বিশেষভাবে 
পক্ষণীয় যে শীলাচল-পথেব সঙ্গীদিগেব দামোপ্পেখখব সময 1 তনি মুবাব-গুপ্ত ও বুন্াবনোক্ত 
নামগুলিব সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন বশিযাই এক্ষেত্রেও সংখ্যা নিদেশক 
বিশেষণ-পদ ব্যবহার কবিয্া বিয়'ছেন, £ এই চ'বিজনে আাচাধা ছিল গ্ুভুসনে । 


কত সে পা পা 


(৫৭) চৈ, ৮.-১1১৩৭, পৃ ৬০ 


২৮৪ চৈতন্ত-পবিকব 


চাবজন সম্পর্কে পাঠককে নিশ্চিন্ত কবিবাব জন্য কিছুপবে তিনি পুনবায় তাহাব উল্লেখ 
কবিয় বলিয়াছেন ঃ 
গঙ্গাতীরে গেল৷ প্রভূ চারিজন সাথে । 
এবং চেতশ্যমললে প্রভৃব নীলাব্রিগমন | 
বিস্তাবি বণিষাছেন দাস বুন্দাবন ॥ 


এইখানে তিনি পবিচ্ছেদ সমাপ্ত কবিযাছেন। কিন্ক এই স্থলে তিনি যে ভিন্ন বর্ণনা 


দিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাব সংকোচেব সীমা ছিলনা । নূতন পবিচ্ছেদ আবস্ত কবিয়াই তিণি 
আবাব দৈন্যপ্রকাশ কবিষা বলিতেছেন £ 


এইসব লীলী শ্রীদাস বৃন্দাবন । 
বিস্তাবিষ। কবিয়াছেন ৯ত্তম বর্ণন ॥ 
সহজে চবিত্র মধূব চৈতন্য বিহাব | 
বুন্দাবনদাস মুখে অমতেব ধার | 
অন্তএব তাহা! বণিলে হয পুনকক্কি। 
দস্ত কবি বণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥ 
চৈতন্তমঙ্গলে যাহ কবিল বর্ণন । 
নবত্রৰপে সেইলীলা কবিয়ে শুচন ॥ 
ভাব শবত্র আছে তিঁহো না কৈল বরণ । 
যণ! কণঞ্চিৎ কবি মে লীল। কণন ॥ 
অত এব শব পায়ে কবি নমস্কার । 
উার পাষে অপবাধ না হটক আমাব | 
এইমন মহাপ্রদ়্ চলিলা নীলাচলে । 
এবং পুনবায়, চারিভক্ত সঙ্গে রুফ্ণে সংকীর্ত ন কৃতৃহুলে ॥। 


এই 'চাবিভক্ক সম্পর্কে যদি কবিবাজ গোস্বানী নিঃসনোহ না হইতে পাবিতেন, তাহা ইহ 
তিনি এতটা সচেতন থাক। সব্বেও কখনও বৃন্দাঝনেব পায়ে নমস্কার করিয়াই পবক্ষণে 
আবাব “তাৰ পায়ে অপবাধ' কবিয়া বলিতেন ন|। 

বন্দাবনেব বর্ণনায় মহাপ্রভুর শীলাচল-গমনেব পরেও তঙ্বগ্রিত গদ্দাধর, গোবিন্দ বা 
্রঙ্ধানন্নকে খু'ঁজিয়! পাওয়া যায় ন। কিন্তু কৃষদাসের বর্ণনায় এইক্ূুপ অসংগতি দঃ 
হয় না। মহাপ্রতূর নীলাচলগমনের পর বিভিন্ন ঘটন। প্রসঙ্গে এবং তাহার দক্ষিণ-যাআ্জাব 
প্রান্কাণেও আমরা কবিরাজ কর্তৃক পূর্বলিখিত চারিতক্তেরই সাক্ষাৎলাভ করিয়! থাকি। 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া মহাপ্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখনও প্রতয্গমনের ও 
উল্লেখিত নিত্যানন্দ,অগদানন্দ,দামোদর এবং মূকুন্দ চারিজনেই আলালনাথের পথে অগ্রসব 


গোবিন্দ (দ্বাবপাল ) ২৮৫ 


হইয়াছিলেন 1৫৮ তাহার পরেও দেখা যায় যে দাক্ষিণাত্য-সঙ্গী কৃষ্দাসকে গৌডে 
পাঠাইবার জন্য £ 

নিত্যানন্দ-জগদানন্দ-মুকুন্দ দামোদব । 

চারিজনে যুক্তি তবে করিল অস্তব |। 
এখানেও “চারি” কথাব উল্লেখ । 

উপবোক্ত আলোচন! হইতে ইহাহ পতীয*ান হয় যে গৌবাঙ্গেব সন্গ্যাস-গ্রহণ এবং 

নীলাচল-গমন-কালীন সঙ্গীদিগেব পবিচষ সম্পর্তে কুলশ্দ(স-কবিবাজেব বর্ণনাই নির্ভবযোগ্য 
বর্ণনা । নীলাচল-পথে নিত্যানন্ন, জগদানন্দ 9 মুকুন্দেব্‌ যাত্রা সূ্গন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। 
“চৈতন্যচবিতামুর্তেও উহাদের নাম স্বীকৃত হইয়া” । দামোদব অস্থন্ধেও সন্দেহ চলেনা । 
কাবণ এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপুবও তাহাঁব “চৈ *ন *ন্দোদ্যনাটকেব মধ্যে জানাইযাছেন যে 
সকলে পবামর্শ কবিষ! নিত্যানন্দ, জগদাননদ, দামোদর « মুকুন্দকে গ্ভুব সঙ্গে দিলেন ।£৯ 
কবিকর্ণপুবেব এই উল্লেখেব সহিহ কিন্ছ পন্ব্ট নি বর্ণনার হসামপ্রাস্ত নাহ । 
লোচনদাসও তাহাব “চৈতন্যম্জলে? দা"ধাদকবে ১৮1৮ুক জন্রযাস-গ্রহণ দিনের ও ীলাচল- 
পথেব জঙ্গী বলিয়া উল্লেখ কবিষাছেণ ।”০ তনা* শন্যন্ত আল্রান্থবীণ প্রচাণেব বলে, 
কবিকর্ণপুবেব “চৈতন্যচন্দ্রোগয়নাটক' এব* রুষ্দাস-ন্ব।জ গোন্বামীব চৈ তন্যচবিতামুত_ 
এই ছুইটি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্দেব বণন। ভপগ মর্ণিনা যাওয়ায় মহা গ্রভুব নীলাচল- 
পথেব সঙ্গী-হিনাবে উপবোক্ত চাবিজ্ঞনকে গ্রহণ কব ছাড। গতান্তব থাকেনা। কবি- 
বর্ণপূব-বণিত বহু ঘটনাকে একবকম নিধিচাকে গ্রহণ কবিনে ৪ কেবলমাজজ 'চতন্যচন্দ্রোদয়- 
নাটকে'ব দ্বাবা প্রভাবিত হইযাই যে কবিবাজ-.গাঙ্বা*! বুন্াবনদাসেব মতকে অস্বীকার 
কৰিষা এতদূব যাইবেন, তাহা সম্পূন্ণতই অসম্ভব *তইতকাশ'কাবও চৈতন্তেব 
পুকযোত্তম গমন প্রসঙ্গে লিখিযা্ছেন১৯ ২ 

সঙ্গে চলে নিতানন্দ আব শএকুন্দ 

দামোদর পঙ্ডিত আব শ্রীচগদানন্দ। 


(৫৮) চৈ. না. এও (৭1৩) দেখ! যা ঘষে মহাপ্র$় দাণ্সণাতা পথে চলিয়া গেল ঠাহাব কয়েকজ। 
সঙ্গী নীলাচলে ঠাহার পুনবাগমন পাান্ত জ্পক্ষা কবিযাছ্িলন । অবশ নিতানন্দ গৌডে গম; 
কাবলেও সম্ভবত মহাপ্রভুর প্রত্যাবতনে পুধেই ফিবিধা আসেন ।-দ্র-নতানন্দ (৫৯) ৬১৩ 
চৈ কৌ,তেও এই মত গৃহীত | (৬*) মধ”, পৃ. ১৭৪ (৬১) অ প্র--১৫শ অ, পৃঙও, চৈচশা 
ঈশান-নাগর ব। তাহার গ্রন্থে উল্লেখ নাই । কিন্ত বেনাপোলে হরিদাস-সম্বন্ধীব ঘটনাগুলি চৈ. ভা.- 
বণিত মাই বলিয়া কৃঞ্চদাস-কবিরাজ বৃদ্দাবনদাসের নামোলেখ কবিধা সেই বিষয়ের বর্ণনা! দিয়াছে 
(৩1৩, পৃ. ২৯৮-৯৯)। অথচ বেনাপোলে হরিদাস বৃত্বান্তটি অ.প্র -গ্রচ্থে আরও বিস্তুতভাষে বি 
হইয়াছে । গ্রন্থের সহিত পরিচয় থাকিলে কৃফদাস এইস্থলে নিশ্চয়ই ঈশানের নাম করিতেন । বেষ্কানা 


২৮৬ চৈতন্ত-পরিকর 


্ুতরাং “চৈতন্তভাগবত,-বণিত গদাধর এবং ব্রহ্মানন্দের কথা না ধরিয়া গোবিন্দ সন্থন্ধে 
এইটুকু বল! চলে যে বুন্দাবনদাস যথেষ্টরূপে অবহিত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই 
বলিয়া গৌবাঞ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ-কালান সঙ্গীদিগের প্রত্যেকেই তিনি সন্ন্যাসী চৈতন্তের 
স্বদেশ-ত্যাগের প্রথম-দিনেও বিশেষণাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্বে কয়েকটি 
স্থলেই তিনি মুকুন্দেব সহিত গোবিন্দ-ঘোষেব শাম একত্রে যুক্ত করিয়াছেন। পু্বন্তা 
কয়েকবাবেব মত, বিশেষ কবিয়। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণেব দিনে মত এক্ষেত্রেও যে তিনি 
মুকুন্দের সহিত মহাপ্রভৃব বাল্যকালেব ঘনিষ্ঠ জঙ্গী-হিসাবে গোবিন্দ-ঘোষেব নাম যুক্ত 
করিয়। খাকিবেন, শাহাই সম্ভব হইয়া উঠে । গোবিন্দ-ঘাষ তাহাব স্ববচিত একটি পদে" ২ 
গোবাঙ্গেব সন্ন্যাস-গ্রহণেব পুবেই তৎসম্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইয়া! মুকুন্দ-গদাধব-সহ একাস্থ 
ভাবে দুঃখ গ্রকাশ কবিয়াছেন এব* গ্ওক্ষ অভিজ্ঞঙাব কথা লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। 
সন্গাম গ্রহণের সব্দী হইয়া থাকিণোে তিনি যে অই আন্বন্ধীয ন্বরচিতত-পদেব মধ্যেও ন্বীয 
নিদাক্ণ 'অভিজ্ঞতাব কথা বান্ত করিতেন, তাহাতে এনে থাবিতে পাবে না। "আব 
বৃন্দাবনোল্লেখিত গোবিন্দ যদি .গাবিন-ঘোব নও হন, তাহা হইলেও একথা বল। চলে থে 
মহাঞ্ভূব নীলাচল-ভূত্য “দ্ধবপাল-গাবিন্দেব পক্ষে গৌবাঙ্জেব বাল্যকালেই ইাহাব 
নাম-শ্রবণ বা তাহার দর্শন ৭1৬ ধদ্দি বা .কনপ্রকাবে সম্ভব হইয়া থাকে,৬৩ কিন্ত ইাহাব 
বাল্য-লীলাষ অণ্শ-গ্রথণ কব্বাব সৌভাগ্য হাহাব হয় নাই ॥ তিনি ছিলেন ইশ্বব-পুবীক 
সঙ্গী ও পবিচাবক। ন্মুওবা* গৌবাঙ্গেব থালা-লীজায় যোগদান কৰা তাহার পক্ষে 
চস্তব ছিল না। তাছাডা, »হা প্রন দক্ষিণ-ভ্রমণেব পব পীল।চলে ফিবিয়া আসিলে অছৈত- 
'ংচাযপ্রভ গৌড শক্তবুন্দেৰ »হি ৫ শীলাচলে গমন কবিযা যখন জর্বগথম এই গে|বিনাকে 
দখিলেন, তখন 
তারে না চিনেন আচার্য পুছিল! দামোদরে || 
এবৎ দামোদর কহেন হাব গোবিন্দ নাম 1৬৪ 

এই গোবন্দ গৌবাঙ্গেব বাল্যলীপা-সঙ্গী হইলে বিশেষ কবিয়৷ তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ কি“ব 
নীলাচল গমন-দিনেব সঙ্গী হইলে, অদ্বৈতপ্রত ভাহাকে নিশ্চয়ই জানিতেন বা চিনিতেন। 


যে হবিগাসকে বিজ্ঞান্ত করিতে চাহয়াছিল তাহাও চৈ. ৯. এব অ. প্র. উভয় গ্রন্থেই বণিত 
হইয়াছে । হুবহু বর্ণনা সামগ্রন্ঠ নাই । কিন্তু প্রতিপাগ্ভ বিষয় এক | হশানের গ্রন্থ পাঠ কৰিলে 
কৃষদাস এস্থলেও তাহার উল্লেখ কগিতে পারিতেন ৷ ঘাহাহউক, অ।ধুনিক গ্রন্থকর্ভূ'গণের অনেকেঃ 
মহাপ্রভুর প্রথমবার নীল[চলের যাত্রাসঙ্গী হিসাবে উক্ত চারিজনের হিসাবই গ্রহণ করিয়াছেন '_ 
প্রমধনাথ মজুমদার (নীলাচলে ীকৃকচৈতন্য, পৃ. ৪), সারদাচরণ মি (উৎকনে এচৈতন্ত,, পৃ. ৬), রেবতা 
মোহন সেন (দাঙ্ষিণাত্যে প্রীকৃফচৈতন্য, পৃ. ১৬-১৮ )। (৬২) গৌ, ত.__পৃ. ২৭৬ (৬৩) জীচৈতন্ত-উশ্বরপূরী- 
কাশীখ্র-গোবিদ্দ সম্পর্ক শ্ররপীর (৬৪) চৈ. চ. ২1১১, পৃ. ১৩৫ 


গোবিন্দ (ছ্বাবপাল ) ২৮৭ 


গোপীনাথ-আচাষকে চিনিবাব সময় তিনি স্থৃতিভরষ্ট হন নাই। বিস্ কাববাজ-গোন্ছাণী 
অদ্বৈত ও দ্বাবপাল-গোবিন্দেব সাক্ষাৎকাব-বর্ণনা এমনভাবে দিয়াছেন যে ভাহাতে উল্ত- 
পকাব সিদ্ধান্ত অপবিহায হই] পড়ে । বিশেষ কবিয়া কবিকর্ণপুবও তাহার “চৈ ৩ন্- 
চন্দোদযনাটকে”৬৫ যখন জানাইতেছেন যে গোবিন্দ কর্তৃক মাল্য আনয়নকালে আদ্ৈতপ্রস 
গাবিন্দেব পৰিচয় জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, গন আব এ বিষয়ে সন্দেহে কোন "মবকাশ 
গ!কে না। 

গোবিনেব প্রথম পৃকিচিব_ এহ মে তিনি ছিলেন ঈশ্বব-পুবীব পপবিচাবক”) শবিষভক্ত, 
সকল বিষয় বৈবাগ্যবশভঃ নিগ্চছ। হদয়। হিনি ছিপেন তত্রাঙ্ণ এবং শত্র।৬৬ 
কলীশ্বব গোম্বামীও ঈশ্ব ঈশ্বর পুই'ব শিষ্য চিকেন ডভ্তবত ই স্থত্রেই কাশীশ্বব ও 
গাবিনোব চধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ব গডিষা উঠ। সিদি-প্রাপ্তকালে ইঈশ্বব-পুবী 
য হ।ভ্।ঞদান কবেন, “দন্থসাবে উাহাব মৃত্যুব পৰ গে বিন্দ আ।ঠিয। শীলাচলে চৈতন্যেব 
সং দিলি ৩ন। পুধীস্থবের বৎ ব।সল্য দেখিয়া চৈ৩হ/ এহ শদ্র সেবব"১৭ গো ধন্দকে 
সাবে গ্রহণ কবিলেন? গুরুব কিশকব? বলিয়া ফেত হানে তিনি প্রথমে তাহাকে স্বীয 
»বাকাযে নিযোভি ৩. কবিতে কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বিস্ধ শবে গুকব আজ্ঞা শিবোধাষ 
করিয়া “দরঙ্গসেবা গবিনোবে ধিলেন ঈশ্বব ৮". গোবন্দত তদন্ত ভাবে ৬।বি৩ ইহয়া 
চেতন পশ্চিযায় উ।ত্মশিযোগ কবিতেন। 

গোনা জ্াাশী ও গুণী ছিলেন কনা জানাযায় নাহ। কিন তিনি ছিলেন কৃত 
৬৪] দাসাহসাবে তিনি নিষত ১হাপগ্ুকুব পাশে থাকয। তাহাকে কেবা কবিবাব যে 
সীভাগ্য লাভ কবিয়াছিলেন, (স সৌভাগ্য আব কাহাবও ভাগো হয় নাই। তিনি 
০১ ন কোনও ১হৎ বর্ম অম্পাদন কবিয়া যান নাই, যাহাতে তিনি চিবস্মবণীয় হইয়া থাকিতে 
1বন। বিহু শীলাচলস্থ চৈতন্য-পবিম্গুণ্ ব চধ্যে ভাহাক অপেক্ষী অধিক ৩ব কর্ম জাঁব 
কও কবিতে পাবেন পাই । ৬৯+খ্য ভক্তকে লইয়। াহাৰ কাবাব, তাহাব জীখনেব 
হটখাট কাজও অসংখ্য । মহাপ্রভু এই সকল কাজের ঙাব পড়িয়াছিণ ,গাখশোব 
উপব। (কোন ভক্ত দূঝদেশ হইতে পবিশ্রান্ত ইইয়া আয়া পড়িলে তাহাঁব ভাজন- 
বাসস্থানের ব্যবস্থ। তাহাকেই কাঁবয়া 1দতে হইবে এবং তীহাকে ভগন্নাধ-শন কবাইযা 
তানিতে হইবে ৬৮ দীন-হীন দুখী কাঙালকে ডাকিয়া ভোজন ববাইতে হইবে। গোঁড 
*হতে বাঘবাদি ভক্তবুন্দ কর্তৃক আনীত বস্তসস্ভাব লইয়া গুছাইয়া বাখিতে হইবে এবং 
মশাপ্রভুর আকাজ্ষা অনুযায়ী সেইগুলিকে আবাব যথাস্থানে বিতব৭ণ কবিতে হইবে। 


। 





(৬৫) ৮1৫১ (৬৬) চৈ. না --৮1১৬-১৮ ১ চৈ, চ.--২1১৩, পৃ. ১৪৯ (৬৭) বৈ. দি.(পৃ ৫৫)-সতে 
গোবিন্দ ছিলেন কায়ম্থ । (৬৮) ভ. র.--২।১০৭ 


২৮৮ চেতন্য-পারকব 


প্রয়োজন_ও কালাম্ুসারে ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রভৃব প্রসাদ-শেষ দিয়া তৃত্ত করিতে হইবে । 
আবাব সিদ্ধবুল-তলাতে গিয়া হরিদাস-ঠাকুব এবং রূপ বা। সনাতনৈর নিকট 
প্রসাদান্ন পৌছাইয়া দিতে হইবে। বখ-যাত্রাব পূর্বে ভক্তবুন্দ আসিয়া পৌছাইলে অদ্বৈত- 
মিত্যানন্দকে সংবর্ধনা জানাইবাব জন্য তাঁহাকেই মহাপ্রতু-প্রদত্ত মাল্য লইয়া যাইতে 
হইবে। এককথায় ভূতা সেলাই হইতে চণ্তীপাঠ ইন্তক সমূহ কাই গোবিন্দকে কবিতে 
হইত। ইহাছাভা মহা প্রভৃব ব্যক্তিগত সেবা ও কাজকর্ম তো ছিলই। মহাপ্রহু জগরাথ 
দর্শনে চলিলে তীহাব সহিত 'জলকবস্ক' লইয়া যাওয়া, ভক্তবুন্দেব তৃষ্থি-বিধানেব জঙগ্য 
তাহাদেব দেওয়া খাছাব্রব্য মহা প্রতৃকে খাওয়ান, গম্ভীবাব বাবে আসিয়! মহাপ্র্ত শয়ন 
কবিলে তাহাব নিকটে খাকিম্বা তাহাব পাদ-সংবাহন কবা_-এ সমস্ত তাহাব অবশ্য- 
কর্তব্য ছিল। আব আব যে সমস্ত সেবক ও কীর্তনীয়া মহাপ্রভুব নিকট শবস্থান 
কবিতেন, সেহ সকল বৈষ্ণবর্দেব দেখাস্তন! ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবস্থাও তাহাকেই _কবিতে 
হইুত। মহাপ্রভুও গোবিন্দেব দায়িত্ব-খহন-শক্তিব পবিচয় পাহয়া। তাহাব অধিকাবকে 
স্থুপ্রশন্ত কবিয়৷ দিয়ছিলেন। শ*কব-পণ্ডিতকে নীলাচলে আপনাব শিকট বাখিবাব 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়! মহা প্রভু তাহাকে বনিয়াছলেন৬৯ ঃ 
শংকরেব আন্ুকুল্য করিবে নির্ভর । 
যাতে হু'্খ নাহি পান আমার শ*কর ॥। 

আবার মুবাবি-গুপ্ত৭9 ও বুন্ধাবনধাস তাহ।কে খে চৈতন্যের '্বাবপাল" রূপে আখা। ৩ 
কবিয়াছেন তাহা সর্বেব সম্যুকথা। হহাব একদিক আমবা পক্ষ্য কবিয়াছি। অন্যদিকেও 
দেখি যে মহাপ্রভু যখন কাহাবও প্রত ক্রুদ্ধ হইতেন তখন দ্বাব-বক্ষাব ভাব গোবিন্দ 
উপবই পড়িত। বাউলিযা- কমলাকান্ত-বিঙ্বাসেব উপব বিবন্ত হইয়া মহাপ্রভু তাহা 
প্রবেশাধিকাব বন্ধ কবিয়! দিবার ভার গোবিন্দকেই দিয়াছিলেন। ছোট-হরিদাসেব উপব 
রুষ্ট হইয়াও তিনি গোবিন্দকে অন্ুবূপ-ভব প্রদাশ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাবপব 
যখন তিনি এই ব্যাপার লইয় স্বয়ং পবমানন্দ-পুরীবও অনুবোধ উপেক্ষা করিয়া শ্রীন্গেত্ 
পবিস্যাগপূর্বক 'সালালনাথে গিয়। একাকী বাস কবিতে চাহিলেন তখন কিন্তু সকপঞে 
পবিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিলেও তিনি গোবিন্দকে পরিত্যাগ কবিতে পারেন নাই । 

গোবিন্দ ছিলেন যেন মহা প্রহুর ছায়া'সদৃশ। মহাপ্রভুর সহিত ছায়াব মত থাকি”, 
থাকিতে তিনি তাহার দৈনন্দিন জীবনেব সকল বাসনা-কামনার সহিত পরিচিত হহ্‌ 
ছিলেন। মহাপ্রড যাহা না বলিতেন, আাহাও ঠনি সুসম্পন্ন কবিতেন। স্বরূপদ[সে।ব । 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-সাধনের সঙ্গী। তাহার আদেশও তিশি শিবোধার্ধ করিয়া! লইতন। 


(৬৯) চৈ, কৌ _-পৃ- ২৫৮ (৭০) আ্রীচৈ, চ.-৪1১৭।২০ 


গোবিন্দ (স্বারপাল ) ২৮০ 


আবার রহুনাখ্ঘাসকে_মহাপ্রতু যথেষ্ট গ্সেহ করিতেন। ন্মুতরাং রঘুনাথের দিকে দৃষ্টি রাখা 
যেন তারও ব্যক্তিগত কর্ম ছিল । ্রনকতপক্ষে, নীলাচলে মহাপ্রতুর বহিজীবিনের সহিত 


এই গোষিন্দের জীবন যেন মিলিয়! মিশিয়। এক হইয়। গিয়াছিল। সর্বত্যাগী সন্ধ্যাসী-চৈতগ্যও 
গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে লইয়! যেন একটি স্থ্র পরিবার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যেখানেই 
মহাগ্রতু ভিক্ষা-নির্বাহ করুন ন! কেন 'প্রতু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন” | রামচন্দ্র 
পুবীর রু আচরণে মহাপ্রভু যেদিন অর্ধেক ভোজন করিয়! রামচন্দ্রের বাক্য-পালনে প্রবৃত্ত 


হইয়াছিলেন, সেদিন গোবিন্দকেও তাহার পারে থাকিয়া অধশনে দিনতিপাত করিতে 
হইয়াছিল । 








মহাপ্রভু গৌডাভিমুখে গমন করিলে গোবিন্দও অন্তান্ ভক্ত সহ তাহার সহিত গৌডা- 
ভিমুখে যাত্রা! করিয়াছিলেন ।+৯ কিন্তু মহাপ্রতুর বুন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর ত্তাহার 
তিরোভাব দিবস পর্বস্ত তিনি আর একটি দিনের জন্যও তাহার নিকট হইতে দূরে থাকেন নাই। 
মহাপ্রভুর অস্তালীলায় গোবিনের দায়িত্ব অনেকাংশে বাড়িয়া গিয়াছিল। সদাসর্বদা 
হাকে মহাপ্রতুর উপর অতন্্র দৃষ্টি রাখিতে হইত। মহাপ্রভু ভাববিহ্বল হইয়া পথ 
লতেন। গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ধাঁকিতেন। একদিন যমেশ্বর-টোটায় যাইতে যাইতে 
প্রভূ এক দেব্দাসীর সংগীত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। দেবদাসী গীং গীতগোবিন্-পদ গাহিতে- 
ল। মহাপ্রভু তহাকে ধূরিবার জন্ত তন্ন হইয়া ছুটিলেন। তা তাহাব ্ত্ী-পুরুষ-জেজ্ঞান 
হিত হইল। ছুটিতে ছুটিতে পদত্বর ক্ষতবিক্ষত ও অঙ্গ কণ্টকৃবিদ্ধ হইল। তবুও সেদিকে 
ক্ষেপ নাই। একটু হইলেই তিনি গিয়া অঙ্গ স্প স্পর্শ করিয়া! বিড়দ্িত হন! গোকিন্দ 
য়ার মত সঙ্গে ছুটিয়াছিলেন। একটু বা! বাকি অ আছে, এমন সময় তিনি চিৎকার করিয়া 
হাপ্রস্কে শুনাইলেন যে তিনি স্্ী-অন্গ স্পর্শ করিতে াইতেছেন। শত্রীনাম শুনিয়া 
হাপ্রতুর সান্বং ফিরিয়া আমিল। গোবিন্দের নদের ভূয়সী ও প্রশংসা করিয়া তিনি জানাইলেন 
যে গোবিন্দই তাহাকে তাহাকে নি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, তিনি তাহার 
$ণ কখনও _ পরিশোধ ক করিতে পারিবেন না। অইভাবে আর একদিনও অত্যস্ত 
ভডের মধ্যে মধ্যে জগলাধ-নর্শনকালে দর্শনাভিলাধী এক উড়িয়া মহিলা নিরুপায়ভাবে 
হাপ্রতুর স্বন্ধে প্া-স্থাপন ও গরুড়-্তত্তে আরোহণ করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে 
থাকিলে গোবিন্দ তৎক্ষণৎ, সেইছিকে মহাপ্রতুর দৃষ্টি আকধণ করিয়াছিলেন । 
শেষের দিকে, মছাপ্রতুর দ্িব্যোম্াদ-অবস্থায় ক্ষণিকের জগ্তও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
কৰা চলিত না। একদিন তিনি চটক-পর্বত দেখিয়া! গোবধনি-্রমে উন্মত্তের মত ছুটিয়া 
গিয়া আছাড় খ ধাইলেন। মকলেই পিছনে ছুটিযাছেন। গোবিনের দায়ি ছিল যেন 


(৭১) জু জ.স্গোপানাখ, আলোচনাংশ 
১৯ 








২৯ চৈতন্ত-পরিকর র 


সর্বাধিক। তিনি সর্বাগ্রে ছুটিযা গিয়া 'করছ্গের জলে' তাহার ষর্বা্গ সিফিত করিলেন 
তখন মহাপ্রতুর অঙ্গে অষ্ট-সাস্বিক বিকার দেখি! সকলে মিলিয়া হরি | হরি-সংকীর্তন করি 
থাকিলে 1 ত্তাহার স্ংজাগ্রাণ্তি ঘটিল। রাব্রিকালেও_ মহাপ্রভুর এইরপ দশ ঘটিত 
জন তাহাকে প্রকোষ্ঠের মধ্যে শয়ন | করাইয়া গোবিন্দ স্বয়ং দরজার নিকট শুইয় 
থাকিতেন। সর্বদা সচেতন থাকিতে হুইত এবং কৃষ্ণগুণগানু বন্ধ হইলেই উঠিয়া দেখিতে 
হইত। মাঝে মাঝে দেখা যাইত যে তিনদিকে দরজা বন্ধ রহিয়াছে, অথচ গৃহ শৃনট 
হবরপাটি দি ভক্তবৃন্দের সাহায্যে তখন তাঁহার অধ্বেষণে বাহির হইয়া মন্দির-সিধান হইতে ব 
অন্ত কোন স্থান (কোন স্থান হইতে তাহার চেতনা-বিহীন জড়পিগুবৎ দেহটিকে তুলিয়া আনিতে হইত 

নৈশ-আহার সম্পর করিয়া চৈতন্য যন গম্ভীরার ঘারে শয়ন করিতেন তখন গোবিন 
তাহার পাদ-সংবাহন করিতৈন এবং তিনি নিদ্্রিত হইয়া! পড়িলে গোবিন্দও তাহার তৃক্তাবশে 
ভোজন করিয়া নৈশাহার সম্পন্ন করিতেন। ইহাই ছিল গোবিন্দের স্বেচ্ছাকৃত নিয়ম, কোনও 
দিন ইহার ব্যত্যয় ঘটিত না। একদিন মহাপ্রত্‌ র্লাস্ত হইয়া গম্ভীরার দরজা জুড়িয়! শুই 
আছেন, গোবিন্দ তাহার পাদ-সংবাহনার্থ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না! 
মহাপ্রভূর নিকট অনুরোধ জানাইলে তিনি স্বীয় ক্লাস্তির কথ জানাইয়া গোবিন্দকে যদৃচ 
কর্ম করিতে বলিলেন। গোবিন্দ সাতপীচ ভাবিষ্সা মহাপ্রতুর দেহের উপর একটি বন্্রাববৎ 
দিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিলেন এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক পদ-সেবা করিয়া তাহার নি 
নিদ্রাভঙ্গ হইলে বি তিনি দ্বেধিলেন ষে গোবিন্দ তখনও অতৃক্ত অবস্থায় বসিয়া লী 
গোবিন্দের কুষ্ঠা দেখিয়া তিনি বলিলেন যে যেভাবে তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, 
সেইভাবেই তাহার বহির্গত হওয়া উচিত ছিল । কিন্ত  চৈতত্তের পদ্-সেবার অন্য শিরঘ্দ 
চিত্তে গোবিন্দ যে দুরূহ ও দুঃসাহসিক কর্ম করিতে পারিয়াছিলেন, আপনার সহমত প্রয়োজঃ 
সত্বেও তাহার সহশ্রাংশ সাধন করিবার কল্পনাও তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তান নীববে 

মহাপ্রভুর ভৎ্সনা ম মাথায় পাতিযা লইলেন। 

ইহাই ছিল গোবিদ্দের সাধনা । নিষাম কর্মের মধ্য দিয়াই এই অতন্ত্র-সাধনা | ওত 
সেই কর্মকে উদ্বোধিত করিয়াছিল । কিন্তু মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর গোবিন্দেরও নীল" 
চলের কর্ম ফুরাইয়া গিয়াছিল। যে-নীলাচল বিংশতি বর্ধাধিক দীর্ঘকাল যাবৎ চৈঙ্ঘমা 
হহঁয়া রহিয়াছিল, মহাগ্রতুর মহাপ্রয়াণে তাহ! তাহার নিকট চৈতন্ত-বিহীন হইয়া পঙ্ি। 
মন্দির, বিগ্রহ--ইহারা ছিল অর্থহীন। খাহার নিকট ইহাদের অর্থ ছিল, সেই পাধিব 
মানুষটির প্রেমেই ডক্ত-হায় উন্নত হইয়াছিল। ভীহার" তিরোভাবে এ সমন্তহ &ে 
অর্থ হীনভাবে আদর্শ-জগতে প্রয়াণ করিল। 


গোবিন্দ ( হারপাল ) ২৯১ 


“ভক্কিরত্বাকরে' লিখিত হুইয়াছে৭ যে প্রীনিবাস-আচার্ধ নীলাচলে গিয়া গোবিন্ব 
এবং শংকরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; যতদূর মনে হয়, তাহার পর তিনি বৃন্দাবনে 
গিয়া পূর্ব-গুরু কাশীশ্বর এবং পূর্ব-সঙ্গী বাদবাচার্ধ-গৌঁসাইর সহিত মিলিত হইয়া- 
ছিলেন।৭৩ রূপ-গোস্বামীর সহিত তাহার বিশেষ সন্তাব ছিল এবং বৃন্দাবনে সকলেই 
তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। হুরিদাস-পণ্ডিতের সহিত যে ভক্তবুন্দ কষদাস-কবিরাজকে 
চৈতন্যের অস্ত্যলীল! রচনা করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কবিরাজ-গোন্বামী তন্মধ্যে 
গোবিন্দ গৌসাইর কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গোবিন্দ-গৌসাই ও ঘবারপাল- 
গোবিন্দ যে এক ও অভির ব্যক্তি, তাহা মনে করিবার কারণ আছে ।৭5 ইহা সত্য 
হইলে, 'ভক্তিরত্বাকরে'র বর্ণনা-অন্ুযায়ী বলিতে হয় যে শ্রীনিবাসাদি প্রথমবার বৃন্দাবনে গা 
ঠাহার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তিনি দীর্ঘ-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বীরচ্রপ্রতৃও 
নদাবনে গিয়। তাহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 


৭২) ৩1১৮৮-৯৩ (৭৩) প্রে, বি.-১৮ শ. বি, পৃ. ২৭৯ (৭৪) কাপীনাথ-পণ্ডিতের জীবনীর 
শে এই সন্ব্ধে বিস্ত ভাবে জালোচনা কর। হৃইক্লাছে। 


গোপীবাথ-আচার্য 


“চৈতন্তভাগবত*গগ্রন্থে ছুই কি ততোধিক গোপীনাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গোপীনাৎ 
গোপীনাথ পণ্ডিত, গোপীনাথ-সিংহ, গোপীনাথ-আচার্ধ। প্রথমোক্ত গোপীনাথ দ্বিতীয় 
তৃতীয় বা চতুর্থের একজন হইতে পারেন, অথব। অন্ত কোনও এক বা একাধিক ব্য 
হইতে পারেন৷ আবার ধাহাকে পণ্ডিত বল! হইয়াছে তিনিও সিংহ- বা আচার্ধ-উপাধিধাৰী 
গোপীনাথদের একজন হইতে পারেন । কিন্তু জান! যায় যে তিনি গোপীনাথ-সিংহ নহেন। 
কারণ, নীলাচলাগত গোঁড়ীয় ভক্তবুন্দের বর্ণনাকালে মুরা'রি-গুধ এবং বৃন্দাবনদাস উভয়েই 
গোপীনাথ-পণ্ডিত ও গোপীনাথ-সিংহ উভয়েরই কথ! পৃথক পৃথকভাবে বলিয়াছেন। এই 
গোপীনাথ-সিংহ সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর বলিতেছেন-_পুরা যোইক্ররনামাসীৎ স গোপীনাধ 
সিংহক:১; “চৈতন্াচরিতাম্বত'-কার মহাপ্রভুর মৃলস্বদ্ধব-বর্ণনা পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন 
“গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস। অক্রুর বলি তারে প্রত করে পবিহাস।! 
“চৈতন্যভাগবতে'ও একই কথা! বলা হইয়াছে, “চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয় । অন্র- 
করিয়া ধারে গৌরচন্্র ক়॥” এবং ভক্তমালে লিখিত হইয়াছে, ““অক্রুব হয়ে 
ধেহ গোপীনাথ সিংহ।” অপ্রামাণিক “অদ্বৈতবিলাসে' লিখিত হইয়াছে, “'অক্রুর বলি! 
ধারে করে পরিহাস ।” এই পাঁচটি গ্রন্থের পাঁচবার ছাড়া ই'হার উল্লেখ আর কোথা' 
তেমন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মাত্র একবার করিয়া উল্লেখিত হইলেও বর্ণনাদৃষ্তে মনে হয় 
গোপীনাথ-সিংহ নামে মহাপ্রভুর একজন বিশেষ সরল ভক্ত বিষ্যমান ছিলেন। 

এদ্দিকে আবার ছুইটিমাঞর গ্রন্থের ছুইটিমাত্র উল্লেখ হইতে একজন পৃথক গোপীনা 
পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত অসংগত হইয়া পড়ে। অবশ্য উপাধি-বিহীন গোপীনাথগুলি যা 
গোপীনাথ-পত্ডিত হইয়া! থাকেন তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা । এই গোপীনাথকে এক বারি 
ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে ইনি গোরাঙ্গ-আবির্তাবের পূর্বেই জন্মলাভ করিয়া 
পরে তাহার বাল্যলীলার সঙ্গে বিশেষভাবেই যুক্ হুইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের গা 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁছার চরিত্রের পরিবর্তন সন্বদ্ধে পুষ্পচন্মনরত ভক্তবৃন্দের মে 
আলোচনাফালে, শ্্রীবাস বা চঞ্জশেখরের গৃহে সংকীর্তনারস্তকালে, জগাই-মাধা 
উদ্ধারেয় পর গঞ্গাতীরাগত ভক্বৃন্দের মধ্যে, চন্রশেখর-আগার্ধের গৃহে 'অঙ্কের বিধানে 
বৃত্যকালে, কাজী-দলন বা! নগরসংকীর্তনারভ্তকালে ও তাহার - অব্যবহিত গর 


০) গৌঁ, জী--১১৭ ৫) পৃ. ২৮ (৩) চৈ, ভা.--১।২, পৃ. ১২ 


গোপীনাথ-আচাধ ২৯৩ 


ইীধর-গৃহে আগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে, রামকেলি হইতে প্রত্যাবতনের পর মহাপ্রভুর 
মই্বৈত-গৃছে বাসকালে এবং গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল-গমনকালে ইনি উপস্থিত 
ছলেন। এই তালিকার প্রথম এবং চতুর্থ ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই আমর! 
গর্ভ নামক এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই; অথচ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র তালিকা 
ডা তাহার নাম অন্য কোনও গ্রন্থে বড় একটা পাওয়া যায় না। মুরারি-গুণ্যের 
্স্থে একবার এবং জয়ানন্দের গ্রন্থে কয়েকটি বার এই শ্রীগর্ত-পণ্ডিতের নাম 
টল্লেধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও নামমাত্র । '্রীপ্ী চৈতন্যচরিতামৃতংও *চৈতগ্য- 
ডাগবতে"র উক্ত গোপীনাথ, উল্লেখিত শ্রীগর্ভের মত একজনের নামমাত্র হইতেও পারেন। 
নন্তবিক যদি গোপীনাথ-পণ্ডিত নামক একজন বিশেষ ভক্ত থাকিতেন, তাহ! হইলে 
গোরাঙ্গের বাল্য-লীলার সহিত যখন তিনি এমনভাবেই জড়িত ছিলেন, তখন তীহার 
গরবর্তাঁলীলাতেও তাহার দর্শন পাওয়া যাইত; কিংবা গৌবাঙ্গেব বাল্যলীলা! প্রসঙ্গেও অন্য 
রস্থকার-গণ তাহার উল্লেখ করিতে পারিতেন। “ভক্তিরত্বাকব'-প্রণেতা অবশ্য গোরাঙ্গের 
গয়! হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনারত ভক্তদের মধ্যে একবার 
গোপীনাথের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা স্পষ্টতই “চৈতন্তভাগবতে'র প্রভাবে 
পডিয়া। উক্ত আলোচনারত ভক্তবৃন্দ সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,_গদাধর, 
'পীনাথ, রামাগ্রি শ্রীবাস; আর নরহরি কেবল ক্রম উপ্টাইস্বা লিধিয়াছেন_- 
বাস, রামাই, গোপীনাথ, গদাধর। এক্ষেত্রে বৃন্দাবনোক্ত উপাধি-বিহীন গোপীনাথ- 
লকে অকিঞ্িৎকর শ্রীগর্তের মতই বাদ দিতে হয়, অথবা ত্বাহার্দিগকে গোপীনাথ-সিংহ 
গোপীনাথ-আচার্ধ বলিয়া ধরিতে হয়। গোপীনাথ-সিংহ সন্বন্ধেও 'চৈতন্তচরিতামৃত' বা 
তন্থাচন্্োদ্য়নাটকা*দিতে মাত্র একবার করিয়! উল্লেখ দেখিয়। সংশয় জন্মে । গ্রকৃতপক্ষে, 
নি পরবর্তিকালে মহাপ্রভুর জীবনের সহিত জড়িত হইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন 
1পীনাথ-আচার্ধ। কিন্ত “চৈতগ্যচঞ্জোদয়নাটক' হইতে তাহার সম্বন্ধে যাহ! জানা যায়, 
হা হইতে, বুঝিতে পারা যায় যে মহাগ্রভূর সহিত তাহার পুব-পরিচয় থাকিতে পারে, 
স্ক তিনি তাহার নবধীপ-লীলাতে উক্তরূপে ব্যাপকভাবে অংশ-গ্রহণ করেন নাই বা 
ধীপ-লীলার শেষদিকে তিনি নবন্ীপে উপস্থিত ছিলেন না। গোঁড়ীয় ভক্তবৃন্দের 
ইত তাহার নীলাচল-গমন তে। দূরের কথা, বরং তিনি যে ভক্তবৃন্দের আগমন-কাঁলে 
লাচলে থাকিয়! রাজা-প্রতাপক্ষদ্রকে তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেনঃ “চৈতন্য 
বতামুতে' তাহার সাক্ষ্য প্র্ণান করা হইয়াছে। “ভক্তমালে'8 এবং “চৈতত্ক- 
গবতে'র গ্বায়া বিশেষভাবে প্রভাবান্ধিত “ভক্তিরত্বীকরে'ও৫ ইহছারই সমর্থন 


(8) পৃ. ২৬৩ (৫) ১২1২৯৮৩ 


টি চৈতন্ত-পরিকর 


জানান হইয়াছে । সর্যাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, সার্ব ভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় 
উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন এবং সাব'ভৌমের জীবনের বিরাট পরিবতন-সাধন 
ব্যাপারে তাহার ভগিনীপতি যে-গোপীনাথ-আচার্কে এক বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিতে দেখ! যায়, সেই গোপীনাথ-আচার্ধ অম্বন্ধে বৃন্াবনদাস সচেতন থাকিয়াও সাব 
ভৌম-মহাপ্রতু-বিবরণের মধ্যে তাহার কোনও উল্লেখই করেন নাই। সম্ভবত এই 
গোপীনাথ-আচার্ধকে তিনি মহাগ্রতুর বাল্যলীলার মধ্যে বিশেষভাবে জড়াইয়া দিয় 
তাহার সন্যাস-গ্রহণ পর্ধস্ত তাহাকে টানিয়া আনিয়াছেন ।৬ 

গোপীনাথ-আচার্ধের বাল্যকাল সম্বন্ধে বা তাহার নবন্বীপ-লীলায় অংশ-গ্রহণ সম্বন্ধ 
আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারে না। “ভক্কিরত্বাকর'-মতে “গোপীনাথ প্রত লীলা 
দেখে নদীয়ায়। নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥৮৭ কিন্ত প্রশ্ন উঠিতে পাবে 
গোগীনাথ কতদিন নদীয়াতে ছিলেন এবং কবেই বা নীলাচলে গমন করিলেন? «ভক্তি- 
রস্বাকরে'ই লিখিত আছে, ঈশ্বরপুরী নদীয়া-বাসকালে গোপীনাথ-আছার্ধের গৃহে 
থাকিতেন।৮ নরহরি এখানে বুন্দাবনদাসকেই স্বীকার করিয়! লইয়াছেন। বৃন্দাবন 
বপিতেছেন, “মাস-কথো! গোপীনাধ আচার্ধের ঘরে । রহিল! ঈশ্বরপুরী নবন্বীপপুরে। 
ল্বতরাং ঈীশ্বর-পুর়ীর নদীয়া-আগমনকালে গোপীনাথ নদীয়ায় উপস্থিত ছিলেন ধরা যায় 
কারণ, ঈশ্বর-পুরীর আগমনকালে নিমাই সবেমাত্র 'পণ্ডিত' হইয়াছেন। অন্তত গৌরাঙগে। 
এই বরস প্ধস্ত গোপীনাথ নবন্ধীপে বর্তমান না থাকিলে তাহার বাল্য-লীল! সম্বন্ধে তীহার 
সম্যক পরিচয় সম্ভবপর হয় না। কবিকর্ণপূর গোপীনাথকে মুকুন্দের মুখে 'নবন্থীপ- 
বিলাসবিশেষজ্ঞঃ, বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন।» “চৈতদ্যচরিতাম্বতে”ও ইহার বিশে' 


€৬) প্রে. বি.এর ২৪শ. বিলাসে (পৃ. ২৩৭) বল। হইয়াছে £ 
সেই প্রহলাদ ব্রহ্ম হরিদাসেতে মিলিল । 
প্রকাশান্তরে বিধি গোপীনাথ জাচার্ধ হৈল। 
অধৈতশিব্য গোপীনাখ চৈতত্ের শাখ|। 
সংক্ষেপে হরিদাসতত্ব করিলাও লেখা ॥ 
গোগীনাখ-জআচার্ধের এইযাপ উল্লেখ অকিফিৎকর। তাহা ছাড়া অধ্ৈত-শাখার যধ্যেও কো? 
গোপীনাথকে পাওয়া বায় না। সম্ভবত উপরোদ্ধ গোগীলাধ-আচার্ধের স্থলে হছুমন্ান-জআাচার্ধ হইবে। 
ইনি অহৈত-শাখাডুক এবং চৈতন্ত-শাখাতেও একজন বছ্দদনফে দেখ! ধায়। প্রকৃতপক্ষে, হরিদাদে। 


সহিত সম্পফ্কিত কোনও গোদীমাথকে গাওয়া হায় না, অথ হরিদাসের সহিত হচুসন্দদেরই এবার 
ব্গ-সন্বসীয় আলোচনা খটগ়াছিল। (৭) ১২৯৮৩ (৮) ১২২২৬ / চৈ'ভা.-) 
পৃ, ৫৩ 0) চৈ. না.--1২৯ 


গোগীনাথ-আচার্ধ ২৯৪৫ 


মর্ম আছে।১০ মুকুন্দের সঙ্গে যে তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল একথা উভয় গ্রস্থেই 
[লা হুইয়াছে। আবার অধৈতপ্রভৃও নীলাচলে আসিয়া! গোপীনাথকে বলিয়াছিলেন, 
জানামি ভবস্তং ধিশারদস্ত জামাতরং”৯৯ এবং গোপীনাথই প্রতাপরুত্রের নিকট গৌড়ীয় 
চক্তবৃন্দের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । 

আবার অন্যদিকে দেখা যাইতেছে যে মহাপ্রতুর নীলাচল-গমনের সঙ্গী-বৃন্দেব মধ্যে 
একমাত্র মুকুন্দই সর্বপ্রথম তাহার সঙ্গীর্দিগের নিকট গোপীনাথের পরিচয় প্রদান কবিয়া- 
ছলেন।১২ সেই বর্ণনায় 'চৈতন্তচরিতাস্বতে'ও বলা হইয়াছে ঘে গোপীনাথের “মুকুন্দ 
[ছিত পূর্বে আছে পরিচয় ॥”১৩ একমাঞ্জ মুকুন্দের সম্বদ্ধেই এইরূপ উল্লেখ থাকায় 
[ঝিতে পার৷ ধায় যে নবাগতদের মধ্যে আর কাহাবও সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। 
|রেও দেখা যায় যে কেবলমাত্র মুকুন্দকে লইয়াই গোপীনাথ বিশেষভাবে কথাবার্তা চালা ইয়া- 
ইলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের সঙ্গীদিগের মধ্যে আর ছিলেন নিত্যানন্দ, 
দগদানন্দ ও দ্রামে|দর-পণ্ডিত । “চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটক' এবং “চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে 
হাপ্রতুর অন্্যাস-গ্রহণকাল ছাড়া! তৎপূর্বে দামোদরের কোনও উল্লেখই পাওয়। যায় না 
চৈতন্তভাগবত' সম্বন্ধেও প্রায় একই কথ! বলা চলে । দামোদর সম্বন্ধে পরবন্তিকালে লিখিত 
'ভক্তিরত্বাকরে' নগর-সংকীর্তন-কালীন একটি উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা! একেবারেই 
নির্ভরযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, নগর-সংকতনও খুব আগের ঘটনা নহে। লোচনদাসের 
চৈতন্তমঙ্গলে'ও ছুইবার দ্ামোদরের উল্লেখ আছে? কিন্তু তাহা কেবল স্ততিচ্ছলে বিরাট 
তালিকার মধ্যে, এবং সে সম্বন্ধে লেখক নিজেই নিঃসংশয় নহেন। এ গ্রন্থে আরও 
দেখ। যায় যে দামোদর নিজেই জিজ্ঞাসাবাদের ছ্বার1 মুরারি-গুপ্যের নিকট বিশ্বরূপের সঙ্নযাস, 
গৌরানের বাল্যলীলা-তত্ব ও তাহার বালক-কালের ঘটনাগুলি১৪ সন্ধে সমূহ বৃত্াস্ত 
জানিয়। লইতেছেন। মুরারি-গুস্তের কড়চার মধ্যেও৯৫ দেখা! যায় যে দামোদর তাহাকে 
বলিতেছেন £ 

তৎ কথাতাং কখমসৌ। ভগবাংশ্কার 
স্কাসং বিদেশগষনং পুরুযোত্তমঞ্চ ॥ 

মুরারিকে অবস্ত মহাপ্রভুর জীবনের অনেক কথাই বলিতে হইয়াছিল ; এবং কেবল 
দামোদর নহেন, স্বপ্নং অদ্বৈত শ্রীবালাদি ভক্তও ততবণিত চৈতন্ত-চরিত শুনিয়া 
মুত হইয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ দামোদরের উক্তবপ প্রশ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে 
মহাপ্রতূর জীবন সম্বন্ধে তিনিই সর্বাপেক্ষা আগ্রহান্বিত ছিলেন। ম্ভবত মহাপ্রতৃর বাল্য- 


(১০) ২৬, পৃ. ১১০ (১৯) চৈ, না,--৮৫৬ (১২) উ--৬1২৯ (১৩) ২৬ পৃ. ১১৭ (১৪) আছি... 
পৃ. ৫৪, ৫৩, ৬২ । পুত্র.-সপৃ. ৪,৭ (১৫) ৩।১৯১ 


২৪৬ চৈতন্য-পরিকর 


লীল। প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহার এই-প্রকার আগ্রহ । স্মুতরা* 
দামোদর যে গৌরাঙ্গের নবদ্ীপ-লীলায়১৬ পরব্শিকালে যোগ দিয়াছিলেন, তাহাই 
সম্ভব হইয়া উঠে। 

আবার জগদানন্দ সম্বন্ধে এই “চৈতন্তমঙ্গলে' বলা হইয়াছে যে নিত্যানন্দ যখন গঙ্গাবক্ষ 
হইতে গৌরাঙ্গপ্রভৃকে উত্তোলন করেন, সেই সময় অন্যান্য ভক্তের সহিত ইনিও উপস্থি 5 
ছিলেন। “চৈতন্যচরিতামবতে'ও ইহাকে মহাপ্রভুর পূর্ব সঙ্গী বলা হইয়াছে১৭ বটে, 
কিন্তু গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের কালছাড়া ইহার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই এই গ্রন্থ 
লিপিবদ্ধ হয় নাই; “ঠচতন্চন্দ্রোদয়নাটকে'ও এরূপ কোনও উল্লেখ নাই । "মুবাবি-গুঞ্চেব 
ক্ড়চা'র মধ্যে জগদানন্দের সাক্ষাৎ মেলে একেবারে মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনেরও পরে ।১৮ 
ক্বতরাং অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে প্রমাণে জগদানন্দকে গৌরাঙ্গের আশৈশব সঙ্গ 
বলিয়া স্বীকার করা চলে না। জঅয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে গৌবাঙ্গেব বাল্যলীলাব 
গোডার দিকে জগদানন্দের উল্লেখ থাকিলেও, ঘটনাব পারম্পর্ষ-নির্ণয়ে উহা মোটেই নিব. 
যোগ্য গ্রন্থ নহে। «চতগ্তভাগবতে'র বর্ণনায় অগদানন্দকে নবদ্বীপ-লীলাব কষেকটি ক্ষে্্ে 
দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবাসাঙ্গনে প্রাত্যহিক -সংকীর্তন আরম্তকালে, মগ্যপদ্ধয়ের উদ্ধাবেব 
পর ভক্তগণসহ মহা প্রভৃর ভাগীরথীতে জলকেলি-কালে এবং নগব-সংকীর্তনাবস্ত-কালে নি 
উপস্থিত ছিলেন। স্তরাং 'চৈতগ্ভাগবঞ্চে'ব প্রমাণে ইহাকে নবদ্ীপ-লীলাব বিশে। 
সঙ্গী বলিয়া ধরিয়া! লওয়া চলে। তবে শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখর-আচার্ষেব গৃহে প্রাত্যহি 
সংকীর্তনারস্ত-কলকেই মহাপ্রস্থুর সহিত ইহার সম্পর্কের আবস্তকাল বলিয়া ধরিয়া লই, 
হয়। কিন্ত নিত্যানন্দের সহিত মহা প্রতৃর সংযোগ ইহারও পূর্বের ঘটনা, সুতরাং মহা প্রৃব 
এই সঙ্গী-ত্রয়ের মধ্যে সম্ভবত নিত্যানন্দই ছিলেন সবপ্রাচীন সঙ্গী। ইহার ফঙ্গেও যগন 
গোপীনাথের পরিচয় ঘটিয় উঠে নাই তখন নিঃসন্দেহে ধরা যায় যে নিত্যানন্দের নর্দীঘাঁ 
আগমনের পূর্বেই তিনি নদীয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন । আব যদি নিত্যানন্দেব পুণে ' 
গোৌরাঙ্গের সহিত জগদানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে তাহ! হইলে গোপীনাথ হম: 
আরও কিছুকাল পুরে নদীয়া ত্যাগ করেন। কিংবা তখনও পর্যন্ত গৌরাঙ্গলীণ' 
মধ্যে অগদানন্দের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অ'শ না থাকায় হয়ত গোপীণাথের পক্ষে তাহ 
চিনিতে পারা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, নিত্যানন্দের নবহীপ-আগমনে, 
পুবেই যে গোপীনাথ নীলাচলে চলিয়। যান, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। অদ্বৈতপ্রহ্থ ও 
মুকুন্দ-দত্ মহাপ্রভুর 'মাশৈশব-সঙ্গী বলিয়া তাহাদের সহিত গোপীনাথের বিশেষ পৰি: 
ছিল। 


(১৬) চৈ. ম.--মধ্য, পৃ. ১৭৪ (১৭) ১1১০, পৃ, ৫৪ (১৮) ৪1১৭ 
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উপরোক্ত আলোচনা হইতে তাহা হইলে গোপীনাধ-.আচার্ধ সম্বন্ধে এই কথা৷ বলা যার 
যে তিনি ছিলেন বিশারদেব জামাতা এবং বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি। .গৌরাঙ্গেব বাল্য- 
লীলা সম্বন্ধে তাহাব প্রত্যক্ষ পবিচয় ছিল। ইশ্বব-পুবী নদীয়ায় গিয়। তাহার গৃহে অবস্থান 
কবিয়াছিলেন। ঈশ্বব-পুরীর নদীয়া-ত্যাগ এবং নিত্যানন্দেব নদীয়া-আগমনেব মধ্যবর্তী 
কোনও সময়ে তিনি নব্ীপ হইতে গিয়! নীলাচলে বসবাস কবিতে থাকেন। 

গোপীনাথেব আগমনেৰ পুর্ব হইতেই তাহাব শ্বালক সাব'ভৌম-ভট্টাচার্ধ নীলাচলবাসী 
১ইয়াছিলেন। _সুতবাং গৌবাঙ্গেব সহিত তাভাব পৰিচয় ছিল না। গোপীনাথও যখন 
নদীয়। ত্যাগ কবেন, তপন গৌঁবাঙ্গেব অসাধাবণ গ্রতিভাব পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। 
সেইজন্যই নীলাচলে তাহার পক্ষে সাব ভৌমেব নিকট গৌবাঙ্গে পরিচয় প্রদান কবাব 
প্রয়োজন উপলব হয় নাট। মহাপ্রতৃব নীলাচলে পৌছাইবাব পবই তিনি সবপ্রধম 
তাহাব দিব্যশক্তি প্রত্যক্ষ কবিয়া এবং পূব -পবিচিত মুকুন্দেব নিকট তৎসন্বন্ধে সকল 
বিষয় অবগত হইয়া তাহা প্রতি প্রবলভ ভাবে আকুষ্ট ভইলেন। এক্ষণে তিনিই 
মার্ভৌম এবং চৈতন্যেব মধ্যে প্রধান যৌগস্থাপনকাবী হইয়া ধরাডাইলেন। তিনি 
সুশিক্ষিত ছিলেন এবং নানাবিধ শান্ত পাঠ কবিযাছিলেন। কিন্তু এই শাস্ত্রাদি পাঠ তাহাব 
নিকট শিল্পচর্চাব মত ছিল।১৯ ইতিপূর্বে সাহাব মনে ভক্তিব বীজ উপ্ত হইয়াছিল । 
চৈতন্যেব_ ভাবমেঘ-বাবি-স্পর্শে এখন তাহা স্জীবিত ও পল্লবিত হইযা উঠিল এবং 
ব্দোস্তিক পণ্ডিতেব উধব_ মনোমরুতেও যাহাতে মহাপ্রভৃব করুণাবাবি অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়] 
খানে ভর ভক্তিব শ্যামল কানন সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পাবে ত্রজ্তন্ত তিনি যত্ববান হইলেন। 
সাব্সে:-২ ১-২০জয়েব মধ্য দিয়াই মহাপ্রভুব বামানন্দ- প্রতাপকত্রাদি- দয তথা উড়্ি্তা- 
বজযেব পৃথ উন্মুক্ত হইয়াছিল 7 সেহীদিক হইতে বিচাব কৰিলে ফোডশ শাকীব ওধম- 
এাগে দূব নীলাচলে যে বাঙালী-উপনিবেশ গডিয়া উঠা সম্ভব হইয়াছিল, গোপীশাথই 
ছিলেন সেই ুবম্য উপনিবেশ-সৌধেব প্রথম ভিত্তিপ্রস্তববাধী । 

মহাপ্রতু পৌছাইতে ন1 পৌছাইতে গোপীনাথেব কাষ আবন্ত হইয়া গল | ফাবভৌমেব 
“৩ লইয়া মহাগ্রভুকে রাখিবাব ব্যবস্থা, তাহাব খাওযাব বুন্দাবন্ত, ভক্রবৃন্দেব বক্ষণাবেক্ষণ- 
খাখস্থা৷ প্রভৃতি বহু কাধেব ভাবই 'গাপীনাথ শিবোধায কবিয়া লইলেন। তাহাব পৰ এই 
১০৭ সম্পন্ন হইয়া গেলে তিনি সার্বভৌমকে লইযা পড়িলেন। চৈতন্তেব নাম ধাম আত্মীয়- 
দন, এমন কি তাহার পুবাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমেব সকল গ্রাসঙ্জিক পবিচয গ্দান কাবয়া 


(১৯) চৈ, না,--৬1৪ৎ (২০) তু.-ভ. নি.. পু ১১৯-২৭ 
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বৈধাস্তিক-পঞ্ডিতের কাছে তাহাকে একেবারে 'সাক্ষাৎ-ভগবান* আখ্যা দিয় বলিলেন। 
ুদ্ধিমান-পণ্ডিত সমস্তই শুনিলেন, কিন্তু তাহার শেষে প্রত্যয়টিকে বিশ্বাস কবিতে পারিলেন 
না। তাহাব শিষ্তগণও গোপীনাথকে উপহাস করিল। কিন্তু গোপীনাথও একেবাবে 
দৃঢপ্রতিজ্ঞ। মহাপ্রতৃব নিকট গিয়া তিনি মিনতি জানাইলে অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন চৈতন্য 
মহাপ্রভু এক গুরুভাব বিছ্যুৎ-সম্পাতে সার্বভৌমেব চিন্ত-শিলাকে বিদীর্ণ কৰিয়। তাহাব 
অস্তব তল হইতে এক বিপুল জলোচ্ছাস কৃষ্টি কবিষা তুলিলেন। গোপীনাথ একদিন 
সার্বভৌমেব সম্মুখে আসিয়! সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উথাপন কবিলে 'ভ্টাচায কহে তাবে কবি 
নমস্কাবে। তোমাৰ সম্বন্ধে প্রভূ কৃপা কৈল মোবে ॥ আব একদিন গোপীনাথ সাবভৌমেশ 
এই পরবিত্তনেব সম্বন্ধে কথ! তুলিলে “প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমাব সঙ্গ হইতে। জগন্না4 
ই'হারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥; 

মুকুন্দাদি চাবিজন ভক্ত তখন নীল।চলে সম্পূর্ণতই বিদেশী, তাহাদেব সহিত যোগদা” 
করিয়া গোগীনাথ তাহাদের সেবাকে সার্থক কবিয়া তুলিলেন। অল্পকাল পবে মহা প্রন 
ক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইলে অন্থান্ত ভক্তের সহিত গোপীনাখ তাহার যাত্রার দীন আয়োজন 
সম্পর কবিয়া আলালনাথ পধস্ত অগ্রসর হইলেন এবং সেখানে মহাপ্রতুকে আপনাব 
নিকট ভিঙ্ষা-গ্রহণ করাইয়া বিদায় দান করিলেন। 

বাজ-দববারে গোপীনাথেব প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং জগন্লাথ-মন্দিবেও তাহার প্রভা 
ছিল। মহাপ্রভুব প্রত্যাবর্তনের পর গোঁডীয় ভক্তবুন্দ নীলাচলে আসিলে একদিকে 
তাহাকে যেমন রাজাব নিকট ভক্তবুন্দের পৰিচয় প্রদান করিতে হইয়াছে, অন্তদিকে তেমণি 
আবার ভক্তবুন্দকে মন্দির-প্রদর্শন ও তাহাদিগের অন্য বাসাদি-ব্যবস্থা করিয়া দিবার 
অনেকটা ভারই তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে। মহাপ্রতুও তদবধি ভক্তবুন্দেব 
জন্য বাসা-ব্যবস্থা এবং প্রসাদ-বণ্টন বা ভোজন-কালে পরিবেশন কর] ইত্যাদি ব্যাপাৎ 
গোপীনাথ ও বাণীনাথের উপরই বিশেষ নির্ভর করিতেন। 

এদিকে গোপীনাথের মন ছিল মায়া-মমতায় ভরা! । একব।র সার্বভৌম-জা মাতা অণে ৮ 
মহাপ্রভুর ভোজন লইয়া পরিহাস করায় সাবভৌম ও তৎপত্ী কর্তৃক বিতাডিত হইয়া 
কিন্ত পরে গোপীনাথের মধ্যস্থতায় সেই স্বজন-বিড়ম্বিত _অমোঘও মহাপ্রতূর করুণী এ ৫ 
হইয়াছিল। গোপীনাথেব হস্তক্ষেপ না _ঘটিলে তাহার প্রা-সংশয় ইশয়। 'ঘটিত। 

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই মহাপ্রনহ্থ গৌড়াডিমূখে যাত্রা করিলে অন্ঠান্ত ভব, 
গোপীনাণও তাহার সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'চৈতন্যচন্রোদয়নাটক' হইতে জ না 
যায় যে রামানন্ন-রায় ভদ্রক পর্বস্ত মহাগ্রভুকে আগাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রত্যাবত গব 
সময়ে তাহার সহিত পথ-পরিচয়ে বিজ্ঞ পরমাণন্দ-পুরী, দামোদর, জগদানজ্জ, গোপী* 1 “ 


গোপীনাথ-আচার্ধ ২৯৯ 


গোবিন্দ প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন সঙ্গীকে পাঠাইয় দিয়াছিলেন।২১ কিছু পরের উল্লেখ হইতেও 
প্রতীয়মান হয় মে গোপীনাথ মহাপ্রভুর সহিত পানিহাটী পধস্ত গমন করিয়ু[ছিলেন ।২২ 

'ভক্তিরত্বাকরের+ বর্ণনা দেখা যাইতেছে২৩ যে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর নরোন্তমের 
নীলাচলে পৌছাইবার দিন গোপীনাথ-আচার্ধ ৮ সহিত নরোত্মমের বিষয় বর্ণনা 
প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনকালীন ঘটনা! আলোচন! করিতেছেন। সেই 'আলোচিন৷ 
প্রত্যক্ষদর্শীর আলোচনা সদৃশ । ইহাতে ধর] যায় যে গোপপীনাথ মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনেব 
সঙ্গী হইতে পারেন, এইরূপ একটি ধারণা সম্ভবত নরহরির ছিল । আবার “চেওন্যচরিতা- 
মুতে'র উল্লেখ হইতে জান। যায় যে বেমুণাতে রামানন্দকে বিদায় দেওয়ার পরেও মুকুন্দ-দত্ত 
মহাপ্রভুর সঙ্গী-হিসাবে অগ্রসর হইতেছেন২৪ এবং “চৈতন্যচন্দরোদয়নাটকেও দেখা 
যায় যে চৈতন্য গৌড-মগুলে পৌছাইয়। কুমারহট্টরে শ্রীবাস-গৃহে গমন করিলে জগদানন্দও 
সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন ।২৫ মৃকুন্দ, গোপীনাথ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্ত গৌডপথ 
চিনিতেন। সুতরাং মহাপ্রতুর সহিত সঙ্গী-হিসাবে এই সকল ভক্তের গমন কর। অসম্ভব 
নহে। “চৈতন্যচরিতামৃত”-মতে এ কয়েকজন সহ আরো কয়েকজন ভক্ত কটক অতিক্রম 
করিয়। চলিতেছিলেন । তাহার পরেও দেখা যায় যে মহাপ্রভু গদাধর ও রামানন্দকে বিদায় 
দিয়! অগ্রসর হইলে উড়িস্যা-সীম। অতিক্রম করার স্ময়ও “অনেক সিদ্ধপুক্ুষ লোক হয় 
তার সাথে ।*২৬ তাহার পব আর তাহাদের উল্লেখ নাই। কিন্তু তিনি পথে তাহাদিগকে 
বিদায় দিয়া গেলে নিশ্চয়ই সেই বর্ণনা থাকিত। রামানন্দ- ও গদাধর-বিদায়ের বিষয় বণিত 
হইয়াছে । গদ্াধরকে লইয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া পরেও মহাগ্রন্থ ছুংখ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং বহু-ভক্তসহ তাহার আড়ম্বরপুর্ণ যাত্রার ব্পিদ আশংকা করিয়। 
তিনি বুন্দাবনের পথে প্রায় একাকী নীরবে যাত্রা করিয়াছিলেন। স্থতরাং তাহাব সঙ্গী- 

সাবে বহু ভক্তই যে গৌড় পযন্ত গমন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না। “চৈতন্ত- 
চরিতামুতে” মহাপ্রভুর গৌডগমন-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার গৌড়-গমন সঙ্গীদিগের 
নামোল্লেখ আর দরকার হয় নাই। তৎসবেও একবার দেখ! যায় যে মহাএ্তু যখন 
গৌঁড়ের নিকটবর্তী রামকেলিতে গিয়া! রূপ-সনাতনকে আশীবাদ করিতেছেন তখন নিত্যা- 
শন্দাদি ভক্তসহ মুকুন্দ জগদানন্দ প্রভৃতি “সবার চরণ ধরি পড়ে ছুই ভাই 1,২৭_ন্ুতরাং 
এই সকল হইতে ধরিতে পারা যায় যে মহাপ্রত্ুর প্রভুর গৌড়পথ-সঙ্গী-বৃন্দের সহিত গোপীনাথ 


আচার্যও গৌঁড়গরমন স করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাহাকে পধিমধ্যে বিদায় দিয়! ফিরাইয়! দেন 
নাই। মা 


(২১) ৯২৯,২৫ (২২) »২৮ (২৩) ৮1২৩৮-৪০ (২৪) ২1১১, পৃ ১৫৬; ৩7১৯, পৃ. 
৩৩৮ (২৫) ৯1৩১-৩২ (২৬) ২1১৬, পৃ. ১৮৯ (২৭) ২1১, পৃ* ৮৭) ন. বিশ-১ম. বি. পৃ. ১০ 


৩৩ চেতগ্ত-পরিকর 


নিজে পুক্তযোত্তমের অধিবাসী বলিয়া নীলাচলাগত বৈঃব-ভক্তবৃন্দের প্রতি সর্বদাই 
গোপীনাথের একটি সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। সেই সম সমস্ত ভক্ত-সন্র্যাসীকে তিনি মধ্যে মধ্যে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন২৮ এবং তীহার সেবাবিধির এই নীনাবিধ কর্তব্য হইতে ভিনি 
কোনদিনই ব্চ্যিত হন নাই। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর তিনি অনেকদিন বীচিয়া- 
ছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্ধ ও নরোত্ুম নীলাচলে আসিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন ।২৯ নরোত্বম তাহার গৃহেই বাস করিয়াছিলেন এবং তিনিই নরোত্বমের 
মন্দিরাদি-দর্শন ও অন্ঠান্ত ভক্তের সহিত মিলনাদি ঘটাইয়! দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন 
গোপীনাথ বুদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইয়াছেন।৩০ তাহার পর সম্ভবত আর বেশী দিন তিনি 
বচিয়া থাকেন নাই। 


(২৮) চৈ. চ.--২1১১, পৃ. ১৫৬) ৩1১০, পৃ. ৩৩৮ (২৯) ভ. র.৩1১৯৪ ৩০) নবি 
বি. পৃ. ৪৬-৫৪ ) ভ. র.--৮1২২৮-৬৩ 


প্রতাপ 


রাজা প্রতাপরুদ্র ছিলেন উড়িস্তার অধিপতি । 4 7715601 ০1 01858-নামক 
গ্রন্থে হাণ্টার সাহেব প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু সনকে ১৫৩২ থ্রী, ধরিয়া তাহাকে গঙ্গাব*শীয় 
শেষ নৃপতিরূপে আখ্যাত করিয়াছেন । কিন্তু এই গ্রন্থের সম্পাদক ডা. সাহু (পৃ.১৪৭, 
পার্দটাকা ) এবং আর. স্ুত্রক্ষনিয়ম মহাশয় (7১10০860163 ০1 09৩ 11)0180 17156017% 
007781955, 1945 ) অনস্তভরম-অন্ুশাসন অনুযায়ী প্রতাপরুদ্রের পিতামহ যে- 
কপিলেশ্বরদেবেব উল্লেখ করিয়াছেন, কোগুাভীডু অন্ুশাসনের অনুবাদ করিতে গিয়া ডা, 
ছণ্ট জ. ( [0019 4১101051819, 20 ) বলিতেছেন যে তিনি ছিলেন স্ুর্ধবংশীয়। আবার 
প্রতাপরুদ্রের বাজত্বকাল স্বন্ধেও হাণ্টার-প্রদন্ত তারিখটি (১৫০৪-৩২) গৃহীত হয় না।- 
তারিণীচরণ রথ মহাশয় (0.৪. ০0. ২. 9, 1929) প্রতাপরুদ্রের রাজ্যাবন্ত-কালকে 
১৫০৪-৫ কিংবা ১৪৯৬-৯৭ ধরিবাব জন্বদ্ধে বলিয়াছেন, এবং বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় (180196019 01 0011958 ) ও শ্রীযুক্ত হবেকষ্জ মহাতাব মহাশয় ( £201791001700 
11011)01]55 0৫০%/100 1,5০08165, 1947 ) প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু-সনকে ১৫৪০ খ্্ী, 
ধরিয়াছেন। মজুমদার-বায়চৌধুবী-দতত প্রণাত /১0 £১৫%210060 17156015০01 [10019- 
গ্রন্থেও উক্ত রাঞ্জত্বকালকে ১৪৯৭-১৫৪০ খ্রী ধবা হইয়াছে । বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে অবশ্ঠ 
প্রতাপরুদ্রের রাঞ্ত্বকাল সম্ধদ্ধে সঠিকভাবে কিছুই জানিতে পারা যায়না । তাহার পিতা 
পুরুষোত্বমদেব সন্বন্ধে যাহা জানা যায, তাহাও অতি অল্পই। 

“চৈতন্যচরিতামূত' হইতে জানা যায় যে বিদ্যানগরে সাক্ষীগোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল।৯ “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক'-মতে মহেন্দ্র-দেশে উহা হইয়াছিল ।২ জস্ভবত তৎকালে 
উক্ত প্রদেশ মহেন্দ্-দেশের অন্তর্গত ছিল। মার্কতেয়পুবাণ-গ্রস্থের সম্পাদক পাপ্জটাব 
সাহেব মহেন্দ্র পর্বতের অবস্থান নিশি করিতে গিয়া জানাইয়াছেন (18119170698, 91. 
00. 11, চ10,--1 ) 0106 18176661961 8006815 (0 0০ 1119 00161010, 01 0006 
[83161 01080 00৮/6210 0৩ 00৫2%211 81070 [116 1৬191727801 8170 1135 
11115 10 05 5০000 ০1 73191.” ডা, হেমচন্দ্র বায় চৌধুরী তাহার 9080195 
[70180 /৯1000166৩-নামক গ্রন্থে রামায়ণেব প্রমাণবলে মহেন্ত্-শৈলমালাকে সম্ভবত 
ক্ষিণ-ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত তিল্নেভালি পধন্ত বিস্তৃত বলিয়া মনে করিলেও অন্যান্য 
প্রমাণবলে তিনি মহেন্ত্রকে কলিঙ্গ-দেশের সহিতও বিশেষভাবে যুক্ত কবিয়াছেন। কিন্ত 


(১) ২1৫, পৃ. ১০৮ (২) ৬২২ 


৩০২ চৈতন্য-পরিকর 


“চৈতন্চন্দ্রোদয়নাটকে” গোদাবরী-তীরস্থ বিষ্যানগরকে পৃথকভাবে মহেন্্রদেশতৃক্ত করায় 
বুঝিতে পার] যায় যে ষোড়শ শতাবীর ধারণা-অন্ুযায়ী বর্তমান উড়িস্তা-গ্রদ্দেশ কিংবা 
অন্তত তাহার উত্তরাংশ তখন মহেন্দ্রদেশ-বহিভূ্ত হইয়াছে । সেই সময়ে উৎকলের রাজা 
পুরুষোত্রম যুদ্ধ করিয়া! উক্ত বিদ্যানগর-অঞ্চলটিকে উৎকলতৃক্ত করিয়া লইলে সাক্ষী- 
গোপাল বিগ্রহ তাহার অধিকারে আসে । ভক্তিমান রাজা পুরুযোতম তখন সাক্ষী- 
গোপালকে কটকে আনিয়া স্থাপন করেন এবং বিগ্রহের রত্ব-সিংহাসনটি জগন্নাথের মন্দিরে 
আনিয়া দেন। তাহার পর রাজ-মহিষী নানাবিধ রত্বালংকারে সাক্ষীগোপাল-বিগ্রহটিকে 
ভূষিত করেন এবং তাহার ইচ্ছান্ুযায়ী উক্ত বিগ্রহের নাসিকাতে সুৃশ্ত মুক্তার অলংকারও 
পরাইয়া দেওয়। হয়। “ভক্তমাল-গ্রন্থে সম্ভবত এই পুরুষোত্তম-সন্বন্ধেই একটি অদ্ভুত 
গল্প বলা হইয়াছে ।৩ 

বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি হইতে প্রতাপরুদ্র-সন্বদ্ধে জানা যায় যে যোডশ শতাব্দীর প্রারন্তে 
প্রতাপরুদ্রের রাজ্য-সীমানা বছদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উডিম্যার উত্তরে গোঁড- 
রাজ্য । “চৈতন্চরিতামৃত-'অন্ুযায়ী ১৫১৪ শ্রী-এর দিকে উড়িষ্াব এক রাজ- 
অধিকারীর রাজ্য মন্ত্েশ্বর নদী হইতে পিচ্ছলদ! পধস্ত বিস্তৃত ছিল 1৪ ন্ুতরাং এই 
পিচ্ছলদার দক্ষিণে প্রবাহিত মন্ত্েশ্বর নদীকেই৫ রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের তৎকালীন 
উত্তর-সীমান। বলিয়া ধর! যাইতে পারে। 

বুন্দাবনদাসের গ্রন্থ হইতে জান। যায় যে মহাপ্রন্থুর প্রথমবাব নীলাচল-গমনকালে 
(১৫১০-এ) রাজ! প্রতাপরদ্দ যুদ্ধার্থে “বিজয়ানগরে' গিয়াছিলেন।৬ ন্মতরাং এ সময়ে 
তাহাকে দক্ষিণ-দেশে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়। “বাংলার ইতিহাসে? (২য়. ভাগ, পু. 
২৪৬) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন, “উড়িষ্যার এঁতিহাসিক বিবব৭ 
অনুসারে ১৫৭ খ্রীষ্টাবে উডিম্যা গৌড়ীয় মুসলমান সেনাকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল ।” 
স্থতরাং ১৫১০ শ্রী.-এর দিকে তাহার দক্ষিণভিষানে কোনও বাধা থাকেন।। “টৈতন্য- 
ভাগবত” এবং “চৈতন্চক্র দয়নাটকে*ও বর্নিত আছে যে ঠিক এ একই সময়ে গৌডা- 
ধিপতি যবন-রাজার সঙ্গে 'প্রতাপরুদ্রের বিরোধ থাকায় উভয় প্রদেশের মধ্যে সহজ 
গমনাগমনের পথ রুদ্ধ ছিল। স্থতরাং ১৫১০ শ্রী.-এর দিকে গজপতি-্প্রতাপরুদ্রের রাজ 
সিংহাসন যে নিষষণ্টক ছিলন! তাহাই অনুমিত হয়। কিন্তু সম্ভবত তিনি বাহুবলেই তীহা৭ 
রাজ্যকে নিষণ্টক রাখিয়াছিলেন। কারণ “চতন্য০রিতামুতে' বা চৈতন্যচজ্ঞ্োদয়নাটকে" 
যদিও বলা হইয়াছে যে মছ্াপ যবন-রাজের ভয়ে তখনও কেহ নদী পার হক" 


শর | জল আছ 


(১) পৃ. ১৫১ (৪) ১0১৬, প্র ১৮৯ (৫) চৈ না 7১৮ (১) চৈ কৌ তেও (পৃ. ১৩৫) গঞজপ 5" 
দক্ষিণকেশে যাওয়ার উল্লেগ দুষ্ট হয় | (৭) 51৯ 


প্রতাপরুত্র ৩০৩ 


পারিতেছেন না, তথাপি কবিকর্ণপুর কিন্তু অন্তর বলিতেছেন যে উহার কিছু পরেই অর্থাৎ 
১৫১২ স্বী.-এর দিকে প্রতাপরুন্্র ও গৌড়-রাজের মণ্যে আর রাজ্য লইয়া বিরোধ নাই, 
পথও স্থগম হইয়াছে ।৮ স্মুতরাং এই ১৫১০ শ্রী হইতে ১৫১২ স্ত্রী-এর মধ্যেই যে 
প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়! বাংল।দেশের হুগলী জেলাস্থ মান্দাবণ 
দুর্গ পর্যন্ত মগ্রপর হইয়াছিলেন এবং হাহাব পব উহার প্রদান কর্মচারী বিছ্যাধর-ভইর 
বিশ্বামঘা তকতায় উহাকে অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ (মন্ত্েখবর নদী পধস্ত ?) ত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল তাহ! অনুমান কর যাইতে পাবে। আঞ্চলিক রাজাধ্রিকারী মগ্ধপ যবন-রাজের 
কিছুটা প্রতাপ ইহার পরবে কিছুকাল যাবৎ অব্যাহত থাকিলেও গোঁডরাজ বা 
উডিষ্যা-রাজের মধ্যে তখন কিন্তু আর কোন বিবাদ ছিলন।। 

নৃুপতি-হিসাবে প্রতাপরুদ্র ছিলেন পবাক্রমশালী। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত 
গুণগ্রাহী। সার্বভৌম তংকর্তৃক বিশেষ সম্মান প্রাপূ হইয়ছিলেন* এবং রামানন্দ-রায়ও 
তাহা দ্বারা বিশেষভাবে অন্থগৃহীত হন। আবাব এই রামানন্দ-রায় টচৈতন্যাদেশে 
বাজাপাট পরিত্যাগ কবিয়া নীলাচল-বানী হইতে চাহিলে তিনি তাহার বাঞ্থাপূরণ 
করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে । বাংলার দুলাল চৈতন্য যখন উডিষ্যার সমুদ্রবেলায় গিয়া 
মাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তপন তিনি সাম্বাজ্যেব বেড়াজাল ঘুচাইয়! ঠাহাকে সাদরে 
ববণ করিয়াছিলেন এব* তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন 1১০ 

মহাপ্রতু যখন দক্ষিণভ্রমণে বহিরত হন তখন প্রতাপরুদ্র নীলাচলে অনুপস্থিত ছিলেন। 
সম্ভবত তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর চৈতন্-সন্বন্ধীয় সকল কথা শুনিয়া তাহার দর্শনা- 
খিলাধী হন। কিন্তু তিনি সার্বভৌম-ভট্রাচাধকে ভাকাইয়া! তাহাব নিকট মহাপ্রভুর দক্ষিণ- 
গ*নের সংবাদ শুনিয়া বিষঞ্জ হইলেন। সাবভৌম যখন জানাইলেন যে চৈতন্য স্বতন্ত্র ঈশ্বর 
ও সাক্ষাৎ কৃষ্ণম্ব্ূপ তখন মরমী রাজা ভট্টাচাধের এই প্রত্যয়ের মধাদা দান করিয়া 
মং প্রহুর সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্্া ব্যক্ত করিলেন। সাবতৌম তাহাকে কিছুকাল 
ধ্যষৈ ধাবণের উপদেশ দিয়া মহাঞ্কুর জন্য একটি নির্জন বাসস্থানের বন্দোবস্ত কবিয়া রাখিতে 
খায় শীপ্রই কাশী-মিশ্রেব গৃহে মহা গ্রতুব নিজ ন-বাসের সমূহ ব্যবস্থা অব্লদ্িত হইল। 


(৮) চৈ লী.--৮২৯ ; চৈ. কৌ.__পৃ. ২৯২ (৯ ভ মা- পৃ. ২৩৩; বৈ দি.-মতে (পৃ ৫৬ ) 
“প্রতাপকত্র তাহাকে বহু অর্থবায়ে পুবাতে স্থাপন কবিয়াছিলেন |” (১০) ভ. নি.মতে (পৃ. ৬০) 
এহাপকদ্র উড়িষ্যায সংকীর্তন গাণেব বহুল প্রাবেব পথ উন্মত্ত করিয়া ছ্ন এবং 'উৎকলবাসী পণ্ডিত 
এ খপপগণ চৈততম্তমতকে অশাস্বীয় বলিষা তাহাৰ শিক? অন্বযেগ উথাপন কবিলে তিনি ধীরচিতে 
+ 1 হোমের সাহাষে প্রকৃত বিষয তাঞুধ।বনাথ খেই ওলাধ প্রণ্ণন কবেন | (পৃ.১১৮ ৩০) 


৩০৪ চৈতন্-পরিকর 


মহাপ্রভু প্রত্যাবর্তন করিলে প্রতাপরুদ্র কটক হইতে সার্বভৌমের নিকট পত্ত্রী পাঠাইয 
তাহার সহিত মিলিত হইতে চাহিলেন। কিন্তু চৈতন্য রাজ-দর্শনকে স্ত্রী-দর্শনের মত 
বিষবৎ পরিহার করিতেন। সুতরাং সার্বভৌমের অন্থুরোধে কিছুই হইল না। রাজাব 
নিকট সার্বভৌম এই সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি পুনর্বার পত্র মারফত জানাইলেন যে 
মহাপ্রভুর চরণ-দর্শন ন1 ঘটিলে “রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী পত্র পাইয। 
সার্বভৌম রাজোপদ্েশ অনুযায়ী অন্ত সকল ভক্ত সহ মহাপ্রভুর নিকট এ পত্রের মর্ম ব্য" 
করিয়া পুনরায় পুর্ব-প্রার্থন নিবেদন করিলেন। শেষে নিত্যানন্দের বিশেষ অন্থরোগে 
মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে একখানি বহির্বাস প্রদান করিতে সম্মত হন। সার্বভৌম সে 
বস্ত্রানি রাজার নিকট পাঠাইয়। দিলে “বস্ত্র পাইয়! রাজার আনন্দিত হইল মন। গ্রুপ 
করি করে বস্ত্র পূজন ॥* কিন্তু তাহার মনোবাসন! অপূর্ণ থাকিয়া! গেল । 

কয়েকদিন পরেই রামানন্দ-বায় নীলাচলে উপস্থিত হইলে প্রতাপরুদ্রের সহিত হাব 
সাক্ষাৎ ঘটিল। ইতিপূর্বে রামানন্দ প্রতাপরুদ্রের নিকট নীলাচল-বাঁসের আজ্ঞা প্রারথণা 
করিলে রাজ রামানন্দের প্রতি মহাপ্রভুব অসীম-কৃপ সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন । হ।হ 
এখন তিনি রামান্দের নিকটও স্বীয় অভিপ।ষ ব্যক্ত করিয়া রাঞ্য-পরিত্যাগের সক 
জ্ঞাপন করিলেন। রামানন্দ এই সকল কথা বলিয়৷ প্রথমে ব্যর্থ হইলেও শেষ পয 
চৈতন্য-হুদয়কে কিছুটা আর্র করিয়া ফেলেন এবং মহাপ্রন্থ প্রতাপরুদ্রের পুত্রের সহি * 
মিলিত হইবার সম্মতি প্রদান করিলে রাজাপুত্রকে আনা হয় এবং তিনি াশাকে 
আলিঙ্গন দান করেন। ারপর প্রতাপরুদ্র স্বীয় পুত্রেব সহিত মিলিত হইয়া যেন পু? «ন 
মাধ্যমে মহাপ্রত্ুর স্পর্শলাঁভ কবিয়! কিছুটা প্রকৃতিস্থ হহলেন। 


কিন্তু অল্পক'ল পরেই রাজাব নিজেব প্রতি ধিক্কার জন্মাইল । সার্বভৌমকে ডাকাইয 
জানিতে চাহিলেন যে তিশি কি জগাই-মাধাই অপেক্ষাও এতই নীচ এ৭' 
পাঁপাশয় যে মহাপ্রন্থ তাহাকে দর্শন দিবেন না এবং একমাত্র তাহাকেই ৭" 
দিয়া তিনি আর সারা-জগতেরই উদ্ধার সাধণ করিবেন! ভিনি দৃটপ্রাতও 
করিয়া বসিলেন যে চৈতন্-চরণ-ধূলি প্রা্থ হইতে ণা পারিলে ছাব-জা৭। 
পরিত্যাগ করিয়া! সকল বাসনার নিরসন করিবেন। সাঁবভৌম খিচলিত হইলেন। এহ৭গ 
এঁকাস্তিক ভক্তি কামনা কখনও বিফল হইতে পারেন বুঝিয়! তিনি পরামর্শ দিলেশ য 
রপযাত্রাদিনে প্রেমাবিষ্ট মহ্হাপ্রক্ক পুণ্পোষ্ঠানে প্রবেশ করিলে দীনাতিিন বেশে রাজ। য॥ 
কৃফণরাম পঞ্চাধ্যায়ী'র গ্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রতুর চরণে পঠিত হণ, *ং 
হইলে নিশ্চয় "্ঠাহার অভীষ্ট দিঙ্ধ হইবে। রাজা যেন অকূল সমুত্রের মধ্যেও ৩ট( +% 
দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। গ্ান-যাজার তো আর তিনটি দিন মাত বাকি 1৮ 


প্রতাপক্ষত্র ৩৯৫ 


গার্বভৌমকে জানাইয়া রাখিলেন যে সেই গোপন মন্ত্রণার কথা যেন 'আর কেহই না 
জানিতে পারেন। সার্বভৌম রাজাকে নিশ্চিন্ত করিলেন ।১১ 
এদিকে রথযাত্রা সমাগত প্রায় । গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ নীলাচলে পদার্পণ করিলে প্রতাঁপ- 
রুদ্দ প্রাসাদ্র-বল্ভীীতে১২ গিয়া সার্বভৌম ও গোপীনাথ-আচাধের সহিত দণ্ডায়মান 
হইলেন। গোপীন্রাথু গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের পরিএয় প্রদান করিলে অদ্ৈত শ্রাবাসাদি সকল 
ওক্তের দর্শন-লাভ করিয়া রাজা সন্তোষ-লাভ করিলেন । 
রথ-যাত্রার দিন প্রতাপরু্্র স্বয়ং “মহা প্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন তারপর যখন 
গ্-কোলাহল উখিত হইল, তখন তিনি স্বহন্তে সম্মাজ নী ধারণ করিয়। পথ-মার্জন করিতে 
গিলেন এবং চন্দন-জল সিঞ্চনে পথ পবিস্র করিয়া যথারীতি সেবাবিধির দ্বার। মহা প্রুর 
[কে আকুষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমে তিনি রথাগ্রে মহাপ্র্থুর কীর্তন ও নর্তন 
থির। বিমুগ্ধ হইলেন । যাহাতে মহা প্রভুর উদ্দগু-নুত্যের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জগ) 
নি নিজেই সচেষ্ট হইলেন এবং বাহিরে পাত্রগণকে লইয়া মণ্ডলীবদ্ধভাবে জন তাকে 
বারণ করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে মহাপাত্র-হুরিচন্দনের স্বদ্ধের উপব ভর দিয়া মহা- 
'তুর নর্তন দেখিতে দেশিতেও চলিলেন। এই সময়ে রাজ-সম্মুশে আগত ভাবাবিষ্ 
বাস-আচাধকে সরিয়া যাইবাব জন্য হরিচন্দন অনুরোধ জানাইলে শ্রীবাস তাহাকে 
পেটাধাত করায় বাজা ক্রুদ্ধ হরিচন্দণকে শ্ীবাসের এরূপ আচরণ স্বীয় সৌভাগ্যের বিষয় 
লিয়া মনে করিতে বলিলেন । তারপর নর্ভন্পর মহাপ্রভু খন ভাবাবেশে প্রতাপরুদ্রের 
মুখে পহনোন্ুখ হইলেন, তখন রাজা তাহাকে সম্তরমে সাধবসে ধবিয়া ফেলিলেন। 
কন্ত মহা প্রভুর বাহাজ্ঞান আসিয়া পড়ায় তিনি ধিক্কারে সরিয়া গলেন। বাঞ্জান্তঃকরণ 
বাধায় দীর্ণ হইয়া গেল। 
কিন্তু প্রতাপরুদ্র হতাশ হইয়া পড়িলেন না। তাহার সবশেষ প্রচেষ্টার সময় তখনও 
সমাগত হয় নাই। ক্রমে নর্তন-ক্রাস্ত মহাপ্র্থ পুষ্পোগ্ঠানে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি 
লদঘর্ম হইয়! পড়িয়াছেন। সেই সময় প্রতাপরুত্র রাজ-বেশ পরিত্যাগ করিয়া একান্ত 
পীন-হীন বৈষ্চব-বেশে সকলের সম্মতি লইয়া আিরুদ্ধ মহাপ্রতুর পদতলে পতিত হইয়া 
ঠাগর পার্দ-সংবাহন করিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রতুর হৃদয়ভাব অনুযায়ী 
রাসলীলার ক্লোক পড়ি করয়ে শুবন। 
জয়তি তেহধিকং অধায় করয়ে পঠন | 


শুনিতে গুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার । 
বোল বোল বলি উচ্চ বলে বার বার॥ 


(১১) চৈ, ন.স৮৩৭ (১২) এ--৮৩৯ 
ও 


৩০৬ চৈতন্য-পরিকর 


“তব কথাম্ৃতং' ক্লে(ক রাজ। যে পড়িল । 

উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥ 

তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন । 

মোন কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন ॥ 
তারপর মহাপ্রভু যখন আত্মস্থ হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

কেতুমি করিলে মোর হিত। 

আচম্থিতে আমি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥ 

রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস। 

ভত্যের ভূত্য কর মোরে এই মোর আশ ॥ 
মহাপ্রভু প্রতাপরুত্রকে প্রেম-মহাসমুদ্রে ডুবাইয়। দিলেন। মানুষের মধ্যে সেই অমাঞ 
প্রেমকে প্রত্যক্ষ করিয়া১৩ প্রতাপরুত্র ভাব-বিমোহিত চিত্তে সন্ষুখস্থ মহামানবের মনে 
যেন বপুল এশ্বষের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইয়। কৃতার্থ হইলেন। 

প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় নীলাচলে মহাপ্রভুর সকল কর্মই স্ুুসম্পন্ন হইত। এই বিন 
সার্বভৌম ও কাশী-মিএ ছিলেন তাহার যোগ্য সহাম্ক।৯৪ ইহা ছাড়া হরিচন্দন, মঙ্গরা 
ও তুলসী-মহাপাত্র প্রভৃতি সেবকবৃন্দ তো৷ ছিলেনই। তাহাদের সাহায্যে তিনি মহাপ্রত্ু 
সকল আনন্দ-উৎসবকে সুসাধ্য ও সার্গক করিয়াছিলেন । গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের প্রথমবাঃ 
নীলাচলে পদার্পণের পর তিনি রাজবলভী হইতে নামিয়া কাশী-মিশ্র ও পড়িছা-পান্, 
ডাকিয়। যাহাতে ভক্তগণের স্বচ্ছন্দ-বাসা, শ্বচ্ছন্দ-প্রসাদ ও ন্বচ্ছন্দ-দর্শনের কোন ব্যাঘাত: 
হয় তজ্জন্য শিদেশ-দান করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু সম্থদ্ধে বলিয়। দিয়াছিলেন যে সম 
আজ্ঞাই সাবধানে পালন করিতে হইবে । এমন কি, “আজ্ঞা নহে, তবু করিহ ই 
বুঝিয়া।”১৫  মহাপ্রসুর সহিত মিলনের পরে তিনি কাশী-মিশ্রের সাহাযো ৮ 
বৎসরকার হোরাপঞ্চমী-ত্রিথিটিকে ন্বনুষ্ঠিত করিয়া মহাপ্রভুকে বিশেষভাবে পা 
করিয়াছিলেন । 
কয়েক মাস পরে মহাপ্রততু গৌড়পথে বুন্দাবন-গমনের অভিলাষ ব্যক্ত কিঃ 

প্র্তাপরুদ্র সার্বভৌম ও রামানন্দের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাইয়া গণ কর্প 
পিছাইয়। দিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই বৎসর পরে ঠিনি যাত্র। আরম্ভ করিয়া কটক প্‌ 
পৌছাইলে, প্রতাপকদ্র রামানন্দের নিকট তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া * 


(১৩) চা. চন্্র-মতে (২য়: দর্শন, পৃ. ১২৩) মহাপ্রহ প্রতাপরুদ্রকে ধড়ভুজ-আকৃতি প্রদর্শন 414 
চৈ. ভা-এ (চৈ. চন্দ্র-এর পরে লিখিত বলিয়া কথিত--চৈ. চতক্র-৮২য়. দর্শন, পৃ. ১০৪) (£ 
বড়ওুঁজ-দর্শনের কোনও উল্লেখ নাই। চৈ" চ-এ (২1৯৪, পৃ- ১৭*) কেবল লিশিত আ.২ 
মহাপ্রঙ তারে এর দেখাইল । (১৪) চৈ. ন1.--৮1৪৮-৪৭ (১৫) চৈ, চ.--২১১, পৃ, ১৫৪ 


প্রতাপরুদ্রে ৩০৭ 


ভূমিষ্ঠ হইলেন। তারপর মহাপ্রন্থ আশীবাদ জানাইলে তিনি তাভার নিপিত্ব-গমনের 
সমূহ-ব্যবস্থা সুুসম্পন্ন করিয়া! দিলেন, স্বয়ং আজ্ঞাপত্র লেখাইয়৷ রাজ্যান্তর্গত বিষয়ী লোক- 
দিগের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন! মহাপ্রভুকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি 
গামে-গ্রামে নুতন আবাজ-নির্মণের আদেশদান করিলেন এবং সতর্দভাবে ভাহার সেবার 
জন্য বিশেষ নিদেশি ও প্রেরণ করিলেন। হরিন্দন এধ” মঙ্গরাঁজ নামক দুইজন মহাপান্রকে 
নৌকাদির বাবস্থ। ও অন্যান্র কর্ম সুষ্ট,ভাবে নির্বাহ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। 
টাহারা 'এ বিষয়ে যেগা ব্যক্তি ছিলেন এব* মঙ্গরাজ দীর্ঘজীবন লাভ কবিয়। নরোত্তম প্রন 
নালাচলে আমিলে হাহার সাক্ষাৎ-প্রাপ্ত হঈয়।ছিলেন ১৬ মহ্রাপ্রভুর গমনের সমু 
ব্যবস্থা হইয়া গেলে গ্রতাপরুদ্র স্বীয় রা্জান্থঃপুরস্থ মহিলাবুন্দকে হস্তীপৃষ্ঠটে আনিয়া দূর 
হইতে মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করাইয়া নিজেকে সপরিবারে কৃতার্থ মনে করিলেন । 

মহাপ্রন্থর গৌড় এবং বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর প্রতাপরুদ্র প্রতি বংসর নীলাচলে 
আসিয়া! রখযাত্রা-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতেন । গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি 
থাকিত। একবার তাহাদের স্নান-যাত্রা-দর্শনের সুবিধার জন্য তিনি চক্রবেষ্টের উপরেই 
তাহাদের দণ্ডায়মানের স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই স্থানটি রাজান্তঃপুর-নারীদের 
সানাদি-দর্শনের জন্যই নিদিষ্ট থাকিত। সে-বৎসর আর পুরনারীদিগের ক্নান-যাতা দর্শন 
হয় নাই।৯৭ রাজ মহিষীকে১৮ লইয়। অন্ত স্থান হইতে চৈতন্ত-দর্শন করিয়াছিলেন । 

এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখিত হইতে পারে যে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যতক্রবৃন্দের মধ্যে 
অদ্বৈতপ্রভৃকেও ইঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়াছিলেন ।১৯ একবার তিনি অছৈত প্রকে 
স্বীয় যানে আরোহণ করাইয়া কটক পর্যন্ত আনিয়া বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিযাছিলেন । 

প্রতাপরুদ্রকে রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। কিন্তু রাজসিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত 
থাকিলেও তিনি মহাগ্রতুর পার্পদ্মে তনুমন সমর্পণ করিয়াছিলেন । একবার রাজকোষে 
ঝামানন্দ-রায়ের ভ্রাতা গোপানাথের দুই লক্ষ কাহণ (কৌড়ি বাকি পড়ায় রাজপুত্র তাহাকে 
ঙ্গে চড়াইয়া গ্রাণ-হরণ করিতে গেলে ভক্তগণের বেদনায় বাধিত হইয়া মহাগুভু তীহা- 
দিগকে জগন্নাথ-চরণে প্রার্থনা! জানাইতে বলিলেন । কিন্তু সইসময় হরিচনান-পাত্র ছুটিয়। 
গিয়! প্রতাপরুত্রকে সেই কথা! নিবেদন করিয়া নিজেও গোপীনাথের জন্য সনিবন্ধ অনুরোধ 
জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ গোপীনাথের গ্রাণ্দণ্ড রহিত করিয়া দিলেন এবং হরিচন্দনের 
ক্ষিগ্রকারিতায় গোপীনাথ মুক্ত হইলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। বিষয়-সম্পকে 
0১৯) ন. বি.__ঃর্থ-বি., পৃ.৪৭ (১৭) চৈ.না-১*।২৪ (১৯৮) প্রতাপকপ্রেব প্রধান। মহিষী সন্বদ্ছে 
কেবল জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল (উ. খ., পৃ. ১৯৩) হইতে জানা! যায় ; চল্্রকল। পাটরানী শিখরের কন্ু।। 
(১৯) ভ্র'--অহ্থৈত-জীষনী 


৩০৮ চৈতন্ত-পরিকর 


গোপীনাথের নিজের এবং তাহার প্রতি রাজপুত্রের এইরূপ আচরণ মহাপ্রতুকে ক্ষুব্ধ 
করিয়া রাখিল। তিনি কাশী-মিশ্রের নিকট আলালনাথে চলিয়া! যাইবার অভিলাষ ব্যক্ত 


করিলেন। 
প্রতাপরুদ্রের একটি নিয়ম ছিল যে ক্ষেত্রে বাসকালে তিনি প্রত্যহ কাশী-মিশ্রের নিকট 


গিয়। তাহার পাদ-সংবাহন করিতেন এবং তৎকালে 'জগন্নাথ সেবাব ভিয়ান শ্রবণ” করিতেন। 
একদিন তিনি এরূপ করিতে থাকিলে কাশী-মিশ্র মহাপ্রভুর ইচ্ছার কথা জানাইলেন 
প্রতাপরুদ্রের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পডিল। দুই লক্ষ কাহন কৌডি তো তুচ্ছ কথা, 
তিনি মহাপ্রভুর জন্য তাহার রাজ্য, এমন কি প্রাণ পর্যস্তও বিসজ'ন দিতে পারেন । কিন্তু 
“কীড়ি ছাড়িয়া দেওয়াও মহাপ্রভুর কাম্য ছিল না শুনিয়া তিনি অবিলম্বে জানাইলেন 
'য মহাপ্রভুর কথ! শুনিয়া নহে, ভবানন্দ-রায় তাহাব অতিশয় মান্য ও পুজ্য বলিয়! 
গোপীনাথ প্রভৃতি তাহার সকল পুত্রের সহিতই তাহার বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ বহিয়াছে। 
'সই সম্বন্ধের মযাদা-রক্ষ। করা, তীহাব পক্ষে কৃত্রিম হইতেই পারে না। তিনি অগ্্ান- 
বদনে গোপীনাথকে খণ-মুক্ত করিয়া দিলেন । 

ইহাই ছিল প্রতাপরুদ্রের চরিত্র । রাঁজ। হইয়াও তিনি যেন অকলঙ্ক ও শান্ত-সমাহি, 
ছিলেন। কবিকর্ণপুর তাহাকে শ্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে রাজ! যেন 
ছিলেন “ভগবস্তাবন্বভাবঃ স্বয়মাবিভ্রত শান্থিরসাবগাহনিধূতরজন্তমঃ।” তাই রাজত্বের 
মধ্যে তাহার পূর্ণ পরিচয় ছিল না। রাজা হইয়াও মেপানে তিনি প্রেমভক্তি-ল্বোতে রাজ- 
এশ্বর্ধকে তুচ্ছ-জ্ঞান করিতে পরিয়াছিলেন, সেইখানেই তাহার সার্থক পরিচয় । চৈতন্য সেই 
পরিচয় লাভ করিয়াই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস যে বলিয়াছেন,২০ প্রতাপরুদ্র, 
সার্বভৌম এবং রামানন্দের জন্যই মহাপ্রতু নীলাচলে আসিয়াছিলেন, সেকথা অযথার্থ নে । 

মহাপ্রতুর জীবিতাবস্থাতে প্রতাপরুত্্ যথারীতি মঙ্গল বিধানে পুত্রের উপর রাজ্যভার 
অর্পণ করিয়া ভারমুক্ত হইয়াছিলেন এবং তখন হইতে তিনি সার্বভৌম ও রামানন্দের সহিত 
চৈতত্চরিত্র-কীর্তন ও কৃষ্ণ-গুণগান ইত্যার্দির মধ্য দিয়া প্রকৃত ভক্তের মত দিন-যাপন 
করিতেছিলেন।২১ কিন্তু মহাপ্রভুর তিরো ভাবে শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত সৌন্দ্ঘ বা আকর্ষণ যেন 
.কাথায় অপসারিত হইয়া গেল । যে-মহাপুরুষের আবিরভাবে জড় বিগ্রহও প্রাণবন্ত হইয়াছিল 
তাহার মহাপ্রয়াণে তাহা পূর্বরপ প্রাপ্ত হইল। প্রতাপরুত্রশ্রক্ষেত্র হইতে দূরে চলিয়া! গেলেন। 

সেবা-অধিকার ছিল বলিয়! রথযাত্রার সময় অবশ্য একপ্রকার করিয়া প্রতাপরুদ্রকে 
শীলাচলে আসিতে হইত। সম্ভবত এইরূপ কোনও সময়ে তিনি কবিকর্ণপুরকে মহাগ্রতুর 
ঞাঁবন-সন্বস্ধীয় নাটক রচনার আদেশ-দান করিয়াছিলেন ।২২ 


৫৭) চৈ. তা.-৩।৫, পৃ. ৩০২ (১) ত' র.-৩1২১৯ (২২) চৈ. না,১18 ; চৈ, কৌ! --পৃ. 
৪০৯ 7; নি, ব-মতে( পৃ. ২৮) বীরচল্ত্রের নীলাচলাগমমকালেও তিনি জীবিত ছিলেন । 


কাশী-মিঅ 


মহাপ্রভুর নীলাচলাগমনকালে উৎকলবাসী১ কাশী-মিশ্র ছিলেন সেই স্থানের 
বাপেক্ষা শছেয় ও সম্মানীয় ব্যক্তি । সম্ভবত তিনি রাজা-প্রতাপরুদ্রের গুরু ছিলেন। 
প্রতাপরুদ্র শ্রীক্ষেত্রে বাসকালে প্রত্যহ নিয়মিতভাবেই কাশী-মিশ্রের পাদ-সংবাহন করিতে” 
এবং তাহার নিকট “জগন্লাথ-সেবার ভিয়ান শ্রবণ, করিতেন ২ মহ্থাপ্রত্থ প্রথমে শ্রীনক্ষেত্রে 
আপিলে কাশী-মিশ্র তাহার চরণ শরণ করেন। তারপর মহাপ্রত দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে 
প্রন্যাবর্তন করিয়৷ কাশী-মিশ্রের গৃহেই৩ স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন । ফলে কাশী- 
শিশ্র শীঘ্রই মহাপ্রভৃর একজন অন্তান্ত অন্ুরাগা ভক্ত হইয়া পডেন। 

জগরাথ-মন্দিরের কা্াধ্যক্ষ হিসাবে কাশী-মিশ্র সমস্ত ব্যবহারিক কাধেই বিশেষ নিপুণ 
ছিলেন ।৪ মন্দিরের পড়িছাবৃন্দের সাহায্যে তিনি স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করিতেন । এই 
পড়িছাগণকে যেমন মন্দিরের আভ্যন্তরীণ কৃত্য সম্পাদন "ও ভক্তবুন্দকে মাল্যচন্দনাদি 
দান এবং শ্াভাদদের মন্দির ও বিগ্রহ-দর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইত, তেমনি আবার 
তাহাদিগকে যাত্রীদিগের জন্য বাসাগৃহ ও প্রসাদাি দানের বন্দোবস্তও করিয়া দিতে হইত। 
গন্নাথ-সেবক এই পড়িছাবুন্দের মধ্যে সর্বোচ্চ-স্থানাধিকারীকে সম্ভবত “পাত্র” বা 
হাপাত্র' বলা হইত। তৎকালে তুলসী-মিশ্র নামক এক ব্যক্তি সেই স্থান অধিকার 
বায় তাহাকে তুলপী-মহাপাত্র, তুলসী-পাত্র, পড়িছা-মহাপাত্র (-পরীক্ষা-মহাপাত্র ?) বা 
'ড্ছা-পাত্র (-পরীক্ষা-পাত্র ?) বলা হইত। এই তুলসী-মহাপাত্র এবং অন্যান্ 
ডিছার সাহায্যে কাশী-মিঅ মহাপ্রভুর সেবায় যত্ববান থাকিতেন। স্বয়ং প্রতাপরুদ্রই 
ঘকবার রথমাত্রা উপলক্ষে পড়িছা (--পরীক্ষা ?)-মহাপাত্রকে নির্দেশ-দান করিয়াছিলেন১, 
'কাশীমিশেণ যর্যদাদিস্টাতে তদেব মদাদেশ ইতি জ্ঞাত্বা বাবহর্তবাং ৮ 

মহাপগ্রভৃও মিশ্রের আতিথেয়তায় এতই সন্তষ্ট ছিলেন ষ বিনা-ছ্বিধায় তাহার কাছে 
তনি যাজ্কা পেশ করিতে পারিতেন। পরমানন্দ-পুরী নীলাচলে আসিলে তিনি কাশী- 
মিশ্রের আবাসেই তাহার জন্য একটি পৃথক ঘর ও সেবকের বাবস্থা করিয়! দেন। আবার 
ইরিদাস-ঠাকুর গৌড় হইতে আসিয়া পৌঁছাইলে মহাপ্রভত তাহারও স্থায্িবামের জন্য 
কাশা-মিশ্রের নিকট উদ্ানস্থ আর একটি কুটির চাহিয়া লইবার ইচ্ছা! জ্ঞাপন করিলে 


(১) বৈ. ব. (ব)-পৃঁ ৩ (২) চৈ. চ.--৩া৯, পৃ. ৩৩২ (৩) চৈ. না.--৮২) চৈ, ৮২1১০, পৃ. 
১৪৮ ; বৈ'ব.(বৃ.)--পৃ. ৩ (8) চৈ. না,.--৮1৩ (৫) বৈ. ব. (দে).--৪২ (৬) চৈ. না.--৮1৪৮ 


টি চৈতন্য-পবিকব 


মিশ্র কহে সব তোমার মাগ কি কারণ । 
আপন ইচ্ছা লহ্‌-_চাহ যেই স্থান ॥৭ 
প্রথমবাব বধযাত্রাব ক্যেক্দিন পূর্বে মহা প্রভূ কাশী-মিশ্র পডরিছা পাত্র ও সাবভৌমবে 
ডাকাইয! গুপ্রিচা-মন্দিব মাজনেব অন্রমতি চাহিলে পড়িছা পাব্রও বজ-আজ্ঞাব উল্লে 
কবিয়া বলিয়াছিলেন৮ £ 
আমি সব সেবক তোমাব। 
যেই তোমাব হচ্ছা সেই কর্তব্য আমাব | 
তোমার যোগ্য সেব। নভে মন্দিব মারজশ। 


কিন্তু ইহাকে মহাপ্রভৃব লালামান্র মনে কবিষা তিনি তাাব আজ্ঞা হ্যা ভক্তবুন্দর জ, 
একশত ঘট ও শত সন্মঞ্জনী সণ্গ্রহপুবক গুপ্ডিচ। মানি স্রসম্পরর কবিষাছিলন « 
তাহাব পব কাশী ও তুলসী উভযে মিলিষ। বাণানাখেব সাহাব পঞ্চশত উঞ্জাক প্র" 
বিতবণ কবিয়। তাহাদেব তৃপ্থি-বিধান কবিযাছিলেন। 
ইশাব পব বথযাত্রাব দিন সমাগত হইলে কাশী মিশ্রেব উপবই সকল কাজেব 5। 

আসিষা পড়িল । এই সমধটিতে তাহাব যেন াহাব নিএ্াব৭ সময থাকিত শা। একপি? 
বাজ। প্রহাপকদ্ধ এখং মন্যদিক মহা প্রত ও তাহাব ভ্তরুন্দ | তাহাদের মধো ত1৯1৭ 
সহন্রবাব দৌডাইযা বাজ। ও সন্সাসপাব সঞ্ল অভিল।ব পূরণ কবিতে হইল । কাশী মিশ্র 
দায়িত্ব-পালনেব প্রত শক্তি, কঠোব পবিশ্রম ও স্মোগ্য ব্যবস্থাপনাব ধলে ** 
সকল শ্রেণীব দর্শকবৃন্দেব9 মনে।াভলাব পুর্ণ হইল ।৯ বখযাত্রাব পব তোবাপঞ্চনী ঠি৫ 
কাশী-মিশ্র এই অনুষ্ঠানটিকে ও বথধাত্রা অপেক্দ। অবিক জাকজমকেব সহিত সম্পন্ন ক ক] 
মহাপ্রভ্তুকে পবম আনন্দ দান কবিলেন। মহা প্রল্ত ছিলেন নালাচলেব মহামান্য অণঠখি এ 
নীলাচলেব নৃপতি প্রতাপরুদ্র যে যখ।যোগ্য আাহ্থেযতাব দ্বাবা সেই মহাপুকষেব « 
এঁকাস্থিক ভক্তি ও শ্রন্ধা প্রদর্শন কবিতেে পাবিযাছিলেন, ঠাহাব রুতিতবেব মূলে ছিল কিছ 
কাশী-মিশ্র সাবভৌম-ভট্টাচাষ ও তুলসী-মহাপাত্রেব সবিণয় ও নিবলম সেবা-১1 
মহাপ্রভুও তাহা! বিশেষভাবে অবগত ছিলেন । "তাই 

আপনে প্রতাপকদ্র আর মিশ্র কাশী। 

সার্বভৌম আর পড়িছাপান্র তুলসী ॥ 

ইহা। লৈয়! প্রভু করে নিতা রঙ্গ | 

দধি ছুগ্ধ হরিদ্রা জলে গরে সবার অঙ্গ |1১* 

কাশী-মিশ্রের বাজান্থগত্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে তিনি চৈঠনান 

রাগের ভিভি-প্রস্তররূপেই স্থাপিত করিয়া ভক্তি-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন । গ্রযোঞজন 


(৭) চৈ, চ _২।১১, পৃ ১৫৬ (৮) এউ--২1১২, পৃ. ১৫৯ (৯) চৈনা (১*) চৈ চ-_1১৫ 
পৃ. ১৭৮ 


কাশী-মিশ্র ৩১১ 


ইলে তিনি বাজাব চক্ষুও উন্দীলন কবিয়! দিতে সচেষ্ট হইতেন। বাজপু্ 0) পুবুযোন্তম 
বডজান! ও বামানন্দ-ভ্রাতা বানীনাথেব মধ্যে অর্থ-সম্পকিত বিবোধ উপস্থিত হইলে তিনি 
প্রতাপকদ্রকে তাহাব পরিণাম সঙ্গদ্ধে অবহিত কবিয়া তাভাকে এ বিস্যে হস্তক্ষেপ সবি, ত 
বাপা কবিযাছিলেশ 1১১ সেই সময মততাগ্রত বিক্ষব্মচিন্তে আনালনাথে চলিয়। সাঠতে 
চাহিলে কাশী-ম্শ্র তীহাকে নানাভাবে প্রনোশিত কবাব চেষ্টা কবেন। শাহাব হৎনালান 
বথাগুলি কী শকৃতিতে ভবা 1৯২ 
তুমি কেন এই বাহ ক্গোভকব মন্ন॥। 
সন্ত্রাসী বিবক্ত 'তোম'ব কাব সান সম্বন্ধ । " 
ঠোমা লাগি বামানন্দ বাক্গ 'ত।গ টিন। 
তোম। লাগি সনাতন পিমণ চাণ্ডিব। 
তোমা লাগি পঘনধথণ সবল ছাটি-। 
তোয তাহান পিতা বিষয পাঠাল || 
তোমাৰ চবণকুপা ভণ্ড াভানব। 
চান মাগিহায বিষ স্পর্শ নণত কাব । 
তুম বসি বহ কোন মাস্ন আন'লন।থ। 
কহ তোমা না শুনা বিমযীব বত |। 
যা| হট্টক, এই বাপণবর বশ তিশ্র বাজাব হন্দ্দেপ ঘবীতয মভাপকীহ সাম্য ল বলা 
ন'র্যাছিলেন | বস্বত, চৈতন"এসলাই তাহাব পলাশ বর্তলা ছিল ॥ টিলি এলো চপ 
চভ'?কুকে নিমন্ষণ কবিয। ৬ক্ষা নিবা 


ধা 


ববিতা | পকানশ-পুবী এব ব্রলানন্ 
“বশী প্রক্টনিও পাদ পদিতেন না ।৯৩ 

ম্াপ্রভব তিবোভাব কালে কাশী চিশ্র বর্ততান ছতে ন 1১৯ ভ্তিবাজলভাচগযক **লা 
চশ-আগমনকালে আব তাহাকে দেখা যায নাহ ।৯৫ নবোভিঃ আফিয়া তহাক হে 
গাপানাথ-আচায১১ ও ,গাপালগুক১৭ প্ুভ5 ভন্কবুন্দেব সাক্ষাৎ লাশ কণ্বযণছ্ুদ্লন। 


মর ররর 


(১১) দ্র. প্রতাপকন্্র ও পুকযোত্বম-বডজানা (১২) চৈ চ-- ৩৯, পূ ৩৩২ (১৩) ই--৩1১১, পৃ. 
৩৪* (১৪) চৈ. ম. €( লো. )--শে খ, পু ২১১ (১৫ ভ ব--২।১১৫; প্রে. বি.--১ম. 
বি পৃ. ৭? মু. বি-মতে (পু ১৮৭ ৯২) বংশীবদনেব পৌত্র রামচন্দ্র নীলাচলে আসিয়া তীহার 
সাহাধ্যে মঙন্গিরাদি পরিদর্শন করেন । (১৬) ন বি--এর্থ বি, পৃ,ম৪৬ (১৭) ভ. র._-1৩৮২ 


পরমানক্ড-পুরী 


কষ্ণদাস-কবিবাজ ভক্তিকল্ তক-বর্ণন! প্রসঙ্গে মাধবেন্দ্-পুবী এবং ঈশ্বব-পুবীকে ভদ্ভি- 
কল্পতরুর অস্কুব আখ্যা-দানেব পবে বলিষাছেন £ 
পবমানন্দপুরী আর কেশবভারতী । 
ব্রঙ্ধানন্দ-পুরী আর ব্রন্মানন্দ-ভাবতী ॥ 
বিষুপুবী কেশবপুবী পুবী কৃষ্ণ।নন্দ । 
নৃসিংহানন্দতীর্থ আর পুবী হখানন্দ ॥ 
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে | 
এই নয় জনেব মধ্যে কেশব-ভাবতী ছিলেন মহাপ্রব দীক্ষ।গ্ুরু । তাহাব জীবনী 
পৃথকভাবে লিখিত হইয়াছে। “ভক্তমালেব লেখক জানাইয়ছেন যে পবম ভক্তিম ন 
বিষুপুবী কাশীতে বাস কবিতেন এবং পুরুষে মেব জগন্নাখ-প্রড়ব জন্য ঠিনি “বিষুভ্তি 
বত্বাবলী” বা “ভক্তিবত্বাবলী” বা “রত্বাবলী” নামক গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন।১ দেনক'- 
নন্দনও তাহাব “বিষুভক্তিবত্বাবলী"গ্রন্থ বচনাব কথা উল্লেখ করিয়াছেন।২ উপবো?্ 
সন্নযাসী-শিষ্যবৃন্দেব বাকি সাত জনেব মধ্যে পবমানন্দ-পুবী এবং ব্রঙ্মানন্দ-ভাবতী সমণ্কি 
প্রদিদ্ধ ছিলেন এবং পবমানন্দ-পুবীকে 'আবাব কৃষ্দাস-কবিবাজ 'মধ্যমূল'বপে আখাঃ 
কবিয়াছেন। তাহাব। উভয়েই নীলাচলে মহা প্রন্ভুব নিকট অবস্থান কবিতেন। 
পরমানন্দ-পুরাীর জন্মস্থান ছিল তিবোতে৩ (্শিত্রিছতে)। তিনি ছিলেন মাধবেক্দ্র-পুবা 
শিষ্য।৪ মহাপ্রত্ত যখন তাহার দক্ষিণ-ভ্রমণকালে শ্রীবঙ্গ-ক্ষেত্র হইতে খষযভ পর্বতে গিয়া উপস্থিত 
হন, তখন 'পরমনন্দ-পুবী তাহ! বহে চাতুর্মস।”৫ মহাপ্রন্থ সেই কথ শুনিয়া তীহাব 


(১) পৃ. ১৪৬ ; ভজন নির্ণয়কার বলিতেছেন যে মহীপ্রভু পরম বিজ্ঞ বিষুপুরীকে আজ্ঞাদান কি 
তিনি ভক্কিরত্ব ( ভক্তিরত্বাবলী ) এবং ভাবার্থপ্রদীপ বা ভাবপ্রদদীপ নামে ছুইখানি অমূলা গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছিলেন | (২) বৈ. ব._-পৃ.২ ১ (৩) চৈ. ভা _-১1২, পৃ-৬২ £ বৈ দ মতে (পৃ.৩৫১ ) “টোটাগ্রামে' 
(8) চৈ. না._-৮1৯ 7 চৈ. ভা-৩1৩, পৃ ২৭২-৭৩ (6) চৈ. চ-২।৯, পৃ-১৪* ) তু-চৈ.চ দ 
--১৩1১৪-১৬ ) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে পরমানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয় সেতুব দ্ব 
(চৈ. য. _পৃ. ১০৯,১০৪ )। কিন্তু ইহা। বিশ্বাসযোগ্য নহে । মুরারি-গপ্ডের 'জ্রীচৈত্যচরিতা মৃত"" 
গ্রন্থে দেখা! যায় মহাপ্রভু 

উবিত্বৈবং রঙ্গক্ষেতআদ্শচ্ছন্‌ পথি দদর্শ সঃ। 

প্রীমাধবপুরীশিষ্ুং পরমানন্দনামকম, ॥-_৩।১৫।১৯ 
কৃফদাস ও মুরারি-গপ্ডের গ্রন্থে বর্ণনা-দাদৃগ্ত রহিয়াছে । রসময়দাস-রচিত সনাতন গোর্সাইর হচকে 
(পু৭) লিখিত ভষ্য়াছে যে মহাপ্রভু খন চটক পর্বতে পৌঁছান, তখন পরমানন-পুরী সেই স্থনে 
চাতুমার্সয অতিবাহিত করিতেছিলেন। 


পরমানন্দ-পুরী ৩১৩ 


নিকট গিয়। তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। বিপ্র-গৃহে উভয়েই কৃষ্ণ-কথা কহিয়! কয়েকদিন 
অতিবাহিত করিলেন। পরমানন্দ-পুরী ছিলেন যথার্থ ভক্ত। তাই তিনি গুরুত্বের সকল 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্ত-সমীপে আপনাকে বিলাইয়। দিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিলেন। বিদায়ের দিন তিনি জানাইলেন যে তিনি নীলাচল হইয়া গঙ্গা-ন্নানার্থে যার! 
করিতেছেন । মহাপ্রহ্ তখন ভীহাকে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া তাহার সহিত স্থায়িভাবে 
বাস করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি সানন্দে সম্মতি-দান করিয়! নীলাচলাভিমুখে 
ধাত্রা করিলেন । 

নীলাচল হইয়া সম্ভবত বিভিন্ন স্থান পরিভ্রষণের পর নদীতীর-পথে নদীয়ায় পৌছাইলে 
পুরী-গোাই সংবাদ পাইলেন যে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ চৈতন্তের নীলাচল-প্রত্যাবর্তন-বার্তা 
পাইয়া অচিরে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছেন। তিনি শচীমাতা ও চন্দ্রশেখর-আচাধরত্বের 
নিকট ভিক্ষা-নির্বাহ করিয়া কয়েক দিবস নরীয়াতে অতিবাহিত করিলেন এবং গৌউীয় 
'কুবুন্দের পূর্বেই নীলাচলে চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। কমলাকান্ বা কমলানন্দ? 
নামে মহা প্রভুর একজন বাল্য-সঙ্গী ছিলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে মুরারি গ্ভ়তির ন্যায় ফাকি 
ভিজ্ঞাস। করিয়া জব্দ করিতেন ।৮ সম্ভবত তিনি অদ্বৈতপ্রভুর একজন ভক্ত ছিলেন* 
এবং “অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থে সম্ভবত তাহাকেই ব্রন্ষচারী বলা হইয়াছে ।১০ ওবে 
'ভক্তিরত্বাকর'-বর্মিত যে কমলাকাস্ত গদাধরদাসপ্রভর ভিরোধান-তিথিতে যোগদান 
ফরিয়াছিলেন,১১ তিনি ঠিক 'এই কমলাকান্ত কিন! বলা কঠিন । 

যাহ! হউক, এই ছ্বিজ-কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দপুরী শীলাচলে আসিয়া 
মতাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।১২ ক্রমে ব্রহ্ধানন্দ-ভারতীও পৌছাইলেন। 
্গানন্দের চিত্ত কিন্তু তখনও অহংকার-শূন্ত হয় নাই। সন্াসের অহংকারেই তিনি 
তখনও মুগচর্ম পরিধান করিতেন । মুকুন্দ-দত্ত তাহাকে মহাপ্রভুর সম্মখে আনিলে তিনি 
রন্ধানন্দকে যেন চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না; মুকুন্দকে বলিলেন যে এ ব্যাক্তি তা 
বঙ্গানন্দ-ভারতী হইতেই পারেন না; কারণ, “ভারতী গোসাঞ্িি কেনে পরিবেন চাম» 
'স সব বাহাধেশ তো প্রকৃত সন্ন্যাসীর জন্য নহে। ব্রহ্ষানন্দ স্বীয় দন্তজ্নিশ ত্রুটির কথ! 


(৬) চৈ. চ. ম.--১৩।১১৯ (৭) চৈ. চ.-১1১০, পৃ. ৫৪? তু.চৈ চ. ম'-১৩১২৩২৪ (৮) চৈ, 
ভা! --১।৬, পৃ. ৩৬) দ্র--কবিচক্ঞ (৯) সী" চ" (পৃ ১৮) ও সী. ক.(পৃ. ৯২) মতে তিন 
অদৈতের চিরানুরাগী ছিলেন । (১৭) পৃ. ৫৭ (১১) ৯৩৯৫ (১২) চৈ. চ.-২1১০, পৃ. ১২৮ ; কবিকর্ণপুরের 
মতে কিন্তু ইহাই মহীপ্রতুর সহিত পরমানম্দ-পুরীর প্রথম মিলন এবং 'পুরীশ্বর' বারাণসী হইতে 
নীলাচলে আগমন করেন ।_-চৈ. না.--৮1৯-১২ 


৩১৪ চৈতন্ত-পারকর 


উপলব্ধি করিয়া চর্যাম্বব ত্যাগ কবিলেন। তদবধি 'ভাবতী-গোর্সাই পুবী-গোর্সাইব 
সহিত শীলাচলে অবস্থান কবিতে লাগিলেন । জীবন একস্কত্রে গ্রথিত হইল। 

পবমানন্দ এবং ব্রচ্মানন্দ মহাপ্রভৃব বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন । উৎসবে অনুষ্ঠানে 
তিশি সব তাহাদেব জন্য একটি বিশেধ স্থান নির্দিষ্ট কবিষ। বাশিতেন। বিশেষ কবিষ। 
পধমানন্দ-পুবী তীহাব জীবনেব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জডাইযা পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যেব 
গৌড-গমনকালে তিনিও জঙ্গী-বপে গম্ন কবিযা ছিলেন ।৯৩ ভক্প্বন্দ তাহার গ্রাতি মহাপ হর 
অপবিশীম শ্র্ছ। ও বিশ্বাসেব কথ! জানিঠেন এবং মহাগ্রহ কখনও কোনও ব]াপাবে 
অসন্থই হঠশে তাহাবা সকলে তাহাবহ শবণাপন হহতেন। মভাপ্রাত চহোট-হাবদ|সে 
প্রতি কষ্ঠ ৬ইলে শক্গগন তাভাকে প্রন করিবার জগ্ত এহ পবশানন্দ-পুবীব নিক 
এাব্দেন জানাইযাছিলেন । 

একবাব বামচন্দ্র-পুখা শীলাচলে মাশিযাছিলেন । তিনি নাধবেন্দ পুবাব শিষ্য ভহয। * 
অঠান্ত বক্ষ-দ্বভাব ছি.শন। [৩বোভাব কালে মাধবেন্ব-পুবা যখন মথুব। 
পধ-প্রান্থি শা ঘটিবাব ব্খায ক্রন্দন কাবুতাশশেন, তখন বানচন্দ গুণ" 
পুঃব্রদ্ধেব কথ। চিন্তা কবে ডপর্ধেশ (দখা বিশেবহাবে তহামত তইব। সিশেন 
শপবাদি কেণল নিন্দা কলির। বেডাশভ হভাহাব স্বভাব হহযাটিন। কিন্তু 2১ 
এক্ষেত্রে সাসিলে উপাব-জদয পবশানন্দ-পুবা হ।ভাবে অভাথনা জানান এব মহা পিত৭ 
5 ভব চবখ-পন্দন লেন । সেঠাঁদন জগদানন্দ-পণ্চিতঠেন শব হিক্ষ। নিবাহ 1) 
রখচন্দ জগপানন্দকে প্রমাদ শব দিলেন এব নশিজেহ তাহাকে সগ্রুত- ভকাবে পুশ প 
অভ্বোধ কবিষা খা এয়হলেন । কিছ জগর্দানন্দেব গাতাব শেন হহলে পবে তিনি জগুণ ৪ * 
শজিবে অপিক-ভক্ষণেব জন্য সমন্ত চৈতন্য শু্রেবহ শিন্দ। করিতে শাগিলেন ) মাতিদিন 5? 
পবছিদ্রান্বেনী বাণচন্দ্র ক্ষেত্রে অবস্থান কনিয়াছিলেন, ৩৩ধিন ঠিশি ছনিমন্্নে যত ৫ 
ভোজন কবিষ। সকলেব শিন্দ। কবিয়। “খডাইতে পাখলেন। মহাপ্রর় কিনব গুক ও 
কখনও তাহার অসম্মান কবেন শাই। কিন্তু একদিন চেশুগ্যেব গৃহে পিপীপিকা প 
রামচন্দ্রপুরী সতাসত্/ই তাহাকে শিষ্টাম-৬ক্ষণের 'অপবাসে ইন্দ্রিয-ভোগী বলিয়া এাত। 
কবিয়! বসিলে মহাপ্রভু ক্ষাতে ও বেদনায় শাম-মান্্র আহাবেব ব্যবস্থা রাখিয়া এব৭ক 
'আহাব ছাডিয়ই দ্িলেন। এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে রামচক্্র-পুবী *1 
একদিন আসিয়! মহা প্রতকে জানাইলেন যে অর্ধাশনে থাকিয়। শুফ-বৈরাগ্য প্রদর্শন অনার 
ধর্ম নহে, বিষয়-ভোগ ন1 কবিয়া যথাযোগ্য উদর পুর্ণ কবিতে হইবে। 

এই ঘটনার পর পরমানন্দ-পুরী কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মহা” বব 
নিকট আসিয়া ঠাহাকে রামচন্দ্রের নিন্দুক-স্বভাবের কথা বলিয়। পূর্ব নিমন্ত্রণ রক্ষাথ স পবন 


(১৩) চৈ. চ. ম.-১৯।৬ 3 চৈ. না.-৯1২০ ) চৈ. ৮২1১৬, পৃ. ১৮৮ 


পবমানন্দ-পুবী ৩১৫ 


সন্ুরোধ জানাইলেন ৷ শেষে বামচন্দু-পুবী নীলাচল হইতে চলিয়া গেলে ভক্কবুন্দ 9 ্টাপ 
টাডিয়া বাচিলেন। 
ফ্দাস-কবিবাজ বলিয়াছেন ১৪ £ 
নালাচলে প্রভৃব সঙ্গ নব ভত্তগণ । 
সবব অধ্যক্ষ প্রভুব মর দ্ুউঙন ॥ 
পবমানন্দপুধা আব স্বাদ দ।মোদল । 
ন্দাবনদাস ৫ বল্দ্যাছেন ১? ৭ 
দমে।দব সানা? « বম নন্দপবা। | 
"এন পু এ? ছুত সঙ্গ চাকরি? 
'পচলে পবধান্ন-পুবীব (৫5 নচ্চস্থান গুল হাদি ভাঙ।কে কাশ হাপিন প জগ 
[লিযাই মনে করিতেন | শেক-শিক্ষথ প্উভাব গরশন কাপতে গিয হিনি হই হনেক 
মযে তাশাব উপবোধকে বঙ্গ করিতে পাকের সপ কিন্ধ ভাই বলিষ। পুরা গাহি 
কানদিন গুক-জনি ৩ 'আঁ৬শান করিয বসেন তাত আভাপ্রহক জীবনের আসদিনটি পন ৯” 
এনি ত|ভাব সঙ্গে দঙ্গে পাকিযা তাহা জীবনে হত একি কল্যান । 
চৈতন্া-তিবোভাবেব পরে নিব স-হণ্টাহ। নানচিলে তাজিয পন্চানন্দপুবীল সহিত 
মক্মাৎ কলি. পাবিষাছিনোন | 
জযনন্দ পবমানন্দ পুন দলিত একটি হাক উতদা শাবব জানাহযা্ছিল- 


“চা মেপে কক্িলেন তিভ গে কিন্দ িভষ ১ 


(১৪) চৈ, চ.--১1১৯, পৃ. ৫৪ (১৫) চৈ ভাত৩1৩০ পৃ ২৭৩ $ ত্র চৈ ডা৩১১, পতিত 
(১৬) প্রে. বি.-মতে (২৪শ. বি., পৃ. ২৪১) বিষুপ্রিয়া-মাতাব খুললতাতপুত্র মাধব-আচাধ বৃন্দাবনে 
গিয়া পরমানন্দ-পুরীর নিকট দীক্ষ-গ্রহণ কবিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় পবমানন্দ-পুবী কোনও 
সময়ে বৃ্দাবনে গমন করিয়াছিলেন । অবশ্য ইহ!ব অন্য প্রমাণ নাই । (১৭) পৃ ৩ 


ভবারলা- রায় 


ভবানন্দ-রায় ছিলেন স্বনামধন, ভক্তোত্বম রামানন্দ-রায়ের পিতা । তাহার! ছিলেন 
গোদাবরী-তীরস্থ বিষ্যানগবের অধিকারী, উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ অধীশ্বব বা 
প্রদেশপাল।১ কবিরাজ-গোম্বামী লিখিয়াছেন, “ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজ- 
বিষয়। নানাপ্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য বায় ॥” মহাপ্রভু একবার ভবানন্দ-পুহ 
গোপীনাথ-পক্নায়কেব আচবণে অসন্তুষ্ট হইক্সাই এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রকহ 
পক্ষে 'প্রতাপরুদ্রের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ছিল। প্রতাপরুদ্র তে। ভবানন্দকে যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা করিতেন এবং সেই জন্য একবাব রাজপুত্র (?) পুরুষোত্তম গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাদেশ 
দিলে তিনি তাহা রহিত করিয়া দেন। রাজ-সম্মানে ভবানন্দ ও রামানন্দ, 'রায়*খ্যাতি 
প্রাপ্ত হন। কিন্ত ভবানন্দের আর চাবিটি পুত্র গোপীনাথ, বাণীনাথ, কলানিণি, 
নধানিধি২ _-তাহারা 'পট্রনায়ক পদবীতেই অভিহিত হইতেন। “চৈতন্য” বা “গৌৰ 
গণোদ্দেশপুধিগুলিতে দেখা যায় যে পঞ্চভ্রাতার মধ্যে বাণীনাথই ছিলেন বয়েজোষ্ঠ এব" 
রামানন্দ ছিলেন তাহাদেব মধ্যম ভ্রাতা । কলানিধি, স্ধনিধি২ং ও গোপীণ।থ 
ছিলেন যথাক্রমে ভবানন্দ-রায়ের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র। জাঁতিতে শূত্র ছিলেন বটে, 
কিন্তু মহাপ্রভুর নিকট তাহারা পবম-সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরহরি-চক্রবর্তী একজন 
ভবানন্দের সংবাদ দিয়াছেন ।৩ তিনি ছিলেন বুন্দাবনস্থ মধু-পণ্ডিতের সতীর্ঘ। বীবচন্্- 
প্রভুর বুন্দাবন-গমন কালে তিনি তথায় গোপীনাথের একজন সেবক হিসাবে বাস কৰিতে, 
ছিলেন। তাহা অনেক পরবত্তিকালেব ঘটন!। বামানন্দ-পিতা ভবানন্দ রায়ের পক্ষে 
ততদিন বাচিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। 


ূ (১) বৈবরস-সাহিত্য-্রস্থে থগেক্জ নাণ মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন “নতীশচন্দ্র রায় লিখিযাছেন 
যে ভবানন্দ রায় বিষ্ভানগরের অধীশ্বর ছিলেন । মৃণালকাপ্তি ঘোষ ঙাহার গৌরগদতরঙ্গিণীর হঁমকা 
এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে রায়-ভবানন্দ যে রাজ! লেন তাহার প্রমাণাভাব | মবণালবা! 
সম্ভবত জগন্নাথ বলত নাটকের 'পৃ্ণীরস্ঠ প্রীভবানন্দরায়ন্ত' লক্ষা করেন নাই । কিন্ত ভবানন্দ ফে 
বিষ্ভানগরের রাজ ছিলেন, তাহাও প্রমাণিত হয় না।” আবার ভবানন্গ ধে বিস্তানগরের অধীধ 
ছিলেন, তাহাও অপ্রমাণিত হয় না। অবশ্য তিনি স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না । (২) রাধামোহন ণকটি 
পদে সম্ভবত আর একজন নুধানিধির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 
রাঢ়দেশে হুধানিধি মঙ্গলঠাকুর খাতি 
প্রভৃপদে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ 


(৩) ভ, রৃ.-১৩1৩২৪ 


ভবানন্দ"রায় ৩১৭ 


মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভরমণের পর ভবানন্দ-রায় রামানন্দ ছাড় আর চারিপুত্রকে সঙ্গে 
লইয়! নীলাচলে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ভবানন্দকে 'পাড এবং 
তাহার পত্বীকে 'কুস্তী” ও তাহার পাঁচটি পুত্রকে পঞ্চপাগুন” আখ্যা প্রদান করেন। 
ভবানন্দ মহাপ্রভুর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ব।ণীনাথকে তাহার সেবকরূপে গ্রহণ করিবাব 
জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি ভবানন্দের ইচ্ছা পূর্ণ কারিলেন। তদবধি ভবানন্ব নীলাচলে 
বাস করিতে থাকেন৪ এবং বাণীনাথও মহাপ্রভুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। গোবিন্দ 
কাশীশ্বরার্দি সেবক মহাপ্রভুর পার্বচর হিসাবে অবস্থিত থাকায় বাণীনাথের উপর অন্ত 
কাজের ভার পড়িয়াছিল। ভক্তবুদ আদিয়। পৌছাইলে গোপীনাথ-আচার্ধের সহিত 
তাহাকে তাহাদের বাসাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইত।৫ বিশেষ করিয়া যাহাতে 
সকলেই যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইতে পারেন, তাহার প্রতি সবদাই তাহার সতর্ক দৃষ্টি 
থাকি৩১ এবং কখনও তিনি এ বিষয়ে ভুল কবিছেন না দেখিয়া মহাপ্রভুও তাহার 
উপর এ বিষয়ে বিশেষভাবেই নির করিতেন । বস্থত তিনিই ছিলেন পরিবেশনণ ও 
মহাপ্রসাদ-বিতরণের যোগ্য অধিকারী । স্বয়ং প্রশ্াপরুদ্রও এ বিষয়ে বাণীনাথের উপব 
ভারার্পণ করিশেন। মহাপ্রহ্ব গৌডাভিমুখে যাত্রা 'আবম্ত করিলে অন্ান্ত ভক্তের 
দল যখন মহাপ্রভুর জন্য শোকে মুহমান হহয়াছলেন, তখন এই দীন সেবকটি নিদারুণ 
মর্মবেদন। সত্ত্বেও তাহার কর্তব্য ভুলিয়া যান নাই। মহাপ্রভু মহ্াপ্রসাদেব দ্বাবা যতটা 
পরিতৃপ্ত হইতেন, অন্য কিছুতে ততটা নহেন বলিয়া তিনি তাভার সহিত যথেষ্ট মহাপ্রসাদ 
বাধিয়া পাঠাইয়াছিলেন । 

এইরূপ সেবাই বাণীনাথকে একজন শেষ্ট-ভক্তে পবিণত কবিয়াহিল। মহা প্রভূ তাহা 
বিশেষভাবে জানিতেন। তাই গোপীনাথকে যখন পুরুষোন্রম-জ্ঞানা চাঙ্গে উঠাইয়াছিলেন, 
তখন বাণীনাথ কি করিতেছিলেন, সেই কথাই মহাপ্রভু বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন। মহাপ্রতু শুনিলেন যে তিনি তখন যথার্থ-ভক্তের ন্যায় নির্ভাঁক-চিত্বে কুষ্ণনাম অপ 
করিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার 
অব্যবহিত পরে ভবানন্দ-রায় পঞ্চ-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুর চরণে আসিয়া আশ্রয় 
ভিক্ষা করিলে মহাপ্রভু যখন 'পঞ্চপাগ্ডব”কে আশ্রয় দান করিলেন, তখন গোপীনাথ- 
পটটনায়ক প্রার্থনা জানাইলেন৮ £ 


রাম রায়ে বাণীনাথে কৈল নিধিষষ'। 
সে কৃপা! আমাতে নাহি যাতে এছে হয় ॥ 


(৪) চৈ, চ. ম.--১৩1১২৮-৩২ চৈ. চ.--২1১ পৃ ৮৮ (৫) চৈ. না--৮1৫৬; চৈ. চ.-২।১১ (৩) 
টৈ না.-১০।২২ (৭) চৈ, চ.--২1১২, পৃ. ১৬১ (৮) চৈ. চ.৩৯,পৃ. ৩৩৩ 


টি চৈতন্য-পারকব 


বাণীনাথ মহাপ্রতুব হৃদয়ের এক উচ্চস্থান অধিকাব কবিষ্ন! রহিয়াছিলেন* বলিয়াই তিনি 
তাহাকেও “নিধিষয়” কবিয়াছিলেন। 

নবহবি চক্রবর্তা জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর তিবোভাবের পব শ্রীনিবাস৯০ ও 
নবোত্তম১১ উভয়েই নীলাচলে আসিয়। বাণীনাগেব সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন । বাণীনাথেব 
প্রপৌত্র মনোহব তাহাব “দিনমণিচন্দ্রোদয'-১গগ্রস্থে সংবাদ দিতেছেন যে গোকুলানন্দ এব' 
হবিহব নামে বাণীনাথেব দুইজন পুত্র জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। 


০) চৈ. ম. জে)_পৃ. ১২৬ (১) ভ র--৩১৮৬ (১১) ন বি.-ওর্ঘ, বি. পৃ ৪৭ (১২) গৌ 
জী.--পৃু ১৮৭-৮৮ । উক্ত গ্রন্থে আরও স্বাদ আনে ষে বাণীনাণের উক্ত পুত্রন্য়ের একজনের ( সম্ভবত 
গোকুলানন্দের ) পুত্র ছিলেন গোবিদ্দানন্দ। ইনিই মনোহরের জনক | ইনি নিজগ্রাম ছাড়িযা 
*কটকে করিল! তিহো। এক রাজধানী 1" কিন্তু উডিয়! রাজ। ইহার জন্য মাত্র সাতখানি গ্রাম রাগিযা 
আর সমস্ত কাড়িয়া লইলে ই'হার জোষ্ঠপুত্র নিত্যানন্দ রায় বর্ধমানে চলিয়া আসেন । তখন গোবিন্দানগ 
পরশোকে | কিছুদিন পার নিত্যানন্দ তাহার পরিজনবগকে বিস্তানগরে পাঠাইয়! কনিষ্ঠ মনোহবাকও 
সঙ্গে লইয়া! বাজপুরের রামাই-আনন্দকোল গ্রাম হইতে পারিবারিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বর্ধমানে 
আসিয়া! স্থারিভাবে বাস করেন। অল্পকালের মধ্যেই তাহারা তাহাদের মাতার স্ৃতা-সংবাদ প্রাপ্ত হন। 
অবগ্ঠ এই সকল বিবরণ অন্ত কোনও প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই । রসিকমোহন বিদ্ধারু 
মহাশয়ও তাহার 'রায় রামানন্দ নামক গ্রন্থে পূ ১৯) এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এই সকল বিবরণ ঘা 
হলিয়াই গ্র্ণ করিতে হইযে, আমি এমত বলিতে সাহসী নহি । মহ্হংশ হইতে জাত বলিহা নিজেকে 
পরিচিত করিতে প্রয়াস পাওয়। মাগুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নছে।” 


শিখি-মাহিতী 


জগন্নাথ মন্দিরের লিখনাধিকারী শিখি-মাহিতী একজন পরম ভক্ত ছিলেন । প্রায় সমস্ত 
বৈষ্ব-জীবনীপগ্রস্থে শিখির নাম দৃষ্ট হয়। তাহার ভ্রাতা মুরারি-মাহিতীও মহাপ্রভুর একজন 
ভক্তিমান সেবক ছিলেন।১ তাহাদের ভগিনী “বুদ্ধ তপস্থিনী” মাধবী ব৷ মাধুরীদেবী এক 
মহা! “সাধবী ধর্মরতা' বৈষ্ণব-রমণী ছিলেন। ছোট-হরিদাঁস তাহারই নিকট হইতে তওুল 
লইয়! গিয়া মহাপ্রভুর নিকট চরম শাস্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর ॥নীলাচল-লীলার 
সার্ধতিনজন পাত্রের মধ্যে শিখি-মাহিতী একজন এবং মাধবী অধজন ছিলেন।২ “চৈতন্ত- 
চরিতাম্বতমহাকাব্' হইতে জানা যায়ও যে শিখি, মাধবী ও মুরারি নীলাচলে তিনভ্রাতা 
বলিয়া কথিত ছিলেন। প্রথমে মুরারি ও মাধবী তাহাদিগের জোষ্ঠ ভ্রাতা শিখি-মাহিতীকে 
চৈতম্য-ভজনে নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু একদিন তিনি স্বপ্র-দর্শনের পর 
চৈতন্য ও জগন্নাথকে একদেহ বুঝিতে পারিয়া অন্্জদ্বয়ের সহিত )জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়া 
উপস্থিত হইলে চৈতন্য তাহাকে তাহার প্রিয়-ভক্ত মুরারির ভ্রাতা বলিয়া চিনিলেন এবং 
তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয় চিরান্ুরাগী করিয়া লইলেন। 

শিখি-মুরারি-মাধবী সম্বন্ধে) আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। মহাপ্রভুর 
তিরোভাবের পর শ্রনিবাস-আচার্ধ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া শিখি-মাহিতী ও মাধবীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। নরোত্ম যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখনও শিখি-মাহিতী জীবিত 
ছিলেন। 


(১) বৈ. দ.মতে (পৃ. ৩৩৮, ৩৪৬) ভাহাদের বাস ছিল বংসীটোটায় €২) চৈ. চ._-৩২, পৃ. ২৯৪ (৩) 
১৩1৮৯-১০৮ ) বৈ. দি. (পৃ. ৫৬), গৌ. জী. এবং বিষ্ত সরন্থতী প্রণীত 'লীলাসঙ্গী' কাবাগ্রস্থের কৃষ্চিকায় 
এই বিবয়ণটি সম্ভবত একটু গল্পবিত হইয়াছে । (৪) ৪*৪ চৈতন্যাবের 'গৌরাঙ্গপ্রিয়া'-পত্রিকায় 
লিখিত হইয়াছে, “মাধবী তপন্বিনী এবং কবিতাকামিনী ও নুপঞ্ডিতা ও প্দরচনাকর্তী 
ছিলেন ।*“মহাপ্রডু'*-ত্তবৃন্দকে লইয়া বখন ঘে কিছু লীল! করিয়াছিলেন, প্রীমাধবী তাহ! টাক্ষুষে 
দন করিয়া উড়িয়া ও বঙ্গ ভাবায় পদ রচনা করিয়াছেন ।” কিন্তু এই সমস্ত তথা ক্প্রতিষ্ঠিত 
হয়নাই ॥ চৈ, চ.-গ্রন্থে (১1১৯, পৃ, ৫৪) মাধবীকে শ্রীরাধার দাসী মধ্যে গণন। কর] হইয়াছে। 


আনারধিক-খ7াতিসম্পয় ভত্রবুজ্ 


কানাই-খুটিয়া, হবিভট্ট, শুভানন্দ, জগন্নাথ-মাহিতী, রামাই, নন্দাই, জনাদ ন, চন্দনেশ্বব 
মুরারি, ও-সিংহেশ্বব ( হংসেশ্বর ? ), জগক্লাখ-মহাসোয়ার, প্রহররাজ-মহাপাত্র, পবমানন্দ 
মহাপাত্র, শিবানন্ন, ওঢ -কৃষ্ণানন্দ, ওঢ়,-শিবানন্দ প্রভৃতি ভক্ত নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট 
থাকিতেন। ইহারা প্রায় সকলেই দাস্যভাবে মহাপ্রভুর সেবাকার্ধে নিযুক্ত হইয়া দিন-যাপন 
করিতেন। ইহাদের কেহ কেহ আবার রাজকর্মচারী ছিলেন এবং জগন্নাথ-মন্দিবে ব৷ 
অন্তত্র রাজকারধ করিতেন। সম্ভবত ইহাব৷ সকলেই নীলাচলবাসী ছিলেন। 

কানাই-খুটিয়া, জগক্সাথ-আহিতী ৫ “চৈতন্যচরিতামতে বর্ণিত শ্রীক্ষেত্রে প্রথম 

বৎসরে কৃষজন্ম যাত্রা-দিনে নন্দমহোৎসব-কালে কৃষ্দাস-১ বা কানাই-খুটিয়া ও জগগ্লাথ- 
মাহিতী যথাক্রমে নন্দ এবং ব্রজেশ্বরীব ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জগন্নাথ ও বলবাম নাথে 
কানাইবৰ দুইজন পুত্র ছিলেন।২ মহাপ্রতৃর তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস, এবং তাহাবও পবে 
নরোতম নীলাচলে গিয়! কানাইর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কানাই-খুটিয়! নরোত্তমকে 
জগকাথ-মন্দিব দর্শন করাইয়াছিলেন ৷ ডা. বিমান বিহারী মজুমদার কানাই-খুটিয়া বচিত 
'মহাভাব প্রকাশ' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ।৩ 

হরিভ্, শুনানল্দ £ উভয়েই চৈতন্যের নীলাচল-ভক্ত ছিলেন !৪ শুভানন্দ প্রথম 
বৎসর মহা গ্রভু-প্রবতিত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন । একবার রথযাত্রাকালে 
নৃত্যকীর্তনরত চৈতগ্যের মুখ হইতে ফেন-লাল৷ নিগতি হইতে থাকিলে ইনি তাহা সাননে 
পান করিয়াছিলেন। 'নামামৃতসমুদ্রে শুভানন্দকে “বিপ্র” বল হইয়াছে। 

জনাদ'ন £ জগক্লাথ-ঘেবক জনার্দন “অনবসরে করে প্রতুর শ্রীঅঙ্গ সেবন।। 

মুঝারি, হংসেশ্বর £ এই ত্রাহ্মণঘয় রাজ-মহাপাজ্র ছিলেন। 

জগক্সাথ-মহাসোয়ার £ দাস-মহাসোয়ার নামে পরিচিত জগন্নাথ-মহাসোয়াব 
জগন্নাথের মহাস্থপকার বা! “রদ্ধনশালার অধিকারী” অর্থাৎ পাকশালাধ্যক্ষ ছিলেন। 

প্রহররাজ-মহাপাজ্র, পরমানল্া-মহাপাজ্র $ গ্রহররাঞজ ও তাহার সঙ্গী পবমানদ' 
প্রভৃতি 'এইসব বৈফব এই ক্ষেত্রের ভূষণ ।' 

ও, শিবানল্জ, ও, কৃষ্ঠানন্দ £ শিবানন্দ সম্ভবত ছিজঃ ছিলেন। 


(১) চৈ. ষ. জে.)--পৃ. ১২৬? বৈ. ব. যু.)--পৃ. ৫ (২) বৈ. ব' (দে.)পৃ, ৪ () চৈ, উ.-প্‌ ৬২ 
(৪) চৈ. না.-৮09৪ ) চৈ, ৮.---২1১০, পৃ, ১৫৬, ১৫৫ 3 চৈ. ৮.-১1১৯, পৃ. রখ )২1১৩, পৃ. ১৬৪ চৈ 
মা.”-১০1৪৪ (4) ত, নি.স্পৃ, ৬৯ 


অনধিক-খ্যাতিসম্পন্ল ভক্তবুন্দ 


রামাই, নঙ্দাই, শিবাই 2--কবিরাজ-গোস্বামী নিত্যানন্দ-শাখা-ব্র্নায় পৃথকভাবে 
একজন নন্দাই ও একজন শিবাইর উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার! সম্ভবত নীলাচলের নন্দাই 
বা শিবানন্ম॥নহেন। রামাই ও নন্দাই প্রথমে নদীয়াবাসী ছিলেন।৬ মহাপ্রত্‌ নীলাচলে 
গেলে ত্বাহারাও সেখানে চলিয়া যান এবং সেখানে উভয়েই সর্বদা মহাপ্রভুর পার্বচর 
গোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া তাহার সেবাযত্র করিতেন। জ্যেষ্ঠ রামাই খুব বলবান ছিলেন। 
তাহাকে প্রত্যহ বাইশ ঘড় জল ভরিয়া দিতে হইত। মহাপ্রভুর গোড়ে আসিবার সমস 
তাহারাও সম্ভবত অন্য ভক্তবুন্দের সহিত তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। 


৩২১৯ 


(৯) ব. শি.--পৃ. ১৮৫, ২২৩ $ তুগৌ. ত.-পৃ. ১৬২-৬৩ 
২১ 


গৌঁড়মণ্ডল 
বাসুদেবস্ত 

গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বাস্ুদেব-দত্ত চট্টগ্রামে৯ জন্মগ্রহণ করেন। কারণ, 
বান্থদেব ও মূকুন্দ, এই দত্ত-্রাতৃঘয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ মুকুন্দই ছিলেন গৌবাঙ্গ অপেক্ষা 
বয়নে বড।২ তাশ্ছাডা গৌরাঙ্গ ধাহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিতেন, সেই পুগ্তরীক-বিদ্তা 
নিধির সহিত “এক সঙ্গে মূকুন্দেরও জন্ম চট্টগ্রামে” এবং বাসুদেব ও মুকুন্দ উভয়েই 
পুগতরীকের তত্ব বিশেষভাবে অবগত হইয়া নবদ্ীপে আসিয়াছিলেন।৩ 

“চৈতন্তচরিতামৃত'-কাব জানান যে ভ্রাতৃঘয়ের মধ্যে মূকুন্দই প্রথমে গৌরাঙগ-সঙ্গ লাভ 
করেন।৪ ইহাতেও মনে হয় যে বাস্থুদেবের সহিত শিশু-গৌরাঙ্গেব বয়সের বিশেষ পার্থক্য 
থাকায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল পববন্তিকালে। অবস্ত মুকুন্দেব নবন্ধীগ 
আগমনের পরেও বান্ুদেবের নবদ্বীপ আস! বিচিত্র নহে। কিন্তু খুব অস্ভবত গৌরাঙ্গ, 
আবির্তাবেব বহু পূর্বেই অধষ্ঠকুলজাত৫ এই বান্ুদেব-দত্ত নবদ্ধীপে আসিয়! অদ্বৈতাচাষের 
শিল্তত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই স্ত্রেই যে অদ্বৈতের প্রাচীন শিশ্য যছুননদন- 
আচার্ধের সহিত বান্ুদেবের সন্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাই ।সম্ভব বলিয়া মনে হয়। 
প্রেমবিলাসে'ব দ্বাবিংশ-বিলাস-মতে,৮ কুদ্দাবনদাসের মাতামহ কর্তৃক তাহার “ভব? 
পোষণ” নির্বাহ হইত। স্রতরাং বর্ণনা সতা হইলে ইহাও ধবিতে হয় যে বুন্দাবন্ব 
মাতামহের জীবদ্দশাতে অন্ুগ্রহপ্রাপ্ত বান্ুদেব বেশ কিছুকাল পূর্বেই নবন্বীপ-সনিধানে 
বাস আরম্ভ করেন এবং সম্ভবত সেই স্ত্রেই শ্রীবাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠত 
ঘটায় তিনি অদ্বৈত-আচার্ধের সহিত যুক্ত হইতে পাবিয়াছিলেন। তবে বাসুদেব 
বোধকরি বিষ্তানিধি প্রভৃতির মত তখনও চট্টগ্রামে যাতায়াত করিতেন। কাবণ, 
তিনি সংসারী ও গৃহস্থ ছিলেন এবং তাহাকে সঞ্চয় করিয়া 'কুটুত্বভরণ' কবিতেও 


(১) চৈ. ৬1 --১।২, পৃ. ১৭ ; প্রে বি.-এর ২২শ. বি.-অনুযায়ী টট্টগ্রাষের চক্রাশালা-গ্রামে সত্তা 
অন্থষ্ঠ কুলে বাছুদেবের জন্ম হয়। (২) ত্র. লুকুদ্দ-দত্ত ; চৈ, না. (১০1১১) এবং চৈ. চ. (৩1৬, পৃ ৩১% 
৩২০)- মতে রঘুনাথদাসের :গর বহুনদন-আচার্ধও বানুদেবের অন্গুগৃহীত ছিলেন এবং ভ. নি -নে 
(পৃ. ২) বানদেব বাৎসলাভাষেই গৌরাঙ্গ সেব। করিতেন। (৩) উ. ভা...২।৭, পৃ ১৩২-৩৩ 9 
২১১, পৃ. ১৫৫; প্রে' বি-্তে (২২প. বি.) সম্ভবত একসঙ্গেই ছুই আতা! নবস্ধীপবাসী হদ। 
4৫) বৈ. ব. (ে.-পৃং ১. &) চৈ, 5৮ এবং অং প্র.-মতে (১০ষ' জ+, পৃ, ৪৪) বাহুদেব অধ 
পাখাতৃক্ত। (৭) চৈ' না-১০।১১ ) চৈ, ৮০৮৩৬) পৃ, ৩১৮, ৩২5 (৮) পৃ. ২২২ 


বান্ছদেব-্দতত ৩২৩ 


ইিত।» সম্ভবত এই সকল কারণেও গোৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে 
পরবন্তিকালে। “চৈতন্তভাগবতে' গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে। 
কিন্ত সেখানে বান্ুদেবের সাক্ষবৎ বড় একটা পাওয়া যায় না। শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনারস্ত- 
কালে এবং নগর-সংকীর্তনকালে অনেক নামের মধ্যে উপাধি-বিহীন এক বান্থুদেবের 
উল্লেখমাজ্য আছে। কিন্ত তিনি বান্ুদেব-দত্ত কিনা বুঝিবার উপায় নাই। নরহরি- 
ভণিতার একটি পদে শ্রীবাস-গূুহে কীর্তনকালে ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই কয়েকজনের নাম 
পাওয়া যায়১*-_-“বান্ুুদেব শ্রীবাসনন্দন বিজয় বক্রেশ্বর নারায়ণ” এখানে পাচজন পৃথক 
ব্যক্তির নাম কর! ভইয়াছে কিনা, কিংবা বিজয় ব৷ বাসুদেব ইহাদের একজন শ্রীবাসনন্দন 
হইবেন কিনা, তাহা সঠিক বলা যায় না। «চৈতন্তভাগবতে, বাস্ুদেব-দত্ের স্পষ্ট উল্লেখ 
পাই গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণেরও অনেক পরে। চতন্তচরিতামতে'ও ঠিক তাহাই। 
তবে নবহ্বীপ-লীলাকালেই যে গৌরাঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হন, তাহার উল্লেখও 
'চৈতন্তচরিতাম্বতে' আছে ।১৯ লোচনের 'চৈতন্তমঙ্গলেও" নব্দীপ-লীলায় এক উপাধি- 
বিহীন বান্দুদেবের উল্লেখ আছে১২ বটে, কিন্ত বাসুদেব-দত্ের স্পষ্ট উল্লেখ পাই একেবারে 
নবন্বীপ-লীলার শেষভাগে । জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল*১৩ সন্বন্ধেও মোটামুটি/একই কথা 
বল। চলে। 

নবন্ধীপ-লীলার শেষ দিকের একটি ঘটনা চন্দ্রশেখর-আচার্ধরত্বের গৃহে নাট্যাভিনয়। 
“চৈতগ্যচজ্জ্োদয়নাটকে" এই অভিনয় বর্ণনায় দেখা যায় £ 


'গৌরপদতরঙ্গিণী”র উপক্রমণিকায় এবং «গৌড়ীয় বৈষবজীবন-গ্রস্থে বুন্নদেব-আচাধ 
নামক কোনও ব্যক্তির নাম নাই কিংবা গ্রন্থ মধ্যে বাস্ুদেব-দত্তের জীবনীতেও উক্ত ঘটনার 
উল্লেখ নাই। পরবর্তী গ্রন্থে একজন বান্দেব-ভষ্টাচাের নাম আছে; তিনি কাশঈীনাথ- 
পত্ডিতের বা কাণীশ্বরের জনক । তাহার পক্ষে উক্ত অভিনয্বের বেশকারী হওয়! সন্ভব 
নহে। আবার 'অইৈতমঙগলগ্রস্থেণ৪ ষে বনুদেব-আচার্ষের নাম আছে তাহা সম্ভবত 
অস্বৈত-জনক কুবেরের পূর্বাবতারের নামমাত্র । সুতরাং উপরোক্ত গ্লোকে 'মুকুন্দ-দতের 
অব্যবহিত পরে উল্লেখিত বাদ্মুদেবাচাধ বানুদেব-দত্ত কিন! সেই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। 
একমাজ জয়ানন্দের 'চৈতন্তমলে” একজন বান্ুদেব-আচার্ধের নাম পাওয়া যায় ।১৫ তিনি 
যে জয়ানন্দ-বর্ধিত শ্রীহষ্টবাসী 'বানুদেব চক্রবর্তা” নহেন, বণনাপাঠে তাহা স্পষ্টই/বুঝিতে 


(৯) চৈ, চ....২১৫, পৃ. ১৭৪ (১২) গো. ত.--পৃ' ২৩২ (১১) ২১৫, পৃ. ১৭৯ (১২) বম. খ., পৃ. ১২৭ 
(১৩) ন, খু, পৃ, ২৪, ৪৬ (1), ৫৫ (?) (১৪) পৃ. ৯» (১৫) ন. খ.১ পৃ. ৩৮, ৪৭, ৭২ 


টি চৈতন্ত-পরিকর 


পারা যায় ।১৬ উপরোক্ত গ্রন্থ ছুইটিতে ই'হাব টউল্লেখও দৃষ্ট হয় না। “চৈতত্যমঙগল'- 
অনুযায়ী গৌরাঙ্গের গয্না হইতে প্রত্যাবতনের পর ধাহারা তাহার মহানৃত্য প্রত্যন্ষ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন বান্মুদেব-আচার্ধ, নন্দন-আচার্ধ, বনমালী-আচাৰ 
প্রভৃতি। আবার গৌরাজ্গের বংগদেশ-গমনকালে তাহার অসংখ্য সঙ্সীদিগের মধো 
বাহ্ছদেব-দত, মুকুন্দ-দত, আচার্ধরত্, বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, ভগাই, বান্থদেব-আচায, 
চন্্রশেখর, গরুড়াই প্রভৃতির নাম আছে। আচার্যরত্বের উল্লেখের কিছুপরে পুজবায 
চন্্রশেখরের উল্লেখ দেখির়। বান্ুদেব-দত্তের পর বাস্থদেব-আচার্ষের উল্লেখ সম্বন্ধে নিঃস*শয় 
হওয়া! যায় না। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস-গ্রহণের পুর্বে ধাহাদের সহিত সেই সম্বন্ধে কথা 
বলিয়াছিলেন, সেই অসংখ্য ভক্তের মধ্যেও নন্দন-আচাধ প্রভৃতির সহিত বাসুদেব 
আচার্ধের নাম উল্লেখিত হইয়্াছে। জ্ঞয়ানন্দ-প্রদত্ত বিবাট বিরাট তালিকাগুলিও 
পাঠকরিগকে প্রায়ই বিভ্রান্ত করে । “টচিতন্তচন্দ্রোদয়নাটকে'র বংগাম্থবাদ /চৈত্যচন্দো 
কৌমুদী”-্রন্থে চন্্রশেখর-গৃহে নাট্যাভিনয়ের বর্ণনায় বাস্ুুদেবাচারধকে বেশকারী বলা 
হুইয়াছে। কিন্তু উত্ত গ্রন্থের লেখক অন্থস্থলেও১? নবন্বীপবাসী গৌরাঙ্গ-সুহদ্বৃন্দেব মধ্যে 
বাহ্ুদেব-আচার্ধের নাম করিয়াছেন। সেই উল্লেখ এইরূপ £ 
বিদ্ভানিধি বান্ছদেবআচার্ধ মুকুন্দ 
বক্তেশ্বর দামোদর গ্রাজগদানন্দ ॥ 

বান্ুদের-আচার্ধের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যানিধির, এবং ঠিক পরেই মুকুন্দের নামোল্লেখ থাকা 
ইনি যে স্বয়ং বান্ছদেব-দত এ সম্বন্ধে সংশয় থাকেন! । ন্ুতরাং একই গ্রন্থোক্ত মুকুন্দে 
সহিত উল্লেধিত বেশকারী-বান্ুেবাচার্যও যে মুকুন্দ-ভ্রাতা বাস্থ্দেব তাহাই ধরিতে হয়। 
সপ্তদশ শালীর কবির নিকট তাহ। ধরিয়া! লইতে বাধ! ছিল না। প্রাচীন বৈষ্বগ্রন্থেঃ 
অক্রাক্ষণের উপাধি হিসাবে “আচার্ধে'র প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। 

“চৈতন্তচরিতামূতে”র বর্ণনায় সন্ধ্যাস-গ্রহণের পর মহাপ্রতু শাস্তিপুরে উপস্থিত হইলে 
একজন বান্দুদেব নবীপ হইতে ভক্তবৃন্দের সহিত আসিয়! মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন 
এবং সেখান হইতে মহাপ্রত্‌ ন্ীলাচলে চলিয়া! গেলে বিদ্যানিধি, বান্মুদেব প্রভৃতি তর 
গ্রতি সর নীলাচলে গিয়া চারি-মাস করিয়া কাটাইয়৷ আসিতেন।১৯ এই দুইটি উল্লেখেব 
মধ্যে গ্রথমোল্পেখিত বান্ুদেব যে বান্গুদেব-দত্ত তাহা জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে জানা যায় 
পরবর্তী উল্লেখের বানুষেব, বিস্ভানিধির সহিত যুক্ত থাকায় তাহাকেও বাসুদেব 
বলিয়াই মনে হয়। চৈতন্তচঞ্োদয়নাটক' এবং “চতন্তচরিতামুত' এই উভয় গ্রে 
পৌঁডীন্ম কবুলের প্রথমবার নীলাচল-্মনকালে মৃকুন্দ-দত্তের জ্যেষ্ঠ আতা! এই বান 


(১৬) পৃণ৮ ০১৭) পৃ. ১৬ ০৮) জ.-স্ফাশীনাখ-পরিত (১৯) বা, পৃ. ৮৮ 


বান্ছদেব দত্ত ৩২৫ 


দত্তের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। “চৈতন্যচরি তাম্বৃতমহাকাব)' হইতে জান! যায়২০ ফে 
বা্থুদেব ও শিবানন্দ-সেন উভয়েই মহাপ্রতূর জন্য হুই কলসী গনঙ্গাজল বহিয়! লইয। গেলে 
প্রথমে মহাপ্রভু এক ভাগ জগরাথের স্নান-যাত্রার্থ_রাখিয়া আর এক ভাণ্ড আপনার জন্য 
বাবহারু করিতে রাজী হইয়াছিলেন; কিন্তু_ পাছে একজন আঘাত-প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য 
হিনি দুইটি তাণড হইতেই অর্ধেক পরিমাণে গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়াছিলেন 
মুকুন্দের মত বান্গুদেবও২৯ _চৈতন্তেব সংকীর্তন-সূ্গী ছিলেন এবং তিনি একজন 
রেষ্ট গায়ক হিসাবে বিখ্যাত ও মহাপ্রভুর অতান্ প্রিয় হইয়! উঠিয়াছিলেন। গোঁড়ীয় 
ভক্তবৃন্দেব_ প্রথমবার ? প্রথমবার নীলাচলে অবস্থানকালেই তিনি একদিন বান্দেবকে বলিলেন,২২ 
'বান্ুদেব যগ্যুপি মুকুন্দে! মে প্রাক প্রাক সহচরন্তধাপি তম ৃষ্টোহপি অতিপ্রাক্‌ প্রিয়ত: রিযকতমোহসি, । 
ভক্তিমান বানুদেবও ্বীয় ভন্র স্বভাবেব পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।২৩ 
বান্থদেব কহে মুকুন্দ মাদৌ পাইল তোমার সঙ্গ । 
তোমাব চরণপ্রাপ্তি সেই পুনজর্ম ॥। 
ছোট হৈঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোব জোষ্ঠ। 
মহাপ্রভু পৃৰ হইতেই বিদগ্ধ বানুদেবেব &প্রমে তন্ময় হইয়াছিলেন। তাই তাহার অন্যই 
ষেতিনি দাক্ষিণাত্য হইতে 'রক্মসংহিতা' ও “কষ্ণকণামূত” নামক _ছুইটি অমূল্য গ্রন্থ আনয়ন 
কবিয়াছেন,২ ৪ তাহার কথা উল্লেখ কবিয়া তিনি সর্বসমক্ষে বসবোদ্ধা বাহ্দেবের শ্রেষ্ঠত্ব 
ঘোষণা করিয়াছিলেন 
বাস্থদেব সম্ভবত সম্প্রদায়-কীর্তনে যোগদান কবিয়াছিলেন২৫ এবং রথযাত্রা! উপলক্ষে 
প্রভু ভাবাবিষ্ট-চিত্তে তাহার অন্তরঙ্গ-্ুহদ্রূপে একমাত্র এই বাক্ুদেবকে সঙ্গে লইয়াই 
এক একটি বুক্ষতলে উদ্মাদের মত নাচিয়। গাহিয়৷ ছুটিতেছিলেন।২৬ প্রকৃতপক্ষে, বাসুদেব 
ছিলেন যেন মহাগ্রভূব এক মহামূল্য সম্পদ । সেই সম্পদকে সযত্বে রক্ষা করিবার জন্ত 
তাহাব কি আকুলতা ! প্রবাদ আছে, অর্ধ-হরিতকী সঞ্চয়ের জন্য মহাপ্রতু সম্ভবত একবার 
গোবিন্দ-ঘোষকে তিরস্কৃত কবিদ্বাছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি দিনের আয় দিনাস্তে নিঃশেষিত 
কৰিয়া৷ ফেলেন, এবং যাহাঁকিছু সংগ্রহ করিয়া আনেন, তাহাই পরার্থে বা কুটু্ব ভরণার্থে 
বায়িত করেন, তাহার সঙ্চয়-বিধি বিধি কোথায়, যে তাহার উপর নিষেধের প্রাচীর তুলিতে হইবে! 
বং এইন্নপ একজন কজন পরহিততরতী গৃহীর ং জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থাই বি বিধেয় বুঝিয়! মহাপ্রতু 
ভকতবৃন্দের বিদায়ের প্রান্জালে শরিবানন-সেনের উপর বাস্মদেবের আয়-বায়ের ভার অর্পন 


(২৭) ১৪1৯৮-১*২ (২১) গৌ. গ.--১৪, ১তুবৈ' ব. বৃ.) ২২) চৈ, না.৮৮।৫৬ 3 জ,্চৈ, 
কৌ..-পৃ, ২৫৬-৫৭ (২৩) চৈ, চ.--২।১১, পৃ" ১৫৫ (২৪) --২1১১, পৃ. ১৫৫ (২৫) চৈ, চ.স্২।১৩, 
"১৬৪ (২৬) 8--২1১৪, পৃ. ১৭২ 


৪ চৈতন্য-পরিকর 


করিয়া তাহাকেই তাহার 'সরখেল'রূপে নিযুক্ত করিয়া] দিলেনং৭ কিন্ত বান্মদেব তখন যাহা 
বলিয়াছিলেন তাহাও অপূর্ব। তিনি প্রার্থনা! জানাইলেন২৮ : 

দুগৃত তারিতে প্রভু তোমার অবতার । 

মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ।। 

করিতে সমর্থ তুমি সহাদয়ামর | 

তুমি মনে কর তবে অনায়াসে হয় ॥। 

জীবের-হুংখ দেখি মোর জাদয় বিদরে | 

সৰ-জীব্রের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে | 
শুনিয়৷ মহাপ্রতুর 'অশ্রুকম্প স্বরভঙ্গ' হইল । বান্থদেব ভক্তি-মহাসমুদ্রেরই অমৃত-ফলন্বরূপে 
সমৃতুত হইয়াছিলেন। 

€প্রেমবিলাসের' ত্রয়োবিংশবিলাস-মতে বাস্থদেব নবদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন, 
নবন্ধীপ-সন্লিকটে মামগাছিতে তাহার একটি ঠাকুর-বাড়ীও ছিল এবং বুন্দাবনদাস একদা এই 
ঠাকুর-বাড়ীতে আত্রক়্-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।২৯ কিন্তু খুব সম্ভবত মহাপ্রতুর নির্দেশানুসারেই 
বাসুদেব কুমারহট্্রে শিবানন্দ-সেনের গৃহ-সন্নিকটে বাস স্থাপন করিয়া তীহারই তত্বাবধানে 
বাস করিতে থাকেন। 
মহাপ্রভু বাংলাদেশে আসিয়। কুমারহট্রে শ্রাবাসের গৃহ হইতে শিবানন্দ-ভবনে গমন 

করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে বামপার্খে বা্থদেবের গৃহে মাইবার পথ । মহাপ্রত্ ছুইটি পথের 
সংযোগ-স্থলে আসিয়! দাড়াইতেই বান্ুদেব তাহার দ্বিধার ভাব দেখিয়া তাহাকে অগ্রে 
শিবানন্দে-ভবনে পদার্পন করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রত্ু শিবানন্দ-ভবনে 
ঘাত্রা করেন। কিন্ত প্রত্যাবর্তন কালে তিনি বাস্থদেবের গৃহে আসিয়া৩০ “গ৭গ্রাহী 
অদৌবদরশী” বান্ুদেবকে চরম সম্মান প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন৩১ 

এ শরীর বান্ুদেব দত্তের আমার ॥ 

দত্ত আম! বখ| বেচে তথাই বিকাই । 

সত্য সত্য ইহাতে অন্তথ। কিছু নাই 

বাহুদেব দত্তের বাতাস ধার গায়। 

লাগিয্লাছে, তারে কৃষ রক্ষিব সদায় |! 

সত্য আমি কহি গুন বৈফবমগুল । 

এ দেহ আমার বাকুদেবের কেবল । 


(২৭) ই-৮২1১৫, পৃ. ১৭৯ (২৮) এ--২7১৫, পৃ ১৮১ ১1১০, পৃত ৫২) তু-চৈ, ভা.--৩1৫, পৃন। 
(২৯) প্‌. ২২ (৩০) চৈ চ.স্্1১৬, পৃ ১৯৪; চৈ, না.--১৩২ (৩১) চৈ. ভা.-৩1৫, পৃ. ২৭৭ 
চৈ, ম. (জ)--বি' খ., পৃ* ১৪২ 


বানদেব-দত্ত ৩২৭ 
বান্ুদেবের এই সৌভাগ্য ছিল অনন্যলভ্য ৷ “অদ্বৈতমঙ্গলে”৩২ “বাসুদেব দত্ত আব শ্ীযদু- 
নন্দন'কে মহাপ্রতুর ছুই সেনাপতিরূপে বধিত করা হইয়াছে। বান্ুদেব প্রতি বংসব ভক্ত” 
বৃন্দের সহিত নীলাচলে গিয়। মহা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ।৩৩ তাহার একজন পুত্রও 
নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্যলাভ করিম্নাছিলেন৩৪ লোচনদাসের “চৈতন্ত- 
মঙ্গল” হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভুব তিবোভাবকালেও বান্থদেব নীলাচলে উপস্থিত 
ছিলেন। 

বাস্থুদেব-দত্তেব রচিত একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায় ।৩৫ 


4৩২) পৃ. ৩৮ (৩৩) চৈ, চ.-২১ পৃ. ৮৮ ৩১৯, পৃ. ৩৩$ (৩৪) চৈ, না, ১০1১৮) 
চ. কৌ.স-পৃ. ৩8৫ (৩৫) 77731.-0, &6৩5 


রামানজা-বদু 

“চৈতন্াচরিতামৃতে'ৰ কয়েকটি স্থলে সত্যবাজ এবং বামানন্দের নাম একজে ব্যবহ্থ 
হইয়াছে। হুইটি স্থলে১ “সত্যরাজ বামানন্দ,+ অন্য দুইটি স্থলে২ 'বামানন্দ সত্যরাজ' এব 
একটি স্থলেও 'সত্যবাজ বনু বামানন্দ” এই প্রকার উল্লেখ থাকায় ই'হাদিগকে এক বারি 
বলিয়াই ধাবণা জন্মে। কুলীন গ্রামস্থ কবি মালাধব-বস্থু তাহাব শশ্রীকষ্বিজয়'-কাবে 
্বীয় বাজদত উপাধি 'ণরাজ খানে”ৰ কথ! বিশেষভাবে উল্লেখ কবায় তত্বংশীয় রামানন 
বন্থ যে “দত্যরাজ' উপাধি লাভ কবিতে পাবেন, ইহাবও সম্ভাব্যতা! থাকিয়! যায়। কি! 


“চৈতন্যচবিতামৃতে'ই লিখিত হইয়াছে : 
কুলীন গ্রামবাসী এই সত্যরাজখান । 
রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্ধমান || 
অন্তর : তবে রামানন্দ আর সতাবাজধান। 


ইহাছাডাও, একস্থানেঃ কেবল “রামানন্দ বন্ু'ব এবং অন্ত্র৬ কেবল “সত্যরাজ' ও “সত 
বাজখানে'ৰ নাম উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা হইতে ই'হার্দিগেব ভি্ত্ব সম্বন্ধে সনে: 
থাকে না। কবিকর্ণপূবও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে এই ছুই জনকে ছুই ব্যক্তি বলায় 
এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়। যায়। “ভক্তমালে'ব লেখকও কবিকর্ণপুরকে সমর্থন করিয়াছেন। 

£চৈতন্যচন্দোদগ্নাটকে' উক্ত হইয়াছে যে মহাপ্রভুর দর্শনপ্রার্থী নীলাচল-গাম 
রামানন্দ ছিলেন কুলীন-গ্রামেব গুণরাজ-বংশোস্তব। “চৈতত্যচরিতামতে'ও বলা হইয়াছে 
ষে রামানন্দ আর সতারাজধান কুলীন-গ্ামস্থ '্রীরুষ্বিজয়'-রচয়িতাব বংশোদ্ভূত ই 
হইতে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে তাহা হইলে গুণরাজখান বা মালাধর-বন্থুব সহিঃ 
তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল। কেদারণাথ দত্ত ভক্কিবিনোদ সম্পাদিত (৪*১ চৈতন্যাৰ 
পীরফবিজয়' হইতে জানা যায়১০ যে বর্ধমান জেলার কুলীন-গ্রামবাসী মালধব-বনথ 
পিতার নাম ছিল ভঙগীরধ ও মাতার নাম ছিল ইন্দুমতী। মালাধর ১৩৯৫ পর্বে 


রর, অর তঞটি 


(১) ১1১০, পৃ. ৫৩) ২1১০, পৃ ১৪৭ (২) ২1১৩, পৃ. ১৬৪? ২১৪, পৃ ১৭৭ (৩) ২১৪ 
পৃ. ১৭৭ (৪) ২১১, পৃ. ১৫৩ (৫) ১1১১, পৃ, ৫৬ (৬) 31১০, পৃ. ৫২, ৩1১৯, প্‌ ৩৩ 
(৭) ১৭৩ (৮) ৯৫ (৯) ২1১৫, পৃ. ১৭৯ (১০) বা সা. ই. (১ম. সং.)-পৃ, ৮১-৯৩ 


রামানন্দ-বস্তু ৩২৯ 


শ্রীরুষ্ণবিজয়' কাব্য আরম্তু করিয়! ১৪০২ শকে তাহা সমাপ্ত কবেন। কবি তাহা কাব্যে 
বলিতেছেন ঃ 

গোৌঁড়েস্বর দিল] নাম গুণরাজধান ॥ 

পত্যরাজখান হয় হাদয় নন্দন । 

তারে আনীর্বাদ কর যত সাধুজন ॥ 
খগেজ্নাথ মিত্র মহাশয়ও -তৎসম্পাদিত শ্রীরুষ্ণবিজয়ে'র ভূমিকায় জানাইয়াছেন 
ষে কুলজীর প্রমাণ-অন্ুসারে মালাধরের বু পুত্রের মধ্যে সত্যরাজখান অন্যতম), 
তৎসম্পারদিত “পদামৃতমাধুরী”র চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকাতেও তিনি জানাইতেছেন, “মহা প্রতৃব 
প্রায় সমসাময়িক পদকর্তা রামানন্দ বনু কুলীনগ্রামের 'প্রসিদ্ধ মালাধর বন্গুর (গুণরাজখানের) 
পৌত্র এবং সত্যরাজখানেৰ পুত্র 1৮ এই সমস্ত মতান্্যায়ী সত্যরাজ যে মালাধবের পুত্র 
ছিলেন, তাহাই ধরিয়া লইতে হয়। “টচতন্চরিতামুতে'ও সত্যরাজেব প্রাধান্য স্থচিত 
হইয়াছে ।১১ কিন্ত আশ্চর্ষের বিষয় কবিকর্ণপূৰ সত্যরাজেব নামের সহিহ পরিচিত থাকিয়াও 
“চতন্চন্দ্রোদয়নাটকে' তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। জয়ানন্দের গ্রস্থেও সত্যরাজকে 
খুঁজিয়! পাওয়! যায় না। 'অন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলিতেও বামানন্দ ও সত্যবাজের নাম প্রায় সর্বত্র 
একত্রে ব্যবহৃত হইলেও রামানন্দেব উল্লেখ যেন অধিকতর বলিয়া মনে হয়। কাব গুণরাজ- 
খানের যে ছুইটি বংশ-লতিকা দেখা যায় তক্মধো কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের মুদ্রিত 
'শ্রীকষ্ণবিজয়ে' প্রদত্ত তালিকাটির মধ্যে রামানন্দকে সত্যরাজখান-উপাধিধারী লক্ষ্মীনারায়ণ 
বন্থর পুত্র বল! হইয়াছে ।৯২ সম্ভবত একই কারণে কুলীন-গ্রামের এই বন্ু-বংশীয় হরিদাস 
বনু মহাশয়ও তাহার 'সদ্গুরুলীল।-গ্রন্থে রামানন্দ-বস্থুকে সত্যরাভ-খানের পুত্র বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন ।১৯৩ কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থে যেই স্থলে কুলীনগ্রামস্থ গণবাজ-“তনয়ের সম্পর্কেই 
বামানন্দের নাম উল্লেধিত হইয়াছে৯৪ সেই স্থলে সত্যরাজেব নামমাত্রও নাই । ইহা! হইতে 
রামানন্দকেও গুণরাজের পুন্্ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। “চৈতন্তগণোদ্দেশ, এবং “গৌরগণোদ্দেশ 
দীপিকা" নামক ছুইটি পুধিতেও লিখিত হইয়াছে,৯৫ 

রামানন্দ সত্যরাজ এই ছুই ভ্রাতা 
ডাঃ সুকুমার সেন রামগোপাল-দাসের “চৈতন্তহবসাব" নিবন্ধ হইতেও ইহার 'স্রনিশ্চিত 


প্রমাণ দিতেছেন১৬ £ 
রামানন্দ লতারাজ হএন ভ্রাতা । 


রাম.নন্দ এবং সত্যরাজ উভয়েই চৈতন্য-ভক্ত ছিলেন। বলবামদাসের একটি পদ হইতে 


(১১) ২১৫, পৃ. ১৮০ (১২) হ্।কৃঞ্ণ বিজ্ঞয় ( খগেন্জ নাধ মিত্র সম্পাদিত )--পৃ. ১/৯ (১৩) পৃ. ২০৯ 
(১৪) উ. খ., পৃ. ৯৫ (১৫) চৈ, গ. (বৃ.)--পৃ. ১২; গো. দী. (বৃ.)_পৃ. ১৬ (১৩) বা সা. ই. (৩. 
সং)--পৃ, ৪৪২ 


ছি চৈতন্য-পরিকর 


বুঝিতে পারা যায় যে রামানন্দ সম্ভবত গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় যুক্ত হইয়াছিলেন।৯৭ 
গৌরপদতরঙ্গিণী'র একটি ভণিতা-বিহীন পদেও বলা হইয়াছে১৮ যে “নদীয়ার লোকসব' 
রামানন্দ-বন্তু ও শ্রীবাসাদি-বেষ্টিত 'গোরাাদকে' দেখিবার জন্য ছুটিয়। যাইতেছেন। এই 
্রস্থমধ্যে রামানন্দ-ভণিতার আর একটি পদ হইতেও জানা যায়১৯ যে মহাপ্রভু সন্ন্যাসএগ্রহণ 
করিলে কবি শোকাকুল হইয়া ক্ষীণতন্থ হন। এই পদের কবি রামানন্দ-বস্থ হইতেও পারেন 
আবার 'ভক্তিরত্বাকরে' উদ্ধৃত স্বয়ং রামনন্দ-বস্থু-ভণিতার একটি পদেও দেখা যায় যে 
নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-লীলাকালে কবি 'লুবধ চকোর' হইয়াছিলেন।২০ 'নবদ্ধীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত 
বিহার' বর্ণনা প্রসঙ্গে 'ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা গোবিন্দ-ঘোষের যে একটি পদ উদ্ধত করিয়াছেন 
তাহাতেও নরহরি বাস্থ-ঘোষার্দির সহিত রামানন্বকে দেখিতে পাওয়া যায়।২১ এই সকল 
কারণে রামানন্দকে মহাপ্রভুর নবদ্ীপলীলা-সঙ্ী বলিয়া ধরিয়৷ লইতে কোনও বাধা থাকেনা। 
আবার “চৈতন্তচন্দোদয়নাটকে'ও বলা হইয়াছে যে গৌরাঙ্গ গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
নবন্ধীপে শ্রীবাস রামানন্দ প্রভৃতি পরিকর-দ্বার! বেষ্টিত হইয়াছিলেন।২২ সুতরাং অন্তত 
গৌরাঙ্গের গয়া-গমনকালের কিছু পূর্বেও যে রামানন্দ তাহার সঙ্গ-লাভ করিয়াছিলেন তাহা 
বলা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র রামানন্দ প্রভৃতিকে প্রকারাস্তরে চৈতন্যের পূ- 
পার্ধদ বলিয়াও অভিহিত কর! হইয়াছে ।২৩ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উপরোক্ত উক্তিগুলিব 
কোথাও সত্যরাজের নাম উল্লেখিত হয় নাই। পুবোক্ত কুলজী-অনুযায়ী মালাধরের চৌদটি 
পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষমীনাথ বন্থু-_উপাধি সত্যরাজখান | যদি ইহা সত্য হয়, তাহা 
হইলে বলিতে হয় যে ১৫০২ শক বা ১৫৮০ খ্রী.-এ বস্ু-কবির গ্রস্থ-সমাপনের পূর্বেই যখন 
লক্ষ্বীনাথ “সত্যরাজধান” উপাধিপ্রাঞ্ হইয়াছিলেন তখন এঁ সময় নাগাৎ তাহার বয়সও 
যথেষ্ট হইয়াছিল । সুতরাং তাহারও অন্তত ২৫ বংসর পরে সত্যরাজ সম্ভবত বৃদ্ধ হইয়া 
পড়ায় কনিষ্ঠ রামানন্দই তদপেক্ষা! অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
হয়ত রামানন্দের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্তু উল্লেখ না থাকিলেও 
সত্যরাজ যে নবন্ধীপ-লীলার সহিত কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাহাই সম্ভব 
মনে হয়। কারণ জয়ানন্দের পূর্বোক্ত উল্লেখস্থলে দেখ ঘায় ষে মহাপ্রভু ন্বয়্ং একবাৰ 
কুলীন-গ্রামে বন্থু-গৃহে গিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দে 
প্রথমবার নীলাচলশ্যাত্রাকালেও রামানন্দ এবং সত্যরাক্ঞ উভয্নকেই নীলাচলে গমন করিতে 
দেখা! যায় ।২৪ 


(১৭) গো, ত.--পৃ. ১৭৬ (১৮) পৃ. ১৫৯ (১৯) পৃ. ২৫৪ (২০) ১২1৩৪২৯ (৩৪১৭-এর সহিত মিলাইয়া) 
(২১) ১২২৯৮৭, ২৯৯৮ (২২) ১18৫ (২৩) ১০১৩ (২৪) চৈ.৮,--২1১০, পৃ. ১৪৭7 ২1১১, পৃ. ১৫৩ 


রামানন্দ-বন্ু নতি 


গ্রথমবার নীলাচলে গমন করিয়া উভয়েই চৈতন্যের নীলাচল-লীলায় যুক্ত হন। শ্রীধণ্ড 

ইত্যাদির মত কুলীন-গ্রামও পূর্ব হইতেই বৈষ্কব-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছিলেন। সেইস্থানের 

যছুনাথ, পুরুযোত্তম, শংকর, বিদ্ভানন্দ ॥ 

বাণীনাথ বহু আদি যত গ্রামীজন । 

সবে শ্রীচৈতন্ঠভৃত্য চৈতন্য প্রাণধন ।1২৫ 
কবিরাজ-গোম্বামী আরও বলিতেছেন ঃ 

কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে ন! যায় । 

শুকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় ॥। 
কুলীন-গ্রামের এই সমস্ত ভক্ত মিলিয় 'কীর্তনীয়৷ সমাজ'ও গঠন করিয়াছিলেন । রথধাত্রা- 
কালে কুলীন-গ্রামীদিগের সেই সমাজ লইয়াই রামানন্দ সত্যরাজ প্রভৃতি জগন্লাথ-বিগ্রহ 
সপ্রিকটে সম্প্রদায়-নৃতো যোগদান করিয়াছিলেন ।২৬ তারপর, জগরাথের পাওঁ-বিজয়কালে 
জগরাথের রথের তুল! বাধিবার যে পষ্টডোরী ছিল তাহা ছি'ডিয়! যাওয়ায় মহাপ্রভু বামানন্দ 
সত্যরাজকেই সম্মান দান করিয়! ত্তাহাদিগকে সেই পট্রডোরীর২৭ যজমান করিয়া দিলেন। 
মহাপ্রতু কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ায় ভক্ত-্রাতৃৰ্য় প্রতি বর্ষ গৌড় হইতে নৃতন পট্টভোরী প্রস্তুত 
করিয়া আনিবার ভার সানন্দে মাথায় পাতিয়া! মহাপ্রভু-প্রদত্ত ছিব্র-পট্টডোরী সংগ্রহ করিয়। 
রাখিলেন।২৮ তারপর ভক্তবুন্দের বিদায়কালে চৈতন্য উভয়কে পুনরায় বিশেষ করিয়া 
বলিয়া দিলেন £ 

প্রত্যব্ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লইয়া ॥ 

গুণরাজখান কৈল গ্রকৃফবিজয় । 

ভাঙা! এক বাক্য ভার আছে প্রেমময় | 

নন্বের নন্দন কৃ্ণ মোর প্রাপনাথ । 

এই বাক্যে বিকাইন্থ ভার বংশে হাত |। 

তোমার কা কথা তোমার গ্রাম্রে কুক্‌র ৷ 

সেই ষোর প্রিয় অন্তজন বহুদূর ॥ 
রামানন্দ ও সত্যরাজ নিবেদন করিলেন, তাহারা গৃহস্থ ও বিষন্্ী, তাহাদের সাধন-পন্থা। কি। 


(২৫) এ-- ১1১০, পৃ. ৫৩ (২৬) &--২1১৩, পৃ. ১৬৪ (২৭) এই পট্টোডোরী সম্বন্ধে আধুনিক কালের 
হজ্মান বহুবংশ-সভৃত হরিদাস বন্দু যহাশক় ডাহার সদণ্ডরুলীল! গ্রন্থে পৃ ২১০-১১) লিখিতেছেন, “রখন্থ 
হইলে পাছে রখ হুইতে পড়িয়া! বান, এই জাশস্কা় রখোপরি থাম্বার সহিত এই প্উডোরীর দ্বার! 
ঠাকুরকে বন্ধন করির়। রাখ! হয় ।......সময় সময় এই পটডোরীর দ্বারা ৬ জগরাখ দেবকে সাজাইসা 


দেওয়া হয়। ভিনি ইহ! যালান্বরপ আপন জঙ্গে ধারণ করেন ; দেখিতে বেশ শোভা হচ্প ।” (২৮) চৈ, 
চ.-২1১৪, পৃ. ১৭৭ 


৩৩২ চৈতন্য-পরিকর 


মহাপ্রভু তাহাদিগকে এতৎসম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলে তাহার বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। 

বামানন্দ ও সত্যরাজ কিন্তু প্রতি বৎসর পট্টভোরী প্রস্তত করিয়া নীলাচলে যাইতেন 
এবং মহাপ্রতবর লীলায় যোগদান করিতেন ।২৯ “চৈতন্চন্দ্রোদয়নাটক' হইতে জানা যায় দে 
একবার রামানন্দ-বস্থ্‌র পুত্রও নীলাচলে গিয়াছিলেন ।৩০ মহাপ্রভৃব তিরোভাবের পবে কিন্ত 
আর তাহার্দের কাহারও সাক্ষাৎ৩১ পাওয়া! যায়না । “চতন্তচরিতামূতে" রামানন্দ-বস্ুকে 
নিত্যানন্দ-শাখাতুক্ত দেখিক্সা' মনে হয় যে রামানন্দ জন্তভবত পরবর্তিকালে নিত্যানন্দের ভক 
হইয়াছিলেন। 

বামানন্দ একজন পদকর্তা ছিলেন এবং তিনি ব্রজবুলিতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন ।৩২ 
“ভক্তিরত্বাকর' হইতে জান। যায় যে দাস-গদাধরপ্রভৃর তিরোধান-তিথি-মহামহোত্সব 
উপলক্ষে বিগ্ানন্দ প্রভৃতি বৈষবের সহিত বাণানাথ-বন্থও কাটোয়ায় গিয়াছিলেন ।৩৩ 
বিদ্যানন্দ বাণীনাথ-বস্ত প্রভৃতিব নাম একত্রে উল্লেখিত হওয়ায় তাহারা কুলীন-গ্রামী বলিযা 
অনুমিত হন। 


(২৯) এ--৩১৯, পৃ. ৩৩৫) গৌ. ত.স্পৃ, ৩৪) চৈ.দা,৮৯।৫ 7 ১০1১৩ (৩০) ১০১৯ 
(৩১) সী. ক. পপ. ১০৪-৫)-মতে গ্রন্থকর্তা অনবৈত-পত্থী সীতাদেবীর আদেশে কুলীনগ্রামবাসী 
রামানন্দের সহিত বাস করিয়াছিলেন । (৩২) 8.3],--09.89,40 (৩৩) ৯৩৯৩ 


গদাধরদাস 


দীন-রামাই-বিরচিত “চৈতন্যগণোদেশদীপিকা” নামক একটি পুথিতে বল! হইয়াছে» 
যে গদাধরদাস-ঠাকুর আড়্যাদহের শঙ্খবণিক-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অন্থাত্র তাহার এই কুল- 
গরিচয়ের বিবরণ না৷ থাকিলেও তিনি যে খড়দহ-সন্নিকটস্থ আড়িয়াদহ-গ্রামে বাস করিতেন, 
তাহার কথ। 'পাটপর্যটন বা 'পাটনির্ণয়ে বনদিত হইয়াছে । অন্তান্ত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতেও 
বুঝিতে পারা যায় ষে তিনি পরবতিকালে এই স্থানে বাস করিতেন। “চৈতন্তচরিতামৃতে 
তহাকে মহাপ্রতুর এক বিশেষ ভক্তরূপে বণিত কর! হইয়াছে । কিন্তু তিনি যে গৌরাঙ্গের 
বাল্যলীলা-সহচর ছিলেন তাহার কোন উল্লেখই এই গ্রস্থ বা “চতন্যভাগবত' হইতে 
পাওয়া যায় না। পরবততিকালে লিখিত “কেবল ভক্তিরত্বাকর” ও «গৌরাঙ্গলীলামৃত' গ্রন্থে 
বপ্পিত হইয়াছে যে তিনি নবধীপ-লীলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের *চৈতন্য 
মঙ্গলে”ও গৌরাঙ্গের গয়া-গমন সঙ্গীদিগের একটি বিরাট তালিকা-মধ্যে তাহার নাম পাওয়া 
যায়। কিন্তু ইহা নাম মাত্র। কেবল নরহরি-চক্রবর্তী জানাইয়াছেন যে ধ্লাস-গদাধর 
্তৃপ্রিয় নরহরি'র সহিত গৌরাঙ্গের “বেশের সামগ্রী সব সঙ্জ করিয়া দিলে তিনি ভুবন- 
মোহন বেশ ধারণ করিয়া! নৃত্য করিয়াছিলেন। আর লোচনদাস বলিতেছেন যে সন্াস- 
গ্রহণান্তে চৈতন্য শাস্তিপুরে আসিয়া নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ করিলে গদাধরও তৎকালে তাহার 
সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে নরহরি-সরকার এবং গদাধর- 
পণ্ডিতের সহিতও যে তাহার একটি বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া! উঠিয়াছিল, বিভিন্ন স্থলে 
তাহাদের নামের একত্র-সন্নিবেশ হইতে তাহা অনুমান কর! যাইতে পারে। 
বৃন্দাবনদাস ও কবিকর্ণপুর গদাধরদাসকে রাধিকা-স্বভাবপ্রাপ্ত বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন।৩ কৃষ্দাস-কবিরাজ বলেন, “গদাধর দাস গোপীভাবে পুর্ণানন্দ।” এই সকল 
স্থকারের সঙ্রদ্ধ উল্লেখ হইতে ধারণা জন্মায় ষে মহাপ্রতুর সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল 
নিবিড়। প্রথমবারে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে গমন করিলে তিনিও তৎসহ গিয়। মহাপ্রতুর 
দরশনলাভ করেন। চাতুর্মান্তান্তে মহাপ্রভু রামদাস, গদাধর প্রভৃতিকে নিত্যানন্দের সহিত 
গিয়া গৌড়ে থাকিবার নির্দেশ দান করিলে গদাধর তাহাদের সহিত গোঁড়ে চলিয়া 
মাসেন।৪ 


(১) পৃ. & (২) ত. র.--১২।২৯১৩, ২২৫, ২০৬৪, ২৮১৭) গো, লী._-পৃ. ৪৪ ; তু_লী. ত. পৃ.২১৭ 
(৩) চৈ. ত.--৩1৫, পৃ. ৩৯৩ 3 চো. দী.--১৫৪ (8) চৈ. চ.--২1১৫, পৃ. ১৭৮) ১1১১,পৃ- ৫৫) প্রে. 


বি.স-১ম, বি. পৃ. ১২; চৈ, চ.--৪1২২।১৩ ) তু.মু। বি.--পৃ. ৪৬ 


চিত চৈতন্য-পরিকর 


যে-গদাধরদাসকে “রাধিকা ব৷ 'রাধাবিভৃতিরূপা এবং “গোপাভাবে পূর্ণানন্দাময় বলা 
হইয়াছে, তাহার পক্ষে তৎকালীন চৈতন্-লীলাক্ষেত্র নীলাচল-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্ত 
থাক। কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছিল, তাহ! বুঝিতে পারা যায় নাঁ। কিন্তু কোনরূপ 'অনুযোগ 
উত্থাপন ন৷ করিয়াও তিনি যে মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধাধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাব 
সহিষুতা ও বিপুল ওদাধের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তত, এইরূপ ত্যাগ কেবল গোপীদিগেব 
'্বারাই সম্ভব । সম্ভবত গদাধর ছিলেন স্বল্পভাষী এবং একরকম সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়াই 
তিনি তাহার অভীষ্ট যাত্রাপথ অতিক্রম করিয়া চলিতেন । বৃন্দাবনদাস এবং তাহাকে অঙুসবণ 
করিয়া অয়ানন্দও জানাইতেছেন যে নিত্যানন্দপ্রভূর সহিত গৌড়-গমনকালে পথিমধ্যে 
গদাধরদাস দধির পসরা! মাথায় লইয়! রাধাভাবে নৃত্য করিতে করিতে পথ চলিতেছিলেন। 
কিন্ত মহাপ্রভুর আদেশ মত্তকে বহন করিয়া তিনি গৌড়ে আসিয়। যে যাত্রা! আরম্ভ করিয়া 
ছিলেন, তাহা ছিল একাস্তই নীরব। নিত্যানন্দপ্রভূর সরব-যাত্রাসমারোহের মধ্যে তাহাকে 
বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় ন!। 

“চৈতন্তভাগবত হইতে জানা যায়« যে গৌডে আসিয়া একদিন নিত্যানন্দগ্রত 
পাণিহাটা হইতে গদাধরদাসের গৃহে গিয়া উপস্থিত হন। গদাধরের দেবালয়ে বাল-গোপাল 
মুণ্তি গ্রতিষ্ঠিত ছিল। গদাধর তখন বিগ্রহ সম্মুখে গোপীভাবে মগ্ন থাকিতেন এবং মাথায় 
গঙ্জাজলের কলস লইয়া! নিরবধি ডাকিতে থাকিতেন, “কে কিনিবে গে রস।” সেই সময় 
নিত্যানন্দ মল্লরায় সগণে আসিয়া তাহাকে লইয়া পানলীলা, আরম্ভ করিলে তখন “বাহ 
-নাহি গদাধর দাসের শরীরে 1 রাত্রিতে তিনি ভাবাবেশে গ্রামস্থ মহাদুর্জন কাজীর গৃহে 
গিয়। তাহার হরি-নামোচ্চারণের জন্য জিদ ধরিলে কাজী বলিলেন £ 

কালিকা বলিবাঙ 'হরি' আজি বাহ ঘর। ৰ 
কাজীর মুখে হুরি-নামোচ্চারণ শুনিয়া গদাধর আনন্দে অধীর হইয়! হাতে তালি দিতে 
লাগিলেন। ছুবু্ত-কাজী হরিনাম উচ্চারণ করায় শুদ্ধ ও সৎ হুইয়। উঠিবেন, ইহাই ছি 
গদাধরের একান্ত বিশ্বাস । 

এই ঘটনার পর বহুকাল যাবৎ আর গদাধরের কর্মপদ্ধতির কৌনও পরিচয় পাওয়া যায় 
না, তবে তিনি নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভূর দর্শন-লাভ করিতেন এবং প্রিয়বন্ধু গদাধর-প্ডিতে 
সঙ্গলাভ করিয়া আসিতেন।৬ মহাপ্রতু নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিলে গদাধর 
পাণিহাটীতে রাঘব-ভবনে গিয্পা তাহার চরণ দর্শন করিয়াছিলেন।৭ পাণিহাটী 
গঙ্জাতীরে রঘুনাথদাসের চিড়াদধি ভোজদান কালেও তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন । 
70) ৬৭পৃ ৩০৭-৮ ; চৈতগ্চরিতামৃত-কায় এই ঘটনার সমর্থন করেন ।--১১০, পৃ. ৫২ 7১1১ 
পৃ. ৫+) তু.-অ. বি.-পৃ, ১ ৬) চৈ. ত.-৩।৯,পৃ, ৩২৯) চৈ, কৌ"-পৃ. ৩৪২, ত..র...৮২৮৫। 
৩1২৮১ (৭) চৈ. ভা.--”৩1৫, পৃ. ২৯৯, চৈ, ম' (জ.)-বি' খ. পৃ. ১৪৩ 
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মহাপগ্রতুর তিরোভাবের পর কিন্তু আমর! আবার গদাধরের সাক্ষাৎ পাই নবহীপে । 
সেই সময় প্রাচীন বৈষণবদিগের কেহ কেহ বিষুপ্রিয়া মাতার রক্ষণাবেক্গণ ও তীহাকে সাত্বনাঁ- 
দানের নিমিত্ত এবং নিজেরাও সাত্বনা-লাভার্থা হুইয়! নবন্বীপে বাস করিতে ছিলেন। গদাধরও 
সম্ভবত একই কারণে নবদ্বীপে আসিয়। শ্রাবাস-দরামোদরাদির সহিত একক্রবাঁস আরম্ত 
করিয়াছিলেন।৮ সেই সময় শ্রীনিবাস-আচাধ প্রথমবার নবদীপে আসিয়া! তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন।» “অন্রাগবন্লীগতে লিখিত হইয়াছে৯০ যে গদাধরদাসের উদ্দেশ্যে 
গর্দাধর-পণ্ডিতের প্রেরিত একটি বার্তা যথাসময়ে জ্ঞাপন করিতে তুলিয়। যাওয়ায় গদাধরদাস 
্বীয় বন্ধু গদাধর-পগ্ডিতের সহিত শেষ সাক্ষাতের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন এবং তাহার 
ফলে শ্রীনিবাস গদাধর কর্তৃক ভত্সিত ও পরিত্যক্ত হইলে পরে বিষুপ্রিয়াদেবীর হস্তক্ষেপে 
গদাধর শ্রীনিবাসকে ক্রোড়ে তুলিয়া! লন। 

তৎকালে চৈতম্-গদাধর বিরহে গদাধরদাসের হৃদয় যেন তুষানলে দগ্ধ হইতেছিল এবং 
তাহার দেহ-মনের উপর এমনি এক উন্মাদনার শ্রোত বহিয়া যাইত যে তাহার অশ্রু-কম্প- 
মছ?-বিলাপাদি প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যেকেই বিশ্মিত হইতেন।৯১ কিন্তু বিষুপ্রিয়ামাতার 
জীবখকালে তিনি নবহীপ ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। তবে মাতার তিরোভাবে 
আর ত্বাহার পক্ষে নবদ্ীপ-বাসও সম্ভব হয় নাই। তিনি কণ্টকনগরে গিয়। এক গৌরাঙ্গ- 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার করেন১২ এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে 
থাকেন। শ্রীনিবাস-আচাধ যখন প্রথমবারে বৃন্দাবন হইতে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন, তখন তিনি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কোনরকম বাচিয়াছিলেন মাত্র ।১৩ কিন্তু ইহার 
কিছু পরে নীলাচলাগত নরোত্তম যখন কণ্টকনগরে আসিয়া! পৌছান, তখন তিনি 
মরণোনুখ 1১৯৪ শিষ্য যছুনন্দন-চক্রবর্তী খন তাহার কর্মভার মস্তকে লইয়াছেন। 
শ্রীনিবাসের বিবাহকালেও তিনি জীবিত ছিলেন।১৫ কিন্তু তখন আড়িয়াদহ, নবদ্বীপ, 
বণ্টকনগর, কোন স্থানই আর তাহার পক্ষে সাত্বনাদায়ক ছিলনা। অল্লকালের মধ্যেই 
তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন ।৯৬ 

বৎসরান্তে গদাধর-শিষ্য যছুনন্দন-চক্রবর্তা স্বীয় গুরুর তিরোভাব-তিধি উদ্যাপন 
করিয়াছিলেন। যদুনন্দন ছিলেন 'বিজ্ঞ' ও "শাস্ত্রে বিচক্ষণ তিনি উৎসবাহুষ্ঠানে কোথাও 
কোন আয়োজনের ক্রটি রাখেন নাই। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাস-আচাধ বুন্দাবন হইতে ফিরিয়া 


(৮) তু.--অ. প্র.-২২শ. অ., পৃ. ১০২ (৯) ভ. র.--81৫৮ ; ন' বি-_২য়. বি, পৃ, ১৯ (১০) ২য়, 
য.,পৃ. ১০-১৩ (১১) উ- ওয় ম, পৃ. ১৪ (১২) ভ. র.--১০1৪২১; ন. বি. ওর্ঘ. বি., পৃ. ৬৪ ; ৬৯. 
বি. পৃ. ৮৪ (১৩) ভ. র.--41৫২৬-৩২, ৫৯৭ (১৪) ৮1৪৪৬, ন. বি.--৪র্ঘ, বি. পৃ. ৬৪-৬৫ (১৫) ভ. 
র-৮1৫০৫(১৬) উ--৯৫৪, ৩৭১) ন. বি..-৬ষ্. বি, পৃ. ৭৩ 
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আসিলে ষছুনন্দন তাহাকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন।৯৭ তৎপূর্বে তিনি এই অনুষ্ঠান- 
উপলক্ষে সমস্ত গোঁড়ীন্ব বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া! রাখিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া 
পৌছাইলে সকলের উপস্থিতিতে তিরোধান-তিথি-মহামহোৎসব স্ু্সম্পন্ন হইল । তাহার 
চেষ্টায় মহাগ্রভূর তিরোভাবের পর এই যে প্রথমবার ভক্ত-মহাসম্মেলন১৮ ঘটিল, তাহার 
মধ্য দিয়াই শ্রীনিবাস-নরোতম-হ্যামানন্দ কর্তৃক পুনরায় বৈষ্ণব-ধর্মের নব-জ।গরণের যে 
তরঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই স্ুত্রপাত হইয়া! গেল । 

যছুনন্বনের যোগ্যতা দেখিয়৷ রঘুনন্দন-ঠাকৃর তাহার উপর সরকার-ঠাকুরেবও 
ভিরোধান-তিথি-উৎসবেব ভাব অর্পণ করিয়াছিলেন ।৯৯ তদনুযায়ী যহুনন্দন শ্রীধণ্ডে 
আসিয়া! প্রাথমিক «সর্বকার্ধ সমাধা করিলে মহামহোৎসব সুসম্পর হয়। উৎসবে 
নরহরি-শিষ্য লোচনদাসেব সহিত যছুনন্দন বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন২০ এবং উৎসব 
শেষ হইয়। গেলে তিনি কাটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া২১ পুনরায় ইষ্টদেবের আরন্ধ কার্যে 
অনন্যমনা হন । 

কিছুকাল পরেই খেতুরির মহামহোৎ্সব উপলক্ষে জাহুবাদেবী ভক্তবৃন্দসহ কণ্টকনগরে 
আসিলে যছুনন্দন তাহাদিগকে অভিনন্দিত কবেন এবং গৌরাঙ্গেব ভোগ লাগাইয়া যথাবিধি 
অতিবি-সৎকারের পর জাহ্ছবাদেবীর প্রসাদপ্রাপ্ত হন।২২ তাহার পর তিনিও ভক্তবৃন্দেব 
সহিত খেতুরি পৌছাইয়া' উৎসবে যোগদান করেন২৩ এবং উৎসবাস্তে বৃন্দাবন-গমনোগ্যত! 
জাহবা-ঈশ্বরীকে বিদায় দিয়২৪ কণ্টকনগরে অবস্থান করিতে থাকেন। জাহুবাদেবী 
বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কণ্টকনগরে পৌছাইলে তিনি পুনরায় তাহাকে 
অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাসচার্কে আনয়ন 
করিয়াছিলেন।২৫ তাবপর সকলেই তাহার সংবর্ধনা ও আতিথ্য-গ্রহণ 
করিয়! কপ্টকনগর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে যছুনন্দন স্বীয় গুরুর মতই নীরবে তাহার 
আদর্শাহুসরণে নিবিষ্টচিত্ত হন। কিছুকাল পরে জআঞ্কবাদেবী যখন রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ 
করাইয়! বুন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখনও বিগ্রহ-্বাহী ভক্তবৃন্দ কণ্টকনগরে আসিয়া 
যছুনম্দন কর্তৃক অভ্যধিত হইয়াছিলেন।২৬ 'ভক্তিরত্বাকর' হইতে জানা যায়২৭ যে 


(১৭) ত. র._-৯1৩৫৯-৬৩ (১৯) “অদ্বৈতপ্রকাশ' (২২শ. অ.--পৃ. ১**)-ষতে নিত্যানপ- 
তিরোধানের পরেও বীরভগ্র “মহামহোৎসবের উদ্ভোগ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তদুপলক্ষে "ঘনঘটা' 
হইয়াছিল কিন তাহ। বণিত হয় নাই | (১৯) ত.র.--৯1৪৬২, ৪৬৪ (২০) এ ৯।৫৯১-৯২ (২১) এ--৯1৭৪৬ 
(২২) &--১০1৪*৯-১০, ন.বি,_উ, বি.পৃ. ৮৪-৮৫ (২৩) ভ.র.--১০1৪২৭) ন. বি.--উ, বি. পৃ" ৮৭ 
৮ম. বি পৃ- ১৭৮ প্রে, বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩০৯, ৩৩৭ (২৪) নম. বি.” বি.-পৃ. ১১২ 
(২৫) ত. র.-১১৬৭৪ ; ন' বি.--৯ষ. বি. পৃ. ১৩৯, ১৪১ ৫৬) ত. র.--১৩।১০৯ (২৭) ১৪।১০৩, ১৩৪ 
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বারাকুলি-গ্রামে গোবিন্দ-চক্রবর্তার গৃহে রাধাবিনোদ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালেও যছুনন্দন 
সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর আর কোথাও তাহার উল্লেখ 
ষ্ট হয় না। যছুনন্দন সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্বাকরে” যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে 
তাহার মহৎ চরিত্রের প্রকষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায় ।২৮ 

যছুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য ॥ 

দীনপ্রতি দয়! যৈছে কহিল না হয়। 

বৈষবমগুলে ধার প্রশংসাতিশয় ॥ 

যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত । 

দ্রবে দার পাষাণাদি শুনি ধার গীত ॥ 
দুন্দন-চক্রবতাঁ পৃধকভাবে গৌরাঙ্গ-চরিত রচনা! করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই; 
কন্ত তাহার স্থুললিত গীতাবলী বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর । “ভক্তিরত্বাকরে'র ঘাদশ তরঙ্গের 
পদসংগ্রহের মধ্যে তাহার যে দ্বাদশটি পদ গৃহীত হইয়াছে২৯ তন্মধ্যে প্রথম দুইটি ব্রজবুলি 
ভাষায় রচিত। এই দ্বাদশটি পদের মধ্যে 'যহ্নন্দন'- “ছু ও “যছুনাথদাস+ভণিতার 
পদ-দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে তিনি স্থানবিশেষে এই সমস্ত ভণিতাই ব্যবহার করিতেন। 


(২৮) ১1৪৬৪-৬৮ (২৯) ২৮*৩-৩৪৯৭ 
২ 


শিবানজ-গের 
কবিকর্ণপূব তাহার পিতা শিবানন্দ-সেনকে চৈতন্য-পার্ষদ্‌ বলিয়া আখ্যাত করিলেও 
তিনি গৌবাঙ্গের নবদ্ীপলীলা-সঙ্গী ছিলেন কিনা উল্লেখ করেন নাই। কবিবাহ 
গোস্বামী নিত্যানন্দ-শাখার মধ্যে যে শিবাই-এর নাম করিয়াছেন, তিনি যদি শিবানন 
সেন হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি গৌরাঙ্গের নবন্ধীপলীলা-সঙ্গী ছিলেন কিনা বু 
যায় না। অন্য কোন প্রাচীন গ্রস্থকারও এরূপ কোন বিবরণ রাখিয়। যান নাহ 
একমাত্র জয়ানন্দের ণচতন্যমঙ্গলে' নবদ্বীপলীলা-বর্ণন। প্রসঙ্গে দুইটি মাত্র স্থলে অস" 
নামের সহিত এক বা একাধিক শিবাননের নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহারা যে শিবাননদ-মে 
তাহার প্রমাণ নাই। অবশ্ঠ শিবানন্দ-ভণিতার একটি পদে লিখিত হইয়াছেও £ 
গেল! নাথ নীলাচলে এ দাসেবে এক1 ফেলে 
ন! ঘুচিল মোর ভববন্ধ 
পদ-রচয়িতা যদ্দি শিবানন্দ-সেন হইয়া! থাকেন, তাহ হইলে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে 
পুর্বে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটিয়া থাকিতেও পারে। কিন্তু মহাপ্রভু নীলাচল হইঢে 
গৌঁড়ে আসিয়া শিবানন্দাদ্দির সহিত মিলিত হইবার পর পুনরায় নীলচলে প্রত্যাবত; 
করিলে শিবানন্দ যে এরূপ কবিতা রচনা করিয়! থাকিবেন, তাহারও সম্ভাব্যতা থ'ক। 
যায়। “চৈতন্যভাগবত', “চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটক” এবং 'চৈতন্তচরিতামৃত” প্রভৃতির প্রণব 
গ্স্থেই তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে মহাপ্রভুর সন্পযামগ্রহণেরও পরবণ্িকারে 
পরবর্তী আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে যে ধতদুর সম্ভব নীলাচলেই উভয়েব পৰ্চি 
ঘটে। আর মহাপ্রভুর সব্ন্যাস-গ্রহণের পুবেও যদি উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটিয। খাব 
তাহা হইলেও বলা চলে যে সেই সংযোগ তখন এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই যাহ 
শিবানন্দ-সেন গৌরাঙ্ের ৬ৎকালীন পার্ধদ্রূপে বিশেষভাবে পরিগণিত হইতে পাবেন। 
*পাটনি্রয়গ্রস্থ হইতে জানা যায় যে শিবানন্দের নিবাস৪ ছিল কীচড়াপাড়া নিকটবব 
কুমারংট্র-গ্রামে। বস্তত কীচড়াপাড়া ও কুমারহ্ট, ইহারা যেন একই বৃহৎ গ্রামের দু 
ংশ ছিল। প্রাচীন পুধিগুলিতেও উভয়ের নাম একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে । কুমাব্ 


৫১) চৈ. মা.._১1৭, ৮1৪৪ (২) ন. খ., পৃ. ২৯; বৈ. খ. প্র ৭২ (৩) গৌ. ত._পৃ. ২৪৮ 
(৪) রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলেন (বাংলার ইতিহাস__ংয়, ভাগ, পৃ, ৩১১) শিবানন। বন 
গ্রামবাসী” অমূলাধন রায়তট বলেন (্রীল শিবাননা সেনের বাপলতিক।--গৌরাজ সেবক পত্রিকা", শর 
১৬৩৪), শিবাননা কুলীনগ্রাষে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাচড়াপাড়ান্ বিবাহ করিয়া! উ স্থানে পাট খ্বা 
কয়েন।-স্এই সকল বিবয়ণের উৎস নন্বদ্ধ কিন্ত কেহ কিছু উ্লেখ করেন নাই। 


শিবানন্দ-সেন ৩৩৯ 


শিবানন্দের এবং কাচড়াপাড়াতেঃ তাহার ভাগিনেয় শ্রীকান্ত-সেনের পাট অবস্থিত 
হইলেও কোথাও কোথাও শিবানন্দ ব! শ্রীকাস্তকে কাচড়াপাড়া-কুমারহট্র-নিবাসী বলা 
হইয়াছে।৬ কোথাও বা আবার শিবানন্দকেই কাঞ্চনপাড়ার অধিবাসী বলা হইম্াছে।? 
শিবানন্দের তিন পুত্র ছিলেন_চৈতন্যদাস, রামাদাস ও পুরীদাস বা কর্ণপূর ।৮ 
ইহার! তিনজনেই মহাপ্রত্থর দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বল্পভ-সেন এবং শ্রীকান্ত-সেনও 
শিবানন্দের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর অন্গরাগী ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন 1১০ কিন্তু 
মহাপ্রভুর সহিত তাহাদের সকলেরই 'প্রতাক্ষ পরিচয় ঘটে শ্াহার নীলাচল-গমনের পরে। 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে পৌঁচাইলে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গৌড়-ভক্তবুন্দ 
যখন নীলাচল-গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন তখন হইতেই আমরা শিবানন্দের 
সাক্ষাংলাভ করি । ভক্তবৃদ্দের সহিত শিবানন্দ, বল্লভ এবং শ্রীকাস্তও নীলাচলে গিয়া 
পৌছান।১১ “চৈতন্যচরিতাম্বতে লিখিত হইয়াছে মে শিবানন্দের সহিত প্রথম দর্শন 
ঘটিলে 
শিবানন্দে কহে প্রভূ তোমার আমাতে। 
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে ! 
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈঞা] । 
দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ে প্লোক পড়িয়। ॥ 
তথাহি “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে [অষ্টমান্ক, ৮*-তম লেক] 
নিমজ্ডিতোশুনস্ত । ভবার্ণবান্ত 
শ্চিরায় যে কৃলমিবাসি লব্ধঃ | 
ত্বয়াপি লব্ধংভগবন্গিদানী 
মনুত্বমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ |। 
ুদ্রিত গ্রন্থের অষ্টমাঙ্কটি ত্রিসগ্ুতি গ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় যে কবিকর্ণপুর- 
ত যুল “চৈত্ত্যচন্দ্রোদয়নাটকে”র অন্তত কিছু অংশ লুপ্ত হইয়াছে । যাহা হউক, উত্ত 
শ্লোক হইতেও ধারণ! জন্মে যে পূর্ব হইতেই মহাপ্রতুর প্রতি শিবানন্দের প্রগাঢ় অন্থ্রক্তি 
থাকিলেও উভয়ের মিলন ঘটিল এই প্রথম ; এবং মহাপ্রভৃকে স্পর্শ করিয়াই ভবার্ণবে 
মজ্জমান শিবানন্দ প্রথম কৃলপ্রাণ্ড হইলেন। সম্ভবত এই সময় কিংবা! ইহার কিছু পুরে 
শিবানন্দ চতুরক্ষর গৌর-গোপাল মন্ত্েঁ২ দীক্ষালাভ করেন। 
ভক্তবৃন্দের চারিমাস যাবৎ নীলাচলে অবস্থানকালে শিবানন্দ-সম্পফিত বল্পড, শ্রীকান্ত 


শপ 


(পা. নি. ৬) পা, প. ৭) চৈ, কৌ.-_পৃ. ২৭২ (৯) গোঁ, দী.-_পৃ. ১৪৫ গোঁ, গ._-পৃ. ৫; 
চৈ. ৮১1১৯, পৃ. ৪২ (৯) চৈ.গ"-পৃ. ৪ (১) চৈ.৮.--১1১*, পৃ ৫২ (১১) চৈ, না.--৮1৪৪; চৈ, 
৮--২1১১।গ, ১৪৭) ২1১১, পৃ. ১৫৩৫৫ (১২) চৈ, লা.-৯।৮ 


৩৪০ চৈতগ্য-পরিকর 


প্রভৃতি ভক্ত চৈতন্য-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-ৃত্যে অংশ গ্রহণ কবিলেও এই সময়ের মধ্যে 
শিবানন্দ সম্বন্ধে আর কোনও উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় না । কিন্তু চাবি-মাস পবে 
বিদায়কালে মহাপ্রভু বাসুদেব-দত্েব আয়-ব্যয়েব দেখা-শুনাব জন্য শিবানন্দকেই তাহাব 
“সরখেল' নিযুক্ত করিয়া দেন এবং গৌঁডীয় ভক্তবৃন্দকে প্রতি বসব নীলাচলে আনয়ন 
করিবার গুরুভারও ত্াহাব উপব অর্পন করেন।৯৩ একবাব এই শিবানন্দ-সেন ও 
বান্ুদেব-দত্ত মহাগ্রভুব জন্ত বাংলাদেশ হইতে দুই কলসী গঙ্গাজল বহিয়! লইয! গেলে 
মহাপ্রতৃ এক কলসী জল জগন্নাথ-বিগ্রহের সেবার্থ সংবক্ষিত বাখিতে বলিয়া উভয়পাত্র 
হইতেই অর্ধ-পবিমাণ জল গ্রহণ করিয়া! উভয়কেই আনন্দদান কবিয়াছিলেন 1১৪ 
কিন্তু ভক্তিব পথে নামিয়াও শিবানন্দ প্রথমে নিঃসংশষ হইতে পাবেন নাই । একদিন 
তিনি 'অন্ধগ্রাম” বা “অন্ব-্া মুলুকেব, নকুল-্রহ্ষচাবী নামক এক কৃষ্ণভক্ত ব্রান্মণেব১" 
হৃদয়ে মহাপ্রতুব আবেশে কথা শুনিয়া সন্দেহগ্রস্ত হন এব" তাহাকে পবীক্ষা কবিবাব জন্য 
তৎসন্লিকটে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি আসামাত্রেই নকুল ব্রহ্ষচাবী জানাইলেন এ 
শিবানন্দ চতুরক্ষব গৌব-গোপাল মন্ত্রগ্রহণ কবিয়াছেন।১৬ ব্রক্মচাবী কি কবিয়া দেহ 
ংবাদ জানিলেন তাহ! ভাবিয়া শিবানন্দ বিম্মিত হইলেন এবং মহাপ্রতুব শক্তি ও প্রভাব 
সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইলেন । 
পববৎসব যথাকালে শিবানন্দ ভক্তবুন্দকে লইয1 নীলাচলে যাত্রা আবস্ত কবিলেন। 
শিবানন্দ সেন কবে ঘাটি-সমাধান ॥ 
সবাকে পালন করি সুখে লঞ্চ যান। 
সবার সর্বকার্ধ করেন দেন বাসস্থান । 
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥ 
“চৈতন্তুচন্দ্রোদয়নাটক* হইতে জানা যায৯৭ যে এ বৎসব নীলাচল-গমন-পথে এক 
নিদারুণ বিপত্তি উপস্থিত হইলে শিবানন্দকে এক উডিয়া অমাত্োর হস্তে বন্দী হইয়! কাবাবদ্ধ 
ইইতে হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি মুক্তিলাভ কবেন। ঢেই বসব বিশিষ্ট ভক্তবুনেব 
পত্ীগণও চৈত্ন্য-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। শিবানন্দেব পত্বীও১৮ ছিলেন। আব 
ছিলেন শিবানন্দের জোর্ঠপুত্র চৈত্াদাস । তিনি তখন বালকমাত্র। শিবানন্দেব কণ্ষ 
পুত্র তখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই। বালকের নাম চৈতন্যদাস শুনিয়া মহাপ্রভু পবিহবাস কবিয 
ছিলেন; কিন্তু তিনি বালকের সেবায় যথেষ্ট গ্রীতিলাভ করিলেন। শিবানন্দ মহা গ্রভুবে 
নিমন্ত্রণ করিয়া! ভিক্ষা-নির্বাহ করাইতেন। পিতার ইচ্ছা ও দৃষ্টান্তে পুত্র চৈতন্াাদ 


(১৩ চৈ-৮.৮২১৫, পৃ, ১৭৯ (১৪) চৈন্চ,ম-১৪1৯৮-১৭২ (১৫) চৈ কৌ--পৃ ২৭১ (১৬) চৈনা 
৯৮ ) ঠৈ-9৮৮৩1২, পৃ, ২৯২ 0১৭) ১০1৫ 0১৮) বৈ. দ' পৃ. ৩৫০)-মছে ই হার নাষ মালতী । 


শবানন্দ-সেন ৩৪১ 


গায়োজ্নাদি করিয়া চৈতন্যকে বাসায় আনিলেন এবং 'প্রতূ-অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ।৯৯ 
মহাপ্রত তখন বালকের ভক্তিভাব দেখিয়া বিশেষভাবেই সন্থষ্ট হন এবং বালক চৈতন্যদাস 
মহাপ্রভুর প্রসাদ প্রাপ্ত হন। এইভাবে সবংশে মহাপ্রভুর সেব। করিয়া শিবানন্দ 
চাতুর্মান্তান্ডে পুনরায় ভক্তবৃন্দকে লইয়। প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকাস্ত-সেন একবার মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য ভক্তবৃন্দের 
যাত্রাকালের অপেক্ষা না করিয়াই নীলাচলে গিয়া! হাজির হন। মহাপ্রভু এই সরল- 
ঘতাব যুবকটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। টিতনি তাহাকে দুইমাস নিজের কাছে রাখিয়। 
বিদায় দেওয়ার সময় বলিয়! দিলেন যে সেই বৎসর আর ভক্তবৃন্দের নীলাচলে যাইবার 
দবকার নাই, তিনি নিজেই পৌষমানস নাগাৎ গৌড়ে গিয়া অছৈত, শিবানন্দ, 
জগদানন্দ প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ করিবেন।২০ শ্রীকান্ত আসিয়৷ এই সংবাদ দিলে 
শিবানন্দ গ্রভৃতি ভক্ত মহাপ্রতুর প্রিয় বাস্তক শাক, মোচা প্রভৃতি খাচ্ভান্্রব্য সংগ্রহ করিয়া 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু মহা প্রভুর পক্ষে সেই বৎসর যাত্রারস্ত করা সম্ভব হয় 
নাই ।২১ 

এদিকে সময় অতিবাহিত হইতে চলিল দেখিয়৷ শিবানন্দ অস্থির হইলেন। নিকটেই 
গ্দ্য-ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তিনি ছিলেন নৃসিংহ-উপাসক ৷ তাহার নৃসিংহ-সেবার 
একনিষ্ঠতা দেখিয়া সম্ভবত মহাগুতূই তাহাকে নৃসিংহ-মন্ত্রে দীক্ষা-গ্রদান (?) করিয়া তাহার 
নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ ।২২ কিন্তু নৃসিংহ-সেবক হইলেও তিনি চৈতন্য প্রভাবিত 
হইয়। মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ করিতেন।২৩ শিবানন্দ ৩ৎসমীপে 
সকল কথা৷ জানাইলে মহাযোগী নৃসিংহানন্দ বলিলেন যে ভক্তের আকৃতিতে ভগবানকে 
আসিতেই হয়, তিনিই ধ্যান ও আরাধনা করিয়া চৈতন্যকে গৌডে আনয়ন করিবেন, ২৪ 
শিবানন্দ যেন মহাপ্রতুর ভিক্ষা-নির্বাহার্থ প্রস্তত থাকেন। দুই দিন পরে নৃসিংহানন্দ 
শিবানন্দের সংগৃহীত ত্রব্যাদি লইয়া জগন্নাথ, নৃসিংহ ও চৈতন্তের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন 
করিয়! জানাইলেন যে চৈতন্য সেই নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন।২৫ কিন্তু শিবানন্দের 
মনে খটকা রহিয়া গেল। পরে নীলাচলে গমন করিলে মহাপ্রভ্‌ ধধন নিজেই নৃসিংহাননদের 
অশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার মিষ্টার ও রন্ধনাদির সন্বদ্ধে গ্রশংস! করিতে 
লাগিলেন, তখন আর শিবানন্দের মনে কোনও সন্দেহ রহিল না। 

বিজয়ার পর মহাপ্রভু গৌড়মগ্ডলে পৌছাইলে শিবানন্দ ও জগদানম্দ দিনের বেলাক়্ 


(১৯) চৈ. চ.--৩1১০, পৃ, ৩৩৭ (২) চৈ. চ.--৩1২, পৃ. ২৯২) চৈ, না,--৯1৯ (২১) চৈ. না. 
৯1১০ (২২) এ) চৈ. চ,-১1১৯, পৃ. ৫১ (২৩) চৈ. না.--৮)৪৩ ) চৈ-ভা,__৩1৩, পৃ ২৭৩, ৩৯, পৃ 
৩২৬) চৈ. ৮,--২।১১, পু,১৪৩ ; প্রীচৈ, ৮.--৪1১৭1৬ (২৪) চৈ. না,-৯।১১ (২৫) চৈ, কৌ.-২৮৬ 


৩৪২ চৈতন্ত-পরিকর 


লোকভিড় ভয়ে মহাগভূর মত গ্রহণপূর্বক শেষ রাত্রিতে উঠি তাহাকে নৌকাযোগে 
কাঞ্চনপাঁড়া ঘাটে আনয়ন করিলেন। তারপর কুমারহট্রে শ্রীবাসের গৃহ হইতে একদিন 
মহাগ্রত শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইয়া! তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। জগদানন্দ সহ 
শিবানন্দ সেই সময় কদলীন্তস্ত, পূর্ণকুস্ত, নবপল্পব আর আলোকসজ্জায় সমগ্র পথ 
সুশোভিত করিয়া তুলিলেন।২৬ ভক্ত নৃসিংহানন্দও নগর হইতে পথ সাজাইতে 
লাগিলেন এবং গ্রাম্য-পথের উপর 'নিরবৃ্তপুষ্পের শয্যা" রচন! কবিয়। দিলেন ।২৭ পখেব 
ছুই দিকে নানাবিধ মূল্যবান ভ্রব্য-সামগ্রী সজ্জিত করিয়া তিনি এইভাবে কানাইব- 
নাটশালা পর্যস্ত সমগ্র পথই কঠোর পরিশ্রম সহকাবে যেন এক ন্বর্গায় শোভায় মগ্ডিত 
করিলেন। তাহাব বাসনা ছিল তিনি মথুবা পবস্ত সমগ্র পথই এইভাবে সুসজ্জিত 
করিবেন।২৮ কিন্তু লোচনদাস জানাইতেছেন যে কানাইর-নাটশাল পর্যন্ত আসিয়। 
র্যাসীর বৈকুষ্ঠ হৈল লাভ ।১২৯ কৃষ্দাস-কবিবাজ মৃত্যুব কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ কবেন 
নাই বটে, কিস্তু ইহার পব তাহাব গ্রন্থে আব কোথাও নৃসিংহানন্দেৰ উল্লেখ নাই, অন্য 
কোন গ্রন্থেও নাই। আশ্চর্ষের বিষয়ঃ এই পযস্ত আসিয়া মহাপ্রভৃকেও প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইয়াছিল । 

মহাপ্রভু পরে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন কবিলে শিবানন্দ পূর্ব ঘাটি-সমাধ'ন 
করিয়া ও কণ্টকতুল্য ঘষ্টপালদ্রিগের কর-গ্রহণার্দিরূপ বাধাবিদ্ব দূব করিষা ভক্তবৃন্দকে 
নীলাচলে লইয়। চলিলেন। সেই বংসব৩০ নাকি একটি কৃক্কুবও ত্াহাদিগেব সঙ্চ 
লইলে শিবানন্দ তাহাকে অনুচ্ছিষ্ট অন্ন ও বাসস্থান প্রভৃতি দিয়া সাদবে সঙ্গে লইযা 
চলিলেন। নৌকা পার হইবার সময় উডিয়।-নাবিক আপত্তি জানাইলে তিনি “দশপণ কডি 
দিয় কুন্ধুর পার কৈলা।” কিন্তু শিবানন্দের অনুপস্থিতিতে সেবক একদিন ভাত দিতে 
ভূলিয়। যাওয়ায় কুকুরটি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলে উদ্বিগ্ন শিবানন্দ লোক পাঠাই! 
চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়াও কুকুরের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি ছুঃখিত চিত্তে সেইদিন 
উপবাস করিয়া! রহিলেন। কিন্তু যথাকালে সকলে নীলাচলে পৌঁছাইলে দেখা! গেল যে 
কুকুরটি পূর্বেই সেই স্থানে আসিয়া স্বয়ং মহাপ্রভুর সহিত ভাব জমাইয়৷ তাহার নিকট 
হইতে খাস্ত-সামগ্রা আদায় করিয়। লইতেছে। শিবানন্দ আশ্চর্য হইয়া দূর হইতে কুকুবটিকে 
দণ্তবৎ জানাইলেন। কয়েক দিন পরেই কুকুরটি অন্তহিত হইল । 


(২৬) চৈ. না.-৯৩২ (২৭) চৈ. চ.--২।১, পৃ. ৮৫ (২৮), ভ্রীচৈ, চ.-৮৩1১৭৬ ) 81২৫1২৯) 
ম, লো.)--পৃ. ১৮৮, ৫২৯) চৈ.ম"-পৃ. ৮৮ (৩০) চৈ, চ.-7৩১, পৃ. ২৮৯ । চৈ. না, (১৭1৩) মে 
কিন্তু এই টন! ঘটে 'চৈতন্তের মখুরা-গমনেরও পূর্বে । কিন্তু কবিকর্ণপুর-বর্িত ঘটনার কাল অনেকম্বাতই 
নির্ভরহে' হয নহে । তু --অ. প্র. ১৯শ' জ., পৃ. ৮২ 


শিবানন্দ-সেন ৩৪৩ 


প্রতি-বৎসর ভক্তর্বুন্দের অভিভাবক রূপে তাহাদিগকে চৈতন্-দর্শন করাইয়া আনা 
' শিবানন্দের অবশ্-কর্তব্য ছিল তাহা তখন সর্বজনবিদিত হইয়াছিল। তাই রঘুনাথ- 
'স গৃহত্যাগ করিলে তাহার পিতা৷ গোবর্ধন রঘুনাথকে নিশ্চয়ই নীলাচলগামী শিবানন্দের 
শর গ্রহণ করিতে হইবে বুঝিয়া শিবানন্দের নিকট পত্র পাঠাইয়া পুত্রের খোঁজ 
ইয়াছিলেন।৩১ কিন্তু রুনা তৎপূর্বেই নীলাচলে চলিয়া! যান। পর বৎসর এই 
গাবর্ধন শিবানন্দের নিকট পলাতক পুত্রের সংবাদ আনাইয়| নীলাচলে লেক পাঠাইতে 
1হিলে শিবানন্দ গোবর্ধনের লোকজনকে সঙ্গে লইয়। গিয়া তাহার উদ্দেপ্ত সিদ্ধ 
চরিয়াছিলেন 1৩২ 

একবার শিবানন্দ সম্ভবত সপরিবারে পুরীধামে আসিলে মহ! প্রভু বলিয়াছিলেন যে 
তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে পুত্রলভ করিবেন, তাহার নাম যেন পুরীদাস রাখ! 
ম। শিবানন্দ তাহার জোট্টপুত্রের নাম চৈতন্য?!স রাঁধিয়াছিলেন বলিয়। মহা প্রভু তাহ! 
ইয়া পরিহাস করিয়াছিলেন । জন্তবত সেই স্ৃত্রেই তিনি পুরীশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া 
ধবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন পুরীদাস। কিংবা, শিবানন্দের কণিষ্ 
ত্রপ্রান্তি ব্যাপারে সম্ভবত পুরীশ্বর অর্থাৎ পরমানন্দ-পুরীর আশীবাদ ছিল বলিয়াই তিনি 
গইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন৩৩ এবং তদনুযায়ী শিবানন্দও তৃতীয় পুত্রের নাম 
নাখিয়াছিলেন "পরমানন্দদাস' ' যাহা হউক, পুবীদাস ব। পরমানন্দদাস একটু বড়5৪ 
ইইয়। উঠিলে শিবানন্দ জোট্ঠ-পুত্রের মত ত্াঁহাকেও একবার নীলাচলে আনিয়। চৈতন্য-চরণে 
সপন করেন। 

সেবারেও শিবানন্দ সপরিবারে নীলাচলে যান। চৈওন্যর্দ(স, রামদাস, পরমানন্দদাস 
তিনজনেই জঙ্গে ছিলেন ।৩৫ শিশু-পুরীদাসকে কোলে করিয়া বহন করা হইয়াছিল ।৩৬ 
ভাগিনেয় শ্রীকাস্তও ভক্তবুন্দের সহিত যাইতেছিলেন। তাহাদের সহিত আর একজন 
নৃতন সঙ্গী ছিলেন_শ্রীনাথ। সেই মধুর-মুর্তি পরম-ভক্তিমান ব্রাক্ষণটিকে স্বয়ং 
অদ্বৈতপ্রতৃই নির্জন-স্থানে টৈতন্য-দর্শন করাইয়। দেওয়ার কণা! দিয় সঙ্গে আনিম়াছিলেন৩? 
এবং তিনিই ভবিষ্যতে পুরীদাসের গুরু-পদ্দে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার শিল্তের 
গরনথন্থয়ে ( “চৈতন্থযচন্দ্রে দয়নাটক' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকাঁতে ) তাহাকে কেবল শ্রীনাথ 

(৩১) চৈ-চ,--৩।৬, পৃ. ৩১৮ (৩২) এ ; চৈ.না.--১১।১৭ (৩৩) তু. চৈ: না, ১০1১৯ চৈ. কৌ... 
পৃ. ৩৪৫) চৈ,চ.--৩1১২, পৃ. ৩৪২ (৩৪) বংগদর্শন পত্রিকায় (পৌষ, ১২৮* ) 'শ্রীরা' জানাইতেছেন থে 
কবিকর্ণপুর “১৫২৪ ্রী.-এ..'কাঞ্চনপনী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।'_-প্রবন্ধকার বিবরণের উৎস 


ডে কিছু জানান নাই | (৩৫) চৈ, না.--১০1১৮ চৈ, চ. ৩1১২, পৃ. ৩৪১ (৩৬) চৈ. কৌ.--পৃ. ৪** 
জি) ডে, না, --১০।১৮ 


৩৪৪ চৈতন্ত-পরিকর 


বলা হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামী-বর্মিত মৃলম্বদ্ব-শাখাতে শ্রীনাথ-পণ্তিত এবং শ্রীনাধ, 
মি নামক আরও দুই ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে শ্রীনাথ-পণ্ডিত ( 
কাশীনাথ-পপ্ডিতের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা কাশীনাথের জীবনী আলোচন। কবিনে 
বুঝিতে পারা যায় । তবে শ্রীনাথ-মিশ্রের পক্ষে উপরোক্ত শ্রীনাথ হওয়া সম্ভবপর হইতে 
পারে। শ্রীনাথ চক্রবর্তী নামধেয় এক ব্যক্তি তথায় গদাধর-শাখাতুক্তরূপে বর্িত হইয়াছেন। 
*চৈতন্তচরিতামৃতে” একই ব্যক্তির বিভিন্ন শাখার মধ্যে উল্লেখিত হইবার দৃষ্টাস্ত আছে। 
অধৈত-গদাধরের মধ্যে এইরূপ ঘটনা স্বাভাবিকও ছিল । এদিকে কর্ণপূরের গুরু শ্ীনাধের 
সহিত মহাগ্রভূর সংযোগও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সুতরাং তাহার পক্ষে মিশ্র ও চক্রবন্ 
উভয় উপাধিতেই ভূষিত হওয়া অসম্ভব নাও হইতে পারে। “প্রমবিলাসে'র চতুবিং 
বিলাস মতে কর্ণপূর-গুরু শ্রীনাথ-আচার্ধ বা! শ্রীনাথ-চক্রবর্তী অদ্ৈতগ্রভূর নিকট ভাগবঃ 
পাঠাস্তে তাহার মন্ত্রশিষ্য হন এবং সেই শ্রীনাথ-আচাধই 'শ্রীচৈতন্শাখাস্ভৃক্ত ছিলেন ।৩ 
এই বর্ণনাও আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত বিবরণকে সমর্থন করিতেছে । “অদ্বৈতমঙ্গল'-ম্ 
শ্রীনাথ-আচার্য নামক এক দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ জন্তভবত সনাতন-গোম্বামীব পি 
কুমার দেবের সময় হইতেই তাহাদের পুরোহিত ছিলেন এবং তিনিও অদ্ৈত-শিয 
হইয়াছিলেন। বিববণেব মধ্যে এঁতিহাসিক সত্য থাকিতেও পারে। কিন্তু থাকিলে! 
সেই ্রীনাথ যে আলোচ্যমান শ্রীনাথ-আচার্ধ বা শ্রীনাথ-চক্রবর্তাী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহারে 
সন্দেহে নাই। তবে উপরোক্ত চতুধিংশবিলাস-কার সম্ভবত “অছৈতমঙ্গল'-কাৰে 
বর্ণনাকে ঠিক মত অনুধাবন করিতে না পারিয়া বিষয়টিকে জটিল করিয়া তুলিযাছেন। 
“চৈতন্তচরিতামুতে'ব অদ্বৈত-শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে কিন্তু কোথাও শ্রীনাথের নাম উল্লেখিত 
হয় নাই। 

যাহাই হউক, একদিন শিবানন্দ ভক্তবৃন্দকে ঘাটিতে রাখিয়! কার্ধব্যপদেশে একাকী দু 
গমন করিলে সকলে গ্রামের মধ্যে বুক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। কারণ, “শিবাননদ বিন 
বাসস্থান নাহি মিলে'। এদিকে নিত্যানন্দ “ভোকে ব্যাকুল হইয়া শিবানন্দের তিন পু্জে 
নামে অভিশাপ দিতে থাকিলে শিবানন্দ-গৃহিণা ক্রন্দন করিতে থাকেন। শিবান্দ 
ফিরিয়া আসিয়া সমন্ত গুনিলেন। কিন্ত তিনি ইতিপূর্বে নিত্যানন্দকে গোরাঙ্গের অএম 
বিশ্বরূপের শক্তি-রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন,৪০ এবং তাহাকে গো 
চৈতন্ত-প্রেরিত মঙলদূত বলিন্না ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই পত্থীকে উদ্দেশ করিযা 

তি'হো। কহে বাউলী কেন মরিস কান্দিয়!। 
মরুক আমার তিন পুত্র ডার বালাই লইয়া ॥ 

০৮) উদাহরণ দ্বরূপ, রামদাস, গদাধরদাস, মাধব-ঘোষ, 'বান্ধ-খোধ-টৈ. ৮.১।১১, পৃ 
(৬৯) পৃ. ২৩৩ (৪৭) গৌ, দী.-_-৬২-৬৩) ভ. মাপ" ২৬ 


শিবানন্দ-সেন ৩৪৫ 


এই বলিয়া তিনি নিত্যানন্দের নিকট গমন করিলে নিত্যানন্দ তাহাকে পদাঘাত করিলেন । 
কিন্ত শিবানন্দ উক্ত আচরণকে "শান্তি ছলে কৃপা” মনে করিয়। কৃতার্থ বোধ করিলেন 
এবং সেই মুহুর্তে নিত্যানন্দের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা! করিয়া দিলে তৎকর্তৃক 
আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন। 

“চৈতগ্ভের পারিষদ* শিবানন্দের প্রতি নিত্যানন্দের এই প্রকার ব্যবহারে শিবানন্দের 
ভাগিনা শ্রীকাস্ত অত্যন্ত ক্ষুন্ধ হইয়া একাকী সর্বাগ্রে নীলাচলে চলিয়া যান এবং তথায় 
মহাপ্রভূর সম্মুূথে গিয়া একেবারে “পেটাঙ্গি গায় করে দগুবৎ নমস্কার ৷ ভূত্য গোবিন্দ 
শ্রীকাস্তকে 'পেটাঙ্গি” খুলিয়। গ্রণাম করার নির্দেশ দিলে মহাগ্রভূ বলিলেন : 

শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঙা মনোছুঃখ । 

কিছুনা বলিহ করুক যাতে ইহার সুখ ॥। 
মহাপ্রভুর এইরূপ অম্বত-নিস্তন্দী বাক্য শ্রীকান্তের সমন্ত অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল 
তিনি মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণব্দের নানাবিধ সমাচার জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনাথ যে 
শিবানন্দের সহিত ন! আসিয়া অ্বৈতপ্রভূর সঙ্গ লইয়াছেন, তাহাও বলিলেন ; কিন্তু 
উপরোক্ত ঘটনাটির উল্লেখমাত্র করিলেন না। এদিকে শিবানন্দ নীলাচলে পৌছাইয়া 
তাহার তিনটি পুত্রকেই মহাপ্রভুর নিকট লইয়! গেলেন। মহাপ্রভু পূর্বেই দুইজনকে 
দেখিয়াছিলেন, কিন্ত কনিষ্ঠটকে এই সর্বপ্রথম দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে কৌতৃহলী হইলেন 
এবং কৌতুক করিয়া পুরীশ্বরকে বলিলেন “ন্বামিন্‌ তব দাসঃ1”৪১ এই সময়ে শিশু- 
পুরীদাস মহাপ্রভুর চরণান্ুষ্ঠ মুখে পুরিয়।৷ তাহার প্রতি আজন্ম-অন্ুরাগের পরিচয় প্রদান 
করেন।৪২ পরে মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিয়। দিলেন 2 

শিবাননের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ হেথায়। 

আমার অবশেষ পাত্র তারা! যেন পায় ।। 

এইবারে শ্রীনাথের সহিতও মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধিত হয়।৪৩ অদ্বৈত প্রত 

শ্রীনাথকে দিয়াই চৈতন্য-পুজার উপকরণ বহাইয়৷ লইয়! গেলে ঃ 
প্রীনাথঃ স তদ। প্রভোগণনিধেঃ সন্দর্শন-স্পরশন- 
প্রেমালাপকৃপাকটাক্ষকলয়। পূর্ণীস্তরোহজায়ত ॥। 
এবং মহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীনাথের এই কৃপালাভই সম্ভবত মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা 
গ্রাপ্ত শিশু-পুরীদাসের গুরুত্ব-পদের ভূমিকা-ন্বরূপ হইয়া! গেল। 
আরও একবার শিবানন্দ তাহার পত্তীকে সঙ্গে লইয়া-চৈতন্য-দর্শনে গিয়াছিলেন, সে 


:&১) চৈ, না.-১১৮-১৯ (৪২) চৈ, চ._৩1১২, পৃ ৩৪২ 5 চৈ, কৌ, পৃ, ৪৯৯ 7 গো. ত.- 
পৃ, ৩১৪ (৪৩) চৈ, না.৮৮১1১৮, ৪৫ 


৩৪৬ চৈতন্ত-পরিকব 


পুরীদাসও ছিলেন। তখন তিনি অপ্তবর্ষবয়স্ক ৪৪ শিবানন্দ পুক্রকে দিয়! মহাপ্রভুর চরণ- 
বন্দনা কবাইলে মহাপ্রস্তু তাহাকে পুনঃ পুনঃ কুষ্ণনাম উচ্চারণ কবিতে বলিলেও বালক 
নীরব থাকিলেন। কিন্তু আর একদিন মহা প্রন্ভু পুবীদাসকে পড়িতে বলিলে সপ্তবর্ষবন্ধ 
বালক কষ্ণস্তুতিযুক্ত এক অপূর্ব শোক গ্রধিত করিয়! সকলকে স্তম্ভিত কবিয়া দেন।৪৫ 

সম্ভবত ইতিমধ্যে শ্রীনাবেব নিকট পুবীদ্াাসেব পাঠ আরম্ত হইয়াছিল । শ্রীনাথ ছিলেন 
পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ভাগবত-স'হিতাব ব্যাখা ৪১ বচনা কবিয়াছিলেন। তাহাবই 
অধ্যাপনাষ পুবীদ[স সুশিক্ষিত হইয়ছিলেন। পুবীদ।সের পক্ষে শ্রীনাথেব সাহচর্ধ লাভেও 
কিছু অন্ুবিধা ছিল না। কাবণ, শ্রীনাথ কুমাবহট্রেই বাস কবিতেন এবং সেইস্থানে তিনি 
কৃষণদেব-বিগ্রহ স্থাপন কবিয়াছিলেন 18৭ পরবে সম্ভবত সেই বিগ্রহই কষ্ণবায় নাম প্রা 
হইয়া কবিকর্ণপুব কৃকি সেবিত হইতে থাকে ।৪৮ 

শিবানন্দেব শেষ-জীবনেব সংবাদ কোথা ও বড একটা পাওয়। যায় না। “ভক্তিবত্বাকব”৪৯ 
ও 'গৌরপদতরঙ্গিণী'ব কষেকটি পদে 'শিবানন্দদ[স-, 'শিবানন্দ'- বা 'শিবাই,-ভনিত। 
দেখিতে পাওয়া যায়। পরদ্দগুলি যে কোন্‌ শিবানন্দেব তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় া। 
তবে 'গৌবপদতবঙ্গিণী'-ধৃত পৃৰোক্ত পদটি০ যে শিবানন্দ-সনের তাহা একরকম ধবিষ! 
লইতে পাবা যায় । 

কিন্ত শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপৃবেব কবি-কৃতি ছিল সুপ্রপিদ্ধ। বাংলা ও ব্রজবুলি 
উভয় ভাষাতেই তিনি কবিতা বচন! করিয়াছিলেন।৫৯ উদ্ধবর্দান একটি পর্দে ৫২ 
জানাইতেছেন যে কবিকর্ণপৃব 'শ্রাচৈতন্তচন্দ্রোদয় গবাবলী গ্রন্থচয়” রচন! করিয়।ছিলেন। 
আবার চৈতন্ত-তিবোভাবেব পরে কবিকণপুব উডিম্তাধিপতি প্রতাপরুদ্রেব আজ্ঞাতেই 
তাহার স্ুবিখ্যাত “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' রচনা কবেন।৫৩ গ্রন্থেব জমান্তি-স্থচক ক্লরকটি 


0৪6) চে চ--৩/১৬, পৃ ৩৫৯) গৌ ত--পূ ৩১৪, চৈ কৌ-_পৃ ৪৯১ (৪৫) চৈচ.__৩।১৬, 
পৃ ৩৫৮৫৯ , গৌত--পৃু ৩১৪, অপ্র মতে (১৯শ. অ, পৃ ৮২) 


অতিবাল্যে সর্ব শাস্ত্রে হইল স্ফুরণে ॥। 
কবিকর্ণপুর নামে হেল তিহো খ্যাতি । 


(৪৬) গৌ, দ্র _-২১১ , প্রে" বি -মতে (২৪শ বি, ২৩৪) £ চৈতন্ত মত মঞ্রষ! ভাগবাতির টীক। কৈল 
সেহ। (৪৭) গৌ দী.--২১১; প্রে, বি -_২৪শ বি, পৃ. ২৩৩? বৈ. দ.যতে (পৃ. ৩৪৮-৪৯) তিনি 
কৃফরায়-বিগ্রহ প্রতিঠ। করিরা! শিবানদ্দকে সমর্পণ করিয়াচিলেন। (৪৮) চৈ কৌ! পৃ ২৭২ (৩৯) 
৪২।৩৩৪৯ (৫০) পৃ "২৪৯ (৫১) পক (প)--পু ১৪৭ (৫২) গে৷ ত..স্পৃ ৩১৪৫৩) চৈ ন৷ 
শ্প*১ 19১৭ 


শিবানন্দ-সেন ৩৪৭ 


হইতে জান! যায় ষে ১৪৯৪ শকে বা! ১৫৭২ খ্রী.-এ এই নাটকের রচন! সমাপ্ত হয় 1৫৪ 
১৩২৮ সালের “বংগবাণী-পত্রিকার চেত্র-সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়া ছিলেন, 
“কবিকর্ণপুর ৯৫৭২ শ্ী-এ সংস্কৃত ভাষায় “চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' ও “চৈতন্তচরিতামৃত- 
মহাকাব্য” এই ছুই পুস্তকই সমাধ! করেন) এই ছুই পুস্তক প্রকাশের এক বৎসর পর কৃষ্দাস- 
কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামৃত' প্রকাশিত হয়” এই শেষোক্ত তথ্য দুইটি কিন্তু সত্য- 
ন্ধহীন | কিন্তু ১৩৪২ সালের “বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'য় 'শ্রীচৈতত্যচন্দরোদয়- 
নাটকের রচনাকাল” নামক প্রবন্ধে ডা. বিমানবিহারী মজুমদার প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন যে ১৫৪০ শ্বী-এর পূর্বেই নাটকটি রচিত হইয়াছিল। আবার বিমানবাবুর 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলীর উল্লেখ করিয়াও ডা. ন্ুুশীলকুমার দে মহাশয় জানাইতেছেন,৫৫ 
“11516 15 0011106 10 0010 ৫0001 ০0) (16 80100100010639 01 11715 ০০010- 
01001 ড6186.,, 

এই গ্রন্থ রচনার পর কবিকর্ণপুর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বারংবার অনুরোধক্রমে 
'গৌরগণোন্দেশদীপিকা? রচনা করেন।৫৬ ১৪৯৮ শক বা ১৫৭৬ খ্রী.-এ এই গ্রন্থ সমাপ্ত 
হয়।৫৭ কোন কোন পুথি অনুযায়ী ইহার রচনাকাল ১৫9৫ খ্রী,। ডা. সুকুমার সেন 
এই তারিখটিকেই “সঙ্গত' মনে করেন।৫৮ ইহা! ছাডাও কর্ণপূর “আধাশতক”৫৯ “আনন্দ- 
বুদাবনচম্পূ* “অলংকার কোন্তভ'৬০ ্্ীচৈতন্তচরিতামৃতমহাকাবা' 'কুষ্তাছিককৌমুদী? 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন ।৬১ “চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য'টির সমান্তি-স্থচক শ্লোক হইতে 
জানা যায় ষে গ্রন্থটি ১৫৪২ শ্রী.-এ সমাঙ্ত হইয়াছিল। ডা. বিমানবিহারী মজুমদার ও 
ডা. সুকুমার সেন বলেন, “এই তারিখ সন্দেহ করিবার কারণ নাই।” একই কালে 
কৃদাবনে রূপ-সনাতনাদির মতই গৌড়-বংগে কবিকর্ণপূরেব গুরুত্বপূর্ণ গরন্থাদি রচনায় 
অসাধারণ কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়৷ ভা. মজুমদার তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে কর্ণপুরের 
বান সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অনুমান করিতেছেন৬২ যে সম্ভবত তৎকালীন 
'সর্ববাদিসম্মত' শ্রীকৃষ্ণকে পুরোভাগে ন! ধরিয়া "খাটি গৌঁড়বাসীরা নিখিল ভারতের 
অপেক্ষা না রাখিয়া চৈতন্তের উপাসন৷ প্রবর্তন করেন, বলিয়াই 'কবিকর্ণপূর ছয় গোস্বামী 
বা সাত গোস্বামীর মধ্যে স্থান পায়েন নাই? । 

শিবানন্দের মত কবিকর্ণপুরের শেষ জীবন সন্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় 


(৫৪) &-.১*ম, জ., পৃ. ৬৮৫; চৈ. কৌ.--পৃ. ৪৩২ (৫৫) ড081--10). 94 (ছি0.) (৫৬) ৫ 
(৫৭) গৌ, দী.---২১৫ (৫৮) বা. ই. (২. সং--পৃ- ২৩৯ (৫৯) চৈ, চ.--৩1১৬, পৃ. ৩৫৮ (৬৯) 
টৈ. কৌ.--পৃ. ৪৯১ (৬১) গৌ, জী.--পু. ১৩ (৬২) চৈ. উ.--পৃ. ১০৪ 


সিট চৈতন্ত-পরিকর 


না।৬৩ “ভক্তিরত্বাকর, হইতে জানা যায় যে গ্দাধরদধাস প্রতৃর তিরোধান-তিথি 
মহামহোথসবকালে তিনি তাহার জোষ্ঠ-ভরাতা চৈতন্যদাসের সহিত কাটোাতে 
গিয়াছিলেন।৬৪ সম্ভবত তাহার মধ্যম-ভ্রাতাও এই উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন।১? 
'প্রেমবিলাস*কার বলেন যে “কর্ণপুর খেতুরী-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ।৬৬ 


(৬০) অ. প্র-মতে অস্বৈত-তিরোভাবকালে তিনি শীন্তিপুরে আগমন করিয্গাছিলেদ । সংযম 
€প.১,) তিনি একবার বঙ্গাবমেও ঘান | (৬৪) ৯1৩৯৬ (৬৫) 8৮৮ ৯1৪৯১ (৬৬) ১৯. বি" পৃ 


রাঘব-্প্িত 


রাঘব-পঞ্ডিতের নিবাস ছিল পাণিহাটিতে। “চৈতন্তচরিতামৃতে'র মূলন্বদ্ব-শাখায় 
ঠাহাকে চৈতন্যের “আছ্য অস্থচর” ব্ল। হইলেও গৌরাঙ্গের নবন্বীপ-লীলার মধ্যে তাহার 
নাম দৃষ্ট হয় না। একমান্্ জয়ানন্দের 'চৈতম্যমঙ্গলে'র একটি সন্দেহজনক বিরাট তালিকার 
মধ্যে তাহার নাম পাওয়া! যায়।১ তাহাও আবার চৈতন্যের জন্যাস-গ্রহণকালে। তৎপূর্বে 
তিনি মহাপ্রতৃর সহিত কোনও প্রকারে সম্পকিত হইলেও তাহ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। 
রাঘবের ভগিনী দময়স্তী দেবীও একজন ভক্তিমতী মহিল! ছিলেন। 
দেশ-দেশান্তর হইতে রাঘব বহু অর্থ-ব্যয়ে দিব্য-সামগ্রী আনিয়া কুষ্-পুজার আয়োজন 
করিতেন।২ বাড়ীতে নারিকেল আর্দি ফলকর বৃক্ষের অভাব ছিল না। কিন্তু বহুগুণ 
মূল্য দিয়া দশ ক্রোশ দূর হইতেও তিনি নারিকেল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহার 
কষ্পুজার উপচারকে শ্রম-মাহাত্ম্যে মধুর করিয়! তুলিতেন। পুজার মধ্যে বিন্দুমাত্র ফাক 
থাকিলেও চলিত না। একদিন পুজা -গুহের দরজায় অপেক্ষমান ফলপাব্রহস্ত-সেবক দ্বারের 
উপরে ভিত্তে হাত লাগাইয়। পুনরায় সেই হস্তে ফল স্পর্শ করিলে রাঘব সেই সমস্ত ফলকে 
প্রাচীর-পারে নিক্ষেপ করিয়! পুনরায় “পরম পবিত্র ভোগে"র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এই 
রকম নিষ্ঠাসহকারেই তাহার সেবা-পুজা চলিত। “কলা, আম, নারঙ্গ, কাঠাল" প্রভৃতি 
ফল, শাকাদি নানাবিধ ব্যঞ্জন, “চিড়া, ছড় ম, সন্দেশ, “পিঠা, পান! ক্ষীর» “কাসন্দাদি 
আচার,” গিন্ধদ্রব্য অলংকার" সমস্ত কিছুই নিবেদন করিয়া তিনি পুজা-বিধি পালন 
করিতেন। 
রাঘব-ভগিনী দময়ন্তী দেবীও মহা'প্রতুর প্রিষ্দাসী” ছিলেন এবং তাহারও নিষ্ঠা ছিল 
অপৃব। বারমাস যাবৎ তিনি ঠৈতন্য-সেবার আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন।এ 
(আম ঝাল প্রভৃতির কাসন্দী, লেবু, আদা ও আমের বহুবিধ আচার, মহাগ্রত্বর আমাশয়ের 
নয নানাবিধ স্থক্ত1, ধনিয়া মৌরী প্রভৃতি দিয়া বিভির সময়ের জন্য বিভিন্ন প্রকারের 
মাহার্য, নানা-রকমের নাড়ু ও মিষ্টার, কপুর-মরিচ-লবঙ্গ-এলাচযুক্ত বহুবিধ খাস্চ-সামগ্রী, 
গালিধান্যের খই-এর স্মৃতপন্ক কপূরযুক্ত উখড়া,_কোন কিছুই বাদ যাইত না। যাহাতে 
হাগ্রতু সংবৎদর যাবৎ বিন্দুমাক্ম অসুবিধায় না পড়েন, তজ্জন্য তাহার উৎকঠ্ঠার সীম! 
ধাকিত না। এমন কি গঙ্গাজল ও বস্ত্রেছোকা গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি মহাগ্রতুর নিত্য- 
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৩৫৩ চৈতন্ত-পরিকর 


ব্যবহার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় সামশ্রীর সকল কিছুই সংগ্রহ করা হইত। এই সকল দ্রব 
পরিপাটি সহকারে গুছাইয়া সাজাইয়া৷ ঝালি ভণ্তি করিয়া নীলাচলাভিমুখী স্বীয় ভ্রাতা, 
সহিত পাঠাইয়। দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু এগুলি গিং 
পৌছাইতে না পৌঁছাইতেই আবার তাহার কার্য আরম্ভ হইয়া যাইত। এইরূপ আরান 
ও তন্ময়তার মধ্য দিয়া তাহার জীবন অতিবাহিত হইত। ভক্তি ও সেবা-মাধুষে, 
এমন অনিবচনীয় প্রকাশ জগতে বিরল । আজিও “রাঘবের ঝালি'র নাম নীল।চঃ 
অবিশ্মরণীয় হইয়া আছে। 

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর নীলাচলাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে রাঘবের প্রঃ 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং তথায় তাহাকে মহা প্রতৃ-প্রবত্তিত সম্প্রদায়-কীর্তন, জলকেনি 
প্রভৃতি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিতেও অংশ-গ্রহণ করিতে দেখ যায়।৫ তারপর ভক্তবিদায়কা?ে 
মহাপ্রভৃ পঞ্চমুখে রাঘবের প্রশংসা করিয়। সর্বসমক্ষে তাহার কৃষ্ণভক্তি ও সেবাবিধির বথ 
ঘোষণ। করিয়। তাহাকে প্রেমালিজন দান করেন। 

রাঘব নীলাচল হইতে পাণিহাটাতে ফিরিলে নিত্যানন্দপ্রভৃও স্বীয় ভক্তবৃন্দসহ “সর্বাঞ্ে 
তাহার গৃহে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। তৎকালে মকরধ্বজ-করও৬ তথায় উপস্থিঃ 
ছিলেন। অন্ান্ত ভক্তের মত রাঘব নিত্যানন্দকে চৈতন্ত-প্রেরিত মঙ্গলদূত বলিযাই 
ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই তিনি নিত্যানন্দেব আজ্ঞাক্রমে স্বভাবজ কুশলতার জহি 
সমস্ত উপকরণ যোগাড করিয়! দিলে নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পর হইয়াছিল ।৭ এই 
অনুষ্ঠানে স্বয়ং বাঘবই ছত্র-ধারণ করিয়৷ নিত্যানন্দব পার্থে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এব 
রাঘবের পরম আতিথেয়তার মধ্যেই নিত্যানন্দের লীল৷ আরম্ভ হয়। দীর্ঘ তিন-মা 
যাবৎ নিত্যানন্দ রাঘব-গৃহে অবস্থান করিবার পর অন্যত্র গমন করেন। 

পর-ব্থসরেও রাঘব নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন৮ এবং তাহার পর মহাপ্রহবও 
গৌডে আসিয়। প্রথমে রাঘবের গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ করেন।৯ রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্তন 
পথে তিনি পুনরায় রাঘবের গৃছে১০ একদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । পাণিহাটীর 
গঙ্গাতীরে অতি মনোরম পরিবেশের মধ্যে রাঘবের বসত-বাটি। রাঘবালয়ে উপস্থিঃ 
হইবামাজ্জ মহা প্রতুর প্রাণমন জুড়াইয়া গেল। রাঘবদাস-ঠাকুর১৯ সেই সময় মহাপ্রতুব 
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রাঘব-পণ্ডিত ৩৫১ 


অভিরুচি-অনুযায়ী নানাবিধ শাকাদি রন্ধন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলে মহাপ্রতু তাহার 
ভূয়সী প্রশ'স। করেন। তারপর গদাধরদাস, পুরন্দর-পণ্ডিত, পরমেশ্বরদাস, রুনাথ- 
বৈদ্য প্রভৃতি ভক্তের আগমনে রাঘব-ভবন আনন্দময় হইয়া উঠে। মকরধবজ-করও 
আসিয়া উপস্থিত হন।১২ মহাপ্রভু মকরধ্বজকে “রাঘবপদদ্ন্ব'-সেবার নিদেশ দান 
করিয়া বরাহনগর-পথে চির-জীবনের মত স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। কিন্ত রাঘবাদি 
ভক্তের গৃহে তাহার মানস-যাত্রা কোনও দিন বদ্ধ হইয়া যায় নাই। 

রাঘব-পণ্ডিতের জাতি সম্বন্ধে কোথাও কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাঁ। কিন্তু ১৩২২ 
সালের “বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পাণিহাটা 
মাহাত্য” নামক একটি প্রবন্ধে পাণিহাটা-নিবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিত অমুল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “রাঘব ব্রাক্মণ কুলোত্তব ছিলেন, কেন না, শ্রীগৌরাঙগদেবকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অনু 
কোন জাতি ভিক্ষা! বা অব্-গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না। তিনিও তাহা কখনও 
অঙ্গীকার করিতেন না । পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহসেব। এবং প্রভুর ইহার হস্তে ভোজন 
দ্বারা উক্ত প্রমাণ দৃটীকুত হইয়াছে।” রায়ভট্র মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত নহে 
“চৈতন্তভাগবত' ১৩ পাঠেও তাহা! উপলব্ধ হয়। 

নিত্যানন্দপ্রতভৃ মধ্যে মধ্যে পাণিহাটাতে আসিয়া রাঘবের আতিথ্য-গ্রহণ করিতেন। 
মহাপ্রভু বৃন্দাবন ' হইতে ফিরিলে রঘুনাথদাস একদিন চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আশায় 
পাঁণিহাটাতে নিত্যানন্দ সমীপে উপস্থিত হন। নিত্যানন্দ রঘুনাথকে চিড়া-দধি-ভক্ষণ 
করাইবার কথ! বলিলে পুলিন-ভোজনের ব্যবস্থা হইল। এদিকে রাঘব গৃহে যাবতীয় 
অর-ব্যঞ্ননাদি প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলেন এবং ভোজন-শেষে 
সমবেত ভরক্তবুন্দকে স্বগৃহে লইয়! গিয়া! জীকজমকের সহিত নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
রাঘবের অনুরোধে সকলকেই তাহার গৃহে ভোজন করিতে হইল । চৈতন্যসঙ্গ-লাভেচ্ছার 
জন্য রঘুনাথের মন তখন উৎকঠায় পূর্ণ হইয়াছিল! মরমী রাঘব তাহা বুঝিতে 
পারিয়্াছিলেন এবং তাহার ব্যবস্থাতেই রঘুনাথ চৈতন্ত-নিত্যানন্দার্থ নিবেদিত প্রসাদার 
প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। শেষে তাহারই মধ্যস্থতায় নিত্যানন্দ রঘুনীথের মনো- 
বাসনার কথ জাত হইয়। তাহাকে অভীষ্ সিদ্ধির সন্বদ্ধে নিদেশ দান করেন। 

ভক্তবৃন্দের নীলাচলে গমনকালে রাঘবের ঝালি-বহন তাহার্দের শুভ-যাত্রার একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ হুইয় দাড়াইয়াছিল। রাঘব গ্রতি-.বংসরই নীলাচলে গিয়া! মহাগ্রতুর 


(১২) চৈ, ভা,-৩।৫, পৃ. ৩** 7 চৈ. ম. (জ.)--পৃ. ১৪৩) বৈফবাচারদর্পণ (পৃ. ৩৪৫)-ষতে 
মকরধ্যজের নিবাস ছিল বড়গাছি গ্রামে (১৩) ৩৫, পৃ. ২৯৯ 


৩৫২ চৈতম্য-পরিকর 


অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মে অংশ গ্রহণ করিতেন।১৪ কোন কোন বৎসর মকরধ্বজ-কল্পও সঙ্গে 
চলিতেন।১৫ তিনি রাঘবের নিকট শিয্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন৯৬ এবং নিত্যানন্দের 
অন্গরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন ; একবার নিত্যানন্দ তাহার গৃহে গিয়া! কিছুদিন অবস্থানও 
করিয়াছিলেন ।১৭ নীলাচল-যাত্রাকালে মকরধ্বজ রাঘব-দময়ন্তীর ন্নেহমিশ্রিত বিপুল 
্রব্য-সম্ভার সঙ্গে লইয়া চলিতেন।১৮ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ-গুণ-গান শুনাইয়া তাহার গায়নঃ- 
খ্যাতিও হইয়৷ গিয়াছিল ।১৯৯ 

মহাপ্রভুর অস্তযলীলার শেষ দিকেও রাঘবকে ঝালি-বহন করিয়া নীলাচলে যাইতে 
দেখা যায় ।২০ কিন্তু তারপব আর কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। 


(১৪) চৈ.চ.-৮৩1৭, পৃ ৩২৪ (১৫) চৈ, ন,-১০1১৩ (১৬) চৈ'চ,--১1১৯, পৃ ৫১3 চৈ ভাপ 
৬1৫, পৃ. ৩০* (১৭) চৈ, ম. (জ.)--বি' খ. পৃ. ১৪৫ (১৮)-চৈ.চ,--১1১০, পৃ. ৩৬৫, বৈ, বং (দে.)--পৃ, 
(১৯) চৈ. গ-পৃত ১০3 চৈ, দী,- পৃ. ১০) ভূিগৌ, দী79৪১ ৫০) উৈ,-১২, পৃ. ৩৪১ 


পুরজর-পঞ্িত 


“চতন্যচরিতামুতে'র মুলন্বদ্বশাখা-বর্ণনায় পুরন্দর-আচার্ধের এবং নিত্যানন্দ-শাখা- 
নায় পুরন্দর-পণ্ডিতের নাম দৃষ্ট হয়। কিন্ত চৈতন্যভাগবতে'র শেষ-খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় 
ইতে বুঝিতে পারা যায় ষে তাহারা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। পুরন্দর-আচার্য গৌরাঙ্গ- 
র্যদ হইলেও তাহাকে নবদ্বীপ-লীলাতে অংশ-গ্রহণ করিতে দেখ! যায় না। একমাত্র 
দয়ানন্দের গ্রস্থেই» তাহাকে শিবানন্দ-রাঘবার্দির মত নবদ্বীপ-লীলার শেষভাগে দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু জয়ানন্দের বিরাট তালিকাগুলি সদা নির্ভরযোগ্য নহে । জয়ানন্দের 
গরস্থের অন্য একস্থলে লিখিত হইয়াছে £ 

পূর্বে মিশ্র পুরন্দর আচার্ধ পুরন্দরে । 

কৃতকৃত্য হইয়াছে সম্বন্ধ করিবারে ॥ 
গারাঙ্গ-পত্বী লক্ষ্মীদেবীর পিতার নাম যে পুরন্দর-আচাধ ছিল, তাহাও অন্য কোনও গ্রন্থের 
বার সমধিত হয় না। 

পুরন্দরের নিবাস ছিল সম্ভবত খড়দহে।৩ এই অঞ্চলের ভক্তবৃন্দের সহিত গৌরাজের 
যাগসন্বন্ধ কোন্‌ স্থত্রে স্থাপিত হইয়াছিল, বলা কঠিন। সম্ভবত গদাধরদাসের সহিত 
পরিচয়-স্থত্রে ঘটিয়! উঠিতে পারে। কিন্ত স্বয়ং গদধরই যে গৌরাঙ্গের নবদ্ীপলীলা-সঙ্গী 
ছলেন, এইরূপ কথ। প্রাচীনতম গ্রস্থগুলির দ্বারা সমধ্ধিত হয়না। তবে গৌরাঙ্গ ষে 
*বন্দরকে পিতৃ-সন্বোধন করিতেন, তাহা কিন্ত প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে জানিতে পারা 

য।ও তাহাতে মনে হয় যে পুরন্দর গৌরাঙ্গ অপেক্ষা! বয়সে যথেষ্ট বড় ছিলেন এবং তিনি 
লেন বাৎসল্য-ভাবেরই ভাবুক, একজন বিশেষ শ্রদ্ধার ব্যক্কি। 

পুরন্দর প্রথমবারে ভক্তবুন্দের সহিত নীলাচলে গিয়া মহা প্রভুর সাক্ষাৎলাভ করিয়া- 

লেন।৫ তারপর চাতুর্মান্তান্তে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দনহ বাংলাদেশে প্রত্যা- 
৬নকালে তিনি পথিমধ্যে ভাবাবেশে অঙ্গদ-ন্বভাব প্রাপ্ত হইয়। তথ্বৎ আচরণ করিতে 
কেন।৬ নিত্যানন্দ বাংলাদেশে ফিরিবার কয়েক মাস পরে খড়দহে 'পুরন্দর পগ্ডিতের 
টবালয় স্থানে নৃত্য-কীর্তন করিয়াছিলেন।৭ পরে মহাপ্রভু রামকেলি হইতে ফিরিলে 


(১) বৈ. খ., পৃ. ৭২; স. থ., পৃ. ৮৮ ; এই প্রসঙ্গে পুরদদর-পণ্ডিত ও রাঘব-পগ্ডিতের জীবনী জষ্টবা। 
) ন. খ., পৃ. ৪১ (৩) পা. নি. ; বৈ. দি--পৃ, ৩৩৯ (৪) চৈ. চ._-১।১৯, পৃ ৫১ চৈ, ভা.-৩1৯, 
[. ৩২৭; অজ. বি.-পৃ. ১ (6) চৈ, চ.--২।১১, পৃ. ১৫৩, ১৫৫ ) চৈ. কৌ.-_-পৃ. ২৫০ (৬) চৈ. ভা. 
৩৫, পৃ. ৩৯৩ ) চৈ ম. (জ.) উত্ধত পৃ. ১৪৮ (৭) চৈ. ভা.--৩।৫, পৃ. ৩০৮? প্রীচৈ, চ.--৪1২২।১৬ 


২৩ 


৩৫৪ চৈতন্ত-পরিকর 


পুরন্দর-পণ্ডিত কুমারহট্টে গিয়। শ্রীবাসালয়ে এবং পাণিহাটীতে গিয়া রাঘব-মন্দিরে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন।৮ তাহার পর পুরন্দর সম্বন্ধে আর কিছুই জান! যায় না। তবে 
খুব সম্ভবত তিনি মধ্যে মধ্যে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রত্ুর দর্শনলাভ করিতেন।৯ কেবল 
তভক্তিরত্বাকর'-মতে৯০ তিনি গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি-উৎসব উপলক্ষে কাটোয়ায় 
যাত্রা করিয়াছিলেন । কিন্তু পুরন্দর-আচর্ধের পক্ষে ততকাল বাঁচিয়! থাক! সম্ভব বলিয়া 
মনে হয় না। তবে উক্ত গ্রন্থমতে বিষুখ্দাস নন্দন প্রভৃতিও একত্রে গিক্াছিলেন। 
এই নন্দন যদি গৌরাঙ্গ-লীলাসঙ্গী নন্দন-আচার্ধ হন, তাহা হইলে অবশ্ত “ভক্তিরত্বাকরে'ৰ 
বিবরণ প্রণিধান যোগ্য হইয়া উঠে । 
পুরন্দর গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।৯১ 


(৮) চৈ, ভ।.--৩1৪, পৃ. ২৯৭, ৯৯ ; চৈ. ষ. (জ.)--বি, খ., পৃ. ১৪২-৪৩ (৯) তু.-চৈ. ভা.--৩৯ 
পৃ. ৩২৭ ) ্রচৈ, চ.---81১৭1১১ (১০) ৯1৩৯৫ (১১) চৈ, ভা.-৩1৪, পৃ. ২৯৯ ) বৈ, দ. (পৃ. ৩৩৯-৪ 
মতে পুরন্দরের জন্মভূমি খড়ণবে, কিন্ত তিনি গৌরাজার জাকবীর পশ্চিম কুলে পাহাড়পুর নিতাই-দোর 
বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং জাঙবীর পূর্বতীরস্থ নিতাই-জাহবা-বনুধ! ও গৌর-বিকুপ্রিযা-লগ্্ীর বিগ্রহনি। 
সেবায় ভার জন্তের উপর অর্গণ করেন। 


পুরাযাতম-পণ্চিত 


বৃন্দাঝনদাসের “বৈষ্ণববন্মনা*য় যে পুরুষোত্তম-ব্রক্গচারীর নাম দৃষ্ট হয়,১ তিনি অজ্ঞাত- 

কুলশীল। কিন্ত “চৈতন্যচরি তামুতে'র অদ্বৈত-শাখা বর্ণনায় দেখা যায় ঃ 

পুরুষোত্বম ব্রহ্মচারী আর কৃষদাস ॥ 

পুকষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ। 
উক্ত পুরুষোভম-ব্রহ্মচারীর উল্লেখ অন্যত্র নাই।২ কিন্তু জয়ানন্দ এক অদ্বৈতপার্ষদ্‌- 
পুরুযোত্তমের কথ! বলিয়াছেন।৩ তিনি খুবসম্তবত পুরুষোভম-পণ্ডিতই । কারণ, অছৈত- 
শিল্ত হিসাবে পুরুবোত্তম-পপ্ডিতই খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। 'দবকীনন্দন তাহার “বৈষ্কব- 
বন্দনা জানাইয়াছেন৪ £ 

শ্লীপুকষোত্তম পণ্ডিত বন্দে! বিলাসি সজান । 

ভু যাবে দিলা আচার্ধ গোসাঞ্জির স্থান ॥ 

আবাব “অদ্বৈতমঙ্গলে'র বর্ণনাতেও৫ পুরুষোভ্তম-পণ্ডিত অছৈত প্রভুর বড়শাখা ছিলেন 
এবং কামদেব প্ছিলেন দ্বিতীয় শাখা। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন £ 

এই ছুই শিষ্য প্রভুব নীলাচলে । 

ছুই বাহু ছুইজন প্রতু তারে বলে ॥ 
এবং মহা প্রভূ নীল।চলে শাহািগকে “েক্ষাদীন করিয়াছিলেন। তাহার পর তাহার! 
চৈতন্ত-আজ্ঞায় ,গীড-বগে পৌছাইলে অগ্বৈতপ্রভু তাহাদিগকে তাহার দুইটি হস্ত স্বরূপে 
গ্রহণ করিয়' লন। এইস্থলে১ গ্রন্থকার পুরুযোত্তমের মাহাত্ম্য সম্বপ্ধে বলিয়াছেন ঃ 


পুকযোত্বম পঞ্ডিত বন্দ সথ! প্রবীণ | 
্রী্বৈত চৈতন্য এক করিল যেজন॥ 


মহাপ্রভু-প্রেরিত কামদেবণ ও পুকুষোন্তমের মধ্যে কামদেব পরে তির পন্থা অবলম্বন 
কবিয়াছিলেন ; “কন্ধ পুরুষোন্তম-পণ্তিত সম্ভবত টাহার জীবনের শেষদিন পধস্ত অদ্বৈতপ্রতৃর 
গ্রকৃত 'অন্তরাগী উক্ত-ভিসাবে স্বীয় মোগ্যতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।৮ 'প্রেমবিলাস+ 
মতে অন্যান্ 'অদ্বৈত-শিষ্য সহ পুরুষোত্তম খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ।৯ 


(১) বৈ. ব. (বৃ)-_পু. ৫ (২) একমাত্র আধুনিক বৈষুবাচারদপণে (পৃ. ৩৪৯) তাহার সম্বন্ধে বল। 

, “অদ্বৈতেব শাখা জয়নগর ধার পুরী |” (৩) চৈ. ম. (জ.)--পৃ. ২ (৪) বৈ. ব.--(দে.) পৃ. ৪ (6) 

পৃ. ৩৮ (৬) এ-_পৃ. ৫৩-৫৪ (৭) দ্র সীতাদেবী (») সী. চ. (পৃ. ৬) ও সী. ক. (পৃ. ৩) গ্রন্থহয়ে 

বারেকের জন্ত একজন পুরুষোত্তমকে অচাতানন্দের বান্যকালেও অদ্বৈত-গৃহে বাস করিতে দেখা! যায়। 

মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পূর্বে যে পুরুঘোত্বম অ্বৈতের সহিত যুক্ত হন নাই, তাহা! জোর করি! বল! 

যায় না। গ্রন্থ্বয়ের বর্ণনায় (সী. চ.__-পৃ. ১৮ ;সী. ক. পৃ. ৯২, ৯৫-৯৬ ; ভ্র-_সীতাদেধী) আরও দেখা 

বায়ধে সীতাদেবীর ভুর্দশ|-জর্জরিত জীবন-সায় হেও পুকযোত্বম অনুগত ভূতোর ভ্ডায় গাহার পার্থ 

বডায়মান ছিলেন । সম্ভবত, অদ্বৈত-সীত! ও অচ্যুতানন্দের জীবনের তিনিই ছিলেন দীধত্কালের 
নিষ্ঠাবান সঙ্গী ব। ভৃত্য । (৯) ১৯শ. বি.--পৃ ৩১৯ 


ভাগবত-্আাভার্য 


“চৈতত্যচবিতাম্ৃতে'র মৃল-ন্বদ্ব-শাখা এব* অছ্বৈত-৯ ও গদাধর-শাধায় একজন করিয়া 
মোট তিনজন ভাগবতাচার্ধে নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মূল-শাখাব ভাগবতাচার্য সম্বন্ধ 
£চৈতন্তভাগবতে” বর্ণিত হইয়াছে যে মহাপ্রভু গৌডমগুল হইতে দ্বিতীয়বাব নীলাচল 
গমন-পথে ববাহনগবে 'মহাভাগ্যবস্ত এক ব্রাহ্মণেব ঘবে" গিয়া উঠিয়্াছিলেন। তিনি ভাগবত- 
পাঠে “সুশিক্ষিত ছিলেন এব* তীহাব ভাগব ত-পাঠে মহাপ্রভু এতই মুগ্ধ হন ষে তাহাৰ 
পাঠকালে তিনি ভাবাবেশে “বাহ পাশবিয়া' নৃত্য আরম্ভ কবেন এব" 

প্রভু বোলে ভাগবত এমত পটিতে । 

কভু নাহি শুনি আর কাহাব মুখেতে ॥ 

এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্ধ । 

ইহা! বই আর কোন ন! করিহ কার্ধ ॥ 
জয়ানন্দও এই ঘটনার উল্লেখ কবিয়াছেন।৩ কর়েকটি পুথিতে৪ ভাগবত-আচার্ধ এব* 
তৎপত্বী উভয়কেই এই সময়ে মহা প্রতুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কবা! হইয়াছে । “পাটপর্যটন ' 
পাটনির্ণয্- এবং বুন্দীবনেব “বৈষ্ণববন্দনা"মধ্যে ববাহনগবেই ভাগবতাচার্ষে পাট 
লিখিত হইয়ছে। কবিকর্ণপুর জানাইয়াছেনং যে শীমন্তাগবতাচাধ” “কিষণপ্রেমতরঙ্গিণী' 
নামক গ্রন্থ রচনা কবিয্াছিলেন ডা স্তকুমার সেন দেখাইয়াছেন যে গ্রন্থটির মধ্যে একটি 
মিশ্র-ব্রজবুলি ভাষার পদ রহিয়াছে ।৬ 

'কুষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"-গ্রন্থথানি কোন ভাগবতাচাষের রাচ৩ সে লইয়া মতবিরোধ আছে। 
১৩৪৪ সালে হরিদাস ঘোষাল মহাশয় তাহাব 'শ্রমভাগবত আচার্ষের লীলা প্রসঙ্গ' নামক 
প্রবন্ধগুলিতে জানাইয়াছেন যে গ্রন্থধানি বরাহনগবেব রঘুনাব-আচাষ কর্তৃকই বচিত 
হইয়াছিল । পাটবাডী-্রস্থাগারে প্রবন্ধগুলি বক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু হরিদাসবাবু তাহা 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনও কারণ প্রদর্শন কবেন নাই । অপব পক্ষে, রাধেশচন্জ্র শেঃ 
বহাশয় “ভাগবতাচারধ-প্রণীত বাঙ্গালা শ্রীমন্তাগবতের হস্তলিধিত পুবি” একধানি প্রাপ্ত হইয়া 
১৩০৬ সালের 'সাহিত্য'-পত্রিকার আযাড়-সংখ্যায় নানাবপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জানাইয়া 


0১ সী.ক পে »১- খস্থে অৈত-শিল্প ভাগবতাচার্য ও চৈ. চ-এর অদ্থৈতশাখাতুকত চক্রণা্ি 
জাচার্ধাদিয় নামও উল্লেখিত হইয়াছে । (২) ৩1৫, পৃ ৩০০ (৩) বি.খ, পূ ১৪৩৫৪) চৈ গ. (বৃ)-ৃ 
১২) গো, গ. দী. বেলরাম)--পু ১৬)চৈ দী. রোমাই)--পু ১৫)সী ক (৫) গৌ. দী--২৩ 
(৪) [31,...৮9.467 


ভাগবত-আচাষ ৩৫৭ 


ছিলেন যে “চৈতন্যচরিতামুতে'র চৈতন্য-শাখাতৃক্ত ভাগবতাচাধ «প্রমভক্তিতরঙ্গিণী'র রচয্িতা 
নহেন, উক্ত গ্রন্থের গদাধর-শাখাতুক্ত ভাগবতাচাষই আলোচ্যমান গ্রন্থের রচয়িত। ৷ প্রবন্ধকার 
যেসকল উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য গর্দাধরকেই নিঃসন্দেহে গ্রন্থকারের গুরু বলিয়া 
ধবিয়া লঈতে পারা যাঁয়। কিন্কু .সক্ষেত্রে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থে চৈতন্য-শাখাতুক্ত 
বরাহনগববাসী স্প্রসিদ্ধ ভাগব*-পাঠকেব শামের অন্ুল্লেখের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় 
না। -তবে ববাহনগরবার্সী ভাগধত1চাষের পক্ষে যে গদাধর-শিষ্য হওয়া সম্ভব নয়, তাহাও 
জোব করিয়। ধল। যায় না। “চৈ-ন্যচবিতামত'-গ্রন্থে এক ব্যক্তিকে ছুইটি শাখার 
অস্ততু ক্র-হিসাবে বিবৃত কবিবার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। গদ্দাধর-শাখার মধ্যে 
যে-ভাগবতাচাষেব নম পাওয়া যায়, তিনি গদাধরদাসের হিরোধান-তিথি-মহামহোৎসব এবং 
খেতুবির মহামহ্বোৎসবে “যাগদ্রান কবিয়াছিলেন।৭ গদাধ্র-শ্ষ্বন্দের সহিত তাহার 
উল্লেশ হইতেই তাহ। নঝি;ত পাব যায়। 


(৭) ভ. র._-৯1৪ .৬ ;?১০৪১৫: ন. “বৰ --৬ষ্ট, বি.. প্‌ ৮৪; চ্ম. নব. র্‌ ১৩৭ 


তীয় গর্যায় 
বৃন্দাবন 
সনাতন-গো্কামী 


একদা কর্ণাট দেশে এক সবগুণসম্পন্ন পতি বাস করিতেন।৯ তাহার নাম ছিল 
শ্রীসর্যজ্ঞ। রাজা ছিলেন যজুর্বেদী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।২ তাহার পুত্র অনিরুদ্ধদেবও 
হই পত্বীর গর্ভে দুইটি পুত্র লাভ করেন। তন্মধো কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্-বিষ্যায় পারদর্শা 
হইয়া, বিগ্যান্থরাগী ও শস্ত্রজ্জ জ্যো্ঠ-ভ্রাতা রূপেশ্বরকে তদীয় রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিলে তিমি সন্ত্রীক পৌরস্তদেশে আগমন করিয়া সখা শিধরেশ্বরের৪ সহিত সুখে 
কালযাপন করিতে থাকেন। তাহার এক পুত্র-সমন্তান জন্মে। তাহার নাম রাখা হয় 
পদ্মনাত। তিনি দনুজমর্দনদেবের জীবদ্দশাতেই স্থরধূুনীতট-বাসাভিলাষ' হইয়া শিখর- 
ভূমি পরিত্যাগ পূর্বক নবহষ্ট্রে (নৈহাটী) আসিয়া বাস স্থাপন করেন এবং যাগযজ্ঞ ও 
উৎসবাদি সহকারে পুরুষোত্তম-বিগ্রহের পৃজা অর্চন। করিতে থাকেন। তাহার অস্টাদশ 
কন্ঠা ও পঞ্চপুত্র জন্মে । উপাস্য দেবতার নামান্ুযায়া তিনি পুত্রর্দিগের শাম রাধিয়াছিলেন__ 
পুরুযোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মূরারি ও মূকুন্দ। কনিষ্ঠ মুকুন্দদেবের পুত্র কুমার জ্ঞতি- 
শক্রর্দিগের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়। বংগদেশস্থ আবাস-স্থানে চলিয়া যান এবং বান্ল।- 
চন্্রত্বীপ গ্রামে বাস করিতে থাকেন। গতায়াত হেতু" যশোহরের ফতেয়াবাদ গ্রাথমেও 


পাপ পপ পপ পপ পপ পা ৩ 


[নাতনের জাতি সম্বন্ধে আলোচন! দ্র্টবা । (৩) দীনেশচন্দ্র সেন তাহার ড&13085% 1,100171 7767 
্ন্থে (পৃ. ২৭) লিখিয়াছেন, «087586500, ৮ 10801107 1800081)5 19608001106 15174 01 
(9071888, 10 0105 06000 12 1981 4৯. 1). 250 618060 011 1414 ৯১, 0. 35288500113 300 
7৪৪ &0100019”- এই তথাগুলি কোথ। হইতে সংগৃহীত হইয়াছে লেখক তাহার উল্লেখ করেন নাই । 
৪) অচ্যুতঠরণ চৌধুরী বলেন ইহার নাম মহেম্্রনিংহ (প্রীরপ সনাতন--১ম. অধায় ) এবং “পদ্সনাত 
শখরভূমির রাজপগ্ডিত হদ্ুজীবন তকর্পঞ্চাননের কল্ঠার পানিগ্রহণ করেন।' তিনি শাশুট়ীর 
ত্তরাধিকারী হইপ্লা বাঁকলায় বাঁদ করেন। ভীহার ৫ম. পু মুকুন্দদেবের পু কুমার 'গৌড়নগরের 
জনতিদুরে নাধাইপুরে হরিনারায়ণ বিশারদের রেবতী নায়ী কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়া মোরগ্রাম 
মাধাইপুরে বাইক বান করেন ৷ (৫) ভ.র._-১1৪৬৫-৬৭ ; অজদ্বৈতমজল (পৃ. ৩৯-৪১) হইতেও জান! 
নায় যে সদাতন-দনক কৃমার-দেবের পিত। মুকুন্দ দেব দাক্ষিণাত্যাবাসী ছিলেন ; সনাতন-গোনাঞ্রির 
হচক নামক পুখিতে একই কথা বপিত হইয়াছে । কিন্ত সেই স্থলে সনাতনকে কুমারদেবের 
ধ্যমপুজ বলা হইয়াছে। 


সনাতন গোস্বামী ৬৫ 


তিনি বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন । তাহার বন্থ পুত্রের মধ্যে বিশেষ করিয়া তিনজনই 
বৈষবকূল ধন্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছেন বৈষ্বকৃলতিলক- 
প্রীজীব-গোল্বমীর পিতা অন্ুপম-বল্পভ,৬ এবং অন্ত দুইজন হইলেন অবিস্মরণীয় 
যশোলাভাধিকারী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সনাতন ও রূপ-গোম্বামী । 
পাট নির্ণয়'৭ পুথিতে লিখিত হইয়াছে যে বাকৃলাতেই সনাতন ও রূপ ভূমিষ্ঠ হন। 
কিন্তু অন্য কোথাও ইহার সমর্থন নাই। সনাতন তাহার “দশমটিগ্ননী”তে লিখিয়াছেন, 
ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিষ্ভাবাচম্পতীন্‌ গুরূন্‌। 
বন্দে বিদ্ভাভূষণক্চ গৌড়দেশবিভূষণম্‌ ॥ ৬৯১ ॥ 
সুতরাং বিগ্যাবাচস্পতি গ্রভৃতির নিকট শিক্ষাপ্রাঞ্ত হওয়ায় তাহার। বিদ্যান্থুরাগী ও ভক্তিমান 
হইয়াছিলেন।৮ এই সময় ১৪০৩ খ্রী.-এ হোসেন-শাহ. গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
সনাতন ও রূপ সম্ভবত তগন গৌড় সন্নিকটে রামকেলিতেই বাস করিতেছিলেন এবং তাহার! 
গৌড়-রাজ কর্ৃকি নিযুক্ত হইয়া রাজ-দরবারে যথাক্রমে “সাকরমল্লিক' ও “দবীরখাস” পদ 
অলংক্ৃত৯০ করিয়া রাজকাধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন । কিন্তু রাজমন্ত্রী হইবার 
পরেও শাস্ত্াধ্য়ন ও শীস্ত্রর্চা তাহাদের অবশ্ট-কর্তবা কর্ম ছিল। সেইজন্য তাহাদের 
নামও চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । ন্ুদূর কণাট-দেশ হইতে ব্রাহ্ষণগণ আসিফ! 
রূপ-সনাতন সকাশে উপস্থিত হইতেন এবং 
সনাতন রূপ নিজ দেশন্থ ব্রাহ্মাণে । 
বাসস্থান দিল। সবে গঙ্গা-সনিধানে ॥ 
এইভাবে “ভট্টগোর্ঠী-বাসে ভট্টবাটা নামে গ্রাম” সথষ্ট হইয়া যায়। শবদ্বীপ হইতেও বিখ্যাত 
বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ রামকেলি-গ্রামে আসিতে লাগলেন।১১ জনাতন-রূপের 
অনুকূলতায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই রামকেলি বাংলা-দেশের এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 
পরিণত হইল । 
কিন্তু ভ্রাতৃত্বয়ের অন্তরে শাস্তি ছিল না। তাহারা লোকমুখে ন্দীয়ার গৌরাঙ্গ সম্বদ্ধে 
শুনিয়। তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অস্থির হইলেন। কিন্ যবনরাজের মন্ত্রী 
(৬) সনাতন গোসাঞ্রির সচক নামক পুখিতে জীবের পিতাকে 'ব্রজবলনভ' বল। হইয়াছে । (৭) পা. 
নি._-পৃ. ২) পাটপর্যটনে বল! হইয়াছে পৃ. ১১১), “নৈহাটাতে রূপ সনাতন আছিল! নির্যাস ।” 
(৮) বাংলার বৈধব ধর্ম'-গ্রস্থের লেখক জানাইতেছেন যে ভাহার! 'বাল্যকালেই রীতিমত পারসী অধাদনন 
করিয়াছিলেন ।" গ্রস্থকার কোন স্‌ত্রে ইহা পাইয়াছেন, তাহা জানান নাই। তু.র্ধ. ক. স্‌” 
পৃ" ১ (১০) চৈ, তা.--৩1১৭ ) ২1১ (পৃ. ৮৬) 7 ভ. মা_পৃ. ১১; গৌ. ত.-- উপক্রম, ; ভারতব্ধ (শ্রাবণ, 
১৩৪১), রূপ সনাতনের জাতি-_বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. । সনাতনকে আবার কোনও কোনও 
পুথিতে (রূ. স. উ.--পৃ. ১ স. স্‌-পৃ, ১) বাদশাহের 'উজীর' বল। হইয়াছে । (১১) ভ, র--২1৩৩৪ 


৩৬০ চৈতন্ত-পরিকর 


হিসাবে সর্বদা যবনদিগেব সহিত কাটাইয়! নিজদিগকে তীহার্দেব গ্রেচ্ছ-সম বা তদপেক্ষাও 
হীন মনে হইতে থাকে । কিন্ত একদিন সত্যসত্যই সুযোগ মিলিয়া গেল। 

১৫১৪ খ্রী.-এব শেষদিকে নীলাচলাগত বুন্দাবন-গমনাভিলাধী মহা প্রভু অসখা সঙ্গীস্ 
বামকেলিতে আসিষা উপস্থিত হইলে হোসেন শাহ্‌ তাহ! শুনিয়! স্বীয় অমাত্য কেশবকে১২ 
সেই বিপুল জন-সমাগমেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। কেশব ছিলেন প্ররুত ভক্ত। 
বপ-গোস্বামী হাহাব 'পগ্ঠাবলী"-গ্রস্থে কেশব-ছত্রীৰব একটি শ্লোকও উদ্ধৃত কবিযাছেন। 
সেই কেশব স্রকৌশলে জানাইলেন গে চৈতন্য একজন দেশান্তবী বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুক 
জন্যাসী বই নয়। এই বলিষা তিনি মভাপ্রক্তব নিকট গোপনে এক দূত পাঠাইয়া তাহাকে 
সেই স্থান ত্যাগ কবিতে অন্তবোধ জানাইলেন। এদিকে বাজ! কিন্তু ূপকে াকিষ 
সঠিক খবন জিজ্ঞাসা কবিলে তিনিও স্থকৌশলে এডাইয। গেলেন এন* বাড়ীতে 'মসিয। 
দুইভাই যুক্তিপূর্বক অর্ধবান্রে উঠিয়া গিয়া চৈতন্তেব সহিত মিলিত হইলেন । "প্রমবিল।স'- 
মতে গৌডেব নিকটবর্তী চতুবপুব নামক স্থানে গিক়্া১৩ তাহাবা চৈতন্য-দর্শন কবেন। 
যাহাহউক, চৈতন্য সকাশে তাহাব' গলবস্ত্র ও দন্ততৃণ হইয়া স্বীয বিষয়-নিষ্ঠা ও যবন-সঙ্গ 
জনিত দৈন্েব কথা অতিশষ কুষ্ঠাব সহিত প্রকাশ কবিলে মহাপ্রভু তাহাদিগকে আশ্বস্ত 
কবিলেন যে পত্রীমধো১৪ শ্টাহাদেব মর্মবেদনাৰ আভাস পাইষা তাহার্দিগেব সহিত 
মিলিত হইবাব জন্যই তিনি বামকেলিতে ছুটিষা আসিয়াছেন। তিনি তপন তাহাদের 
নৃতন করিয়া! নামকবণ কৰিলে তাহাবা তদবধি “সনাতন? ও রূপ” নামে আখ্যাত হইলেন ।১? 
তারপর সনাতন চৈতন্যকে জানাইলেন যে হোসেন-শাহ তাহাকে ভক্তি কবিলেও 
গৌডরাজকে বিশ্বাস কবা সমীচীন হইবেনা। নাহ। ছাডা “তীর্থ ষাত্রয় এত সংঘট্ট ভাল 
নহে বীতি।' চৈতন্য তখন আর কিছুদূব অগ্রসর হইবাব পব সনাতনেব কথা বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়!১৬ নীলাচলে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। 

অল্পকাল পবেই রূপ বাজৈশ্বয পবিত্যাগ কবিয়া পথে নামিযা পড়িলেন এবং সা ঙন 
নামেমাত্র রাজ-কর্ষচাবী থাকিষা বিষয-বিমুখ ও সর্বকর্ষে উদাসীন হইলেন। হোসেন শাহ 
শুনিলেন যে সনাতন বাজকার্ধ ছডিযা! শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্মান্শীলনে দিনাতিপাঠ 


(১২) কেশব হত্রী-চে চ,২।১ পৃ ৮৬, ভ* র --১।৬৩৭ [নিত্যানন্দ বংশমালায় (নি, ব- 
পৃ.৬৮) লিখিত হইয়াছে যে বীরচন্ত্রের পূর্ববংগ ও উত্তরবংগ-পরিভ্রমণকালে 'রামকেলি হতে কেশব 
হুত্রীর নঙ্গন' ছুল ভ-ছত্রী আসিয়! তাহাকে নিমন্বণ করিয়া লইয়া যান । ]; কেশব-থান--চৈ ভা _ 
৩1৪, পৃ. ২৮৪ ) কেশব-বনু-চৈ'না”ন্ম , পূ ৬৯; কেশব শ্ুবুদ্ধি-রায়ের ভ্রাতা ছিলেন () _ 
হুবুদ্ধি-রায় । (১৩) ৮ম. বি. পৃ. ৮৯ (১৪) তু ক; নু -গৃ"১ 0৫) চৈ ভা803 8 চৈ চ 7১ 
পৃ. ২৭ ) চৈ, ম. (জ.)- পৃ. ১৩৬ (১৬) জীচৈ চ.--৩/১৮1১৪-১৫ 
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করিতেছেন । সনাতনের নিকট লোক পাঠাইলে তিনি জানাইলেন যে তিনি রোগগ্রন্ত 
ইইয়াছেন। হোসেন-শাহ, রাঁজ-ধৈদ্যের ব্যবস্থা করিলেন) কিন্তু বৈদ্য আসিয়। বলিলেন 
সনাতন সম্পূর্ণরূপেই শীরে।গ রহিয়[ছেন। শেষে স্বয়ং বাজাই সনাএনের নিকট আসিয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাভার ছোট-গ[ই ফকীর হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, বড়-ভাই পশ্তুপক্ষী 
মারিয়। কলার সবশাশ করিতেছেন, এরূপ অবস্থায় স্বয়ং তিনিই বা কিরূপে অবহেলা বশত 
সমু রাজকাধের ক্ষতি করিতে পারেন । সনাতন স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে কাহার 
দ্বারা আর রাজকাধ পরিচালনা সম্ভবপর নহে, বাদশাহ যেন শন্য লোকের বাবস্থা করেন। 
বাদশাহ, তাহাকে নজরবন্দী রাখিয়! অন্যত্র চলিয়। 'গলেন। সনাতণ সম্ভবত ফতেপুৰ 
গ্রামবাসী শেক হবু'র াওয়ালে” বন্দী রভিলেন '১৭ 

সনাতন রূপের নিকট হইতে পত্র পাইয়ছিলেন যে তিনি অন্ুপকে লইয়! বুন্দাবনে 
যাইতেছেন, মুদির নিকট দশ সহ মুদ্রা বাখিয়া আসিয়াছেন ; সনাতন যেন সেই অর্থ 
সাহাযো নিজেকে মুক্ত কবিয়া চলিয়া! আসেন ।১৮ বন্দী-শালায় এই পত্র পাইয়া! সনাতন 
তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য “যবনরক্ষকে*র নিকট মিনতি জানাইলেন। প্রচর অর্থ 
দিয়া তিনি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে রাজশন্ত্ী তিসাবে পুৰে তিনি ্ঠাহার বিশেষ 
উপকার সাধন করিয়াছেন, এখন তীহার বিপদের দিনে উহাকে ছাড়িয়। দিলে তাহার 
পুণ্যলাভ ও অর্থলাত দুইই হইবে। কিন্তু তাহাতেও বনের মন উঠিল না। বিচক্ষণ 
বাজমন্ত্রী শেষে “পাঁচ সহম্র মৃদ্রা' দিয়া১৯ মুক্তিলাভ করিলেন। 

গঙ্গা পার হইয়! এবং রাত্রিদিন অবিশ্রান্ত চলিয়া সনাতন পাতডায় পৌছাইলে সেই 
স্থানের ভঁয়াযা বা “ভূমিক" তাহাকে সাদর মভ্যর্থনা জানান। কিন্দ আতিথ্যের আতিশয্যে 
সন্দেহগ্রত্ত হইয়া সনাতন স্বীয় ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া বঝিলেন যে সে কয়েকটি 
মোহর সঙ্গে আনিয়াছে। একটি মাত্র মোহর ঈশানের নিকট বাধিয়া সনাতন বাকি 


ই 


(১৭) 'রূ. স. উ.*পুধিতে হরু নাম থাকিলেও এই পুথির সহিত রক্ষিত ১১৬৯ সালের লিখিত 
পুধিতে রক্ষকের নাম 'সেক হবু, বল! হইয়াছে । এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতিতে রক্ষিত অন্ঠান্ 
কয়েকটি পুথি হইতেও “হবু নামই সমধিত হয় । (১৮) প্রেমবিলাসের ত্রয়োবিংশ বিলাস (পৃ. ২২৩)- 
মতে, শ্রীরূপ প্রথমে নিম্োস্ত কয়েকটি কথা পত্রমধ্যে সনাতনকে লিখিয়াছিলেন £ যরী, রলণ, ইরং, নয়। 
সনাতন এইরাপে ইহার মর্মোদ্ধার করিলেন : “যছুপতেঃ রুগতা। মথুরাপুরী,. রঘুপতেঃ ক্ষগতোত্তর 
কোশলা!। উতি বিচিস্তা মনংকুরু শ্ুস্থিরং, নসদিদঃ জগদিতাবধারয় 1” পত্র পাঠে সনাতনের 
বিষয়ম্পৃহা দূরীভূত হইয়া! যায় এবং তদবধি তিনি ভাগবদ্বিচারে দিন যাপন করিতে থাকিলে কারার 


হশ। তারপর তিনি সমস্ত কথ। 'গত্রীত্বারে' শ্রীরপকে জানাইলে--“বপ মুদ্রার উদ্দেশ বিজ্ঞাপিল ।' 
(১৯) চৈ.৮.-২১০, পৃ. ২১৬ 


৩৬২ চৈতন্য-পরিকর 


সমন্তগুলি ভূঁয়্যার হ্তে সমর্পণ করিলেন। ভূক তাহার্দিগকে হত্যা করিয়। উক্ত অর্থ 
গ্রহ করিবার সংকল্প করিয়াছিল। কিন্তু সনাতনের এই অত্যাশ্চধ ব্যবহারে তাহার 
মনের পরিবর্তন ঘটিল। সঙ্গে চারিজন পাইক দিয় সে সনাতনকে পাতডা পর্বত পার 
করাইয়! দিল। সনাতন স্তাহার শেষ সঙ্গী ঈশানকেও বিদায় দিয়! মাত্র করোয়্া-কীথা 
সম্বল করিয়া একাকী অগ্রসর হইলেন। 

সন্ধার দিকে সনাতন হাজিপুরে পৌছাইয়া এক উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
সেই সময় তাহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত বাদণশাহের অশ্ব-ক্রয়ার্থ হাজিপুবে অবস্থান 
কারতেছিলেন। সনাতনের মুখে নিরস্তব কৃষ্ণনাম শুনিয়া তিনি টুর্গীর উপব বসিয়া 
সনাতনকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহে আশিবার চেষ্টা করিলেন। 
কিন্তু তাহাতে ব্যথ হইয়া তিনি তাহার শীত নিবারণের জন্য একটি দামী শাল আনিয়া 
দিলেন। সনাতন তাহাও কিছুতেই গ্রহণ কবিলেন ন1। তখন শ্রীকান্ত একটি বনাত 
আনিয়। দিলে সনাতন তাহাও প্রত্াখ্যান কবিলেন। শেষে একটি ভোট কম্বল আনিয। 
দিলে সনাতন আব তাহা প্রত্যাখ্যান কবিতে পারিলেন না। শ্রীকান্ত তাহাকে গঙ্গাপাব 
করিয়া দিলে তিন্নি রুষ্ণনা* জপ কবিতে কঁবিতে পশ্চিমেৰ পথে পুনবাযস যাত্রা আবন্থ 
করিলেন । 

ক্রমে তিনি কাশীতে পৌছাইলেন মহাপ্রহু ঠখন বুন্দাবন হইতে ফিরিযা কাশী 
চন্দ্রশেখব-বৈদ্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। সণাশুন সেই স্থানে উপস্থিত হইলে 
মহাগ্রস্ সংবাদ পাইলেন যে বাহিবে একজন “কাঙাল” ( ব৷ “দববেশ'২০ ) বসিয়া আছে। 
তাহার ইচ্ছায় সনাতনকে গৃহাভান্তবে আনা হইল । কিন্ততিনি সনাতনকে আলিঙ্গন 
করিতে চাহিলে সনাতন “কদর ব্ষিয় ভোগ" ও 'নীচ সঙ্গ' জনিত দৈন্যের কথা স্মরণ কবিষা 
নিজেকে ধিক্কুত করিলেন ।২১ কিন্তু মহাপ্রভু জক্ষেপ মাত্র শা করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
দ্বান করিলেন । 

ক্রমে সনাতন চন্্রশেখর-বৈগ্য ও তপন-মিশ্রের সহিত মিলিত হইলেন এবং মহা প্রতুব 
নিকট শুনিলেন যে ইতিপূর্বে রূপ এবং অশ্গপম প্রয়াগ হইতে খৃন্দাবনের পথে যাত্রা 
করিয়াছেন। তারপর চন্দ্রশেখরের সাহায্যে তাহার ক্ষৌরকর্ম ও গঙ্গাক্গানাদি হহঁয়া গেরে 
চন্রশেধর তাহাকে নৃতন বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন। কিন্তু সনাতন তাহা গ্রহণ 
করিলেন না। তপন-মিশ্রের গৃহে মহাপ্রত্ুর সহিত ভিক্ষা-নির্বাহ করিতে গেলে দেই 


(২৭) "মনাতনের এই ফকির বেশ পরবর্তাকালে আউল, সাই, নাড়া, দরবেশ, চরণপালী, 
ছুলালচাদী ইত্যাদি ক্ষুগ্ সুত্র সাম্প্রদারিকগণের দাড়ি, গোপ রাখার প্রমাণ ন্বরপ হুইয়| উঠিয়াছে 1” 
তঞ্তচরিতানৃত, পৃ. ৫* (২১) গৌ, ত.--পৃ ৩৮ 


সনাতন-গোস্বামী ৩৬৩ 


[নেও তিনি মিশ্র-প্রদত্ত নব-বন্ত্রধানি ফিরাইয়] দিয়া কেবল তাহার সম্মান-রক্ষার্থ একখানি 
পুরাতন বস্ত্র লইয়া তাহাকেই কৌপিন ও বহিবাসে পরিণত করিলেন। তদবধি 
চাশীবাসকালে সনাতন মাধুকরী করিতেন , এক মহারাদ্ত্ী-বিপ্র সেই কয়েক দিবস তাহাকে 
আপনার গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি তাহাতেও সম্মত 
ইতে পারেন নাই । কতকগুলি পুথিতে বলা হইয়াছে২২ যে এই সময় একদিন মতা প্রস্থ 
ঠাহার ভোট-ক্চলের দিকে বাব বার দৃষ্টিপাত কবায় তিনি গঙ্গাতীবে গিয়া অন্য এক 
াক্তিব ছিব কম্থার সহিত তাহা বিনিময় কবিয়া লন । মহাপ্রভু এইভাবে সনাতনের বিষয়- 
বোগকে সমূলে উৎ্পাটিত করিয়া তাহাকে আপনাব মহত-কর্মের জন্য প্রস্্ত করিয়া তুলেন । 
_ তাব্পর তত্ব-কথা শারস্ত হইল । দিনের পব দিন আলোচন" ঢলিল। সনাতন 
প্রশ্ন করিয়া! যান, মহা প্রস্থ উত্তব দেন। রায়-বামানন্দেব সহিত কগোপকথনে মভা প্রন 
ছিলেন প্রশ্নকর্ত।৷ এবং রামানন্দ উন্তব-দাত" | এক্ষেত্রে, মহ প্রভৃহই উত্তর-দান কবিয়া 
ননাতশের সকল সন্দেছের নিবসন কবিলেন । বুন্দাবন-নিমিতিতে এই সনাতন (ও 
বপ-গোস্বামী ) যাহাতে মহাপ্রভৃব সকল চ্চন্ত' এ আদর্শে ধারক এব" বাহক হইয়। তাহব 
কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পাবেন শজ্ভন্য £হনি তাভাকে ভক্িতত ও সাপা- 
ধনাব সকল রহস্ের সন্ধান জানাইয় স্রশিক্ষত কবিয়' ভুলিলেন এব, হাাকে 
বনদাবন-গমনের আদেশ দিয় নীল[চলের দিকে ধাবিত ভইলেন । মথুবা, বৃন্দাবন দর্শন 
করিবার পর একবার তাহাকে নীলাচলে যাইবার জন্যও শির্দেশ দিয়। গেলেন ।২৩ 

প্রয়াগ হইয়া সনাতন 'রাজসরান"' পথে মথুরায় হাজির হইলেন । সেখানে তিনি 
বুদ্ধিবায়ের নিকট সংবাদ-প্রার্ধ হইলেন “য রূপ ও অনুপম পুনরাষ মহাপ্রভুর দর্শন- 
শালসায় বুন্নাবন হইতে ফিরিয়। গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন । সনাতন 
হখন এক ভক্তের সাহাযো২৪ দ্বাদশ-কানন পরিক্রমা কবিয়। বুন্দাবনেব বনে বনে ভ্রমণ 
করতে লাগিলেন । বৃক্ষতলই তাহাব শযা হইল । এবং তিনি 

মথুরামাতাস্মাশান্ত্র সংগ্রহ করিয়া । 
লুপগ্ততীর্ঘ প্রকট কৈল বনেতে অ্রমিয়] |। 

প্রায় বসর-কাল যাবৎ এইভাবে কাটাইয়া তিনি নীলাচপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
ধারিখণ্ডের পথে চলিতে চলিতে জলের 'দাষ ও উপবাসবশত তাহার 'গাত্রকণ্ড হৈল রস! 
বাজুয়া হৈতে, । অনেক যাতনা সহা করিয়া শেষে তিনি নীলাচলে পৌছাইলেন এবং 
হবিদাসের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এইখানেই মহাপ্রভুর সহিত তাহার পুনস্নিলন 


২২) তু; হু.স্ত.--পৃ. ১; স.হ-পু ১: পৃ ৩২৩) শ্রীচৈে 'চ __৪1১৩১৯(২৪) স. 
ই" (পৃ. ১)-মতে মাধবেজ্র-পুরীর শিল্প কৃফদাল বিপ্রের সাহাযো ; হ-মতে (পৃ.২) নুবুদ্ধির সাহায্যেই। 





৩৬৪ চৈতন্ত-পরিকব 


ঘটিল। বারাণসীব মত এখানেও তাহাব নিজবশ ও কুলকর্ম সম্বন্ধ এঁকান্তিক দৈন্যে।ৰ 
এবং গাত্র-কগু,জনিত সসংকোচ উক্তি সত্বেও মহা প্রভু তাহাকে আলিঙ্গনদান কবিলেন 
মহাপ্রভুব জীবনে ভক্তি ও প্রমকে প্রতক্ষভাবে উপলব্ধি কবিযা সনানেব জী 
সার্থক ও সর্বশক্কি-পবিপুবি * হইশা। মহাপ্রভু আব একদিন আচিয। বলিষা গেণশ 

ভক্তি বিনা কৃষ্ে কভ় নাহ প্রোমাদয । 

প্রেম বিন কুক্ঃপ্রাপ্তি অন্য "হতে নয || 

জ্ঞানের উন্ন৩শিগাব মাবাহণ কবিল ১ভসেব এক-এক সময় কার্ব প্রতি হনাজ 

আসে। খন ভাহাব ন্যাক্তগত মোক্ষটাহ বঢ ভহয উঠে, ইহ জ'বনেব প্রি তাল 
আব তখন শগকষণ খাকে না। জ্ঞানব সন্ধান পাইয় সনাতনেব মনে এইরূপ এন 
অনাশক্তিব ভাব দশা দিল। মহাপ্রভু বুঝিলন ম জ্ঞান ও কামব সমন্বয সাধন কৰি” 
ন! পাবিলে জীবনেৰ কোন সার্থকতাই খাকে ন।। সনাতনব জীবনে (সই সমন্বয় সা": 
না হইলে জীবনে যে মুপ্য উদ্দেশ্য বিশ্বকপ্যাণ, তাহাই ব্যাশত হইয়| ঠাহ।ব সকল মণ 
আকাজ্াকে ধূলিসাৎ কবিযা দিবে । কবলমাত্র ৬াগ বা (প্রমহ সেহ সমন্বয় সাধনে সঃথ 
ভক্তিকে তবরূপে গ্রহণ কিষা “স সম্বন্ধে সকপ কখাই তিশি সনাতনকে ইিপুবে জানাহ্য 
ছেন। এপন সনাতনেব খান্তব-জাবনে কাষকাবি ঠাব মধ্যে তদন্ুভূতিব একান্ত প্রয়োজ 
উপলব্ধি কবিয়া নাহাব নিজেব প্রতিই সনাওনেব প্রেম-ভক্তিকে উদ্বোধিত কবিলেন 
তিনি একদিন বলিয়া দিলেন যে চৈতগ্তগ ৬-প্রাণ সনাতনেব দহ আব সনাতনেব দাহ 
চৈতন্টেবই , শদ্দাবা তিনি বন্তবিধ কম -সম্পাদনেব মাকাজ্ষা পোষণ কবেন। 

ভক্তভন্তি কৃ্প্রেম তহ্বেব নির্ধাব | 

বৈধবের কৃত্য আব বৈষব আচার ॥ 

কুকতক্তি কৃষ্প্রেম সেব। প্রবর্তন । 

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধ(ব আব বৈবাগা শিক্ষণ | 
তিনি আজ্ঞ।-প্রদ[দ করিলেন £ 

তুমিহ কবিই ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার | 

মখুরা লুগ্ডতীর্থের কবিহ ডদ্ধার | 
এখং তারপর তিনি-_ 

শধধ বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল |1২৫ 
সনাতন বুঝিলেন যে বৃন্দাবন-মথুবাঠে প্রত্যাবর্তন কবিয়া এ সমস্ত কর্মই তাহাকে কাৰ" 
হুইবে। «প্রমপরিঙ্ুতান্তব সনা হনের দহ ত্যাগ বাসনা! ছুটিয়। গেল। শাহাব 'প্রম তাহ 


(২৫) চৈ, চ পৃ ২৫৩ 


সনাতন-গোস্বামী ৩৬৫ 


রবিস্যৎ কর্মের মধ্যে জ্ঞান-নবপায়ণের যে সম্ভাবনাকে মন্দ্রিত করিক্প। তুলিল, তিনি তৎসন্বন্ধে 
সবহিত হইলেন । 
এতংসত্বেও মহাপ্রভু সনাতনকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া লইলেন। 'জৈ্ঠটমানের 
$ মধ্যাহ্ছে তিনি যমেশ্বর-টোটা হইতে সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন | হরিদাস-আশ্রম 
তে টোটা যাইবার মাত্র ছুইটি পথ । হয় সমুন্্পথে, নতুব। সিংহদারের পাশ দিয়া যাইতে 
টবে। কিন্তু গৌড়-দরবারে সর্বদা যবনদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া নীচ-জাতির সেবা ও 
চজাতির সহিত ব্যবহার করিতে হইত বলিয়া সনাতনের কুষ্ঠীর অবধি ছিল না। 
হদ্বার পথে গমন করিলে পাছে সেই স্থানের কর্মব্যস্ত ব্রা্ষণ-সেবকর্দিগের অঙ্গ-স্পর্শ করিষ। 
গাপাতকে পতিত হন, তজ্জন্য তিনি সেই পথে না গিম্ব। সমুদ্রপথ ধরিলেন। জোষ্ঠের 
চণ্ড উত্তাপে জলম্ত অঙ্গার তুল্য বালুকণার উপর চলিতে চলিতে তীহার পায়ে ফোস্কা 
ডিয়া গেল। তাহার সেই বিপুল “মর্ধাদা'-বোধ ও অসীম সহনশীলত। দেঁধিয়। মহাপ্রভু 
ন্মিত হইলেন । এইভাবে তিনি সর্বপ্রকার কঠোর পরীক্ষার মধ দিয়া উত্তীর্ণ হইলে 
াপ্র্ত তীহাকে ষে সম্মান প্রদর্শন করিলেন তাহা একপ্রকার তুলনা-রহিত। কিন্তু 
াপরতূ-প্রদত্ত এই সম্মান সনাতনকে আরও কুষ্ঠিত করিল। তাহার গাত্রকগু,সব্বেও 
হাপ্রতূ যে তাহাকে বারবার এইক্প নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন, তাহা তাহাকে পীড়িত 
'রিল। চৈতন্য-দর্শনে রুতার্থ হইতে আসিয়া! তাহার ষেন হিতে বিপরীত হইল । একদিন 
নি কিংকর্তবাবিমুঢ হইয়া জগদানন্দ-পণ্ডিতকে এই এশ্বন্ধে বলিলে তিনি মহাপ্রভুর পূর্ব- 
দেশি অনুযায়ী সনাতনকে বুন্দাবনে চলিয়! ধাইবার কথা বলিলেন এবং সনাতনও বুঝিলেন 
7 তাহাই ভাল, বুন্দাবনই তাহার 'প্রভৃদত্ত'-দেশ। কিন্তু এই কথ! কানে গেলে মহাপ্রতু 
ঠগদানন্দের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়। জানাইলেন ষে পারমাধিক জ্ঞানে সনাতন অগদানন্দ 
ইতে বনু উধের্ব অবস্থিত । এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভৃকেও উপদেশ বা নিদেশ দিবার শক্তি 
শাতনের আছে। সুতরাং জগধানন্দের উক্ত প্রকার উক্তি অত্যন্ত গহিত হইয়াছে। প্রায় 
এক বংসরকাল সনাতনকে নীলাচলে রাধিয়া শেষে তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন । 
তাগ্রত্ যে পথে বুন্বাবন-গমন করিয়।ছিলেন, সনাতণও সেই পথে যাত্রা করিলেন । 
মহাপ্রভুর দ্বারা প্রেরিত হইয়। সর্বপ্রথম বুন্দাবনে আসিয়াছিলেন লোকনাথ, তাহার সঙ্গে 
ইলেন তৃগর্ভ। তাহার পর আসেন স্ুবৃদ্ধি-রায়্। তারপর রূপ-সনাত্রনা্দি একে একে 
মাস্য়ি। পৌঁছান। সনাতনের নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার কুল-পুরোহিত 
বাধণও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহার শিত্তত্ব গ্রহণ করিলেন।১৬ “তক্তিরত্বাকর'-উল্লেখিত 
এই কৃণপুরোহিতের প্রকৃত নাম জানিতে পাবা যায় না; কিন্তু হরিচরণদাসের “অদ্বৈঙ- 
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সঙ্গলে'র বর্ণনা অন্ুযায়ী২৭ শ্রীনাথ-আচাষ নামে এক দাক্ষিণাত্য-বাসী বিপ্র সনাজ, 
পিতার আমল হইতেই তাহাদের পুরোহিত ছিলেন, এবং সনাতন ও রূপের বাল্যকা 
তিনি তাহাদিগকে নানাবিধ শাস্ত্র অলংকার ও বেদীস্ত-ভাগবতা্দি শিক্ষা ৭ 
গঙ্গাতীরে তাহাদিগকে কৃষ্ণমন্থ দান করেন। পরে তিমি অদ্বৈত-শাখাতৃক্ত হন এরং অদৈ 
শিষ্ক কুষপ্দাস-বিপ্রের নিকট অদ্বৈত-সন্বন্ধীয় নানা-বিবরণ-সংবলিত একখানি কড়চা-৫ 
গ্রহ করিয়। হরিচরণদাসকে তাহা প্রদান করেন এবং নিজেও ত্তীহাকে এতৎ-সম্ব্ 
নানাবিধ তথা বলিয়। শুনান। এই বিবরণ সত্য হইলেও উপরোক্ত কুল পুরোহিত 
অতিবৃদ্ধ শ্রীনাথ-আচার্ধ হইতে পারেন না, তাহা সহজেই অনুমিত হয় । তবে তিনি শ্রানা: 
পুত্র হইতেও পারেন। “ভক্তিরত্বাকর” অনুযায়ী সনাতনের পুরোহিত-পুত্র গোপাল-মিত 
সনাতনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সনাতনের মৃত্যুর পরে তিনি নন্দীশ্বরে সনাত 
কুটার-সন্িধানেই বাস করিতে থাকেন এবং তাহাদের বংশ খাড়গ্রামে বাস কারতেছিন 
শ্নিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে আসিলে নন্দীশ্বরে আসিয়া গোপালাদি ভে 
সহিত একত্রে রাত্রি যাপন২৮ করিয়া! যান। 
নীলাচল হইতে ফিরিয়া সনাতন চিরতরে বুন্দাবনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন 
অবশ্ত বৃন্দাবন তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। প্রথম প্রথম ভক্তবুন্দকে বনে বনে ঘুরিয়া কাটাই! 
হইয়াছে। রূপ-সনাতনেরও এইভাবে দিন কাটিত। প্রতিদিন এক একটি বৃক্ষতলে শা 
এবং বিপ্র-গুহে মাধুকরীর দ্বার! শুষ্-রুটি চান৷ চিবাইয়। ক্ষুপ্রিবৃত্তি করিতে হয়।২৯ ভোগে 
কোন সামগ্রীই তাহার্দের ছিল না। “করোয়! মাত্র হাতে কাথা ছি'ড়। বহিবাস 7, £ 
কৃচ্ছুসাধনের মধ্য দিয়াই তাহাদের বিরাট কর্মের আরম্ভ হইয়া! গেল । ইহার মধ্যেই তাহা? 
কষ্-কখ। ও কৃষ্নাম চলিত এবং যে-ভক্তিরসশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচারের মধ্যে তাহা? 
আদর্শের মূল নিহিত ছিল, এই দুঃসময়ের মধ্যেও সেই শাস্ত্র সংগ্রহ ও সংরচনের স্ত্রপা 
হইয়া গেল। আবার মথুরা-মাহাত্ম-শান্ত্র সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে লুগ্ত-তীর্ঘোদ্ধারের 
সনাতন বনে বনে ঘুরিয়। বেড়াইতে লাগিলেন । মহাপ্রভু তাহার 'কাথ! করঙ্গিয়? কা 
ভক্তগণ'কে পালন করিবার জন্য তাহাকে নিদেশ দিয়াছিলেন। স্মুতরাং ভক্তবৃন্ে 
অভ্যর্থনা এবং অবস্থানাদি-সম্পর্কেও সনাতন তর্ক হইলেন। ক্রমে ক্রমে গোৌড়-নীলাঃ 
হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া পৌছাইতে লাগিলেন। বাঙালী-ভকবুন্দের চেষ্টায় বৃন্দাব 
যেন একটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল। 
মহাপ্রভূ তাহার জীবদ্দশাতে গোস্বামিভ্রাতৃদ্ঘয়ের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন। 


শপ পপ জা 
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বিলাস'কার-জানাইয়াছেন ৩০ যে সনাতন নীলাচলে গোপাল-ভট্রের বুন্বাবনা-গমন সংবাদ 
প্ররণ করিলে মহাপ্রন্ত স্বহন্তে তাতার প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠান এবং শ্িনি সনাতন ও 
বূপের হস্তে গোপালাদ্দির সমৃহভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিম্ত ছিলেন৷ তাঁতাদের কর্তব্যনিষ্ঠা 
তাহার শ্রদ্ধা ও গৌরবের বিষয় ছিল। বস্তত, নীলাচলে স্বরূপ-রামানন্দ এবং বুন্দাবনে 
রূপ-সনাতন মহাপ্রভুর সকল তত্ব, চিন্তা ও আদশের ধারক- এবং বাহক-রূপে অবস্থান 
করিতেন । তীহার্দের সম্বন্ধে মহাপ্রভূ সংশয়-রহিত ছিলেন । 

মহাপ্রভু জগদানন্দ-পণ্ডিত মারফত বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সনাতন যেন বুন্নাবনে 
তাহার জন্য একটি স্থান নির্দেশ করিয়া রাখেন। জগদানন্দ চলিয়া গেলে সনাতন কালীয় 
হদের পাশ্বস্থিত দ্বাদশাদি ত্য-শিলায় একটি মঠ পাইয়। তাহাকেই মহা প্রভুর উপযুক্ত স্থান বিচাব 
করিক্বা তাহ! সংস্কার করিয়া রাখিলেন 'এবং ব্রজবাসী-গণ সেই মঠের সম্মুখে একটি চাল! 
নির্মাণ করিয়া দিলে তিনি সেইস্থানে বসতি স্থাপন করিলেন 1৩১ শ্াহ্ার পর তিনি সম্ভবত 
মহাবনে,৩২ কিংবা মথুরায় দামোদর-চৌবের মিকট৩৩ মদনগোপাল-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেই 
যমুনা-পুলিনেই৩৪ এক পর্ণ-কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহার সেবা৩৫ আরম্ভ করিলেন। কিন্ত 
সেবা-পূজার আয়োজনের দৈ্য তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সৌভাগ্যবশত এই সময় 
এক ধনবান বাক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। তাহার নিবাস মূলতান দেশে, নাম 
কষদাস-কপুর এবং তিনি ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয় । যমুনাব শোতে নৌকা বাহিয়। 
চলিতেছিলেন।৩৬ উপকূলে সনাতন বসিয়াছিলেন, রুষ্চদাস নৌকা ভিড়াইয়া সনাতনের 
চরণে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি কষ্ণদ।সকে মদনমো'ভনের চরণে সমর্পণ করেন । তাহার 


(৩২) ১ম. বি., পৃ. ১২ (৩১) চৈ. চ._৩১৩; ভ. র.--৫1২০২৪ ; মুরলীবিলাসেও (পৃ. ২৭৩) 
সনাতনের এই দ্বাদশাদিত্য-তীর্ঘবাসের উল্লেখ আছে (৩২) ভ. র.--২।৪৫৫-৬* (৩৩) প্রে. বি.এর 
২৪শ, বি. পৃ. ২৭৩)-মতে দামোদর চৌবে অদ্বৈত প্রভুর নিকট হইতে যে বিগ্রহ লইয়। যান, সনাতন 
তাহাই ভিক্ষা করিয়। আনেন । অব. প্র. (রথ. অ., পৃ. ১৬)-মতে অদ্বৈত এ বিগ্রহটি 'চৌবে' নামক 
বাক্তিকে অর্পণ করিয়াছিলেন । বৈ. দ্রি-কার বলেন (পৃ.৭৮) সনাতন মহাবনবাসী পরশুরাম-চৌবে নামক 
্রাঙ্গণের নিকট বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। লেখক পরশুরামের নাম কোথায় পাইলেন জান। যার নাই । মু বি. 
(পৃ. ২৯৯)-মতে সনাতন ভিক্ষার্থ ভ্রমণকালে মথুরায় এক বিপ্রগৃহে গোপালের দশন পান । (৩৪) ভ. 
 র-২।৪৫৬ ? যমুনাতীরে আদিত্য-টিলায়-_বৈ. দি. পৃ. ৭৮ (৩৫) শ্রীকৃকদাস ব্রদ্ষচারী পুজারী নিযুক্ত 
. হন।--। এই গ্রস্থমতে সনাতন নল গ্রামে চারিটি বিগ্রহ প্রতিষ্টা করিয়৷ হরিদাস নামক ভক্তকে পূজারী 
নিযুক্ত করেন। (৩৬) ত. র.--২।৪৬৪ 3 প্রে. বি.এ (১৩শ. বি.) লিখিত হইয়াছে যে মহাজনের নৌকা 
চায় ঠেকিয়া গেলে তিনি সনাতনের নিকট প্রার্থনা! জানান এবং নৌকা চলিয়া যায়। মহাক্তন পুব- 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবারকার বাণিজ্যের সমন অর্থ দান করেন । গোবিন্দ, গোপীনাখ, রাধাদামোদর, 
রাধাবিনোদ, রাধারমণ এবং স্ামনুন্দরের মন্দির নির্মাপ ও সেবার ব্যবস্থা! হয়। 


৩৬৮ চৈতন্য-পরিকর 


পরেই মন্দিরের কার্য আবম্ত হইয়া গেল, কৃষ্দাস-কপুর নানাবিধ বেশ-ভূষায় বিগ্রহকে 
সজ্জিত করিয়া! সাভম্বর-সেবাপুজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।৩৭ সনাতন খন বৃন্দাবন 
হইতে আসিয়! নন্দীশ্বরে পাবন-সরোববে বাস কবিতেছিলেন, তখনই ব্রজবাসী-গণ তাহাব 
জন্য একটি কুটির নির্মাণ করিয্না দিলে তিনি তদবধি তাহাতেই বাস করিতে থাকেন । মধ 
মধ্যে রূপ-গোম্বামী আসিয়া তাহাব সহিত অবস্থান কবিয়! মাইতেন 1৩৮ পববশ্তিকালে 
অবশ্য সনাতন গোবর্ধনে গিয়। চক্রতীর্ঘে বাস-স্থাপন কবেন | সেখান হইতে তিনি £ হয 
গোবধন পরিক্রম। করিয়! আদিতেন। বাধক্য পর্যস্ত এইস্থানে থাকিয়াই তাহাব জীবন 
অতিবাহিত হয ।৩৯ 

কিন্ত মহাপ্রতৃ-আকাঙ্ক্ষিত লুপ্ত-তীর্ঘের উদ্ধার ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিশাসই 
প্রণয়নও চলিতে থাকে । জীব-গোম্বামী জানাইয়াছেন৪০ যে প্রথমে সনাতন-গোম্বামী 
টাকাসহ 'আ্ভাগবতামৃত” গ্রন্থটি (বৃহদ্ভাগবতামৃত--ছুই খণ্ডে) প্রণয়ন করেন | নাহার পৰ 
শ্রীল সনাতন-গোম্বামী-প্রতৃপা্কৃতা দিগ্দর্শনী টীকা'ব১ সঠিত গোপাল-ভট্র-গোম্বামীব 
'হুর্রিভক্তিবিলাস" প্রকাশিত হয় । “€প্রমবিলাস”কাব৪২ বলেন যে সনাতনেব আদেশ ও 
নির্দেশানুষায়ী এই পুস্তকখানি গোপাল-ভট্টের সাহায্যে বচিত হইবার পব সংশোধনার্থ 5. 
কর্তৃক সনাতনের হস্তে প্রদত্ত হইলে তিনি তাহাকে নিজ পুস্তক বলিয়াই গ্রহণ কবেন। কিন্ত 
সম্ভবত সনাতনের ইচ্ছানুযায়ী তাহা গোপাপল-ভট্রেব নামে প্রচপণিত হয়।৪৩ পববর্তা গর 
সম্ভবত 'লীলান্তব বা দশমচবিত 788 তাহাব পর একেবাবে শেষে তিনি “বৈষ্ণবতোধণ" 
(১৫৫৪ খু. )-গ্রন্থ রচনা করেন। ভাগবত ( দশমস্বন্ধ )-পাঠ করিয়া তিনি যেরূপে তাহাৰ 
রসম্বা্দন করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী এই গ্রন্থথানি লিখিত হয়।৪৫ কিন্তু এই গ্রন্থখা ৭ 
বচিত হইবাব পর তিনি জীবেব উপব তাহাব স'শোধনের ভাব-অর্পণ করেন । প্ধ 
রচনার ২৮ বৎসর পরে জীব এ গ্রস্থটিকে 'লঘুতোষণী' নাম দিয়! প্রকাশ করেন । সনাওন 
মূল পুবিখানি লিখিয়ছিলেন ১৪৭৬ শকাব্দ বা ১৫৫৪থৃ.-এ।৪৬ ইহাই তত্রচিত *ং 
গ্রন্থ ।8৭ ইহা! ছাডা 'পদ্যাবলী” নামক সংগ্রহ-গ্রন্থেও রূপ-গোম্বামা সনাতনের একটি গো 
উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মহাপগ্ডিত সনাতন সংস্কৃত ভাষায় পিথি: 
০ (৩৭) ভ র _-ই1৪৭১ (৩৮) এ.--৫1১৩১১ (৩৯) এ _-৫1৭২৮ (৪*) এ্র--১1৮০১-৮৯১ (৪১) হ বি 
(৪২) ১৮ শ. বি” পৃ. ২৭৪ (৪৩) হ. বি (ভ. র.--১।১৫১) (8৪) গ্রস্থথানি রূপ কিংবা মনাতদ 
কাহার, নে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই | দ্র“ চৈ. উ.--পৃ* ১৩৩-৩৫ (8৫) ভ. র _১11% 
(৪৬) সং. বৈ. তো__সমান্তি-সুচক বাকা (৪৭) জীব-গোস্বামী 'জ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণং' বন 
একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । টীকাকার হরেকুফ-আচার্ধ জানাইতেছেন যে জীব-গোস্বামী সনাতনেঃ 
“লঘুহরিনামামৃত ব্যাকরণ'টিকে বৃহদায়তন করিয়া! এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 


সনাতন-গোস্বামী ৩৬৯ 


রিথানি গ্রন্থে তাহার রটনা শেষ করিলেও তাহার দ্বারা চৈতন্য-কল্পিত ভক্তিশাস্তর প্রবর্তনের 
স্থত্রপাত হুঈয়! গেল, তাহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রূপ-জীব প্রভৃতি গোম্বামী-বৃন্দের 
চেষ্টায় তাহাই ক্রমে বুন্দাবন-প্রদেশকে পরিপ্লাবিত করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইয়া 
ডিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম, বৈষ্ণব দর্শন বা! বৈষ্ণবসাধনার আচার প্রণালী সম্বন্ধে চৈতন্য 
[য়ং কোন শাস্ত্র রচন। করিয়া যান নাই। কিন্তু সনাতন-রূপ ও জীবগোম্যামী তনির্দেশিত 
ঘবিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাই চিরকাল চৈতগ্লিখিত শাস্ত্রের স্থান পূরণ করিয়া! 
ঘাসিতেছে। 
বন্দাবন-নিস্সিতির প্রথম-পথ্িকৃৎ হিসাবে মেই বিরাট কর্মের সমূহ-দারিত্ব ধাহাদিগকে 
বাথায় পাতিয়া লইতে হইয়াছিল, সনাতন ছিলেন তাহাদেরও গুরু-স্থানীয়। স্নেহে, 
ভালবাসায় সকলের চিত্তই তাহাকে ভরিয়া দিতে হইয়াছিল । লোকনাথ-কাশীশ্বর- 
₹ষ্তদাসকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধাও করিতেন । ভূগর্ভগোপাল-রঘুনাথাদির 
প্রতি তাহার স্নেহ ছিল অপার । জগদানন্দের বুন্দাবন-পরিক্রমায় তাহাকে সবক্ষণের সঙ্গী 
হইতে হইয়াছিল । বিগতস্পৃহ রঘুনাথদাস-গোম্বামীকে শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যস্থ বৃক্ষতল-শষ্যা 
হইতে আনয়ন করিয়া তাহাকেই কুটির-বাঁসী করিয়! দিতে হইয়াছিল। এদিকে মহাপ্রভুর 
মহিতও তিনি যোগাযোগ রক্ষা! করিয়া! চলিতেন। গোপাল-ভষ্র বুন্দাবনে আসিয়া পৌছাইলে 
তিনি অবিলম্বে মহাপ্রভূর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করিতে ভুলিয়া যান নাই। এতটা 
করতব্য- ও দীয়িত্ববোধ-সম্পন্ন এবং সর্বগুণের অধিকারী হইয়।ও তিনি ছিলেন নিরভিমান। 
হিনি কিংবা তাহার অন্থজ রূপ বিপুল জ্ঞানভাগুরের অধিকারী হইয়াও যে এক 
গুতম্মন্য ও অহংকারী ব্যক্তিকে৪৮ বিনা শান্ত্রবিচারেই জয়পত্র লিখিয়া দিতে 
রয়াছিলেন, ইহা তাহাদের বিপুল মহত্ব ও নিরভিমান অস্তরেরই সম্যক পরিচয় 1৪৯ 
|তনের এই প্রেম ও কর্মকূশলত। তাহাকে সারা বৃন্দাবন ও সংলগ্র অঞ্চলে জনপ্রিয় 
বয়াছিল।৫০ তাহার ব্রজ-পরিক্রমাকালে বৃন্দাবন-বাসীদিগের গৃহে গৃহে সাড়া পড়িয়া 
ইত এবং তিনি যথাসাধ) সকলেরই মনস্কামনা পুর্ণ করিয়া দিতেন। ক্ষুদ্র কানাই, 
নাইর মাও তাহার স্সেহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হন নাই। জনাতনের কুপায় এই কানাই 
ম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শ্রননিবাসাদি বৃন্দাবন হইতে বিদায়ের পূর্বে তাহার (কানাই-এর) 
শীবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত জাহ্বা-ঠাকুরাণীর প্রথমবার বৃন্দাবন আগমনকালে 
াত-গোস্বামী জীবিত ছিলেন। 
(৪৯) ভ্র-_জীব-গোন্বামী (৪৯) প্রে. বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩২৫-২৬; ভ. মা.--পৃ. ১৮ ১ জু 
লী.-পৃ. ১২৮ (৫*) প্রে, বি._-১৬শ. বি.. পৃ. ২৩২; মু. বি-_পৃ. ২৭৩-৩৪* ; নি. বি. 
৩৩; মুক্তরলীবিলাস-মতে যেইযার জাঙ্কবাঁঠাকুরাণী বৃন্দাবনে আসিয়! দেহ রক্ষা করেন, সেইবার 
কপূর রামাইও তাহার লহিত আলিয়া সনাতন ও রনপকর্ৃক অনুগৃহীত হইয়াছিলেন। 





টি চৈতত্-পরিকর 


কিন্তু শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনাগমনকালে সনাতন ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা, 
আবির্ভীব ও তিরোভাব কাল সম্বন্ধে আধুনিক গ্রস্থকতৃগণের অনেকেই নানাবিং 
অন্মান করিয়াছেন।৫১ কিন্তু সেই সমস্ত অনুমান মূলক উক্তি সনাতন-গোল্ামীব 
তিরোধান-কালের উপর কোনও আলোকপাত করিতে পারে নাই। ১২০০ 
সালের «সাহিত্য'-পত্রিকার আশ্বিন-সংখ্যায় ক্ষীরোদ চক্র রায় মহাশয় নানাভাবে 
অস্ুসম্ধান করিয়া বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের আবির্ভাব- ও তিরোভাব-কাল সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ধ 
উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সনাতন সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন যে ১৫১৫ শ্রী.-এ অনাতনের বৃন্দাবন গমন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, তাহা 
সম্বন্ধে এত্দতিরিক্ত কিছু বলাও প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তবে এতৎসঙ্গ্ধ 
কেবল এইটুকু বলা যাইতে পারে যে ১৫৫৪ স্ত্রী-এ যদি “বৈষ্বতোষণী"-্রস্থগা 
লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিমি যে তদবধি বীচিয়৷ ছিলেন তাহাতে সেঃ 
থাকেনা । কিন্তু সম্ভবত তিনি আরও কিছুকাল বাচিয়াছিলেন। নাভাজী বলেন ' 
'আকব্বর পাৎশা" সনাতনেব সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৫৫৬ শ্রী.-এ মাজ্র ১২১৩ বৎস 
বয়সে আকবব বাদশাহ সিংহাসনে অধিকারী হইলেও, বৈরাম খাই তখন নাবালক-বাজা। 
অভিভাবক হিসাবে রাজ্য-পরিচলনার জমৃহ কার্ধ-নির্বাহ করিতেন। ঠিক-ঠিকভা, 
আকবরের হস্তে রাজ্য অসিয়া পৌছে ১৫৬২ শ্রী,-এ. (80%81)০50 15601 ০৫ [10/ 
7.2. 445, 448) |. তখন হইতেই তিনি প্রকৃত বাদশাহ, । মুতরাং নাভাজীব উ' 
সত্য হইলে ধরিয়া লওয়া৷ যায় যে অস্তত এ সময় পর্যস্ত সনাতন জীবিত ছিল" 
€প্রেমবিলাস+-অনুযায়ী শ্রীনিবাসের প্রথমবার বুন্দাবন-গমনের চারি মাস পূর্বে সনান' 
দেহাস্তর ঘটে। 


(৫১) ১৪৮৮১৫৫৮শকেদার নাথ দত্ত (সন্জন তোষদী-_-১৮৮৫ ), রজনীকান্ত বন্ছ (“গৌরি 
অগ্র,পৌঁধ, ১৩০৮); প্রায় ১৫০০ শকাবা--অখোর চট্টোপাধ্যায় ( ভক্ত চরিতাম্বত-_ পৃ ১৪১) 
১৪৮৮-১৫৫৮স্কালীকান্ত বিশ্বাস (বীরতৃষি, জো, ১৩২১), এতদনুঘায়ী রা. ১৪৬৯-১৫৭৩ 


সনাতনের ত্রাঙ্গণত্ব 


“চতন্াচরিতাম়তে' দেখা যায় যে সনাতন ও রূপ নিজদিগকে 'নীচ” ও “মেচ্ছ বলিয়া 
ভিহিত করিয়াছেন। বারাণসীতে মহ্থাপ্রভুব সহিত মিলিত শুইবার পুর্বে সনাতনকে 
[বেশ বলা হইয়াছে ।£২ “প্রমবিলাসে” এবং রাধামোহন দ্রাসের একটি পদেও লিখিত 
1াছে৫৩ যে সনাতন “দরবেশ-বেশে' চন্দ্রশেগর-গৃহে উপনীত হন । “ভক্তমাল*-মতে সনাতন- 
প বাদশাহের উজীর ছিলেন, তাহাদেব গেতাব ছিল 'সাকবমল্লিক* ও “বীরখাস” এবং 
শাতন নিজেই দরবেশ হইয়া যাইবার ইচ্ছ। পোষণ করিতেছেন । “চৈতন্তচরিতামত”, 
'চতন্াভাগবত", “ভক্তমাল" প্রভৃতি গ্রন্থে একথাও বলা হইয়াছে যে “রূপ” ও “সনাতন” এই 
'ম ছুইটিই তাহাদের আসল নাম নহে। এইগুলি মহাপ্রভৃ-পরদত্ত নাম । কোথাও কোথাও 
'ধ। যায় যে সনাতন ও রূপের পুবনাম ছিল যথাক্রমে অমব ও সন্তোষ । আবার 
তন্যচবিতামুতে দেখ। যায় যে নীলাচলে আসিয়। সনাতন যবন হরিদাসের নিকটেই 
শয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেকে নীচ-বংশোষ্ঠুত বলিয়। আখ্যাত করিয়াছিলেন । 
নক, অধর্ম ও কুকর্মই যে তাহার কুলকর্ম, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন 

মহাপ্রভু সেইরূপ বংশকেও ঘ্বণা ন। করিয়া তাহাব মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তাহ! 
ড আবও দগ। ঘায়£৪ যে সনাতন জগন্লাধ-মন্দিবে, ব। এমন কি সিংহদ্বারেও যাইতেন 
| কারণ, সেখানে ঠাকুরের সেবকদল সবদাই ঘুবাকিরা কবিতেছে, তাহাদিগকে স্পর্শ 
বয় ফলিলে ঠাহার সবনাশ ঘটবে । আবার রূপ-গোম্বামীর মুখে কাথাও কোথাও 
মকপ দৈন্যোক্তি করত হয়। প্রয়াগে বল্লভ-ভট্ট যখন রূপ ও অন্থপমকে আলিঙ্গন 
বিতে অগ্রসর হন, তখন ঠাহ।রা নিজদিগকে “অস্প্শ্ত' ও 'পামর” বলিয়া দূরে সরিয়া 
যিলেন। ভট্ট তাহাতে অত্যন্ত বিন্মিত হওয়ায় মহাপ্রভু তাহাদের সকল বিবরণ 
নাইয। বলিলেন যে ভট্ট হইতেছেন “বৈদিক যাজ্জিক' এবং “কুলীন প্রবীণ” £ স্থুতরাং 
গ্দগকে তাহার পর্শ করা উচিত নহে 1৭৭ এই সমস্ত প্রমাণের বলে রূপ-সনাতনকে 

[ব| অ-হিন্দু বলিয্লাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অন্তত দুইশত বৎসরের প্রাচীন “রূপ- 
[ামীর স্থচক' নামক একটি পুখিতে৬ লিখিত আছে যে রূপ-সনাতনের পিতা 
াবদেব 'দ্বিজকুলে পুণ্যবান, ছিলেন, এবং রূপ-সনাতনও ব্রাক্ষণ ছিলেন। আবার 
বগ্রান্বামীর “লঘুতোষণী, গ্রন্থের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া 'ভক্তিবত্বীকর'-প্রণেতা। জানাই- 


(৫২) দা (৫৩) ৫ম. বি., পৃ. ৫৪, গো. ত.-_পৃ. ৩০৭ (৫৪) চৈ. চ.--৩1৪ (৫৫) জ. প্র.-গ্রস্থেও 
শশাতনের অনুরূপ আচরণ দৃষ্ট হয়। (৭৯) পৃ. ১ 


৩৭২ চৈতন্য-পরিকব 


তেছেন৫৭ যে সনাতন-রপার্ি ক্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত ছিলেন , তাহাদেব পিতা পিতামহ যব 
দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত কবিতেন, অথচ তাহার্দিগকে সেই যবন-সঙ্গ গ্রহণ কবিযা নিয়" 
যবনদিগেব সহিত ব্যবহাব কবিতে হইতেছে বলিয়া “এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তাব 
কথাগুলিব মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য ন| থাকিলে স্বযং জীব-গোন্বামী বা নবহবি, কাহার 
পক্ষে সচেতনভাবে সবিস্তাবে এতবড মিথ্য। বর্ণন! দেওয। সম্ভবপর হইত না। “চৈশ্ছ 
চবিতামৃত” হইতেই জানা যায় যে মুবাবি-গুপও প্রথমবাবে নীলাচলে গিয়৷ মহা প্রভুব সহি 
সাক্ষাৎ না কবিয়া বাহিবে পডিয়াছিলেন। মহাপ্রতু মুবাবিকে ভাকাইয়া তাহাব সহ 
মিলিত হইতে গেলে মুবাবি সবিষ্না গিষা বলিলেন £ 
মোরে ন। ছু ইহ মুখর অধম পামব । 
তোমার স্পর্শ যোগ্য নহে পাপ কলেবব ॥ 

প্রকৃতপক্ষে, এই সমন্তই বৈষ্ণব-দৈন্যোক্তি। ডা. বিমানবিহাবী মজুমদার দেখাহয 7 
(চৈ. উ.--পৃ. ১২৪-২৫) যে সনাতন-গোস্বামীও তীগ্ার «বৃহত্ভাগবতামুতে এব রগ 
গোন্বামী তাহাব “সনা তনাষ্টরকে তাহাদেব পুব পুরুষদ্িগকে ব্রাঙ্গণ বলিয| বর্ণনা কবিয।ছন 

জযানন্দ তাহাব 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখিয়াছেন,৫৮ “পূর্বে তারা ব্রদ্ধাব মানসপুন ছিল 
শ|পত্র্ দুই ভাই পৃথিবী-জন্মিল ॥”৮ এইবপ উত্তি হইতে অবশ্ট কোন সিদ্ধান্ত গর 
সম্ভবপর হয় না, কিন্তু উক্ত “ভক্তমাল"-গ্রস্থে যাহাই থাকুক না কেন, সেই গ্রস্থেব কা?' 
সনা তনকে শ্েচ্ছ প্রতিপর কবা হয় নাই। জনাতন নিজেই যে পববেশ' হইয়া য' 
চাহিয়াছেন, তাহাব কাবণ তিনি যবন-বক্ষকেব বাজভাতিকে অমূলক প্রমাণ বক" 
চাহেন, এবং তিনি যে সত্য সত্যই দববেশের পোষাকে৯ কাশী পযন্ত আনসিযাছিলেন * 
সম্ভবত কেবল 'পাৎশাহে'ব দৃষ্টিকে এডাইবাব জন্যই । এইভাবেই যে তিনি বাদ্শ 
দৃষ্টিকে ফাকি দিতে চাহেন, তাহা তিনি নিজেই বলিষাছেন। “ভক্তমাল” গ্রান্থ দখ 
যে কাশীতে তিনি দরবেশের বেশে আসেন নাই, সেখানে তাহাকে কবল ক! 
বলিয়। অভিহিত কর! হইয়াছে । তাছাডা 'ভক্তমালে” ইহাও দেখা যায় মে সনা” 
চিকিৎসার জন্য ধাহাকে প্রেরণ কর! হইয়াছিল, তিনি বাজবৈজ্, কিন্তু হকিম নহেন। 

সনাতন তাঁহার পশমটিপ্পনী'-গ্রন্থে বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতিকে গুরু বলিষা ক 
করিয়াছেন । তাহার! যবন হইলে তাহাদের বাল্যকালেই প্রসিদ্ধ ব্রাঙ্মণ-পণ্ডি' ঠব দি 
শিক্ষা-গ্রহণ করিবার কোন কারণ থাকত না। তাছাডা, 'সনাতন", 'ধপ' বা অন 
এই নামগুলি মহাপ্রভূ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বল্পভ ও জীবের নাম হই 
ভাহাদদের যবন-আতিত্বের প্রমাণ হয় না। “ভক্তিরত্বাকরে জীবকে “বিপ্রকৃল প্রদীপ! ৭ 


৫৭) ১1৬১৩ (৫৮) পৃ. ১৩৬ (৫৯) চৈ ৮.+২1২০ 


সনাতন-গোস্বামী ৩৭৩ 


হইয়াছে ।৬০ আবার সনাতনের গৌঁড়-দরবার ত্যাগ করিবার সময় যে ভূত্যটি সঙ্গে 
গিয়াছিল তাহার নামও ছিল ঈশান। ইহা হিন্দু নাম। সনাতন যবন হইলে জস্ভবত 
হিন্দভৃত্য সঙ্গে লইতেন না। জনাতনের ভগিনীপতিরও নাম ছিল শ্রীকান্ত। তিনিও 
রাজ-দরবারে চাকরী করিতেন। সনাতন-রূপশ্রীকাস্ত ছাড়াও অন্যান্য ব্রাঙ্গণ এবং হিন্দু- 
কর্মচারী যবন-রাজাধীনে নিযুক্ত ছিলেন। “ভক্তিরত্বাকরঃ হইতে জানা যায়৬১ যে 
নিন্যানন্দের শ্বশুর স্থ্যদাস 
| গৌড়রাজ যবনের কার্ধে সুসমর্থ। 
সরখেল খাতি উপাজিল বহু অর্থ ॥ 
খচ আশ্চমের বিষয় তাহার ব্রাঙ্গণত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ 'ত দূরের কথা, তাহার শ্রেষ্টত্বই সবিশেষ 
[ফিশ হইয়াছে । রাজ-দরবারে ব্রাঙ্গণেতর জাতির মধ্যে সম্ভবত কায়স্থের প্রাধান্তাই 
ল সবাধিক। “চৈতন্যচরিতাম্বত'-কার জানাইতেছেন৬২ যে সনাতন রাজকার্য ছাড়িয়া 
[ল সেই "লোভী কায়স্থগণে রাজকাধ্য করে,। রাজকর্মচারী-হিসাবে কেশব-বস্থুর নামও 
খ্যাত ছিল। তাছাড়া চিরপ্ীব-সেন৬৩ ও মুকুন্দ-সরকার প্রভৃতি বৈদ্যও যবনরাজ- 
ববারে সম্মানিত কর্মচারী-হিসাবে কায কর্রিতেন। 
সনাতন নীলাচলে নিজের সন্বদ্ধে যাহা বলিয়াছেন, কাশীতেও তদনুরূপ বলিয়াছেন। 
ই সকল তাহার দৈন্যোক্তি হইতেও পারে । আর কুল-কর্মের কথ। বলিবার সময় সম্ভবত 
নজ জ্যোষ্ট-ভ্রাতার কথাই তাহার বিশেষভাবে মনে পঁিয়াছিল। কারণ, “চৈতন্তচরিতামৃতে' 
/ল্লেখিত হইয়াছে যে সনাতনকে হোসেন-শাহ্‌ বলিয়াছিলেন, “তোমার বড় ভাই করে দক্দ্যু 
যবহার। জীব পশ্ড মারি কৈল চাকল' সব নাশ ॥” আর মহাপ্রভু যে সমাতনের বংশের 
বদল সাধন করিয়াছেন, সনাতন এইরূপ কথা৷ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার প্রসঙ্গই ভিন্ন । 
গনাতন সেই স্থানে তাহার সহোদর বল্লভের বাল্যকালাবধি রঘুনাথ-ধ্যান ও তাহার পর 
চাহার কষ্ণান্গরাগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন । স্থুতরাং বংশের মঙ্গল বলিতে জাতির 
উদ্জার বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে সিংহদ্বারে যাইতেন না, তাহাও তাহার নিজেকে 
এইরূপ নীচ বলিয়া মনে করারই ফল। 
একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা৷ যায় যে সনাতন যখন প্রথমবার কাশীতে আগমন 
ক্রেন, তখন তিনি বৈচ্য-চত্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিলেও তাহার গৃহে অক্ন-গ্রহণ করেন 
গাই। তপন-মিশ্রের গৃহেই তাহার ভিক্ষা-নিবাহ হইত। তাহার পরে তিনি মাধুকরী 
কবিতে থাকেন। কিন্তু যে মহারাস্্বীর গৃহে তিনি ভিক্ষা-নিবাহের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া ছিলেন, 
(তিনিও ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ ।৬৪ রূপও যখন অন্পম সহ প্রয়াগে আসিয়া মহাপ্রভুর 
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৩৭৪ চৈতগ্য-পরিকব 


সহিত মিলিত হন, তখনও ভট্টাচাষ “ছুই ভাই কৈল নিমন্ত্রণ । আর যে একদিন তাহাদেব 
ভিক্ষা-গ্রহণেব কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাও বল্পভ-ভট্টেব গৃহে । আবার সনাতনেব 
নীলাচল-বাসকালে তিনি হবিদাসেব নিকট অবস্থান করিলেও মহাপ্রতু প্রত্যহ তাহার জন্য 
গোবিন্দেব ছ্বাবা প্রসাদ পাঠাইয়। দিতেন । একদিন মহাপ্রভু যমেশ্বব-টোটায় গিয়াছিলেন। 
সেপ্দিন প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালুকাব উপব দিয়া হাটিষা গিয়া! সনাতন সেখানেই মহাপ্রতৃব প্রসাদ- 
গ্রহণ কবিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, হবিদাস ও সনাতন একজ্রে থাকিতেন মাত্র। 
কিন্তু মহাপ্রভু 

গোবিন্দ দ্বাবায় দৌহে প্রসাদ পাঠাইল। ॥ 

এই মত সনাতন বহে প্রভৃস্থানে ৷ 
এব" মহা প্রত দিব প্রসাদ পাইয! নিতা জগন্নথ মচ্দিবে | 

তাহ আনি নিতা অবগ্ঠ দেন দোহা কবে ॥ 
এব. এই মতে সনাতন বকে প্রভুন্থ।নে | 

কুষ্ণচৈতচ্য গুণ কথা। তবিদাস সনে ॥ 
কিন্তু উক্ত গোবিন্দ জ্ঞাতিতে শুত্র হইলেও ঈশ্বব-পৃবী বা মহাপ্রতুব দৃষ্টিতে তিনি শু 
ছিলেন না। মহাপ্রভু তাহার সম্বন্ধে বলিযাছেন ১৫ £ 

মর্ধাদ হইতে কোটি সণ শ্বেত আচবাণ । 
ইহা চৈতন্তযমহা প্রভৃব কথাব-কথা মাত্র ছিল না। সনৌডিয়া বিপ্রগৃতে সন্ন্যাসীব ভিক্ষ - 
গ্রহণ অবিধেয়্ হইলেও মথুবাষ মহাপ্রভু যে সনৌডিযা-ত্রাঙ্গণকে প্রণাম কবিতে গিযাছিলেন 
এবং ত্াহাব গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ কবিযাছিলেন, তাহাব একমাত্র কাৰণ এই যে এ বিপ্র ছিলেন 
মাধবেন্ত্র-পুরীব৬৬ শিশ্ । 

“চৈতন্যচবিতামতে'ই দেখা যায়৬৭ যে সনাতন রূপ বুন্দাবনে গমন কবিয়াও পির 

গুহেই ভিক্ষা-নির্বাহ কবিতেন। 

বিপ্রের গৃহে স্থুল ভিক্ষা কাহা৷ মাধুকরী । 

শুঞ্ষ কটি চান। চিবায় ভোগ পরিহরি ॥ 
'ভক্তিবত্বাকবে' লিখিত হইয়াছে যে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন মধ্যে মধ্যে যে কানাইব ঠাঁন 


গুছে ভিক্ষা-নির্বাহ কবিতেন, সেই ব্রক্ষবাসী কানাইও জাতিতে ব্রাহ্ষণ ছিলেন ৷ 'মুবলা- 
বিলাস”৬৮ গ্রন্থেও বলা হইয়াছে যে সনাতন বৃন্দাবনে 'ব্রাহ্মণসদনে' বাস কবিতেন। 


যাহ। হউক, সনাতন প্রভৃতি যে যবন বা ব্রাক্মণেতব কোন জাতিব গৃহে কখনও নর 
গ্রহণ করিয্বাছিলেন, এরপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না । জগদানন্দ যখন মথুবায় আগমন কেন, 


(৬৫) চৈ, চ..৮২1১০ পৃ ১৪৯ (৬৬) চৈ ৮,২১৭, পৃ ১৯৮ (৬৭) ২১৭৯ (৬৮) পৃ ২৭৩ 


সনাতন-গোন্থামী ৩৭৫ 


তখন তিনি মহাপ্রভুর নির্দেশ-অন্ত্যায়ী সনাতনেরই নিকট জর্বক্ষণ অবস্থান করিয়া দেবালয়ে 
পাক করিয়া খাইতেন, এবং 


সনাতন ভিক্ষা! করে যাই মহাবনে । 
কভু দেবালয়ে কতু ব্রাঙ্গণ সদনে 11৬৯ 


প্রয়াগে রূপ-অন্ুপমও ভট্টরাচার্ধের দ্বারাই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং বৃন্দাবন হইতে কাশী ফিরিয়া 
তাহার! চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিলেন বটে, কিন্তু সেইস্থানে তাহার্দের ভিক্ষা-নির্বাহের 
ব্যবস্থা হয় নাই; মহাপ্রভুর অন্থুপস্থিতিতেও তাহাদের তপন-মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা-নির্বাহ 
করিতে হইয়াছিল । বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে প্প্রয়াগে বল্লভ-ভট্টের গৃহে মহাপ্রভুর 
আহারাস্তে 
ভট্টাচার্য শ্রীৰপে দেওয়াইলা অবশেষ । 
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদ[ন পাউল শেষ ॥৭* 
এই রুষ্তদাস ছিলেন জাতিতে রাজপুত । ও 
“ভক্তিরত্বাকর'-রচয়িতা “চিতন্চরিতামৃতে”র উক্তিগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবেই সচেতন? ৯ 
ছিলেন। এমতাবস্থায় সনাতনাদির ব্রাঙ্মণত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিলে তিনি 
সে সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনাব পথ উন্মুক্ত করিতেন । কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। 
বুন্দাবনদাস তাহাব «চৈতন্যভাগবতে' বলিয়াছেন৭২ যে চৈতন্য বপ-সনাতনকে 
“জগন্নাথ শ্রীমুখ' দেখিয়া মথুরায় যাইতে বলিয়াছিলেন। 
কথোদিন জগন্না খ-শ্রীমুখ দেখিয়] । 
তবে ছুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া ॥ 
উক্তিটির মধ্যে এঁতিহাসিক সত্য নাও থাকিতে পারে । কিংবা, বুন্দাবনের পক্ষে 
খুটিনাটি তথ্যের যথাযথ বিবরণ নাও দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি 
বিশেষ সত্য নিহিত আছে যে সনাতন বা রূপের পক্ষে মন্দিরে গিয়! জগন্নাথ-দর্শন যে 
অসমীচীন, এরূপ কথা বৃদ্দাবনদাসের মনেই স্থান পায় নাই। তাহার গ্রন্থের অন্য কোথাও 
বপ-সনাতনের অহিন্দৃত্ব সত্বন্ধে কোনও উল্লেখই নাই। 
প্রয়াগে বল্পভ-ভষ্ট আলিঙ্গন করিতে গেলে রূপ-অন্ুপম যে দূরে সরিয় গিয়াছিলেন, 
তাহাতে বল্লভ অত্যস্ত বিশ্মিত হইয়।ছিলেন। তাহারা অক্রাক্ণ হইলে বল্পভেরও এইরূপ 
বিস্ময়ের ভাব জন্মাইত না। মহাপ্রভু রূপ-অস্ুপমের সকল “বিবরণ বিবৃত করিলে বল্পভের 
বিশ্ময় কাটিয়া! যায় বটে, কিন্তু সেই “বিবরণ' যে কি তাহা “চৈতন্চরিতামৃত'-কার নিজে 
বিবৃত করেন নাই। ত্তাহারা' আদৌ যবন বা ধর্মাস্তরিত-যবন হইলে তাহার কারণও 


(৬৭) চৈ, ৮,৩১৩ (৭০) চৈ, চ.-২1১৯ (৭১) ১1৬২৫ (৭২) ৩1১০ 


৩৭৬ চৈতন্-পরিকর 


“চৈতন্চরিতামতে' এই প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বর্মিত হইত। স্থুতরাং সনাতন নিজেই যে গ্নেচ্ছ- 
সেবা, শ্েচ্চ-সঙ্গ, শ্লেচ্ছ-ব্যবহারকে তাহার এতাদৃশ আচরণের কারণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহাই গ্রহীতব্য হইয়া উঠে। কবিরাজ-গোম্বামী নিজের কথ। বলিতে গিয়া কোথাও 
কোথাও যেভাবে অন্বাভাবিক বিনয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,৭৩ তাহ দেখিয়৷ মনে হয়, 
বিনয়াবতার সনাতন বা রূপ-গোস্বামী ষে একাস্ত দৈন্য ও বিনয়বশত তাহাদের পূর্বোক্ত প্রকাব 
দুর্ভাগ্যের জন্য এইরূপ সসংকোচ-উক্তি বা -আচরণ করিবেন তাহা অস্বাভাবিক বা অস“গত 
হইলেও অবিশ্থান্ত নহে। মহা প্রভৃব দৃষ্টিতে তাহাই সংগত ছিল। কারণ, সনাতন ব্রাহ্মণ 
হইলেও যবন-সঙ্গের ফলে লোকচক্ষুতে তিনি পতিত । এমতাবস্থায় লোকাচার বা লোক- 
মতকে মর্ধাদা( সারভৌমের প্রশ্ন ত্ববে ঈশ্বর-পুরীর মহিমা-বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাপ্রভু “ধাদ। 
শব্দের এইবপই ব্যাখ্যা! করিয়াছেন $ ভ্ত্র.__চৈ. চ._-২1৯০ প্র, বি._-পৃ. ১১৫, ২৬৯, 
“প্রমবিলাসে*ব সর্বত্রই এই মযাদার কীর্তন আছে )-দান করিবার জন্য স্বরূপত নির্দো 
থাকিয়াও উক্ত মতানুরূপ বাহ্থ ব্যবহারের অনুধাবন কর! যে একমাত্র সনাতনের মত মহাসত্ব 
ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, তাহাবই উল্লেখ কিয় মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন ঃ 

মর্ধাদা লঙ্ঘনে লৌক করে উপহাস । 

ইহলোক পবলোক ছুই হয় নাশ॥ 

মর্ধাদ। রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন। 

তুমি না চে করিলে করে কোন জন॥ 
অর্থাৎ সনাতন ইচ্ছা করিলে এক্প্‌প আচরণ নাও করিতে পারিতেন ; কিন্তু উহাই ছিল 
মহাপ্রভুর যুক্তি, অভিমত ব! নির্দেশ; এবং সনাতন মন্দিরে যাইবার অধিকারী হইয়াও যে 
যাইতেছেন না (বপ-হরিদাসও মন্দিবে যাইতেন না), তাহাতেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থচিত 
হইতেছে-_ইহাই মহা প্রভুর কথায় প্রতীয়মান হয়। সনাতন-রূপের এব্প্রকার অদ্ভুত উক্তি 
ও আচরণ এবং তাহাতে মহাপ্রভুর সমর্থন--ইহা ছাড়া অন্য কাহারও কথায় বা আচবণে 
সনাতনের নীচ-জাতিত্ব প্রমাণিত হয় নাই! বরং বিরুদ্ধ-প্রমাণই সবত্র পরিলক্ষিত হয়। 
সনাতনের আচরণের কারণ সনাতন নিজেই বলিয়াছেন _-“স্েচ্ছসেবা” ও “য্লেচ্ছসঙ্গাদি। 
“গো্রাহ্মণত্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম৭৪ ) মহাপ্রভুর সমর্থনের কারণও মহাপ্রভু বলিয়াছেন_ 
'ধ্যাদদা*রক্ষা, এবং উভয়ের উক্তিই “চৈতন্যচরিতামুতে” বর্ধিত হইয়াছে । 

“চৈতন্তচরিতামুতে, মহাপ্রভুর আর একটি উক্তি সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে।"« তাহা 

হইতেও নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় । মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন £ 

উত্তম হঞ্। হীন করি মান আপনারে । 

অচিরে করিবে কৃ্ণ ছু হারে উদ্ধারে ॥ 


(৭৩) চৈ, চ.-পৃ, ৩৭ (৭8) চৈ, চ.--২।১ (৭৫) ২১৬ 


রাপ-গোকামী 


চৈতন্ত-পরিকল্পিত নববুন্াবন-নিয়িতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি রূপ-গোম্বামী।৯ পঞ্চদশ 
শতাবীর শেষে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি যখন গৌড়ের নবাব হোসেন-শাহের 
দবীরখাস-রূপে জ্যোষ্ঠ-ভ্রাতা সনাতনের সহিত অপৃব দক্ষতা ও বিচক্ষণতাঁর সহিত রাজকার্য 
পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন চৈতন্যমহাপ্র্ক রামকেলিতে পৌছাইয়। 
্রাতৃদ্বয়ের সহিত মিলিত হন এবং উভয় ভ্রাতাকেই চিরতরে উদ্ভ্রান্ত করিয়! চলিয়া যান। 

ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সনাতন ছিলেন যেন কিছুট! বান্তব-বিমুখ এবং উদাসী প্ররুতির। 
কিন্তু রূপ ছিলেন অধিকতর তৎপর ও কর্মক্ুশল। তিনি অচিরাৎ প্রভূত ধনসম্পদসহ 
নৌকাযোগে গৃহে পৌছাইলেন এবং অর্ধেক সম্পদ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবর্দিগকে বিতরণ করিয়া এক 
চতুর্থাংশ কুটুত্ব-বন্ধু-বাদ্ধবের হিতার্থে ব্যয় করিলেন।২ অবশিষ্ট অর্থের অংশবিশেষ লইয়া 
তিনি পপগুবন্ধলাগি” উত্তম বিপ্রদিগের হন্তে অর্পণ করিয়। সনাতনের ব্যয়-নির্বাহার্থ দশ 
সহন্-মুন্্া গৌঁড়ে মুগ্দি-ঘরে গচ্ছিত বাধিলেন এবং এইভাবে অর্থ-্যবস্থা হইয়া গেলে তিনি 
নীলাচলে লোক পাঠাইয়! মহা প্রতুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অন্থুপমকে সঙ্গে লইয়া! ভবিষ্যতের অজ্জেয় পথে নামিয়। পড়িলেন৩); সনাতনের নিকট 
গুপ্তচর পাঠাইয়া পূর্বোক্ত গচ্ছিত মুদ্রার সাহায্যে নিজেকে মুক্ত করিয়া বুন্দাবন-পথে অগ্রসর 
হইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিতেও তুলিয়া গেলেন ন|। অন্ুপমেক্জ পুত্র জীব গোড়েইও 
বহিয়া গেলেন। 

প্রয়াগে পৌছাইলেই বুন্দাবন-প্রত্যাগত মহাপ্রভুর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ও মিলন 
ঘটে।৫ মহাপ্রভু তখন প্ররয্াগে তাহার পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে বাস 


১) রূপ-গোস্বামীর জীবনী সম্বদ্ধে সনাতন-গোম্বামীর জীবনীও দ্রষ্টব্য, বিশেষ করিয়া প্রথমাংশ । 

(২) বৈষণবদিগ দর্শনী-মতে (পৃ*৬৩) 'উপাঞ্জিত ধনসম্পত্তি ফতেয়াবাদ ও চন্ত্রত্বীপের পরিবারবগের 
মধ্যে বণ্টন করিয়। দিয়।'*প্রীরপ.'*বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন । (৩) রূপের সত্বর বিষয়-বাসনা-ত্যাগ 
সম্বন্ধে 'প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশ বিলাসে (পৃ. ২২৩) লিখিত হইয়াছে :--একদিন রাত্রিকালে রূপ বিষাক্ত 
কীটদষ্ট হইয়| চীৎকারপূর্বক পত্বীকে দীপ জ্বালাইতে বলিলে পতিব্রতা পত্বী হঠাৎ আলে! জ্বালাইবার 
সামগ্রী না পাইয়। বহুমুল্যের এক পোষাক ছি'ড়িয়। তাহ।ই প্রজ্বলিত করিলেন । বপ পোষাকের জন্ম 
ছঃখিত হইলে ঠাহার স্ত্রী বলিলেন ; পতিসেব। পতিপুজা স্ত্রীলোকের সার । তার কাছে ধনসম্পদ 
হীর। মুক্তা ছার ॥ রূপ কহে প্রিয়ে তোমার কর্তব্য করিল । আমার কর্তব্য কেন আমি ন! দেখিল ।-- 
এই বলিয়া! রূপ সংসার ত্যাগ পূর্বক চৈতন্ত-চরণাশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্ক কৃতসংকল্প হইলেন ৷ (৪) ভ. 
র..স১।৭৩৯-৪১ (৫) প্রীচৈ, চ.-91১৩।৬ 


৫ চৈতন্ত-পরিকর 


করিতেছিলেন। রূপ এবং অনুপমের জন্য ত্রিবেণীর উপর বাসাঘর স্থির হইল, এবং 
উ্টাচার্ষের দ্বারা তাহার! নিমন্ত্রিত হইলেন। তাহারপর আউলি-গ্রাম হইতে বল্লভ-ভট 
আসিয়া মহাপ্রতুকে নিমন্ত্রণ জানাইলে তাহার! সকলেই একদিন নৌকাযোগে ভট্টগৃহে গিয়া 
ভিক্ষানির্বাহ করিয়া আসিলেন। তারপর রূপকে লইয়৷ নিজনে মহাপ্রভুর ভক্তিশিক্ষাদান 
চলিতে লাগিল । রায়-রামানন্দের নিকট তিনি রসতত্বের যে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন 
তাহার সকলই তিনি রূপকে জানাইয়া দিলেন এবং “দিনদশ, প্রয়াগে অবস্থান করিয়া 
আকাঙ্কিত সকল তত্ব শিক্ষা দিয়াই তিনি রূপকে তাহার ভ্রবিস্তৎ কর্মের জন্য যোগ্য ও 
স্থশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। তারপর বারাণসী-যাত্রার প্রাক্কালে মহাপ্রভূ তাহাকে 
বৃন্দাবন-দর্শনান্তে গৌঁডদেশ হইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য আদেশ দান করিয়া গেলে রূপ 
এবং অনুপম ছুই-ভাই বুন্দাবনের পথে ধাবিত হইলেন। 

মথুরায় পৌছাইলে স্থবুদ্ধি-রায় তাহাদিগকে লইয়! দ্বাদশবন পরিভ্রমণ করিলেন । কিন্ত 
“মাসমাত্র বৃন্দাবন-পরিক্রমাব পব তাহার! মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তন-পথ ধরিয়! গঙ্গাতীর-পথে 
পুনরায় প্রয়াগ-অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। সনাতন তখন রাজপথ ধরিয়৷ বারাণসী হইতে 
বুন্দাবনে আসিতেছিলেন। তাহাব সহিত আর তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিল না। তাহার' 
বাবাণসী আসিয়া! মহাবাস্বীয়-দ্বিজ, চন্দ্রশেখর-বৈগ্য এবং তপন-মিশ্রের সহিত মিলিত 
হইলেন। চন্দ্রশেখরেব গৃহে বাসা এবং তপনের গৃহে তাহাদের ভিক্ষা-নিরবাহের ব্যবস্থ! 
হইল। কয়েকদিন পরে মহাপ্রত্বব পুবাদেশাস্থ্ঘায়ী আবার তাহারা গোঁড়ের পথে যাত্র। 
কবিলেন। 

দুইটি ভক্ত পথ চলিয়াছেন। রূপ এবং অন্চুপম।৬ অনুপম নাম মহা প্রভৃ-প্রদত্ত , 
পূর্ব নাম ছিল বল্লভ। আবাল্য রঘুনাথ-ভক্ত ও রামায়ণপা$-পিয়াসী বল্পভ লক্ষণের মতই 
সনাতন ও রূপের চিরাম্গামী ছিলেন। একবার তাহার! তাহাকে কৃষ্ণের প্রতি আকুষ্ট 
করিলে তিনি তাহাদিগের নিকট দীক্ষা-মন্ গ্রহণেচ্ছ, হইয়াও রাত্রিকালে সবিশেষ চিন্তাব 
পর প্রভাতে উঠিয়া কাদিতে থাকেন। রথুনাথের পাদপন্পে বিক্রীত হইয়া আছেন বলিয়' 
তাহা হইতে বিচ্ছেদের কথ স্মবণ করিয়া তাহার বুক ফাটিয়! যাইতেছিল। এমনি ভক্ত- 
অনুপম ভক্ত-রূপের সহিত পথ অতিক্রম করিতেছেন। রূপ বৃন্দাবনেই যে 'কৃষ্ণলীলা- 
নাটকের স্ুত্রপাত করিয়া সেইখানেই তাহার মঙ্গলাচরণ ও নান্দী-ঙ্লোক রচনা করিয়- 
ছিলেন, এখন তিনি সেই নাটকোপযোগী ঘটনার কথ! চিন্তা করিতে করিতে চলিতেছেন 
এবং মধ্যে মধো কড়চার আকারে কিছু কিছু তথ্য বলিয়! যাইতেছেন ; আর অনুজ অনুপম 
তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কিন্তুকে জানিত যে 


(৬) 'অনুপম মল্লিক ঠার নাম শ্রীবল্পত ।'--চৈ, চ*, ২১৯, পৃ ২০৭ 


রূপ-গোস্থামী ৩৭৯ 


তাহার্দের এই আনন্দ-যান্ত্রার পশ্চাতে মৃত্যুর বিভীষিকাও গোপনে গোপনে অনুসরণ করিয়া 
চলিতেছে ! গৌড়ে আসিয়া অন্ুপমের গঙ্গাপ্রান্তি ঘটিল। 

গড়ে রূপের কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। কিন্তু তারপর একদিন তিনি নীলাচলের দিকে 
ধাবিত হইলেন । উড়িস্যার সত্যভামাপুরে আসিয়া রাত্রিতে বিশ্রামকাণে স্বপ্রদর্শনের পর 
তিনি স্থির করিলেন যে যে-ব্রজপুরলীলাকে তিনি একত্র গ্রথিত করিয়াছেন, 
তাহাকে ছুইটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে । এইরূপ চিন্তা কবিতে 
করিতে একদিন তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন এবং ভক্ত-হরিদাসের বাসাগৃে আসিষা 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ভক্তবুন্দসহ মহাপ্রভু সেইস্থলে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন । 

ভক্তবুন্দ প্রত্যহ রূপ ও হরিদাসের সহিত মাক্ষাৎ করেন এখং *ন্দির হইতে প্রসাদ 
আনিয়া দিয়া যান। মহাপ্রভুও প্রত্যহ আসিয়া তাহাদেব সহিত ধঞ্চকখ! কহেন এবং 
ফিরিয়া গিয়া গোবিন্দেব দ্বার! প্রসাদ পাঠাইয়া। &ন। একদিন তান রূপকে বলিয়া গেলেন__ 

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে । 
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ ক ন। যান কাহাতে ॥ 

মধ্যান্ছে গৃহে বসিরা রূপ ভাবিলেন যে মহাপ্রভুর আদেশ তাহার পুবোক্ত দ্বপ্লাদেশেবই 
ব্যাখ্যামাত্র। তিনি পৃথক পৃধক নান্দী-, প্রস্তাবনা- এবং ঘটণা- সংযোগে ছুইটি পৃথক নাটক 
বচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 

রধধাত্রা অসিয়া পড়িল। রখযান্রার দিন মহাপ্রভু রখাগ্রে নৃত্য ও কীর্তন কবিতে 
করিতে একটি গ্লক৭ উচ্চারণ করিলেন। স্বরূপদামোদর ভিন্ন সেই স্লোকের মর্ম সকলের 
নিকট অজ্ঞাত ছিল। রূপ কিন্তু তাহার প্রকৃত-মর্ম উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুর অভিপ্রায়া- 
নযায়ী অথযুক্ত একটি শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিলেন। পরে একদিন তাল-পত্রে সেই 
প্লোকটি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা চালে গুঁ'জিয়। দিয়া তিনি সমুদ্র-ন্নানে গিয়াছেন ; দৈবাং 
মহাপ্রতু সেই সময় আসিয়া সেই গ্্োক দৃষ্টে বিহবল হইলেন। রূপ ফিরিয়৷ আসিলে 
তিনি তাহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্বরূপে নিকট সকণ কথা বাক্ত কথিয়া 
রূপ-সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন । 

আর একদিন মহাপ্রস্ত আসিয়৷ দেখিলেন যে রূপ তাহার নাটক-রচনায় ব্যস্ত । মুক্তার 
মত অক্ষর দিয়া তিনি পুথির পত্রগুলি ভরিয়। তুলিতেছেন। তিনি একটি পত্র তুলিয়। 
লইলেন এবং পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তারপর অন্য একদিন তিনি ভক্তবন্দকে 
লইয়৷ হরিদাসের বাসায় হাজির হইলেন। রামানন্দ-ন্বরূপ-সাবভৌম, তিনজনেই ছিলেন-_ 


(৭) এঁ--৩১, পৃ. ২৮২ (৮) এ 


৩৮০ ঠৈতন্ত-পরিকর 


'চৈতন্ত প্রবতিত ভক্তিধমব্যাখ্যার তিনটি স্তম্ভ । অদুরে রূপ হরিদাসের 'সহিত পপিড়ার 
উপর উপবিষ্ট আছেন। মহাগ্রতু রূপকে তাহার পূর্বকৃত শ্লোকটি পাঠ করিতে বলিলেন। 
রূপ লজ্জায় তাহা না পারায় স্বরূপ তাহা পাঠ করিলে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তারপর 
মহাপ্রতু নাটকের শ্লোক পাঠ করিবার জন্য আদেশ দান করিলে, রূপকে বাধ্য হইয়াই 
আরম্ভ করিতে হইল। স্বরূপদামোদর জানাইয়া দিলেন যে ব্রজলীলা এবং মধুপুরলীলা 
একক্র গ্রধিত করিয়া রূপ কুষ্ণলীলা-নাটক রচনা করিতেছিলেন, এক্ষণে মহাপ্রভুর আদেশে 
দুইটিকে পৃথক করিয়। “বিদগ্ধমাধব” ও 'ললিতমাধব" নাম দিয়! ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক নাটক 
রচনা করিতেছেন। শেষে রূপ পাঠ আরম্ভ কবিলেন এবং স্বয়ং রায়-রামানন্দ প্রশ্ন করিয়। 
যাইতে লাগিলেন। নানাভাবে পরীক্ষার পর রামানন্দ মন্তব্য করিলেন ঃ 


কবিত্ব না হয় এই অস্থতের ধার । 
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার | 


চাতুমাস্থান্তে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেও রূপ কিন্তু নীলাচলে 
থাকিয়া গেলেন। দৌলযাত্রা শেষ হইবার পর, তবে মহাপ্রভু তাহাকে রুন্দাবন-যাত্রার 
আদেশ দান করিলেন। বুন্দাবনে গিয়া লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, কৃষ্ণসেবা, রসভক্তির নিরূপণ 
ও প্রচারের জন্য তাহাকে তিনি যথাবিধি উপদেশ দান করিয়া সুশিক্ষিত ও স্রযোগ্য করিয়া 
তুলিলে রূপ গৌডপথে বৃদ্দাবনের উদ্দেস্তে যাত্রা করিলেন। 

গড়ে আসিয়া তাঁহার প্রায় এক বৎসর বিলঙ্ব হইয়া গেল। বিষয্ব-বিমুখ হইলেও রূপ 
বাস্তব-বিমুখ ছিলেন না। গৌড়েব আত্ীয়-স্জন এবং ধনসম্পদ সম্পর্কে তিনি আসক্ত ন! 
থাকিলেও তংপ্রতি তিনি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিলেন না। তিনি 'কুটুষ্বের স্থিতি, 
অর্থবিভাগ করিয়৷ দেওয়ার৯০ পর, গৌড়ে যে অবশিষ্ট অর্থ ছিল তাহা আনাইয়া৷ কুটুন্, 
ক্রাঙ্মণ ও দেবালয়ের উদ্দেস্টে সমস্যই বণ্টন করিয়া! দিলেন। আর আর যাহা অভিলাষ 
ছিল তিনি সমন্তই নিবাহ করিলেন এবং সকল-কিছু সুসম্পরন করিবার পর সকল-প্রকার 
বন্ধন হইতেই নিজেকে চিরমুক্ত করিয়। বৃন্াবনে আসিয়া পৌছাইলেন। ইতিমধ্যে সনাতনও 


নীলাচল হইতে মহা প্রভূর একজন যোগ্যতম প্রতিনিধিরূপে বুন্দাবনে আসিয়! হাজির হইয়া 
গিয়াছেন। 


সেই নির্বান্ধব পুরীতে সনাতন ও রূপ দুই ভ্রাতাকেই মস্থাপ্রতুর কল্পনা-সৌধের বনিয়াদ 
গাধিয়া তুলিতে হইল। সনাতনের মত রূপও অশন-বগন উদ্দাসীন হইয়া! বনে বনে ঘুরিয়া 
বুক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তিশান্ত্র-গ্রণয়ন, লুগ্ততীর্ঘোন্ধার এবং নাম-কীর্তনই তাহাব 


(৯) বিদগ্ধমাধব ( ১৫৩৩ শ্রী ), ললিতমাধব (১৫৩৭ ্বী' )--৮১৫--1১. 180 (১৭) তুর ক' 
সুপ, ২ 
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তখনকার একমাত্র কার্ধ ছিল। এইভাহে তিনি একদিন বুন্দাবনের গোমাটিলা যোগপীঠে 
গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি অভিষেক সহকারে তাহার প্রতিষ্ঠ! করেন এবং গোবিন্দ- 
প্রকটমাত্রেই নীলাচলে মহাপ্রভৃর নিকট সেই জংবাদ প্রেরণ করেন। মহাপ্রভু তখন 
কাশীশ্বর-গোসাইকে বুন্দাবনে পাঠাইয়া দিলে রূপ তাহাকে গোবিন্দের প্রথম অধিকারী-রূপে 
বরণ করিয়া লন। গোবিন্দের দ্বিতীয়-অগ্নিকারী শ্রীকুষ্*-পণ্ডিতও রূপ-গোস্বামী কর্তৃক 
নিযুক্ত হন। কেহ কেহ মনে করেন যে গোবিন্দজীর প্রাচীন-মন্বিরটিও৯৯ রূপ-সনাতনের 
প্রভাবেই মিগ্নিত হইয়াছিল । ৯5৭১ শকাবের “তত্ববোধিনী"-পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় 
“বৈষ্ণবসম্প্রদায়'-নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল, «“গোবিন্দদেবের মন্দিরে ১৫১২ শকের 
এক শিল্প-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিগ্িত আছে ষে পৃথুরাও কুলোস্তব ধরি 
তাহা স্থাপন করেন। রূপ-গোস্বামীরুত “বিদগ্ধমাধবে লেখা আছে যে তিনি ১৪৪৭ শকে 
অর্থাৎ চৈতন্তের পরলোক-প্রাপ্তির আট বসব পরে এ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, অতএব 
গোবিন্দদেবের মন্দির স্বয়ং সনাতনের প্রতিষ্ঠিত ন। হইয়া মানসিংহেরই প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে। তবে সনাতন কোনপ্রকারে তাহার পরম্পরা কারণ হইতে পারেন 1৮১২ বিবরণ 
অসত্য না! হইলে সিদ্ধান্তটিও গ্রহণযোগা হইয়া উঠে। গোবিন্দ ছাড়াও রূপ-গোস্বামী 
্রহ্মকুণ্ড-তট হইতে বৃন্দাদেবীর বিগ্রহ প্রকট করিয়! প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহারই 
হস্তক্ষেপের ফলে গোপাল-ভষ্র কর্তৃক রাধারমণ-বিগ্রহ প্রকটিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রাধাদামোদর-বিগ্রতের প্রতিষ্ঠাও তীহারই কীতি। তিনি জীবকে এই বিগ্রহ সমর্পণ 
করিয়াছিলেন। 

রূপ-সনাতন বুন্দাবনে আমিবার পরে রঘুনাথ-ভট্ট, গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথদাস-গোম্বামী 
প্রভৃতি ভক্ত ক্রমে ক্রমে আসিয়া তাহাদের সহিত যুক্ত হন। রথুনাথ্দাস একবার রূপ-রুত 
'ললিতমাধব” নাটক পাঠ করিয়! আত্মহারা হইয়া! পড়েন এবং গ্রস্থথানিকে নুকের উপর 
ধরিয়। দিবানিশি ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাহা দেখিয়া রূপ অবিলম্বে তাহার "দানকেলি- 
'কীমুদী,-গ্রস্থ রচনায়৯৩ প্রবৃত্ত হইলেন এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়! গেলে তাহাই দাস-গোস্বামীর 


হস্তে অর্পণ করিয়! পুোক্ত গ্রন্থটি সংশোধন করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে চাহিয়া 
লইয়া! তাহাকে যাতনামুক্ত করিলেন । 


(১১) জলধর দেন মহাশয় 'বৃদ্ধাবন' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ('নারায়ণ'-পত্রিকা_চৈত্র, ১৩২১, 
১ম. খণ্ড, ৫ম. সংখ্য1), "এই মন্দির নাকি বৃন্দাবনের অন্য মকল মন্দির অপেক্ষা''*এত উচ্চ ছিল যে 
সুদুর দিলী হইতেও এই মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা যাইত |” (১২) অঘোরনাধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার ভক্তচরিতামৃত-গ্রস্থে (পৃ- ১৩৩৩৪) একেবারে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন । (১৩) এই 
গ্রন্থটির রটনাকাল নির্ধারিত হয় নাই । হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রচনাকাল ১৫৪৯ শ্রী. ; ডা. 
সদীলকুমার দে বলেন ১৪৯৫ শ্রী. ; ডা. বিমানবিহারী মঞ্জুমদার বলেন ১৫২৯ হ্বী.__দ্র.*ড দ'__০১] 19-20 
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রূপ ছিলেন প্রকৃত কর্মবীর। তাহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যেন কেবল 
কর্ম দিয়াই ঠাসা ছিল। এই সমস্ত কর্মের ফাকে তাহার বন্থবিধ গ্রন্থ প্রণয়নের কার্যও 
চলিত। পুর্বোল্লেখিত গ্রস্থগুলি ছাড়াও “হংসদূত', “'উদ্ধবসন্দেশ,, 'বৃহৎ ও লঘু-গণোদ্দেশ- 
দীপিকা”১৪ ্তবমালা'১৫ “ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু, (১৫৪১ শ্রী ),১৬ “উজ্লনীলমণি”, 'প্রযুক্তাখ্য- 
চক্জ্রিকা', “মথুরামহিমা', 'নাটকচন্দ্রিকা+, 'লঘুভাগবতামৃত', “অষ্টকাললীলা+, গোবিন্দ- 
বিরুদাবলী”, “চৈতন্তাষ্টক' প্রভৃতি রচন! করিয়া তিনি আপনার নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার ঘাব। 
মহাগ্রভূর মহৎ উদ্দেশ্ঠকে সফল করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থের 
প্রত্যেকটিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল । তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত।১৭ 

তাহার রচিত কবিতাগুলিও তাহার কবি-প্রতিভার ও সংস্কৃত-ভাষায় পাগ্ডিত্যের 
পরিচয় বহন করিতেছে । স্বরচিত এবং সমসাময়িক ও পূর্ববর্তাঁ ভক্তবৃন্দের রচিত শ্লোকমালা 
সংগ্রহ করিয়া তিনি “পদ্য।বলী+ নামক যে একখানি কাব্যসং গ্রহ-গ্রস্থ প্রণয়ন করেন, তাহাও 
তাহার কৃতিত্বকে অমর করিয়া বাখিয়াছে। 

এ সকল ছাডাও তাহার আরও বহুবিধ কাধ ছিল। বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তাহাদের যথাযথ পুষ্জা-ব্যবস্থা, ভক্তবৃন্দ আসিয়া পৌছাইলে তাহাদিগের বক্ষণাবেক্ষণের 
বন্দোবস্ত এবং বুন্দাবনস্থ ভক্তবৃন্দকে মহা প্রভুর ইচ্ছান্থুযায়ী একই আদর্শের দিকে অভিমুখী 
করিয়া তুলা-এ সমস্ত দায়িত্বে গুরুভার তিনি মাথায় তুলিয়৷ লইয়াছিলেন। 
ধৃন্দাবনস্থ এই সমস্ত কার্ধের তিনিই তখন ছিলেন একমাত্র যোগ্যতম নির্বাহক। তীহাব 
নিদেশ সকলেই সসম্মানে শিরোধাধ করিয়া লইতেন। পববস্তিকালেও তাহারই লিপিবদ্ধ 
বিধি-নিষেধাদ্দি এবং ভক্তিতব্াদির ব্যাখ্যা বৈষ্ণব-সমাজকে চিরকালই পথ দেখাইয়। 
আসিয়ছে। খথেতুরিতে ষডবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়েও শ্শ্রীবূপ গোস্বামীকৃত গ্রস্থাদি বিধানে, 
সমস্ত ক্রিয়াই নির্বাহিত হইয়াছিল । 

কিন্তু তাই বলিয়! রূপ-গোন্বামী কখনও নিজেকে সর্বেসব। করিয়! তুলিতে চাহেন নাই। 
মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় তিনি সর্বাদাই তাহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং 
তাহার নিদেশ গ্রশ্গ করিতেন। মহাপ্রতুর আজ্জাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি 'ভক্তি- 


(১৪) বৃহৎ রাধাকৃঞ্গণোদ্দেশদীপিকা। (১৫৫*) দ্র.) 191 (১৫) ইহা জীব- 
গোম্বাধী কর্তৃক আহত একটি সংগ্রহ-্রস্থ। ইহার মধাস্থিত 'ছন্দোইষ্টাদশকম্‌*, 'উৎকলিকাবনী' 
(১৫৪৯-৫* ্রী.), 'গোবিন্দবিরুদাবলী' ও 'প্রেমেন্দুসাগরাদি স্তব' ীরপ-গোম্বামী-রচিত | দ্র-টৈ. উ*_ 
পৃ, ১৩৯-৪* (১৬) ৬7%--1১ 180 (১৭) ডা. ুপীল কুমার দে বলেন (71075 ০৫ 3805. 1১1. 
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রূপ-গোস্বামী ৩৮৩ 


রসামৃতসিদ্ধু' নামক বৈষ্ঞব-সাধন-সন্বন্ধীয় যে-গ্রস্থটি প্রণয়ন করেন, তাহা একটি প্রামাণিক 
গ্রন্থ হইলেও, প্রণয়নের অব)বহিত পরেই তিনি তাহা মহাগ্রতূর নিকট পাঠাইয়। পত্র 
মারফতে তাহার মতামত আনয়ন করিয়ছিলেন ।১৮ মহাপ্রন্থ সনাতনকে যেমন স্বহস্তে পত্র 
লিখিতেন, রূুপকেও সেইরূপ লিখিতেন | 'তখন সন্তবত সনাতন-গোন্বামীই ছিলেন বুন্দাবনের 
ঝয়োবৃদ্ধ তথা জ্ঞানবুদ্ধ বৈষব-ভক্ত | রূপ-গোস্বামী যেমন একদিকে তাহার জীবনের চির- 
সঙ্গী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে বুন্দাবনের অসংখ্য কর্ষেব প্রকৃত পরিচালক হইয়াও যেন 
তিনি সনাতনেরই অন্থগত কর্মী হিসাবে কায সম্পন্ন করিতেন। মভাপ্রভৃও রূপ-সনাতনেব 
পর বুন্দাবন-সম্পকিত সমস্ত কিছুই নির্ভৰ কবিয়া নিশ্চিত ছিলেন। তিনি তাহাদের 
চুশল-সংবাদ গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাদের কর্ম-পদ্ধতির সহিত পরিচিত থাকিতেন। 
তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তকে বুন্দাবনে যাইয়! রূপ-সনাতনেব নিকট আশ্রয়-গ্রহণ 
করিবার জন্য উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিতেন। প্ররুতপক্ষে, এই গোস্বামী-ভ্রাতদ্বয়কেই 
তিনি যেন বুন্দাবনের পুনরুজ্জীবিত সংস্কৃতির 'স্বাদ্যক্ষ'-পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। 

রূপ-সনাতনও মহাপ্রতু-প্রেবিত ভক্তবুন্দকে লইয়! একটি সমৃদ্ধিমান্‌ ভক্ত-গোষ্ঠী গড়িয়া 
তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রঘুণাথ-ভট্টকে বুন্দাবনে পাঠাইয়! দিলে মহাপ্রভৃব 
ইচ্ছান্ুযায়ী রূপ তাঁভাকে ভাগবত-পাঠে নিযুক্ত করিয়া সুগুতিষ্টিত কবেন। আবার রঘুনাথ- 
'স-লোম্বামীকে তিনি স্বীয় “অগ্থিতীয়দেহ" বলিয়াই মনে করিতেন । লোকনাথের 
সহিত তীহার প্রগাঢ় সখ্য ছিল এবং কাশীশ্বর-, ভূুগত-, যাদবাচাষ-গোর্াই প্রভৃতি সকলেই 
তাথার বিশেষ জঙ্গী ছিলেন। বিশেষ করিয়। তাহারই সাহচথে ভ্রাতুষ্পত্র জীব-গোস্বামী 
বৈষ্ণব-ধর্মের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতৃরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন। 

মহাপ্রভু “সনাতন দ্বারা ব্রজের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস”, এবং '্শ্রীরপের ছারা ব্রজেব 
বদপ্রেমলীলা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কৰি কুফদাস- 
কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন £ 

ননাতন-কৃপায় পাইন্ু ভক্তির সিদ্ধান্ত । 
শ্ীরপ-কৃপায় পাইন ভক্তিরসপ্রান্ত॥ 


গুরুক্রম বর্ণনায় তিনি তাহার নিত্যসঙ্গী গুরু-রঘুনাখেব পরেই রূপকে সবৌচ্চ স্থান 
দিয়াছেন । 


বৃন্দাবন ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের অধিবাসী-বৃন্দের মধ্যেও রূপের একটি বিশেষ স্থান ছিল। 
সনাতন সহ তিনিও তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে আনন্দ দান 
করিতেন। 'ভক্তমাল*মতে মীরাবাই রূপের সাক্ষাংলাভ করিয়া তাহার সহিত 
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৩৮৪ চৈতন্য-পরিকর 


কষ্ণালোচনায় প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। জাহ্মবাদেবীর প্রথমবার বৃন্দাবনাগণন-কালে 
রূপগোম্বামী জীবিত ছিলেন।৯৯ কিন্তু শ্রীনিবাসাদ্িব প্রথমবার বৃন্দাবনে আসিয়া 
পৌছাইবাৰ পূর্বেই তিনি দেহবক্ষা করিয়াছেন। “প্রমবিলাস, ও “ভক্তিবত্বাকরঃ হইতে 
জানা যায় যে সনাতনের তিরোভাবেব অল্লকাল পরেই রূপ-গোস্বামী তিরোহিত হন।২৭ 
রাধাদামোদরেব নিকট তাহার সমাধি সংবক্ষিত হইয়াছিল ।২১ 


(১৯) এঁ--১৬শ,. বি. পৃ. ২২৫) নি. বি.--পৃ. ৩৩ (২০) দ্র--্সনাতন ১) ভ, র.--৪1২৯৯ 
ন. বি.-পৃ. ২৯ 


বজুনাথ-দাস-গাজামী 

বড়গোম্বামীর মধ্যে রঘুনাথ-দাস-গোম্বামীই সর্বপ্রথম মহাপ্রতুর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। 
সেই সাক্ষাৎ ঘটে ৯৫১০ গ্রী.-এর প্রথম দিকে । 

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম-অঞ্চলের চন্দনপুর বা চান্দপুর গ্রামে১ হিরণ্য দাস ও 
গোবর্ধন দাস নামে ছুই ভ্রাতা বাস করিতেন । তাহার! কায়স্থ২ ছিলেন। অথৈৈতপ্রভৃর ও 
গৌরাঙ্গ-অনক পুরন্দর-মিশ্রের সহিত তাহাদের যোগাযোগ ছিল বলিয়। মহাপ্রভৃও তাহাদের 
জানিতেন। তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবর্ধনই হইতেছেন রখুনাথ দাসের পিতা । রঘুনাথের 
একজন জ্ঞাতি-খুড়ার নাম কালিদ্াস। তিনি পরম-বৈষ্ণব ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান 
করেন ১৪২০ শকের৩ দিকে রঘুনাথের জন্ম হয়। কিন্তু এ জমন্তই অন্ুমানমাত্র । 

সন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই চৈতন্য শাস্তিপুরে উপনীত হইলে রঘুনাথ আসিয়া 
তাহার পদপ্রান্তে পতিত হন এবং অদৈতপ্রতৃর কুপাতে চৈতন্যের প্রসাদশেষ প্রাঞ্ হন। 
কিন্তু রঘুনাথ বাল্যাবধি বিষয়-বিরাগী ছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলযাত্র। করিলে তাহাকে 
আর গৃহে ধরিয়া রাখ! দুফর হইল। ধনীর দুলালকে বীধিয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় 
সমন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল, চতুর্দিকে প্রহরীও নিযুক্ত হইল । 

রঘুনাথের সহিত যখন মহাগ্রতৃর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তখন সম্ভবত রঘুনাথের বাল্যকাল 
অতিক্রান্ত হইয়াছে । তাহার বু-পূর্বে হরিদাস-ঠাকুর আসিয়া একবার তাহাদের গৃহ- 
পুরোহিত বলরাম-আচার্ধের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময় 
রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতেন। একদিন তিনি হরিদাস-ঠাকুরকে দেখিতে যান। এই হরিঘাস- 
দর্শন তাহার বালক-মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। হরিধধাস তখন তাহার 
শামামৃত-বর্ণে অনেকের উপর, বিশেষ করিয়া হিরণ্য-গোবধ্ধনের উপর যেভাবে 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাতে বালক রঘুনাথের মন সেইদিকে আকুষট 
হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ফলে তিনি হরিদাসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সাধনভজন-মার্গে 
বচরণ করিবার প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এখন তাই মহাপ্রভূর সাক্ষাংলাভের 
পর তিনি বাহিরের দ্দিক হইতে বন্ধ রহিলেন বষ্টে, কিন্ত কোন বদ্ধনই তাহার মনকে বীধিয়? 
রাখিতে পারিল না। ফলে ইহার প্রায় পচ বৎসর পরে মহাপ্রভু রামকেলি হইতে 


08 ভ্র._টৈ. চ.__৩৩, পৃ. ৩৯৯) গৌ. ত._-পৃ. ৩১১; পা. নি. (২) চৈ. চ.- ৩1৬, পৃ. ৩১৫ 
৩) শ্রীমৎ রঘুনাথদান গোম্বামীর জীবন চরিত- পৃ. ২ ;প্রাণকৃ্ণ দত্ত মনে করেন (বৈরাগী রঘুনাধদাস 
পৃ.৪),১৪১৭ বা১৮শক। 

২৫ 


৩৮৬ চৈতন্ত-পরিকর 


শাস্তিপুরে পৌছাইলে রঘুনাথ তাহাব সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকা* 
করায় গোবধ'ন তাহাকে শাস্তিপুরে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। রঘুনাথ সেই সময়ে কয়েক 
দিন ধরিয়াই নিজেব নীলাচল-গমনের বাধা সম্বন্ধে অভিযোগ তুলিতে থাকায় শেষে 
মহাপ্রতুকেও দৃঢ়ভাবে বণিতে হইয়াছিল, “মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া 
যথাযোগ্য বিষয় ভূ অনাসক্ত হৈঞ1।1৮ কিন্তু শেষে তিনি তাহার প্রতি করুণ। প্রকা* 
কবিয়! একথাও বলিয়া গেলেন যে নিশ্চয়ই কৃষ্-ক্ল্পায় রঘুনাথের পক্ষে নীলাচল-গমনেব পৎ 
জ্ুগম হইবে। রঘুনাথ গৃহে ফিরিলেন এবং মহাপ্রভুর নিদে শানুযায়ী সর্বপ্রকার বহি 
বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া সংসার-কর্মে মনোনিবেশ করিলেন। এতত্বষ্টে তাহাব পিতা- 
মাতাও সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বহির্ব্ধন শিথিল করিয়া দিলেন । কিন্তু নিপুণ শিক্ষকের যে- 
শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ভবিষ্ততে গোপাল- রঘুনাথ-ভষ্টও পিতৃমাতৃ-সেবাদির ্বার। নিজ দিগকে 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার দ্বারাই সর্বপ্রথম বঘুনাথ. 
দাস পিতৃমাতু সেবা ও বিষয়ভোগের মধ্য দিয়া 'অনাসক্ত' হইয়৷ মহাপ্রভুর আবন্ধ-কর্মকে 
সফল করিয়া তুলিবার জন্য নিজেকে প্রস্তত করিতে লাগিলেন। 

বসব ঘুরিয়া গেল। মহাপ্রভু মথুরা হইতে নীলাচলে ফিরিলেন। সংবাদ 
শুনিয়া রঘুনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু ঠিক এই সময়ে মূলুকেব এক 
রে্-অধিকাবীব সহিত বিবাদেব ফলে হিরণ্যকে গৃহ হইতে পলায়ন কবিযা 
গোপনে লুকাইয়৷ রহিতে হইল । রঘুনাথ বদ্ধ হইয়া আনীত হইলে তিনি তীহাব 
সবিনয়-কথাবার্তার দ্বারা সেই শক্রকেও আপন করিয়া লইলেন। ছুই-পক্ষেব মধ্যে 
মিটমাট হইয়া গেল। কিন্তু তাহারপর রঘুনাথ নিজেই পলাইয়। যাইবার জন্য উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। 

একদিন রাত্রিকালে উঠিয়া! রঘুনাথ নীরবে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহার পিতা 
স্ীহাকে ধরিয়া আনিলেন। পুত্রকে বাতুল মনে করিয়া মাত! তাহাকে বীধিয়! বাখিতে 
চাহিলেন।৪ কিন্তু পিতা বুঝিলেন “ইন্দ্রসম এই্বর্য ও “অক্মরাসম শ্ত্রী' ধাহাকে বাধিযা 
রাধিতে পারিল না, অন্য কোনও বন্ধনে তাহাকে বীধিয়। রাখা যাইবেনা। সেই সময়ে 
নিত্যানন্দ পণিহাটাতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন রঘুনাথ গজাতীরে নিত্যাননদ 


সমীপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে অবঞ্ঠ সেবকও আসিল । 
নিত্যাননদ দধিচিড়া-ভেজনের প্রস্তাব করায় রঘুনাথ তদ্দণ্ডে একটি বিরাট-ভোজেব 


(৪) ভক্তমাল-মতে তাহাকে বীধিয়] রাখ! হয়। পরে শিষ্ট লোকের উপদেশে ছাড়িয়া দেওয়। হয। 
পতি, মা, পৃ ১৩ 


রধুনাথ-দাস-গোস্বামী ৩৮ 


আয়োজন করিলেন। 'পুলিন-ভোজন, সমাপ্ত হইলে বিনীত রঘুনাথ রাঘব-পঞ্জিতের 
দবারায় নিত্যানন্দ সমীপে তাহার চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানাইলেন। নিত্যানন্দ 
আশীর্বাদ করিলেন যে চৈতন্য অবস্থাই তাহার প্রতি কৃপাবান হুইবেন। তাহারপর তিনি 
নিত্যানন্দের জন নিভৃতে তাহার .ভাগ্তারীর হস্তে প্রচুর অর্থ প্রধান করিয়া রাঘব-পণ্ডিতের 
সহিত স্ঠাহার গৃহে আসিয়! ঠাকুর-দর্শন করিলেন এবং প্রভুর 'তৃত্যাশ্রিত জনকে যথা- 
'যাগ্যভাবে পুবস্কৃত করিবার জন্য রাঘবের হস্তে গ্রভৃত অর্থ সমর্পণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন 
কবিলেন। 

গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ বাড়ীর বাহিরে দুর্গামগুপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবী- 
মগ্ডুপেই শয়ন করেন, রক্ষকগণ পাহারা! দিতে থাকে । কিন্তু শেষে একদিন সুযোগ মিলিম্বা 
গেল। যছুনন্দন-ভট্রাচাধ ছিলেন রঘুনাথের গুরু ও কুল-পুরোহিত। একদিন শেষরাব্রিতে 
উঠিয়া বঘুনাথ দেখিতে পাইলেন যে গুরু যদুনন্দন তাহাদের প্রাঙ্গণে হাজির হইয়াছেন। 
বঘুনাথ তাহাকে প্রণাম করায় তিনি জানাইলেন যে তাহার এক শিষ্য তাহার গৃহদেবতার 
সেবক নিযুক্ত ছিল। সে হঠাৎ সেবা-পৃজ] ছাড়িয়া দিয়াছে; রঘুনাথের হস্তক্ষেপে 
হয়ত 'তাহার মতের পরিবর্তন হইতে পারে। সুতরাং রঘুনাথকে তাহার সঙ্গে গিয়া সেই 
শিষ্যটিকে অন্্রোধ জানাইতে হয় । রথুনাথ বিনাদ্ধিধায় গুরুদেবের সহিত বাহির হুইলেন। 
বক্ষকগণ তখন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 

কিছুদূর অগ্রসর হইয়। রঘুনাথ জানাইলেন যে গুরুদেবের আর কষ্ট করিয়া গিয়। লাভ 
নাই; তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারেন যে রঘুনাথ সেই ব্রাঙ্মণ-পুজারীকে পাঠাইয়া 
দিবেন। যছুনন্দন চলিয়। গেলে রঘুনাথ এদিকে ওদিক দেখিয়া পূর্বমুখে অগ্রসর হইলেন । 
শারপর পূর্ব ছাঁডিয়। দক্ষিণের উপপথ ধরিয়! ছুটিলেন। একদিনে তিনি পনর ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করিয়া এক গোপের বাথানে গিয়া রাব্রিষাপন করিলেন। তারপর 
ছত্রভোগ ও কুগ্রাম দিয়! মাত্র ত্রিসন্ধ্া অগ্নগ্রহণ করিয়া৬ বারদিনের মধ্যেই পুরুষোস্মে 
উপস্থিত হইলেন।৭ রঘুনাথের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। 

মহাপ্রত্ত এবার আর রঘুনাথকে তিরস্কৃত করিলেন না, বরং ন্নেহালিজন দান করিয়া 
তাহার কৃষ্'প্রীতির জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন। রঘুনাথ কিন্তু স্প্ইই জানাইলেন যে 
তিনি কৃষ্ণগ্রীতির কথা কিছুই জানেন না, মহাপ্রভুর কপাই তাহাকে এতদূর আনিতে 
পারিয়াছে। মহাগ্রন্থ রঘুনাথকে ্বরূপদামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন যে 


(৫) চৈ. চ.--৩1৬, পৃ. ৩১৮; চৈ, নী._-১০।১০ ; প্রে. বি.--১৮শ. বি. পৃ. ২৭* (৬) হু._পৃ. ৬; 


সু (ব.সা. প.) -পৃ. ১৬; গৌ. ত.-পৃ. ৩১* (৭) দ্র.-হিরণ্য দাস (৮) চৈ. ৮৩1৬, পৃ. 
৩১৯ ; প্রে. বি.--১৮শ. বি. পৃ. ২৭১ 


৩৮৮ চৈতন্য-পরিকর 


সেখানকার তিন বঘুনাথের মধ্যে ন্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে ।৮ তারপণ 
তিনি গোবিন্দকে অনাহারী-রঘুনাথের ভোজন-ব্যবস্থ!' করিয়া দিতে আদেশ দান কবিলে 
রঘুনাথ সমূত্রন্নান ও জগন্নাথ-দর্শনাস্তে মহাপ্রভুর অবশিষ্ট-পাত্রে ভোজন কবিলেন। পাঁচ- 
দিন এরূপ ভোজন করিবার পর তিনি সিংহদ্বারে ভাইয়া ভিক্ষালন্ধ অন্নের* দ্বাবা 
উদয়-পৃরত্তি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও এই বুঝিয়া জন্তষ্ট হইলেন যে বঘুনাথ 
“ভাল টৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা” | 

রঘুনাথ মহাপ্রতৃর সম্মুবীন হইয়া কোন কথা৷ বলিতে পারেন না। তাই একদিন তিনি 
স্বর্ূপের মারফত মহাপ্রতৃর নিকট জানিতে চাহিলেন, কেন তিনি তাহাকে এইরূপ ঘরছাড। 
করিয়৷ আনিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্ট কি! মহাপ্রভূ তাহাকে স্বরূপের নিকটে সাধ্যসাধন- 
তত্ব শিক্ষাগ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়া “গ্রাম্য কথাবার্তা, না বলিতে, ভাল খাওয়া পবা না 
করিতে, “অমানী মানদ কৃষ্ণনাম' লইতে ও ব্রজে 'রাধাকৃষ্ণ সেবা'ব মানস কবিতে উপদেশ 
প্রদান করিলেন। সেই হইতে ম্বরূপের সহিত তাহার “অন্তবঙ্গ-সেবা, আরম্ভ হইযা গেল। 

ইহার পর গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে পৌছাইলে রঘুনাথ শিখানন্দেব নিকট তাহাব 
পিতামাতার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়1১০ বখধাত্রাদি দর্শন কবিলেন। পব-বসব তাহা 
পিতা! দুইজন লোক ও চারি শত মুদ্রা পাঠাইয়৷ দিলেন। রঘুনাথ তখন অনেক চেষ্ট 
করিয়! মহাপ্রভুকে তাহার বাসায় মাসে দুইদিন করিয়া! ভিক্ষানিবাহ করিবাব মত 
করাইলেন। কিন্তু বিষয়ীর অরগ্রহণে মহাপ্রভু কখনও প্রসন্ন হইতে পাবেন ন। বুঝিয়! দুই 
বৎসর পরে তিনি নিজেই দেই নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন। অনুসন্ধানে মহাপ্রভু সমস্ত 
বিষয় রিয়। রঘুনাথেব প্রতি সন্তষ্ট হইলেন। তাবপব 'নিষ্ষিঞ্চন ভক্ত" বঘুনাথ 
সিংহদ্বারের ভিক্ষাও ছাড়িয়া দিলেন এবং “ছত্রে যাই মাগি খাইতে আবস্ত কবিল?। 
£বেশ্তার আচার"-তুল্য “সিংহদ্ারে ভিক্ষাবৃত্তি ছাডিয়! দেওয়ায় মহা প্রস্থ এঁকান্তিক তৃপ্তিলাশ 
করিয়৷ রঘুনাথকে গোবর্ধনের শিলা ও গুপ্রামালা উপহাব দিলেন।১১ এই শিলা ও 
গুঞামালা শংকরানন্দ-সরম্বতী তাহাকে বৃন্দাবন হইতে আনিয়! দিয়াছিলেন এবং তদবধি 
এই তিন-বৎসর তিনি কৃষ্ণজ্ঞানে নিরন্তর ইহার ভজন! করিয়াছেন। মহাপ্রত্ুব স্বহস্ত- 
প্রদত্ত এইপ্রকার শিল1 ও মালা লাভ করিয়া রঘুনাথ যেন আত্মহারা হইলেন এবং জল 
তুলসী দিয় ইহার সাত্বিক পুজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেই পুৃঞ্জাবিধি ছিপ 


(৯) এই প্রকার ভিক্ষালন্ক অন্রগ্রহশের পদ্ধতি সম্বন্ধে 'রঘুনাথ দাস গোত্বামমীর জীবন চরিত' 
্টবা-পৃ. ১৬ (১*) আ.হিরণয দাস (১১) চৈ. চ." প্রে. বি--১৮শ. বি. পৃ. ২৭১) গো 
ত.-পৃ. ৩১০ 


রঘুনাথ-দাসম্গোন্বামী ৩৮৭ 


অত্যন্ত কঠোর। তাহার কোথাও এতটুকু ছিত্র পর্যস্ত ছিলনা । “রঘুনাথের নিয়ম যেন 
পাষাণের রেখ। |,১২ 

কিন্ত রঘুনাথের তপস্থা কেবল পুজাবিধি পালনে নহে। মহাপ্রভুর নিদেশি তিনি 
অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন । “ছিপ কানি কাথ! বিনা" তাহার আর কিছুই 
পরিধেয় ছিলন।। তারপর ছত্রে গিয়। যেরূপে 'অন্নগ্রহণ করিতেন তাহাও তিনি উঠাইয়া 
দিলেন। পসারিগণ অবিক্রীত প্রসাদানন ছই তিন দিন গৃহে রাখিবার পর ফেলিয়৷ দিলে 
গাভীগণও যখন তাহাতে ছূর্গদ্ধে মুখ দিতে পারিত না, তখন রঘুনাথ তাহা তুলিয়া আনিয়া 
ধুইয়া খাইতে লাগিলেন । এই কথ! শুনিতে পাইয়! একদিন মহাপ্রভু স্বয়ং ভীহার নিকট 
(সই অন্র চাহিয়। খাইয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন । 

জীবশ-সায়াছে যখন চৈতন্য-মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতে থাকে, 
হখন 'তাহাব সেই ভাব-বিবরণকে লিপিবদ্ধ করিবার মত কোন কড়চা-লেখক পাশে ছিলেন 
না। তাহার তখনকার নিত্যসঙ্গী স্বরূপ-রঘুনাথই এই কার্ধ করিয়াছিলেন। রূপ স্থত্রকর্তা 
বঘুনাথ বৃত্তিকার ৷ চৈতন্য যে একদিন রঘুনাথকে স্বরূপের সঙ্গ গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন, রঘুনাথ এইরূপে চৈতন্য ও স্বরূপ উভয়েরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়। তাহার 
(সই আদেঁশকে বর্ণে বর্ণে পালন করিলেন । 

চৈতন্তের আর একটি উপদেশ ছিল ব্রজে রাধারুষ-সেবা । কিন্তু স্বয়ং তিনিই ষে 
বঘুনাথের নিকট কৃষ্ণাপেক্ষা। প্রিয় ছিলেন, ইহ! স্মরণ করিয়াই বোধকরি তাহার জীবদ্দশাতে 
তিনি রঘুনাথকে বুন্দাবনে যাইবার নিদেশি দান করেন নাই। কিন্তু স্বূপের সহিত ষোড়শ 
বধ যাবৎ “প্রভুর গুপ্ত সেবা” ও “অন্তরঙ্গ সেবন” করিয়া শেবে ১৫৩৩-৩৪ শ্রী.-এর দিকে (তিনি 
মহাগ্রভুর ও তাহার পর 'ম্বরূপের অস্তর্ধানে আইলা! বৃন্দাবন ।১৩ *“ভক্তিরত্বাকর” মতে৯৪ 
শ্ীনিবাস-আচাষ নীলাচলে গিয়। তাহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন নাই । "প্রেমবিলাস* 
কাব নিত্]াণন্দদাস কিন্তু জানাইতেছেন৯৫ যে রূপনারায়ণ ( রূপচন্দ্র লাহিড়া ) বুন্দাবনস্থ 
বঘুনাথদাসাদি গোস্বামী-বৃন্দের আশীবা লইয়। নীলাচলে গিয়া মহাপ্রতুর অন্তর্ধান-বার্তা 
শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাহারপর স্বরূপদ্দামোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
শিত্যাননদদাস সম্ভবত তুল করিয়াই এস্থলে বুন্াবনস্থ গোস্বামী-বৃন্দের মধ্যে রঘুনাথদাসের 
নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। “চৈতম্তচরিতামুতে'র বিশেষ উল্লেখ এবং 
“উক্তিরত্বাকরে'র উল্লেখ হইতেও উক্তপ্রকার উক্তি সমধিত হয় না। যাহা হউক, 
ব্দাবনে আসিয়৷ রঘুনাথের জীবনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। 


(১২) প্রে. বি._-১৬প. বি.) পৃণ ২২৩) কর্ণ-_এর্, নি", পৃ. ৭৭ (১৩) চৈ. চ.--১1১*, পৃ. ৫৩3 
/ র.-৩1২৯৮ (১৪) ৩1২৯৭ (১৫) প্রে, বি.--১৯শ, বি., পৃ. ৩২৯ 


৩৯০ চৈতন্য-পরিকর 


বৃুদ্দাবনে রূপ-সনাতনের পাদপদ্ন-দর্শন ও গোবর্ধনে দেহরক্ষা করিবার জংকল্প লইয়া 
রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতন ও রূপ দুই ভাই শ্াহাকে তৃতীয় 
ভ্রাতা-ূপে ববণ করিলেন।৯৬ রঘুনাথ ও রূপ-সনাতনেব সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিব কথ। 
বিখ্যাত হইয়া আছে। কবিরাজ-গোস্বামী ন্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথের চবণ” একত্রে ধ্যান 
করিয়াছেন। “হরিভক্কিবিলাসে”ব দ্বিতীয় শ্লোকে গোপাল-ভট্র-গোম্বামী “রঘুনাথদাস" 
সস্তোষয়ন্‌ রূপ-সনাতনৌ ৮? গ্রস্থ সংকলন কবিয়াছেন।১৭ এমন কি স্বয়ং জীব-গোস্বামীও 
তাহার “লঘুতোষণী"গগ্রন্থে রূপ-সনাতনের উল্লেখ করিয়া! বলিষাছেন, প্যন্সিত্রং বঘুনাথদাস 
ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিিতৌ”১৮ এবং সেই রঘুনাথ “অনয়োর্রীজতোস্তল্যন্তত্বপদ* মতস্তি ভুবনে 
সাশ্চর্যমার্ধেতমৈ১॥৮১৯ এই রূপ-সনাতনেব ন্লেহে বিগলিত হইযা বঘুনাথ মবণ-ববণেব 
সংকল্প ত্যাগ করিয়৷ শ্রীরূপ-সনাতন আজ্ঞা লইয়া শিবে। বসতি কবিলা যি'হো 
রাধাকুণগ্ডতীরে ॥১০ গোবরধন সমীপে রাধাকুণ্ডে গিয়! পুনরায় তিনি তাহাব সই কঠোব 
নিয়ম আবম্ভ কবিলেন। অন্নজল একপ্রকার বন্ধ হইল, বুক্ষপত্রই বসনেব অভাব দব 
করিল। প্রত্যহ শত-শত বৈষ্বকে প্রণাম কবিয়া ও লক্ষবাব হবিনাম কবিয়া তিনি 
'রাজ্িদিন বাধাকৃষ্কের মানসে সেবন” করিতে লাগিলেন । তাহাছাডা, “তিন সন্ধ্যা বাধাকৃণ্ড 
অপতিত শ্নান”, সাডে-সাত-প্রহব ভক্তি-সাধন ও প্রায়ই বিনিদ্রব্জনী-যাপন তীহাব 
অভ্যন্ত হয়৷ গিয়াছিল। 

রঘুনাথ প্রথমে সেই শ্বাপদসংকুল বনমধ্য শ্টামকুণ্ডেব এক পুবাতন বুক্ষতলেই বাস 
আরম্ভ করেন। কিন্ধ পরে সনাতন-গোন্বামীর হন্তক্ষেপে তিনি বুক্ষতল ত্যাগ কবিষা 
কুটিরে বাস করিতে লাগিলেন।২১ তখন রাধাকুণ্ড বলিয়াও কিছু ছিল না। মনত 
লুপ্ত হইয়া ধান্ত-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল । মহাপ্রতু তাহার বুন্দাবন-ভ্রমণেব সময় উক্ত 
ধান্তক্ষেত্রে কুণুহয়ের প্রীগবস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন রঘুনাথ এক্ষণে কোন এক 
ধনী-মহাজনকে দিয় সেই কুগুতবয়ের পক্কোঙ্ধার কাধ সম্পর করিলেন। 

রাধাকুণ্ডে রঘুনাথের সঙ্গী ছিলেন কৃষ্দাস-কবিরাজ।২২ তিনি রঘুনাথের প্রতি স্বীধ 
আনুগত্যের উল্লেখ করিয়া! তাহাকেই “সারগুরূ, বলিয়াছেন।২৩ আবার জীব-গোম্বামীও 
রঘুনাথকে যথেষ্ট মান্ঠট করিতেন। কিন্তু রঘুনাথ নিজেও বৃন্দাবন-নি্মিতিতে কম সাহাযা 


০৬) গো. ত.-_পৃ. ৩১৭ (১৭) হ. বি.--১।২ (১৮) ভ. র._-পৃ. ১৯ (১৯) এঁ-পৃ. ৩৬ (২৯) কণ 
গর্থ, নি., পৃ. ৭৭ (২১) ভ. র.-পৃ. ১৩০ (২২) রাখব-পঞ্ডিত তে. র._-৪1৩৯২) এবং লোকনাধ” 
গোশ্বামীও (কর্ণ--পৃ. ৮৮) রধুনাখের নঙ্গী ছিলেন। (২৩) চৈ, চ--৩1৪, পৃ. ৩০৭ 


রঘুনাথ-দাস-গোন্বামী ৩৯১ 


করেন নাই। তাহার প্রচেষ্টাতেই কুগুদ্বয়ের পক্কোদ্ধার২৪ ও তাহারই পরামর্শে মাধবেন্্র- 
নিযুক্ত গোঁডীয় বিপ্রঘয়ের মৃত্যুর পর গাঠুলীর গোপাল-সেবায় বিঠঠলনাথকে নিযুক্ত কর। 
হয়। ইহ। ছাড়া 'ম্তবমালা” বা *ম্তবাবলী”২৫ (চৈতন্তাষ্টক, গৌরানগস্তবকল্পতরু, মনংশিক্ষা, 
বিলাপকুন্মাঞ্জলি, রাধাকুষ্কোজ্জলকুন্ুমকেলি, বিশাখানন্দস্তোত্র, ব্রজবিলাসস্তব),২৬ 'শ্রীনাম- 
চরিত, ও 'মুক্তাচরিত' নামে তিনখানি গ্রস্থও তিনি রচনা করিয়ছিলেন।২৭ বঘুনাথের 
আর একখানি গ্রন্থের নাম 'দানকেলিচিস্তামণি' । আবার পুবেই বল। হইয়াছে যে রঘুনাথ 
স্বরূপ কৃত কড়চারও, 'বৃত্তিকার ছিলেন।২৮ এতদ্যতীত তাহার ছুই তিনটি পদ২৯ 
পাওয়! যায়। পর্দগুলির মধ্যে একটি ব্রজভাখায় ও একটি ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত।৩০ 
পদ্যাবলীতেও রঘুমাথের তিনটি শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। 

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্টামানন্দ বৃন্দাবনে আসিলে রঘুনাথ তাহাদিগকে অন্গৃহীত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাহার শরীর ক্ষীণ ও দুর্বপ হইয়া পড়িয়াছে, তবুও ঘগ্যপিহ 
শুধর্দেই বাতাসে হালয়। তথাপি নিবন্ধ ক্রিপ্। সব সমাধয়॥” শ্রীনিবাস-আচার্ 
দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আসার পর রামচন্দ্র-কবিরাজও বুন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথের প্রসাদ- 
লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু জান্ুবাদেবী যখন দ্বিতীযবার বুন্দাবণে আগমন কবেন, তখন 
রঘুনাব অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন! তাঁহার আর চলিবার সাধ্য নাই।৩১ তখন তিনি 
“অতিশয় ক্ষীণতন্” এবং শিথিলেন্দ্রিয়প্রায় ।৩২ জাহুবাদেবী রাধাকুণ্ডে গিয়া ত1হার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন ।৩৩ বীরচন্ত্রপ্রভু আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পান নাই 1৩৪ 


(২৪) 'সজ্জন তোষণী'-পত্রিকায় (চৈতন্যাব্দ ৪ **, ২য. থণ্ড) লিখিত হইয়াছে ঘে পক্কোদ্ধারের পূর্বে 
বদরিকাশ্রম হইতে নারায়ণ-প্রেরিত একজন লোকের মারফত রঘুনাথ নারায়ণ-প্রদত্ত কতিপর় 
সব্ণমুদ্রাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহার পক্ষোদ্ধার-মানস সিদ্ধ হয়। (২৫) “গ্রীমজপ গোস্বামীরও স্তবমাল। নামে 
একথানি গ্রন্থ আছে; এইজন্ দাস-গৌন্বামীর গ্রন্থ (স্তবমালা) 'ন্তবাবলী' নামে আখ্যাত হইল ।”_ জ্রীমৎ 
বঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পৃ. ৫১ (২৬) চ1--7:91 (২৭) ভ. র.-_ 
১৮২৩; বৈষবদিগ-দর্শনী গ্রন্থ পৃ. ৩৩)-মতে “রঘুনাথ বালো যে রাধামোহন সেবা করিতেন, তাহা 
মুলমানগণ নদীতে ফেলিয়! দিলে রঘুনাধ সংবাদ পাইয়! বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ককিশোর নামক তাহার 
জনৈক ব্রজবাসী শিষ্ঞকে এ বিগ্রহথের উদ্ধার ও সেবা! করিবার জন্ভ সপ্তগ্রামে প্রেরণ করেন। ইহার 
শিষ্বশাধ। বর্তমান সেবক 1” (২৮) চৈ. চ.--৩1১৪, পৃ. ৩৪৮ (২৯) 'পদকল্পতরু'-ধৃত রঘুনাথ-ভণিতার 
তিনটিপদ সম্বন্ধে ১৩৪২ সালের 'ভারতবধ-পত্রিকার আবাড়-সংখ্যায় হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব 
মহাশয় লিখিয়াছেন, “অপর রঘুনাথ ছুইজন। যে পদ বচন| করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
পক্ষান্তরে বৈষবসমাজে.এ পদ তিনটি দাস-রঘুনাথের নামেই চলিয়া আসিতেছে।” (৩*) 9, ০* 48 
(৩১) ভ. র.--১১।১৫* (৩২) এ্--১১1১৬৪-৬৭ (৩৩) গ্রে বি'_-১৬শ. বি., পৃ. ২২৭ (৩৪) অচাতচরণ 
চৌধুরী ডাহার 'জ্ীম রঘুনাথ দাসগোন্বামীর জীবনচরিত' নামক গ্রন্থে (পৃ. ৬১) বলিয়াছেন, “দাস 


গোস্বামী চতুর্নবতি বর্ককাল এই ধরাধামে ছিলেন; তিনি ১৫১৪শকে আঙ্গিনের শুরু] দ্বাদশী তিথিতে 
দেহত্যাগ করেন ।” কিন্ত ইহ! তাহার এনুমান মাত্র। 


গোপাল-ভট-গরোজামী 


দাক্ষিণাত্যেব তৈলঙ্গ দেশে কাবেবী-নদীর ীবে শ্রীবজ-ক্ষেত্র। সেই তীর্থ-সরিধানে 
“তৈলঙ্গ-বিপ্ররাজজ” ত্রিমল্লভট্টেব বাস ছিল। ত্রিমল্লের ছুই ভাই-_বেস্কট ও প্রবোধানন্দ। 
কেহ কেহ মনে করেন৯ যে বেস্কট-ভট্টেব পুত্রই গোপাল-ভষ্ট। কিন্তু খুব সম্ভবত গোপাল- 
ভট্ট ব্রিমল্ল-ভট্টেরই পুত্র ছিলেন।২ ইহাবা ছিলেন বৈদিক-্রান্মণ , কিন্তু বৈষবভাবাপর। 
লক্ষমীনাবায়ণ ইহাদের উপাস্ত-দেবতা। মহাপ্রন্থুর প্রভাবে ইহার! রাধারুষেেব উপাসক 
হুইয়! উঠেন। 

দাক্ষিণাত্য-যাত্রাকালে মহাপ্রভু যখন ত্রিমল্ল-ভট্টের গৃহে উপস্থিত হন, তখন বর্ধা আবন্ত 
হইয়াছে । ভট্ট পবিবাব মহাপ্রতৃকে সেইস্থানে চাতুর্াস্ত অতিবাহিত কবিবাব জন্য 
অন্থরোধ জ্ঞাপন কবিলেন। হীহার্দিগের বৈষ্ব-ভাবে মুগ্ধ হইয়া তিনিও শতৎস্থানে 
থাকিয়! গেলেন। ত্রিমল্লের পুত্র (?) গোপালকে তাহাব পবিচয! ও সেবায় নিযুক্ত কবা 
হইল ।৩ 

গোপাল-ভট্ট “নিষ্ধপট হইয়া মহাপ্রতৃব পরিচধা! কবেন, শাহাব ভাবধাবাব সহিত 
পরিচিত হইতে থাকেন, এব" নিপুণ-সেবাব দ্বাবা তাহাব মন পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করেন। পিতৃবা প্রবোধানন্দেব নিকট তিনি পূর্বেই শিক্ষাপ্রাপ্ধ হইয়াছিলেন এব" 
বাল/কালে তিনি একবাব নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন কবিয়াও আসিয়াছিলেন। এখন তীহাব 
সেই দেবান্বাগী শিক্ষিত মন এব" পবিবাবগত নিষ্ঠা! লইয়া তিনি তাহাব অভীষ্ট সিদ্ধিব পথে 
অগ্রসব হইলেন। মহাপ্রভু ক্রমে তুষ্ট হইয় তাহাকে একাস্তে ডাকিয়া নানাবিধ উপদেশ 
প্রর্ধান কবিলেন। 'কর্ণানন্দ' গ্রস্থেও বল! হইযাছে যে বিদায় গ্রহণকালে তিনি গোপালকে 
্বীয় কৌপীন-বহির্বাস প্রদান করিয়া বলিয়া গেলেন ষে যথাকালে তাহাব অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইবে। “প্রেমবিলাস' মতেং গোপাল-ভট্ নাকি সেই সময়ে ভাগবত-শিক্ষা কবিতেছিলেন। 
মহাপ্রভু তাহাব পিতৃব্য প্রবোধানন্দেব উপব তাহাব শিক্ষাভার অর্পণ কবিয়! ভ্রাহাকে 
্রহ্মচর্ধ-পালনেব উপদেশ দান কবেন এব" বলিয়! যান যে সময আসিলে তাহাকে বুন্দাবনে 
যাইতে হইবে। শ্রীরুষ্ণের লীলাক্ষেত্র প্রাচীন বুন্দাবনকে যে একটি উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতি- 


(১) 20৩ 81785 5 [5066181076 0 81 60796551 1361185] (২) ড্র-ত্রিষল্প-ভট , গোপালের 
পিতৃব্য সম্বন্ধে প্রবোধানন্দ-সরন্বর্তীর জীবনী ভরষ্টব্য । €৩) বৈবদিগ-দর্শনী মতে (পৃ ৫২) গোপাল তখন 
৮1৯ বৎসরের বালক। 


গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী ৩৯৩ 


কেন্দ্রে রূপাস্তরিত করিয়া তথা হইতে সুযোগ্য ও ধীমান ভক্তবুন্দ ছারা ভক্তি-ধর্মের প্রচার 
তাহার অভিপ্রেত, এইরূপ একটি আভাসও তিনি সম্ভবত গোপাল-ভট্রকে দিয়া গেলেন । 

্রিমল্ল-ভট্টাদির মৃত্যু ঘটিলে গোপাল-ভট্ট বুন্দাবন-ধামে গিয়া উপস্থিত হন। 
কিছুকাল সেইস্থানে বাস করিবার পর তিনি শালগ্রাম-শিলার স্থলে পূর্ণাবয়ব দেব-বিগ্রহের 
পুজাভিলাধী হইলে রূপ-গোস্বামীর হস্তক্ষেপে তদনুরূপ বিগ্রহের পুজা প্রচলিত হয় এবং 
গোপাল-ভট্টরের এঁকাস্তিক বাসনার ফলে এক বৈশাবী-পৃর্িম! তিথিতে রাধারমণ-বিগ্রহ 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তীহারই প্রচেষ্টায় মন্দির নিমিত হইলে যথাবিধি 
রাধারমণ-সেবাপুজ1 চলিতে থাকে এবং তিনি “নিজ শিষ্য শ্রীলভন্তদাস পুজারী'র হস্তে 
পুজার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন । 

গোপালের বৃন্দাবন-আগমনে রূপ-সনাতন আনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রেমবিলাস* ও 
'ভক্তিরত্বাকর হইতে জান] ঘায় যে মহাপ্রভৃকে তাহারা এই সংবাদ জানাইয়! পত্র লিখিলে 
তিনিও আসন এবং ডোর-কৌন্পীন-বহিবাস৭ সহ প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছিলেন। কিন্ত 
গোপাল প্রথমে মহাপ্রভৃর আসনে কিছুতেই বসিতে চাহেন নাই । শেষে মহা প্রভুর আর্দেশ- 
পালনার্থে এবং সনাতন ও রূপের হস্তক্ষেপের ফলে গলায় ডোর পবিয়! অত্যন্ত দিধাসহকারে 
তিনি আসন গ্রহণ করেন।৮ গোপালকে সঙ্গী-হিসাবে পাওয়ায় গোস্বামী-ভ্রাতৃবুন্দও তাহাকে 
তাহাদের অভিনয় ভ্রাতা-রূপে গ্রহণ করিলেন এবং গোপালও গ্রন্থাদি রচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। “সনাতন প্রেম পরিপ্রৃতান্তর গোপাল-ভট্ট সম্ভবত সনাতন-গোস্বামীর 
আদেশে ও তত্বাবধানে এবং তাহারই প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-আচার 
ও বৈষণব- ক্রিয়ামুদ্রা-নিয়মাদি সংবলিত “হরিভক্তিবিলাস+ নামক গ্রন্থখানি প্রস্তত 
করেশ। তাহার পর তিনি তাহা সংশোধনার্থ সনাতনের হস্তে প্রদান করিলে 
নাতন তাহাকে নিজ পুস্তকরূপেই গ্রহণ করেন,৯ কিন্তু সনাতনের ইচ্ছান্থ্যায়ী তাহা 
গাপালের নামেই প্রচলিত হয়।১০ ইহা ছাড়া, সম্ভবত লীলাশুকের 'কুষ্ণকর্ণাম্ৃতে'র 
কাথানিও গোপাল-ভট্টরের নামে প্রচলিত হয়।১৯ কিন্তু ভা. ্তুশীলকুমার দে প্রমাণ 


(৪) ৫ম. নি. (৫) ১৮শ. বি. পৃ. ২৭৩ €৬) “এক ধনবান বৃন্দাবনস্থ বিগ্রহগুলিকে বস্তালংকারাদি 
[ন করিতে চাহিলে উত্ত শালগ্রাম হৃন্তপদাঁদিবিহীন হওয়ায় গৌপাল-হট্ট শোকাচ্ছন্ন হইলেন, প্রভাতে 
থা গেল যে, শালগ্রাম চক্র ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা রূপ মুরলী বদন” হইয়াছেন_-বৈ. দ., পৃ. ৮৭ 
৭) ভ. র.-+১।১৯৪ ; প্রে. বি.-১ম* বি. পৃ. ১২ (৮) প্রে, বি.--১ম. বি., পৃ ১৩১৪ (৯) এ 
'৮শ. বি. পৃ. ২৭৪ ; হরিভক্তিবিলাসের প্রতিটি বিলাসই “ইতি শ্রীগোপাল-ভষ্ট-বিলিখিতে প্রীহরিভক্তি 
বলাসে” ইত্যাদি কাপ বচনের দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে। (১০) ভ. র._-১।১৫* (১১) অ. ব._+১ম. 
ম পৃ. ৫; বৈ দি.-পৃ. ৩৬ 


৩৯৪ চৈতন্-পরিকর 


দিয়াছেন১২ ষে উহার প্রণেতা গোপাল-ভট্ট ভ্ত্রাবিড়-দেশীয় হরিবংশ-ভট্রের পুত্র ও 
নবসিংহ্ের পৌত্র। স্থৃতরাং গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীকে উহার রচনাকার বলিবার দৃঢ়ভি্তি 
নাই। তবে জীব-গোস্বামী রচিত বিখ্যাত 'ভাগবতসন্দর্ত' গ্রন্থখানির মালমশলা প্রথমে 
তাহার দ্বারাই সংগৃহীত হইয়া ক্রমভঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে পত্রধূত হয় ।১৩ 

রাধারমণ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও সেবা! এবং গ্রন্থরচন! ছাড়াও গোপাল-ভষ্ট-গোস্বামীর 
অন্ত কাজ ছিল। সম্ভবত তাহার বুন্দাবন-আগমনের কিছুকাল পরেই মহাপ্রভুব 
তিরোভাব ঘটে এবং তাহাব পর কাশীশ্বর-গোস্বামী ও রঘুনাথ-ভট্ট পরলোক প্রয়াণ করেন। 
তাহারও পরে রূপ-সনাতন লোকান্তরিত হন। রঘুনাথদ[স-গোস্বামী তখন দূরে রাধাকুণ্ডে 
অবস্থান করিতেছিলেন এবং জীব-গোম্বামীও নববৃন্দাবন-নির্মাণ ও গ্রস্থা দি-রচনায় অত্যন্ত 
ব্স্ত। ন্ুতরাং বৈষ্বধর্ম-প্রচারার্থ দীক্ষারদি১৪-কর্ম-সম্পাদনেব কিছুটা দায়িত্ব .লাকনাথ 
ও গোপালাদিব উপুৰ আসিয়া পড়ে। পরবণ্তিকালে শ্রীনিবাস-আচার্ধ তাহারই নিকট 
দীক্ষিত চৈতন্তের ধর্মকে পূর্ব-ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া! তুলিতে সমথ হন। 
প্রথমে জীব-গোম্বামী শ্রীনিবাস কতৃক নানাবিধ মহৎ-কর্ম সম্পাদনের সম্ভাবনা বুঝিযা 
গোপাল-ভট্টের নিকট সেই জন্বন্ধে আলোচন! করিলে ভষ্ট-গোম্বামীও আপনাব প্রতি 
মহাপ্রভুর ইঙ্গিতের কগা স্মরণ করিয়া সেই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হন। তদনযায়ী তিনি 
রাধারমণ-বিগ্রহ সম্মুখে মহাপ্রতূ-দরত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীনিবাসকে চৈতত্ত-প্রেরিত 
কৌগীন ও বহির্বাস পরাইয়।১৫ মন্ত্রদীক্ষা১৬ দান করেন এবং জীব-গোন্বামীর উদ্যোগে 
একদিন তিনি গোবিন্দমন্দিরে গিয়। শ্রীনিবঝাপকে “আচাধ'উপাধি প্রদান করেন।৯৭ 
তারপর শ্রীনিবাস নরোত্বমাদি গৌডে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি তাহাদিগকে আশীবাদ 
করিয়। প্রিয়-শিষ্য শ্রীনিবাসকে আর একবার বুন্দাবনে আসিবার জন্যও আজ্জা-প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

শ্রীনিবাস-আচাধ খন দ্বিতীয়বার বুন্দাবনে আগমন করেন, তখন গোপাল-ভট্র তাহাকে 
অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তাহারও পরে জাহ্ৃবাদেবীর দ্বিতীয়বার বুন্দাবনাগমনকালেও 
গোপালভট্র-গোস্বামী জীবিত ছিলেন। তাহার পর কোনও গ্রন্থে আর তহার বিশেষ 


(১২) ৬৮১৫--0১ 1909 101 (১৩) ব. স. (ত. স.)--৪, ৫ (১৪) বৈ. দ.-গ্রস্থ (পৃ. ৪৫, ৮১, ১১২) 
মতে হিতহরিবংশ গোপালভটের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তিনি “উত্তরপ্রদেশে দেববন নামক স্থানে 'গৌড 
ব্রাঙ্গণ' গোগীনাথকে দীক্ষাদান করেন । গোগীনাথ উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন ।” (১৫) 
কর্ণ.-_-৬ষ্ট. নি. (১৬) প্রে, বি._-৬ষ. বি., পৃ. ৬৫-৬৬ 7 অ. লী. পৃ. ১৪৯ (১৭) অ. ব.-৫ম. পৃ ০২ 


গোপাল-ভট্র-গোস্বামী ৩৪৫ 


উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল “প্রেমবিলাস গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে বীরচন্ত্প্রভু 
বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়! শ্রীনিবাসকে গোপালের সমাচার জানাইয়াছিলেন। 

গোপাল-ভট্ট গোম্বামীর যথেষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল । শ্রীনিবাসকে তিনি রাধারমণের 
অধিকারী করিয়াও যখন জানিলেন যে বিবাত-সম্পক্কিত ব্যাপারে শ্রীনিবাস তাহার নিকট 
মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে অবিলম্বে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করেন ।১৮ “চৈতন্তচরিতামৃত'-গ্রন্থে কৃষ্দাস-কবিরাজ-গোম্বামী যে তাহাকে একটি 
“সর্বোত্তম শাখা” বলিয়! নির্দিষ্ট করিবার পরেও তাহার অন্ঠান্ত প্রসঙ্গ সম্বন্ধে নীরব 
রহিয়াছেন, নিশ্চয় তাহার কোন গুঢ় কারণ থাকিবে। নরহরি-চক্রবতাঁ জানাইতেছেন১৯ 
যে “টৈতন্তচরিতাম্ৃত'-রচনার আজ্ঞা্দান-কালে গোপাল-ভট্ট-গোস্বামীই স্বয়ং উক্ত গ্রন্থে 
নিজ নামের উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ।২০ ইহা সত্য হইলে তিনি ষে কারণেই 
এরূপ নিষেধাজ্ঞা গ্রদান করুন ন1 কেন, তাহ ষে তাহার নামলেশ-আকাঙ্ষাহীন চিত্তবৃত্তির 
দুঢ়তা ও ওঁদার্ষের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 

'পদকল্পতরু'তে গোপাল-ভট্রের দুইটি পদ২১ উদ্ধত হইয়াছে। দুইটিই 'ব্রজভাখা, 
বা ব্রঞ্জভাষায় লিখিত। আরও একটি পদ২২ গোপালদাস-ভণিতায় লিখিত হইলেও 
একই ভাষায় রচিত হওয়ায় তাহ! বাঙালী-পদকর্তার রচিত নহে বলিয়া ধারণ] করা যাইতে 
পারে। এই কারণেই সতীশ চন্দ্র রায় ও ডা. সুকুমার ০সন উভয়ে মনে করেন যে তাহাও 
গোপাল-ভট্ট-বিরচিত। 'পদ্যাবলীতে'ও গোপাল-ভট্রের একটি সংস্কৃত-ঙ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

গোপাল-ভট্ট-গোন্বামীর তিরোভাবকাল সম্বন্ধে২ও সঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না। 


(১৮) ড্র.-্গ্ীনিবাস (১৯) ন' বি.--১ম. বি. (২৭) ভ. র.--১।২২২ (২১) ১৮৮, ২৮৩৩ (২২) এ. 
২৯৬৬ (২৩) স্রীমদূগোপালতট্ট গোশ্বামীর জীবন চরিত নামক গ্রন্থে (পৃ. ৪৯) অচ্যুতচরণ চৌধুরী বলেন, 
তাহার (গৌপাল-ভ্ট-গোন্বামীর ) অন্তর্ধান কাল ১৫*৯।১০ শকাব? অনুমান করিবার বিশেষ কারণ 
আছে। তাহা হইলে তদীয় জীবনকাল ৮৭1৮৮ বৎসর হয়।” কিন্তু অন্থমান জন্গুমানমাত্র । 


রদুনাথ-ভউ-গোাজী 


রঘুনাথ-ভষ্ট ছিলেন ফড়গোস্বামীর একজন অন্যতম গোস্বামী । তাহার পিতা তপন- 
মিশ্র চৈতন্যের একজন অন্ুরক্ত ভক্ত ছিলেন। নিবাস ছিল পুর্ববংগে। কিন্তু তিনি 
গৌরাঙ্গ-নির্দেশে কাশীবাসী হন।১ 

মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমন পথে কাশীতে অবস্থান-কালে তপন-মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষা-নিবাহ 
করিতেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে ত্রিমল্প-ভট্টের গৃহে গোপাল-ভষ্ট যেরূপ মহাগ্রতুর সেবায় 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন এখানেও তেমনি রঘুনাথ-ভট্ট মহাপ্রতুর সেবায় শিযুক্ত হন। তখন তিনি 
বালক মাত্র, কিন্তু মহাগ্রতৃর উচ্ছিষ্ট মার্জন ও পাদ-সংবাহন' করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 
তারপর মহাপ্রতু যখন বৃন্দাবন হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়! পুনরায় নীলাচল- 
যাত্রার উদ্যোগ করেন, তখন রঘুনাথ তাহার সহিত নীলাচলে গমন করিবার জন্য অস্থির 
হইয়! পড়েন। কিন্তু তাহার যাওয়া হয় নাই। পরে তিনি “বড় হইলে নীলাচলে গেলা 
প্রতু স্থানে 

রঘুনাথ পথ চলিয়াছেন। সঙ্গে একজন সেবক ঝালি সাজাইয়! যাইতেছে। গৌড় 
পথেই তাহাকে নীলাচল গমন করিতে হইবে। পথে রামদাস-বিশ্বাস আসিয়া মিলিত 
হইলেন। “বিশ্বাস খানার কায়স্থ তেহো৷ রাজবিশ্বাস” এবং সম্ভবত তিনি 'সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ 
কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক' ছিলেন।২ শুত্র হইলেও তিনি ছিলেন পরমবৈষ্ণব এবং রঘুনাথের 
উপাসক। তাই তিনি অষ্টপ্রহর রামনাম ও রঘুনাথের তারকমন্তর জপ করিতেন। কিন্ত 
রঘুনাথ-ভট্ট্ের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি রঘুনাথের সেবা ও পাদ্-সংবাহন করিতে 
লাগিলেন । তাহার পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করিয়া রঘুনাথ সংকুচিত হইলেন। কিন্ত 
তিনি কোন কথা না শুনিয়। ব্রাহ্মণের সেবায় তৎপর হইলেন এবং রঘুনাথের ঝালি মত্তকে 
বহন করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা যথাসময়ে নীলাচলে উপস্থিত ইইলেন। 
-নীলাচলে পৌছাইয়। রামদাস 'প্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ', কিন্তু তিনি 
“স্তরে মুমুক্ষু ও 'বিষ্যাগববান' হওয়ায় মহাপ্রভু তাহাকে বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন নাই। 

রঘুনাথ আটমাস নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন । এই সময়ের মধ্যে তিনি মহাপ্রতুর 
যথেষ্ট সান্লিধ্যলাভ করেন। তিনি রন্ধনপটু ছিলেন এবং নীলাচলবাস-কালে মধ্যে মধ্যে 
মহাগ্রতৃকে নিমন্ত্রণ করিয়। খাওয়াইতেন। মহাগ্রভৃও তাহার রদ্ধনে অতিশয় প্রীত হইতেন 


(১) জ্র.-তপন-মিশ্র (২) তু. বে স।' পপ ৯১ 


রঘুনাথ-ভট্-গোস্বামী ৩৯৭ 


এবং রঘুনাথ তাহার অবশিষ্ট-পাত্র ভক্ষণ করিতেন। আটমাস পরে তাহার কাশী-যাত্রার 
প্রাক্কালে মহাগ্রভূ তাহার গলায় স্বীয্» কণ্ঠমালা৷ পরাইয়৷ তাহাকে অভিনন্দিত করেন। 
বথুনাথ কিন্তু অল্লকালের মধ্যেই মহাপ্রভৃর হৃদয়ের বেশে একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। তাই তিনি রঘুনাথকে বিবাহ না করিবার এবং বৃদ্ধ পিতামাতার সেব৷ করিয়া! 
বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত-পাঠ করিবার আজ্ঞা প্রদ্দান করেন। জস্ভবত রঘুনাথের ছ্বার৷ তিনি 
মহত্তর কর্ম সম্পাদনের আশায় এইরূপে তাহাকে গ্রস্ত করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন এবং 
ত্জন্য আর একবার নীলাচলে আসিতেও নির্দেশ দিয়াছিলেন। রঘুনাথ তদনুযায়ী মহাপ্রভুর 
সমৃহ উপদেশ পালশান্তে চারি বৎসর পরে তাহার পিতামাতার মৃত্যু ঘটিলে আবার নীলাচলে 
গিষা হাজির হন। এবারেও তিনি পূর্ববৎ আটমাস কাল নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন 
এবং চৈতন্তের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আটমাস পরে মহাপ্রভু তাহাকে বুন্দাবনে 
প্রেরণ করেন। ৩ৎপূর্বে তিনি স্বয়ং মহোৎসবে যে “চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা' ও 
'ছুটা পানবিড়া” পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে প্রদান করিয়া তাহার উপর রূপ-গোম্বামীর 
সভায় ভাগব৩-পাঠের ভার অর্পন করিলেন।৩ তখন হইতেই বৃন্দাবনে আসিয়! রঘুনাথ 
ভাগবত-পাঠের ভার গ্রহণ করেন। তিনি সুক্ঠ ও ভাগবত-পাঠে একরকম অদ্বিতীয়, 
ছিলেন। কৃষ্ণভজজন ও স্বীয় ধর্মকম” ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানিতেন না। এইভাবে 
ভজন-পুজনের মধ্যদিয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনের শেষ সময়ে তিনি 
মহাপ্রত-দত্ত মালকে “প্রসাদ ,কড়ারসহ' নিজের গলার পরিয় মৃত্যুবরণ করেন। 
'গাপাল-ভট্টরের মত রখুনাখ-ভট্টও ক্্প-গোস্বামীর স্নেহ এবং আন্গগত্য ও 
প্রীঙলাভ করিয়।ছিলেন। নীশাচল হইতে আসিয়া তিনি রূপ-গোম্বামী-প্রতিষ্ঠিত 
“গাবিন্দচরণে কৈল আত্ুসধর্পণণ এবং আপনার কোন শিষ্তেরও দ্বারা গোবিন্দ- 


'মন্দির নিমর্ণণ করাইয়া বিগ্রথকে বংশী-মকর-কুগুলাদি ভূবণে ভূষিত করিয়া দেন। 


(৩) গৌরগণোদ্দেশদীপিক। (পৃ. ১৮৫)-অনুযারী রঘুনাথ-ভট রাধাকুণ্সমীপে বান করিতেন । 
কন্তু তাহা হইলে প্রতাহ রূপ-গোস্বামীর সভায় (গোবিন্দমন্দিরে ?) ভাগবতপাঠ সম্ভব হয় না। কারণ, 
রাধাব্গ বহুদুরেই অবস্থিত ছিল (৮ ক্রোশ, প্রে. বি._-১৬শ. বি. পৃ. ২২৮)। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিকাতে (পৃ. ১৮৬) ঠিক তাহার পরেই রঘুনাথ দাসের উল্লেখ থাকায় মনে হয় ভুলবশত এরূপ 
উল্লেখিত হইয়াছে । কারণ, প্রকৃতপক্ষে রঘুনাথদাসই রাধাকুণ্ড সমীপে বাস করিতেন ।- ভে. র._ 
1৩৯৯, ইত্যাদি) (৪) “রঘুনাথভটের শিষ্য মানসিংহ বহুলক্ষ টাকা বায়ে বৃন্দাবনে গোবিদ্দদেবের, 
ন্দির নিমাণ করেন। জরপুরের লালপাথর দিয়া নিগ্রিত হয়। আওরংজেবের অত্যাচারে সেই 
ন্দির ভগ্ন কর। হর ।”- বৈ. দি._-পৃ. ১১৩ 


৩৯৮ চৈতগ্য-পরিকর 


রূপ-গোম্বামী ধন বৃদ্ধ-বয়সে মথুরাতে একমাস থাকিয়া তথা হইতেই গোপাল-দর্শনেব 
অভিলাধী হন, তখন রঘুনাথও অন্ান্ট ভক্তের সহিত তাহার নিকট বর্তমান ছিলেন। কিন্থু 
শ্নিবাস-আচার্য যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন রঘুনাথ-ভট্ট দেহরক্ষা করিয়াছেন ।€ 
£প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা হইতে ধারণা ৬ জন্মায় ষে সম্ভবত সনাতনের দেহরক্ষার অব্যবহিত 
পরে রূপ-গোন্বামীর জীবদ্দশাতেই রঘুনাথ লোকান্তরিত হন। “ভক্তিরত্বাকর"- প্রণেতা 
বলিয়াছেন ষে শ্রীনিবাস-আচার্ধ প্রথমবার বুন্দাবনে আসিলে “বঘুনাথভট্টেব সমাধি নিবখিয়! ৷ 
ভাসয়ে নেত্রের জলে বিদরয়ে হিয়া ॥+ 


(৫) কর্ণানদ্গে কিন্ত প্রীনিবাসের বৃদ্দাবনে অবস্থিতিকালে রখুনাথ-ভটেব উল্লেখ আছে। সম্ভব 
উহা! ভুলবশত হইয়াছে । পুস্তকের অন্ঠান্ত স্থানের মত অন্ত ভক্তদের সহিত এই নামের যে উল্লেখ, তাহা 
কেবল উল্লেখমাত্র | (৬) গ্রে. বি.--৫ম' বি. পৃ" ৫৬৫৭ 


লোকনাথ-চক্বতাঁ 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল ভক্তবৈষ্ণব অছ্বৈুপ্রতুর কপালাভে সমর্থ 
ইইয়াছিলেন, যশোহর-জেলার তালগড়ি-গ্রামবাসী১ রাট়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ-চক্রবর্তা 
তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তীহার স্ত্রী সীতাদেবী পতিব্রতা বৈষ্ব-রমণী ছিলেন। 
প্পনাভ মধ্যে মধ্যে অদ্বৈতপ্রভ্ুর নিকট আসিতেন এবং অদ্বৈতও তাহাকে অন্গৃহীত 
করিতেন।২ সম্ভবত অদ্বৈতগ্রত্ৃর স্থত্রেই তিনি আবার মধ্যে মধ্যে নদীয়ায় আসিয়। 
গৌরাঙ্গের বাল্যকালে তাহাকে দেখিয়া যাইতেন।৩ 

বৃদ্ধব়সে৪ পল্সনাভ একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেন। সেই পুত্রই লোকনাথ-চক্রবর্তা । 
অল্প-বয়সে লোকনাথ বিদছ্যান্গরাগী হন। সেই সমম্ব গৌরাঙ্গ পূর্ববংগ-ভ্রমণ করিতে গিয়া 
সম্ভবত কয়েকদিন পন্মনাভ-গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলে লোকনাথের চিত্ত তাহার প্রতি 
বিশেষভাবে আরুষ্র৫ হয়। 'নরোত্তমবিলাস” হইতে জানা যায়৬ যে বাল্যকালেই লোক- 
ণাথের পিতামাতার মৃত্যু ঘটিলে লোকনাধ সংসার ত্যাগ করেন। “প্রেমবিলাস'মতে? 
পিতামাতার জীবদ্দশাতেই লোকনাথ গৃহত্যাগী হন। তবে লোকনাথ যে অতিশয় 
বাল্যকালেই সংসার ত্যাগ করেন, তাহ! উভয় গ্রন্থের বর্ণনাতেই সুস্পষ্ট । কিন্ত পিতৃমাতৃ- 
বিয়োগ না ঘটিলে এইভাবে বাল্যকালে হয়ত তাহার পক্ষে গৃহত্যাগ করা সম্ভব হইত ন1। 
যাহা হউক, অদ্ৈতপ্রতুর সহিত পদ্মনাভের দীর্ঘকালের সম্পর্ক 'থাকায় সম্ভবত সেই কারণেই 
লোকনাথ প্রথমে শাস্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট আসিয়া! হাজির হন এবং পদ্মনাভের 
(পূর্ব?) ইচ্ছান্যায়ী হয়ত বা অদ্বৈত কর্তৃক লোকনাথের ভাগবত-পাঠের ব্যবস্থা! হয় ।৮ 


(১) পাটনির্ণয়ে লোকনাথের প্রীপাট 'জসর,' 'জসোড়," 'জালোড়া' বলা হইয়াছে । আর একটি 
পুথিতে (স. হু-_পৃ. ৮) বল! হই্লাছে যে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে কুমারহটে আসিয়া কুমারহউ- 
গ্রামবাসী লোকনাথকে বুন্দাবনে যাইবার জাজ্ঞাপ্রদান করিয়াছিলেন । এইসব বর্ণন। অবিশ্বান্ত। (২) 
ন. বি._-১ম. বি., পৃ-৩) অং প্র.--১২শ. অ. পৃ. ৫; অদ্বৈত-পত্বী পদ্মনাতের স্ত্রীকে 'সই' সম্বোধন 
করিতেন ।-_সী. চ._ভূুমিকা (৩) ন. বি.--১ম: বি., পৃ. ৩) (৪) ভ. র.--১।২৯৮) ভক্তপ্রসঙ্গ'- 
গ্রন্থের লেখক জানাইতেছেন (পৃ. ২৬) বে লোকনাধের জোমভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্ত 
গ্রন্থকার এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই । (৫) অ. প্র.-১৩শ. 
অ., পৃ. ৫৩ (৬) ১ম. বি. পৃ. ৩7 (৭) ৭ম. বি. পৃ. "১ ০৮) অ. প্র.-১২ অ., পৃ. ৫০৫১; সাহিতা 
পরিষদের একটি পুথি (৯৮২, পৃ. ৯৮)-অগ্ুঘান্ী লোকনাথ অল্প বয়সে বিষয়-বাদনা পরিত্যাগ করিয়া 
শবদ্বীপে গৌরাঙ্গ চয়ণে শরণ-গ্রহণ করেন । 


৪০০ চৈতন্য-পরিকর 


'অৈতপ্রকাশ* মতে গদাধর-পণ্তিতও তখন অগ্বৈতপ্রভূর নিকট ভগবতপাঠের 
শিক্ষা-গ্রহণ করিতেছিলেন এবং লোকনাথ তাহার সঙ্গী হইলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের পূর্ববংগ 
ভ্রমণের পরেও যে তাহার ঘনিষ্ট-সঙ্গী গদাধর অদ্বৈতপ্রতৃর নিকটে ভাগবত-শিক্ষা! গ্রহণ 
করিতেছিলেন তাহ! মনে হয় না। উক্ত গ্রন্থ-মতে অদ্বৈত লোকনাথকে রুষ্মমন্ত্র দান করিষা 
গৌরাঙ্কের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই উক্তিও অন্য কোনও 
গ্রন্থ কর্তৃক সমধিত হয় না €প্রমবিলাসে, কিংবা 'নবোত্বম-বিলাসে" ও অদ্বৈত প্রভু 
মধ্যস্থতায় লোকনাথের সহিত গৌরাঙ্গের মিলন-কাহিনী বণিত হয় নাই৷ যাহাহউক, 
লোকনাথ গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইবার পব হইতেই একান্তভাবে তাহার চবণে 
আশ্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের সেবা! আর তাহাকে বেশিদিন কবিতে হইল না। 
অল্লকালের মধ্যেই গৌরাঙ্গ তাহাকে নানাবিধ তত্ব-শিক্ষা ও প্রয়ে।জনীয় সকল প্রকাব 
উপদেশ দান করিয়া স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণের কয়েকদিন৯ পুর্বে তাহাকে বুন্দাবনে গমন 
করিবার আদেশ দান করিলেন। একান্ত অনিচ্ছাসব্বেও তাহাকে বিদায় লইয়। 
যাইতে হইল ।১০ গদাধর-প্ডিতের শিষ্য ভৃগর্ভও তাহার সঙ্গী হইলেন। কিন্তু মহাপ্রতৃব 
নিকট এই বিদায়ই তাহাদের শেষ-বিদায় হইল । ন্ুদূব বংগ-পল্লীর এক কিশোর-ছুলালেব 
স্বপ্ররূপায়ণ হিসাবে নববুন্ধাবন গঠনের যে শুভাবস্ত হইয়াছিল, এইভাবে তাহার প্রথম 
পথিরুৎ হইলেন এই লোকনাথ ও ইহার সঙ্গী তৃগর্ভ। 

লোকনাথ বুন্দাবনে হাজির হইলেন। এদিকে নদীয়ার নিমাইও সন্যাস-গ্রহণ 
করিয়া নীলাচলে এবং তাহার পর দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। ইহা শুনিয়া লোকনাথও১১ 
দক্ষিণের পথ ধরিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়! নীলাচল, গৌঁড 
এবং পুনর্বার নীল/চল হইয়া! বৃন্দাবণে আসেন। লোকনাথও তাহা শুনিয়া বহুস্থান 
পর্যটনের পর বুন্দাধনে ফিরিলেন। কিন্তু ততদিনে মহাপ্রভু প্রয়গের পথে প্রয়াণ 
করিয়াছেন। 

দুর্গম বুন্দাবন প্রদেশে লোকনাথ কেবল ঘুরিয়া বেডাইতে থাকেন । ফলাদি ভক্ষণ করিয়া 
বুক্ষতলেই দিন-যাপন করেন এবং সব্দা কৃষ্ণনামে বিভোর থাকেন। একদিন অকম্মাৎ 


(*) "ছুই একদিন' ভু. রন. ১৩০৩; সপ্তগোস্বাধী-গ্রস্থের লেখক বলেন''পচ দিন'-_পৃ ২৯ 
গ্রন্থকার কোন প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই । (১৭) “লোকনাথ বিবাহ করেন নাই ।"--বৈ, 
দি. পৃ. ৪৭; দ্র -সপ্তগোন্বামী, পৃ. ২৬--গ্রন্থকারগণ কোন প্রাচীন গ্রস্থের উল্লেখ করেন নাই। 
(১১) ভক্তদিগদ্রশনী (পৃ. ৫১)-মতে লোকনাথ ও ভূঁগর্ভ হুইজনই | 


লোকনাথ-চক্রবর্তী ৪০১ 


স্বুদ্ধি রায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন। আরও কিছুকাল পরে রূপ-সনাতন নীলাচল 
হইতে ফিরিয়া বৃন্দাবনে স্থায়িভাবে বাসা ফাদিলেন। স্বুবুদ্ধি-রায় গিয়া থাকফিলেন 
মথুরাতে 'ভ্রীকেশবদেবের মন্দির সন্লিধানে । আর লোকনাথ থাকিলেন ছত্রবন-পাশ্ে 
উমরাও-গ্রামের কিশোরী-কুণ্ডের নিকট । প্রবল-বর্ধা এবং প্রচণ্ড-শীতেও বুক্ষতলেই 
পড়িয়া থাকেন। সঙ্গে কেবল একথানি জীর্ণ কাথা এবং একটি অতি-জীণ বহির্বাস। 
তারপর সেইস্থানেই তিনি একদিন রাধাবিনোদ-বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কখনও তাহাকে 
বৃক্ষের কোটরে রক্ষা! করিতেন, কখনও বা জীর্ণ ঝোলার মধ্যে লইয়া বক্ষে ধারণ 
করিতেন। গ্রামবাসী-গণ তাহার জন্য কুটার নির্মাণ করাইয়। দিতে চাহিলে তিনি 
তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া পূর্ববৎ বৃক্ষতলেই বাস করিতে থাকিলেন এবং শেষে 
“কতদিন রহি কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন। রাখিলা গোস্বামী সবে করিয়া যতন ॥* বুন্দাবনে 
রূপ-সনাতনের সহিত তাহার মিলন পরম আনন্দময় হইয়াছিল এবং গোপাল-ভূগর্ভাদির প্রতি 
তাঁহার ন্সেহও ছিল প্রচুর ।১২ কিন্ত ক্রমে ক্রমে সুবুদ্ধি-রায়, রঘুনাথ-ভষ্ট এবং সনাতন- 
ও বূপগোসম্বামী একে একে দেহরক্ষা করিলেন । বিচ্ছেদাগ্িতে লোকনাথের হ্দয় 
জলিয়া গেল। 

নরোত্বম বুন্দাবনে আসিয়া লোকনাথের শিষ্য হইবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কিন্ত 
লোকনাথ একান্তে ধ্যান, নাম ও অধ্যয়ন লইয়া! থাঁকিতেন বলিয়৷ তিনি প্রথমে নরোত্তমের 
প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহেন নাই । কিন্তু শেষে নরোত্তমের ব্সর-কাল যাবৎ সেবায় সন্ত 
হইয়া তিনি তীহাকে দীক্ষামন্ত্র দান করেন। তখন হইতে তিনি নরোত্তমকে নানাবিধ শান্ত 
অধ্যয়ন করাইয়া পারদর্শী করিতে থাকেন। তারপর যখন শ্রীনিবাস-নরোত্তম-্ঠামানন্দকে 
গৌডার্দি দেশে মহা প্রতু-প্রবন্তিত ধর্ম-প্রচারার্৫থ প্রেরণ করা সাব্যস্ত হয়, তখন লোকনাথ 
পুত্রসম প্রিয় শিষ্য নরোত্তমকে শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করেন এবং শ্রীনিবাসকে বিশেষভাবে 
নরোত্তমের ভার-গ্রহণের উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। বিদায়কালে তিনি নরোত্বমকে 
প্ররূত বৈষণবের নিয়মাবলী পালন করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়া ব্রহ্মচারিরূপে হবিষ্যার 
আচরণ করিবার জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুকাল পরে রামচন্দ্র-কবিরাজের 
এবং তাহারও পরে জাহবাদেবীর বুন্দাবনাগমন কালে অতি বার্ধক্য সত্বেও তিনি 
নবোতুমের সংবাদ লইয়! তাহার অন্য নানাবিধ উপদেশ প্রেরণ করেন। কিন্তু বীরচন্দ- 
প্রভুর বৃন্দাবনাগমনকালে সম্ভবত তিনি আর জীবিত ছিলেন না ।৯ ১ 


-১২.ী-৮ 
(১২) ত. র.+১1৩১৫-১৭ (১৩) এ্--১৩শ. ত. ; প্রে. বি. (১৯শ' বি, পৃ. ৩৪৪)-অনুযায়ী বীরচন্ত্র- 


গুডুর আগমন-কালেও লোকনাথ জীবিত ছিলেন । 
৮৬১ 


৪০২ চৈতন্ত-পরিকর 


বৃন্দাবনে লোকনাথের স্থান যে খুব উচ্চে ছিল,১৪ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
তাহাকে 'বপ-সনাতন মধ্য করে নিরম্তর”৯৫ আবার সনাতন ও জীব-গোম্বামী তাহাদের 
গ্রন্থে তাহাকে অতিশয় উচ্চস্থান দিয়া কাশীশ্বর ও কৃষ্দাসের সহিত তাহার নাম যুক্ত 
করিয়াছেন, এবং কষ্খদাস-কবিরাজ ও নরহরি-চক্রবর্তী প্রভৃতি গ্রস্থকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
লোকনাথ এবং ভগর্ভ-গো'সাইর নাম একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার রামচন্দ্র, নরোত্বম 
এবং গোবিন্দদাসও বংগদেশ হইতে জীব-গোস্বামীর নিকট ১৬ পত্র লিখিয়া লোকনাখকে 
আদ্ধাপূর্ণ নমস্কাব নিবেদন করিয়াছেন । নরহরি-চক্রবর্তী জানাইয়াছেন১৭ যে লোকনাথ এব 
গোপাল-ভট্ট উভয়েই রুষ্*দাস-কবিরাজকে তাহার “চৈতন্যচরিতামৃত"- গ্রন্থে তাহাদের 
নামোল্পেখ কবিতে নিষেধ কবিয়াছিলেন। ইহা লোকনাথের নামাকাজ্ষাহীন চিন্তেব দু 
ও জন্ত্রম-বোধের বিশিষ্ট পৰিচয় বহন করিতেছে। 

লোকনাথ সম্ভবত “ভাগবতের টীকা" নামক একটি গ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন ।১৮ 
নাভাজী বলেন যে বংশীবদনের পার্থে লোকনাথ-গোম্বামীব সমাজ বহুদিন 


বাস করিতেছিল। 


08) সতীশচন্্র মিত্র ষড়গোস্বামীর সহিত লোকনাথের নাম যুক্ত করিয়া ভীহাঁর ভক্তপ্রসঙ্গ নাম 
গ্রন্থের ২য়, খণটিকে সপ্ু-গোন্বামী নাম দিয়! প্রকাশ কবিয়াছেন (সপ্ত-গোন্বামী, পৃ. ১-৫২)। এ' 
মধ্যে লোকনাথেব জীবনী প্রথমেই সংকলিত হইয়াছে । (১৫) প্রে. বি. ১ম. বি. পৃ. ১৩ (১৬) ই 
অর্ধবিলাস, পৃ. ৩*৬; ভক্তিরত্বাকবেব ১৪শ' তরঙ্গে জীব-প্রেরিত পত্রগুলির উল্লেখ আছে 
€১৭) ভ. র.-১1১২৫ (১৮) চৈ. উ.--পৃ ৬১৩ 


ভুগর্ভ 

ভূগঞ্ভগৌসাই১ গদাধর-পগ্ডিতের শিশ্ক ছিলেন। জন্যাস গ্রহণের পুরে গৌরাঙ্গ 
লাকনাথ চক্রবন্তাীকে ুন্ধাবনে প্রেরণ করিলে ভূগর্ভও গৌর-গদধরের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া 
(লাকনাথের সভিন্ত বুন্নাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। আজন্ু-্রহ্মচারী ঢুইটি ব্রা্মণকুমার 
'লাকবিরল ও জঙ্গল[কীর্ণ বুন্দীবনের মধ ভ্রমণ করিতে করিতে সাধন-ভজন আরম্ত 
কবেন এব" বুন্দাবনবাসীদিগের মধ্যে তাহাদের একটি বিশেষ স্থান হইয়া যায়। এইরূপে 
লাকনাথ-ভঁগভের দ্বারাই সবগ্রথম বুন্দাবনের ভিন্তি প্রন্তব স্থাপিত হয় । 

পরবঠিকালে বৃন্াবনাগত বৈষণব-ভক্ত ও গোম্বামী-বৃন্দের মধ্যে ভূগর্ভের একটি বিশেষ 
স্থান শয়। তিনি রীপগোস্বামীর সঙ্গী ও জীব-গোম্বামার প্রণম্য ছিলেন। কিন্তু তাহার 
মবাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতা ছিল লোকনাথ-চক্রবত্তীর সহিত। শ্রীনিবাস-নবোত্তম-্টামানন্দ এবং 
হাহার পরে রামচন্দ্রকবিরাজ এব” আরও পবে জাহ্বা-ঠাকুরাণী দ্বিতীয়বার বুন্দাবনে 
গেলে সাহারা সকলেই ভূগভ কর্তৃক অভিনন্দিত হন। জস্ভবত বীরচন্দ্রও বৃন্দাবনে আসিয়া 
হাতার সাক্ষাংলাভ করিতে পারিয়াছিলেন | তবে নরোন্তমপ্রভুর জীবদ্বশাতেই যে তিনি 
পরলোকগত হন, তাহা নরোন্তমের একটি পদ২ হইতেই জানিতে পারা যায়। শ্রীনিবাস- 
আচাবের নিকট লিখিত একটি পত্রে জীব-গোস্বামী ভূগর্ভ-গোস্বামীর মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ 
করিয়াছিলেন ।৩ 

প্রেমবিলাসে” রামদাস নামক এক বৈষ্ণবকে “ভুগভ-শিষ্য* বলা হইয়াছে ।৪ 


(১) তগর্-ঠাকুর পূর্বে ্রীপ্রেমমঞ্রী । গৌরাঙ্গের শাখা বান কাঞ্চননগরী ॥_-বৈ. দ., পৃ. ৩৪৫) 
বৈদি. পৃ. ৫১)-মতে মহাপ্রভু সন্লান লইয়া! নীলাচলে গেলে ভুগভও লোকনাথের সহিত মহাপ্রভুর 
ই্দেশ্যে নীলাচল-পথে যাত্রা করেন । (১) ন. বি._-১১শ. বি", পৃ* ১৭৯ (৩) প্রে" 'বি*-অর্ধবিলাস, 
পৃ ৩০৩ (৪) এ--১৭শ. বি., পৃ ২৪*-৪৬ 


সুরুজি-রায় 


“চৈতম্থচরিতামূত'-কার বলেন১ যে “সৈয়দ হুসেনখা'র ( -হোলেন-শাহের ) পুবে 
ুবুদ্ধিরায়২ গৌডের অধিকারী ছিলেন। ১৩০২ সালের 'সাহিত্য-পত্রিকার অগ্রহায়ণ- 
সংখ্যায় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “ন্থবুদ্ধি খ1 বা স্থবুদ্ধি রায়ের প্র 
নাম স্তবুদ্ধি ভাদুডী। তাহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ ভাদুভী। ইনি আহেরপুরের প্রসিদ্ধ বাজা 
কংসনারাযণের ভন্মীকে বিবাহ করেন । শ্রীরুষ্ণেব অপব ছুই পুত্রেব নাম জগদানন্দ ও কেশব, 
ই'হারা যথাক্রমে রায় ও কেশব খা নামে বিখ্যাত । স্ুবৃদ্ধি-রায়ের পরিবারে আলিক়ারখানী 
নামে যবন-দৌষ ঘটে ।”__(গোৌডে ব্রাহ্মণ-_পৃ. ১৬৯, ১৭৯) আবাৰ প্রত্বতত্ববিদ্‌ এতিহাসিক 
রাখাপদাস বন্য্যোপাধ্যায় মহাশযও তাহাব “বা*লাব ইতিহাস" গ্রন্থে (২য়. ভাগ, পূ. ২৭৩)| 
তাহার বন্ধু গুকদাস সবকাব এম. এ, মহাশয-প্রদত্ত মুশিদাবাদ জেলায় প্রচলিত জন প্রবা? 
লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইতেছেন, “হোসেন শাহ বাল্যকালে চাদপাডা নিবাসী এক ক্রাঙ্গণের 
গৃহে গো-রক্ষা কাষে নিযুক্ত ছিলেন। রাজ্যলাভ কবিয়া (হাসেন শাহ, পুবাতন প্রভু 
এক আনা বাজন্বে চাদপাড-গ্রাম প্রদান কবিযাছিলেন। তদবধি এই গ্রাম এক আন 
টাদদপাড়া নামে প্রসিদ্ধ । কথিত আছে যে হোসেন্‌ শাহেব বেগম, পতিব পুরাতন প্রন্কে 
গোমাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, সেইজন্য ব্রাহ্মণ পবে বৈষ্ঞবধর্ম গ্র্ 
করিয়াছিলন |” বটব্যাল ও বন্্যোপাধায মহণযদ্বয়েব পরিবেশিত তথ্যেব মধ্যে কিছু পবিম" 
সত্য থাকিলেও স্ববৃদ্ধি-বায়ের পক্ষে এককালে গৌড়াধিকাবী থাকা অসস্তব বলিয়া ম: 
হয় না এবং তাহা হইলে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-প্রদন্ত পুবোক্ত এবং অন্যান্য বিববণগুলিব এব" 
এঁতিহাসিক ভিত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

কবিবাজ-গোম্বামী বলেন যে স্বুদ্ধি-বাঁষ যগন গৌডাধিকারী ছিলেন সেই স»১ 
হোমেন-শাহ্‌ তাহাব অধীনে চাকবী করিতেন। একদিন হোসেন-শাহের কোন পোখের 
জন্য ৩ সুবুদ্ধি তাহাকে বেত্রাঘাত কবিয়াছিলেন। পবে হুসেনখা গৌডেব রাজা হরে 
তাহার স্ত্রী স্বামীর পরষ্ঠে বেত্রচিহু দেখিয়! সমূহ অবগত হইলেন এবং সুবুদ্ধি-রায়কে গার 


(১) চৈ, চ._-২২৫ (২) নরহরি-চক্রবতরণ সম্ভবত ভুগবশতই দুই একটি স্থলে (ন. বি.--পৃ ৯১৭ 
ইহার সহিত নুবুদ্ধিমিশ্রকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। নুবুদ্ধি-মিএ্র ছিলেন “চৈতন্যমঙ্গল'-বচি' 
জয়াননোর পিতা। ৷ কিন্তু পরবর্তা লেখকগণ অনেকেই নরহরির ছার! প্রভাবিত হইক্লাছেন | যথা 
স.স্‌.পৃ. ৯; চৈ দী-পৃ-ও ও স্তাগৃৎ ৩) দীধিকাখনন কার্যে সৈয়দছনেনের কোন অগবা 
(ভক্তচরিতামৃত, পৃ. ৯৬); এইস্থানে গল্পটি পুরাপুরি বিবৃত হইয়াছে। 


সুনুদ্দিরায় ৪8০৫ 


কবিবার জন্য বাজাকে অন্তরোধ কবিতে লীগিলেন। রাজা কিন্তু তাহার পুব “পোষ্টা'কে 
পিতৃসম জ্ঞান করিতেন । তাই তিনি বাণীব কথ। রক্ষা করিতে পাবিলেন ন।। কিন্থ 
শষে রাণীব 'একাস্থ ইচ্ছান্যায়ী বুদ্ধির মখে “কারোয়ার পানি; দিয় উহাকে জাতিচ্যুত 
₹ব। হইল । ম্ুবৃদ্ধিরায় তখন কাশীতে পলায়ন করিয়া! পণ্তিতদিগের নিকট গ্রায়শ্চিত্তের 
বধান চাহিলে সকলেই তীভাকে তণ্তত্বত খাইয়া! প্রাণত্যাগ করিবার নির্দেশ দিলেন। 
শেষে চৈতন্য কাশীতে পৌছাইলে তিনি তাহার নিকট আবেদন জানাইলেন। মহাপ্রসত 
ভাহাকে বুন্দাবনে গিয়া “কুষ্চনামসংকীর্তনেব উপদেশ প্রদান করিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে 
নন্দাবন-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। 

প্রয়াগ-অযষোধ্য। দিয়! স্বুদ্ধি নৈমিষারণ্যে গিয়া হাজিব হন। সেইস্থানে কিছুদিন 
থাকিবাব পব তিনি মথুবায় গিয়া শুনিলেন যে মহাপ্রভ্ ইতিমধ্যে বুন্দাবন হইতে প্রয়াগের 
পথ চলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তিনি কাতর হইলেন। তাহার 
পব হইতে তিশি শুঞ্ধ কাষ্ঠ বিক্রয় কবিয়। জীবিকা-নিবাহ করিতে লাগিলেন। এক বোঝা 
কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া! পাঁচ ছয় পয়সা পান। নিজে এক পয়সাঁব “চান! চাবানা” খাইয়া 
অবশিষ্ট অর্থ এক বাণিয়ার নিকট বাগিয়৷ "দন এব তাহা দিয়া ছুঃখী-বৈষবদিগকে ভোজন 
কবান।৪ গৌড়েব যাত্রীদিগেব জন্য তিনি বিশেষ কবিয়। দধি-ভাত ও তৈলাদি গরদান 
কবিতেন। এইভাবে স্নুদ্ধি সকল পর্মেব শ্রেষ্ট যে সেবা, সেই সেবাধমেব পথ গ্রহণ 
কবিষা শ্রেষ্ট-ভক্তরূপে পবিগণিত হইলেন । পূর্বে লোকনাথ ও ভূগত ছডা আর কোন 
বৈফবভক্ত বুন্দাবনে পৌছান নাই। কিছুকাল পরে রূপ এবং তাহার পর সনাতন আসিলেন। 
মথুবাতে সনাতনেব সহিত স্ুবুদ্দি-মিশ্রেব মিলন ঘটিল। 

সনাতন- বা রূপ-গাম্বামী অপেক্ষা মুবুদ্ধিবায় বয়সে ব্ড ছিলেন। জনাতনকে তিনি 
থেষ্ট শ্নেহ কবিতেন। পববতিকালে রূপ-সনাতনাদির প্রচেষ্টায় বুন্দাবনে আনন্দ-মেলা 
গিয়া গিয়াছিল সন্ত, কিন্ত যখন কেহই সেইস্থানে গিয়া পৌঁছান নাই, এমন কি মহাগতুর 
এখম-প্রেরিত ভক্ত লোকনাথ-চক্রব হাও যখন কেবল বনে বনে থুরিয়া দিন অতিবাহিত 
চবিতেছিলেন, তখন যে এই মহাভাগবাত সুবুদ্ধি-রায়ই মথুরাতে 'কেশবদেবের মন্দির 
দন্নধানে বসিয়া তাহার কাষ্ট-বিক্রয় ও সেবা-ধর্মের মধ্যদিয়া »হাওুতুব আদরশ-পুষ্ট সেই 
উষযবুন্দাবনের ভি্তি-প্রস্তর স্থাপনেব উদ্চোগ কবিতেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


(৪) তু._অং বি. , পৃণ২ 


কাশীখর 


বৃন্দাবনদাসের চতন্যভাগবতে” যে কয়েকবার কীশাশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যয 
তাহার সবগুলিই প্রায় গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা-সম্পর্কিত।১ গ্রন্থশেষে কেবল একবাব মাত 
তাহাকে আমর। মহা প্রতুর সহিত নীলাচলে দেখিতে পাই ।২ অন্যদিকে ণ6তন্যচরিতমূত 
গ্রন্থে আবার তাহাকে প্রথমে একেবারে মহাপ্র্তুব নীলাচলসঙ্গী-রূপেই দেখিতে পাওয়] যায়। 
ইহাতে ছুইজন কাশীশ্বরের অস্তিত্বের কথ! মনে আসিতে পারে। কিন্তু মনোহরদাস তাহা 
“অনুরাগবল্লী'র ৪র্থ. মঞ্জরীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে রূপ-গো্বামীর পত্র পাইয়া মহাগ্রন 
বুন্দাবনে লোক পাঠাইবার জন্য 'নীলাচলে গৌডীয়া আছিল যে যেজন। একে একে 
সবাকারে করিল চিন্তন ॥॥ এবং শেষে কাশীশ্বরকে বুন্দাবনে পাঠান হইল। “সাদ 
দীপিকা"র 'প্রমাণ-বলে ভিক্তিরত্বাকব'-প্রণেতাও একই কথার সমর্থন কবিতেছেন | 
“সাধনদীপিকা"য় বল! হইয়াছে, “একদা শ্রীশ্রীমহ প্রন শ্রীকাশীশ্বরং কথিতবান্-_ভবান 
শরীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীরপসনাতণয়োবস্তিকং নিবসত্বিতি স তু তচ্ছ,সা হর্যবিস্মিতোইভং " 
সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে নীলাচল-লীলার, বা বুন্দাবনেব কাশীশ্বরই গৌডবাসী এ'' 
“চৈতন্তভাগবতে”র নবদ্বীপলীলার কাশীশ্বর। 

মহাপ্রভুর “সতীর্ঘ”* এই কাশীশ্বর ঈশ্বর-পুবীর জান্লিপ্য-প্রাপপ হন এব* নিমাই, 
বাল্যলীলার জঙ্গী হইবার স্থযোগ লাভ করেন, আবার ইনি চৈতন্যের ক্ষেত্র-লীল' 
প্রত্যক্ষত্রষ্ট৷ হইতে পারিয়াছিলেন, এব মহাপ্রভুর নিকট 'প্রভৃত সম্মানলাভ করিয়া তাই ও 
আজ্জাবাহী-ূপে বৃন্দাবন-নিমিতির বুহত্তর দায়িত্বে আত্মবিসর্জন দিতে পারিয়াছিলেন। 
তৎকালে একক মানুষের এতবড সৌভাগ্য জন্তবত কাশীশ্বর ভিন্ন আব কাশ্াবঃ 
ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই । 

বৃন্নাবনদাসের বর্ণনানুষায়ী শ্রীবাস-মন্দিরে গৌরাঙ্গের কীর্তন-আসরে, গঙ্গায় তাহ, 
জলকেলিকালে এবং নগর-সংকীর্তনান্তে শ্রীধরের গৃহে ভক্তবুন্দসহ তাহার প্রেমভক 
প্রকাশকালে আমর! কাশীশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়। থাকি। ইহাতে কেবল এহ 
বুঝিতে পারা যায় যে কাশীশ্বর গোরাঙ্গের নবন্ধীপস্থ পাশ্্বচরদিগের মধো প্রায়ই উপস্থিঃ 
থাকিতেন। মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলে তিনি সম্ভবত সঙ্গী গোবিন্দের সঠিঃ 
ঈশ্বর-পুরীর নিকট গিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ইহার কিছু? 


(১) চৈ. ভা.._-হ1৮, পৃ. ১৩৯ 2২1১৩, পৃ ১৭৪7 ২২৩, পৃ. ২২৫ (২) প্--৩1৯, পৃ. ৩২৭ (৬ 


ভ. র..২1৪৪৪ (৪) ভ. ম.পৃ* ২৩৯ 


কাশীশ্বর ৪০৭ 


পরে ঈশ্বর-পুরা দেহরক্ষা করেন। তখন আকুমার-ত্রঙ্গচারী কাশীশ্বব গোবিন্দকে 
নীলাচলে পাঠাইয়া নিজে তীর্থ-পর্ধটনে বাহির হন এবং কিছুকাল দেশ-ভ্রমণের প নিজেও 
নীলাচলে গিয়! চৈতন্যের সহিত মিলিত হন। ঈশ্বর-পুরীর আজ্ঞাক্রমে গিয়াছিলেন বলিয়। 
মহাপ্রভু তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। 

নীলাচলে পৌছাইবার পর কাশীশ্বর মহাপ্রহ্ুর কাছে কাছেই থাকিতেন। 
তিনি বলিষ্ঠ-দেহ ছিলেন।৬ তাই তাহার উপর তন্তরূপ কাষেব ভার পড়িয়াছিল। 
চৈতন্য যখন জগন্লাথ-দর্শনে চলিতেন তখন যাহাতে তিনি “অপবশ' হইয়া গমন 
করিতে পারেন, তজ্জন্য কাশীশ্বর সমবেত-জনতাঁর ভিড় ঠেলিয়া তাহাব জন্য পথ 
করিয়া দিতেন । তাছাড়। ভক্তবৃন্দকে লইয়! মহাপ্রভু ভোজনে বসিলে পরিবেষণের ভার 
পড়িত কাশীশ্বরার্দি বিশেষ কয়েকজন ভক্তের উপব। কিন্থু কাশীশবরের পবম সৌভাগ্য এই 
ছিল যে তিনি যেন সবত্যাগী-সন্ন্যাসীরও পরিবারতুক্ত হইয়া বাস কবিতে পারিয়াছিলেন। 
প্রকুতপক্ষেই, নীলাচলে 

প্রভুর নিমন্্রণে লাগে কৌডি চাৰিপণ । 
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন ॥৭ 

বৃন্দাবনে রূপ-গোম্বামী গোবিন্দদেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর মহা প্রন্তুব নিকট স-বাদ প্রেরণ 
কবিলে তিনি কাশীশ্বরকে৮ বুন্দাবনে গমন করিতে আজ্ঞাদান কবিলেন। কিন্ বাল্যসঙ্গী 
কাশীশ্বর মহাগ্রভুকে ছাডিয়া যাইতে কষ্টবোধ কবাষ ঠৈতন্ত তাহার “নিজ স্বরূপ 
বিগ্রহ হিসাবে তাহার হস্তে একটি বিগ্রহ প্রদান কবিয়া উহাকে গৌবগোবিন্দ আখ্যা দান 
করেন এবং উহাকে ই ভীহার সহিত অভেদ-জ্ঞান করিতে নির্দেশ দেন ।৯ কদন্তযায়ী কাশীশ্বব 
মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধায করিয়া বুন্দাবনে গমন করেন এবং গোবিন্দেব দক্ষিণে 
গৌরগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে ত্রাহাকেই গোবিন্দেব সবপ্রথম অধিকারী হিসাবে 
ববণ করিয়া লওয়া হয় ।৯০ 

বু্দাবনে কাশীশ্বরের সহিত যাহাদের নাম বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছে াহাবা হইতেছেন 
কষ্পাস-কবিরাজ এবং লোকনাথ-গোস্বামী ।৯৯ তাহার উভয়েই বুন্দাবনের বিশিষ্ট 
ব্যক্তি এবং স্বয়ং সনাতন- ও জীব-গোস্বামী তাহাদের সহিত একত্রে কাশীশ্বরের নাম 
কীতিত করায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনিও বুন্দাবনস্য, বৈষ্ণবগোস্বামী-বুন্দের মধ্যে 

(৫) চৈ. চ.__২1১৯, পৃ. ১৫০, ১৪৯ 7 চৈ. না---৮1৪৪ ; কবিকর্ণপূর লিখিয়াছিলেন ষে রথযাত্রা 
উপলক্ষে গৌড়ীয় বৈধবদিগের সহিত ইনি নীলাচলে আসিয়া! উপস্থিত ইন । (৬) তু_অ. বি-, পৃ. ১ 
+) চৈ. ৮,৩18, পৃ. ৩২৮ (৮) অ. ব.হএর্থ, ব., পৃ. ২৫ (৯) সা. দী.-(ভ. র..-২18৪৪) 
'১*) অ. ব"€র্থ, ম., পৃ ২৬ (১১) হ' বি.--মঙ্গলাচরণ ; বৈ. তো।._(ভ. র.+১1৩২১-২২) 


৪০৮ ঠেতন্য-পরিকর 


একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আবার যেমন তিনি একদিকে পুজার অধিকারী- 
রূপে নিষুত্ত' হইয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি প্রচারকাষেও নিযুক্ত ছিলেন। গোবিন্দ- 
গোসাই তাহার শিষ্য ছিলেন।১২ ভক্তকাশী নামে এক ব্রাহ্মণ এবং গৌঁড়দেশীয় অন্য এক 
ব্রাহ্মণ-কুমারও তাহার শিত্ত্ব গ্রহণ কৰিয়! তাহার সহিত বাস করিয়াছিলেন।৯৩ রুপের 
সঙ্গী৯৪ স্ুবিখ্যাত যাদবাচাষও তাহাব শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন।১৫ “বেণুকুপ নিকটে যে সমাজ 
তাহার__তাহা বহুদ্দিন যাবৎ সংলগ্ন কুপ্জের মধ্যেই বিরাজ করিতেছিল।৯৬ 

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম যখন বুন্দাবনে উপনীত হন, তখন কাশীশ্বর ও লোকনাথ উভয়েই 
লোকাস্তরিত হইয়াছেন ।৯৭ বুন্দাবনেব সমাধি-কুঞ্জে উভয়ের সমাধি-স্থান পাশাপাশি 
নির্দিউ হইয়াছিল। কাশীশ্বরের পৰ “চৈতন্ত-পরিকর? বা “চৈতন্তপার্ষদ, শ্রীরুষ্-পণ্ডিত 
গোবিন্দেব সেবাধিকাবী হন। কাশীশ্বরেব সহিত তীহাব সম্প্রীতি ছিল এবং তিনিও 
বুন্দাবনে বাস কবিতেন। শ্রীনিবাস বুন্দোবনে আসিলে তাহার “আচাঞ্-উপাধি-প্রাপ্ধি 
অনুষ্ঠানে তিনি গোবিন্দের অধিকাবী হিসাবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহ্বা- 
দেবীৰ দ্বিতীয়বাব বুন্দাবনাগমনকালেও তিনি বুন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। কিন 
বীরচন্দ্রে আগমনকালে তাহাকে আব দেখা যায় নাই। 

সম্ভবত কৃষ্ণদাস নামে শ্রীরুষ্ণ-পণ্ডিতেব একজন শিষ্য ছিলেন ।১৮ 


(১২) কাশীনাণ-পঞ্চিতের জীবনীর শেষাংশে গোবিন্দ-গোসাই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কৰ 
হইয়াছে । (১৩) কাশীশ্বর গোম্বামীৰ নুচক নামক একথানি পুথি হইতে জানা যায় (পৃ. ৫) ৫ 
পলাশি-গ্রামনিবাসী ভগবান-পঙ্ডিত নামক এক ব্যক্তি কাশীশ্বরের শিক্ষা-শাখাভুক্ত ছিলেন । (১৪ 
চৈ. চ.--১1৮, পৃ. ৪৮ (১৫) ভ, ব.--১৩1৩২৩ ; প্রে, বি.-১৮শ, বি. পৃ. ২৭৯ (১৬) ভ. মা, 
পৃ. ২৩৯ (১৭) ত. র. ; অ. ব._৪র্থ, ম., পৃ. ২৬ (১৮) গ্রে. বি”--১৭শ, বি", পৃ" ২৪১ 


পরমানল্দ-ভষ্টাচার্য 


বৃন্াবনস্থ গোস্বামী ও ভক্তবুন্দের মধ্যে পবমানন্দ-ভষ্টাচাষ এবং মপু-পণ্ডিতের১ নাম 
বিশেষভাবেই স্মরণীয়। বৃন্দাবনে যতগুলি নৃতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল তন্মধ্যে 
গোবিন্দ, (মদন-) গোপাল এবং গোপীনাথের বিগ্রহই সবাপেক্ষা। উল্লেখযোগ্য ৷ এই 
শেষোক্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পরমানন্দ এবং মধু-পণ্তিত। ব্রজম গুলে পরমানন্দের 
স্থানযে অতি উচ্চে ছিল তাশা স্বযং সনাতন-গোস্বামীব উক্তি হইতেই বুঝিতে পার। ষায়। 
'দশমটিপ্পণী'তে তিনি পুর্বগুরুদ্দিগের উল্লেখের পর পবমানন্দেব বন্দনা২ গাহিয়াছেন। 
'পরমানন্দদাস'-ভণিতার যে ব্রজবুলি পদগুলি পাওয়া দায় সেইগুলি বা তাহার কিছু 
সংগ্যকও যে ইশাহার রচিত নহে, তাহ! জোর কিয়া বলা চলেন।। 

বুন্দাবনে মধু-পণ্ডিতেরও একটি বিশেন স্থান ছিল । 'সাধনদীপিক?- ও "ভক্মাল”-গ্র্থ 
বলা হইয়াছে যে যমুনার উপকূলে বংশীবট-ভটে গৌঁপীনাথ মধু-পণ্ডিত কর্তৃক প্রকটিত 
হয়।৩ এই প্রকটের পর হইতেই মধু-পপ্তিত 'গাপীনাথেব সেবা-অধিকারী হইয়া বাস 
কবিতেছিলেন। পরমাশন্দ তাহা অপেক্ষা বয়োজ্যেঠ ছিলেন। দিনি মণুকে যথেষ্ট 
ম্নেহ করিতেন । মধুর একজন সতীথের নাম ছিল ভবানন্ব। 

শ্রীনিবাস-আচাযার্দি এবং তাহার পৰে বামচন্দ্র কবিবাজও যখন বূন্দাবনে আসেন "তখন 
পরমানন্দ ও মধু উভয়েই গোপীনাথেব মন্দিবে বাস করিতেছিলেন। জীব-গোস্বামী 
পরমানন্দ প্রভৃতির সহিত যুক্তিপূর্ক বামচন্দ্রকে 'কবিবাজ'-আগ্যা প্রদান কবেন। কিন্তু 
ভার পরে জাহবাদেবীর আগমন কালে মধুব সহিত আব পবমানন্দকে দেখ? যায় নাই। 
বীবচন্তর প্রভূ যখন বৃন্দাবনে আসিয়। পৌছান, তখনও অবশ্য মধু-পঞ্তিত গো্দীনাথের 
অধিকারী হিসাবে বতমান ছিলেন । 


(১) বৈ. দ.-এ (পৃ. ৩৪৯) বল! হইয়াছে যে মধু-বা চাব সহোদব ছিলেন । (২) ভ. ব.--১।৬০২ 
(৩) ভ মা.স্প. সম 


ভিজ-ত্ব্রিদ্রাস্গাচার্য 


দ্বিজ-হরিদ[সাচাষ চৈত্ন্তপার্ষৎ ছিলেন। গৌরাঙ্গের নবদীপ-লীলাকালেই তি 
কীতনীয়া হিসাবে স্পবিচিত হইয়াছিলেন।১ কাঞ্চনগডিয়াতে তাহার নিবাস ছিল 
মহাপ্রন্থুর নীল[চল-বাসকালে সম্ভবত তিনি মধো মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া মহাপ্রভুর সহি 
সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।২ তাহার ছুই পুত্রের নাম গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস। মহ 
প্রভুর তিরোভাবেব পব হরিদাসাচার্য গৃহত্যাগ করিষা বৃন্দাবনে গমন কবেন এং 
ভজন-পুঁজনাদির মধ্য দিয়া শুায় দিনাতিপাত করিতে থাকেন। শ্রীনিবাসা! 
যখন প্রথম বুন্দাবনে আসেন তখন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন । বুন্দাবন ত্যাগ 
পূর্বে শ্রীনিবাস ও নবোতরম "তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাহাদিগ, 
অভিনন্দিত কবেন এবং গৌডে ফিরিয়া তীহ্ার পুত্রদ্ধয়কে দীক্ষার্দান করিবার জ 
শ্রীনিবসকে 'আজ্ঞা প্রদান কবেন। এই পুত্রদ্ধষের মধ্যে গোকুলানন্দ বয়োজোষ্ঠ এং 
্রীদাস কনিষ্ঠ ছিলেন ।৩ শ্রীনিবাস গোঁডে প্রত্যাবর্তন কৰিলে গোকুলানন্দ ও শ্রীদা 
আসিয়া যাজিগ্রামে টাহাব সহিত সাক্ষাৎ কবেন। কিন্ধ শ্রীনিবাস সেইবার তাহ দিগণ 
দীক্ষা-মন্ত্র দান কবেন নাই। তাহারা তগনও তাহাব উপযুক্ত হননাই বলিয়া! তি 
তাভাদিগকে সুশিক্ষিত কবিবার জন্য গ্রন্থাদি পাঠ করাইতে ল।গিলেন। তাহার কিছুদিন পা 
শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বারের জন্য বুন্দাবন যাত্রা করেন। তিনি মাঘ মাসে বুন্দাবনে পৌছাই 
শুনিলেন যে এ মাসের রুষ্ণ-একাদশী তিথিতে দ্বিজ্-হরিদাসাচাষ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন 
বুন্দাবনের সকলেই তখন তাহার জন্য শোকাকুল । “ভক্তমাল'-মতে৪ কাশীশ্বর-গোস্বামী 
দক্ষিণে যে মোক্ষ-হরিদাস-গোসাইব সমাধি স্থাপিত হইয়াছিল সম্ভবত তি 
এই হরিদাসাচাষ । 

দ্বিজ-হরিদাস একজন পদকর্তা ছিলেন এবং "্পদকল্পতরু'তে তাহার চারিটি ব্রজব 
পদও উদ্ধৃত হইয়াছে । এতষ্ির্ তাহাব “নাম সংকীর্তন” (শ্রীকষের আষ্টোত্তর শত নাম 
একটি অতি 'প্র্িদ্ধ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ ।৫ 

শ্রীনিবাস বন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে পর-ব্সর কাঞ্চনগড়িয়াতে হবিদাসে' 
তিরোভাব-তিথি উদ্যাপিত হয়। সেই উপলক্ষে শ্রীনিবাস-আচাধ গোকুলানন্দ * 
09 গৌ. তপু. ৩২৬, ৯১৭; বৈ. দি, পর. ১*৪)-মতে তিনি রাড়ী-শ্রেণীর ভরম্বা-গোত্রা 
ব্রাঙ্গণ ছিলেন ; বৈ. ৮.-এ (পৃ. ৩৪৬) ভাঠাকে ত্রহ্গপুরবাসী বল! হইয়াছে । (২) চৈ, চ.--৪1১৭1৩ (ও 
প্রে. বি.--২*শ. বি., পৃ. ৩৪৭ (৪) ৩৬শ' মা. পৃ. ৩২৬ (৫) 11131,--0, 50. (৬) (গো. ত.্প' ৩২ 


দ্বিজ-হরিদাসাচাঁষ ৪১১ 


শ্রীদাসকে দীক্ষাদদান করিয়া তাহার্দের এবং তীহাদের স্বর্গত পিতৃদেবের অভিলাষ পূরণ 
করেন ।৬ তাহার পর গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস শ্রীনিবাসেব অনুগত শিশ্তরূপে তাহার 
ইচ্ছান্তুযায়ী শাস্ত্রান্থশালন-হেতু যাজিগ্রামে বাস করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে তীহার 
স্থানান্তরে যাইতেন এবং খেতুরি ও বোরাকুলির মহোৎসবে তাহার! উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বুধরি এবং কণ্টকনগরেও তাহার্দিগকে মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত । বীরচন্দ্রপ্রভু যাজিগ্রামে 
আসিলে তাহারা তাহাকে সংবর্ধিত করিয়াছিলেন! গোকুলানন্দ “মস্তকে বহিয়্া জল 
রুষসেবা করি'তেন।৭ “ভক্তিরত্বাকরে ইহাকে গোকুলানন্দ-চক্রবতীও বলা হইয়াছে ।৮ 
ইহার পক্ষে পদর্কতা হওয়াও বিচিত্র নহে ।৯ 

গোকুলানন্দেব পুত্র কৃষ্ণবল্লভও শ্রীনিবাসের শিষ্ত হইয়াছিলেন এব" এই কৃষ্ণবল্লভ ব! 
বল্নভ জন্তবত পিতার সহিত খেতুরি-মহামহোংসবে সংকীতন-গান গাহিয়াছিলেন। 
শ্ীদাসের তিন পুত্র--জয়কষঃ, জগদীশ, শ্টামবন্লভ ; জোটটপুত্রবধূ সত্যভামা এবং আর এক 
পুত্রবধূ ( জগদীশেব পত্রী ? ) চন্দ্রমুখী__ই'হার1 সকলে শ্রীনিবাসের প্রথমা-পত্তী দ্রৌপদীর 
শিশ্ত ও শিশ্যা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সত্যভামার ও চন্দ্রমুখীব আবার অনেক শিল্তোপ- 
শিল্পা ছিলেন।৯০ “'নরোন্তমবিলাসে”র নরোত্তম-শাখার মধ কিন্ত একজন জয়কৃষ- 
আায আছেন ।১১ সম্ভবত এই জয়রুষ্দাসই একজন পদকতণ ছিলেন এবং ইনি বাংল! 
ও ব্রজবুলি-ভাষাতে নানাবিধ পদরচন। করিয়াছিলেন ; জয়রুষ্দাস-ভণিতার বাংলাপদগুলি 
ই'হারই রচিত হইত পাবে 1৯২ 


বা নি., পৃ. ৯ (৮) ভ. র.--১1৪৮৪ (৯) 12131. 187 (১০) প্লে, বি.--১৯শ. বি., 
পৃ. ৩১২; ২* শ. বি., পৃ, ৩৪৭7 কর্ণ-_-১ম নি. পৃ. ৯) ২য় নি. পৃ. ২৬, ২৭7 অ. ব.--৭ম. ম., 
পৃ.৪৪-৪৫ ; ন. বি.-৬ষ্ট. বি., পৃ. ৯২ (১১) ন. বি.--১২ শ. বি. পৃ. ১৯২ (১২) মুটাি,07, 195? 
196, 197, 498 


অনাধিক খ্যাতিসম্পন় ভত্তবৃজ্ড 


পুগ্ুরীকাক্ষ-গোর্সাই, গোবিদ্দ-ভকত (-ভট্ট 1), ঈশান, বাণী-কৃষ্জদাস, 
লারায়ণদাস, মাধব - 

ইহারা রূপ-গোস্বামীব বার্ধক্যে তাহার সহিত একমাসকাল যাবৎ মথুবায় থাকিযা 
গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন।১ শ্রীনিবাস-নবোতম-স্তামানন্দেব রুন্দাবন-ত্যাগেব সমযও 
ইহারা গোবিন্দ-মন্দিবে উপস্থিত ছিলেন।২ মাধব নন্দীশ্বরে সনাতনেব কুটিব-সন্পিধানে 
বাস কবিতেন। ইনি সম্ভবত পদ-বচনা কবিষাছিলেন।৩ 


মতে চ.-২1১৮) তুশ-স. স্পপৃত ১৪১ মু বি.স্পপৃ, ২৯১ (২) ভ. বস্প৬1৫১৩৮১৫ 
17010, 877, 


গৌড়মণ্ডল 
অভিরাজ (রামদাস ) 


“চৈতন্যচরিতামৃতের'র মৃলম্বদ্বশীখা-বর্ণনার মধ্যে ছুইজন রামদাসের স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। সেই উল্লেখগুলি নিম়োক্ত রূপ £ 
রামদাস কবিন্ত্র প্রগোপাল দাস। 
ভাগবতাচার্ধ ঠাকুর সারঙগদাস। 
ইহার পরবর্তী দুইটি শ্লৌোকের পরেই 
রামদান অভিরাম সধ্য প্রেমরাশি। 
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়! কৈল বাশি || 
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা। 
তার সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইল! ॥| 
রামদান মাধব আর বহুদেব ঘোষ। 
ভুসঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ || 
শেষোক্ত উল্লেখের প্রথম ও পঞ্চম পঙক্তির ছুই রামদাসকে ছুই পৃথক ব্যক্তি বলিয়। 
মনে হইতে পারে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনা এবং জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল৯ 
হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তীহারা অভিন্ন ব্যক্তি। তাই “চৈতন্যভাগবতে, 
নিতানন্দপার্ধদ-বর্ণনায় কেবলমাত্র একজন রামদাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বৈষ্ব- 
গ্রন্থে তাহাকে নিত্যানন্দ শিষ্ভধুন্দের মধ্যে শ্রেষটস্থানীয় বলা হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য যে 
'চৈতন্তম্গলাদি গ্রন্থে তিনি “অভিরাম-গোসাঞ্ি, নামে ন্ুপ্রসিদ্ধ হইলেও তৎপূর্বে লিখিত 
“চৈতন্তভাগবতে, তাহার এই অভিরাম নাম দৃষ্ট হয় না। “ঠৈতত্যচরিতামুতেও কেবল উক্ত 
একটি-মা্র স্থলেই তাহাকে “রামদাস-অভিরাম' বলিয়। বধিত করা হইয়াছে। 
“চৈতন্তচরিতামুতো"ক্ত প্রথম রামদাস সন্বদ্ধে কিন্তু শিঃসংশয় হওয়! যায় না। 
বৃন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত “বৈষ্ণববন্দনা'র মধ্যেও একত্রে রামদাস ও কবিচন্ত্রের নাম 
দুইবার উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্তু সেইস্থলে সেই রামদাস সম্বন্ধে অন্য কোনও তথ্য প্রত 
হয় নাই। আবার লোচনের “চৈতগ্মঙ্গলে' একজন রামসুন্দরকে পাওয়া যায়।২ 


শ্রীরামহুন্দর গৌরীদাস আদি যত। 
নিত্যানন্দ সঙ্গী বন্দে। ধতেক ভকত ॥ 


(১) বি. থ., পৃ. ১৪৪ (২) নু, খ., পৃ ৩ শ্রীচৈ.৮.--৪1৯২1১১ 


৪১৪ " +” | চেতন্য-পারকর 


ইহা সম্ভবত মুবারি-গুপ্তের 
প্রীরামহন্দর গৌরীদাসাগ্ঘাঃ কীতনিপ্রিয়াঃ | 
বিহরস্তি সদ নিত্যানন্দ সঙ্গে মহত্বরাঃ ॥ 
এই ক্লোকেরই অনুবাদ । কিন্তু এই উল্লেখেব রামনুন্দর হইতেছেন বামদাস এব' 
সুন্নরানন্দ। কারণ অন্য কোথাও পৃথক বামসুন্দরকে পাওয়। যায় না। আবার 'অছৈত' 
প্রকাশ" ও €প্রমবিলাসে'র চতুবিংশ বিলাসে বলা হইয়াছে৩ যে হুবিদাস ফুলিয়া গ্রামে 
আসিলে রামদাস নামে ধর্মপরায়ণ দ্বিজ তাহার দ্বার] বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া তাহা 
নিকট হরিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঘটন সত্য হইলে, এই দ্িজ-বামদাসই উপবেোঞ্চ 
প্রথম উল্লেখের রাম্দাস বলিয়া মনে হইতে পাবে। কিন্তু সম্ভবত তাহাও নহে। কাবণ, 
খুব সম্ভবত এই ঘটনা গৌবাঙ্গ-আবির্ভাবেব পূর্বেব ঘটন|। কিংবা, অন্ততপক্ষে ইহা বল 
যায় যে গৌবাঙ্গের লীলাবস্তের পূর্বেই বামদাস-ছ্বিজ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। “অদ্বৈত প্রকাশ" 
মতে হবিদাস তাহাকে ঈশ্বর ও শুদ্ধা-ভক্তিব সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলে 
শুনি দ্বিজ হঞা। বোমাঞ্চিত কলেবব। 
কহে মোবে দয! কবি করহ সংস্কার ॥ 
তখন সানন্দে 
হবিদাস দিল! ছিজে শক্তি সঞ্চাবিয় ॥ 
মহাবন্ত পাঞা ছিজেব ঝোবে দু'নয়ন। 
হরিদাসে প্রণমিযা কবিল। স্তবন ॥ 
ক্রমে সাধু সঙ্গে ছ্বিজেব বৈফবত। হৈল। 
হাদি ক্ষেত্রে ভক্তি-কল্পলতা উপজিল ॥ 
এবং তিনি “এক ঝুপরী বাদ্ধিয়া' দিলে ব্রদ্ষহরিদাস আনন্দে সেইস্থছনে বাস কবি: 
লাগিলেন। বিবরণ সত্য হইলে বুঝা যায় যে “চৈতন্তচরিতামুতো"ক্ত প্রথম বামদাস এহ 
রামদাস-দ্বিজ নহেন। 
শিবানন্দ-সেনের একজন পুত্রেব নাম ছিল রামদ্দাস। “ঠচতন্তচবিতামৃতে'ব এবং 
পরিচ্ছেদের যথাস্থানে তাহার উল্লেখ থাকায় আলোচ্য রামদাসকে শিবানন্দ-পুত্র বলিয়া 
ধর৷ চলে না। 
কিন্ত “চৈতন্যচরি ঠামবৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখাব শেষাংশে একজন মীনকেতন-রামদাঠে৭ 
উল্লেখ আছে। গ্রন্থের অন্থাত্র৪ তাহ।র সম্থদ্ধে বল। হইয়াছে ষে তিনি ছিলেন নিত)াননে 
একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত । একবার কৃষ্ণদাস-কবিরাজের গৃহের সংকীর্তন-আসবে মীনকে »- 
বামদাস আমন্ত্রিত হইয়া! আমিলে মৃতি-সেবক গুণার্ণব-মিশ্র ব্যতিরেকে সভাস্থ অন্য সকলেহ 


দু (৩) *ম. অ..পৃ. ৩৩:২৪ শ. বি. পৃ. ২৩৪ (৪) ১৫, পৃ" ৩৫ 


অভিরাম (রামদাস ) ৪১৫ 


প্রত্যুদ্গমন করিয়। তাহাকে সংবধিত করিয়াছিলেন ৷ রামদাস কিন্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
যে নিত্যানন্দপ্রস্ুর প্রতি অবজ্ঞাবশতই গুণার্ণব এইরূপ করিয়াছেন । ্তিনি প্রকাশ্তে সেই 
কথ! বাক্ত করিয়। গুণার্ণবকে ভঙ্সনা করিলেন। কিন্ রামদাস ছিলেন ভাবুক-ভক্ত ! 
কুঞকীর্তনাদির সময় তাহার অঙ্গে অগ্রু পুলক জাড্য কম্প প্রভৃতি সাব্বক-ভাবের লক্ষণ 
দেগ দিতে লাগিল এবং তাহার ভাবাবেশ দেখিয়। সকলেই মুগ্ধ হইলেন । উৎসবান্দে 
তিনি সমবেত ভক্তবুন্দকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাইবেন, এমন সময স্বয়ং কৃষ্দাস- 
ভ্রাতার সহিত তাহার কিছু বাদ-প্রতিবাদ হইল | কুষ্দস-ভ্রা হাব »ধ্যেও নিত্যানন্দেব 
প্রতি কিছু অনাস্থার ভাব লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ চিন্তে “ক্রুদ্ধ হৈয়৷ বশী ভা্গি চলে বামদাস।, 

“প্রেমবিলাস+, “ভক্তিরত্বাকর এবং “নবোত্তমবিল।স+ হইতে জানা যায৫ যে এই 
মীনকেতন রামদাসই জাহ্কবাদেবীর সভিত খডদহ হইতে আসিয়। খেতুবি-উৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন এবং জাহৃবাদেবী উৎসবান্তে বুন্দাবন-আভনুখে যাত্রা করিবাব সময় মীনকে তম 
গ্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে খড়দহে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা প্রদান করেন । ন্নুরলীবিলাস” 
মতে১ জাহবাদেবী শ্বীয় দত্তক-পুত্র রাম।ই সহ বুন্াবনে গেলে কিছুকাল পরে জাহুবা-সেবক 
মীনকে তনও বুন্দাবনে গিয়া কানাই ও বলাই নামক গোপীনাথেব দুইটি বিগ্রহ আনিয়া 
বাস্সাপাডাতে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ কবেন। উল্লেখযোগ্য যে বাত্রাপাডা উৎসবে 
মীনকেতন-রামদাস ও রামদাস-অভ্িরাম উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। বামাই-বিরচিত 
“চৈতন্তগণোদ্দেশদীপিকা” নামক একখানি পুথিতে লিখিত হইয়াছে যে মীনকেতন বিশেষ 
ক্ষমতাসম্পন্ন ভক্ত ছিলেন। তিনি “জলের জলজন্ক নিন্তারিল গ্ুচুব।, আর কোথাও 
মীনকেতনের কোন সংবাদ নাই। 

আশ্চষের বিষয় মুরারি-গুপ্ত, লোচন্দাস, জয়ানন্দ এমন কি বুন্দাবনদাস পযন্ত এই 
মীনকেতনকে চিনিতেন না। চতন্যচরিতামুতের অন্ত্রও তাহার কোনও উল্লেখ নাই। 
নিশ্চয় তিনি নবাগত । স্ৃতরাং তিনি মূলম্বন্বশাখায় বণিত প্রথমোল্লেধিত রামদাস 
কিনা সঠিকভাবে বল! যায় না। তবে ইহা! বলা চলে যে উক্ত বামদাস সন্বদ্ধে অন্য 
কোথাও কোনও বিবরণ না থাকায় উহাকে মীনকেতন-রামদাস মনে করার বিশেষ কোনও 
অন্তরায় নাই। 

কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজে দ্বাদশ-গোপাল নামে যে বারজন ভক্ত প্রসিদ্দিলাভ করিয়াছিলেন, 
রামদাস অভিরাম বা অভিরাম-গোসাই ছিলেন তাহাদেব মধ্যে সবপ্রধান। অবশ্য 
পরবততিকালের গ্রন্থগুলিতে তাহার যে চিত্র অস্থিত হইয়াছে, তাহার সকল কিছুই 


(৫) প্রে,. বি.-১৯শ, বি., পৃ. ৩৯৮) ভ. ব--১*৩৭৪ ন. ব.স-৬উ. বি., পৃ. ৮০) ৮ম. 
বি., পৃ ১৪৭, ১১২ (৬) পৃ ৩৯৬-৯৭ 


৪১৬ চৈতন্য-পরিকর 


বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষ করিয়া 'অভিরামলীলা মৃতগ্রস্থটি পাঠ করিলে তাহা; 
একজন রহস্যময় মান্ুষ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কিন্ত প্রাচীন চরিতকার- 
তাহার যে চিত্র উপস্থ'পিত করিয়াছেন, সম্ভবত তাহাতেই তাহার যথার্থ পরিচয় মিলিত 
পারে। তদন্থ্যায়ী আমরা বুঝিতে পারি যে গৌরাঙ্জের নবন্বীপলীলায় তাহার যোগদা 
করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।৭ কিন্তু সেই ঘটনা ঘটে অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকানে 
নিত্যানন্দপ্রতৃর নবন্ধীপে আসিয়া পৌছাইবারও পরে। গৌরাঙ্গলীলায় তখন রামদাসে 
কোন প্রাধান্য ছিল না। তবে তিনি একবার শ্রীথণ্ডে আসিয়৷ নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র বাল 
রঘুনন্দনের সহিত নৃত্য করিয়া ঘান এবং রঘুনন্দনের বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়! তাহা? 
পুরস্কত করেন।৮ কিন্তু অভিরাম নিজেই ছিলেন প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী । মুরারি-গ 
বা বৃন্দাবনদাস, এই দুইজন প্রাচীন চরিতকারের গ্রন্থে অবশ্য তাহার সেই শক্তির কোন' 
উল্লেখ নাই। জস্তবত সর্বপ্রথম সেই শক্তির ঘোষণা! করেন কবিকর্ণপূর তাহার 'গৌরগণে 
দেশদীপিকা”গ্রন্থে। তিনি বলিয়াছেন যে অভিবাম '্বাত্রিংশতা৷ জনৈরেব বাহাং কাষ্টমুবাহ 
তাহার পর রুষ্ণদাস-কবিরাজও দুইটি স্থলে প্রায় ঠিক একই কথা বলিয়াছেন।১ 
“ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ ভাতে লৈয়া কৈল, বাশী।” কণপুব যেইস্থলে অভিরামকে বত্রিশ-জনে 
কাষ্ঠবহনকারী বলিয়াছেন, কৃষ্ণদাস সেই স্থলে বলিতেছেন যে তিনি এ বত্রিশ-জনের বহন 
যোগ্য কাষ্ঠকে বংশীতে পরিণত করিয়াছিলেন । শেষোক্ত লেখক সম্ভবত কিছুটা জনশ্রুতি 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং সম্ভবত তাহার এই বর্ণনাই পরবন্তিকালের কল্পনাবিলা, 
কবিদিগের জন্য প্রচুর পরিমানে রস্দের যোগান দিয়াছে । কবিরাজ-গোস্বামী উক্ত গ্লোকে 
মধ্যেই বলিতেছেন১৯ “রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি | এবং “ঠচৈতন্যভাগবত' হইতে' 
জানা যায়১২ যে অভিরামের দেহে তিন মাস ব্যাপী কষ্ণজাবেশ বতর্মান ছিল এবং তি 
ছিলেন "সভার অধিক ভাবগ্রন্ত” ব্যক্তি, নিরবধি ঈশ্বর" ভাবে কথা বলিতেন ; তাহার 'বাব 
কেহে! ঝাট না পাবে বুঝিতে ।* বুন্দবেনের এই মন্তবাগুলিও কম রহস্তের স্থ্টি করে নাই 
আবার জয়ানন্দও বলিতেছেন১৩ যে স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রভৃই রামদাসের গৃহে গিয়া সেইস্থা; 
ছয়মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কবি জয়ানন্দের স্ব-গৃহেই মহাপ্রভুর উপস্থিতি 
উল্লেখের মত অভিরামের গৃহে মহাপ্রভূর এই সন্দেহজনক বগ্মাস যাবৎ অবস্থানের উল্লেখ, 
সম্ভবত কম জটিলতার স্থষ্টি করে নাই। পরবত্তিকালের কবিগণ এই জমস্ত প্রাচী, 

2) বা প.-পৃ. ১৬১ চৈ. ভা.__২1৮, পৃ. ১৩৯ ) ২1১৩. পৃ. ১৭৪ 5 চৈ. ম. (জ.)- বি. খ., € 
৭২) সংখ. পৃ. ৯* ৮) তু._চৈ. ম. (জ.)-_শৃ'থ", পৃ ৩৪ ; দ্র. নরহরি সরকার (৯) গৌ. দী-১২ 
(১*) চৈ. চ.--১1১০, পৃ. ৫৩3 ১1১১, পৃ. ৫৫ তু৮5 মা জে--বিতখিত পৃত ১৪৪০১) তু 
ম. (জ.)--বি খ., পৃ. ১৪৪ (১২) চৈ. ভা.-৩া৬, পৃ. ৩১৬ (১৩) বি. থ., পৃ.১৪৪ 
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্রস্থকারের উপ্ত বীজ হইতে অস্কুরিত আগাছাগুলিকেই প্রচুর স্নেহবারি-সিঞ্চনে পরিপুষ্ট 
করিয়াছেন। 

যাহা হউক, চৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে নীল/চলে ফিরিয়৷ সেইস্থানে অবস্থান করিতে 
থাকিলে রামদাস এবং গদাধরদাস ছুইজনে গিয়া তাহার সহিত বাস করিতে থাকেন। 
কিন্তু মহাপ্রভূ যখন নিত্যানন্দকে গৌড়ে গিয়া থাকিবার আজ্ঞা প্রদান করেন তখন তিনি 
যে কয়েকজন ভক্তকে তাহার সঙ্গী হিসাবে পাঠাইয়া দেন, অভিরামও তাহাদের মধ্যে 
একজন ছিলেন ।১৪ সেই সময় গৌড় পথে সর্বপ্রথম রামদাসের দেহে গোপাল-ভাব প্রকাশ 
পাইতে থাকে১৫ এবং 


মধ্য পথে রামদাস্স ত্রিভঙ্গ হইয়। | 
আছিল! প্রহর তিন বাহ পাসরিয়া ॥ 


তারপর তিনি পাণিহাটাতে পৌছাইয়া নিত্যানন্দেব 'একজন প্রধান সঙ্গী-হিসাবে তাহার নৃত্য- 
কীতনে যোগদান করেন, এবং তীহার সহিত বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন ।১৬ 
রঘুনাথদাস যখন পাণিহাটাতে নিত্যানন্দ-ভক্তবুন্দকে দধি-চিডা ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, তখন 
অভিরাম সেইস্থলে উপস্থিত ছিলেন।১৭ জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে তিনি (জয়ানন্দ) 
অভিরাম-গোসাইর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।১৮ জন্তব্ত তাহাদের এই সংযোগ ঘটে 
অভিরামের নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কোন সময়ে । 

ইহার পর অভিরাম অন্বন্ধে নূতন বর পাইতেছি “প্রেমবিলাসে'১৯ আসিয়া । 
শ্রীনিবাস-আচাধের বুন্দাবন-গমনের পুর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাকে অভিরামের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । জাহৃবা তাহাকে বলিয়! দিয়াছিলেন যে অভিরামের নিকট একটি “সকল 
মঙ্গল সিদ্ধি চাবুক আছে, তিনি শ্রীনিবাসকে তিনবার চাবুক মাবিলে শ্রীনিবাস ভক্তি ও 
শক্তির অধিকারী হইবেন। তাদনুযায়ী শ্রীনিবাস অভিরামের নিকট পৌছাইলে তিনি 
তাহাকে বন্ধন-সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অষ্ট-কড়া কড়ি প্রদান করিয়া রন্ধন ও আহার করিতে 
বলিলেন এবং তাহার বৈরাগ্য-পরীক্ষার জন্য দুইজন বৈষ্ণবকে পাঠাইয়া দিলেন । কিন্ত 
শ্রনিবাস সেই ব্বল্প-পরিমিত খাগ্চ-সামগ্রী দিয়াও অতিথি-সংকার করায় অভিরাম সন্তুষ্ট 
হইয়া শ্রানিবাসকে সজোরে তিনবার চাবুক মারিলেন। এমন সময় অভিরাম-পত্বী মালিনী 
স্মাসিয়া৷ পতি-হস্ত আকর্ষণ করিয়। তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। 


(১৪) চৈ. ভা. --৩৫, পৃ. ৩০৩) চৈ. চ.-১।১০০ পৃ ৫৩১ ১1১১, পৃত ৫৫ ২1১৫, পৃ ১৭৮ 
১৫) তু-চৈ. ম. জে.)-বি. খ. পৃ. ১৪৪ (১৬) শ্রীচৈ. চ.--৪1২২।১১ 3 ৪1২৩।২২ ; তু চৈ. ম. 
প.)--উ. থ., পৃ. ১৪৮ (১৭) চৈ. ৮৩1৬, পৃ. ৩১৬ (১৮) চৈ. ম. (জ.)--পৃ. ৩) বৈ. খ., পৃ. ৮৪ 
১৯) প্রে, বি._ওর্ঘ, বি, পৃ. ৪১; ৫ম. বি., পৃ. ৪৯-৫১ 
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০৪ চৈতন্য-পরিকৰ 


লক্ষ্য কবিবাব বিষয় এই যে নূতন-ঘটনা পবিবেষণেব সহিত লেখক আবও দুই একটি 
নৃতন সংবাদ দিতেছেন। অভিবামেব একজন পত্বীও ছিলেন। ত্াহাব নাম মালিনী, এব' 
অভিবাম কৃষ্ণনগবে বাস কবিতেন। তিনি এমনই শক্তিশালী ছিলেন যে তাহার প্রণামেব 
শক্তি সহ কবিতে ন! পাবিষা নিত্যানন্দেব সাতজন পুত্রকেই জীবন-দ্বান কবিতে হয। 
কেবলমাত্র শেষ পুত্র বীবনত্র সেই প্রণাম সহা কবিয়া' জীবন ধাবণ কবিতে জমর্থ হইযা 
ছিলেন।২০ “প্রেমবিলাসে'ৰ চতুধি“শ বিলাস হইতে আবও কিছু নূতন স*বাদ পাও 
যায়।২১ বীবভদ্র তাভাব যৌবান একবাব অদ্বৈতপ্রত্ুব নিকট দীক্ষা-গ্রহণার্থ জলপথে 
শীস্তিপুব-অভিমুখে পাঁবিত ভইলে জাহ্বাদেবীব অন্থবোপক্রমে অভিবাম গিয়া! তাহাব নিক্ষিগ 
ক্শীব আঘাতে বীবভদ্রেব নৌকাটিকে অচল কবিয়া দেন এব" তাহাকে পুতিনিবুন্ত কবেন 
নিত্যানন্দপ্রভুব বশবিস্তাব নামক গ্রন্থখানি হইতেও এইবপ ঘটনাব জমর্থন মিলা, 
পাবে। 

আবও পববন্তী-কালব “মন্্বাগবলী'তে লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস লোকম্ 
অভিরামেব কথ] শুনিয়া! কুষ্*নগবে আসিয়া তাহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়াছিলেন এব 
“সিধা, গ্রহণ কবিয়া হাব গৃহে অবস্থান কবিয়াছিলেন। অভিবামেব গৃহেব পূর্বদি 
, “বামকুণ্ড নামে একটি পুষ্ষবিণী ছিল। খননকালে এই পুষ্কবিণী হইতে একটি শ্রীরুষ্ণ-বিগ্ 
অবিস্তৃত হয় এব" তদবধি গোপীনাথ নামে সেই বিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতে্ছিল 
শ্রীনিবাস তৎসমীপে থাকিয! কৃষ্ণ-স*কীর্তনাদি শুনিতে থাকেন । একদিন অভিবাম তীহাে 
ংবাদ দিলেন যে এক ধনী ব্যক্তিব গৃতে বিবাহোৎসব হইতেছে, শ্রীনিবাস সেইস্থানে গি' 
আহাব ও দক্ষিণা গ্রহণ কৰিলে সেই দক্ষিণাতেই তাহাব কিছুদিন চলিয়া! যাইবে 
শ্রীনিবাস কিন্তু মৌন থাকিয়া! অসম্মতি জানাইলে অভিরাম কাবণ জিজ্ঞাস! করিয়া! শুনিন 
যে তখনও তীহাব নিকট পাঁচ গণ্ডা কডি বহিয়াছে। শ্রীনিবাসেব বৈরাগ্য অভিবামঢে 
বিন্মিত কবিল। তিনি তাহারপর গোপনে স*বাদ লইয়। জানিলেন যে শ্রীনিবাস যোল 
কডার তগুল, এক-কডার খোলা, দুই-কড়ার কাষ্ঠ এবং অবশিষ্ট-কডার লবণ ক্রয় কবি 
প্বীরুকেশ্বব নর্দীতীবে গিয়া ভোগ চডাইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দুইজন কৈষ্ব 
পাঠাইয়। দিলে তাহা শ্রীনিবাসের অতিথি হইলেন । কিন্তু ছিধাহীন-চিতে শ্রীনিবা 
সেই অতিথিদদগকে প্রসাদার্ন ভোজন করাইলেন। তখন তাহারা আসিয়া সংবাদ দি 
অভিরাম আরও বিস্মিত হইলেন। প্ররুতিস্থ হইলে তিনি “জয়মঙ্গল” নামক স্ঠাহ 
ঘোড়ার-চাবুক দিয়া শ্রীনিবাসকে তিনধার বেত্রাঘাত করিয়াছেন, এমন সময় মালি 


(২*) প্রে. বি --১৯শ' বি.. পৃ ৩৪১ (২১) পৃশ-২৫১-৫২ 


অভিরাম (রামদাস ) ৪১৯ 


া্সিয়া হাত ধরিলেন এবং শ্রীনিবাসকে কপ। করিতে বলিলেন। অভিরাম শ্রানিবাসকে 
1নাবিধ উপদেশ দান করিয়া বুন্দাবনে পাঠাইয়। দিলেন। 

“অন্তরাগবল্লী*র বর্ণনা থে অধিক বাস্তববাহ্গ তাহাতে সন্দেহ নাই ) কিন্তু লেখক 
লহ “গ্রমবিলাসে'র বর্ণনাকেই ভিত্তি কাঁরয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থকার-গণের ব্ণনার 
চছমাত্র তাহার বর্ণনায় নাই। অধিকন্থ “রামকুণ্ড', “ারুকেশ্বব', “ঘোড়ার চাবুক 
এজয়মঙ্গল” প্রভৃতি সঙ্গন্ধীয় নৃশুণ তথ্যগুলি পাইতেছি । আবাব আরও পরে “ভক্তিরত্নাকরে, 
চসিলে আরও নৃতন তথ্য পাওয়া যায়। “ভক্তিবত্বাকরে'ৰ বর্ণনা অন্ুযায়া২২ বন্থু-জাহ্ুবীর 
গাদেশক্রমে ইনিবাস অভিবামেব সহিত সাক্ষাৎ করিবাব জন্য খানাকুলে পৌছাইলে 
£ক প্রাচীন ব্রাঙ্গণেব সহিত তাভাব সান্দাৎ ঘটে। তিনি তাহার নিকট শুনিলেন যে 
»ভবাম 'নৃত্য-ীত-বাছ্যে বিশাবদ" ছিলেন এবং নিত্যাণন্দের জীবৎকালে তাহার ইচ্ভাতেই 
নি করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রেব গুছেতে? এবং শ্রীঠান্থব অভিবাম কৃষ্ণলীলা-কালের প্রসিদ্ধ 
দাম” ছিলেন । শ্রীনিবাস শুনিলেন য ন্বযণ গোপীনাথহ ্প্রচ্ছলে অতিরামকে স্বীয় 
'ন নিদেশ করিয়া দিলে তিনি যে-কু গত নন কবিয়া বিগ্রহ প্রাণ্ত হন তাহার নাম “রামকুণ্ড” 

1 হয়। ব্রাঙ্গণ আবও বলিলেন যে অভিরাম এমনই শক্তিশালী ছিলেন যে একদিন 

হাব বংশী হরাইয়' যাওয়ায় শতাধিক ব্যক্তিও যে পরিম।ণ কাষ্ঠ নাডাইতে পষস্ত পারেন 
[হাকে তিমি অবলীলাক্রমে উন্লোলন কবিয়। বংশীর মত করিয়া ধরিয়াছিলেন। 

ঠতাব পব €প্রেমবিলাসা”ন্মায়ী মভিবামকর্তক শ্রীনিবাস পবীক্ষিত হন। তবে বর্ণনার 
থকা এই যে “প্রমবিলাস'মতে যেখানে শ্রীনিবাস একজশেৰ অনু বন্ধন করিয়া 
ন্নের ক্ষুনিবুত্তি করিতে সম্থ হইয়াছিলেন, "ভক্তিরত্বাকব-মতে তিনি সেইস্থলে 
ঈজনেব অন্নেব দ্বারা পাচজনেব উদব-পৃতিব ব্যবস্থা করিতে সমথ হন। “ভক্তিরত্বাকরে' 
মঙ্গল” প্দারকেশ্বরে'ব কথাও বলা হইয়াছে । কিন্তু সেই বণনায় অভিরামের নৃতাগীত- 
পুণ্য ও মালিনীর ধংশমঘাদাব কথা এবং বামকুণ্ডের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি নৃতন। কৃষ্ণনগর 

খানাকুল-কষ্চনগর তাহাও এই গ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে । নরহরি আরও 
ববঞ্তিকালের খবর দিয়! বলিতেছেন যে ঠাকৃব নরোত্তম নীলাচল-গমনের পুবে খানা 
ল-কুষ্ণনগবে গিয়া অভিরাম ও মালিনীর 'আশীবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । “মুরলীবিলাসে'র 
থক বশিতেছেন২৩ যে অভিবাম বাস্রাপাডাতে গোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়ও 
থায় উপস্থিত ছিলেন । 

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে একটি বিষয় লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না! যে, ঘটনা যতই 
তেব বিষয় হইয়া! যাইতেছে, ঠতই তৎসক্বন্বীয় নব নব তথ্য উদ্ভাবিত হইতেছে। 


মা $ 
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৪২০ চৈতন্য-পবিকব 


ষোডশ-শতকে লিখিত গৌবগণোদ্দেশদীপিক।-গ্রন্থে যেখানে অভিবামকে বত্রিশ-জনে। 
বহনযোগ্য কা্ঠেব বহনাবিকাবী বলা হইযাছে, বংশ শতাব্দীব “বৈষ্ণবাচারদপ্ণ'-গ্রা 
সেই স্থলে তাহাকে বত্রিশ বোঝা কাষ্ঠেব বশী"বাদক বপে চিত্রিত কবা হইযাছে 
'মুরলীবিলাস', “চৈতন্যচন্দোদয়', “নিত্যানন্দেব ব*শবিস্তাব" প্রতৃতি পববর্তী-কালে 
অপ্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে অভিবামেব যে চিত্র অঙ্কিত হইযাছে তাহা আবও অদ্ষুত 
অভিরামেব আবিভাৰব ৩ মালিনী-কাহিনী সন্বদ্ধে কোথাও বলা হইয়াছে১৪ 
নিত্যানন্দ গিবি গোবখনে গিষা শ্রীদাম' বলিয়া ডাক ছাডিলে অভিবাম গোবর্ধন হবে 
বাহিব হইয। আসিলেন এব” নিতাই হাতে তালি দিয়া ছুটিতে থাকিলে অভিবাম তাহা? 
ধবিবাব জন্য হাব পশ্চাতে ছুটিয়া একেবাবে একদৌডে বুন্দাবন হইতে গৌডে আসি্য 
হাঁজিব হইলেন। তাহাৰ পব তিনি খানাকুলে আসিষা যবন-ছুহি হা মালিনীণক ন্ণি 
কবিলেন এব ভপ্চবুন্দ ও চৈতন্যেব সাহায্যে 2ালিনী জানে উঠিয়া গেলেন শো 
বল। হইয়াছে য শ্রীদাম বা অভিবাম এক ব্ক্তিব গৃহ হইতে মালিনাকে লহ্‌যা পল 
কবিলে মালিনীব পিত' পশ্চাদ্ধাবন কবেন। ৩ুখন মালিনী" বামহুস্থে “ষাল সাইঙ্জেব ক) 
তুলিযা দ্রিলে 'অভিধাম গ্রাহাব দ্বাৰা! মুবলী বাজাইথ সকলকে *মাহি৩ কবেপ। সাব 
কোথাও বল। হহয়ান্ছে২" যে নিত্যানন্দ বুন্দাবনে গ্যাকৃষ্ণের আ্শনে শশ্রাদাম” বিষ! চিংল' 
কবিলে "এক মহাশয” খ্যক্তি পসর্গ। ব্ু বব" কবিতে কনিতে বাহিব হইলেন এব “ক 
দৌডেব প্রতিমোগি তাৰ দ্বাবা শি হ্যাননব শি পবান্দিত হহলে শিত্যানন্দ হল-মুষণ «৭ 
স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন কবিলেন। উক্ত শ্রীধামহ অঙিবাম কপে পববতিকালে তাহার দঞ্ত 
দ্বাবা বিভির স্থানের বিগ্রহসমূহকে বিদারণ কবিতে কবিতে ভ্রমণ কবিেছিলেন শান 
কোনও গ্রস্থকাব বলিতেছেন২৭ যে রুক্ষেব কোটবে জন্মপাভ কবিষ। শভিবাম যবন কা 
কন্ঠাকে বিবাহ কবেন এব" মালিনী স্বতস্ত-বন্ধি পাছ্য মামগ্রীব দ্বাব। খানাকুণে এ* 
সবের আয়োজন কবিয়। চৈতন্যের ভক্তবুন্দকে পবিতৃপ্ত কবেন। তাঁবপর তিশি খাণশ 
প্রভাব প্রদরশনেব জন্য যোল সাঙ্গেব কাষ্ঠ তুলিয়া সকলকে চমত্কত কবেন এব গ 
দগ্ডবৎ দ্বাব। বিগ্রহ ফাটাইতে থাকেন। “অভিবাম গোন্বামীৰ বন্দনা” নামক একটি গ্র 
বলা হইয়াছে২৮ যে অভিবাম খানাকুলে আসিলেন, “মালিশী আছয়ে ধথ। যবনেব গৃহ 
সেখান হইতে তিনি মালিনীকে লইয়া চলিয়! যাহবাব চেষ্ট। কৰিলে যবনগণ তাহা! 
ধরিলেন , কিন্তু মালিনীর মহাতেজে তাহার। সকলে পরাভূত হইলেন। তখন ব্রার্থ! 
যবনী-হরণের অপবাদ দিয়া নিন্দা করিতে থ'কিলে অভিবাম মালিনীকে লইয়। দেশ বিঃ 
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'অভিবাম ( রামদাস ) ৪২১ 


মণান্থে খানাকুলে আসিয়! মহতোংসব করিলেন। কিন্ধু ব্রাহ্মণগণ মালিনীর রন্ধন ভক্ষণে 
সম্মত হইলে অনভরাম সমণ্ত গাদ্য-সামগ্রী একটি গর্তের মধ্যে ঢালিয়। দিয়। চলিয়া যান। 
নি পুবে না জানিয়। 'এক স্থানে এক বিধবা ব্রাহ্মণীকে পুত্রবী হইবার আশীবাদ 
যািলেন। এক্ষণে সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন যে ব্রাক্ষণী গভবতী হইয়াছেন । গ্রামবাসী- 
[তো অভিরামের শক্তি দেখিয়া অবাক। কিন্ত গর্ভস্থ পুত্র বখন তাহাদিগকে নানাবিধ 
ব্বালোচন। করিয়। শুনাইলেন, তখন তাহারা ভ্তন্তিত হইলেন। খানাকুলে সেই সংবাদ 
ছইলে অভিরাম গর্ভ হইতে "সই অবিরুত পান সামগ্রী তুলিয়া অন্ৃতপ্ত ব্রাহ্মণ দিগকে 
ঢাজন করাইলেন 1 

বল। বাহুল/, প্রায় সমস্ত 'ক্ষতেই রামের বংশী-বাদন, দগডবতের দ্বারা বিগ্রহ- 
দাব, যবশী-কন্যাকে লইয়া গিয়া এষে তাহার শক্তি প্রকাশ করিয়া ব্রাক্ষণ-বৈষণব 
কলকেই বশীভ়৩ করণ, ইত্যাদি আখ্যান বিবৃত কবা ভইয়াছে। “আভিরামলীলমুত' 
মক একটি গ্রন্থ আবাব এই “বিষয়ে »ষ্ঠা সকলকে অতিক্রম করিয়াছে । গ্রন্থোক্ত বিবরণ 
মত এমনি অবাস্তব, তেমনি অশোভন ও আসামঞ্জীসাপুণ। প্রথমেই বলা হইয়াছে 
মালিনীকে বাক্সের মধ্যে পুরিয়, যমুনাব জলে ভামাইয়। দেওয়া হয়। তিনি বুন্দাবন 
তে ম্রাত-বাহিত হইয়া ,গীডে আদলে এক মালঞ্চের মালাকার-গণ বহুকাল পরে হঠাৎ 
ঈািত বুক্ষবাজিব পবামশক্রমে তাহার উদ্ধার-সাধন কবেন এব" £তনি যবণ-গৃহে পালিতা 
|! উহার পর ক্রমাগত অসম্ভব ঘটনারাজিব সমাবেশে সমস্ত গ্রন্থগানিই কণ্টকিত 
যাছে। তাভার মধ্য হইতে সতাকে উদঘাটন কর। একপ্রকার সম্ভব বল। চলে। 
বোন্জ গ্রন্থগুলির সহিত এই গ্রন্থটিব ব্ণনাকে আলোচনার বিষয়ীভৃত করিয়া অভিরাম 
ন্ধে কেবল এইটুকু বল। চলে যে তিনি একজন বিশেন শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং 
/ন যবনী-কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া শানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন ও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে 
নেক[নেক ব্যক্তিকে বশীভত কবিয়া শিষ্বে পরিণত করেন। *প্রমবিলাস"১ “অন্ুরাগবল্লী'ও 
ক্ররত্বাকরে'র বর্ণনার মধোও যে ল্টনা-বিরুতি ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত 
স্থর ( ও পরবতকালের লিখিত গ্রন্থাদির) প্রভাধে পডিয় পদকর্তুগণও নানাভাবে 
দামের অবতার “ভায়া” অভিবামের মাহাত্ম প্রকাশ কবিয়াছেন। 'পাটনির্ণয়-গ্ন্থে 
হাটা এবং খানাকুল-কুষ্টনগর উভয় গ্রামেই অভিরামের শ্রপাট নির্দেশিত হইয়াছে । 
[টপযটন? এবং 'অভিরামলীলামু গ্রন্থে অভিরামের শিষ্কাবুনের নাম-ধাম বন্দিত হইয়াছে। 
ই ব্ণনাগুলির কতটা যে প্রামাণিক, তাহা বলা শক্ত । 


গোৌরীদাস-পার্চিত 


ঘ্বাদশ-গোপালের অন্যতমরূপে গণ্য গৌরীদাস-পর্ডিত সম্বন্ধে চৈতন্চরি তামুত” কি 
তংপূর্ববর্তী প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে যে তথ্য দংগুহীত হইতে পারে তাহা পধাপ্ত নয 
গৌরীদাস অভিরামাদি যে সকল ভক্ত গৌরাঙ্গ-লীলায় যোগদান কবিতে পারিয়াছিপেন 
অথচ প্রাধান্যলাভ কবিয়াছিলেন পরবন্তিকালে, কিংবা উদ্ধাবণ-দত্ত প্রভৃতি যে সকল নবাগর 
ভক্ত নিত্যানন্ব-সঙ্গী হিসাবে পববপ্তিকালে খ্যাতিলাভ কবিষাছিলেন, তাহাদের সন্ধে 
আমাদিগকে বিশেষভাবে “প্রেমবিলাস এবং 'ভক্তিরত্বাকরে'র উপর নিভর কবি 2 ত্য. 
“অঙ্ুরাগবলী” “নরোত্তমবিলাপস' প্রভৃতি গ্রন্থ অবশ্য পবিপুবকের কাধ কবিযা থাকে । াকৰ 
“প্রমবিলাসে'র প্রত্যেক ঘটনাকে আবার প্রামাণিক বলিয়। গ্রহণ কর! চলে না। সুত্বা 
এই “প্রেমবিলাস” হইতে আরম্ভ কবিয়া তৎপরবণ্তিকালেব গ্রন্থগুলিতে যোডণ শতাবদ: 
ষে সমূহ তথ্য বিবৃত হইয়াছে, তাহাদের সত্যতা সন্বদ্ধেও নিঃসংশয় হওয়া যায় ন।। (২ 
জন্য মহাপ্রতৃর অনুপস্থিতিতে বা অবর্তমানে উপ ভক্তবুন্দে কর্মপদ্ধতি কিরূপ ছিল, ॥ 
সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ স গ্রহ তু্ধর হইয়া পডে। স্তুওবাং তাহাদের সম্বন্ধে বুন্দাবনদাস”? 
প্রাচীন গ্রন্থকার-গণেব বিবরণ যৎসামান্ হইলেও তাহাকেই ভূমিকা-ন্বরূপ গ্রহণ কণ্য 
পরবতিকালের গ্রন্থকার-প্রদত্ত ঘটনাগুলির গ্রহণ-বর্জন ক"ববা সামঞ্জন্য-বিধান কৰা হ £ 
গত্যন্তর থাকে না। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে গোরাদাস-পাগডতকে গৌবাঙ্গেব শবদ্বীপ-লীন «৷ 

ংশ-বিশেষের সহিত যুক্ত থাকিতে দেখা গেলেও তাহাব গতিবিধি ও কর্মকুশল হাব বিদ্ব 
পরিচয় মেলে পরবতিকালেব গ্রন্থপমূহে , স্থতবাৎ তাহাব জাবনা-সন্বক্ষেত উপনে ৭ 
সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হইয়। উঠে। 

'বাস্থঘোধের পদাবলী,৯ এব" “পদকল্প ৩রু২ ও "গীবপদ ওরঙ্গিণী'তে৩ উপত কষে) 
পর্দ হইতে জানা যায় যে গৌরাদাস-পণ্ডিত গৌবাঞ্েব বাল্যপীপা-সঙ্গী ছিলেন । গগৌবচ বং 
চিন্তামণি'৪ এবং 'ভক্তিরত্বাকরে*৩? ইহাৰ সমথন পাওয়। যায়। [কন্তু যোডণ এ ৩? 
রচিত কোনও জীবনী-গ্রন্থ হইতে এইরূপ কোন ও সংবাদ পাওয়া যার নাই । এমন ক স্ব 
বৃন্দাবনদাসই তাহার সমগ্র গ্রন্থ মধ্যে কেবল নিন্যানন্দ-ভক্ত-বণন। প্রসঙ্গে বারেকেব গগন 
তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। পদকর্তগণ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ প্রন 
নামও যুক্ত করিয়াছেন । অথচ নিত্যানন্দ অনেক পরে নবন্বীপ-লীলায় যোগদান কব 


(8 কপ | পপ | পাস পিই 


(১) পৃ. ১৩ (২) ১২১৬ (৩) পৃ. ১৪৮, ১৫৪, ১৮৬-৮৭, ২১২, ২৭৭ (3) পৃ, ৪৭ (৫) ১২২, 
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গৌরীদাস-পণ্ডিত «৪২৩ 


ছিলেন। ন্তরাং গৌবীদাস সম্বন্ধে উপবোক্ত উল্লেখগুলিকে অন্রান্ত সত্য বলিয়৷ ধবা! 
চলেনা । বে তিনি যে গৌবাঙ্গেব নবদ্বীপ-লীলাব দ্বিতীয়ার্ধে তাহাব সহিত যুক্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহা কোনও কোনও গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে । াকন্কঠিক কোন সময়ে তিনি 
গীবাঙ্গ-দর্শন লাভ কবিয়া ততরুপালাভে সমর্থ হন, তাহাব সঠিক বিববণ কোথাও পাওয়া 
যায় না। কলিকাতা-বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বক্ষিত ১৬৮৮শকে অন্ুলিখিত গোপাল-ভট্র'বিবচিত 
বলিয়া আখ্যাত 'শ্রীচৈতন্তজাহ্বীতত্বেৰ একটি অনুর্দিত পুখি হইতে জানা যায় 
যে নিত্যানন্দ সর্বপ্রথম নবদীপে আসিলে পথিমধ্যে শ্রীবাস এব* গৌবীর্দাসেব 
সহিত তাহাব সাক্ষাৎ ঘটে । এই উল্লেখেব উপব জোব ন। দ্দিযাও বলা যাইতে পাবে ষে 
শিত্য।নন্দাগমনের পূর্বেও গৌরীদাসেব পক্ষে নবদ্ীপে আসা সম্ভবপব ছিল। কাবণ 
গৌবীদাসেব নিবাস ছিল শালিগ্রামে, উহা৷ শবদ্ধীপ হইতে বহু দৃববর্তী নহে। 
'ন্বল মঙ্গলে* বলা হইয়াছে £ 
কংসারি মিশ্রেব পত্বী নাম যে কমলা । 
তাহার গভেতে ছয় পুত্র ঢপজিল! ॥। 
দামোদর বড জগন্নাথ তার ছোঢ । 
হুর্ধদাস ঠাকুব হয়েন তাহাব কনিষ্ঠ ॥ 
তাহার কনিষ্ঠ হন পঙ্ত গৌবীদাস । 
অনুজ কৃষ্দাস যেহ পুবে মন আশ 
তাহার কনিষ্ঠ হযেন নৃসিণ্ত ?চতন্য | 
প্রেম বিতবণ কবি বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ 
এই দ্বয ভ্রাত। মিলি নিত্যানন্দ ননে | 
গৌবাঙ্গের আজ্ঞা কবেন প্রেমপানে ॥ 
্ত সথযদাঁস-গোবাদাসাদি সম্বদ্ধে এইফপ বিববণ জন্য কোথাও দৃপ্ত ইযনা। দাঁমোদব 
ঈগন্নাথ ও নৃসিংহ-চৈতন্যদাসেব নাম অন্যত্র পৃথকভাবে দুষ্ট হইলেও তাগাবা যে পবস্পব- 
ম্পর্কযুক্ত, কিংব। শালিগ্রাম-নিবাসী ছিলেন, ঠাহাব প্রমাণ পাওয়া যায না। অপবপক্ষে, 
গীবগণোদেশ” নামক একটি পুধিতে বল। হইয়াছে? যে (গীবীদাস-পণ্গুতেবা তিন ভাই 
ছলেন এবং দেবকীনন্দনেব “বৈষণববন্দনা) ও 'পাটনিণযে?৮ লিখিত হইয়াছে, 
গী্বাদাস পণ্ডিতেব অনুজ কৃষ্ণদ।স” ৷ সুতবাং কৃষ্ণদাসেব ভ্রাতা হওয়া গৌবীদাসেবা যে 
স্তত তিনভ্রাতা ছিলেন, তাহাতে অবশ্ত সন্দেহ থাকেনা । «প্রমবিলামে, বলা 
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তার ভাই গৌরীদাস সর্ব গুণধর ॥ 
এইস্থলে গৌবীদাসকেই স্ধদাসান্জ ধাবণ! জন্মে। “ভক্তিরত্বাকরেও”১০ উন 
হইয়াছে যে স্থযদাসই জ্যেষ্ঠ ছিলেন । সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে উক্ত তিন-ভ্রাতাব মধে 
গৌরীদাস মধ্যম ছিলেন। “প্রমবিলাস-'মতে গৌবীদাস নিত্যানন্দের আঙ্জাক্রমে 
শালিগ্রাম হইতে অধ্বিকায় আসেন। দপদকল্পতরূ'ব একটি পদেও ইহাব সমর্থন পাঞ্জ 
যায়।১১ “ভক্তিবত্বাকব” হইতে জানা যায় ষে তিনি তাহার জ্ঞোষ্ট ভ্রাতা স্থযদাসেব সম্ম 
গ্রহণ কবিয়া অশ্থিকায় বাস কবিতি থাকেন। এই অশ্বিকাব সহিতই গৌবীদাসেব সম 
বিশেষভাবে জভিত। “ভক্তিবত্বাকবে'১২ ব্লা হইয়াছে যে একবাব গৌবাঙ্গ শাস্তিপু 
হইতে প্রত্যাবত ন-পথে হবিনদী-গ্রামে নৌকায় চডিয়া গঙ্গাপারে অস্থিকায় গমন কবেন 
তিনি নৌকা হইতে একটি “বৈঠা স"গ্রহ কবিযা! লইয়া যান এব” অদ্বিকায় গৌবীদা 
পণ্ডিতেব হস্তে তাহা অর্পণ কবিয়া বলন £ 


এই লহ বৈঠা-_এবে দিলাম তোমা ॥ 
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে। 


এই বলিয়া তিনি পণ্ডিতাক লইয়া শদীয়ায় গমন কবেন এব সেখানে গিয়া টি 
“পগ্ডিতে দিলেন আপনাব গীতামৃত'। গৌবীদাস প্রদত্ত এব" পপ্রত্ৃব শ্রীহন্তেব অক্ষ 
গীতাখানি' লইয়! অগ্থিকায় মাসিযা শির্জন নদী হীবে গৌবাঙ্গ-আবাধনায় তন্ময় হইলেন 

গৌবান্গ-প্রদত্ত “বৈঠা ও গীতাখানি নাকি অগ্যাপি অন্ধিক! পাটে বক্ষিত আছে ।১ 
তাহাতেই উপবোক্ত ঘটনাকে সত্য বলিম্ব৷ ধাবণ জন্মায় । ঘটন। সত্য হইলে নবদ্বীপ 
লীলাকালে গৌবাঙ্গ-হৃদয় গৌবীদাসেব উচ্চস্থান সঙ্ধন্ধে সন্দেহ থাকে না এব" বালাকা 
হইতেই যে গৌবীদাসেব হৃদয়ে শুদ। ভক্তিভাবেব উদয় হইয়াছিল সে বিষয়েও নিস শ 
হওয়া যায়। তবে গৌরাঙ্গেব নবদ্বীপ লীলায় যে গোৌরীদাস বিশেষ অশ গ্রহণ করবি; 
পারেন নাই, প্রাচীন গ্রন্থকাব গণেৰ ব্ণনাব উপব নিরব কবিয়া তাহাও একবকম নিশি 
কবিয়া বলা চলে। শ্রাহাব নবদ্বাপ-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ, তাহাব প্রায় সমন 
“প্রেমবিলাস” ও ৩ৎপববর্তী গ্রন্থমগ্যে নিবদ্ধ । 

'অধৈতপ্রকাশে' একটি ঘটনাব বিশষ উল্লেখ দৃষ্ট হয় । তাহা হহতেছে গৌবীধামে 
গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গ । বিববণ সত হইলে বলিতে হয় যে গৌবীদাস 
সর্বপ্রথম গৌবাঙ-বিগ্রহেব সেবাপুজাব প্রবর্তন করেন। কিন্তু গৌবীদাস কর্তৃক গৌবাঃ 


(১০) 81৩৩১ (১১) প. ক'__-২৩৫৮ (১২) ৭1৩৩৩ (১৩) বৈ দি.--পৃ. ১৯ 7) ত. র...৮৭1৩৪১ 


গৌরীদাস-পপ্ডিং ৪২৫ 


বিগ্রহ সেবার কারণ সম্পর্কে গ্রস্থকার-গণ সকলে একমত নহেন। “ভক্তিরত্বাকর**মতে১৪ 
গৌরীদাসের অভিলাষ জানিয় মহাপ্রভ একবার তাহাকে বলিয়াছিলেন £ 

নবদ্বীপ হইতে নিম্ববুক্ষ আনাইবে। 

মোর ভ্রাতাসহ মোরে নির্মাণ করিবে ॥ 
'পদকল্পতরু'র পৃবোল্লেখিত পদটিতে এবং "অদ্বৈত প্রকা শ"-গ্রন্থে (এব “অভিরামলীলা মৃত- 
গ্রন্থে) গৌরাঙ্গের এইরূপ আজ্ঞাদানের ৯ কথ। আছে । কিন্ক এইরূপ বিবরণ অন্ত কোথাও 
নাই। বরঞ্চ 'পদকল্পতরূ'র অন্য একটি পদে১৬ লিখিত হইয়াছে যে গোরীদাস 

একদিন রাত্রিশেষে দেখিলেন হ্বপ্রাবেশে 
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সনে। 
কহে ওহে গৌরীদান পুরিবে তোমাৰ আশ 

আমরা! আসিব ৫ইজনে ॥:***- 

০০০ দোহে রব তোমার মন্দিরে 
ইহার পর স্বপ্রভঙ্গ হইলে গৌরাধাস ক্রমে বিগ্রহাভিষেকেব জায়োজনে তৎপর হইলেন । 
€প্রমবিলাসে”ও বলা হইয়াছে১৭ বে গৌরাঙ্গ নিহ্যানন্দ উভয়েই 'গাবীদাসকে ডাকিয়া 
বলিলেন £ 

শুনিলাম ছুই মুতি করিয়াছ প্রকাশন । 

সাক্ষাতে আনহ তারে কারব দশন ॥ 
বদ্দাবনদাসের নামে প্রচলিত “বৈষ্ণববন্দনা'তে লিখিত হইয়াছে১৮ £ 

প্রভু বিদ্ধমানে মুতি করিলা৷ প্রকাশ । 
এইস্থলেও গৌরাঙ্গের আজ্ঞার কথা নাই । -তবে গৌবাঙ্গ-বিদামানেই যে এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা 
হইয়ছিল তাহা সত্য হইতেও পারে । সন্দিপ্ধ “মদ্বৈত প্রকাশে বর্ণনান্খারে অদ্বৈত প্রভুর 
নির্দেশান্ুসারেই অচ্যুতানন্দ অস্থিকায় গিয়া মহাসমাবোহে ভু মূ্তি স্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং “মুরলীবিলাসে” লিখিত হইয়াছে ৯৯ £ 

(১৪) ৭1৩৪৬ (১৫) অব. প্র.-এ (২* শ. অ., পৃ. ৮৯৯৯) আছে যে গৌবীদা সের আত্মতন্ময়ভাব 
লক্ষ্য করিয়া একবার ঠাহার বদ্ধুবগ গৌরাঙ্গকে তীহাব বিবাহ প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করায় গৌরাঙ্গ 
গৌরীদাসকে বিবাহীজ্ঞ। দান করেন। গৌরীদাস স্বীকৃত হইয়াও গৌরবিচ্ছেদ ভাবনায় ব্যধিত হইলে 
গৌরাঙ্গ ভাহাকে গৌর ও নিতাইর বিগ্রহ স্থাপন করিতে বলেন। 

অ. লী.-মতে (পৃ. ১২৪) একদিন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ সহ গৌরীদাস-গৃহে আমিলে গৌরীদাস 
উভয়কেই ্বীয়-ভবনে চিরকালের জন্য বিরাজমান থাকিবার প্রার্থনা! জানান । কিন্তু তাহার অসস্তাব্যতার 
কণ। জানাইয়। গৌরাঙ্গ ভাহাকে উভয়ের "স্বরূপ প্রকাশ" করিবার নির্দেশ দিলে নিত্যানন্ই যুক্তি দেন যে 
গৌরীদাস তাহাদের ছুইটি মুত নির্মাণ করাইয়া রাখিতে পারেন । (১৬) ১৫৭৪ (১৭) ১২ শ. বি., 
পৃ" ১৪৯ (১৮) পৃত ৫0১৯) পৃ. ২২৯৩২ 


৪২৬ চেঙন্ত-পবিকব 
যবহি করিল প্রভু সন্্যাসগ্রহণ । 
পঙ্ডিতের মনে মনে উৎকঞ্ঠ। বাঁড়িলা, 


প্রেমভরে নিতাই চৈতন্য নিরমিলা ।** *" 
শেষ লীলাকালে দোহে আইলা তার ঘরে 


এবং তাহাবা আসিলে গৌবাদাস বিশেষ অভ্যর্থনা কিয়! উভয়কেই বিগ্রহ-পার্খে বসাইয় 
ভোজন কবাইযাছিলেন। এই সকপ বর্ণনাব সমস্ত কিছুই একেঁবাৰে অসত্য বলিয। মনে 
হয় না। কাঁবণ “প্রমবিলাসে" ধিগ্রহ-পার্থে উভয়েব এইবপ ভোজনেবৰ কথা বহিযাছে২০ 
এবং “ভক্তিবত্তাকবে' ও গৌবাদাম ভবনে ছুই-প্রভুব €ভাজন-লীলাব কথ সবিস্তাবে বণি ৩ 
হইয়াছে ।২৯ ৩বে “কাবাও ঘটনকাল লিপিবদ্ধ হয নাই। “চতন্তসংগী ৩, নামক 
পববতাঁ-কালেব একটি গ্রস্থে বলা হইয়াছে যে মহাপ্রত্থ নীলাচল হইতে গৌডাগমন কাবলেহ 
এরূপ ঘটনা ঘটে ।২২ কিন্তু বর্ণনাব অগ্রপশ্চাৎ অশগুলি পাঠ কবিলে তাহা বিশ্বামযোগা 
মনে হয না। নীলাচল হইতে গৌডে ফিবিষ। যে মহাপ্রহ্থ অধ্থিকাষ গিযাহছিলেন “মুবলী 
বিলাসে'ব অস্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া তাহার কোনও সমর্থন কোথাও নাই । স্ুতবা* €প্রম- 
বিলাসা”দিব২৩ উল্লেখ দৃষ্টে ছুই প্রস্থুব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। এব” ভোজন-বত্তান্ত, এই উভয ঘটন| 
যে সত্য তাহা হয়ত বল। যাইতে পাবে। [কন্ত তাহাবা উভয়েই যে এককালক, কি বা 
উভয়েই যে গৌবাঙ্গেব সন্ন্যাস গ্রহণেব পবব শী-কালে সণ্ঘটি৩ এইরূপ বল! যায না। ববখ 
সকল প্রাচীন গ্রন্থে মহাপ্রস্তুব সন্ন্যাস-গ্রহণেব পববর্তী কালে অন্বিকা-গমনেব মন্রুলেখ হহ এ 
ধরিয়া লইতে হয যে মন্তত .ভাজন-বৃত্তান্থটি প্রাক্-সন্ন্যাপ যুগীয়। 

“ভক্তিবত্বাকবেব' ডল্লেগ হহতে জান। যায১১ ণে একদিন প্রভাতে গৌরাধাস-পণ্ডিত 
গদাধৰ পণ্ডিতেব নিকট পৌছাহয। গদাবব শিল্ঠ হৃদ্যানন্বকে ভিক্ষা কবিয়া লন । াহাব পব 
তিনি হৃদযকে বাসায় 'আনিঘ। খিগ্াশিক্ষ। দান কবেন এব কিছুদিন পবে তাহাকে মন্বদীক্ষ 
দিয়া পুত্রবৎ পালন কবিতৈ থ[কেন। জদয়ননদও ক্রমে কমে সুশিক্ষিত হইযা গুরু-গৌবীদা, 
ও তত্প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-সেবাধ মত্মনিযোগ কবেন। অবশ্য গৌবীদাস কতৃক গদাথবে, 
নিকট এই হৃদয়ানন্দ-গ্রহণ খ্যাপাবটি এ গদাধবেব শীলাচল-গমনেব পৃবব্তী, ঠাহাতে সন্দেহ 
নাই । 

মহা প্রন্থুর সন্ন্যাস-গ্রহণেব পব গৌবীদাস মধ্ো মধো শীলাচলে যাহতেন 1২৫ দেবী 


(২৯) ১২শ বি.,পৃ ১৫*(২১) ৭৩৬৭ (২২) পৃ ৪৯, মুরারি-গুপ্ডের কড়চা; ৪1২৬।১*) 
অনেকট। এই ধরণের কথা বল! হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ভ্রমায্মক ।-_-দ্র গৌরাঙ্গ-পরিজন (২2) 
তু.-চৈ চত্্- পৃ ১৬৩ 0৪) ৭1৩৯২ (২৫) জ্রীচে চ _-91১1৪ ;চৈ ম (লো.)-শে'খ,পৃ ২১১ 


গৌরীদাস-পণ্ডিত ৪২৭ 


শন্দন লিখিয়াছেন২৬ যে গৌরীদ[স-পপ্তিত “আচাষ গোসাঞ্জেবে নিল উৎকল নগরী” এবং 
বনদাবনদাসের “বষ্কববন্দনায়, গৌরীদাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে৭ একব|র 
ভর আজ্ঞ। শিরে ধরি গিয়! শান্তিপুর | 
যেলইল উৎকলেতে আচার্ধ ঠাকুর ॥ 
'অদ্বৈতমঙ্গলে' লিখিত হইয়াছে ২৮ যে অদ্বৈতপ্রতু ক্ষুপ্রমনে শান্তিপুরে গিয়। বেদান্ত 
সধাপনায় নিযুক্ত হইলে গৌরাঙ্গ গৌরীদাসকেই পর পর দুইবার শান্তিপুরে পাঠাইয়া 
অদ্বৈতপ্রভৃকে শবদ্বীপে আমিবার চেষ্ট। করেন। 'চৈতন্যভাগবতে' এই অধ্যাপনা ও 
মাহ্ুষঙ্গিক বিষয সবিস্তাবে আল্মপৃবিক বহিত হইলেও সেইস্থলে গৌরীদাসের নাম পথন্ক 
শাই। সম্ভবত ম্তাপ্রহ্থুর নীশাচলাবস্থানকালে গৌবীদাসেব 'দীত্যকর্মই “অদ্বৈতমঙ্গলে' 
মে উক্ত প্রকার বণনার রসদ যোগাইয়। খাকিবে২৯। যাহাই ইউকন1 কেন, অদ্বৈতপ্র্ুব 
অভিমান ভঙ্গ কবিবাক জ্ন্য গৌরাদাস একবার দৌ হ্যকাঘ চালা ইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া 
লওয়৷ যাইতে পাবে। কিন্ধু পরবতিকালে মহা প্রস্ুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ সংযোগ বা 
সম্পর্ক সম্বন্ধে আব কিছুই জানিতে পারা যায় ন]। 
“চেতন্যচরি ঙামৃতাকার গৌরীদ।সকে নিত্যানন্দ-শাখাভূতন্ত করিয়া বলিতেছেন যে 
'গৌরীদাধ নিহ্যাননদ সমগিল জাতিকুল পাতি, এবং 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তার'-গরন্ 
অহধায়া,৩০ গৌবদাস তাহার ভ্রাতৃকন্য। বন্থধাকে “বণ আগা" নিত্যানন্দের হস্তেই অপ 


করিবার খাবস্থ, করিয়াছলেন। কিন্তু এহ ঘটন।প্রসঙ্গে এবং “চৈতন্তচরিতা মুতে, 


বপুশাখ দাস কতৃক দাধ-া৮ডা-ডাজ বর্ণনাব মধ্যে নিত্যানন্া-ওক্তবুন্দেব সহিত তাহার 
শামোল্লেখ ছাড়া 'ন ত্যানন্দেব সহিতও গৌরাদাসের বশেধ কোন যোগাযোগের কখ। কাখ1৩ 
ণিত হয় নাই । খুখ সন্তব৩, তিনিও মহাপ্রক্ব প্রান ভক্তবুন্দের মত একান্তে থাকিয়া 
ন্গাসহকারে চৈতন্য-আরাধণায় নিজেকে শিয়োজিত রাখিবার চেষ্টা কবিয়াছিণেন | 
অধ্থিকাতেই (গীবীদাসের বিশেষ আধষ্টান ইইয়াছিল। শিষ্য-হৃদয়াননাও সেহস্থানে 
[কিয়া গুরুসেবা ও বিগ্রহপূজা করিতেন । “ভাক্তরত্বাকরে' বণিত হইয়াছেও১ যে 
একবার প্রভুর জন্ম-ডৎসব' সময় উপস্থিত হইলে গৌরীদাস হৃদয়াণন্দের উপর [বগ্রহ- 
মবার সমন্ত ভার অপণ করিয়া 'শিহ্যুগৃহে সামগ্রী আয়োজনে"র জন্য চলিয়া যান। [কন্ত 
চাহার ফিরিয়া অসিতে বিলম্ব হওয়ায় হৃদয়াণন্দ সা৩পা৮ ভাবিয়া উত্সবের আয়োজন 
শব করিয়া মাত্র দুইদিন পুবে ভক্তবুন্দের নকট নিমন্ত্র-পত্ঞাদি প্রেরণ করেন। 
এদিকে উৎসবের ঠিক পৃব-দিনেই গৌরাদাস ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন । 


(২৬) বৈ.ব. (দে-)--পৃ.$ (২৭) বৈ. ব. (বু. )_-পৃ.ও (২৮) পৃ. ৬* (২৯) ড্র অছৈত-আচার্য 
(৩২) পৃ, ৫-৬ (৩১) ৭18১০ 


৪২৮ চৈতন্ত-পবিকব 


কিন্তু অস্তবে তুষ্ট হইলেও তিনি তাহাব অবতমানে ন্তন্্রীচবণেন্ব জন্য হদয়ানন্দনে 
ভত্না কবিলেন। হ্ৃদয়ানন্দ তখন মনেব ছুঃখে গঙ্গাতীবে গিযা এক বৃক্ষতলে আশ্রয 
গ্রহণ কবিলে গৌবীদাস নিজেহ উৎসব আবম্তভ কবেন। 

বড়ু-গঙ্গাদাস নামে গৌবীদাসেব আব এক শিশ্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্থ্ধদাস- 
পত্তী ভদ্রাবতীব জ্যোষ্ঠা-ভগিনীব পুত্র ।৩২ সেবাব সময় উপস্থিত হইলে গৌবীদাসেব 
আজ্ঞাক্রমে তিনি মন্দিরে প্রবেশ কবিষা দেখিলেন যে ধিগ্রহেব সিংহাসন শূন্য বহিয়াছে। 
তিনি গৌবীদাসকে সেহ সংবাদ দ্দিলে গৌবীদাস বেত্রহন্ডে গঙ্গাতীবে আসিযা দেখিলেন (৭ 
হদয়ানন্দ বিগ্রহকে বক্ষে ধাবণ কবিষা অশ্র-বাম্পাকুল নেত্রে নৃত্য কবিতেছেন। তি" 
তখন হৃদয়ানন্দকে জডাইয। ধবিলেন এবং 'হৃদয-হৃদেই' চৈতন্তেব বিলাস জানিয়া তাহাবে 


“হদয়-চৈতন্য” নামে আখ্যাত কবিলেন। াবপব তিনি হৃদয়-চৈতন্তকে একেবাৰে বিগ্রচ 
সেবাব অধিকাবী-পদেই ববণ কবিষা লইলেন। 


“অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে৩৩ অদ্বৈত-তিবোভাবকালে গৌবীদাস শাস্তিপুবে তাহাব নিক: 
উপস্থিত ছিলেন । এই উক্তি কতদূব সত্য বলা যাষ না। তবে 'দ্বৈত তিবোধানকার 
যে তিনি জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কাবণ শ্রীনিবাস-আচাষ তাহ, 
প্রথমবাব বুন্দাবন-গমনেব পুবে যখন শান্ভপুবে আপিয়ছিলেন, ৩গন অছৈতপ্রভু দেহবন্গ 
কবিয়াছেন, কিন্তু সেই সমজ্ব শ্রীনিবাস পডদহে আসিষা গৌবীদ!সেব সাক্ষাৎ 
হইয়াছিলেন।৩৪ সম্ভবত ইহাব অল্লকাল পবেই গৌবীদাসেব পবলোক-প্রাপ্তি ঘা 
“মুবলীবিলাসে” বলা হইয়াছে৩৫ যে বাদ্রাপাডাতে বুন্দাবন হইতে আনীত গোপীনাথ-বিগ্র! 
প্রতিষ্ঠাকালে গৌবীদাস-পপ্ডিত নিমস্ত্রিত হইয়া! আসিয়াছিলেন। কিন্তু গৌবীদাস যে ত” 
পরলোকগত হইয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পাবা যায়। উক্ত গ্রন্থমতে এ ঘটন 
ঘটিয়াছিল জাহ্বাদেবীর তিবোধানেবও পববত্তিকালে ৷ কিন্তু “ভক্তিরত্বাকব' হইতে জান 
যায় ষে জাহুবার্দেবী খেতুবি-উৎসবাস্থে বৃন্দাবনে যান এবং খেতুবি-উৎসব যে শ্রীনিবম 
নবোত্রম-শ্ামানন্দেব বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবত নেবও পরে সংঘটিত হহযাছিল পো বণা 
“প্রমবিলাস? ও “ভক্তিরত্বাকর, গ্রন্থ প্রভৃতি একমত ৷ আবাব শ্ঠ।মানন্দ বা দুঃখা-কৃষদা। 
যে বুন্দাবন-গমনেৰ পূবেই অগ্বিকায় হৃদয-চৈতন্য-ঠাকুরেব নিকট দীক্ষালাভ কবিয়াছিলেন 
সে বিষয়েও উক্ত গ্রস্বকাব-গণ দ্বিমত নহেন। অথচ স্পষ্টই জানা যায় যে ছুঃখী-রুষ্দা, 
অন্বিকায় আসিয়! গৌবীদাসেব সাক্ষাৎ পান নাই । অবশ্ঠ “প্রমবিলাসেব' বর্ণনা অনুযায়ী€' 
শ্টামানন্দ বৃন্দাবন হইতে ফিবিয়া অস্বিকায় আসিয়া 


(৩২) ভ র --৭1৪৩৩) ১১২৬২ (৩৩) ২২শ অ.পৃ ১০৩ (৩৪) ভ. র.--৪1৯১ (৩৫) পৃ ৩" 
(৩৬) ১৯শ. বি, পৃ ৩০১ 


গৌরীদাস-পর্ত গুত ৪১৯ 
গৌরীদাস হাদয়চৈতন্য কৈলা সাষ্টাঙ্গ বন্দন || 
বৃন্দাবন বিবরণ সব জানাইল| । 
শুনি দোহার মনে বড় আনন্দ হইলা | 
বর্ণনা] হইতে ধারণ! অন্মাইতে পারে যে শ্টামানন্দ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়। গৌরীদাস ও 
ছদয়-চৈতন্য উভয়েরই সাক্ষাত্প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই বর্ণনা ভ্রমাত্মক | মুদ্রিত “প্রেম- 
বিলাসে'র মধ্যে কখনও কখনও এইরূপ অদ্ভুত বর্ণন। দৃষ্ট হয়। এমন কি কৰি কোথাও 
কোথাও বিগ্রহের মধ্যেও প্রাণ-সঞ্চার করিয়া হাভাদের দ্বারা মানুষের কাধ করাইয়। 
পইয়াছেন। উপরোক্ত স্থলে সম্ভবত এইরূপ কিছু গোলযোগ ঘটিয়া থাকিবে । কারণ, 
গ্রন্থের দ্বাদশ-বিলাসে দেখা যায় যে শ্তামানন্দের প্রথমবাব অস্বিকা আগমনকালে গৌরীদাস 
উপস্থিত ছিলেন না । শ্যামানন্দ 'আসিয়। হৃদয়-চৈতন্তের দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং 
বেশ কিছুকাল তথায় থাকিয়া গুরুসেবা কবিয়াছিলেন। তাহার পূবনাম ছিল ছুংখী। 
কিন্ত তাহার কুষ্ণনাম-নিষ্ঠঠ ও বলবতী শ্রদ্ধ। দেগিয়। হৃদয়-চৈতন্য তাহাকে দুঃগী- ব 
ঢুখিনী-কষ্ণদাস নামে অভিহিত করেন । “প্রমবিলাপে' এই বিবরণ বিস্তৃতভাবে বনি৩ 
১ইয়াছে এবং “ভক্তিরত্বাকরে'ও ঠিক একই বণন প্রদত্ত হইযাছে।৩৭ শৎকালে গৌরীদাস 
জাবিত থাকিলে শ্ঠ।মানন্দেব দীর্ঘাবস্থানকালে তাহাকে নিশ্চয়ই অন্থিকায় দেখা যাইত 
এখ” তাভাব উপস্থিততে শ্যামানন্দকে দীক্ষাদানেব ভাব হদয়-চৈতন্থকে গ্রহণ করিতে 
হইত ন1। €গ্রমবিলাস* হইতে আরও জানা যাষ যে শ্যামানন্দ হৃদয়-চৈতন্যের নিকট 
আদেশ গ্রহণ করিয়া ৩৮ বুন্দাবনে গমন কিবাব পুবেই হীদয়-চৈতন্য তীহাকে স্বীয় 
'পরমগ্ডরু গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর” কর্তৃক খিগ্রহ প্রতিষ্টা ও আপনাকে রুপাদান প্রভৃতি 
৬ংসন্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় গল্প করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহাতেই তৎকালে গোরাদাসের 
অবঙমানতার কথা বিশেষভাবে সমধিত হয়। আবার বুন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্যাম।নন্দ 
অধ্বিকায় হৃদয়-চৈতন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । (দই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়। 
'ভক্তিরতকর'-প্রণেতা প্রসঙ্গক্রমে গৌরীদাসের পুব বৃত্বান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন ; 
অথচ ৬ৎকালে গৌরীদাসের ব৩ মানতার কোনও নিদর্শন প্রদান করেন নাই। ইহাতেই 
পৃব-সিদ্ধান্ত দৃঢ় হইয়া উঠে। 
ইহ! ছাড়াও আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায়। “ভক্তিরত্বাকর হইতে 
জানিতে পারা যায় যে উপরোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেই খেতুরি-উৎসব স্বনুষ্ঠিত হইলে 
দাহুবাদেবী বুন্দাবনে গমন করেন। বুন্দাবণে গিয়া কিন্ত তিনি “ধীর সমীর কুঞ্জে 
গীরীদাস-পণ্ডিতের সমাধি দর্শন করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই ।৩৯ বড়ু- 


(৩৭) ১1৩৭৪ (৩৮) তু. ঠা. বি._পৃ-১ (৩৯) ১১২৫৯ 


৪৩০ চৈতন্য-পরিকর 


গঙ্জাদাস তখন পপণ্ডিতেব আর্শনে গুরুব বিরহে উদ্রাসীনভাবে যত্রতত্র ঘুবিযা 
বেডাইতেছিলেন 18০ গৌবীদাসেব সমাধি-ক্ষেত্রে তাহার সহিত জাহ্বাব সাক্ষাং 
ঘটিলে [নি তাহাকে নানাভাবে প্রবোধিত কবিলেন এবং এক ভক্ত শ্ঠামবায়-নামক একট 
বিগ্রহ প্রদান করিলে তিনি গঙ্গাদাসকে 'তৎসেবাধিকাবী নির্বাচিত কবিষা গৌড-প্রস্ত 
বর্তনকালে তাহাকে “সঙ্গে 'লৈয়া যাইবেন-__তাহা জানাইলা”৪৯ এব* বড়ু গঙ্গাদাসএ 
তদনুযার়ী গোঁডে চলিয়া আসেন ।৪২ -াবপব জাহ্বাদেবী গৌডে ফিবিযা থেতুবি হই 
একচক্রা গমন-পথে বুধবিতে পৌছ।ইলে তিনি সেইস্থানে বংশীদাস-ভ্রাত' শ্ামদাস-চক্রণ তাঁর 
কন্যা হেমশত। দেবীব সহিত পবম বিবপ্ত বড়-গঙ্গাদাসেব বিবাহ দেন এব" বিবাভান্তে বড- 
গঙ্গাদাসেব হন্তে শ্যামব।য-বিগ্রহেব সেবা-অধিকাব প্রদান কবেন।১৩ “ভক্কিবত্বীকব' হনে 
জাঁনা যায় যে শ্রীনিবাস-আচাঘ খেতুবি মহামভোৎসবে যোগদান শ্বিবাৰ জন্য বধ 
(পাঁছাইলে বৃধবিব নিকটবন্গী বাহাছুবপুব-নিবাসা “বিপ্রশ্রেষ্ঠ। শ্যামদাসের ভ্রাত। ধণ্নীদাস- 
চক্রবর্তা বধবিতে আসি! শ্রীনিবাস-প্রভাবে আকুষ্ট হইয! শাহাব নিকট “বাণাকুধ, 
মন্বদাক্ষা” লাভ কবেন এবং খেতুবি-উত্সবে যোগদানেব জগ্য গ্ক্ল সহি ৩ খেতুবিহ 
পৌছান। প্রেমবিলাসে'ব বর্ণনাতেও ধশীদাস এ শ্যামদাসকে পেতু্ি-উত্লবে যোগদান 
কবিতে দখা যায 1৯৪ 

কর্ণপুব বংশাদাস আব হ্যামদাল। 

বৃধইপাড়া হৈতে আইলা শ্রীগোপালদাস ॥ 
*প্রেমবিলাসে'র ৪৫ শ্রীনিবাস-আচাযেব শাখাব মধ্যেও দেখা যায় 

কর্ণপুব কবিবাজ বংশীদাস ঠাকুব । 

আচার্ধেব শাখা বাড়ী বাহাছুরপুর ॥ 

বুধইপাড়াতে বাড়ী গোপালদাস ঠাকুর । 
বংশীদাস উভয়ত্র কণপুব এবং গোপালদাসেব সহিত যুক্ত হওযায শাগাকে শ্রীশিবাস শয় 
বলির। ধরিয়া! লইতে হয় । ভাহা হইলে “প্রমবিলাসে'র প্রমাধবলে ও বুঝা ঘায এ 
তাহাদের নিবাস ছিল বাহানুরপুবে। 

উপরোক্ত তথখ্যাদির দ্বার! প্রমাণিত হয় যে কেবল জাঙ্কবাদেবীব জীবৎকালেহ নঠে, 

শ্ট/মানন্দের অস্থিকা-আগমনের পূর্বেই কোন এক সময়ে ঠাকুর-গৌরাদাস-পণ্ডিত বৃন্দাণ, 
গিয়! পৌছাহ্‌লে সেইস্থানেই ঠাহার দেহান্তর ঘটে এবং বৃন্দাবনের ধীব-সমীব-কুঞ্জে তাহাকে 


সমাহিত কর! হয়। 
(৪ )ন. বি._ক্ম. বি., পৃ. ১৩২ (৪১) ভ. র.--১১।২৭১ ; ন. বি.-৯্ম. বি, পৃ ১৩২ (8২) এ 


বি.--নম: বি. পৃ. ১০৪ (8৩) ১১।৩৭০-৩৯৬ ; ন. বি._*ম- বি., পৃ. ১৩৯ €৪৪) ১৭৯শ. বি. পু 
৩০৮ (৪৫) ২*শ. বি”, পৃ ৩৪৮ 


গোরীদাস-পণ্ডিত 9৩১ 


জয়ানন্দ “গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব স্ুশ্রেণী ও ত্তীতার সঙ্গীত প্রবন্ধের কথা 
বলিয়াছেন ।৪৬ কিন্তু ডা. সুকুমার সেন বলেন, “গাঁরীদাস পণ্ডিতের রচিত, একটিমাত্র 
নত্যানন্দ বিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে ।”৪৭ নমাধুনিক 'বৈষ্বদিগ্দর্শনী' গ্রন্ে লিখিত 
হইয়াছে৪৮ যে গোৌরীদাস ধীব-সমীর-ুঞ্জে শ্রামরায়-বিগ্র স্থাপন করেন, এবং বড়.-ব্লরাম 
ও রঘুনাথ নামে গোরীদাস ও তৎপত্ী বিমলাদেবীব ভ্ই-পুত্রের মধ্যে শেষোক্ত রঘুনাথেরও 
হইজন পুত্র ছিলেন- মহেশখর-প্ডিশ ও ঠাকুর-গোবিন্দ। গ্রন্থ-মতে 'গৌরীদাসের অওপ্রকটে 
তাহার নাতিজামাতা এবং মন্ত্রশিষ় হৃদয়চৈতন্ঠাকুর ( পণ্ডিত গোল্গামী বশীয় ) শ্রীপাটেব 
ভার পান । এই সমন্ত তথা কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বল] যায় না। হৃদয়-চৈতন্য 
যে গৌরীদাসের নাতি-জামাহা ছিলেন শাহার উল্লেশ কোনও প্রাটা'ন- গ্রন্থে নাই । কিন্ছ 
এই উল্লেখ প্রণিধানযোগা । অদ্বৈতশাখা-বর্ণনায় “৪ন্যচবি ামুত-কার একজন 
হদয়ানন্দ-সেনের উল্লেখ করিয়াছেন এব* মূলস্বন্ধ-শাখা »ধোও একজন ভৃদয়ানন্দকে পাওয়া 
যায়। ইহারা এক ব্যক্তি কিনা বিশেৰভাবেই বিচার্য হইয়। উঠে। মৃলক্বন্ব-শখাব 
বর্ণনা এইরূপ £ 
প্রীনাথ মিশ্র শুভ নন্দ শ্রীরাম ঈশান । 
প্রীনিধি মিশ্র গোপাকান্ত মিশ্র ভগবান ॥ 
হববুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল নয়ন । 
মতেশ প্ডিত জীকর শ্রীমধুহুদন ॥ 
অদ্বৈত-শাখার বণন কিন্ত নিয়োক্তরূপ £ 
জগনাথ কর আর কর ভবনাথ। 
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ ॥ 
'ভক্তিরত্বাকরে'ও একজন হৃদয়ানন্দ-সেনকে পাওয়া যায় । গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি- 
উত্সবে যাহার! রথুনন্দন প্রভৃর সহিত আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন__ 
শ্রীহাদয়ানন্দ সেন ওণেব আলয় | 
লোকনাথ পণ্ডিত শ্রীপপ্ডিত মুবারি । 
আবার এই গ্রন্থে সপার্ষদ গৌরাঙ্গ-বর্ণনার মধ্যেও একজন হৃদয়ানন্দকে দখা যায় ৪৯-- 
জয় ুবুদ্ধি মিশ্র, গোপীকান্ত ভগবান । 
জয় শ্রীহাদয়ানন্দ কমল নয়ন | 
জয় জগন্নাথ সেন শীমধুহদন | 
জয় সেন চিরপ্রীব শ্রীরঘুনন্দন ॥। 
ই উল্লেখগুলি হইতে হাদয়ানন্দ এবং অক্রাহ্গণ হৃদয়ানন্দ-সেন এক, কিংবা ভিন্ন ব্যক্তি, 


শপ সপ রে 


(৪৬) পৃ. ৩ (৪৭) বা. সা. ই._-(১ম, সং") (৪৮) পৃ ৯১ (৪৯) ভ. র.--২।১৩-১৪ 


৪৩২ চৈতন্ত-পরিকর 


নিম্নোক্ত আলোচনায় তাহা স্পন্টীরুত হইবে । তবে প্রথম ও শেষোক্ত হৃদয়ানন্দ ষে এ 
ব্যক্তি, তাহা সহজেই অন্নুমিত হয় । উল্লেখযোগ্য যে, উভয়ত্রই হৃদয়ানন্দের পূর্বে সুবৃদ্ি 
মিশরের এবং পরে কমল-নয়নেব নাম উল্লেখিত হইযাছে। কমলাক্ষ-নামধারী ব্যক্তি 
অভাব ন1 থাকিলেও একই বাক্তির কমল-নয়ন নাম কোথাও দেখ! যায় না। সুতরাং উ; 
কমল-নয়ন ষে কমল এব" নয়ন নামক ছুই পৃথক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বৈষ্ঞ, 
সাহিত্যেকমলানন্দ এবং নয়নানন্দ নামক দুই ব্যক্তিকে দেখ যায় । কমলানন্দ সম্বন্ধে “চৈতহু 
চরিতামৃত'-কাব নীলাচল-বাসী চৈতন্-ভক্তবুন্দের বর্ণনায় জানাইতেছেন৫০ যে “গো 
পূর্ব ভূত্য প্রভুর প্রিষ কমলানন্দ', এব" “চৈতন্তচন্দ্রোয়নাটক' ও “টৈতন্যচন্দরোদ! 
কৌমুদী'তেও৫১ দেখা যায় যে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দেব সহিত কমলানন্দ প্রথমবারেই নীলাচ 
গিয়াছিলেন । আব নযনানন্দ সম্বন্ধে জানা যায় যে নয়নানন্দ-মিশ্র গদাধর-পণ্ডিতের ভ্রাতা 
বাণীনাথ-মিশ্রের পুত্র ছিলেন ।৫২ চতম্তচরি তামুতে'ব গদাধর-শাখা-বণনার মধ্যে তাহাকে 
নয়ন-মিশ্র বলা হইয়াছে এই সকল বিববণ এইতে একটি ধাবণা প্রায় অনিবাধ হই! 
পড়ে যে শ্রীনাধথ-মিশ, শ্রানিধি-মিশ্র, গোপীকান্ত মিশ্র ও স্ববুদ্ধি-মিশ্রের নামোল্লেখেব 
অব্যবহিত পবেহ উল্লেখিত হৃদয়ানন্দ কমল-নযন নিশ্চয়ই যথাক্রমে হৃদয়ানন্দ-মিশ্র, 
কমলানন্দ-মিশ্র ও নয়ন-শিশ্র বা নয়নানন্দ-মিশ্র হইবেন । জয়ানন্দ জানাইয়াছেন৫৩ (য 
তাহাব পিতাব নাম স্্বৃদ্ধি-মিশ্র, তিনি বাণীনাখেব সহিত সম্পর্কযুক্ত , এবং সেই বাণীনাথের 
পুত্রেব নাম ছিল মহানন্দ ও ইন্দিয়ানন্দ। মাবাব গদাধর-ভ্রাতা বাণীনাথেব পুত্রেব নামও 
নয়নানন্দ হওয়ায় ই হাদিগকে৭ পবস্পব সন্বন্ধযুক্ত মনে ভয়।  “চৈতন্যমঙগলে'র মে 
জয়ানন্দ বোধ করি গদাপব-পগুতের প্রঠি সবাপিক আম্গত্য প্রদর্শন করিয়ছেণ। 
এমন কি তিনি জানাইয়াছেন £ 
গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞা! শিরে ধরি । 
শীচৈতন্য মঙ্গল কিছু গাত প্রচাবি ॥ 

স্বতরাং জয়ানন্দকেও গদাধব-পণ্ডিতের সহিশ সম্পকিত ধবিয়। লইতে হয়। হাদয়াননদ 
কমলানন্দ, নয়নানন্দ, মহানন্দ, ইন্দ্রিয়ানন্দ ও জয়ানন্দ-_-ইহারা যে একই পরিবারতু 
হইবেন এবং তাহ! যে গৌরাঙ্গলীল।-সহচর গদাধর-মিশ্র ( মাধব-মিশ্রের পুত্র ), বাণীণাখ' 
মিশ্র ও ন্ববুদ্ধি-মিশ্রের পরিবার, তাহাই প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে, উপবোক্ক 
হৃদয়ানন্দ-মিশ্রই যে নয়নানন্দ-মিশ্রের মত প্রথমে গদাধরের অনুগামী হইয়াছিলেন, এব: 
পরে গৌরীদাস-পণ্ডিতের শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়! হাদয়-চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 


(৫০) ১1১৯, পৃ. ৫৪ (৫১) পৃ. ২৫০ (৫২) ভ্র.__গদাধর-পণ্ডিত (৫৩) ভ্র.--জরানঙ্দ 
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তাহাতে সন্দেহ থাকে না। নরোত্তমবিলাসে'র লেখক বলিতেছেন৫৪ যে "গৌরীদাস 
গদাধরের বান্ধব ছিলেন। এই আত্মীয়তার সগ্বন্ধে কোনও সঠিক বিবরণ পাওয়া যাল্প 
না। যদি হৃদয়-চৈতন্যের স্থত্রে তাহা৷ ঘটিয় থাকে, তাভা হইলে পণ্ডিত-গোম্বামী-বংশীয় 
হৃদয়-চৈতন্ত-ঠাকুর যে গৌরীদাসের 'নাতি জামাতা" ছিলেন-__“নৈষ্বদিগ দর্শনী”-প্রদত্ত এই 
[*বাদকে সত্যসন্বন্ধযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সম্ভবত এই কারণেই (হয়ত হৃদয়ানন্দ 
»ন “নাতি জামাতা” হন) গৌরীদাস-পণ্তিতও গদাধরের সম্মতি গ্রহণ করিয়া তীহাকে 
নয়া দীক্ষাদীন করেন এবং তৎ্প্রতিষ্িত বিগ্রহ-সেবাব অধিকার হৃদয়-চৈতন্যের উপরই 
পত হয়। 
এই সকল কারণে স্বদয়-চৈতন্য বৈষ্ণব-সমাজের মদ্যে বেশ সম্মানের আসন প্রাপ্ত হন 
 শ্ামানন্দের মত শিষ্য প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার গৌবস অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
মানন্দ প্রকাশ" কিংবা "শ্ঠামানন্দবিলাস* নামক অকিঞ্ধিৎকব গ্রন্থ মধ্যে লিখিত হইয়াছে 
দুঃখী-কৃষ্রাস বৃন্দাবনে গিয়! স্বীয় পরিচয় পরিবর্তন করায় এবং নৃতনভাবে তিলক- 
ছাদি গ্রহণ করিয়। শ্যামানন্দ নাম গ্রহণ করায় হদয়ানন্দ তাহাকে জীব-গোম্বামীর নিকট 
দঁক্ষিত মনে করিয়। বিশিষ্ট গৌড়ীয় ভক্তবুন্দকে সঙ্গে লইয়া জীব-স্ামানন্দের সহিত 
ঝাপড়া করিবার জন্য বুন্দীবনে হাজির হইয়াছিলেন এব" সেখানে শ্যামানন্দকে নানাভাবে 
নহীত করিবার চেষ্টা করিয়! ব্যর্থ"মনোরথ হইলে শেষে পুনরায় তাহাদের মধ্যে মিলন 
ট। গ্রস্থগুলিতে নানাবিধ অবিশ্বাস্তট ঘটনার অবতারণা করিয়া এই সংবাদ দেওয়া 
য়াছে। “অভিরামলীলামৃত” গ্রস্থেও৫৫ ইহার সমর্থন আছে; এমন কি এই ব্যাপারে 
ং গৌরীদাসের উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপের কথাও উল্লেখিত হইয়াছে । তৎকালে 
রীদাসের উপস্থিতির অসস্ভাব্যতার কথা পুবেই আলোচিত হইয়াছে। আবার 
পমবিলাস', “ভক্তিরত্বাকর” এবং নরোত্তমবিলাসে*র প্রমাণ-বলে শ্ঠযামানন্দের গুরুদ্রোহ 
ংবা হৃদয়-টচতন্যের উক্ত-প্রকার আচরণও যে সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন তাহাই বিবেচিত হয় ।৫৬ 
শ্তামানন্দ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে হৃদয়ানন্দ শাহকে আশীর্বাদ করেন এবং 
মানন্দ গুরু-আশীবাদ গ্রহণ করিয়া উতৎ্কলে চলিয়৷ যান। ইহার পরে নরোত্বমও 
লাচল-গমনকালে অস্ধিকায় হ্ৃদয়ানন্দের আশীবাদ গ্রহণ করেন এবং তিনি খেতুরিতে 
সব আবম্ত করিলে হৃদয়ানন্দ সেই মহোৎসবে বিশ্ষে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন৫৭ এবং 
২সবাস্তে শ্টামানন্দকে শ্রীনিবাস-আচাষের হন্তে স১পঁণ করিয়াছিলেন ।৫৮ সম্ভবত তখন 
(&৪) ১ম, বি., পৃ. ২ ৫৫৫) পৃ ১২১-২৩ (৫৬) দ্র--হ্যামানন্দ (৫৭) ভ. র.--১০।৩৮৭ ; প্র. 
”-৯শ বি. পৃ ৩০৯; ন. বি.-৬ষ- বি. পৃ- ৮১, ৮৬; *ম বি. পৃ. ৯৭ ; ৮ম. বি. পৃ. ১০৭ 
৮) ন. বি._-৮ম. বি., পৃ. ১১৩ 
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চট চৈতন্য-পরিকর 


তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়।ছিলেন। “প্রেমবিলাস” হইতে জান! যায় যে ইহার কিছুকাল প; 
আরও একবার ধেতুরি-মহোংদব উপলক্ষে এক বৈষ্ণব “মহাসভার' অধিবেশন হইয়াছিল 
হদয়ানন্দ তাহাতেও উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।৫৯ আবার ণরসিকমঙ্গল+-গ্ 
হইতে জান! যায়৬০ যে শ্ঠামানন্দের আমন্ত্রণক্রমে তিনি দুইবার উড়িস্যার ধারেন। 
বাহাছুরপুরে গমন করেন এবং দ্বিতীয়বারে তিনি গিয়া! মহারাস-যাত্রায় বিশেষ অ" 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

“পাটনির্ণয়-গ্রস্থে শম্য়া মুলুকেই হৃদয়-চৈতন্যদাসের পাট নির্ণীত হইয়াছে 
“ভক্তরত্বাকর হইতে জানা যায় যে তীাভাবৰ এক শিষ্তের শাম ছিল গোপীরমণ । তি 
খেতুরির মহামহোতসবে যোগদান করিয়াছিলেন১৯ এবং তাহার পরে খেতুরিতে যেইব! 
বীরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন হিনি সেইবারও তথায় উপস্থিত ছিলেন ।৬২ বোরাকুনি 
মহামহোতৎ্সবেও তাহাকে দেখিতে পাওয। যায়।৬৩ আবার নরোত্তম-শিষাবুন্দের মা" 
একজন গোপীরমণ-চক্রবতীব নাম দৃষ্ট হয় ।৬৪ তিনি সম্ভবত 'নৃত্যগীত প্রিয়” ছিলেন ।ঃ 
শ্রীনিবাস-আচ[ষের শিগ্-বণনার মধ্যেও একজন গে'পীরমণ-কবিরাজ৬৬ বা গোপীরমণদাম 
বৈগ্ভের৬৭ নাম উল্লেখিত হইয়াছে । জন্তবনত ইতি খেতুরি-মহামহোত্সবে যোগ, 
করেন।৬৮ উহার নিবাস মির্জাপুর এবং ইহার শিষ্য শ্তামদাঁস ছিলেন খড়গ্রামবাসী 1৬৯ 


(৫৯) প্রে. বি.--১৯শ. বি., পৃ- ৩৩৭ (১০) পৃ ৮৯, ১০৭ (৬১) ন. বি._৬. বি.. পৃ. ৮৭) 
বি. পৃ. ১১৮ (৬২) ন. বি.-১১শ- বি., পৃ. ১০৭ (৬৩) ভ. র.--১৪।৯৭ (৬৪) ন. বি.--১২শ' 
পৃ. ১৮৯ ) প্রে, বি.৮২*শ” বি. পৃ" ৩৫১) দ্র" নরোত্মম (৬৫) গোঁ, ত._পৃ. ৩২১ (৩৬) বর্ণ” 
নি., পৃ. ১১৯; অব ৭ম মত পৃ ৪৫ ৬৭) কর্ণ.-_-১ম. নি., পৃ. ১৪ (৬৮) ন. বি-_-৮ম. বি 
১১৮ (৬৭) কর্ণ,--১ম' নি. পৃ ১১ 


উদ্ভারণ-দতত 


বন্দাবনদাসের “চৈতন্য ভাগবত" হইতে জান! যায়১ যে মহাপ্রহু নিত্যানন্দকে গৌড়ে 
পুরণ করিলে তিনি পাণিহাটা অঞ্চলে কয়েক মাস থাঁকিবার পর অপ্তগ্রামের উদ্ধারণ-দত্তের 
হে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন । এই উদ্ধারণ সন্বন্ধে প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে 
ঘ তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যৎসামান্ত । অপেক্ষারুত পরবর্তীকালের বৈষ্কবগ্রন্গুলিতে 
বত কিছু তথ্য আছে এব* আধুনিক গ্রশ্বকার-গণও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন । 
ইগুলি হইতে প্রকৃত সত্য বাহিব করা দুঃসাধ্য । আধুনিক “বৈষ্ঞবদিগ দর্শনী?-গ্রস্থে 
্বাবণেব পুধপুরুষদিগের সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ আছে ।২ গ্রন্থ-মতে উদ্ধারণের “পিতা 
কব দত্ত, মাত ভদ্রীবতী, জাতি স্ত্বণবণিক।-.****নৈহাটির সন্নিকটে দত্ত ঠাকুবের 
সস্থাণ “উদ্ধারণপুর” নামে পল্লী আছে।” বিবরণগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে 
লী হয় নাই। কিন্ত সপ্তগ্রামে বাসস্থান হইলেও সম্ভবত উদ্ধারণের জন্বস্থান ছিল 
স্থিপুবে। ১৩১৬ পালেব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাস্ম শিবচন্দ্র শীল মহাশয় 
চৈতন্য পরিষদ জন্মস্থান নিরূপণ" নামক ষে প্রাচীন পুথিটির উল্লেগ করিয়াছেন, তন্মধ্ো 
খিত আছে £ 
| শান্ছিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ । 
টদ্ধ () বণ দত্ত আর জন্ম কৃ্ণানন্দ ॥ 

১৩৩৭ সালের “গীঝ।ঙ্গ সেবক-পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় অমূল/ধন রায়ভট্র 
[ণযও জানাইয়াছেন, “পুবে নৈরাজা নামক জনৈক রাজা এস্থানে ( নৈহাটী বা নৈটিতে ) 
কিক, শ্রীনিত্যানন্দ প্রত্ুব প্রিয় ভক্ষ ঠাকুর উদ্ধারণ-দত্ত এ রাজার দেওয়ান ছিলেন ।” 
[ভট্ট মহাশয়ও এই সংবাদগুলির উৎস সম্বদ্ধে ক্ছিই জানান নাই। তবে উদ্ধারণ 
দ্ধ 'পশী-শিক্ষা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছেও 

চদ্ধারণ দত্ত বন্দ বনুদাম খ্যাতি । 

বাজকেপে বঙ্গদেশী বৈশ্ঠ বেণেগণ । 

অধম জাতির মধো হইল গণন ॥ 

সেই বৈশ্ঠ বেণেকুল উদ্ধার কারণ। 

সেই কুলে বন্থদ্বাম লয়েন জনম ॥ 


2 
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৩৫, পৃ. ৩৯৮-৯ (২) বৈ. দি-মতে (পৃ. ২,১৬) উদ্ধারণের পূর্বপুরুষ ভবেশ-নত্ত অযোধ্যা হইতে 
্ঘ বঙগদেশে ব্রহ্মপুত্র তীরে সুবর্ণগ্রামে আসিয়া বান করেন এবং তথায় কাণগ্রিলাল-ধরের তগিনী 
টীকে বিবাহ করেন। কার্জিলালের পুত্রই ক্ষণ-সেনের সভাপতি উমাপতি-ধর । (৩) পৃ. ৮* 


৪৩৬ চৈতন্ত-পরিকর 


কিন্ত নিত্যানন্দের সহিত উদ্ধারণের ইতিপূর্বে কোনও পরিচয় ঘটিয়াছিল কি না, সঠিকভার 
বলিতে পারা যায় না। “নিত্যানন্মবংশবিস্তার, 'মুরলীবিলাস” দেবকীনন্ননের “বৈধ 
বন্দনা ও -রচিত “চৈতন্যগণোর্দেশদীপিকা'তে লিখিত হইয়াছেও যে নিত্যানন্দে 
তীর্থপর্যটনকালে উদ্ধারণ-দত্ত তাহার সঙ্গী-হিসাবে সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিনব 
নিত্যানন্দের তীর্থ-পরিভ্রমণ সম্ভবত নবদ্বীপে তাহার প্রথম আগমনেরও পূর্ববর্তী ঘটনা 
সুতরাং উক্ত গ্রস্থগুলির বর্ণনা সত্য হইলে বলিতে হয় যে নিত্যানন্দের মহিত পূর্বেই তাহার 
পরিচয় ঘটিয়াছিল। আবার গ্রন্থ-ত্রয়ের প্রথমটিতে দেখা যায় যে জধ্রগ্রাম হই 
মিত্যানন্দের স্থ্যদাস গৃহ-গমনের অব্যবহিত পবেই বিপ্রগণ তাহাকে “্বপাক" রন্ধন সন 


প্রশ্ন করিলে 
প্রভু কহে কখন বা আমি পাক কবি। 


না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি ॥ 
ইহা হইতেও উদ্ধারণের সহিত নিত্যানন্দের পৃব-সন্বন্ধের কথা স্থচিত হইতে পারে । “ভঁ 
রত্বাকর-প্রণেতা অবশ্ঠ নিত্যানন্দের তীর্থ-ভ্রমণেৰ ব্যাখা। দিয়াছেন £ 
গৌঁড়ভুমে বত তীর্থ কে কক গণন। 
প্রভু সঙ্গে সর্ব তীর্থ ্রমে উদ্ধারণ ॥ 
কিন্তু 'মুরলীবিলাসে'র উল্লেখে দেখা যায় যে জাহুবাদেবী বৃন্দাবন গমন করিতে চা: 
নিত্যানন্দের সহিত সর্বতীর্থ-ভ্রমণকারী উদ্ধারণেব সাহাধ্য-গ্রহণের কথা উঠিযাছিল 
সুতরাং 'ভক্তিরত্বাকরে'র ব্যাখা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ন1। 
যাহ হউক, নিত্যানন্দ সঞ্তগ্রামে আসিয়া উদ্ধারণকে আত্মসাৎ করিলেন এব" তাহ 
সাহায্যে সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর বণিক-কুল মধ্যে ধর্ম-প্রচার করিলেন। “চৈতন্যচরিতামৃণে 
নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় উদ্ধারণের নাম পাওয়া যায়। জন্ভবতত উপরোক্ত সময়েই তি' 
নিত্যানন্দ করতৃকি দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন যাবৎ নিত্যানন্দকে স্বগৃহে বাধিয়' 
তাহার নৃত্য-সংকীর্তনাদির ব্যবস্থা! করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ অপ্তগ্রঃ 
হইতে স্ুর্ধদাস-পঞ্তিতের গৃহে গিয়া পৌঁছান এবং স্থযদাস-দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ ঘট 
সেই সময়ে উদ্ধারণও নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে তাহার সহিত গিষা 7 
বিবাহের একজন প্রধান উদ্যোক্তা-হিসাবে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন ।৮ 
উদ্ধারণ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জান! যায় না। কেবল “চৈতগ্তচরিতামৃত-ক 


(৪) নি বি.-পৃ ৪৫7 মুং বি._-পৃ. ২৫৪ 7 বৈ. ব. (দে.)--পৃ. ৪.) চৈ. দী. রোমাই)--পৃ 
(৫) পৃ. ৮৫৬) ৮১৮৬ (9) শ্রীচৈ. চ.--৪1২২।২২ (৮) অন. প্র.-২*শ. অন. পৃ. ৮৮-৯১ নি. বি-” 
৫৮ ঃপ্রে, বি.--২৪শ বি" পৃ. ২৪৯ ; অ, বি.--পৃ. হ 


উদ্ধারণ-দ্ত ৪৩৭ 


“বা দিতেছেন যে রঘুনাথদাস কত়'ক চিড়াদধি-মহোতসব অনুষ্ঠানের সময় উদ্ধারণ 
নত্যানন্দ সঙ্গী-বুন্দের,সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। “মুরলী বিলাস-মতে৯ তাহারও 
কাল পরে জাহ্কবাদেবীর বুন্দাবন-গমনকালে উদ্ধারণ-দন্ত তাহার শত্বাবধায়করূপে 
নদাবনে গমন করেন। কিন্তু এই ঘটনা কতদূর সত্য, তাহা বল। যায় না? কারণ, 
্বকার বলেন যে সেইবার জাঞ্চবা বন্দাবনে গিয়া দেহরক্ষা করিয়ছিলেন। অথচ 
চক্রিবত্বাকবে” বলা হইয়াছে৯০ মে একবার জাঙ্বাদেবী বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন 
'বিয়, শড়দহ গমনের পথে উদ্ধারণ-দন্তের গৃহে আসিয়া পরলোকগত উদ্ধারণের জন্য 
শ্রবণ করিয়াছিলেন । এমন কিঃ গ্রন্থকার বলেশ১১ যে তাহারও পুবে নরোত্তম 
'লাচল-গমনেব প্রাক্কালে সপ্রগ্রামে 'মাসিয়া শাহার সাক্ষাৎ পান নাই) "তাহার কিছু 
বেই ভিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । 

“বৈষণবদিগ দর্শনীতে? বলা হইতেছে,৯২ “উদ্ধারণ দই ঠাকুর ৪৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ 
'বয়া শ্রীনীলাচল যাত্রা করেন এবং তথায় ৬ বখসর অবস্থান করিয়া শেষ জীবন 
[ুন্দাবনে অতিবাহিত করেন ।” এবং « ৬ বৎসর বুন্দাবনে বাস করিয়। উদ্ধারণ দত্ত 
শীবটেব নিকট দেহরক্ষা করেন ।” অথচ আর একটি আধুনিক গ্রন্থ “বৈষ্ণবাচার 
পণ” মতে১৩ উদ্ধারণ দত্ত 

অবশেষে প্রভুর আজ্ঞায় বাস কৈল। 
গঙ্গা-পশ্চিম তীরে স্বনামে খাত হৈল ॥ 
থমোক গ্রন্থের উল্লেখগুলি সম্ভবত অকিঞ্চিঘকর। 

উদ্ধারণ-দ্ত দ্বা্দশ-গোপালের অন্যতম গোপাল বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে স্বীকুতি-প্রাপ্ত 
ট্যাছেন। পপাটপযটনে” উল্লেখিত আছে১৪ যে ঠিনি হুগলীব নিকট কৃষ্পুরে বাস 
বিতেন। 


(৯) পৃ. ২৫৪-৩১৯ (১০) --১১1৭৭৫-৭৮ (১১) এ--৮1২০-২০২ (১২) পৃ. ৭২, ৮৬ (১৩) পৃ 
৫ (১৪) দঃ ১৬৮ 


অহেশ-পগ্িত 


বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিব বহু স্থলে ধন্জষ-পণ্তিত ও মহেশ-পণ্ডিতেব নাম একত্রে উল্লেখি' 
হইলেও সম্ভবত তাহাদেব মধ্যে কোনও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। তবে “চৈতন্য ভাগবত, 
“চৈতন্যচবিতামৃত” ও জয়াননেব “চৈতন্যমঙ্গল” হইতে জানা যাষ৯ যে তাহাবা উভযেঃ 
নিত্যানন্দ-শিধ্য ছিলেন। আবাব “চৈতন্যচবিতামুতে'ব মুলন্বন্ব-শাখা মধ্যেও মহেশ 
পণ্ডিতেব নাম পাওষা যাষ, এবং “প্রমবিলাসে' বলা হইয়াছে যে শ্রীনিবাস-আচাযেব 
বাল্যগুরু ছিলেন একজন ধনঞ্জয়। গ্রন্থকাব তাহাকে ধনঞ্জষ-ধিগ্যানিবাস ব্লয়াছে, 
“ভক্তিবত্বাকব*-মতে তিনি ধনঞ্রয্-বিদ্যাবাচস্পতি । সুতবা* স্পষ্টই বুঝিতে পাবা যায " 
তিনি আলোচ্য ধনগ্রষধ নহেন। আলোচ্য ধনঞ্জয-পণ্ডিত শ্রীনিবাসেব গুরু ছিলে ন 
“গৌবাঙ্গবিজয়েশব বণনা হইতেও প্রতীতি জন্মায় মে তিনি ছিলেন গ্রন্থকাব চুডামণ্কি 
গুরু বা মন্ত্রগুরু | 

মহেশ-পগ্ডিত ণক্কাবাদ্যে নৃত্য কবিতেন: এবং ধিনঞ্জষ মুদঙ্গ বায়ন” ছিলেন ।* 
“চৈতন্যগণোদ্দেশ এবং বৃন্দাবনদাসেব “বষ্ণববন্দনা"্য লিখিত হইয়াছে তে প্নগ্তর 
“সকল প্রতুবে দিয়! ভাণ্ড হাতে লই'য়া €কৌপিন পবিয়া” পথে বাহিব হইয়াছিলেন । 

“চৈতন্চরিতামৃত'কাব বলেন যে নিত্যানন্দাজ্ঞাযফ বথুনাথদাসেব ' চিভাধি-,ড ভ- 
দরানকালে মহেশ ও ধনগ্ীয় উভয়েই উপস্থিত ছিলেন । নবভবি-চক্রবর্তী সংবাদ দিতেছে? 
যে প্রথমবার বুন্দাবন-গমনেব পূর্বে শ্রীনিবাস-আচাযেব পডদহ আগমন-কালে এবং শীলান 
যাত্রার প্রাক্কালে নবোত্বম যখন খডদহে পৌছান তখন মহেশ তথায় উপস্থিত ছিলেন। 

পববর্তাকালের গ্রস্থগুলিতে৯ ছ্াচডা-পাঁচডা, বা সাচডা-পাচডা বা! কীচডাপাড। এব 
শীতল বা করঞ্জ-সিতল-গ্রামে ধনঞ্জয়েব, এব* সবডাঙ্গা বা সুবডাঙ্গা-স্থলতানপুবে মাইম 
পঞ্ডিতেব পাট নির্ণাত হইয়াছে। কোথাও বা ধনঞ্জয়কে জাডগ্রামে এবং মহেশাক 


৫0১) চৈ.ভা __ ৩৬, পৃ ৩১৬-১৭ 3 চৈ. চ.--১1১১১ পণ ৫৫) চৈ ম.(জ)--বি খ, পৃ ১8] 
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মহেশ পণ্ডিত ৪৩৯ 


'রাহনগরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কোন-কোন গ্রন্থে “আবার মহেশ-পগ্ডিতের পাট 
[ালপাড়ায় বলা হইয়াছে। গ্রস্থক।র-গণ উভয়কেই দ্বাদশ-গোপালের তালিকাতুক্ত 
চরিয়াছেন। 


ধনঞ্জয় এবং মহেশ-পণ্ডিত সন্ধন্ধে 'বৈষ্বদিগ দরশনী”-গ্রস্থে কিছু তথ্য প্রদন্ত হইয়াছে ।১০ 
কন্ত গ্রন্থকার এ সকল ধিবরণের উৎস কি তাহ। বলেন নাই। 


(১৯) গ্রন্থমতে (পৃ. ১৮, ১৯, ২৫) ধনঞ্জয়ের জন্বস্থান চট্টগ্রামের জাডগ্রামে, পিতা শ্রীপতি 
ন্যোপাধ্যায়, মাতা কালিঙ্দী, স্ত্রী হরিপ্রিয়! । যৌবনে সংসার ত্যাগ ও মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় । 
ধর্মানের শীতল-গ্রামে ও সাচড়া পীচড়া গ্রামে থাকিয়া হরিনাম প্রচাব, পরে বৃন্দাবন-যাত্রা 
ঃ প্রত্যাবর্তন করিয়া বোলপুর স্টেশনের ৪1৫ ক্রোশ পুর্বে জলন্দী গ্রামে বিগ্রহ-সেব। করিয়। পুনরায় 
[ীতল গ্রামে গৌরাঙ্গ সেব! প্রকাশ | এই স্থানেই লীলাবসান, সমাধি আছে । 

এই গ্রন্থে মশ-পর্িত সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে তাহার জন্মস্থান ও পূর্বব।স শ্রীহটে ; পিতা রাট়ীয় 
ান্মণ (বন্দোপাধ্যায়) কমলাক্ষ, মাতা ভাগ্যবতী, মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপুরে অহৈতালয় 
ইতে নিত্যানন্মসহ হশড়ায় জগদীশালয়ে আসিলে'নিতাই ক্লগনীশকে দীক্ষ। দিয়। স্বীয় পার্ধদভুক্ত করেন । 
নত্যানন্দের খড়দহ-পাট স্থাপনের পর মহেশ যশড়ার নিকট গঙ্গাতীরে মসিপুরে পাটস্থাপন করেন । 


জগদীশ-পঞ্চিত 


৪১১ গোবাবেব “বিষুপ্রিয়া পত্রিকাব আষাঢ সংখ্যায় অচ্যুতচবণ দাসচৌধুবী মহাশয় 
“জগদীশ চবিত্র বিজয়**নামক গ্রন্থ হইতে কিছু বিববণ উদ্ধত কবিয়া প্রকাশ কবিয়াছিলেন। 
সেই বিববণেব সহিত কলিকাঠা-বিশ্ববিদ্যালযেব পুথিশালা সংবক্ষিত “জগদীশ চবিত, 
নামক গ্রন্থোক্ত বিববণেব বংসামান্ত পার্থক্য খাকিলেও বিষয়বন্ত ও ঘটনাবলা প্রধানত 
একই প্রকাব। শেষোক্ত গ্রন্থে আবস্তে বচধিতা আনন্দচন্জ্র দাস (পদকর্তা৯ ?) জানাই- 
তেছেন যে তিনি তাহাব গুক ভাগব ঠানন্! কর্তৃক স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া গ্রন্থ-বচন। করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। ভাগবতাণন্দেব পৃবনাম শ্রীরুষ্ণ; শ্রীমৃতি সম্মুখে তাহাব ভাগবত-পাঠ শুনিয়। 
মুগ্ধ গৌব-ভক্তবুন্দ তাহাকে “ভাগবতানন্দ' উপাধি প্রদ্দান কবেন। ভাগব্তানন্দ ছিলেন 
বধুনাথ-আচাষেব শিষ্য এব* এই বঘুনাথও ছিলেন চৈতন্য-পার্ষৎ খ্জ-ভগবানাচাষেব পুত্র 
ও জগদীশ-পগ্ডিতেব মন্ত্রশিষ্য । “নবোন্তমবিলাস” হইতেও জানা যায় যে২ খঞ্জ ভগবান- 
আচাষেব পুত্র বধুনাথ-আচাষ জগর্দীশ-পগ্ডিতেব শি্বত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন। “জগদীশ 
পপ্ডিতেব শাখা বর্ণন, নামক একটি পুথিতেও একই বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সকল কাবণে 
“জগদীশ চবিতে'ব জগদীশ-বঘুনাথ-ভাগবতানন্দ প্রসঙ্গটিব সত্যতাও গ্রহণীয় হইয়া 
উঠে। ডা. স্ুকুমাব সেন তাহাব 1115015 ০? 810199011 1,10618001৩-গ্রস্থেও 
“অপ্রকাশিত পদবত্বাবলী' 9 “পদকল্পতর' হইতে ভীগবতানন্দ-ভণিতাব একটি ব্রজ- 
বুলি পদেব উল্লেখ কবিযা সংযোজনী পবিচ্ছেদের মধ্যে লিধিতেহেন, “11715 7317888- 
92090921702 5985 092992619 036 61917105011 01 71317852021) 4৯০01781152, 4106 
18106, (7.1721718) ৪ 0119/৩ 01 010 0158 1$185091., তাহা হইলে উক্ত 
ভাগবতাননেব পদকতৃ ত্বও স্বীরুত হইয়া উঠে। 

'জগদীশচবিত” হইতে জগদীশ-পণ্ডিত সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি তথ্য পাওয়া যাইতেছে। 
জগদীশেব পিতা সম্বন্ধে গ্রপ্তকাব আনাইতেছেন £ 

পূর্ব দেশস্থিত দ্বিজ কমলাক্ষ নাম। 

গয়ঘড় বন্দা ডট নারায়ণ সন্তান ।। 
কমলাক্ষের স্ত্রীর নাম ভাগ্যবতী । জগদীশ এই কমলাক্ষ-ভাগ্যবতীরই সনম্ভান। 
কমলাক্ষের বাসভূমির সমীপবর্তা কোনও স্থানে তপন নামক এক ব্রাহ্ষণ বাস করিতেন। 


নাট ০০ আত পর 


(১) প. ক. (প.)--২৩২ 3 [791,887 (২) ৬, বিৎ পৃ ৮১ (৩) 015,581, 496 


জগদীশ-পগ্ডিত ৪৪১ 


তাহাব একমাত্র কন্া! ছুখিনীব সহিত জগর্দীশেব বিবাহ হয়। প্পতামাতাব মৃত্যুব পর 
জগদীশ গঙ্গাতীর-বাসাভিলাধী হইয়। স্বীয় পত্বী দুখিনীং এব* “নিজ ভ্রাতা” মহেশকে সঙ্গে 
লইয়া জগন্নাথ-মিশ্রেব গৃহ-সন্নিধানে আসিযা বাস কবিতে থাকেন এব* মিশ্র-পরিবাবেব 
সনি তীহাদ্দেব বিশেষ প্রীতিসম্বস্কধ গডিযা উঠে। হিবণা-ভাগবত নামক এক প্রতি- 
বেশীব সহিতও জগদীশেব সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয এব* উভযে একত্রে সুখে দিন 
যাপন কবিতে থাকেন। এই সময়ে গৌবাঙ্গ-আবির্াব ঘটে। কিছুকাল পবে বালক 
গৌবচন্দ্র একদিন একাদণীব উপবাসী জগদিশ-পণ্তিত ও কিবণ্য-ভাগবতেব বিষু-নৈবেছ্য 
ভক্ষণ কবেন এবং ক্রমে ক্রমে জগদীশ-পণ্তিত গৌবাঙ্গব নৈশ-কীর্তন ও কাজী-দলনাদি 
প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলিব সহিত যুক্ত হন। গে'বাঙ্গেব সল্লাস-গ্রহণেব প্রাবই জগদীশ সেই 
বাদ শ্রবণ কবিষ। বেদনার্ত হইলে সম্ভবত গৌবাঙ্গই তাহাকে নীলাচল-গমনেব আজ্ঞা 
প্রদান কবেন। তান্তসাবে জগদীশ নীলাচলে গমন কবেন এব* নীলাচলেব বৈকি নামক 
স্থান হইতে জগরাথ-মৃত্তি আনযন কবিয়! যশডা নামক স্থানে বিগ্রন্থ প্রতিষ্ঠা কবেন। 
যশডাতে জগদীশ বাজামুকৃল্য প্রার্থ হইযাছিলেন এব* ক্রমে তিনি দ্ুগিনী ও মহেশকেও 
সেই স্থানে লইয়া যান। তাহাবপব*তিনি মহেশেব বিবাহ প্দলে মহেশ শ্বশ্তবালয়ে গিষা 
বাস কবিতে থাকেন। গ্রন্থকাৰ বলেন যে মভাপ্রভূ সন্নাস-গ্রতণান্থে শাস্তিপুব হইতে 
ঘশডায় গমন করিয়াছিলেন এবং মাতা-ছুখিনীব হন্ত-নিিত খাগ্যা্দি যাজ্র' কবিয়া তাহাকে 
তি দান কবিয়াছিলেন। মহাগ্রভি চলিয গেলে জগদীশ বাল গৌব-বিগ্রহ নির্মাণ 
কবাইয়া তাহাবও প্রতিষ্ঠা কবেন। নির্জন গৃহমধ্যে বালক গৌবাঙ্গ ক্রীভাচ্ছলে যেমন- 
ভাবে কর্মবতা মা তা-ছুখিনীব সম্মুখে হাটু গাড়িযা! বসিতেন, এই মৃতিব ভঙ্গী ছিল সেইরূপ। 
পবে জশদীশ নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুব দর্শন-লাভ কবেন এব বিদাষকালে মহাপ্রস্ 
বামদাস-গদাধবার্দিব মত তাহাকেও নিত্যানন্দেব সঙ্গী হিসাবে গৌডে প্রেবণ কবেন। সেই 
সময় খঞ্জ ভগবান-আচাঁষও গৌডে ফিবিতেছিলেন। মনা প্রন তাহাকে বলিষ! দেন যে ভগবান 
বসব-মধ্যেই এক পুত্রসন্তান লাভ কবিবেন এবং বঘুনাঝ নামক সেই পুত্রকে ভগবান যেন 
জগদীশেব হন্তেই অর্পণ কবেন,__-জগদীশ তীহাকে মন্ত্রদীক্ষা দান কবিবেন। ভগবান 
গৌঁডে প্রত্যাবত'ন করিয়া মহাপ্রতৃব আদেশ পালন কবিযাছিলেন এবং বঘুনাথও তদনুযায়ী 
জগদীশ কর্তৃক পালিত হইয়া তাহাব নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ কবেন। পবে জগদীশও একটি 
পুত্র এবং একটি কন্তাসন্তান লাভ কবেন। সম্ভবত সেই পুত্রেব নাম ছিল বামভদ্ত্র এবং 
শিতানন্দ-কন্তা! গঙ্জাদেবীর পুত্র বল্পভেব সহিত অগরীশ তাহাব কন্যাব বিবাহ দেন। 

এই বিবরণগুলির বিষয় অন্ট কোনও প্রাচীন-গ্রস্থে উল্লেখিত না হইলেও ইহাদের 
বিরুদ্ধ বর্নাও কোথাও দুষ্ট হয় না। বব" ইহাদেব কতকগুলি ঘটনা “চৈভ্য্যভাগবত'- 


৪৪২ চেতন্য-পরিকর 


বণিত কয়েকটি ঘটনার সহিত বিশেষভাবে সামগ্রস্তপূর্ণ। এমতাবস্থায় গ্রন্থ বমিত সকল 
ঘটনাকেই একেবারে উড়াইন্না দেওয়া চলে না। একমাত্র জয়ানন্দের একটি সন্দেহজনক 
তালিকাব মধ্যে লাখত হইয়াছে যে জগদীশ ও হিরণ্য দুই সহোদর ছিলেন। কিন্ত 
হিরণ্য যে জগদীশের ভ্রাতা ছিলেন, এরপ প্রমাণ অন্যত্র নাই। খুব সম্ভবত তাহাদেব 
ঘনিষ্ঠত৷ ও অস্তরঙ্গতাব জন্যই জয়ানন্দের গ্রন্থে উক্ত-প্রকার উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

হিবণ্য সম্বন্ধে “চৈতন্তভাগবতে” বলা হইয়াছে যে নিত্যানন্দ তাহার ধর্মপ্রচারকালে 
একবার নবদীপবাসী স্ুত্রাঙ্গণ হিরণ্য-পণ্ডিতের গৃহে বিরলে বাস করিয়াছিলেন এবং 
জগদীশ-পণ্ডিত সপ্বন্ধেও একই গ্রন্থের লেখক জানাইতেছেন৬ যে গৌরাঙ্গ বাল্যকালে 
একদিন কোনও আহাষ গ্রহণ ন! কবিয়! কার্দিতে থাকিলে সকলেই তাহাকে নানাভাবে 
উপরোধ করিতে থাকায় 

প্রভু বোলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ। 

তবে ঝট হুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ ॥ 

জগদীশ পণ্ডিত, হিরণা ভাগবত । 

এই দুই স্থানে আমাব আছে অভিমত | 

একাদশী উপবাদ আজি "স দোহার । 

বিন্টু লাগি করিয়াছে বত উপহার |। 

সে সব নৈবেদ্ত যদি খাইবারে পাও । 

তবে মুই স্থস্থ হই হাটিয়। বেডাঙ ॥। 
গৌরাঙ্গের নির্দেশান্যায়ী সেই ব্যবস্থা হইল। জগদীশ-পণ্ডিত ও হিবণ্য-ভাগবত 
নিজদ্দিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গ্রন্থ-মধ্যেণ জগর্দীশ-পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ-পার্ষৎ বল৷ 
হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে যে একবার তিনি ও হিরণ্য-ভাগবত চৈতন্ত-দর্শনার্থ 
নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিলেন । 

“চৈতন্তভাগবত'-কাব আরও জানাইয়াছেন৮ যে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্বেই যে-সমন্ত 
ভক্তের আবির্ভাব ঘটে, তন্মধ্যে ছিলেন শ্রাচন্্রশেখর গোপীনাথ জগদীশ |” গ্রন্থ-মধ্যে* 
গৌরাঙ্গের নবদ্ধীপ-লীলার সমস্ত গ্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত গোপীনাথ ও জগদীশের নাম একত্রে 
উল্লেখিত থাকায় এঁ সমস্ত ক্ষেত্রে সম্ভবত একই জগদীশকে বুঝাইতেছে। নীলাচল 
হইতে মহাপ্রভুর গৌড়াগমনকালে মহাপ্রভুর দর্শনার্থা উক্ত জগদীশকেই অহৈত-গৃহে 
উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু কোথাও ত্াহাব উপাধির উল্লেখ না থাকায় তিনিই 
(8) £ব. খ., পৃ. ১৪৫ (৫) ৩1৫, পৃ. ৩১১ ৬) চৈ. ভা.-১1৪, পৃ ২৬-২৭ (৭) ৩1৬, পৃ. ৩১১, 
৩1৯১ পৃ ৩২৭ (৮) ১1২, পৃ. ১২ (৯) ২৮, পৃ ১৩৯ 5 ২১৩, পৃ ১৭৪ ২২৩, পৃ. ২১৭, ২২৫) ৩1৪, 


পৃ. ২৯৪ 


জগদীশ-পপ্ডিত ৪৪৩ 


জগরদীশ-পণ্ডিত কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আসিতেও পারে । “গৌরপদতরঙ্িণীতে' একজন 
সংগীতপটু জগদীশের নাম পাওয়া যায়১* এবং “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” ও তদন্যায়ী 
ভক্তমাল”-গ্রন্থে 'নৃত্যবিনোদী জগদীশ-পপ্ডিতে'র উল্লেখ আছে । আবার গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে 
অন্যত্র একাদশীর-উপবাসী পূর্বোক্ত জগদীশের এবং হিরণ্যকের নামোল্লেখও করা 
হইয়াছে ।১১ কিন্তু এই স্থলে একটি জিনিস উল্লেখযোগা যে তাহাদের বর্ণনায় “নৃত্যবিনোদী” 
জ্ঞগদীশের উপাধিটিও পণ্ডিত। সুতরাং সন্দেহ উপস্থিত হইলে জগদীশ-পণ্ডিত নামক 
দুই ব্যক্তির বর্তমানতা সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মাইতে পারে। 'প্ররুতপক্ষে, “চৈতন্য 
চরিতাম্বতে'ও চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, এই ছুই শাখাতেই জগদীশ-পঞ্ডিতের নাম পাওয়া 
যায়। চৈতন্য-শাখার জগরীশ-পণ্ডিতের সহিত হিরণ্য-মহাশয়ের নাম এবং নিত্যানন্দ- 
শাখার জগদীশ-পণ্ডিতের সহিত মহেশ-প্ডিতের নাম উল্লেধিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে 
রঘুনাথদাস কতৃক গঙ্গাতীরে দধিচিড়া ভোজ-দানকালে উপস্থিত ধনঞ্জয়ের সহিত যে- 
জগপ্দীশকে পাওয়া যাইতেছে, তিনি যে নিত্যানন্দ-শাখায় বণিত জগদীশ-পণ্তিত তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাই হউক ন। কেন, দুই শাখায় বণিত ছুইজন জগদীশ-পণ্ডিত যে 
পৃথক ব্যক্তি, তাহ! মনে করিবার কারণ নাই। জগদীশ ছাড়া ধনগ্য়-পণ্ডিত প্রভৃতি 
আরও কয়েকজনের নাম ছুইটি শাখাতেই পাওয়া যায়। আর যদ্দি দুইজন জগদীশ- 
পণ্ডিতের অস্তিত্ব কল্পনা করিতো হয়, তাহা হইলে নবদ্বীপ-লীলার প্রধান ঘটনাগুলির 
বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস গোপীনাথ-পগ্ডিতের সহিত যে উপাধি-বিহীন জগদীশের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তিনি কোন্‌ জগদীশ-পণ্তিত তাহা বিবেচ্য হইয়া উঠে। কিন্তু মুরারি-গুপ্তের 
একটি বর্ণনা-মধ্যে১২ গোপীনাথ-পপ্ডিতের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জগদীশ-পণ্ডিত এবং হিরণ্য- 
পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত হওয়ায় তাহাকে চৈতন্য-শাখার জগদীশ-পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে 
পারা যায়। ইহা! সত্য হইলে নিত্যানন্দ-শাখার জগদীশ-পণ্ডিতকে এক গঙ্গাতীরস্থ 
ভোজনকাল ছাড়া অন্য কোথাও খু'ঁজিয়া পাওয়। যায় না। কিন্তু কেবল এই একটিমাত্র 
ঘটনায় উপস্থিত থাকিবার জন্যই যে একজন ব্যক্তি এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন 
তাহা অবিশ্বাস্য । সুতরাং একজন অগদীশ-পগ্ডিতেব অন্তিত্বই স্বীকাধ হইয়া পড়ে । 


(১০) পৃ, ১৫১, ১৬৩ (১১) গৌ, দী.--১৪৩, ১৯২ ;ভ. মা.--পৃ. ২৯, ৩১ (১২) শ্ীচৈ, চ.--৩1১৭1১-১০ 


সদ্দাশিব-কাবিরাজ 
“চৈতন্তভাগবত'কার সংবাদ দিয়াছেন১ যে গৌরাঙ্গের গয়া! হইতে প্রত্যাবর্তনের পব 
শ্রীমান-পগ্ডিতার্দি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি শ্রীমানকে বলিযাছিলেন ঃ 
কালি সভে শুক্লান্বর ্ষসারী ঘরে । 
তুমি আব সদাশিব চলিবে সত্বরে | 
শ্রীমান তখন অন্থান্ত ভক্তের নিকট আসিয়া জানাইলেন £ 
শুরাম্বর গৃহে কালি মিলিবা! সকলে || 
তুমি আর সদাশিব পঙ্িত মুরারি । 
এই স্থলে সদ্দাশিবের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । পরবর্তী উদ্ধৃতির 'পণ্ডিত'- 
উপাধিটি কাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পাবে। 
পণ্ডিতোপাধিক মুরারির প্রসিদ্ধি থাকায় এবং পণ্ডিত-উপাধিধারী সদাশিবকে মাত্র দুই 
তিনটি স্থল ছাড়া আর কোথাও না পাওয়ায় উক্ত-স্থলের 'পণ্ডিতকে মুবাবির সহিত যুক্ত 
ধরিতে হয়। তাছাড়া প্রথম উদ্ধৃতির মধ্যে যখন সর্দশিবের কোনও উপাধি লিখিত নাই, 
তধন পরবর্তা স্থলেও সদাশিবকে উপাধি-বিহীন ধরিয়া লইতে হয়। 
কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সদাশিবের গতিবিধি ও কাধাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করা যাইতে পারে । উপরোক্ত ঘটনার পর উক্ত গ্রন্থ-মধ্যে আমরা সদাশিবকে পাইতেছিং 
গৌরাঙ্গের সান্ধ্য-কীর্তন-আসরে এবং জগাই-মাধাই-উদ্ধার ঘটনায়। তাহার পর দেখা 
যাইতেছে যে চন্দ্রশেখর-ভবনে গৌরাঙ্গের 'গোপিকা নৃত্য'কালে তিনি গৌরাঙ্গ কর্তৃক 
বুদ্ধিমস্ত-খানের সহিত “কাচ সজ'জ' করিবার আজ্ঞাপ্রাপ্ হইয়াছিলেন। এই ঘটনাব পবে 
চৈতন্তচরিতামৃত'-কার তাহার সন্ধান দিয় বলিতেছেন৩ যে রঘুনাথদাস কতৃক দধি-চিড়া- 
ভোজ-দানের সময় তিনি গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দ-সলী-বুন্দের সহিত উপস্থিত ছিলেন। 
এই সমস্ত স্থলেই কিন্তু সদাশিবের কোনও উপাধি উদ্ধৃত হয় নাই। কবিরাজ-উপাধিযুক্ত 
একজন স্াশিবকে পাওয়া যায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্দাস-কবিরাজ প্রদত্ত দুইটি 
নিত্যানন্ব-শিশ্য-তালিকার মধ্যে ।৪ আবার পূর্বে যে সদাশিব-পণ্ডিতের কথা বল! হইয়াছে 
তাহার উল্লেখ পাওয়। যায় “চৈতন্যভাগবতে'র অস্ত্য-খণ্ডের নবম-পরিচ্ছেদে । গ্রস্থকাব 
বলিতেছেন যে চৈতন্য-দর্শন-প্রার্থা নীলাচলগামী ভক্তবৃন্দের মধ্যে 


(১) ২1১, পৃ. ৯৪-৯৫ (২) ২।৮, পৃ ১৩৯7 ২১৩, পৃ, ১৭৪) ২1১৮, পৃ ১৮৮ ৩) ৩1৬, পৃ. ৩১৬ 
(৪) চৈ, চ.--১।১১, পৃ ৫৬ 7 চৈ: ভা.--৩1৬ পৃ. ৩১৬ 


সদাশিব-কবিরাজ 8৪৫ 


সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি। 

ধার ঘরে পূর্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥ 
স্তাহার দ্বিতীয় উল্লেখ দেখা যায় “চৈতন্যচরিতামৃতে"র মূলন্বন্ধ-শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে ১" 

মদাশিব পতিত ধার প্রভুপদে আশ । 

প্রথমেই নিত্যানন্দের ধার ঘরে বাস ॥ 
'মুরারি-গুপ্তের কড়চা*-মধ্যেও দেখা যায় যে গৌড়ীয় ভক্তবুন্দের নীলাচল-গমনকালে 
একজন সর্দাশিব-পপ্ডিত যাত্রী হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সদাশিব-পপ্তিতই যে গৌরাঙ্গের 
পূর্ব-পার্ষৎ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলে নিত্যানন্দ-শিশ্ঠ-বর্ণনাগুলির 
মধ্যে যে একজন সদাশিব-কবিরাজের নাম পাওয়া যাইতেছে তাহার কার্যার্দির পরিচয় কি, 
বা তিনি কোন্‌ ঘটনার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন? 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য়৬ কিন্ত 
সদাশিব-কবিরাজকেই তাহার বিশেষ অবস্থানের জন্য “চন্দাবলী-আখ্যা প্রদান করিয়া 
তাহাকে গৌঁড়দেশবাসী বলা হইয়াছে। ইহা হইতে তাহাকেও গৌরাঙ্গের পূর্ব-পার্যৎ 
বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে । এই সমস্ত হইতে ধারণ! জন্মায় যে সদাশিব-পণ্তিত ব৷ 
সদাশিব-কবিরাজ নামক একই ব্যক্তি গৌরাঙ্গের নব্দবীপ-লীলার বিশেষ সঙ্গী থাকিয়াও 
পরবর্তাঁ-কালে তাহার নীলাচল-গমনের পরে নিত্যানন্দেরই একান্ত অন্রাগী হইয়৷ পড়েন। 
'পাটপর্যটন'- ও প্পাটনির্ণয়”-গ্রন্থে৮ একমাত্র সদাশিব বা সদাশিব-কবিরাজেরই পাট৯ 
বোধখানা-গ্রামে নির্ণাত হইয়াছে। 

স্দাশিব-কবিরাজের একজন পুত্র ছিলেন। তাহার অনেকগুলি নাম পাওয়। যায়-_ 

গুরুষোত্তম,৯০ পুরুষোত্তম-দাস,১১ নাগর-পুরুযোত্বম,৯১ নাগর-পুরুযোত্বমদাস,৯৩ পুরুষোত্বম- 
ঠাকুর ।১৪ “চৈতন্যসংগীতা? মধ্যে১৫ পুরুযোত্বম-কবিরাজ দ্বাদশ গোপালের অস্ততুক্ত এবং 


্ (6) ৪1১৭।৭ (৬) ১৫৬ ; চৈ্চজ্ গ্রন্থে (পৃ. ১৭৭) ইহার সমর্থন আছে। (৮) পা.প.--পৃ. ১১০; 
পা. নি (পা. বা. )--পৃ. ১; পা. নি. (ক. বি )--পৃ. ২ (৯) বৈ. দ. (পৃ. ৩৪৩)-মতে তাহার 
'কমারহট্রে বাস ।” চৈ. চন্দ্র-এর ভূমিকাতেও এই একই মত স্বীকৃত হইয়াছে । বৈ.দি. (পৃ* ২৬)-মতে 
মহাপ্রভুর প্রিয্ন-পার্ধং সদাশিব-কবিরাজের পাট ছিল কাঞ্চনপন্গীতে। তাহার পিতার নাম ছিল 
কংসারি-সেন। হরিদাস দাস মহাশয় তাহায় গৌ.জী--গ্রন্থে (পৃ. ২১০) তাহাকে কংসারি-সেনের 
পুত্র এবং তাহার গৌ.তী-গ্রন্থে (পৃ. ৮৩) তাহাকে বছু-কবিরাজের বংশসম্ভূত বলিয়াছেন । এই 
রস্থকার-মতে সদাশিব-কবিরাঁজ ও সদাশিব-পঙ্িত ভিন্ন ব্যক্তি । (১*) পা. নি. কে, বি-)-পৃ.২ (১১) 
চৈ. ভা.--৩1৬, পৃ. ৩১৬7 চৈ. চ.--১১১, পৃ. ৫৬ (১২) গো. দী.--১৩১) ভ. মা.--পৃ. ২৯; পা. 
প.পৃ, ১০৮ (১৩) পা, প.--পৃ.১১৭ ঠ8) পা. নি. (পা. বা. )--পৃ ১ 0১৫) পৃ. ১২ 


৪৪৬ চৈতন্ত-পরিকর 


সুখসাগরে তাহার পাট নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু 'পাটনির্ণর গ্রন্থের একস্থলে বল! হইয়াছে১ং 
যে নাগর-পুরুযোত্মদাসের নিলয় ছিল বনকুডা বা নখছড়া গ্রামে এবং বংশীশিক্ষা-মতে+' 
স্তোককৃষ্ণাখ্য পুরুষোত্তম বোধখানাবাসী ছিলেন । গৌবগণোদ্দেশদীপিকা"স্ম ১৮ পুরুযোত্ম 
ধাসকে স্তোককৃ্ণ আখ্যা দেওয়া হইলেও পববর্তী শ্লোকেই বৈদ্যবংশোদ্ভব সদাশিবেব পু 
নাগব-পুরুযোত্বমকে দাম নামক গোপ-আখ্যা প্রদান কবা হইয়াছে। 
যাহা হউক, পুরুষোত্ম সন্বদ্ধে “চৈতন্যভাগবতে” বলা হইয়াছে৯৯ £ 

সদাশিব কবিবাজ- মহাভাগাবান । 

ষার পুত্র--প্ীপুকষোত্তম দাস নাম |। 

বাহ নাহি পুকষোত্তম দাসের শরীরে । 

নিত্যানন্দ চন্দ্র ধার হাদয়ে বিহবে ॥। 
এবং “চৈতন্যচবিতাম্ৃত'কাব বলিতেছেন২০ ঃ 

শ্ীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয । 

শ্রীপুকষোত্তম দাস তাহার তনয় ॥ 

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে । 

নিবন্তব বালালীলা করে কৃ্ণ সনে ॥ 

তাব পুত্র মহাশয় গ্কানু ঠাকুর | 

যার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃতপূর ॥ 
গ্রন্থে অদ্বৈতশাখা-বর্ণনাব মধ্যে একজন কানু-পণ্ডিতকে পাওয়া যায়, তিনি অছৈত 
শি্যবৃুন্দেব সহিত গদাধরদাসেব তিবোধান তিথি-মহামহোৎসব ও খেতৃবিব মহামহোৎস!ব 
যোগদান কবিয়াছিলেন।২৯ কিন্তু তিনি পুরুযোত্তম-পুত্র কানু-ঠাকুব নহেন। 'বুন্দাবনদাসে 
নামে প্রচলি'ত “চতন্যচন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে২২ যে স্তোক-কুষ্কম্থবপ 
পুরুযোত্ম-ঠাকুবের পুত্র শিশু-কষ্ণদাস পবে কান্থ ঠাকুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বিবরণ অসত্য না হইতেও পাবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই কাম্ু-ঠাকুবেব পিএ 
পুরুযোত্তম-ঠাকুরকে “চৈতন্তচরিতামুতো'জ কানু-ঠাকুরের জনক সর্দাশিব-পুত্র পুরুষোশ্র 
দাস বলিয়াই ধরিয়া লওয়া চলে। ডা. ম্ুকুমাব সেন লিখিয়াছেন,২৩ “86 190৫ 
ঢ0912181910) 1085 01 210 7045 925 01)5 901 01 0196 70099 1011005800217) 1095 
8200 0155 £:2005010 01 980851%8. 2১৪2৮179)9+ 

(১৬) পা. নি. (ক. বি) পৃ ৩ (৪৬৪১ নং পুথি); এ--পূু ২ (১৬৪৮ নং পুথি), 

রামাই-এর চৈতন্কগণোদ্দেশদীপিকায্» (পৃ. ২) বোধখানাই স্বীকৃত হইয়্াছে। (১৭)পৃ ৮১ (৯) 
১৩০-৩১ (১৯) ৩৬, পৃ ৩১৬ (২৯) ১1১১, পৃ ৫৬ (২১) প্রে+ বি --১৯শ. বি", পৃ,।৩০৯; ভব- 
৯18৪) ১০1৪৩) ন বি --৬ষ' বি. পৃ. ৮৩; ৮ম বি,পৃ ১৯৭ (২২) পৃ ১৫৭-৬৮ (২৩)]] 
3.1, 70,846 


সদাশিব-কবিরাজ 8৪৭ 


পুরুযোত্ম একজন পদকত1 ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি-ভাষায় 
বচিত।২৪ 'অন্ুরাগবল্লী"-গ্রন্থে২৫ তাহাকে 'বৈষ্ণববন্দনা"বচয়িত। দেবকীনন্দনের গুরু 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । “চৈতন্যচন্্রোদয় গ্রস্থেও তাহাকে দেবকীনন্দনের গুরু 
স্বীকার করিয়া বলা হইতেছে২৬ যে নিত্যানন্দ সমক্ষে পুকষোত্তমেব *অভিষেক হয় এবং 
তিনি সাত বৎসর বয়সে কষ্ণূপ ধবিয়া সংকীত'ন কবিয়াছিলেন এব" তাহাব “স্তোকরুফ- 
স্ববপ তাহা অগ্রুভবে জানি” । স্বয়ং দেবকীনন্দনও বলিতেছেন ২৭ £ 
ঈষ্টদেব বন্দ। ্লীপুকযোতম নাম 1" 
সাত বৎসরে যার.'*শ্রীকৃষ উন্মাদ ॥" 
গৌবীদাস কীর্তন্তার কেশেতে ধরিআ1। 
নিত্যানন্দ স্তব যে কবাল্য শক্তি দিঅ1 |। 
জয়ানন্দের “চতন্যমঙ্গল” এবং “গোবিন্দদাসেব কডচা' মধ্যে সম্ভবত এই 'দেবকীনন্দনে"ব 
ম উল্লেখিত হইয়াছে ।২৮ সপ্তদশ শতকেব প্রথম দশকে লিখিত 'কর্ণানন্দে'র লেখকও 
নবকীনন্দনের “বৈষ্ণববন্দনা*র উল্লেখ কবায়১৯ ধোডশ শতকেব কবি দেবকীনন্দন-রচিত 
ই গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্বদ্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। কবিব যে পাদগুলি প্রাপ্ত হওয়া 
য তাহার অন্তত একটি পদ হইতে জানা যায়৩০ যে কবিব পক্ষে গৌবাজ-লীলা দর্শন 
বাব সৌভাগ্যও ঘটিয়াছিল। তাহাব যে পাচ-ছয়টি পদ পাওযা যায, ৬ন্সধো একটি 
[জবুলি-ভাষায় রচিত।৩৯ 
'বৈষণব ইতিহাস'-নামক গ্রন্থে মধুস্থ্দন অধিকারী মহাশয় জানাইয়া ছিলেন, “্রীদেবকী- 
ন্বন দাস ব্রাঙ্গণ কুমার। বাস হালিসহর। ইনি সদাশিব কবিবাজের পুত্র পুরুষোত্ম 
নাসেব মন্ত্রশি্য । নবঘীপের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদ্ধেষী চাপাল গোপালই এই দেবকীনন্দন দাস ।” 
এই উক্তির সহিত পরিচিত থাকিয়া ১৩৩৪ সালেব 'সানাব গীরাঙ্গ-পত্রিকার জৈষ্ট- 
নংখ্যায় কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয়ও লিখিয়াছিলেন, "বৈষ্ণব বন্দনাব বচয়িতা দেবকীনন্দন 
?াস ও চাপাল গোপাল অভিন্ন ব্যক্তি ।” তিনি বলিতে চাহেন যে নাটশালা-প্রত্ঠাগত 
হাপ্রতু শাস্তিপুরে পৌঁছাইয়া। যে সকল ব্যক্তিকে উদ্ধাব কবিয়াছিলেন, “চৈতন্যভাগবত”-গ্রস্থ 
তাহাদের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদের একজশের ব্ণনাৰ সহিত “চৈতন্তচরিতামতো'ক্ 
চাপাল-গোপালের বর্ণনার সম্পূর্ণ মিল দেখিয়া তাহাকে চাপাল-গোপাল বলিয়া সহজেই 
বুঝিতে পারা ষায়। আবার “চৈতন্তভাগবতে'র এই ব্ণনার সহিত নাকি “বৈষ্ণববন্দনা”র 


(২৪) ই (২৫) ৬ষ্ঠ ম. পৃ. ৪৮ (২৬) পৃ. ১৫৯ (২৭) বৈ. ব. (দে.)--পৃ. ৩২ (২৮) বি. খ., পৃ. 
১৪৩) গো. ক্‌.--পৃ. ৮৪ (২৭) ৫. নি., পৃ. ১০৪ (৩০) গে. ত.--পৃ. ১১৫ ১ তু- গো, ক.--পৃ. ৮৪ 
(৩১) [37,48৪ 


৪৪৮ চৈতন্য-পরিকর 


কবি দেবকীনন্দনের আত্মপরিচয়াত্মুক বর্ণনাটি একেবারে মিলিয়! যাওয়ায় সহজেই উপরোক্ত 
সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পাটবাডীতে রামদাস বাবাজী-সম্পার্দিত “সাধক কণমালা' 
(৫ম. সং") নামক যে মুদ্রিত গ্রন্থটি রহিয়াছে তাহার মধ্যে দেবকীনন্দনেব উক্ত আত্ম- 
পরিচয়াত্ক বর্ণনাটি উদ্ধৃত হইয়ছে এবং পাটবাডীব গ্রস্থাগারিক বৈষ্ণব চরণ দাস মহাশয়ও 
বর্তমান গ্রস্থকারকে জানাইয়াছেন যে বৈষ্ণব-ভত্তবুন্দ এ বর্ণনাকে সত্য বলিয়া পাঠ কবিয়া 
থাকেন। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয়, এ গ্রস্থাগাবে রক্ষিত ১০৯১ সালে অন্ুলিখিত প্রাচীন “বৈষ্ণব 
বন্দনা'-পুথি (বিবিধ ৯ নং)-মধ্যে এ বিববণ লক্ষিত হয় নাই। কলিকাতা -বিশ্ববিষ্যালয়ে 
রক্ষিত উহাবও পূর্বে ১০৮৫, ১০৭৫, ও ১০৬৯ সাল প্রভৃতিতে অন্নুলিথিত আবও কতকগুলি 
বৈষ্ণববন্দনা-পুথিতে, কিংব। এশিয়াটিক সোসাইটিতে বক্ষিত পুথিধানির (0০৮৩1071967 
০011601100-_110. 5369) মধ্যেও উক্ত বিববণ দৃষ্ট হয় না । বর্তমান গ্রস্থকারের নিকটেও 
১১৮৬ সালে অন্ুলিখিত যে-একখানি পুথি রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও এঁ অংশ রক্ষিত 
হয় নাই। সুতরাং পুরোক্ত স্ুুধী-ভক্তবুন্দ যে-পুথি হইতে উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহার প্রাচীনত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ন! হওয়! পর্যন্ত দেবকীনন্দন ও চাপাল- 
গোপালকে অভিন্ন-ব্যক্তি বলিয়। মনে করিতে পাব! যায় না৷ 

পুরুষোত্তমের পুত্র সম্বন্ধে পুৰৌক্ত “চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে' গ্রন্থকার লিখিতেছেন৩২ যে 
কষ্দাস-গোস্বামী দ্বাশ দিনেব হইলে নিত্যানন্দ তাহাকে লইয়া! পুত্রবৎ পালন করেন। 
“কিশোর বয়স যখন তখন বুন্দাবনে। মহা অনুভব তাহাব দেখিয়াছি নয়নে ॥” আবাৰ 
তিনি ছিলেন নাকি 'সংকীর্তনে অদ্বিতীয় মদন গোপাল” এবং তাহার মুরলীর রবে সকলে 
চিত্তহরণ হইলে জীব-গোম্বামী ও ব্রজবাসিগণ তাহার “কানাই, নামকবণ করেন, তানুযায়ী 
তিনি “কানুঠাকুর" নামে অভিহিত হন। গ্রন্থকারের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। 

তক্তিরত্বাকর” হইতে জান! ষায়৩৩ যে জাহ্বা কর্তৃক বুন্দাবনে বিগ্রহ-প্রেরণকালে 
ধাহারা বিগ্রহসহ যাত্রা করেন, তাহাদের মধ্যে ঠাকুর-কানাই বিদ্যমান ছিলেন। 'নরোত 
বিলাস'-মতে৩৪ বীরচন্দ্রের খেতুরি হইতে বিদায় গ্রহণকালেও কানাই-ঠাকুর তাহার সর্ধা 
হিসাবে বর্তমান ছিলেন। কেহ কেহ এই শিশু-কুষ্দাস বা কাম্-ঠাকুরকেও দ্বাদশ- 
গোপালের অন্ততূক্তি ধরিয়া থাকেন।৩৫ কাঙ্ছ-ঠাকুরও একজন পদকর্তা ছিলেন 1৩৬ 

২) এই প্রসঙ্গে বৈ. দি.-কার (পৃ. ২৭, ৭১-৭৪) জানান বে পুরুধোত্তমের স্ত্রীর নামও জাহুবাদেৰা 

হওয়ায় নিত্যানন্দ-পত্বী জাহবা ও তিনি পরম্পর 'সই"' পাতাইয়াছিলেন। দ্বাদশ দিনের শিশুকে 
রাবির পুরুযোত্বম-ঘরণা দেহত্যাগ করিলে জাহুবাদেবী উক্ত শিগুকে পুত্ররূপে পালন করিয়াছিলেন। 
(৩৩) ১৩1৮৪, ১১৪ (৩৪) ১১শ. বি. পৃ. ১৭৭ (৩৫) অ: লী-_-পরিশিষ্ট, এই স্থলে ভার পাট নিত 
হইয়াছে বর্ধমানের ভাইহাটে | (৩৬) 181,010. 84, 85, 


সরদাশির-কবিরাজ ৪৪৯ 


“চৈতন্যচরিতামৃতে”র নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনার মধ্যেই কিন্ত আর এক পুরুযোত্বমকে 
পাওয়! যায় 

নবন্বীপে পুকযোত্বম পর্ডিত মহাশয় । 

নিত্যানন্দ নামে ধার মতোন্মাদ হয় || 

পূর্বোক্ত “চৈতন্তচন্দ্রোদয়”-মতে ৩৭-_ 

অর্জুন স্বরূপ হয়েন পুকষোত্তম নাম । 

পঞ্ডিতাথা নবন্বীপে দিবা তেজধাম 11***** 

আজন্ম বিরাগ ভাহার রহে প্রভু সঙ্গে । 

সদ সথ্যভাবে নাচে অতি বড় রঙ্গে ।। 


জয়ানন্দের চতন্তমঙ্গজল”৩৮ ও রামাই-এর “চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা'তেও দেখা যায় যে 
পুরুষোত্বম-পণ্ডিতের জন্ম বা বাসস্থান ,ছিল নবদ্ধীপে ।৩৯ এই সমস্ত হইতে সহজেই বুঝিতে 
রা যায় যে পুক্রযোত্ত-পণ্ডিত নামক ব্যক্তি পুকুযোত্ত-কবিরাজ, -ঠাকুর বা, -নাগর হইতে 
রন ব্যক্তি। কিন্তু পুরুযোত্তম নামধারী ব্যক্তিগুলির মধ্যে বিভ্রাট বাধিবার যথেষ্ট সম্ভাবন৷ 
ছে । “চৈতন্যচরিতামৃতে'র মৃল্বদ্ব- এবং নিত্যানন্দ- ও অধৈত-শাখাঁর প্রত্যেকটিতেই 
স্তত দুইজন করিয়া পুরুযোত্বম আছেন। তাহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ব্যক্তি। মুল্ব্ধ- 
খার দুইজনের মধ্যে একজন৪০ নবন্ধীপস্থ মুকুন্দ- ও জঞ্জয়-সংশ্লিষ্ট পুরুষোত্তম এবং অন্ত- 
ক্রি৪১ হইতেছেন কুলীন-গ্রামী। নিত্যানন্-শাখার দুইজনের মধ্যে একজন সদাশিব- 
ত্র এবং অন্ত জন উপরোক্ত আলোচিত পুরুযোতম-পণ্ডিত। অদ্বৈত-শাখার দুইজনের৪২ 
ধ্যে একজন পুরুষোত্তম-ব্রন্ষচারী ও অন্ত ব্যক্তি সম্ভবত অন্য পুরুষোত্তম-পণ্ডিত। কারণ, 
কই ব্যক্তি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ের শিষ্য হইতে পারেন না। তাছাড়া, দেবকী- 
ন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা*র মধ্যে নদীয়ার পুরুযোত্তমের উল্লেখের একটু পরেই গ্রস্থকার একজন 
ট্যোত্তম-পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়! বলিতেছেন৪৩ £ 

শীপুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দে! বিলাসি সুজান । 

প্রভু জারে দিলা আচার্য গোসাপ্রিব স্থান ॥। 
এই সমন্ত ছাড়াও একজন আছেন, তিনি নরোত্বম-জনক পুরুযোত্বম-দত্ত। একজন পুক্ু- 
যাত্তম-দত্ত সন্বদ্ধে জয়ানন্দ বলিতেছেন৪৪ £ 

যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস । 
এই পুরুযোত্তম-দত্ত যে কে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। দদর্ত-উপাধি থাকার 


(৩৭) পৃ. ১৬৯ (৩৮) বি- খ., পৃ ১৪৪ (৩৯) পৃ. « (৪০) আর. মুকুন্দ-দত্ব (9১) ভ্র.--রামানন্দ-বহ 
১২) দ্র.--পুরুযোত্তম-পতিত (৪৩) পৃ. ৪ 68৪) বি খ. পৃ.১৪৫-৪৭ 
৪ 


8৫৩ চৈতন্ত-পরিকর 


তাহাকে মুকুন্দ-সঞ্জয় পবিবাবেব পুক্রুযোত্তম বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না15৫ 
আবার তীহাব 'পন্ডিত'-উপাধি না থাকায় তাহাকেই “প্রতূ' “আচার গোসাঞ্চির স্থানে' 
সমর্পণ করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা করাও সংগত হয় না। সুতরাং অন্তত আট-জন 
পুরুষোত্তমের অন্তিত্বেব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ইহা ছাডা উডিস্যার রাজা -পুরুযো্ 
এবং আরও কয়েকজন অপ্রসিদ্ধ পুরুযোত্তম ছিলেন । 

*গৌবগণোদ্দেশদীপিকা'তে৪৬ যে অন্য একজন পুকুযোত্তমকে “অজু ন-আখ্যা। দান ক 
হইয়াছে তিনি সম্ভবত নিত্যানন্বশাখাব পুকুষোত্ম-পণ্ডিত। কারণ, নবদ্বীপ-বাসী সেঃ 
পুরুযোত্তম-পশ্ডিতকেই “চৈতন্চন্দ্রোদয়-গ্রস্থেও 'অজুনি'-আখ্যা প্রদান কৰা হইয়াছে' 
'আবাব তিনি যে মুকুন্দ-সঞ্জয়-সম্পকিত পুকুষোত্তম নহেন, সম্ভবত তাহাও উক্ত-গরন্থে 
উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে । কাবণ, আজন়্ বিবাগ তাহাব বহে প্রতু সঙ্গে 
সদা সখ্যভাবে নাচে অতি ব্ড বঙ্গে ॥” *গৌবপদতরঙ্গিণী'র ছুই একটি পদ্দেও পুক্ুযোত্ত 
পশ্ডিতেব এই সখ্যভাবেব পবিচয় পাওয়া যায়।? মুকুন্দ-সঞ্জয়-পবিবারেব পুরুযোন্ 
গাঁরাঙ্গ অপেক্ষা যথেষ্ট বয়ঃকনিষ্ট হওয়ায় তাভাব পক্ষে সধ্যভাবাক্রাস্ত হওয়া সম্ভব ছিব 
মা। তিনি গৌবাঙ্গেব পড়ুয়া ও ব্যাকবণেব মুধ্য-শিল্ত ছিলেন। তাছাডা, সঃ 
ুক্ুষোত্তমের পিতা ছিলেন মুকুন্দ। কিন্তু খুব সম্ভবত এই পুরুযোভমের পিতার নাম ছিব 
রত্বাকর। দেবকীনন্দন জানাইতেছেন$৮ £ 

রত্বাকর স্ুত বন্দো শ্রীপুকষোত্তম নাম। 
নদীয়। বসতি ধার দিবা তেজধাম ॥ 


*চৈতত্সংগীতা'তে নবন্ধীপন্থ পুরুযোত্রম-পণ্ডিতকে ছাদশ-গোপালের অস্তভূন্ত ক। 
হইয়াছে ।৪৯ 


টিটি রিড 
(5৫) জর. শুকুল-দত্ত (৪৬) ১৩২ (৪৭) পৃ. ১৪৯, ১৫৮ 0৪৮) পৃ. ৪ (৪৯) পৃ'২ 


সুজ্ঘরানক্ড 


নিত্যানন্দের একজন প্রধান সঙ্গী সুন্দরানন্ন দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম বলিয়৷ খ্যাত।১ 
তাহার পাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল হালদা-মহেশপুরে।২ 'পাটপধটনে, অভিরাম-ঠাকুরের 
শিল্ত 'মন্য একজন নুন্দরানন্দের কথা বল! হইয়াছে। তিনি বিপ্র ও পণ্ডিত; তাহার পাট 
ভঙ্গমোড়ায়। 
বাস্থ-ঘোষ গৌবাঙ্গের বাল্যলীলা-বর্ণনা মধ্যে একস্থানে প্রথমোক্ত সুন্বরানন্দ সন্বন্ধে 
বলি্নাছেন ৩ যে রামাই, সুন্দরানন্দ গোৌরীদাস অভিরাম প্রভৃতিকে লইয়া “গোষ্ঠলীলা 
'গারাচান্দ করিল! প্রকাশ ।” সম্ভবত বাস্ু-ঘোষের এই সমস্ত পদই পরে দ্বাদশ-গোপালের 
পবিকল্পনার স্থত্রপাত করিয়া থাকিবে । উল্লেখযোগ্য যে বাস্ু-ঘোষ নীলাচল হইতে 
নিত্যানন্দ-সগী হিসাবেই গৌড়ে আসিয়াছিলেন।৪ সম্ভবত বান্থ-ঘোষের উল্লেখ দৃষ্টে “ভক্তি- 
বস্বাকব*-রচধ়িতা নরহরি ও অন্যান্ত পদকর্তৃগণ গৌরাঙ্গের বাল্যলীল? বা গোষ্ঠলীলাদির 
সহিত বামাই হুন্দবানন্দ ও গৌরীদাসকে যুক্ত করিয়া থাকিবেন এবং জয়ানন্দও তাহার -গরন্থ 
নবদ্ধীপ-লীলা প্রসঙ্গে বর্নিত তালিকা-মধ্যে সুন্দয়ানন্দের নামোল্লেখ করিয়া থাকিবেন 1৫ 
ন্ক “চৈতন্তচরিতামুত'-মধ্যে গৌরাঙ্গের নবহ্বীপ-লীলায় সুন্দরানন্দের নাম নাই। তবে 
ব্বীপ-্লীলাকালেই যে তিনি নিত্যানন্দের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন, জয়ানন্দের 
স্ব হইতে ভাহা বিশেষভাবেই অনুমিত হইতে পারে ।৬ €প্রমবিলাস*কার জানাইতেছেন৭ 
| মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রেরণ করিবার সময় রামদাস 
বা?) রামাই এবং গদাধর ও স্ুন্দরানন্দ প্রভৃতিকেও নিত্যানন্দের সহিত প্রেরণ করেন। 
সত সঙ্গী-বৃন্দ নিত্যানন্দেরই পূর্ব-সহচর হওয়ায় নিত্যানন্দের সহিত সুন্দরানন্দের পূর্ব-সম্বন্ 
[চিত হয়। 
চৈতন্য কর্তৃক গৌড়ে প্রেরিত হইবার পর সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের বিশেষ সহচর- 
হপাবে খ্যাত হন। তিনি সম্ভবত তাহার সহিত নানাম্থান পরিভ্রমণ করেন এবং তাহার 


(১) চৈ.ভা.--৩1৬ ) পৃ. ৩১৬ ; চৈচ.--১1১১, পৃ ৫৫ (২)ব. শিশপৃং ৮* ১ চৈ'সশ পৃ, ১২। 
পাপ._-পৃ, ১০৭) পা. নিং (পা. বা.)--পৃ. ১$ পা. নি. কে. বি. )পৃ- ২ চৈ"দী, (রামাই)-- 
প.৫. (৩) বা. প.-পৃ ১৩ (৪) ভ্র--বাহ-ঘোধ । তু-অং লী; গ্রস্থমধ্যে (পৃ. ১৩৯ ) লিখিত 
ইটা, "প্রধান গোপাল জানে লীলার সন্ধান ।.....বাহুদেব ঘোষ দেখে সে সব আচার ।” (৫) ভ. 
ব.--১২1৩১১৬, ৩১৫৬, ৩১৬৩ ) গৌ, ত.--পৃ. ১৬২, ১৬৪ ; চৈ'ম. (জ.)-বৈ' খ., পৃ. ৭২ (৬) সখ. 
পৃ"৯* (৭) ১ম, বি, পৃ. ১২; ৪র্থ বি. পৃ. ৪৬ | 


৪৫২ চৈতন্ত-পরিকর 


বিবাহা্ষ।নে অংশগ্রহণ কবেন।৮ “চৈতন্যচরিভামৃত' হইতে জান! যায় যে তিনি 
রঘুনাধদাসেব চিডাদধি-মহোৎসব অনুষ্ঠানকালে নিত্যানন্দের অন্যান্ত ভক্তসহ পাণিহাটা; 
গঙ্গাতীরে উপাস্থিত ছিলেন। “প্রেমবিলাসে*ব বর্ণনাহ্যায়ী৯ তাহাকে একবাব খেতুরিং 


মহোৎসবে উপস্থিত থাকিতে দেখ যাক্ন ।১০ 


(৮) চৈ. ম (জ.)বি. খ.. পৃ ১৪৪ ;উ.খ, পৃ. ১৫১ ভ. র.--১২।৩৭৪৮, ৩৮৬৪ ১ 1 
চন্দ্রমতে (পৃ ১৫২) নিত্যানন্দের এই সকল লীলাকালে তিনি একবার জান্বীর বৃক্ষ হইতে কদন্ব ? 
চয়ন করির়। দুই কর্পে পরিধান করিয়াছিলেন ৷ বৈষবদিগ-দর্শনী (পৃ ১৩)-মতে ইনি 'প্রেমোন্মত্ত অবঃ 
পঙ্গাগর্ত হইতে কুস্তীর ধরিয়! আনিতেন । ইহার শিষাগণ বনের বাখ ধরিয়া আনিয়া কানে হরিনাম 1 
ছাড়িয়া! দিতেন 1..." “হুন্বরানন্দ চিরকুমার ছিলেন ।' গ্রন্থকার আরও বলেন (পৃ.১১৪ ) যে 'কৃফণবিলা 
রচয়িতা বড়-কাদরাবাসী কারস্থ-কবি জয়গোপালদাস হুলারানন্দ কর্তৃক দীক্ষিত হন। (৯) ১ 
বি. পৃ.৩৭ (১) নি, বি, (পৃ. ২৯, ৩২ )- ও মি. ব. পৃ.৯৩)-মতে তিনি একবার জাহবার বৃন্দা, 
গমনকালে তৎসহ একক্রা পর্যন্ত যান । কিন্ত জা্ুব। তাহাকে গোগীজনবল্পতের সহিত সেই স্থান হই 
ফিরাইয়। দেন। গ্রস্থকার-মতে বৃন্দাবন-গমন.কালে ঠাহাকে পথিমধ্য হইতে ফিরাইয়! দেন। 


কআলাকর-পাপিলাই 


“চৈতন্যচরিতামুতে'র নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনার মধ্যে কমলাকর পিপিলাইর নাম দৃষ্ট 

হয়। “টৈতন্যভাগবতগ্রন্থে বলা হইয়াছে১ £ 
পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্মাদ । 
যাহাবে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥। 

জয়ানন্া বলেন২ যে কমলাকর-পিপিলাইকে নিত্যানন্দ পাণিহাটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন; 
“নিত্যানন্দ দিল! যারে পাণিহাটাগ্রাম' । প্রায়-সমোচ্চারিত নাম-বিশিষ্ট দুইজন পৃথক 
বাক্তিকে ছুইটি পৃথক গ্রাম-দানেব অন্বাভাবিকত্বকে বাদ দিয়া! কেবল গ্রাম-সন্বন্ধীয় ভারা- 
পণেব কথাটিকে স্বীকাব কবিয়া লইলেই বুঝিতে পারা যায় যে “চৈতন্তভাগবতে'র কমলা 
কান্ত ও 'চৈতন্তচবিতামুত” বা “চৈতন্তমঙ্গলে'র কমলাকর একই ব্যক্তি ছিলেন। 

কমলাকর সম্বন্ধে “চৈ ন্তচবিতামৃত'-কার কেবল এইটুকু জানাইতেছেন যে তিনি 
বঘুনাথদাসের দধিচিড়া-মহোখসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। “প্রেমবিলাস, “ভক্তি 
বত্বাকব* ও 'নরোন্তমবিলাস+ হইতে জানা যায় যে কমলাকর-পিপিলাই জাহ্বাদেবীর 
সহিত খেতুরিব মহামহোৎসব-অস্টষ্ঠানেও যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাছাড়া, কমলাকর 
সম্বন্ধে 'আর কিছুই জানিতে পার৷ যায়না । কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তিনি দ্বাদশ- 
গেপালের তালিকাভূক্ত ।৪ আক্া-মাহেশ গ্রামে তাহার পাট নির্ণীত হইয়াছে ।৫ 
“পাটপযটনে" অভিরাম-শিষ্য একজন কমলাকরের কথা বণিত হইয়াছে।৬ গ্রন্থকার বলেন 
যে গৌরাঙ্গপুরে কমলাকরদাসের "স্থিতি, ছিল। কিন্তু আলোচ্য কমলাকর সম্বন্ধে রামাই- 
এব “চৈতন্তগণোদ্দেশদীপিকা'য় উপরোক্ত সপ্ত-গ্রামের কথা স্বীরুত হইয়াছে ।৭ কমলাকর 
সম্বন্ধে আধুনিক “বৈষ্ণবদিগব্র্শনী? ও “বৈষ্কবাচারদর্পণে নানাবিধ তথ্য প্রদত 
হইয়াছে ।৮ 

৯৩০১ সালে 'গৌরবিষ্ুপ্রিয়া*পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কাশীনাথ দাস মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “সম্প্রতি একখানি শ্রীজগন্লাথেতিবৃত্তং নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ গ্রাপ্ত হইয়াছি, 
তাহা হইতে কমলাকরের বিষয় যাহ! পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে বিবৃত 
0 আর ৩১৬ (২) বি. খ., পৃ. ১৪৪ (৩) গ্রে. বি.--১৯শ, বি". পৃ.৩৯৮ 7) ভ.র” 
১৯৩৭৫ ) ন. বি.--৬ষ্. বি", পৃ. ৭৯ ; ৮ম. বি পৃ. ১০৭, ১১২ (8) চৈ, স.--পৃ. ১২ (৫) চৈ. সং 
গৃ১২) পাপ-পৃ১১৮ ৬) পৃ. ১১২6৭) পৃ. ৫ (৮) বৈ. দ-পৃ ১৭১৮ ৩৩৫) আত সীতা 
জীবনীর পাদটাকা! ও বীরতর-জীবনী 


৪৫৪ চৈতন্ত-পরিকব 


কবিব।” এই বলিব লেখক কতকগুলি তথ্য পরিবেষণ করিয়াছেন।৯ তথ্যগুলি সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হওয়া যায না। 


(৯) প্রভুর প্রিরপান্র ঞরবানন্দ-বর্ছচারী গদাধর-শীখার অন্তর্ক্ত। নানা-তীর্থ পরিক্রমা পৰ জরীক্ষোত 
অগরাখের স্তবকালে আকাশ-বাণী হয়, “তুমি মহেশ-নামক গ্রামে গমন কর 1......সেই স্থানে আমি 
রাম ও কুভগ্রার সহিত থাকিব ।” এ&বানন্দ মাহেশে আসেন এবং পুনরায় স্বপ্রদর্শন করিয়া গঙ্গাতীণর 
প্রাপ্ত তিনটি বিগ্রহ আনিযা! প্রতিচিত করেন। ক্রমে বিগ্রহ-সেবায় ব্রহ্মচারী দেহ জীর্দ শীর্ণ হইলে 
পুনরায় স্বপ্নে বল! হয়, “থালিয়াড়ি নামক বিখাত নগরে কমলাকর নামক এক ধা্সিক ব্রাহ্মণ আছেন। 
তিনি তোমার মতীর্ঘ ( পিমল্যাঃ কুললস্তৃতো। গৌরতক্তো মম্রিয়: ) পিগলীকুলজাত, প্রীগৌরা ভক্ত এবং 
আমার প্রিয়, তুমি ঠাহাকে আনয়ন করিয়া! আমার সেবায় নিধুক্ত কর ।” খাঁলিয়াডী হইতে কমলাকৰ 
পিগলাইকে আনিয়। সেবাকার্ধে নিষুক্ত কর! হইল। কমলাকরের পত্রীও আসিলেন এবং ঞ্রবাননদ 
দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর কমলাকরের জ্রাত| ও শিষ্ত নিধিপতিও পত্বীনহ মাহেশে আদিলেন। 
“কমলাকর চণ্তীবর নামক এক ব্রাহ্গপকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়। মাহেশ-গ্রামে সংস্থাপন করিলেন ।” 
ক্রমে কমলাকর ও নিধিপতির পুঅ-কন্তা হইল। কমলাকরের পুত্র-কন্ঠার নাম বথাক্রমে চু ও 
রদ! এবং নিধিপতির পুত্র-কণ্চার নাম বখাক্রমে বাঁণেশখর ও রাধা। কমলাকয় কন্তাত্বয়ের বিবাহাধ 
চিত্তিত হন। “াহার। কষ্টশ্রোত্রিয় পিগলীগাঞ্ধি' ব্রাঙ্গণ ছিলেন ।” কিন্তু তগবান দ্বিজরাপে দেখা 
দিল্না তাহাকে পরামর্শদান করিলে কুলীন-বৈফব যোগেশবয়-পরঙ্ডিত ও কামদেব-পর্ডিতেৰ সহি 
কভাছয়ের বিবাহ হয় এবং পিপলাই-বংশ জাতিতে উঠিয়! বায়। 


পরজানলা-ওগ্ি 

পরম কৃষ্ণভক্ত পরমানন্দ-গুপ্ক নিত্যানন্দ-শিষ্য ছিলেন এবং নিত্যানন্দ তাহার গৃহে 
কিছুকাল বাসও করিয়াছিলেন ।১৯ জয়ানন্দ বলেন২ যে পরমানন্দ-গুপ্ত নবদ্ীপে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তিনি “গৌরাঙ্গ বিজয় গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে কৰি ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, কবিকর্ণপুরও জানাইয়াছেন৩ যে তিনি “কুষ্ম্তবাবলী” রচন। 
করিয়াছিলেন । প্পরমানন্মদাস*-ভণিতায় কয়েকটি ব্রজবুলি-পদও পাওয়া যায়। পদগুলি 
কোন্‌ পরমানন্দের তাহ! নিশ্চয় করিয়া না বলা গেলেও আলোচ্য পরমানন্দ-গুধ্ু যে একজন 
কবি ছিলেন, উপরোক্ত প্রমাণ-বলে তাহা ধরিয়া লইতে পারা যায়। দেবকীনন্দন ও 
বন্দাবনদাসের “বৈষ্ণববন্দনা*়্ একজন “মহা প্রভুর সতীর্থ পরমানন্দ-পণ্ডিত'কে পাওয়া যায় । 
সম্ভবত উভয়েই এক ব্যক্তি। আধুনিক “বৈষ্ণবাচারদর্পণ,-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ফে 
পরমানন্দ-গুপগ্ত “চৈতন্তের শাখ। অস্বিকাতে বিলসয় ।' 

“চৈতন্তভাগবত৫ জয়ানন্দের “চতন্যমঙগল'৬ এবং “চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্ম- 
শাখা বর্ণনার মধ্যে একজন পরমানন্দকে পাওয়। যায়। তিনি পরমা নন্দ-উপাধ্যায়। 


(১) চৈ' ভা---৩।৬, পৃ, ৩১৭ 7 চৈ, চ.--১1১১, পৃ. ৫৬ (২) বি খ., পৃ. ১৪৪; পৃ. ৩ (৩) গৌ।, 
পী,--৯৯৯ (৪) পৃ. ৩৪৭ (৫) ৩1৬, পৃ. ৩১৭ (৬) বি. খ, পৃ. ১৪৫ 


চূ্থ গর্যায় 
বৃ্দাবন 
জীব-গো্াজী 
জীব-গোম্বামী ছিলেন চৈতন্য-পৰিকল্পিত নববুন্দাবন-বচনায় রূপ-গোন্বামীর যোগ্যতম 
উত্তবাধিকারী। তিনি ছিলেন রূপানুজ অনুপমের পুত্র। “ভক্তিবত্বাকর” হইতে জান 
ষায় যে রামকেলিতে যখন মহাপ্রভৃব সহিত কূপ, সনাতন ও অন্কুপমেব সাক্ষাৎ ঘটে 
তখন শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রুবে দেখিল' ।৯ তখন তিনি বালকমান্ত্র। কিন্তু তখন! 
ত্বাহার উপব পিতা-পিতাঁমহ ও পিতৃবাদিগেব প্রভাব পড়িয়াছিল। তাবপব রূপ-ন্তগ' 
এবং সনাতন যখন গৌড-পবিত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে চলিয়া যান, তখন তিনি আব স্্থি 
থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবালা-বৈবাগী ছিলেন।২ কিন্তু বিশেষ কবিয 
পিতার গঙ্গাপ্রাপ্তিব পব তিনি উতলা হইয়া পডিলেন। অবশেষে তিনি একদিনও নবী 
গিল্া নিত্যানন্দ৪ ও শ্রীবাসাি ভক্তরন্দেব আশীবাদ গ্রহণ কবিয়া একাকী সুদূর মথুবা: 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।৫ 
মধুরার পথে বারাণসীতে আসিয়া জীব মধুন্থদন-বাচম্পতির গৃহে অবস্থান কবেন। 
বাচম্পতি সর্বশাস্ত্র-বিশাব? ছিলেন । তিনি জীবকে বেদাস্ত-শান্ত্াদি শিক্ষা দিয়া অধিকত: 
শিক্ষিত করিয়া তৃলিলে জীব রন্দাবনে চলিয়৷ যান। 
বুন্দাবনে জীব ছিলেন রূপেব ছায়া-সদূশ। তিনি কেবল তাহার মন্তরশিশ্য? মাং 
ছিলেন না। শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত দিক হইতেই তিনি হইয়! উঠিয়াছিলেন রূপেব সুযোগ 


(১) ১/৬৩৮ ৫) গৌ ত--পৃ ৩১১ (৩) কোন কোন গ্রন্থ হইতে (প্রে বি.-২৪ শ. বি? 
২২৫) জানা! বায় যে তিনি মাতার নিকট বপ-সনাতনের বৃন্দাবন-বাস ও ঠাহাদের বৈরাগী-জীবন 
যাপন সম্বন্ধে অবগত হইয়! ঠাতাদের সদৃশ বেশতৃষা পরিধান করিয়া তদগুয়াপ আচরণ করিবার চে 
করিতেন। অবশেষে একদিন তিনি “অধায়নচ্ছলে' নবস্ীপ যাত্রা করিলেন এবং নঙ্গী-লো কজনদে 
বিদায় দিয় ঠাহাদের ফতেয়াবাদ-গহ হইতে মাত্র একজন ডূতাকে সঙ্গে লইয়। নবন্বীপে ভ্রীবাম-পরডিতে 
গৃহে হাজির হইলে সেইখানে তাহার সহিত নিত্যানন্দ ও জ্রীবাসাদি তত্বৃচ্দের সাক্ষাৎ ঘটে । (৪) জী 
মধুর ধাত্রার আজ্ঞ! চাহিলে নিত্যানন্দ জানান যে মহাপ্রভু তাহার পিতৃবাগণকে বৃল্গাবনের় অধিকা 
দিয়! সেই তৃমিকে তাহাদের বংশগত করিয়াছেন, হতরাং জীবেরও তথায় গিয়া তরর্ধে আনিয়া 
কর্তবা তু হু পৃ. ১০৮৭ সপ ৪) বৈ. ব. (দে. )স্পৃ. ২৩ (৫) গ্গৌ. ত.্পূ ৩ 
(৬) বৈ. দি-মতে' (পৃ. ৬৭, ৮৬) তখন ঠাহার বয়স ২৪ বংসর (৭), না.স্পৃ, ১৭ 


জীব-গোম্বামী 8৫৭ 


তরাধিকারী। “প্রেমবিলাস-কার”৮ শ্াহাকে শ্ীরূপের শক্তি, বলিয়া অভিহিত 
রিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, রূপ-গোম্বানীর মৃত্যুর পর শাহাব সমস্ত কাধভার তিনি 
ানন্দে মন্তকে লইয়াছিলেন। কিন্ক তৎপূবে রূপের জীবদ্দশায় তিনি কেবল তাহার 
দগগামী ভৃত্যরূপেই নিজেকে পশ্চাতে রাধিয়াছিলেন। তখনই তিনি প্রগাঢ় 
1াগ্ডিত্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন ৷ একদিন কোন পণ্ডিত বুন্দাবনে আসিয়া রূপ- 
[নাতনের সহিত বিছ্যা-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তীহাদিগকে পরাজিত করিতে চাহিলে 
নরহংকার গোম্বামিভ্রাতৃদ্ব় বিনাযুদ্ধেই তীহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া 
ইয়াছিলেন। “প্রমবিলাসে'র উনবিংশ-বিলাস হইতে জানা যায়৯ যে এই পণ্ডিতের 
[াম ছিল রূপচন্দ্র। “ভক্তমালে'র লেখক কাহারও নামোল্েথ না করিয়া কেবল 
[লিয়াছেন £ 

দিখ্বিজয়ী এক সব ত্র জিনিয়া । 

ব্রজে রূপ-সনাতন পণ্ডিত জানিয়া ॥ 

বিচার করিতে আইল গোসাঞ্ঞর স্থানে । 
ইহার পরবর্তী বর্ণনা 'প্রেমবিলাসে*র বর্ণনাকেই সমর্থন করে ।৯০ কিন্তু “ভক্তিরত্বাকর”৯৯- 
মতে ই'হার নাম বল্লভ-ভষ্ট। এই পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিটি রূপ-গোস্বামীর নিকট 
আসিয়। দেখিলেন যে তিনি তাহার “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-রচনায় ব্যস্ত । বল্লভ-ভট্ট তখন 
উক্ত গ্রন্থের মঙ্জলাচরণ পাঠ করিয়া 'তাহা শোধন করিবার অভিপ্রায় জানাইলে জীব 
ব্যথিত হইয়া যমুনা-ন্নানের পথে তাহাকে পরাভূত করেন। সম্ভবত এই বল্লভ-ভট্রই 
আলোচ্যমান দিথিজয়ী পণ্ডিত হইবেন। কারণ *প্রমবিলাসে'র জ্রয়োবিংশ বিলাসে 
বলা হইতেছে১২ ষে গ্রন্থকার পুবে যে দিশ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথা বলিয়াছেন তাহার নাম 
রূপনারায়ণ; জীবের সহিত কয়েকদিন তর্কযুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হইয়া চৈতন্ত-মতে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু যাহাকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং জীব রূপ-কর্তৃৰক পরিত্যক্ত 
হন, তিনি “আর এক প্রবল পণ্ডিত, । এস্থানে তাহার নাম কর! হয় নাই। কিন্ত 
উনবিংশ বিলাসের বর্ণনা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াও যখন লেখক এইরূপ বলিতেছেন, 
তখন গ্রস্থের রচয়িত। সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তাহার মত বিচাধ হইয়! পড়ে। এক্ষেত্রে 
কাহারও দ্বার! প্রক্কৃত নামের উল্লেখ না পাওয়ায় “ভক্তিরত্াকরে'ব বল্লভ-ভট্টকেই উক্ত 
পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। যাহাহউক, উক্ত পণ্ডত কতুক পরম-আরাধা গুরুর 


পিস 

(') ১২শ বি., পৃ. ১৩৬ (৯) পৃ. ৩২৫-২৬ 7 নরোত্বম-জীবনীতে ইহার সম্বন্ধে বিস্তু ত বিবরথ প্রদত্ত 
ইইয়াছে। (১০) দ্ীনেশচজ্জ সেন প্রে. বি.-এর মতকেই সমর্থন করিয়াছেন--৬৪15208, ৬5 [.16678101৩ 
(৮. 44, 46, 47, 48) (১১) ৫1১৬৩* (১২) পৃ. ২৯৬ 


৪৫৮ চেতন্ত-পরিকর 


এই পরাজয় জীবের নিকট অত্যন্ত বেদনাময় হইয়াছিল। যমুনান্সানের পথে তিনি 
পগ্ডিতের সহিত দেখা কবিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও ধী-শক্তির বলে বুঝাইয়া 
দিলেন যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত সনাতন- ও রূপ-গোস্বামীকে পরাভূত করিবার 
প্রচেষ্টা নিরর্থক। তিনি নিজেকে রূপের নগণ্য শিশ্তমাত্র বলিয়া জানাইলেন 
বটে, কিন্তু ত্াহারই বি্যাবত্ায় বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতকে পরাজন্ স্বীকার 
করিতে হইল। কিন্ত জীবের এই অসহিষ্ণণ মনোভাব লক্ষ্য করিয়া রূপ তাহাকে দূবে 
চলিয়া যাইতে আদেশ দান কবিলে জীব অবনত মন্তকে সেই আদেশ গ্রহণ করিয়া এক 
বকম অনাহারে বা অধাহাবে বনে বনে ঘুরিয়া বেডাইতে লাগিলেন।১৩ সেই সমগ্ব 
অনাহারে অনিজ্রায় তাহাব দেহ শীর্ণ হইয়া! পড়িল, তিনি মৃতপ্রায় হইলেন। শেষে 
সনাতনেব হস্তক্ষেপের ফলে পুনরায় রূপ ও জীবের মিলন সংঘটিত হয়। 

বুন্দাবনে জীব রাধাদামোদবেব নিকট অবস্থান করিতেন। এই বিগ্রহ রূপকর্তৃক 
প্রকটিত হয় এবং রূপ-গোম্বামী জীবেব উপর ইহার সেবার ভারার্পণ করেন। বস্তত, 
সনাতন-রূপেব তিবোভাবেব পব বুন্দাবনেব সমস্ত কার্ধভারই জীবের উপর আসিয়া 
পড়িয়াছিল। তাহা কেবল উত্তরাধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত নহে। তাহার বিপুল পাঞ্ডিত্যে 
অধিকাব-বলেই গোস্বামী-বচিত সমস্ত অমূল্য-গ্রন্থেব সংরক্ষণ, পরিবধন ও প্রচারের ভাবও 
তাহারই উপর স্ান্ত হইয়াছিল।৯৪ রূপ-গোম্বামীর জীবিতাবস্থা হইতেই জীবেৰ সেই 
দায়িত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল । 

শ্ানিবাস-আচার্ধ প্রথমবার বুন্দাবনে পৌছাইলে জীব-গোম্বামী তাহার তত্বাবধানেব 
সমূহ-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রানিবাস তাহাকে প্রণাম করিলেও তিনি শ্রীনিবাসকে 
বন্ধু-সপ্ধোধন করিয়া তাহাব সহিত বন্ধুবং আচরণ করেন। শ্রীনিবাসকে তিনি স্বয়' 
বিভিল্প বিগ্রহার্দি পরিদর্শন করাইয়! আনেন এবং লোকনাথ ভূগর্তার্দি গোস্বামী-গণের সহিত 
তাহার মিলন ঘটাইয়া গোপাল-ভট্টের নিকট তাহার দীক্ষা-গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়। দেন। 
গোপাল-ভট্ট শ্রীনিবাসকে দীক্ষাদদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা ও 
ব্যবস্থাটিই ছিল জীবের । এবং তিনিই একদিন শ্রানিবাসের প্রতিভার পরিচয় প্রা 
হইয়! সবসম্মতিক্রমে তাহাকে “আচাধ-উপাধি প্রদান করেন।১৯৫ শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন- 
অবস্থানকালে নরোত্ম আসিয়া পৌছাইলে তিনি তাহাকেও লোকনাথ-গোম্বামীর সহিত 
সংযুক্ত করেন এবং লোকনাথ ও নরোস্তমের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধকে ন্ুগ্রতিষ্িত করিয়া 
দেন। তাহার পর তিনি নরোত্ুমকেও সকলের সহিত পগ্নিচিত করাইয়া, ও স্বয়ং তাহাকে 


৫১৩) প্র, বি.তে (২৩ শ. বি, পৃ. ২২৬) এই সময় তিনি 'সর্ধ সন্ধা দিনী"-গস্থ রচন। করেন 
(১৪) গৌ. গ. দী.--পৃ. ৫; অং. লী.--পৃ. ১৫৩ (১৫) ভ্র.--্রলিবান 


জীব-গোস্বামী ৪৫৭ 


ক্তি-শান্্র পাঠ করাইয়! সুশিক্ষিত করিয়। তুলেন এবং তাহাকে ঠাকুর মহাশয়'”-উপাধিতে 
ধিত করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তির মর্ধাদাদান করেন। এই নরোত্বম এবং শ্রীনিবাসের 
দাবন- ও মথুরা-পরিক্রমার্থ তিনিই রাঘব-গোস্বামীকে নির্দেশ দান করিয়। তাহার সহিত 
হাদিগকে পরিক্রমায় পাঠাইয় দিয়াছিলেন। আবার শ্ঠামানন্দ বুন্দাবনে আসিলে তিনি 
নুরূপভাবে তাহার প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করিয়! এবং তাহাকে বিশেষভাবে “ভক্তিরসাম্ত” 
টজ্জলনীলমণি' প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থ শিক্ষা দিয়া রাধাকৃষ্ণান্রাগী করিয়াছিলেন । তারপর 
রোত্তম-শ্রাীনিবাসের সহিত তাহাকে মিলিত করিয়। তিনি এই তিন-জনকে যে এক অচ্ছেদ্ 
"ত্র আবন্ধ করিয়া দিলেন, তাহার ফল স্ুদূর-প্রসারী হইয়াছিল । এই সংযোগ-স্থাপনের 
লেই মহাপ্রতুর প্রবর্তিত ধর্ম গৌড়-উড়িস্যাদি দেশে প্রচারিত হইয়৷ তাহার আদর্শকে 
লে-ফলে সার্থক করিয়। তুলিতে পারিয়/ছিল | ] 
শ্যামানন্দের পূর্ব নাম ছিল কৃষ্ণদাস। কিন্তু তাহাকেও জীব তাহার রাধাকুফ্ানুরাগের 
ন্য শ্যামানন্দ-উপাধিতে ভূষিত করেন । শ্যামানন্দকে তিনি স্বীয় সম্তানের ন্যায়ই দেখিতেন 
|ব* তাহার বুন্দাবন-বাসকালে জীবের শ্নেহময় সতর্ক-দৃষ্টি যেন তাহাকে সর্বপ্রষত্তে রক্ষা 
রিয়া চলিত । শেষে তিনি তাহাকে শ্রীনিবাদের হস্তে সমর্পন করিয়। নিশ্চিন্ত হন। 
গারপর অপরিণতবয়স্ক সম্তানকে বিদেশে পাঠাইবার পূর্বে পিতামাত৷ যেরূপ একান্ত আগ্রহ 
হকারে তাহার সমূহ কর্তব্য নিবাহ করিয়া দেন, শ্রীনিবাস-সরোত্মের গৌড়-গমনকালে 
টীব সেইরূপ ন্নেহাভিষিক্ত আগ্রহান্থিত চিত্তে তাহাদের গমন-ব্যবস্থার যাবতীয় খুঁটিনাটি 
মাপার নিখুতভাবে সম্পন্ন করিয়া দিলেন । বুন্দাবনস্থ ভক্তবৃুন্দের নিকট তাহাদের বিদায়- 
হণ, দেবতা -মন্দিরে গিয়! তাহাদের প্রণাম-জ্ঞাপন, পথে যাহাতে কোনরূপ অস্ুবিধা না 
_ জন্য যান-বাহনাদির যাবতীয় ব্যবস্থা, এমন কি মথুরা পধস্ত গিক্ক! 'রাজপত্র আনাইয়া 
ওয়া১৬ ও অন্যান্য সমস্ত কিছু তাহারই অভিভাবকত্বে মিভূ'লভাবে জম্পন্ হয় । কিন্ত 
৮-সমন্তের মধ্যেও তিনি তাহার আসল কর্তব্টি ভুলিয়া যান নাই। ভক্তি-ধর্মের বুল 
গারের জন্য গোস্বামিকৃত অমূল্য গ্রন্থগুলিকে সেইদিন যোগ্যতম শিশ্য ও অধিকারিত্রয়ের 
ইত গৌড়ে প্রেরণ করিয়া তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিক্কাছিলেন। মহাপ্রতবর 
রোভাবের পরবর্তী যে অল্ল-কয়েকটি বিশেষ দিবসকে বৈষব-ভক্তবৃন্দের 
ক্ষ একাস্তভাবেই ম্মরণীয় দিন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, 
হার মধ্যে খেতুরির উৎসব-দিনের মত এই দিনটিও বিশেষভাবে উজ্লেখষোগ্য। 
রণ, এই দিনটিই চৈতন্ত পরিবন্তিকালে চৈতন্ত-প্রবতিত ধর্মপ্রচারের সগৌরব-স্থচন। 
য়া দিয়াছে । তাই এই দিনটির কথা বলিতে গিম্বা, এবং এই প্রসঙ্গে জীব-গোস্থামীর 


(১) প্র. বি.স১৩ প. বি., পৃ ১৬৩ 


চৈতত্ত-পরিকর 


সম্যক পরিচয় বর্ণন। করিতে গিয়া পপ্রেমবিলাস+ এবং “ভক্তিবত্বাকব+ প্রভৃতি গ্রে 
রচয়িতৃগণ যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। পরব্ী-কালেও জীব-গোন্বামী গৌঁড-দে! 
ভক্তি-গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া তাহার মহান কর্তব্যকে সতর্কভাবেই সম্পাদিত করিয়াছিলেন ।১' 

শ্রীনিবাস-আচার্ধ দ্বিভীয়বার বৃন্দাবনে আসিলে শ্থামানন্দও ক্ষেত্র হইতে . আসি 
পৌছান। পূর্ববৎ জীব-গোন্বামী তাহাদিগকে বাধিত করেন এবং শ্ীনিবাসকে ম্ববচি 
'গোপালচম্পৃূ*গ্রন্থথানি শ্রবণ কবান। এই সময় বামচন্দ্র কবিবাজও বৃন্দাবনে আগ; 
করেন। তখন তীহাব কবিরাজ-খ্যাতি ছিলনা । জীব-গোম্বামী তৎকত-কাব্য-শ্রুব 
মুগ্ধ হন এবং তাহাকে “কবিবাজ”উপাধি প্রদান কবেন। আবও পরবে, সম্ভব 
জাহ্ৃবাদেবীব ধ্বিতীয়বাব বুন্দাবন-আগমনকালে তাহার সহিত বামচন্দ্রাজ গোবি 
আসিয়া পৌছাইলে তিনি বৃন্দাবন-গোস্বামীদিগের প্রতিভূ-ন্বরূপে তাহাদিগকে অভিন্দি 
করেন এবং গোবিন্দের গীতামতে মুগ্ধ হইয়া! বামচন্দ্রেরই মত তাহাকেও “কবিরাজ*-উপা 
প্রদান কবি! যথোচিতভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত কবেন। এইবারে তিনি তাহ 
বৃহৎ্-ভাগবতাম্ৃতাদি পাঠ কবিয়! জাহুবা-ঈশ্বরীকেও যথেষ্টভাবে গ্রীত ও সন্তষ্ট কবে 
তাবপর তাহার্দের বিদায়-কালে তিনি শ্রীনিবাসাদিব উদ্দেশে আশীবাণী-প্রেরণ কৰি 
গোবিন্দ-কবিরাজকে তাহাব শ্ববচিত-কবিতাগুলি পাঠাইয়৷ দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জা? 
করেন এবং তাহাব হস্তে “গোপালবিরুদাবলী" গ্রনস্থথানি অর্পণ কবিয়া তাহাকে য" 
উৎসাহিত করেন। বীবচন্দ্রের বৃন্দাবনাগমনকালেও জীব-গোস্বামীব সতর্ক ব্যবস্ 
ফলেই তাহাব ষথোচিত সম্মাননার ত্রুটি হয় নাই। 

রূপ-সনাতনের মৃত্যুর পর যোগ্যতার মধাদায় এবং সর্ববিষয়ে জীবই ছিলেন বৃন্দাবন 
অধ্যক্ষ । এইদিক দিয়া এবং কর্মতৎপবতার দিক দিয়া তিনি ছিলেন রূপের যোগ্য: 
শিষ্য । শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্র-গোবিন্দকে তিনি যশের শিখরে তুলিয়া দিয়াছেন এ 
তাহাব হম্তক্ষেপের ফলেই অন্ভান্য কর্মেও অনেকেই কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, বি 
এতৎসত্বেও তিনি নামের আকাঙ্ষা কবেন নাই। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন ৫ 
বিষ্ভার জাহাজ । সনাতন-গোম্বামী ১৪৭৬ শকে (বা ১৫৫৪ গ্রী.-এ ) “বৈষ্ণবতোম 
গ্রন্থ লিখিয়! ঠাহাকেই শোধন করিতে দিয়াছিলেন এবং জীব-গোস্বামী ১৫০০ বা ১৫ 
শকে (১৫৭৮ বা ১৫৭২ খ্রী-এ) তাহার “লঘুতোষণী” সমাপ্ত কবেন। রূপ-গোস্থাম 
তাহার "ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু' রচনার শোধনের ভার জীবের উপর অর্পণ করিয়াছিধেন।' 
ইহ! ছাড়া তিনিও স্বয়ং ভক্তিধর্ম-বিষয়ক বহু গ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এ বি 


(১৭) ন. বি.--পৃ. ৭৩-৭৪ (১৮) ভ. র.--৫1১৬৬০ 


জীব-গোস্বামী ৪৬ 


উনি ছিলেন রূপের ধোগ্য-শিপ্ত। তীহার পচিশখানি গ্রন্থ বৈষ্বসাহিত্যের এক একটি 
মূল্য রত্ববিশেষ। “হরিনামামৃতব্যাকরণ', 'স্থত্রমালিকা”, 'ধাতুসংগ্রহ', “রাধাকষণার্চন- 
ীপিকা» ণগোপালবিরুদাবলী', 'রসামৃতশেষ', শ্রীমাধবমহোৎসব, (১৫৫৫ গ্রী.-এ 
[চিত )১৯ “সঙ্বল্পকল্পবৃক্ষ', “ভাবার্থসচকচম্পৃ' “গোপাল তাপনীটাকা,, 'ব্রহ্ষসংহিতা্ীজ্যা” 
রসাম্মৃতটাকা”, 'উজ্জ্লনীলমণিটীকা”, “যোগসারস্তবটীকা”, “অগ্রিপুরাণস্থগায়ত্রীভা ষ্যটাকা?, 
পল্মপুরাণস্থত্রীকৃষপদ চিহ”, 'শ্রীরাধিকাকরপদচিন্ন', “গোপালচস্পৃণ ( পুর্ববিভাগ ও উত্তর- 
বভাগ ; ইহার পূর্বভাগ ১৫৮৮ শ্রী-এ ও উত্তরভাগ ১৫৯২ শ্রী-এ সমাপ্ত হয় ),২০ 
ফট্‌্সন্দর্তাত্মক-ভাগবতসন্দভ--“তত্বসন্দভ'১২৯ প্পরমাত্মসন্দর্ভ', “কিষঃসন্দর্ভ', “ভক্তিসন্দর্ভ” 
গ্রীতিসন্দর্ত", 'ক্রমসন্দর্ত'__শ্রীজীব-রচিত এই পঞ্চবিংশতি গ্রন্থ বৈষণব-সাহিত্যেব অমূল্য 
ম্পদ। “সর্বসংবার্দিনী”২২ এবং সম্ভবত "দ।নকেলি কৌদে)”র টাকাও তাহাব দ্বারা রচিত 
য়।২৩ এ ছাড| তিনি তাহার গুরু রূপ-গোস্বামীর +ম্তবমালা"ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
ংস্কত ভাষায় তাহার পাপ্তিত্য ছিল অগাধ। তাহার সংস্কৃত কবিতাগ্ডলিতেও 
কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। '“পদ্যাবলী”তে তাহাব যে দুইটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
ইয়াছে তাহার একটিতে তিনি 'শ্ীজীবদাসবা হিনীপতি' এবং অন্যটিতে কেবল “বাহিনীপতি, 
বলিয়া উল্লেখিত আছেন । ৃ 

জীব তাহার পিতৃব্যদিগের তুল্য জনপ্রিয়তা অজন করিতে পারিয়াছিলেন। 
বৈষ্ণব-গোস্বামীরা তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাহাব প্রতি গোপাল-ভট্রেব বাৎসল্য 
ছিল অগাধ । রঘুনাথদাস তে৷ মৃত্যুর পরেও তাহার সহিত একত্রে সমাধিস্থ থাকিবার 
মাকাজ্ষ! পোষণ করিতেন ।২৪ শ্রীনিবাসার্দি তাহাকে অসীম শ্রদ্ধা কবিতেন। 
শ্রনিবাসের জোষ্ঠ-পুত্রের জন্ম-সংবাদ বৃন্নাবনে প্রেরিত হইলে তিনিই শিশুর নাম বৃন্দাবন 
বাখেন এবং তিনিই তৎশিষ্য ব্যাসাচার্ষের পুত্রের নাম গোপালদাস রাখিয়াছিলেন। 

বনদদাবনে থাকিলেও জীব-গোস্বামী সর্বদা বাংলার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিম 
চলিতেন। ্রীনিবাস-আচার্ধের সহিত তাহার পত্র-বিনিময় হইত।২৫ গোবিন্দদাসকে 
তাহার 'গীতামৃত” পাঠাইবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিলে গোবিন্দদাস তাহা 


(৯) চৈ. উ._পৃ- ১৪৭ ৫-) চৈ, উ.__পৃ. ৩২১ (২১) এই পুক্তিকাখানিও রূপ-সনাতনের ইচ্ছায় 
লিখিত হইয়াছিল । তত্বসন্দর্ড-_1৩। (২২) প্রে. বি.-মতে (২৩শ. বি., পৃ. ২২৬) গ্রস্থখানি লিখ 
হর কপ-পরিত্যক্ত জীবের বনযাসকালে । (২৩) জর চৈ. উ.--পৃ. ১৫২ (২৪) কর্ণ-_পৃ. চঈ 
[২৫) [শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্ঘ এই পত্রগুলি সম্বন্ধে 08£ 1767)88৮--8015 -19৩০৫00১ 
1955), এবং এমন কি জীবের সহিত প্রীনিবাসের সাক্ষাৎকার সন্বন্ধেও ( এ--৬০1. [], 7১৮৮ [৯ 3৪1... 


)00৩, 1954- মুল প্রবন্ধগুলি জামি পড়িতে পাই নাই। ডা. বিমানবিহারী মজ্মদার মভাশয় ট্রর 


৪৬৯ চৈতন্য-পরিকর 


বৃন্দাবনে পাঠাইয়! দেন। বাজ বীব-হা্বীরকেও তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সঃ 
পত্রের মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম ও ভক্তিতত্বেৰ আলোচন| থাঁকিত। রামচন্ত্র-কবিরাজ প্রভৃতি 
পত্রের মারফতে তাহাকে প্রশ্ন করিতেন এবং তিনি তাহার উত্তর পাঠাইয়! দিতেন । « 
সর্ড পত্র হইতে জানা যায় যে তিনি বিভিন্ন সময়ে গোঁড়ে প্রচারার্থ “বৈষ্ণবতোষা 
“দুগমসঙগমনী”, 'গোপালচম্পৃ এবং “হরিনামামৃতব্যাকরণ” প্রভৃতি বিভি্ গ্রন্থ লোকমাবফ 
পাঠাইয়া দিতেন । বৈষবধর্ম- ও শান্্-প্রতিপা্দন-বিষয়ে একদিন সনাতন ও রূপ-গোস্বাম 
যে স্থান ছল, তাহাদেব মৃত্যুব পর ভক্তবৃন্দের মধ্যে জীব-গোম্বামীবও অনুরূপ স্ব 
হইয়াছিল। ১৫৮২ শ্রী.-এ তিনি তাহাব 'লঘুতোষণী"-গরস্থ সমাগ্ড কবেন। স্ৃতবাং “ 
যাইতে পাবে যে এঁ সময়ের পবব্তী কোনও সময়ে তিনি লোকাস্তবিত হন। সন্ত 
নরোত্মমেব জীবদ্দশাতেই তা-৭ মৃত্যু ঘটে । নবোতম একটি পদে তাহাব মুত 
উল্লেখ করিয়াছেন ।২৩৬ 


হইতে যে নোট রাখিয়াছেন, তাহাই দয়াপূর্ব ক জামাকে দেখিতে দেন।) সন্দেহ প্রকাশ করি 
'তদ্ভিরত্বাকর' প্রন্থেরই প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু ডাহার মুল সিদ্ধানতগুনি 
পমর্জনযোগা নহে ।] (২৬) ন' বি.--১১শ' বি. পৃ. ১৭৯ ) গৌ, ত.-পৃ. ৩২৭ ? মি. ব. (পৃ ১**৭ 
ও নি, বি. (পৃ. ৪৯ )-মতে বীরচজ্রও বৃন্দাবনে গিয়! ঠাহার সাক্ষাৎ পান ? চৈ. চত্র, (পৃ. ১৬৬) নয 
ফানু-ঠাকুরও বৃন্দাবনে গেলে জীবের সহিত ডাহার সাক্ষাৎ ঘাটয়াছিল। 


কষ্দাস১-কবিরাজ প্রাচীন ও মধ্য-বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষার্ধে যে কয়েকজন বৈষ্ণব-গোস্বামী বুন্দাবনে বসবাস করিতেছিলেন, তিনি তাহাদের 
অগ্ততম। তিনি তাহার বিখ্যাত “চৈতন্যচরিতামুশ" গ্রন্থে নিজেকে 'দীন-কষ্ণদাস'২ ও 
দীনহীন-কৃষ্ৰাস”৩ রূপেও আখ্যাত করিয়াছেন।৪ ১৩২৪ সালের “বীরভূমি ( নব 
পর্যায় )-পত্রিকার ২য়. সংখ্যায় শিবরতন মিত্র মহাশয় কৃষ্তদাস-কবিরাজ-গোন্বামী সম্বন্ধে 
ববিধ তথ্য প্রদ্দান করিয়াছিলেন এবং কষ্গ্াসের পিতৃ-, মাতৃ-, ও ভ্রাত-সম্পকিত সেই 
তথ্যগুলি প্রায় অবিরূতভাবেই “বৈষ্বদিগ দর্শনী, গ্রন্থমধ্যেও বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু এই 
সকল বিবরণ কেবল অনুমান-মূলক কিনা জানিবার কোনও উপায় নাই। কবিরাজ- 
গোস্বামীর জন্মকাল সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের “ভারতবর্ধ'-পত্রিকার চৈত্র-সংখ্যায় অধ্যক্ষ 
[ধাগোবিন্দ নাথ বিদ্ঠাবাচস্পতি এম. এ-মহাশয় লিখিয়াছেন, “১৫২৮ ত্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি 
কানও সময়েই তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান কবা চলে।” উতিহাসিক স্যার 
হুনাথ সরকার মহাশয় তাহার 01181017925 110 070 168010108₹-নামক গ্রন্থে 
পৃ. ১) কিন্তু বলিয়াছেন যে খুব সম্ভবত তিনি ১৫১৭ খ্রী-এ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
বং তাহার ধারণা-অন্্যায়ী ১৫৩৩ শ্রী.-এ অর্থাৎ যোল-বংসর ব্য়ংক্রমকালে অরুতদার 
ফ্দাস বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্র। আরম্ত করেন । 

এই সকল বিবরণের মূলেও কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা, জান' যায় না। কিন্ত 
ন্দাবন-গমনের পূর্ব-জীবন সম্বন্ধে স্বয়ং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোন্বামী যে সামান্য পরিচয় 
দিয়াছেন তাহা! হইতে শুধু এইটুকু জানা যায় যে তৎকালে তিনি সংকীর্তনানন্দে মত্ত 


(১) কৃষ্দাসের জাতি সম্বন্ধে কাশীনাথ-প:গুতের জীবনীর শেষাংশ জ্রষ্টবা । (২) চৈ. চ.--২।২৫ 
৩) &--৩1১৬ (৪) “বৈস্তকুলে অনুমান ১৫৩০ বী--এ কৃঞ্দাস কবিরাজ গ্নোস্বামী মহোদয় জন্মগ্রহণ 
চরেন।” প্রবন্ধকার বলেন যে কৃঞ্দাসের পিত।, মাত। ও ভ্রাতার নাম ছিল যথাক্রমে ভগীরখ, সুনন্দা! ও 
ঠামদাস এবং কৃকদাসের ছয়-বৎসর ও গ্ঠামদাসের চারি-বৎসর বন্পসে ভাহাদের পিতা পরলোকে গমন 
চরেন। “ভগীরথ কবিরাজী করিয়া! জতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন ।” পিতা ও তাহার 
পরে মাতার মৃত্যু ঘটলে অনাথ শিশুহয় 'অপুত্রা পিতৃঘসার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল।' কৃষদাসের 
৬৬ বৎসর বয়সে মাতৃঘসার মৃত্যু ঘটলে কৃফদাস ভ্রাতার উপর বিষয়াদির ভার দিয় সাধন-ভজনে মগ্র 
ইইয়াছিলেন। “তিমি আদৌ দার পরিগ্রহ করিলেন না। এইরূপে তিনি প্রায় বিংশতিবর্ধ ধরিয়া 
দানাবিধ শাস্ালোচনার় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ।” 'ন্বরূপদামোদরের কড়চা” (পৃ.৩৪) -নাষক 
বাংল। ভাবায় লিখিত একটি পুথিতে লিখিত হইয়াছে যে কৃফদাসের ভগ্মীর নাম ছিল কৌশল! । 


৪৬৪ চৈতগ্য-পবিকর 


থাকিতেন। একদিন তাহাদ্দেব বাভীব কীর্তন-আসরে নিমন্ত্রিতি নিত্যানন্দ-ভৃঙ 
মীনকেতন-বামদাসেব সম্মুখে কুষ্ণ-মৃত্তিব সেবক বিপ্র গুণার্ণব-মিশ্র নিত্যানন্দের সম্ভাষণ * 
করায় রামদাস তাহাকে ভত্সিত করেন। পবে তিনি চলিয়া গেলে চৈতন্ত-ভকত রুষ্ণদাস 
ভ্রাতাও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন কবায় রামদাস অত্যন্ত আহত হন।৫ কি 
কষ্ণদাস স্বয়ং জানিতেন যে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ “ছুই ভাই এক তন্ছ সমান প্রকাশ 
তিনি তাহার ভ্রাতাকে১ যথেষ্টৰপে তিবস্কত কবিতে থাকেন। ফলে তৎক্ষণাৎ অভিশ: 
ভাতাব এক সর্বনাশ আঙগিয় উপস্থিত হইল । তারপব সেই রান্রিতেই নিত্যানন্দপ্র 
কৃষ্দাসকে স্বপ্নে দশন-দান করিলেন ।৭ “নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর গ্রাম । তাহা স্ব. 
দেখা দিল! নিত্যানন্দ বাম ॥”৮ স্বপ্রে তিনি কৃষ্দাসকে বুন্দাবন'গমনের নির্দেশ প্রদা 
কবিলে কষ্*দ1স কাল-বিলম্ব না কবিয়। বৃন্দাবনে গিয়া রূপ-সনাতন-রঘুনাথের সহিত মিলি' 
হইলেন। 

“€প্রমবিলাস+কার বলেন৯* যে কষ্দদাসকে “দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম |, তাহা 
পরে গ্রন্থকাব লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণদাস “নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভৃব শিষ্য আপনাকে" এবং তি 


গিয়। 
রি আশ্রয় করিল রঘুনাথের চরণ ॥ 


কেন হেন লিখে কেন কবয়ে আশ্রয় । 

সেই বুঝে যার মহা অনুভব হয ॥। 
এই বলিয্সা তিনি কবিবাজ-গোম্বামী যে রথুনাথেব চবণ-আশ্রয় সম্বন্ধে কেন হেন লিখিয়াছে 
তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু নিজ গ্রন্থে বঘুনাথ কি লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে তি 
সচেতন থাকিয়াও কবিবাজ-গোম্বামীব ন্বপ্রে দেখা দিল! নিত্যানন্দ রাম 1” এই অংশটুকু 
কোনও ব্যাখ্যা প্রদান কবেন নাই। চতন্তচবিতামৃতে' অবশ্থ প্রভু মোবে দি? 
দরশন।__ইহাও লিখিত আছে। কিন্তু ইহাব ঠিক পরেই '্বপ্নে দেখা দিলা” বলি! 
কবিরাজ-গোম্বামী দর্শন ও স্বপ্র-দর্শন সম্বন্ধে পাঠককে নিঃসন্দেহ কবিয়াছেন। তাহাছাড 
নিত্যানন্দ যে-বেশে ও যেরূপ সমারোহ সহকাবে কৃষ্কদাসকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব, 
স্বপ্নেই সম্ভব । শেষে কবি বলিতেছেন 

অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা | 

মুত হইয়! মুষ্রি পড়িনু ভূমিতে । 

স্বপ্রভঙ্গ ফেলে দেখি হঞাছে প্রভাতে || 
7715 ও স্বপ্ধে রামদাস-অভিয়ামের জীবনী জষ্টবা। (৩) গ্থামদাস--গে। ত._-টপক্র 
পৃ, ৮* (৭) প্রে. বি.”১৮শ বি, পৃ. ২৭১-৭২ (৮) চৈচ-+১1৫) বৈ-দ.-মতে (পৃ৩॥ 
“পাঙ্গার পশ্চিমতীরে উদ্ধারগপুর ৷ তার উত্তর পশ্চিমে তিন ক্রোশ দূর ॥| নৈহাটি নিকটে ঝামটগ 
নামে গ্রাম 1” (৯) ১৮প. বি, পৃ. ২৭১-৭১ 


কুষদাস-কবিরাজ ৪৬৫ 


নুতরাং দর্শন ও ন্বপ্র-দর্শন সম্বন্ধে নিত্যান্দদাসের উক্ত প্রকার ভূল, 
অনবধানত| বশত ঘটিয়। থাকিতেও পারে; কিন্তু ইহা! পরবন্তিযুগের উপব প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে ।৯০ 
চৈতন্-আভাধিত ধর্মের ব্যাখ্যার ভার প্রত্যক্ষভাবে রূপ-সনাতনের উপরেই পড়িয়াছিল। 
গ্য চৈতন্য স্বয়ং তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু সনাতন গোস্বামী 
পক্ষা রূপ গোম্বামীই চৈতন্-প্রবরত্তিত ধর্মের তত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যাত। ও শাস্ত্র 
[বে বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন*৯১ বলিয়া তাহার এই কর্মতৎপরতার জন্য 
'করি তীহার সহিত কৃষ্দাসের সাক্ষাৎ যোগাষেগ বিশেষভাবেই ঘটিয়াছিল। তাই 
দাস তাহার প্রতি অধিকতর আম্গত্যের কথ। স্বীকার করিয়! নিজেকে 'রূপগোাইর 
য'রূপে আখ্যাত করিয়াছেন।৯২ কিন্তু রুষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী তাহার গ্রন্থের 
নও স্থলে স্বীয় দীক্ষা্ডর, হিসাবে কাহারও নামোল্লেখ না কবায় তাহার দীক্ষাণ্ডরুর 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আসিয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাহার 
তন্যচরিতাম্বতের ভূমিকা*্ম কতকগুলি বিশেষ প্রমাণবলে বঘুনাথ-উট্র গোস্বামীকেই 
ববাজ-গোস্বামীর দীক্ষাণ্ডরু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তপ্রদত্ত যুক্তিগুলি প্রণিধান- 
[গ্য। কেহ কেহ আবার নিত্যানন্দকেও কষ্দাসের দীক্ষা্ুরু বলিয়া! মনে করেন ।১৩ 
স্ক বুন্দাবনে তিনি ( কষ্ণনাস ) ছিলেন রঘুনাথদাসেরই ঘনিষ্ঠ নিত্য-সঙ্গী। সেইজন্য 
বুনাথেব প্রতিই তাহার আনুগত্য ছিল সর্বাধিক । (কবল সঙ্গী বলিয়। নহে। এতবড় 
স্তাশীল ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কেবলমাত্র সঙ্গই আকর্ষণের সমৃহ-বিষয় হইতে 
1বেনা। মহাগ্রতর অন্তরঙ্গ-সেবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন স্বরূপদামোদর। আর সেই 
রূপের প্রিক্ব-শিষ্ত হিসাবে রঘুনাথও মহাপ্রতুর অন্তরজ-সেবার অধিকারী হইয়! সাধ্য- 
[ধন-তত্বের যিনি চরম ও পরম ভাগারী, তাহার একাস্তিক কপালাভ করিতে সমথ 
ইয়াছিলেন বলিয়াই কৃষ্দাসের এই আত্যস্তিক আকর্ণ। তাই তিনি সর্বত্র রূপ-সনাতন- 
প এবং ভট্ট-গোস্বামীদিগের প্রতি তাহার প্রণতি জানাইলেও রূপ-সনাতন এবং 
[মাথদাসকেই ধিশেষভাবে “গুরু” বলিয়! স্বীকার কারয়া লইয়াছেন। তাহার মধ্যেও 
বাব 'এই তিন গুরু সার রথুনাথ দাস।”৯৪ তাই বহিজাঁবন ও উচ্চতর মানস-জগতের 
ই সঙ্গ-শিক্ষা৯৫-প্রাপ্থি-বিষয়ক গুরুক্রম-ব্ণনায় কবিরাজ-গোস্বামী তাহার এই 
গারগুরু'কেই শ্রীর১৯৬ আধ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন, এবং তাহার গ্রন্থের শেষ 


(১) ভর.-র়.ক. হু. পৃ.৩ (১১) বা সা' ই--১ম* সং পৃ" ৩২৫ (১২) চৈ" ৮৩1১৯ 
) বাংল। সাহিতা (ডা. মনোমোহন ঘোষ )--পৃ. ১৩৩ (১৪) চৈ, চ.--৩1৩, পৃ ৩০৯ (১৫) এ 


পৃ ৪ (১৬) উ--৩1২০, পৃ, ৩৭৭৭৮ 
৩৩ 


৪৬৬ চৈতন্ত-পরিকর 


পরিচ্ছেদে অন্যান্য গোস্বামী- ও ভক্ত-বৃন্দের সহিত রূপ ও রঘুনাথের নাম কয়েকবার উল্লেখ 
করিয়াও পুনরায় 'ভ্রীরূপ রঘুনাথ পদে ার আশ'-_বলিয় তাহার “চৈতগ্যচরিতামৃত” গ্রন্থের 
সমাধ্থি-রেখ। টানিয়। দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রায় সকল পরিচ্ছেদের সমার্চি-স্থচক শ্লোকে 
পৃথকভাবে রূপ-রঘুনাথের প্রতি তাহার এই বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে ।১৭ 
€প্রমবিলাসে'র ষোড়শ বিলাসে কিন্তু রঘুনাথদাসকে কৃষ্দাস-কবিরাজের গুরু বলা 

হইয়াছে ।১৯৮ গ্রন্থকার লিথিয়াছেন : 

শীরপেব শিষ্ত জীব সেইরূপ রাগী। 

যাব আজ্ঞাবলে বৃন্দাবনে কর্মত্যাঙ্গী ॥ 

দাস গোসাঞ্রির শিষ্ত থেহ কবিরাজ । 

বাহার বর্ণন কৈল ঘোষে জগমাঝ ॥ 

ছুই গোসাঞ্জির শিষ্ক কৈল দুই বিষয় । 
জীব ও কবিরাজ সম্বন্ধে এই স্থলে "শিষ্য বলিতে ষে মন্তরশিষ্ঠ বুঝাইতেছে তাহাতে সনে 
নাই। আবাব গ্রন্থকাব যেস্থলে কষ্*দাস-কবিরাজের নিত্যানন্দ-দর্শনের উল্লেখ কবিয়াছেন, 
সেইস্থলেও রঘুনাথদাস সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 

হেন বৈরাগ্য অধিকার প্রিয় কেব। আছে। 

কবিবাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে ॥ 
আবার নরোত্তমদাসের “গুরুশিষ্য সংবাদের মধ্যেও লেখক রঘুনাথদাস-গাস্বামীকেই 
কবিরাজ-গোন্বামীর গুরু বলিয়া বণিত করিয়াছেন । কিন্ত স্বয়ং কৃষ্দাস-কবিরাজেব নিজ্দে 
কথ! হইতেই তাহাব দীক্ষাগ্ুরুর নাম বাহির কর! প্রায় অসম্ভব । নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় 
দর্শনের পর তীাহাব জীবনের মোড একেবারেই পরিবতিত হইয়া যাওয়ায় নিত্যান্‌ 
প্রতি তাহার আহ্ুগত্যেব সীম! নাই। আবার রূপ-গোস্বামী ও রথুনাথদাস-গোস্বা 
প্রতিও ঠাহার কৃতজ্ঞতা অসীম । অন্যদিকে রঘুনাথ-ভট্রের দাবিও আসিয়া পডিতেছে। 

এই সমস্ত ছাডা আবও কতকগুলি বিষয় লক্ষণীয় হইয়! উঠে। গ্রন্থ-বচনাব 

পূর্বে কবিরাজ-গোস্বামী সবজন সমক্ষে যে-মদনমোহনের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি 
তাহার সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন৯৯ £ 


(১৭) সম্ভবত এই কারণের জন্যই ভার হছুনাথ মরকারও কৃষ্দাস সম্পর্কে জানাইয়াছেন (৫ 
80988 [516 50৫. 1152001788--7- 1), 435 ৩0661৩৫ 101008516 58 5 86850 01 1 
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(১৮) পৃ. ২১৯ 7 ১৮শ, বি., পৃ. ২৭১ (১৯) ১1৮, পৃ. ৪৮ 


কৃষ্দাস-কবিরাজ ৪৬৭ 
কুলাধিদেবতা| মোর মদনমোহন । 
ধার সেবক রঘুনাথ কপ সনাতন ॥ 
কুলাধিদেবতা' কথাটির মধ্যে বিশেষ কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা, বুঝা বাইতেছেন|। 
এই মদনমোহন সন্ধন্ধেই তিনি একটু পূর্বে জানাইয়াছেন : 
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাতৎমদন | 
এব* তিনি গ্রন্থের অন্যত্রও জানাইয়ছেন২০ £ 
শ্রীমম্মদনগোপাল-গোবিন্দ-দেব-তুষ্টয়ে 
চৈতন্তার্সিতমন্ত্েতচ্চৈতন্যচরিতাস্থৃতম্‌ ॥ 
ইস্থলে মদনমোহন বা মদনগোপাল এবং গোবিন্দ, উভয় দেবতার প্রতিই সমানভাবে শ্রদ্ধা- 
পর্শন কবা হইয়াছে । স্ুুতবাং “কুলাধিদেবতা' মদনমোহন বলিতে সাধারণভাবে কৃষ্ণকেও 
[বাইতে পাবে। তাছাডা, উক্ত স্থলে মদনমোহনের সেবক-হিসাবে রূপ-সনাতনের সহিত 
বুনাথেব নাম উল্লেখিত থাকাতেও এইরূপ ধাবণ! জন্মে। এইস্থলে বধুনাথের নামই সবাগ্রে 
উল্লেখিত হইয়াছে এবং মদনমোহনের নিকট আজ্ঞাগ্রহণ প্রসঙ্গে গ্রস্থকার বলিতেছেন £ 
গোসাঞ্িদাস পুজারী করেন চরণ সেবন ॥ 
প্রভুব চরণে যদি আজ্ঞ। মাগিল। 
প্রভু ক হইতে মাল! থসিয়! পড়িল ॥। 
সর্ব বৈষবগণ হরিধ্বনি দিল । 
গোসাঞ্জদাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥ 
গোসাঞ্রি্দীস যে কে, তাহার মীমাংসা সমস্যার বিষয় । মদনমোহনের দেবা-অধিকারী 
বে গদাধরস্পপ্ডিতেব শিশ্য কৃষ্দাস-ব্রন্ষচারী নিযুক্ত ছিলেন। “ভক্তিত্বাকর” মতে 
চন্দ্রে-বুন্দাবন-গমনকালেও তিনি সেই স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।২১ গোবিন্দের প্রথম 
বক ছিলেন কাশীশ্বর-গোরাই এবং তাহার পরে শ্রীকষ-্পপণ্তিত।২২ তারপর অনস্ত- 
চাষ এবং তাহারও পরে সম্ভবত হরিদাস-পণ্ডিত-গোসাই।২৩ গোপীনাথেব সেবক 
লেন মধু গত এবং সম্ভবত তৎপুবে পরমানন্দ-ভট্টরাচায । আবার মাধবেন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 
ঠলীব গ্োপাল-সেবার জন্য রঘুনাথদাস বিঠঠলনাথকে নিষুক্ত করিয়াছিলেন ।২৪ এই সমস্ত 
[ও সেবার অধ্যক্ষ-হিসাবে যে পত্ডিত-হরিদাসের নাম পাওয়া যায় তিনিও পূর্বোক্ত 
ব্দাধিকারী এবং এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ-সেবক গোবিন্দ-গোর্সাই প্রভৃতি আর কয্েক- 
ব নামও দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাদের কাহাকেও গোসাইদাস বলিয়। নির্দেশ করা হয় 


(১) ২।৫ ( শেষ পরিচ্ছেদ) পৃ. ২৭৯; গ্রস্থারস্তেও তিনি রাধা এবং মদনমোহন উভয়েরই 
ঘাষণ। করিয়াছেন (১1১ পৃ. *) (২১) জ.-কৃফফাস-ত্রহ্থচারী (২২) ভর.ভ্ীৃফ-প্িত 
| -হরিদাস-পঞ্চিত গাই (২৪) জ._রঘুনাথদাস | 


৪৬৮ চৈতন্ত-পরিকর 


নাই। “নিত্যানন্দের বংশবিস্তার" নামক গ্রন্থে “মুখ্য হরিদাস আর গোসাধিঙ্দাস পুজারি'ৰ 
উল্লেখ আছে ।২৫ ম্মুতরাং উভন্নকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া! জান! ষায়। তাছাড়া, তাহার 
যে এক ব্যক্তি, তাহ। অন্মান করিয়া লইবার কারণাভাবও রহিয়াছে। আবার অন্যাদকে 
দাপ-গোর্সাই বলিতে গ্রস্থকার-গণ রঘুনাথদাসকেই বুঝাইতেন।২৩ কিন্তু গোসাইদাস 
সর্বত্রই অলভ্য। অথচ দাস-গোসাইর সহিত অদ্ভুত নাম-সামঞ্জস্ত থাকিয়া যাওয়ায় 
গোসাইদাসের বিষয়টিও অন্ুপেক্ষণীয় হইয়া উঠে এবং ইহা! দাস-গোর্পাইর ও কষদাসে, 
সম্পর্কটিকে আরও জটিল এবং দর্বোধ্য করিয়া তুলে । তবে “চৈতন্যচরিতামৃতে”র মূল 
স্বন্ধ শাখা-বর্ণনের মধ্যে করিবাজ-গোস্বামী সনা'তন-রূপার্দি সকলের কথ! উল্লেখ করিলে ৫ 
তথ্বনিত রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর প্রসঙ্গটি সর্বাপেক্ষা অধিক দৃর্টি আকর্ষণ করে। আবার 
বর্ণনার মধ্যেও যথেষ্ট বিশেষত্ব রহিয্াছে। বর্ণন! শেষ করিয়া তিনি বলিতেছেন £ 
ভাহার সাধন রীতি কহিতে চমৎকার । 
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার ॥ 

এই বিশেষ পরিচ্ছেদটির মধ্য রূপ-সনাতন বা রঘুনাথ-ভট্ট'দির বিশেষ উল্লেখ করিলেও আর 
কাহারও যশ্বদ্ধে কিন্ত তিনি এইরূপ উক্তি করেন নাই। ন্মুতরাং একমাত্র রঘুনাথদাঃ 
সম্পর্কে এই বিশেষ উল্লেখের গুরুত্ব কিছুই অন্বীকৃত হইতে পারে না। আবাব বুন্দাব 
হইতে দূরে অরিয়! গিয়া কেনই বা ষে তিনি চিরকাল রঘুনাথদাসেব সহিত একরে 
থাকিয়। তাহারই পরিচর্ধা করিয়া গিয়্াছেন এবং তাহার তিরোভাবের পরেও কেনই ব৷ 
চৈতন্ত-প্রদ্ত্ত ও রঘুনাথদাস-সেবিত গোবধ ন-শিলা-পু্জার উত্তরাধিকার তাহার উপ 
আসিয়৷ পড়িয়াছিল, তাহাও এক চিন্তার বিষয় বটে। 

যাহা হউক, কৃষ্দাস রঘুনাথদাসের ভক্তশিত্য হিসাবে রাধাকুণ্ডেই স্থায়িভাবে বসবা" 
করিতেছিলেন। তিনি এইখানে থাকিয্না! নানাবিধ শ্াস্ত্রাধায়ন করিতেন । একদিরে 
যেমন তিনি রূপ- ও সনাতন-গোন্বামীর নিকট ভক্তিধর্ম-সন্বন্ধীয় সকল তব প্রাপ্ত হই: 
ছিলেন, অন্তদিকে তেমন তিনি রঘুনাথের নিকট চৈতন্য-চরিতের সমূহ তথ্য প্রবণ কবিবা, 
স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্ঠের জীবন-সায়াছ্ছে স্বরূপের সহিত রঘুনাথও তাহার 
সঙ্গী-হিসাবে বাস করিতেছিলেন এবং “চৈতন্যলীলা রত্মসার স্বরূপের ভাণ্ডার তিহ থুইল 
রঘুনাথের কষ্ঠে।”২৭ সেই রঘুনাথের সানিধা-লাভ করায় বিশেষ করিয়া মহা প্রনুর শেফ 
জীবন সন্বন্ধে কৃফদাসের বথেষ্ট পরিচয় খরটিয়াছিল | অথচ মহাপ্রভুর এই শেষ-জীক 
সন্ধে প্রকৃত তথ্য-সংবলিত সর্বজনযোধ্য কোন পুথি ছিলনা । “ম্বরূপদামোদরেব ক্ড 


(২৫) পৃ. ৩৩ (২৬) প্রে, বি.--১৬শ, বি., পৃ. ২১৯; জ. ব.-€ম. ষ" পৃ. ৩০) ও. ন্‌ 
(২৭) চৈ, ৮.২, পৃ. ৯৪ 
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প্রামাণক গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহ! সংক্ষিপ্ত, এবং তাহা সহজগম্য বা সবজনবোধ্য ছিলনা । 
গাবার “মুরারিগুগ্ের কড়চা” বিশেষভ।বে চৈতন্টের বাল্যলীলা লইয়া লিখিত। বৃন্দাবন 
শীসেব “চৈতন্যমঙ্জল”৩২৮ প্রায় তাহাই । হাই মহাপ্রতুর অন্ত্যলীলা সন্বস্কীয় একটি 
পরন্থের অভাব বিশেষভাবেই অন্তভূত হইয়াছিল। এদিকে কুষ্দাসের বিরাট প্রতিভা, 
পাণ্ডিত্য এবং টৈতন্য-জীবন সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয়ের সংবাদ বৃন্দাবনের সবত্রই পরিব্যাঞ্থ 
ইয়াছিল। পণ্তিত হরিদাস 'একদিন তাহাকে ধবিয়া বসিলেন, _“গৌরাঙ্গের শেষলীলা” 
লখিয়। দিতে হইবে ।২৯ গোবিন্দ-গোস্সীই, যাদবাচার্ধ-গোসীই, ভূগর্-গোসাই, গোবিন্দ- 
পুজক চৈতন্যদাস, কুসুদানন্দ-চক্রবতাঁ প্রেমী-কৃষ্ণদাস, শিবানন্দ-চক্রবর্তী প্রভৃতি 
গকলেই একত্রে যোগ দ্িলেন। তারপৰ একদিন সকলের অনুরোধে এবং 
মদনগোপালেব প্রসাদীমাল! পাপ্ট হইয়। রুফ্দাস গ্রন্থ আবস্ত করিলেন। পূর্ব-স্থ্রী 
চৈতন্যমঙগল”৩০-বচয়িতা বুন্দাবনদ্দাসেব নিকট 'আজ্ঞা৩১ লইতেও তিনি তুলিয়া গেলেন 
না) এব" কৈফিয়তও থাকিল৩২-_ 

দামোদন্য স্ববপ আর ৩প্ড মুরারি | 

-মুখ্য মৃখ্য লীলা সুত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ 

সেউ অনুসারে লিখি লীলাসুত্রগণ । 

বিস্তাত্ি বণিয়াছেন তাহ। দাস বৃন্দাবন ॥ 

চৈতচ্কলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। 

মধুর স্ষবিয়! লীল! করিয়! প্রকাশ 

গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে প্িছে। ছাড়িল যেবেস্থানে। 

সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যার ॥ 

শুর লীলাম্দধ ডু! কেন াকাদর। 

তার ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্বন 
'কুষ্দাস কবিরাজ ৬* খানি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে নানাবিধ অমূলারত্ব উদ্ধার করিয়া 
রস্বেব গৌরববৃদ্ধি এবং আপনার পাণ্ডিত্ের প্রমাণ করিয়াছেন।”৩৩ ইহা ছাডাও, 

সে লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি । 
শ্তরাং ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভত্তগণ। 


সমগ্র গ্রন্থের মাজ্ম এক-পঞ্চমাংশ সমান্তির পর মধ্য-লীলা লিখিতে আর করিয়। তিনি 


(২৮) ই-৮১।৮, পৃ, ৪৮) ২1১, পৃ, ৮১ (২৯) উ--১৮, পৃ ৪৮ (৩০) এ--১1৮, পৃ. ৪৭ (৩১) এ 
১৮, প্‌ ৪৮ 5 ১, পৃ ৬১ (৩২) ১1১৩, পৃ ৬৬, ১ রশ 1১, প্‌. উ৬ 5 ও পৃ ৪৪ (৩৬) “বৈ! 
জধিবেশম'-_ব. সা. প. প. (রংপুরশাখ। ), ০. 171) গো, ভ. (প. প.)--পৃ, ৬১ 


৪৭০ টৈতন্ট-পরিকব 


বৃদ্ধ জরাতুর”৩৪-বিধায় তাহার “আয়ু” সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তখন তাহার হা; 
কাপিতেছে, চক্ষু কর্ণ শিধিল হইয়াছে, কিছুই ম্মরণ থাকিতেছেনা। তবু লিখি এ বং 
বিস্বয়।” ইহা তাহার একাস্ত বিনয়োক্তি হইলেও তিনি ষে গ্রন্থ শেষ করিতে পারিবেন 
তাহার নিজের এইরূপ বিশ্বাস ছিল না। তাই তিনি মধ্য-লীলার প্রথমেই *অস্তালীলা 
সার। স্ত্রমধ্যে বিস্তার করি কিছু করিল বর্ণন'; বং তিনি অস্ত্যলীল1 বর্ণনা করিবা 
সৌভাগ্য লাভ করিয়া আরস্তেই সেই পূর্ব-বিস্তৃতির কৈফিয়ত দিয়াছেন । সম্পূর্ণ গ্র 
সমাপ্তির পর তিনি “বুদ্ধ জরাতুর' “অন্ধ বধির” “নানারোগগ্রন্ত' “পঞ্চরোগ পীভায় ব্যাকুত 
হইয়াছেন, এবং “হত্তহালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থিব 1” ইহা বিনয়ের আধিক্য হইলে' 
নিছক বিনয় নাও হইতে পারে। কিন্ত এতৎসত্বেও এবং সমস্ত সম্ভাব্য-ক্কত্র হই 
সবপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করিলেও তিনি ষাহা বচন! কবিলেন, তাহা কবল বাংলা: 
ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে, বিশ্বসাহিত্যেব ক্ষেত্রেও অক্ষয় সম্পদরূপে গণ্য হই 
পারে। উদ্ধব্দাস একটি পদদে৫ বলিয়াছেন যে “চৈতন্যচরিতামুতে'ৰ রচয়িতার নিব 
ঘুক্তিমার্গে সবে হারি মানে ।” বাংলা-সাহিত্য স্থষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে তিনিই যে সব্বপ্রথ 
ঘুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত তিনি ছিলেন তাহার যু 
অপেক্ষা অন্তত কয়েক শতাবীর অগ্রবরতীঁ। 

“চৈতন্চরিতামূতে'র তারিখ সম্বন্ধে ইহার কোন-কান পুথিতে 'শাকেসিন্ধাগ্রি 'বাদেনে। 
প্রভৃতি যে পুম্পিকা-ঙ্লেরকটি পাওয়া যায়, তদম্যায়: জান যায় থে গ্রন্থটি ১৬১৫গ্রী.-এ সমা 
হইয়াছিল। আবার অন্য কতকগুলি পুধিতে এবং “প্রমবিলাসের'র চতুবিংশ বিলাে 
“শাকেহগ্রি বিদ্বাণেন্দৌ+ প্রভৃতি ্লোক-অন্যায়ী গ্রস্থটিব রচনাকাল ১৫৮১ খ্রী,। ১৯৩ 
গ্রী-এর [00180 11196011091 70816511-তে ডা. সুশীল কুমার দে 'চতন্যচবিত'মঃ 
গ্রন্থে 'গোপালচম্পৃণ্র উল্লেখ দেখাইয়! বলিয়াছেন যে গোপালচস্পৃ' ১৫৯২ শ্রী.-এ রচিত হই 
থাকিলে “চৈতন্তচরিতাম্ৃত'গ্রস্থের সমাপ্তিকে পরবর্তী তারিখের সহিত সম্পফিত ধরি; 
হয়। অপরপক্ষে, ১৬০০ গ্রী.-এ রচিত “প্রমবিলাসে'র এবং ১৬০৭ গ্রী,.-এ বচি 
“কর্ণানন্দে' 'চৈতস্তচরিতাম্বতে'র উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী তাবিখটিকে 
অধিকতর সমীচীন বলিয়! মনে করেন। কিন্ত আপাতত এ-সম্বদ্বে কোনও স্থির সিদ্ধ 
গ্রহণ করিবার উপায় নাই। ছুই, পাচ, কি দশ বৎসরের ব্যাপার নছে। দ্বীর্থ ৩৪ বসবে 
ব্যবধানে থাফিয়্াও নুধীবৃন্দ প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকি 
চাছেন । 

বৃন্দাবনে কবিরাজ-গোস্বামীর একটি বিশেষ স্থান ছিল। তিনি রূপ-সনাতনেব নিব 


৩৪) ২1২, পৃ. »৪ (৬৫) গৌ, ত.-_পৃ. ৩১৪ 


কৃষ্দাস-কবিরাজ ৪৭১ 


ভক্তি-শান্স শিক্ষা করিয়াছিলেন, রঘুনাথের নিকট হুইতে প্রত্যক্ষ-সাহায্য লাভ করিয়।ছিলেন, 
কাশীশ্বর- লোকনাথ-গোস্বামীর সহিত ঘনিষ্ট-স্ত্রে মাবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন । সনাতন- 
গোম্বামী “হরিভক্তিবিলাসে”৩৬, কাশীশ্বর-লোকনাথের সঙ্িত তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। জীব-গোন্বামীও “বৈষবতোষণী”গ্রস্থেও৭ কাশীশ্বর-লোকনাথের সহিত তাহার 
বঙ্গন! গাহিয্বাছেন। পূর্বে তিনি 'গোবিন্দলীলামৃত' এবং 'কৃষ্ণকর্ণাম্ৃতের টীকা? প্রণয্বন 
করিয়। গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে “চৈতন্যচরিতাম্ৃত'৩৮ রচনা করিম্বা অমরত্ব 
লাভ করিলেন। ইহাছাড়াও, 'বীরভূমি পত্তিকা'র ( নব পর্যায় ) তৃতীয়-বর্ষের দ্িতীয়- 
সংখ্যায় শিবরতন মিত্র মহাশয় কৃষ্তদাস-কবিরাজ লিখিত নিম্নোক্ত গ্রন্থরাজিব উল্লেখ 
করিয়াছিলেন__“ভাগবতশাস্তরগৃঢরহস্”, “অদ্ধৈতন্থত্রের কডচা”, '্বরূপবর্ণনা', 'বৃন্দাবনধ্যান», 
"ছয় গোস্বামীর সংস্কৃতস্থচক"”, “চৌধদ্রিদণ্ড নির্ণয়”, “প্রেমরত্বাবলী*, “বৈষ্কবাষ্টক”, 'রাগমালা 
শ্রীবূপগোন্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তস।র+, “রাগময়করণ+, “পাষগুদলন+, “বুন্দাবনপরিক্রম*, 
'রাগরত্বাবলী”, "শ্টামানন্দ-প্রকাশ', সারসংগ্রহ প্রভৃতি । কিন্ধ এই সমস্ত নামের বহু পুথি 
বিভিন্ন পাঠাগারে রক্ষিত হইলেও ইহাদ্দের সকল বা অনেকানেক লেখক যে প্রসিদ্ধ 
'কুষ্ণদাস' নামের অন্তরালে থাকিয়া আত্মগোপন কবিয়া "সাছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
তবে কবিরাজ-গোস্বামী একজন পদকর্তাও ছিলেন ।৩৯ কিন্তু কষ্*দীস-ভণিতাযুক্ত যতগুলি 
পদ পাওয়া! যায় তাহার কতগুলি যে তন্ত্রচিত, তাহ। জানিবার উপায় নাই। স্বতন্ত্রপদ না 
হইলেও “চৈতন্যচরিতাম্ত-গ্রন্থে উদ্ধৃত যে পাঁচটি পদ 'পদকল্পতরু'তেও গৃহীত হইয়াছে, 
অন্তত সেইগুলি যে কবিরাজ-গোন্বামী-রচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
'পদ্যাবলী'তে কৃষদাস-কবিরাজ-কৃত কোনও ষ্লোক উদ্ধত হয় নাই। 

কবিরাজ-গোম্বামী দীর্ঘ-জীবন প্রাপ্ত হইম্ভাছিলেন। শ্রীনিবাস-আচাধ, নরাত্বম এবং 
স্তামানন্দ বৃন্দাবনে আসিলে তিনি তাহাদের অভিনন্দিত করেন ।৪০ শ্রানিবাসের দ্বিতীয়বার 
বনদদাবনে অবস্থানকালে প্রথমে শ্যামানন্দ এবং তারপর রামচন্দ্র-কবিরাজ, বুন্দাবনে 
রষ্দাসের সহিত মিলিত হন।৪১ তাহারও পরে জাহুবাঈশ্বরীর দ্বিতীয়বার বুন্দাবনাগমন- 
কালে রঘুনাথদাস-গোস্বামী যখন চলচ্ছক্তি-বিহীন৪২ ও শিখিলেন্দ্রিয়প্রায় হইয়া পড়িয়াছেন, 
তধন তিনি স্বয়ং বৃন্দাবন পধস্ত আসিয়া! জাহুবা-ঈশ্বরীকে দাস-গোস্বামীর নিবেদন আনাইয়। 
রাধাকুণ্ডে লইয়া যান এবং রঘুনাথের নিকট ঈশ্বরীর আগমন সংবাদ জাপন করেন ।৪৩ 


(৩৬) হ্লাচরণ, ৪র্ঘ লোক (৩৭) মঙ্গলাচরণ (৩৮) বৈ.দি.-মতে (পৃ. ১০৫) প্ীনিষাস দ্বিতীয়বার 
বৃদাবনে গেলে জীব-গোত্বামী অন্তান্ত কতিপর় গ্রন্থের সহিত চৈতন্তচরিতাসৃত-গ্রন্থখানিও গৌড়ে 
পাঠাইয়। দিপ্নাহিলেন। (৩৯) প. ক. (প.) --পৃ. ৩৯ (৪০) ত. র.-৬২৫৯ ৫৩৬ (৪১) এ--৯1২১১ 
(8২) ইঁ-৮১১1১৫০ (৪৩) উ8-১১1১৬৩ 


৪৪০ চৈতন্ত-পরিকর 


ঈশ্বরীর সঙ্গী গোবিন্দ-কবিরাজকেও তিনি সেইবার বিশেষভাবে শ্েহাভিনন্দন জানান । 
তারপর বীরচন্্র বনন্দাবনে আসিলে গোবর্ধন হইতে ফিরিবার পথে তিনিও কবিরাজ- 
গোন্বামীর কুটিরে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কৃষ্ণদাস বীরভন্দ্রের সহিত 
বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। 

তৎকালে গৌড-বুন্দাবনের মধ্যে পত্র বিনিময় চলিত। জীব-গোস্বামীর এইরূপ একটি 
পত্রে কবিরাজ-গোস্থামী গোবিন্দ-কবিরাজকে তাঁহার নমস্কার প্রেরণ করেন।৪৪ এই 
সময়ে মুকুন্দদাস নামক পাঞ্চাল-দেশীয় এক বিপ্র কবিরাজ-গোস্বামীর শিল্তত্ব গ্রহণ করিয়া 
তাহার শিকট অধ্যয়নকালে৪* তাহার সেবায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন।৪৬ দাস-গোস্বামী 
চৈতন্য-প্রফভ যে গোবধন-শিলার সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার তিরোধানের 
পর কবিরাজ-গোস্বামমীই তাহার সেবার ভার গ্রহণ করেন। কবিরাজের তিরোধানে সেই 
ভার মুকুন্দের উপর আসিয়া পড়ে ।৪৭ 

প্রেমবিলাস'-গ্রণেত। জানাইয়াছেন৪৮ যে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্টামানন্দের বৃন্দাবন 
হইতে গৌড়-প্রত্যাবর্তনকালে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামী-বৃন্দ গোঁড়াদি দেশে প্রচারার্থ যে-সমূহ 
বৈষবপগ্রস্থ প্রেরণ কারয়াছিলেন, পথিমধ্যে সইগুলি বনবিষু্পুরের রাজ! বীর-হাস্বীর কর্তৃক 
অপন্থত হইলে সেই সংবাদ শুনিয়৷ কুষ্ণদাস-কবিরাজ-গোম্বামী “কুগুতীরে বসি সঙ! করে 
অন্তাপ। ডউছলি পড়িল গোসাঞ্জি দিন্বা এক ঝাঁপ ॥” গ্রন্থ-মধ্যে তাহার পরে কৃষঙ্জাসের 
নানাপ্রকার বিলাপোক্তির বর্ণনা আছে। শেষে তিনি রঘুনাথদাসের চরণ বুকে ধরিয়া স্থির 
হইলেন এবং “মুদিত নয়নে গ্রাণ কৈল নিঙ্্রমণ | “প্রেমবিলাসে'র এইগ্রকার বর্ণনা হইতে 
কিন্ত পরবন্তিকালে নানা প্রকার বিভ্রান্তির স্টটি হইয়াছিল । ১৩০১ সালের “বঙ্গীত্ব সাহিত্য 
পরিষৎ-পত্তিকা'্ম ( রংপুর শাখা, ০1 $+11) কালিকান্ত বিশ্বাস মহাশয় লিখিয্াছিলেন 
যে বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাস-নরোতম-স্তামানন্দের গৌঁড়-প্রত্যাবর্তনকালে “রজ্জের গোস্বামী- 
গণ তাহাদের সঙ্গে “চৈতন্যচরিতাম্থত' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থরত্ব সাধারণ্যে প্রচারের জন্য 
প্রদান করিয়াছিলেন ।” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, গ্রস্থরত্বগুলির সহিত “চৈতস্তচরিতান্ৃত' প্রেরণের 
কোনও প্রমাণ কোথাও দৃষ্ট হয় না! অপর পক্ষে, ৪*৪ চৈতন্তাষের “বিষুপ্রিক্বা পত্রিকা 
হুর্গাদাস দত মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে “চৈতগ্ঠচর়িতামৃত'গ্রস্থথানি সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 
নহে বলিয়া! জীব-গোদ্ধামী প্রথমে উহাকে যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । পব- 
বৎসরের “বিস্ুপ্রিয়া-পত্রিকা'তে 'ঠাকুর কুফদাসকবিরাজের অন্তধ ন'-ঙীধক প্রবন্ধে অবশ 


085) &--১০1৩৭-৩৮ ) গ্রে. বি -অর্ধবিলাস, পৃ. ৩০৮ (9৪) ন. বি.-পৃ. ২০ (৪৬8--পৃ. ২+। 
(৪৭) ন. বি. পৃ. ২০৪) (৪৮) ১৩শ, বি. 


রুফদাস-কবিরাজ ৪৭৩ 


এইকসপ তথ্য প্রচারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন কর! হইক্সাছিল। কিন্তু “প্রমবিলাস” রচনার 
কয়েক বসরমাত্র (৭ বৎসর?) পরে 'কর্ণানন্দকার যছুনন্দনদাস লিখিয়্াছেন৪৯ ষে 
“প্রেমবিলাসে'র উত্তপ্রকার বর্ণনাকে তুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে ) রুষ্ণদাস মৃত্যুর 
সুখামুখি হইলেও তাহার মৃত্যু ঘটে নাই ।-_ 
পিচ্ধ সাধক দেহ ছুই এক যোগে । 
সাধক দেহে পুনঃ প্রাপ্তি হল! মহাভাগে | 
ধরিয়। লওয়। যাইতে পারে যে “প্রমবিলাসে'র রচনার অল্প কয়েক বৎসর পরে যছুনন্দন যে 
বর্ণন৷ দিয়াছেন, তাহাই সমস্তার প্রকৃত সমাধান না হইলে তিনি নিজ হইতে প্রশ্ন উত্থাপন 
করিতে সাহসী হইতেন না৷ । “ভাক্তরত্বাকর হইতে ইহারই সমর্থন পাওয়া যায় । নরহরি- 
চক্রবর্তীর বর্ণনায় কোথাও কৃষ্ণদাসের এইপ্রকার আকম্মিক-ৃত্যু বা শত্্মৃত্যুর কথা নাই। 
“ভক্তিরত্বাকর'-মতে কৃষ্ণদাস দীর্ঘ-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ণনা দেখিয়া সহজেই ধর! 
যায় যে নরহরি-চক্রবর্তী এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন । তাহার বর্ণনা-অনুযারী রঘুনাথদাস- 
গোস্বামীর মৃত্যুর পরেও কৃষদাস বাচিয়াছিলেন। “নরোহমবিলাসে গ্রস্থকর্তা আপনার 
পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
“কবিরাজ-গোম্বামীর শাখানির্ণ্য-পুধিতে কবিরাজ-গোম্বামীব শিষ্যবর্গের তালিকা 
নিয়োক্তরূপৎ* £-- 
বিষ্দাস-গোস্বামী ( গোঁড়ীয়া বিপ্র ), গোপালদাস-গোস্বামী (ক্ষেত্রি, মাচগ্রাম ) 
রাখাকুফণ-চক্রবর্তা-গোস্বামী (গোবিন্দের অধিকারী ), মুকুন্দ্াস-গোন্বামী ( মুলতান )। 
শেযোক মুকুন্দ-দাসের আবার সাতাইশ শাখার নির্ণয় কর। হইয়াছে । 


(৪৪) ৭ব. নি. পৃ. ১২৬ (৫৯) প.১ 


যাক্ষবাভার্য 


যাদবাচার্ধ-গোর্সাই) সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীশ্বর-গোর্সাইর শিশ্তত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন১ এবং বৃন্দাবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তিনি রূপ-গোস্বামীর বিশেষ সঙ্গী ও ভক্ত ছিলেন । রূপ যখন বৃদ্ধকালে একমাস যাবৎ মথুরা: 
থাকিয়া গোপাল-দর্শন করেন, তখন অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত তিনিও তাহার একজ* 
সঙ্গী হিসাবে তাহার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। শ্র্রীনিবাসাদির প্রথমবার বৃন্দাবন 
আগমনেরর সময় এবং তাহাব অনেক পরে বীরচন্দ্র যখন বুন্দাবনে পৌছান, তখনও তিনি 
বুদদাবনে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বীরচন্দ্রের বন-পরিভ্রমণের সময় তিনি তাহার সহি 
গমন করিয়াছিলেন । 


(১) প্রে. ধি.--১৮শ, বি, পৃ. ২৭০; হাদবাচার্ধ-কাশীতয় সম্পর্ক সন্বন্ধে কাশীনাথ-পঙিতের জীবনী 
জঙ্টবা। 


মুরুজদাস 

মুকুনাণাস ছিলেন পাঞ্চাল-দেশীয় বিগ্র। পাটবাড়ীতে সংরক্ষিত 'রূপ-গোস্বামী ও 
কবিরাজ গোস্বামীর স্থচক' নামক একটি প্রাচীন পুথিতে লিপিবদ্ধ আছে যে১ নাহুর নিকটে 
মূলতান নামক গ্রামে তাহার নিবাস ছিল। তিনি ছিলেন ধনবানের সন্তান। মথুরাদাস 
নামক একব্যক্কি তাহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। একবার মুকুন্দ তরণী সাজাইয়া বাণিজ্যে 
গিক্লাছিলেন। পথে বাত্যা-তাড়িত হইয়া তাহার নৌকা ব্রজমগ্ুলে উপনীত হইলে, তিনি 
নৌকা ভিড়াইয়। মদনমোহন- ও গোপীনাথ-বিগ্রহাদি দর্শন করিতে যান এবং গোবিন্দ-মৃি 
দেখিয়! তাহার ভাবোদয় হয়। সেইস্থানে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোম্বামী উপস্থিত ছিলেন। 
তাহার সহিত কথাবার্তায় মুকুন্দের মন ফিরিয়া গেল। তিনি তখন কবিরাজ-গোস্বামীর 
শরণাপন্ন হইয়। তাহার নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় পৌষাক-পরিচ্ছদ ও নৌকার 
যাবতীয় ধন-সামগ্রী বিতরণ করিয়া সঙ্গীদিগকে বিদায় দিলেন । 

তাহাবপর হইতে মুকুন্দ কবিরাজ-গোস্বামীর নিকট অবস্থান কবিয়া নানাবিধ ভক্তি_ 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কবিরাজও তাহাকে আপনার প্রিক্-শিল্তক্ূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সম্ভবত সেইজ্যই গুরু-রঘুনাথেব নিকট হইতে মহা প্রতৃ-প্রদত্ত গোবর্ধ ন- 
শিলা-পুজার যে-ভার কৃষ্দাসের হস্তে অপিত হইয়াছিল, তাহার মৃত্যুর পর তাহা তৎশিল্য 
মূকুন্দের উপরেই আসিয়৷ পডে। কবিবাজের মৃত্যুর পর তিনি অনন্যমনা হইয়া গোবর্ধনের 
সেবাপুজ। ও ভক্তিশান্র আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে রামচরণ-চক্রবর্তার 
শিশ্য বিশ্বনাথ-চক্রবর্তা বৃন্নাবনে পৌছাইলে মূকুন্দদাস তাহাকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। 
তারপর তিনি 'বণিলেন লীলাগ্রস্থ কিছু শেষ ছিল। বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল ॥”২ 
বাস্তবিক পক্ষে, বিশ্বনাথকে শিক্ষা-দান করিয়া তিনি এক মহৎকর্মই সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
তাহারপর নরোত্বম-শিশ্য গঙ্জানারায়ণ-চক্রবর্তীর দৌহিত্রী কৃষ্ণপ্রিয়া-ঠাকুরাণী রাধাকুণ্ডে 
আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে মুকুন্দ উদদরামন্-রোগে ভুগিতেছিলেন। 
কষ্ণপ্রিয়া তাহাকে এমন পথ্য দিলেন যে তিনি তাহাতেই আরোগ্য-লাভ করিলেন। 
তখন তাহার বয়সও যথেষ্ট হইয়! গিয়াছে। কুফণপ্রিয়ার মাতৃসম-সেবার় ও -মেহে যুগ্ধ 


(১) পৃ. ৩-৪ (২) নং বি.-গ্রন্থকতার পরিচয় প্রনঙ্গ--পৃ. ২০০, ২০৪; বৈ. দি.মত্তে (পৃ. 
১১৪) মুকুজদাস-গোনীই বুধাইপাড়া-নিবানী গোপালদাসফে 'রাধাকৃক কল্পলত।-গ্ন্থ রচন1। সন্বকে, 
নির্দেশদান কয়েম। 


শ্৭ ৬ চেতন্য-পারকর 


হইস্া তিনি তখন তাহাকেই যোগ্য-ব্যক্তি মনে করিয়া! শাহাব উপর গোবরধন-শিলাব ভাব 
অর্পণ করেন এবং অল্লকাল মধ্যেই রাধাকুগডসমীপে দেহরক্ষা। কবেন। 

“ৃবিবাজ গোস্বামীর শাখা” নামক পুধিতে৩ মুকুন্দেব শিশ্তাবর্গেব নাম লিখিত হইঙ্লাছে। 
তাহার সবশ্ুদ্ধ সাতাইশ জন শিষ্য ছিলেন :__ 

মথুরাদাস-গোম্বামী, বংশীদাস-গোস্বামী ( গোবিন্দের পৃঙ্তাবী ), লাল (?) দাস-বৈরাগী 
€ তিরোত ), রাধাকৃষ-পুজারী-ঠাকুর, কাসিরাম-বোড়া (1) ( কাশী ) 

গোপনীয় শাখা :- রামচন্দ্র-ঘোষ-ঠাকুর (গামিলা?), বামনাথ-রায়-মহাশয 
( নেহান্ত। ?), (?)কবিরাজ-ঠাকুর, কৃষ্ণজীবনদাস-বৈবাগী-ঠাকুৰ (খেতরির নিকট 
সাঞ্গন্তা ), কৃষ্ণচবণ-চক্রবর্তী ( সতৃদ্ধাবাজ ), কৃষপ্রিয়া-ঠাকুবাণী, বামদাস-পুজারী-ঠাকুব 
( গোবিন্দের পৃঙ্ঞাবী ), গোবিন্দদাস-পুজাবী-ঠাকুর, হবিরাম-পুজাবী-ঠাকুর, নিমচরণ (?)- 
রসাইয়া-ঠাকুর, রাধাকিশোরদাস-ঠাকুব, কানিয়া-রুষ্দাস-ঠাকুর, গৌবচরণদাস-ঠাকুব 
(জামেশ্বরপুর ), স্ুন্দরদাস-ঠাকৃব ( গোটপাড়া ), মোহনদাস-ঠাকুর ( বড়সান ), 
প্রকাশরামদাস-ঠাকুর ( হোড়াল ?), গোপীরমণ-পু্জাবী-ঠাক্ুব (?), নৃসিংহদাস-ঠাকুর, 
কস্বমালা-ঠাকুরাণী ( খেতোরি ), 'হৃদস্বরাম-চক্রবর্তা ঘোতিবেদ কুলে জম্ম, গৌরাজপ্রিয়া- 
ঠাকুরাণী ( বোরাকুলি ), রামদাস-ব্রজবাসী ( বরসন। ) 


4৩) পৃ ১ 


বাঘব-পণ্িত (বৃন্দাবনস্থ ) 


বন্দাবনে ষে সকল ভক্ত-গোম্বামী বাস করিতেন, তাহাদের মধ্যে রাঘব-পণ্ডিভের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার পূর্ব-নিবাস১ ছিল দক্ষিণাত্যে এবং তিনি ছিলেন 
মহাকুলীন বিপ্র-বংশোষ্ঠুত। বৃন্দাবনে আসিবার পর তিনি গোবর্ধনে একটি নিজন-্থানে 
গোফা নির্মাণ করিয়া বসতি স্থাপন করেন । সেই গোফায় বসিয়া! তিনি গোবধন-নদর্শন 
করিতেন এবং সাধন-ভজন ও শাস্ত্রপাঠের মধ্যদিয়া বৈষণবান্ুমোদ্িত বিধানে তাহার 
দিনগুলি কাটাইয়া দিতেন । কিন্তু মহাপ্রতুর আদর্শ ও অভিলাষ সম্বন্ধে তিনি উদ্দাসীন 
ছিলেন না। চৈতন্যদর্শন প্রাপ্ত গোপাল-রঘুনাথ প্রভৃতির কর্মপ্রচেষ্টার তুলনায় তাহার 
প্রচেষ্টা কুত্রতর হইলেও তাহা নিরর্থক ছিল না। স্বপ্নং কবিকর্ণপুর তাহার «গৌরগণোদ্দে- 
শদীপিকা'-গস্থে তদ্রচিত ভক্তিরত্ব প্রকাশের উদ্লেখ করিয়! তাহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন ।২ 

রাঘব-পণ্ডিত রঘুনাধদাস ও কৃষ্ণদাস-কবিরাজের বিশেষ-সারিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
প্রায়ই তিনি তাহাদের সহিত একত্রে বাস করিতেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি বৃন্দাবনে 
গিয়াও গোস্বামীদিগের সাহচধ লাভ করিয়া আপিতেন। আবার মধ্যে মধ্যে তিনি 
ব্রজ-পরিক্রমা করিতেন মথুরা-গোবর্ধন-বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বিষয়ে 
তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। শ্রানিবাস-নরোত্রম বৃন্দাবনে আসিলে জীব- 
গোস্বামী বোধকরি সেইজন্যই তাহার সহিত তাহাদের বুন্দাবন-পরিভ্রমণের ব্যবস্থ। 
করিয়৷ দেন। রাঘব তাহাদিগকে মথুরাতে কেশবদেবের মন্দির-সন্রিধানে লইয়া 
যান এবং কৃষ্ণের মথুরা-লীলা ও মথ্রা-মাহাত্্য ইত্যাদি কাহিনী শুনাইয়। 
তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন। এইভাবে রাত্রি-যাপনের পর তিনি তাহাদিগকে লইয়া 
পরিক্রমায় বাহির হন এবং ত্রষ্টবা সকল স্থানে ঘুরিয়া তাহাদের মাহাত্ম্য ও পূর্ব-ইতিহাস 
বর্ণনা করিয়া তাহাদের মথুরা-পরিক্রমাকে সার্থক করিস তুলেন। 

জাহুবাদেবী যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন রাঘব-পন্তিত গোবধনে 
অবস্থান করিতেন। সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণদাসাদির সহিত বৃন্দাবনে আসিম্বা দেবীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বীরভঙ্রের বুন্দাবনাগমনকালে তিনি সম্ভবত লোকাস্তরিত 
হইয়াছেন। 
(৯ভু._বৈ. দ.; বৈ. দ.মতে (পৃ. ৩৪৪) রাঘব-গোসাই 

রাষনগরবানী চৈতন্তের নিজ দাস। 
সব ছাড়ি ধেহ কৈল গোবধণনে বাস ॥ 
(২) ১৬২; ভ. মা.--৩য়, মা. পৃ. ৩, 


৪৮০ চৈতন্তু পরিকর 


যাহাহউক, বুন্দাবনে অনস্ত-আচাধের শিষ্য পণ্ডিত-হরিদাসের মর্ধাদা বড় কম ছিল না। 
তিনি গোবিন্দ-বিগ্রহের সেবার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং "তার যশগুণ' সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল । 
সুশীল, সহিষুঃ, বদান্ত, গম্ভীর এবং মধুরভাষী মানুষটি গোবিন্দের সেব। করিয়া এবং 
চৈতন্তের গুণ-কীর্তন শ্রব্ণ করিয়! দিনাতিপাত করিতেন। বুন্দাবনদাসের “চৈতন্যমঙ্গলঃ- 
শ্রবণে তিনি পরম সম্তোষ-লাভ করিতেন এবং তাহার প্রসাদে অন্যান্ত বৈষ্ণবও তাহা 
শুনিতে পাইতেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে চৈতন্যেব শেষ-লীলা বর্নিত হয় নাই বলিয়া তিনিই 
সবপ্রথম কৃষ্ধদাস-কবিরাজকে তাহা লিখিয়া দিবার অনুরোধ জাপন করেন। 
বিখ্যাত “সাধনদীপিক।-গ্রন্থেব রচগ্পিতা বাধাকুঞ্ণ-গাম্বামী এই পণ্ডিত-হবিদাসেবই 
একজন যোগ্য-শিষ্য১২ হিলেন। “নিত্যানন্দবংশবিস্তার+-্রস্থেই৩ লিখিত হইয়াছে যে 
জাহবাদেবী বৃন্দাবনে আসিলে 
মুখ্য হরিদাস আর গোসাইদাস পুজারী | 
আজ্ঞা মাল! প্রসাদ আনিল বাটা ভরি ॥ 
সম্ভবত এই “মুখ্য হরিদাস এবং আলোচ্যমান হরিদাস এক ব্যক্তি। বীরচন্ত্র যন 
বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন জীব-গোস্বামী ও কৃষ্দাস-কবিরাজাদির সহিত এই হবিদাসও 
তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন । 


(১২) বৈ. দিতে পৃ. ৯৮) তানলেনকে এক হরিদাস-দ্বাধীর শিল্প বল! হইয়াছে । (১৩) পৃ- ৩১ 


উজবদাদ 


“চৈতন্যর্িতাম্বতে'র গদাধর-শাখায় একজন উদ্ধবদ্দাসের নাম আছে । তাহার জঙ্গী- 
দিগের নাম দেখিয়া সহজেই অস্থমান কর চলে যে তিনি খেতুরির মহামহোত্সবে যোগদান 
করিয়াছিলেন ।১ কিন্ত “চৈতন্যচরিতামৃত্ প্রভৃতি গ্রন্থে আর একজন উদ্ধবদাসের নামও 
পাওয়া যায় ; তিনি রূপ-গোস্বামীর বার্ধক্যে তাহার শিষ্ব-হিসাবে একবার বিঠঠলেশ্বরের 
গৃহে থাকিয়া! গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন । 'ভক্তিরত্বাকর হইতে জানা যায়৩ যে রাঘব সহ 
শ্রানিবাস-নরোত্রমের বৃন্াবন-পরিক্রমাকালে তিনি সনাতন-গোস্বামীর পুরোহিত-পুত্র 
গোপাল-মিশ্রের সহিত নন্দীশ্বরে বাস করিতেছিলেন এবং বুন্দাবন হইতে শ্রানিবাস-নরোত্মের 
বিদায়-গ্রহণকালেও তিনি অন্তান্ত ভক্তের সহিত গোবিন্দ-মন্দিরে আসিয়া সমবেত হইয়া 
ছিলেন। তাহারও অনেক পরে যখন বীরচন্ত্র বুন্দাবনে গমন করেন, তখনও তিনি বীরচন্দ্রের 
সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন । গ্রন্থকার বলেন যে তাহার “মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি? হইত। 
মাত্র এই উক্তি হইতে অবস্ত উভয় উদ্ধবকে এক ব্যক্তি মনে করিয়া লইবার কোনও কারণ 
নাই। বিখ্যাত পদকর্তা উদ্ধব্দাস কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি । ভা. সুকুমার সেন গদাধর-শিশ্ক 
উদ্ধবদাসের একটি বাংলা-পর্দের নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় দিয়া জানাইতেছেন)৪ **৬/০ ৪15 1 & 
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'রসকদন্ব'-রচয়িত। কবি বল্লভের গুরু ছিলেন। 
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গোগপাতদাস 


“চৈতন্যচরিতামতে'র মূল্বন্ব-শাখাবর্ণনার মধ্যে “গোপাল আচাধ আর বিপ্র বাণীনাথে'ব 
নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তাহারা গদাধরদাস ও নরহরি-সরকারের তিরোধান-তিথি 
মহামহোৎসব এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।১ '“ভক্তিরত্বাকব, 
হইতে জান! যায় যে নবন্বীপের চম্পকহট্ট বা ঠাপাহাটী নামক স্থানে 'বিপ্র বাণীনাথেব 
আলয়' ছিল। মৃলম্বন্ধ-শাখার উক্ত বর্ণনায় দুইটি পঙ.ক্তির পরেই একজন গোপালদ[সেব 
নামও দৃষ্ট হয়। এই গোপালদাস যে কোন্‌ গোপালদাস, তাহা বুঝিয়া উঠা দুরূহ । তবে 
“চৈতন্চরিতামুতে'ব মধ্যেই আর এক গোপালদাসকে পাওয়া ষায়।৩ তিনি বৃদ্ধ বপ- 
গোস্বামীর সহিত মথুরায় বিঠঠলেশ্বর-গৃহে থাকিয়া গোপাল-দর্শন করিয়াছিলেন এব 
ভক্তিরত্বাকর'মতেও৪ বুন্দাবনের এক গোসাঞ্িগোপালদাস মনগোপালেব একজন 
অধিকারী ছিলেন । খুব সম্ভবত তিনিই নন্দীশ্বরে সনাতনের কুটির সন্লিধানে বাস করিতেন। 
্রীনিবাসাদি বৃন্দাবন পরিভ্রমণকালে নন্দীশ্বরে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহাদের 
বৃন্দাবন-ত্যাগকালেও তিনি গোবিন্দ-মন্দিরে অন্যান্যদের সহিত উপস্থিত ছিলেন। সম্তব* 
সনাতন-পুরোহিতের পুত্র গোপাল-মিশ্র ও এই গোপালদাস অভিন্ন ব্যক্তি । 

কিন্তু 'ভক্তিরত্বাকরে' গদাধরদাসের তিরোধান-তিথি মহামহোত্সবে ঘোগণ্দানকাবা 
ভক্তবুন্দের মধ্যে অন্তত চারজন গোপালকে পাওয়া যায়৫-_-গোপাল-আচায, গোপালদাস, 
নর্তক গোপাল ও অন্ত এক গোপালদাস। ইহার্দের মধ্যে গোপাল আচাধের কথা পুবে 
বলা হইয়াছে। নর্তক-গোপাল খেতুরির মহামহোৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন ।১ 
তিনি গদাধর-পণ্ডিতের শিল্ঠবৃন্দের দ্বারা পরিবৃত থাকায় তাহাকে গদাধর-শিষ্য বলিয়াই 
ধারণা জন্মায়। কিন্তু অন্য দুইজন গোপালদাসের একজনও সম্ভবত বৃন্দাবনবাসী 
গোপালদাস নহেন। “অনগরাগবলী'তে বলা হইয়াছেণ যে কাঞ্চনগড়িয়া-বাসী গোপালদাম 
ত্ীনিবা স-আচার্ধের শিশ্য ছিলেন। 'ভকিরত্বাকর'-মতেও 'কাঞ্চনগড়িয়া-বাসী শ্রীগোপাণ 
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৪৮ ) নি. বি-্রন্থেও (পৃ. ১৯) একজন নর্তক-গোপালের উল্লেখ আছে । (৭) ৭ম. ম.+ পৃ" ৪৫ 


গোপালদাস ৪৮৩ 


দাস” খেতুরি মহামহোত্সবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং «প্রমবিলাসে'র বর্ণনাতেও৮ 
এই উৎসব উপলক্ষে 

বুধইপাড়া। হইতে আইলা জ্রীগোপালদাস ॥ 

কাঞ্চনগড়িয়ার প্রীগোকুল বিস্যাবস্ত ৷ 
সম্ভবত এই বুধইপাড়া কাঞ্চনগড়িয়ারই পল্লী-বিশেষ। কিন্তু এই গোপালদাস যে উপরোক্ত 
দুইজনের একজন হুইতে পারেন, তাহা ধরিয়া লইলেও অন্য গোপালদাস সঙ্ধান্ধে নির্দিষ্ট 
করিয়। কিছুই বলিতে পার! যায় না। কিংবা, নু'ধইপাড়া যদি একটি পৃথক গ্রাম হইয়া 
থাকে তাহ। হইলে তাহার পক্ষে বুধইপাড়া-বাপী হওয়া মাশ্চধজনক নহে । আধুনিক 


বৈ. দি,-মতে* বুঁধইপাড়া-নিবসী গোপালদ।স মুকুন্দদা.সর নির্দেশে “রাধারুঞ্জকল্পলতা?- 
গ্রন্থ রচনা করেন। 


) ১০১৪২ প্লে. বি.--১৯শ: বি. পৃ. ৩৯৮ *০৯) পৃ. ১১৪ 


গৌড়মণ্ডল 
সীতাছেবা 


অদ্বৈত- ও সীতা-চবিত গ্রন্থগুলিব লেখকবৃন্দ সম্বন্ধে নিঃসংশয হওয়া যায় নাই 
্রন্থগুলির মধ্যে প্রক্ষিপ্তাংশ প্রচুব এবং গ্রন্থকর্তৃবুন্দে অনেকেই হয়ত পববর্তা-কালেব লোক 
স্ৃতবাং গ্রস্থোক্ত বহু বিষয়ই যে কাল্পনিক, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না কিন্তু এই কাবণে গর 
বণিত সকল বিষয়ই নিধিচাবে বর্জন কৰিলে সত্সন্বন্ধযুক্ত ঘটনাব কিছু কিছুও পবিত্য 
হইতে বাধ্য । অপেক্ষাকৃত পববর্তা-কালেব গ্রন্থক(বদিগেব হস্তে এমন মাল-মশল! থাকি 
পাবে যাহা নিশ্চিতরূপেই প্রাচীন, অথচ যাহা আব পরবর্তী-কালে লুপ্ত হইয়াছে । স্মুতবা 
দুরূহ হইলেও এ বিষয়গুলিকে বিচাষ ধবিয়া অন্যান্য গ্রস্থেব সহিত তুলনামূলক বিচা? 
উহার্দেব গ্রহণ-বর্জন ছাড়া গত্যন্তব পাকে না। 

অস্থবৈত-পত্বী সীতাদেবী সম্বন্ধে 'সীতাগুণকদস্ব'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে £ 

ভাদ্র মাসে সিত পক্ষে জন্মে চতুর্দশীতে 
সেই হেতু সীত| নাম হইল! জগতে । 

কিন্তু সীতাদেবীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহার পিতামাতাব পবিচয় সঙ্বন্ধে গ্স্বকব শীব 
বহিয়ছেন। তিনি আনাইতেছেন১ যে শাস্তিপুবেব গোবিন্দ নামক এক ত্রাহ্গণ পুষ্প-চ় 
কবিতে গিয়া অসামান্য লাবণাবিশিষ্টা সীতাদেবীব সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন এবং তাহাকে গৃঃ 
আনিয়া স্বীয় ব্রাঙ্ষণীব নিকট অর্পণ করেন। পবে অহ্বৈত-আচার্য একদিন গঙ্গাতীতে 
আসিলে সীতাদেবীর সহিত তাহাব প্রণয় জন্মে এবং গ্রস্থকারের দৌত্যে গোবিন্দ সন্ম' 
হইলে অহ্বৈত-সীতার গুভ-পরিণয় ঘটে। কিন্ত 'সীতাগুণকদম্বে'র এই বিবরণ অন্য কোনং 
গ্রন্থকর্তৃক সমধিত হয় না। “প্রেমবিলাসে'ব চতুধি*শবিলাস, 'ভক্তিরত্বাকর” “অৈতমন্গর 
ও “অদ্বৈত প্রকাশ" অনুযায়ী, অহৈত-পত্বী সীতাদেবী নৃসিত-ভাছুডীর কন্যা ছিলেন এব 
সীতা ও শ্রী নায়ী নৃসিংহের দুই কন্তার সহিত অছ্ৈতপ্রন্তর শুভ-পরিণয় ঘণ্ট 
কবিকর্পপূরও হাব 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকাপ্ম এই প্রসঙ্গে উভয়েব নাম উন্লে 
করিয়াছেন।৩ 'আবার “অন্বৈতমঙ্গলে' বলা হইয়াছে যে সীতাদেবীর জন্ম হয় ভাদ্র মানের 
শুরলা-চতুর্থী তিপিতে। “প্রেমবিলাস* ও এই গ্রন্থে 'মারও বলা হইয়াছে যে নৃসিশহে 
আবাস-ভৃমি নারায়ণপুর সপ্তগ্রামেরই নিকটবর্তী । “প্রেমবিলাস' মতে £ 
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সীতাদদেবী ৪৮৫ 


সপ্তগ্রামের নিকট নারায়ণপুর নামে গ্রাম । 


বহু ব্রাহ্মণ তথি করে অবস্থান ॥ 
কুলীন শ্রোত্রিয় কাপের তথার বসতি । 
নৃসিংহ ভাছুডী কাপের তথি অবস্থিতি ॥ 
এবং তাহাব ছুই কন্তাব মধ্যে 
জোষ্ঠ সীত। কনিষ্ঠ শ্রীঠাকুরাণী । 


নৃসিংহ-গৃহিণীব দেহত্যাগেব পব নৃসিংহ স্বপ্নযোগে স্বীয় কন্যাদ্বয়কে অদ্বৈতপ্রতুব পত্তী বলিয়া 
জানিতে পাবেন। 
এদিকে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' কাব বহশ্তজনকভাবে জানাইতেছেন যে নৃসিংহ-ভাছুডী যেই 

দিন পন্মচয়নকালে পদ্মমধ্যে সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হইযা৷ গৃহে আনিয়াছিলেন, সেইদিনই 
বৃসিংহ-মহিলা নাবদি*হীও 

শ্ীবপা শ্রীনান্নী এক কন্তা! প্রসবিল]॥ 

“লাক স্বিখ্যাত হইল ষমঙ্ দুহিত|। 

দেখিতে মাইল কত গ্রামের বণিতা ॥ 

নভে কহে এই কন্তা। লক্ষ্্ীব সমান। 

সীতা বড শ্রী কনিষ্ঠ কৈলা অনুমান ॥ 


কন্ত “সাতাগুণকদগ্গ' এবং 'সীতাচবিত্র" নামক গ্রস্থদ্যে শ্রীদেবীব নাম উল্লেখিত হয় নাই । 
টভষ গ্রন্থেব বিষয়বস্তু এক হইলেও কতকগুলি অলৌকিক ঘটনাব বণনায় উভদ্বের 
মাশ্চঘজনক সাদৃশ্য সংশয় জাগাইযা তুলে । কিন্তু অন্ান্ গ্রস্থেব প্রমাণ-বলে নৃসিংহেব 
পালিতা-কন্যা সীতার্দেবীব সহিত ত্রাহাব ওঁবস-জাঁত কন্যা শ্রীদেবী,কও অদ্বৈত-পত্তী বলিয়া 
বাকাৰ করিতে হয় ৷ “অছৈ তগুকাশ' অন্রযায়ী বিবাহেৰ পব সীতাদেবী অগ্বৈতকর্তৃক 
দীক্ষিতা হইয়াছিলেন৪ এবং %গুমবিলাসা”দি মতে শ্রীদেবীও পতিকর্তৃক দীক্ষিত হন ।৫ 
বিবাহেব পব অগ্থৈতপ্রভ্থু মধ্যে মধ্যে তীহাব পত্তীদিগকে নবদ্ীপে লইয়া! যাইতেন। 
গৌবাঙ্গ আবির্ভাবকালে সীতীদেবী নবদ্বীপেই অবস্থান কবিতেছিলেন। স্থৃতিকা-গৃহে 
গৌবাঙ্গআশীবাদ নিমিত্ত তাহার আগমন-বৃত্তাস্ত সমস্ত গ্রস্থেই বমিত হইযাছে। ইহার পর 
তনি সস্তবত অধিকাংশ সম্য শবন্ীপেই অতিবাহিত কবিতেন। বিশ্বনাথ-চনক্রবর্তী 
লখিয়াছেন৬ যে তৎকালে শ্রীবাস-আচায ও জগন্নাখ-মিশ্রেব পবিবাৰের সহিত তিনি 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত হইয়াছিলেন। ন্ুতবাং এই স্থত্রে তিনি যে বালক-গৌরাঙ্জের 


। (8) জ. প্র.” হম. অ. পৃ. ৩৩ (৫) প্রে বি--২৪শ* বি, পৃ২৩৮) অমন. ৪৫-৬ 
( গৌ, লী..-পৃ. ১৮) ৩৮ 


৪৮৬ চৈতন্য-পরিকর 


মাতৃস্থানাভিষিক্তা হইয়া! উঠিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই ণচতন্ত- 
ভাগবত'কারও তাঁহাকে বার বার 'অ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন । তিনি আরও লিথিয়াছেন? : 

অদ্বৈত-গৃহিনী মহাসতী পতিব্রতা । 

বিশ্বস্তর মহাপ্রভু যারে বোলে মাতা ॥ 
স্নেহময়ী জননীর মত সীতাদেবী নানাভাবে বিশ্বস্তরের পরিচর্ষী করিয়াছিলেন এবং তিনি 
তাহাকে স্বীয় রন্ধন-সামগ্রী প্রভৃতি ভোজন করাইয়া” পরিতৃপ্থি লাভ করিতেন । 

কিন্তু নবদ্ধীপে বাসকালে তাহাকে মধ্যে মধ্যে শাস্তিপুরে যাইতে হইত । “চৈতন্ত- 

ভাগবত" হইতেই জান। যায যে নিত্যানন্দের নবধীপ আগমনের পর গৌবাঙ্গ শ্রীরাম- 
আচার্ধকে শাস্তিপুরে পাঠাইয়৷ দিলে সীতাদেবীও অদ্বৈতাচাধেব সহিত শাস্তিপুব হইতেই 
নবন্ধীপে আসিয়াছিলেন।৯ আবাব গৌরাঙ্গ কর্তৃক দণগুপ্রাপ্ত হইবাব নিমিত্ত 'অদ্বৈতপ্রত 
শান্তিপুরে গিয়া জ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীদেবী সহ১* সীতাদেবীও -ত২কালে 
সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। বুদ্ধ পতির প্রতি সীতাদেবীর দবদেব অন্ত ছিল না। 
গৌরাঙ্গ আসিয়া অদ্বৈতৈর জ্ঞানবাদ গুচারেব জন্য হাহাকে প্রহাব কবিতে থাকিলে 
সীতামাত। ব্যগ্র হইয়! বলিলেন৯১ £ 

বুঢা বিপ্র, বুঢ। বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ । 

কাহার শিক্ষায় এত কর অভিমান || 

এত বুঢ1 বামনেরে কি আর করিব! । 

কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিব। | 
বঙ্গনারীর এইক্লপ পতিভক্তি অসাধারণ না হইলেও 'অক্ুত্রিম ও স্তমধুব | কিন্তু গৌবাঙ্গেব 
প্রতিও ঠাহার স্নেহ সাধারণ ছিল না। শাস্তিদান করিবার পর *গীরাঙ্গ অদ্বৈত গ্রতুকে 
কোলদান করিলে তিনি আনন্দাঙ্ক বিসজ'ন করিয়াছিলেন। অতঃপর “গৌরগতপ্রাণ 
সীতা, স্বহন্তে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়া সঙ্গীসহ গৌরহরিকে পরিতৃপ্ত কবেন ৯২ 

এই ঘটনার বহু পূর্বেই বিশ্বস্তর "্মছ্বৈতাচার্ধের নিকট বিষ্যাশিক্ষা করিয়াছ্থিলেন। 

কিন্ত কোন কোন গ্রন্থকার জানাইতেছেন১৩ যে তজ্জন্য তিনি শান্তিপুবেণ গম 
করিয়াছিলেন । “অদ্বৈতপ্রকাশ'- মতে তৎপূর্বে সীতামাতার জোষ্ঠ পুত্র 'অচা হান 


৭) ২১৯, পৃ. ২১ (৮) চৈ. ম. (লো.)-ম' খ, পৃ ১০৭ 4) গ্র--অছৈত আচ 
(১*) ত. র.-+১২১৯৬১ (১১) চৈ. ভা.-২1১৯, পৃ. ১৯৮) তৃণজ-প্র-িওশ, অত 2৩ 
(3২) চৈ. ভা.-২।১৯, পৃ ২০৯ অং প্র---১৪শ* আ. পৃ. ৬৯ (১৩) আআ. প্র-১০শ এ 
পৃ. ৪৮7; ১১শ, জ.. পৃ. ৪৫-৪৬ 7 লী, পৃ ৬৯) সী' কপ ৩৩৪২ 


সীতাদেবা ৪৮৭ 


জন্মলাভ করিয়াছিলেন।  “প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশবিলাস মতে৯৪ সম্ভবত সেই 
সময়ে ছোট-স্ঠ/মদাস নামক এক ব্যক্তিও সীতা৷ কর্তৃক পালিত হইতেছিলেন এবং 'পুত্র- 
শ্নেহে সীতা তারে করাইল! শ্তনপান।* বিশ্বস্তরের শাস্তিপুরে আগমনকালে সীতাদেবীর 
দ্বিতীয়-পুজ কষ্*দাসও ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং প্রায় একইকালে শ্রীদেবীর গর্ভে 
একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হুন। সীতাদেবীর তৃতীয় পুত্র 
গোপালদাসও গৌরাঙ্গের শান্তিপুর বাসকালে জন্মলাভ করেন 1৯৫ কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশ” 
অস্থায়ী তাহার তৃতীয় পুত্র বলরাম ও পরবর্তী যমজ-পুত্রদ্বয় স্বরূপ ও জগদীশের 
জন্মগ্রহণকালে তিনি শান্তিপুরে অধ্যয়ন শেষ করিয়া নবদ্ধীপে প্র ঠ্যাবর্তন করিয়াছিলেন। 
'সীতাগুণকদন্কের এক স্থলে১৬ লিখিত হইয়াছে যে বিশ্বস্তরের শান্তিপুর-বাসকালেই 
সীতাদেবীর 'পঞ্চপুত্র' জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য-কোথাও ইহার সমর্থন নাই। 

“অদ্বৈতমঙ্গলে” উক্ত হইয়াছে৯৭ যে সীতার্দেবীব দ্বিতীয় পুত্র বলরাম (? কৃষ্ণমিশ্র ) 
ও তৃতীয়-পুত্র গোপাল মাতাকতৃকি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শান্থিপুরে অবস্থানকালে 
দীতাদেবীর প্রথম পুত্র অচ্যুতানন্দের সহিত বিশ্বস্তরের বিশেষ প্রীতি সত্বন্ধ গড়িয়া উঠে। 
কিন্ধ সীতার্দেবী "বাধকরি বিশ্বস্তরকেই অচ্যুতাননদ ও কৃষঃ-ন্শ্র উভয়াপেক্ষা অধিকতর 
ন্নহ-যত্ের সভিত পালন করিতেছিলেন। একদিন তিশি বিশ্বস্তবের নিমিত্ত ছুপ্ধ "আবতনন 
করিয়। রাখিলে অদ্যুতানন্দ ক্ষুধাবশত তাহা পান করিয়। ফালয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি 
আচ্যুতের পৃষ্ঠে সজোরে চাপড় মারিয়া তাহাকে শান্তদান করিয়াছিলেন। আবার শিশু- 
ক₹ষ্ণমিশ্রও একদিন বিশ্বস্তরের জন্য সঞ্চিত কদলী ভক্ষণ কারয়া মাতা কতৃক বিশেষভাবে 
তংসিত হইয়াছিলেন।৯৮ 

গোৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ-কালে সীতাদেবী শান্তিপুরেহ বাম করিতেহিলেন | “চৈতন্যা- 
চ্দরোর্দয়নাটক' লোচনের “চৈতন্তমঙ্গল' এবং “চৈতন্তাচরিাম্বত' প্রস্তুতি প্রাচীন ও 
প্রামাণিক গ্রন্থেই দেখা যায় যে সন্যাস-গ্রংণের পর চৈতন্য শপ্তিপুরে পৌছাহলে জননীস্বরপা 
সীতাদেবী আকুলিতাচত্তে তাহাকে সমাদর জ্ঞাপন করিয়।ছলেন। সম্ভবত তখন হইতে 
তিনি শান্তিপুরেই স্থাগ্মিভাবে বাস করিঠে থাকেন। কয়েক ব্সর পরে চৈতন্ত নীলাচল 


ৃ (১৪) পৃ. ২৩৮-৩৯ (১৫) এই সমস্ত প্রসঙ্গ অচাতানন্দের জাবনাতে প্রদত্ত হইম্াছে। (১৬) পৃ. 
৩৮ (১৭) পৃ. ৫৭; সীতাদেবীর পুতি সম্বদ্ধে অচাতানন্দ-জীবনী ভষ্টবা । (১৮) অদ্বৈতপ্রকাশ (১২শ. 
অ., পৃ. ৪৯), লীতাচারআজ (পৃ. ৬-৭), সীত।ওণকদত্ব (পৃ. ৩৭ ৯১)ও অদ্বৈতমলে পৃ. ৫৬) এই 
ঘটনা ছুইটর কথ। বিস্বৃততাবে বিবৃত হইয়াছে । বল৷ হইয়াছে যে অচ্যুতকে চাপড় মারার দাগ 
শৌরাঙ্গেয় গায়ে দেখ। শিক্পাছিল এবং কৃফ-ষিএ্র ঘে কল। খাইয়্াছিলেন, গৌরাঙ্গের উদগারে তাহার 
গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। 


৪৮৮ টচতন্ত-পরিকর 


হইতে গোৌডে প্রত্যাবর্তন কৰিলে সীতা্দেবী শাস্তিপুরে থাকিয়াই তাহার সেবাধঘ 
করিয়াছিলেন । গ্রস্থকার-গণেব বর্ণনামধ্যে আর তাহাকে কখনও অন্যত্র গমন করিতে 
দেখা যায় না। “অধৈতপ্রকাশ'-মতে একবাব তৎপুত্র কৃষ্-মিশ্র নীলাচলে গমন করিছে 
চাহিলে তিনি তাহাকে গৃহে থাকিয়। কৃষ্ণসেবা করিবাব জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন ।১৯ 
কিন্তু তিনি নিজে অদ্বৈতাচাধেব সহিত নীলাচলে গিয়া চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন ।২০ “চৈতন্যভাগবত'-কাব বলিতেছেন ষে নীলাচলে গিয়াও তিনি অপত্য-ন্গেহে 
চৈতন্কে নিকটে বসাইয়া তাহাব ভিক্ষা! নিবাহ কবাইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি 

প্রভুব শ্রীতের দ্রবা গৌড়দেশ হৈতে । 

যত আনিয়াছিলেন সব লাগিলেন দিতে ॥। 
'অদ্ৈতপ্রকাশ-ক।বও এই সম্বেন্ধে বিশেষ বর্ণনা দিয়াছেন । ঠচতহ্য-তিরোভাব-বার্ড 
শ্রবণ কবিয়া সীতামাতা যে কিভাবে মৃগ্িতা হইয়া পডিয়াছিলেন, তাহাও গ্রস্থকাব-গ€ 
লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। 

'অদ্বৈতপ্রকাশেব বর্ণনালুয়ায়ী, অগ্ধৈতপ্রতুব জীবদ্দশাতেই কৃষ্ণ-মিশ্রেব উপব মদণ 
গোপাল-বি গ্রহে গাবার্পণ উপলক্ষে নীতাদেবী কষ্ণ-মিশ্রকে আশীবাদ কবেন” কি 
এই বিষয়ে তাহার্দেব কনিষ্ঠ পুক্রদ্ধম যথেষ্ট বাধাব স্থষ্টি কবিয়াছিলেন।২৯ আবও শান। 
কারণে তখন গোষ্ীগত বিভেদ ক্রমাগত মাথ! তুলিতে থাকে । অদ্বৈত-তিরোধানে, 
পর তাহাব সমস্ত ধাক্কাই সীতাদেবাকে সন্থ কবিতে হইয়াছিল। “িক্তিবত্বাকরা"দি গ্র 
হইতে জান! যায়২২ যে শ্রশিবাস-মাচাব তাহার বৃন্নাবন-গমনেব পুর্বে শাস্তিপুরে সীতা 
দেবীব সহিত সাক্ষাৎ কাবিযাহিলেন এব" «প্রমবিলাধ”মতে এই সময়ে সীতাদেব 
শ্রীনিবাসের নিকট উপবোক্ত বিভেপ্দের বিবয় কিছু কিছু ব্যক্ত করিয়াছিলেন । আবাব 
'নরোভমবিলাস'-মতে২৩ থেতুবির মহামহোৎ্সবে যোগদান করিবার অন্য ঠিশি 
অচ্যুতানন্দকেও আজ্ঞাপ্রদান করিয়াছিলেন। সন্দিপ্ধ 'মুরলীবিলাস"-গ্রন্থের লেখব 
লিধিতেছেন২৪ যে জাহবার দত্তক-পুত্র রামচন্দ্র প্রথমবার নবদ্বীপ হইতে খডদহে যাইবা 
সময় এবং নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়। খডদহে গমনকালে, শান্তিপুরে সীতাদেবাব 
সাক্ষাত্প্রাধধ হইয়।ছিলেন। 

“সীতাচরিত্র' ও 'সীতাগুণকদগ্ধ' নামক গ্রন্থঘয়ে নন্দিনী ও জঙ্গলী নামক সীতাদেবী, 


(১৯) অব. প্র.--১৫শ, অব, পৃ. ৬৭ (২০) চৈ. ও.--৩1১, পৃ ৩৩১৩২ 7 চৈ* ৮২1১৬, 
পৃ. ১৮৬; অ. প্র.-_-১৮শ. অ.. পৃ. 4৮-৮০ (২১) ২১শ, অ., পৃ. ৯৯ (২২) প্রে' বি. ৪" বি- 
৪৪-৪৬ ) ত. র.-৪1৭*-৮* 7 ন' বি ২য়, বি. পৃ. ১৯ (২৩) ৬, বি পৃ. ৮২ (২৪) পৃ. ৮৪, ২২০ 


সীতাদেবা ৮৯ 


দুইজন অনুরাগী ভক্তের কথা৷ অস্বাভাবিক বিস্তৃতি সহকারে বণিত হইয়াছে২৫ | অদ্বৈত 
মঙ্গলে” এবং 'প্রমবিলাসে'র চতুধিংশবিলাসেও তাহার উল্লেখ আছে২৬। কিন্তু তৎসম 
ঘটনাকাল নির্ণয় করা প্রান্ন অসম্ভব ব্যাপার। কেবল এইটুকু জানা যায় যে তখন অদ্বৈত 
প্রতু জীবিত ছিলেন এবং 'দীতাগুণকদন্ধে'র গ্রন্থকার খুব সম্ভবত বলিতে চাহিতেছেন২ * 
যে অগ্বৈতৈর একজন প্রাচীন-ভক্ত ও উপরোক্ত গ্রন্থের লেখক স্বয়ং বিষুদ্দাস-আচাধ 
দীতার্দেবী কতৃক 'পুনরপি” 'রাধারুফসিদ্ধিমর্ত্রে দীক্ষিত -হইবার পূর্বেই উক্ত ঘটন! 
ঘটিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ বিবরণ সহজভাবে সমধিত হইতে পারে না। কারণ গ্রস্থমতে 
বিষুদাস সম্ভবত বুপূর্বেই অধবৈতপ্রতুর নিকট মন্গ্রহণ করিয়াছিলেন 1২৮ যাহাহউক, 
উপরোক গ্স্থদধয়ে বর্ধিত কাহিনীগুলির২৯ অলৌকিক অংশকে বর্জন করিলে কিছু কিছু তথ্য 


(২৫) সী. চ.__ পৃ" ১২-১৫, ১৯৯৩ ; সী. ক. পূ. ৬৬-৮৪, ৯৬১০৪ (২৬) অ. ম.-পৃং ৪৬-৪৭ 
প্রে, বি. (৪শ. বি.)প. ২৩৯ (২৭) পৃ. ৮৪-৮৫ (২৮) ড্র _ বিঞ্ণদাস-আচার্ধ (২৯) ক্ষেত্রিকুলোস্তব শৃদ্র 
ননদারাম এবং ব্রাহ্মণ ঘক্তেশ্বর একই গ্রামের অধিবাসী । একদিন তীহারা যুক্তিপূর্বক সীতাদেবীর নিকট 
ীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু হইয়। শাস্তিপুরে গেলেন এবং অগ্বৈতকে জানাইলেন যে ীহাদের বংশপ্রথা-অনুষায়ী 
ঠাহারা পুরুষের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিতে পারেন না। ফলে সীতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। কিন্ত 
তিনি জানাইলেন যে ভীহার নিকট কেবল এক রাধাকৃষণ মন্ম রহিয়াছে, তাহার শিশ্ুত্ব গ্রহণ করিতে 
হইলে পুং-ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রজগোপীর ভীবানুষায্লী সেবাতৎপব হইলে কৃষপ্রাপ্তি ঘটিবে। 
তদনুষায়ী নন্দরাম ও বজেম্বর দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; কিক তারপব ঙাহার| গৃহ-প্রত্যাবর্তনে রাজি না 
হইয়। মীতামাতার সেবায় নিযুক্ত হইতে চাহিলে সীতা বলিলেন, “প্রকৃতি না হইলে দাসী কেমনেতে 
হয়।” হার! সিন্দ.ব, শাড়ি, অলংকারাদি পরিধান করিয়াও কবর বাধিয়া হস্তে শখ লইয়] হাজির 
হইলেন। তারপর তাহারা তাহাদের অঙ্গমধ্ নারী-চিই, প্রদশন কবলে সীতাদেবী স্মিত হইয়া 
'তবে নিজ্জ সেব! দিআ! দুহারে রাধিল11' শিল্ঠছয় নন্দিনী ও জঙ্গল নামে অভিহিত হইলেন | 

ইহার ঠিক কতদিন পরে, কিংব। তখন অদ্বৈত জীবিত ছিলেন কিনা, বলিতে পারা যায় না, একাদন 
মীতাদেবী নন্দিনী ও জঙ্গলীকে বিদায় দিলেন । তিনি নন্দনীকে জানাইলেন যে নন্দিনী বন মধো 
টৈতন্ত-ভজন করিতে খাঁকিলে কুমারী-অবস্থাতেই গর্ভবতী হইবেন এবং তাহার গর্ভজাত এক সাধু 
দীতীয় শিল্ত-পরিবার [হিসাবে গণ্য হইবেন । তিনি জঙ্গলীকেও বলিলেন যে জঙ্গলী অরণা মধ্যে চৈতস্ত- 
নাম জপ কা্রিতে থাকিলে হরিদাস নামক যে রাখাল বালকটি ঠাহাব নিকট গোধন রক্ষা করিতে পিয়। 
ঠাহার উরপীশ্রধ করিবেন, উহার হারাই ভাহার শিষ্য পরম্পরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং মেই অরণাটিও 
জঙ্গলীটোট| নামে খ্যাত হইবে। 

নদিনী এক শুর গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি “প্রকৃতির বেশ অঙ্গে বদন পরিআ1। 
তপশ্বীর রূগে রছে আনন্িত হইয়1 1” কিছুকাল পরে সেই গ্রামস্থ এক ছুর্জন ব্রাহ্মণ নবাব ব। 
হ্বাদায়ের নিকট জানাইলেন যে নন্দিনী প্রকৃতির বেশ ধরে পুর হইয়ী। তখন নবাব আসি 
াহাকে আসল কারণ জিজাস! করিলে তিনি জানাইলেন যে তিনি নারীই বটেন। নবাব জ্রদ্ধ হইয়। 


৪৯০ চৈতন্ত-পরিকর 


সংগৃহীত হইতে পাবে বটে; কিন্কু তাহাতে নন্দিণী বা জঙ্গলীর প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে 
পাবা যায় না। অন্তান্ প্রামাণিক গ্রন্থ হইতেও তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে 
পাবা যায় না। অৈতশিত্-বর্ণনা প্রসঙ্গে 'অহৈতপ্রকাশ'-কার একম্থলে বলিয়াছেন৩১ £ 
নন্দনী প্রভৃতি ্রীমান্‌ বাহুদেব দত্ত । 
প্রভুস্থানে মন্ত্র লঞ্। হইল] কৃতার্থ ॥ 
গ্রস্থকাব-মতে এই নন্দনী অদ্বৈতপ্রভৃব নিকট মন্্র-গ্রহণ করেন। স্থৃতবাং এই নন্দনী 


তাহার বসন উম্মোচন কবিতে আদেশ দিলে তিনি জানিতে চাহিলেন যে নবাব কি করিয়া! রজস্বল। 
নারীব অঙ্গ স্পর্শ করিবার আদেশ দান করিলেন । এই বলিতে বলিতে 'আচম্বিভে উক বাহি নাস্বয়ে 
কধির ৷ অনুতপ্ত নবাব তাহাকে তিনথানি গ্রাম দান করিয়া! সেইস্থলে গোপীনাথ-মন্দির নর্মাণ 
করাইয়া দিলেন । তাবপর একদিন এক সপ্তবর্ষবয়স্থ। ব্রাঙ্মণ-কুমারী আচম্বিতে গর্ভবতী হইয়া পুত্র- 
প্রসবান্ত দেহত্যাগ করিলে 'বালক বলেন আমি নন্দিনীকুমাব |" গ্রামবাসিগণ বালককে নন্দিনীর 
নিকট আনিলেন এব* 'এইবপে নন্দিনীব হইল প্রকাশ ।' 

এদিকে জঙ্গলী তপন্থিনী-বেশে এক অরণো বাস করিতে থাকিলে হরিদাস নামক রাথাল-বালক 
তাহাকে দেখিয়। শিষ্য হইবার বাসন! প্রকাশ করেন । কিন্ত “জঙ্গলী কহেন বাছা! তবে শিষ্য করি। 
পুম্‌ দেহ তেজে ধদি হৈতে পার নারী ।। শিশু কহে 'তোমার করণ] ধদি হয ।' গুকজাতি শিল্য হইলে 
গুক মৃঠি পায় ।” হরিদাস শিষ্য গ্রহণ করিয়] 'হরিপ্রিযা' নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং পিতৃ-অনুরোধ সঙ্কেও 
গৃহে গুত্যাবর্তন করিলেন না, স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া! জঙ্গলীব সেবা! করিতে লাগিলেন । গ্রামবা সিগণ 
নবাব বা কাজীর নিকট গিয়া নানাকথ। বাললে নবাব আসিয়া জঙ্গলীর বস্্রমোচনের আজ্ঞা! দান 
করেন । কিন্তু বস্ত্র আকর্ষণকালে ক্রমাগত বর বাহির হয় এবং নবাব বা স্ছবাদারের মুখ হইতেও রক্ত 
উঠিতে থাকে | শেষে জঙ্গলীর দয়ায় নবাব মুক্তি পাইয়া াহাকে সমস্ত জঙ্গল দান করেন । “অদ্বৈত 
মঙ্গল'-মতে এক বাধ জঙ্গলীর ছুই প্রকার রূপ দেখিয়! গৌড়-বাদশাহের নিকট সংবাদ দিলে তিনি গ্রাম 
হইতে অগ্য মহিলা আনাইয় জঙ্গলীর নারীত্বের পরিচয় প্রাপ্ত ভন এবং বন পরিষ্কার করিয়া উাতার ভন 
ধেটোটা নির্যাণ করাউয়! দেন, তাহাই জঙ্গলীর-টোটা নামে প্রসিদ্ধি লাত করে। আবার 'দীত। ৪৫ 
কদম্ব-মতে উপরোক্ত কালী রক্তবমন করিয়া মৃতাপুখে পতিত হইলে বাদশাহ. লোকমুখে শুনিতে 
পায় জঙ্গলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। ঠাহাকে জঙ্গল দান করেন। কিন্ত “প্রেমবিলাসে'র চতুবিশ 
বিলাস-মতে (পৃ ২৩০) জঙ্গণী তপন্ঠ। করিতে থাকিস গৌড়েখবর শিকারে আসিয়া! সেই পরমা সুন্দরী 
তপস্থিনীর সতীত্বনাশ করিতে চাছেন; কিন্তু নারী পুরুষে রূপান্তরিত হন । তখন তিনি মেই নাধর 
রহসাময় কপাবাত। গুনিয়! ঠাকাকে নারী এবং পুরুতদিগের দ্বার! পৃথকভাবে পরীক্ষা! করাইয়া তাহার 
দুটি রূপেরই পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং তিনি জঙ্গলীকে মাতৃ-সক্ষোধন করিয়া ঠাহার জন্তক একটি পু 
নির্ধাণ করইয়। দেন | তদবধি 'সেইখ্বানের নাম জঙ্গলীটোটা। সতে কন।' ইহার পরেও এক যখন 
ফকির সেইশ্বানে আসিলে ভাহার নিকটেও জঙ্গলী এবং হরিপ্রিয়াফে শক্তির পরীক্ষা দিঘা উর 


হইতে হইয়াছিল । (৩১) ১*ন. অ., পৃ. ৪০ 


সাতাদেবী ৪৯১ 


উপরোক্ত আলোচনার নন্দিনী কিন! ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। অথচ “চৈতন্যচরিতামুতে'র 
অধৈত-শাখায় একজন নন্দিনীকে পাওয়া যাইতেছে। 

নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস । 

ছুললভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥ 
জঙ্গলীর সম্বন্ধে অন্য কোন উল্লেখ কোথাও ন। থাকিলেও, এই সমস্ত হইতে অদ্বৈত-শাখার 
মধ্যে নন্দিনীর একটি বিশেষ স্থান স্বীকার করিতে হয়। 

উপরোক্ত উদ্ধৃতি-মধ্যে নন্দিনীর সহিত কামদেবের নাম যুক্ত হইয্বাছে। “সীতাগুণ- 

কদগ্বের সন্দেহজনক উল্লেখমাত্র৩২ ছাড়া দুল “ভ-বিশ্বাসের নাম৩৩ অন্যত্র না থাকিলেও, 
কামর্দেবের একটি অনন্বীকাধ প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ছিল। «গীরগণোদ্দেশ, নামক একটি 
রস্থেতও চৈতন্তেব দ্বিতীয়-বহের মধ্যে অদ্বৈত, অচ্যুতানন্দ, কামদেব ও পুরুষোত্ম এই 
চারি-ব্ক্তির নাম করা হইয়াছে । অদ্বৈতপ্রভুর শিশ্বর্ণনা প্রসঙ্গে 'অদ্বৈতমঙ্গলে"র 
লেগকও বলিতেছেন যে পুরুযোত্তম-পপ্ডিত বড শাখা এবং কামর্দেব দ্বিতীয় ।৩৫ গ্রন্থকার 
অন্তত জানাইয়াছেন যে কামদেব-পণ্ডিত৩৬ 'দ্বৈতগভুব অষ্টক রচনা করিলে মহাপ্রভু 
তাহাকে কৃষ্ণের অংশ" মাখয। দিয়া অদ্বৈতচরণ ভজনের উপদেশ দান করেন। তদন্থ্যায়ী 
কামদেব অদ্বৈত সকাণে আসিণে অছ্ৈশুপ্রভু তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া লীলা করিতে 
থাকেন। এপ্রমবিলাস' ও তদনুযায়ী 'ভক্তিরত্বাকবে'র উল্লেখত৭ হইতে জান যাইতেছে 
য কামদেব দীর্ঘজীবী হইয়া অচু তানন্দের সহিত খেতুরির মহা*হোৎসবে যোগদান করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্ত কামদেব অচ্যুতানন্দের সাহ ৩ যুক্ত হইয়া থেতুরিতে গিয়াছিলেন 
কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । “প্রেমবিলাসে'র চতাবশবিলাস মতে৩৮ অধৈতপ্রতু 
শান্টিপুরে জ্ঞানবাদ প্রচাুরব ছলনা কবায় গ'রাঙ্গ কর্তৃক প্রহ্হত হইবার পর পুনরায় 
তক্তিবাদ প্রচারে উদ্যোগী হইলে 

কামদ্ব নাগর আর আগল পাগল । 

ন। ছাড়িল জানবাদ আব পশঙ্কর।। 


ূ (৩২) পৃ. »১ (৩৩) ইনি সী. ক.(পৃ. ৯১)-মশ্োে ব্ভ-বিহ্বাসে পরিণত হইয়াছেন । (৩৪) গৌ, গ. 
(কৃষ্দাস)-_পৃ. ৩ (৩৫) পৃ. ৩৮, ৫৩-৫৪ $ তু _গৌ. গ. (কৃঞ্টদাস), পৃ. ৩ (৩৬) আধুনিক বৈ. দ-(পৃ- 
২৪) মতে খড়দহ গ্রামনিবানী কামদেব-পণ্ডিত ও যোগেম্বর-প্ডিত ধধাক্রমে মাহেশের কমলাকর- 
পিপিলাইর কন্তা রাধারাণী ও কমলাকর-ত্রাত। নিধিপতিব কন্যা রমাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং 
কমলাকরের অনুরোধে নিতযানন্দকে খড়দহ্বে আনয়ন করেন। এই কামদেবের প্রপৌত্র চাদ-শর্মা 
রাজা-প্রতাপাদিত্যের কর্ষচারী ছিলেন । গ্রন্থকার আরও বলেন (পৃ. ১৮) বে কামদেব-পণ্ডিত-বংপীক় 
রাষেশ্বর-মুখোপাধায়ের সহিত বীরচর্্র-পুত্র রামচন্ত্রের কল্তা তিপুরাহন্দরীর বিবাহ ঘটে। (৩৭) প্রে, 
বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩৯৯; ভ. র.স-১০।৪*৩ (২৮) পৃ. ২৪০ 


তি চৈতম্য-পরিকর 
তখন ক্রোধ করি অদ্বৈত তাদের ত্যাগ কৈল। 


যাদেরে ত্যল্জল তার। ত্যাগীতে গণন ॥ 
স্থতরাং জান! যাইতেছে যে কামদ্দেব ও নাগর পূর্ব হইতে পরিত্যক্ত হুইয়াছিলেন। 
'অদ্বৈতপ্রকাশে'ও বলা হইয়াছে৩* £ 

তিন শিষ্য বিনা! সভে ভক্তিবর্ত্রে গেল1 ।। 

কামদেব নাগর আর আগল পাগল । 

এই তিনে নাহি মানে আচার্ধের বোল 1।,****" 

গ্রভু কহে বদি তোরা! আজ্ঞা ন মানিলি। 

মুখ ন৷ দেখিমু আর মোর তাজ্য হৈলি ॥ 

যে আজ্ঞ! বলিয়া! তার! পূর্ব দেশে গেল! । 

আচার্ধ হইয়। নিজ মত চালাইলা ॥ 
'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল চৈতন্য-তিরোভাবের পরবন্তিকালে। কিন্ত 
যাহাই হউক না কেন, কামদের ও নাগরাদি স্বয়ং অদ্বৈতকতঠৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। 
'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার “আগল পাগল” বলিতে সম্ভবত শংকর নামক অদ্বৈত-শিষ্তের কথাহ 
বলিয়াছেন৪০ । আর নাগর নামক ব্যক্তিটি সম্ভবত নিজেকে “অদ্বৈতগোবিন্দ' আখ্যা 
দিয়। স্বমহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রেমবিপাসে'র চতুর্থবিলাস হইতে জান 
যাইতেছে৪১ যে অছৈত-তিরোধানের পর শ্রীনিবাস-আচাষ প্রথমবারে শান্তিপুরে গিয়া 
সীতাদেবীকে “অগ্বৈতগোবিন্দ” সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে অদ্বৈত- 
সাহাধ্যার্থ মহাপ্রতূ-প্রেরিত কামদেব-নাগরাদি ব্যক্তি যগন অদ্বৈতের বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্য ঘোষণা 
করিয়া বলিলেন, “গৌড়দেশ আইলা প্র ( মহাপ্রভু?) নাগর লৈয়া সঙ্গে,” ৭৭ 

শুনিতেই মাত্র মোর ক্রোধ উপজিল । 

নাগরের মুখ আমি আর ন| দেখিল ॥ 

স্বতন্ত্র করিস আমি সেবক নন্দিনী | 

সেই বাক্য আমি আর কর্ণে নাহি শুনি ॥ 

সব পুত্র লৈল ন। লৈল অচ্যুতানন্দ । 

গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল নিত্যানন্দ ॥ 

নাগরেরে গোসাঞ্চি নিষেধ করিতে নারিল । 

তে কারণে এই গণ বিরদ্ধ হইল | 


৮০৮৮০ পা ৪ জর জিপ 


(৩৯) ২১ শ. অ.. পৃ. ৯৩ (85) ড্র.--অঙ্ৈতাচার্য (৪১) পৃ. ৪৩-১৬ 


সীতাদেবী ৪৯৩ 
শুন ঞ্ীনিবাস মনে তাপ বড় পাই। 
পুত্র সঙ্গে বিরোধ করি ঘরে নিদ্র। যাই ॥ 
চৈতগ্যের দাসী পুত্র অচাত সহিত । 
এই বাক্য না কহে যেই সম্বন্ধ রহিত ॥ 
এই উক্তিতে নন্দিনীর প্রয়োজন স্বীরুত হইয়াছে । ৪০* চৈত্ন্যাব্ধের বিষ্টুপ্রিয়া-পত্রিকার 
'অছৈতগোবিন্দ'-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, “উপরে ষে “সব পুত্র“ লেখা আছে তাহা 
ঠিক নহে। কামদেব নাগরের মত প্রত গোপাল-মিশ্র কি প্রভু কৃষ্ণ-মিশ্র লয়েন নাই। 
কেবল বলরাম ও জগদ্দীশ লইয়াছিলেন।” অদ্বৈত-পুত্রবুন্দের জীবনী-আলোচনায় 
আমর তাহাই দেখিয়াছি । কিন্ত স্বয়ং সীতামাতাকে যে অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে থাকিয়া 
কাল কাটাইতে হইয়াছিল, তাহাও উক্ত পঙ্ক্তিগুলির মধ্যে নিশ্চিতভাবে পরিব্যক্ত 
হইয়াছে । শেষ-বয়সে গৌরাঙ্গ মাতা? বা 'জগন্মাতী, সীতারদেবীর জীবন এইভাবেই 
মৃতিবাহিত হইয়াছিল । 
সীতাদেবীর জীবন সম্বন্ধে অন্য বিশেষ কোনও তথ্য৪২ পাওয়াযায় না। দদীতা চরিত্র" ও 
'সীতাগুণকাদস্ব' মতে৪৩ শচী-বিষণপ্রিয়ার তিরোধানের পব তাহাদের গৃহভৃত্য-ঈশান 
শাকাকুল অবস্থায় শাস্তিপুরে পোছাইলে সীতাদেবী তাহার আতি দেখিয়া তাহাকে জল- 
বহন কাধে নিযুক্ত করিদ্বাছিলেন। ক্রমে ঈশানের মস্তক ক্ষত বিক্ষত হইয়া কীটের 
আবাস-স্থল হইয়া! ঈাড়াইলে অধৈতপ্রভৃ তাহা! দেখিয়। ব্ধিত হন। তখন সীতাদেবী 
মাতৃত্নেহে ঈশানের পরিচধা করিয়া তাহাকে যন্ত্রণামূক্ত করিয়াছিলেন । আর একদিন 
তাদেবী দোলায় চড়িয়। নীলাম্বর-গৃহে গমনকালে জানু-রায় নামক এক" ভক্তকে পূর্বদেশে 
গমন করিবার আজ্ঞা দিয়া ঈশানকেও তাহার সহিত চলিয়া গিয্লা সংসারাদদি করিবার 
নির্দেশ দান করেন। জানু-রায় সীতার আজ্ঞাবিন1! দোল বহনের চেষ্টা করিলে সীতাদেবী 
তাহাকে শাস্তিচ্ছলে এক্প নির্দেশ দান করিলেও ইশানকে তিনি আশীর্বাদ করিয়া তাহার 
বংশসম্বদ্ধে নানাবিধ ভবি্দ্বাণী করিয়াছিলেন । গ্রস্থকার-গণের বর্ণনানুযায়ী এই ঘটনাটিও 
অদ্বৈত-জীবৎকালে সংঘটিত হইয়াছিল । আবার “অছৈতপ্রকাশ'-মতে অদ্বৈত-ভিরোভাবের 
পরেও সীতার্দেবী তাহাদের সপ্ততি-বর্ষবয়ন্ক গৃহভূত্য ঈশান-নাগরকেও বিবাহের আজ্ঞা 
প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু ঈশান যখন তাহাতে লক্জিত হইয়া বলিলেন৪ ৪: 


&২) সী. চ. গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পীদক-মহাশয় জানাইয়াছেন যে বশোহরের পঞ্ঘনাভ-চত্রবর্তীর 
পত্বীর নামও সীতাদেবী হওয়ায় অদ্বৈতপত্বী সাত! তাহাকে 'সউ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। লী. ক.- 
রস্থের লেখক (পৃ. ১-২, ১০৪ ) সীতাদেবীর প্রতি আনুখতা স্বীকার করিয়াছেন । গ্রন্থকার বলেন থে 
ঠাহার জীঘন নীতাদেবী কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল । (ড্র---বিষুদাস জাচার্ধ বা অন্বৈতজীবনী ) 
(8১) সী. চ.-পৃ, ১৬-১৯ ; সী. ক.--পৃ. ৮৯-৯৬ (88) ২২ শ. অ+, পৃ. ১০৪ 


৪৯৪ চৈতন্ত-পরিকর 

সপ্ততি বৎসর প্রায় মোর বয়ংক্রম | 

ইথে কোন দ্বিজ কন্া করিবে অপণ ॥ 
তখন সীতামাত তাহাকে বলিলেন £ 

পূর্বদেশে বাহ্‌ শ্ীজগদানন্দ সনে । 

বিয়া করাইবে ই'হে! করিয়! যতনে ॥ 
'এই বলিয়া তিনি ঈশান-নাগবকে আশীর্বাদ করিয়া! তাহার বংশাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্য্ধাণী 
কবিয়াছিলেন। ইহাব পব সীতা সম্বন্ধে আর কিছুই জান! যায় না। একমাত্র “অভিরাম 
লীলামৃত' নামক একটি অতি সন্দেহজনক গ্রন্থের একটি উদ্তট বর্ণনা মতে অচ্যুতানন্দেব 
মৃত্যুকালেও সীতাদ্দেবী জীবন-ধাবণ কাবয়াছিলেন। বিববণেব অন্যান্য অংশ অবিশ্বাণ্ত 
হইলেও এই অংশটিকে বিশ্বাস অথবা সন্দেহ কবা৷ চলে না । 

কিন্তু উপরোক্ত ঈশানছষের বৃত্তান্ত হইতে উভয়কেই এক ব্যক্তি বলিয়। ধারণা জন্মায়। 

“অদ্ৈতমঞ্জলে বমিত হইয়াছে৪৫ যে সীতাদেবী জলবাহক যে-ঈশানেব পবিচধ। কবিষা 
তাহার মন্তকের ক্ষত আবোগ্য কবিয়াছিলেন সেই ঈশানই তৎকতৃ ক বিবাহাজ্ঞ। প্রাণ 
হইবাব পব জানাইয়াছিলেন যে তিনি বুদ্ধ হইয়াছেন, স্বৃতবাং কেই বা তাহাকে কন্ঠাসম্প্রদান 
কবিবেন। ইহা হইতে উভয়ে এক ব্যক্তি কিনা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধাবণা করা যায় না। 
কিন্ত “অদ্বৈত প্রকাশে মধ্যে গৌবাঙ্গের গৃহ-ভৃত্যের কোনও উল্লেখ না থাকায় সন্দেহ 
ঘনীভূত হয়। উভয়ে এক ব্যক্তি হইলে “আদ্বৈত প্রকাশকাব ঈশান-নাগর তাহার গ্রস্থ-মধ্ে 
তাহার নবদ্ীপ-স্বতির বিস্তৃত বিববণ প্রধান করিতেন । গ্রন্থকর্তা ঈশান-নাগর যে একবাব 
নীলাচলে গিয়া চৈতন্-সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং চৈতন্-তিবোধানেব পর আব একবাব 
যে নবন্বীপে গিয়া বিষুপ্রিয়াদেবীর দুর্দশ! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৪৬ সুতরাং তিনি গৌবাঙের গৃহভৃত্য হইলে তৎসম্প্িত সমস্ত বিববণ 
বিশদভাবে বর্ণনা করিতেন। তাছাড়া গ্রন্থকার বলিতেছেন যে তিনি অচ্যুতানন্দেব 
সমবয়সী৪৭ ছিলেন৷ তাদন্ুযায়ী, তিনি গৌরাঙ্গ অপেক্ষা অন্তত ৬1৭ বৎসরের কন্ঠ 
হওয়ায় তাহার পক্ষে বালক- ব৷ কিশোর-গোরাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হওয়া কখনও 
সম্ভব বিবেচিত হইতে পারে না। ম্থুতরাং ঈশান-নাগরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও 
ঈশানদ্বর যে অভিন্ন ব্যক্তি নহেন সে সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে না। «সীভাচরিক্র। ও 
“সীতাগুণকাদত্বে'র রচগ্লিতৃগণের বর্ণনায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্ভবত ঈশান 
নামক ব্যক্তিত্বয়ের ভূতাত্ব ও নামসাদৃশ্ট-বশত । ইহা হইতে গ্রন্থয়ের অর্বাচীনত্বই প্রতিপা 


(5০) পৃ. ৭ (8৬) জং, প্র.--১৮ শ. জ.পৃ, ৮১-৮২। ২ংশ' জ. পৃ. ১০২ 0৭) এ 
£.-7১১ শপ. অন পৃ" ৪৩ 


সীতাদেবী ৪৯৫ 


হয়। “অহৈতপ্রকাশে'র 'অগদানন্দ রায়”ও প্রথমোক্ত গ্রন্থ ছুইটিতে 'আানু রায়ে" পরিণত 
হইয়া থাকিতে পারেন। যাহাহউক, গৌরাঙ্গের গৃহতভৃত্য-ঈশান এবং “অদ্বৈতপ্রকাশের 
বিবরণ অনুযায়ী অদ্বৈতৈর গৃহভূত্য-ঈশান-নাগরের জীবনী আলোচনা করিলে উপরোক 
সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ধর পড়িবে। নিম্নে পর পর ছুইজনের জীবনী প্রদত্ব হইল। 

ঈশান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন নবদ্ীপে গোরাঙ্গের গৃহভূত্য | ভূত্য-জীবন ছাড়া তাহার 
জীবনের অন্য কোনও পরিচয় শাই। কিন্ধ তিনিই বোধকরি বাংল! সাহিত্যে বিত প্রথম 
খাটি বাঙ্গালী ভৃত্য-_নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায়, স্নেহ-ভালবাসা ও আত্মবলিদানে আর সকলেরই 
অনুকরণীয় আদর্শ । “সীতাচরিত্র ও “সীতাণকাদ্ব মতে৪৮ শান্তিপুর-গ্রামবাসী দ্বিজ্ঞ 
কুলোপ্তব ঈশান অদ্বৈত প্রভুর নিকট আপিলে তিনি পির্তৃ-মাতৃ- ও ভ্রাত-বন্ধু-হীন ঈশানকে 
নবন্ধীপে শচীদেবীর নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সংবাদের সমর্থন অন্য কোথাও নাই। 
তবে ঈশান নামক গৃহ-ভৃত্যটি যে বালক-বিশ্বস্তরের দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন 
সে সন্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকার-গণ একমত । কড়চা-লেখক গোবিন্দদাসও পস্ত ঈশানের কথ। 
উল্লেখ করিয়াছেন 1৪৯ “চৈতন্চবিতামুত” হইতে জানা যায় যে রূপ-গোম্বামীর বার্ধক্যে 
ঈশান নামক এক ব্যক্তি তাহার সহিত বিঠঠলেশ্বর গৃহে গিয়৷ মাসাবধি গোপাল-দর্শন 
করিয়াছিলেন।৫০ সেই ঈশান নিশ্চয়ই ভিন্ন ব্ক্ি। তবে এই গ্রন্থের “মূলক্নব- 
শাখা'-ব্ণনার মধ্যে যে ঈশানের নাম পাওয়া যায় তিনি সম্ভবত শচীভৃত্য-ঈশানই। 
কিন্তু ঈশানের নবহীপাগমনের কাল সন্বদ্ধে কিছুই জানা যায় না। “প্রেমবিলাসে”র 
চতুবিংশবিলাস মতে১ গোৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পৃবেই ঈশান নামক এক অদ্বৈত-শিষ্ত 
অহ্বৈতপ্রভূকে তাহার কর্তব্য সম্বদ্ধে সচেতন করিয়াছিলেন । 

ঈশান বোলে বিয়ে করি গৃহস্থ হইল! । 
কৈছে জীব উদ্ধার হবে তাহা ন। করিল ॥ 

এই ঈশান অবশ্ত অন্বৈতৈর পরব্্তী-ভূত্য ঈশান-নাগর হইতেই পারেন না । কিন্তু মাত্র 
এইরূপ একটি অকিঞ্চিংকর ও অনির্দেশ্ট উক্তির উপর নির্ভর করিয়া গৌরাঙ্গ-ভৃত্য 
ঈশানেরও অতীত জীবনের ঘটনা"স্থৃত্রকে আবিষ্কার করিয়া ফেল। চলে না। “সীতাচরি্র 
প্রভৃতিতে যে ঈশানের কথা বল! হইয়াছে তাহার প্রথম আগমন-কাল সম্ভবত গৌরাজ- 
আবিাবের পরেই। স্ুতরাং তিনিও প্রমবিলাসে'র ঈশান হইতে পারেন না। 
'অধৈতমঞ্জল, গ্রন্থে শাস্তিপুর প্রসঙ্গে তিনটি ক্ষেত্রে ঈশানের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে 
একবার পূর্বোন্ত জলবাহুক ঈশানের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।৫২ অন্য ছুইটি ক্ষেত্রের 


(৪৮) নী. ৮._-পৃ. ১৫; সী, ক.-_পৃ- ৮৬ (৪৯) পৃ ১২-১৩ (৫৯) ২1১৮, পৃ ২০১ ৫৫১) পৃ. ২৩৯ 
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৪৯৬ চৈতম্-পরিকর 


উল্লেখ পরবন্তিকালের বর্ণনা! প্রসঙ্গেং৩ এবং সেইগুলিও যে উক্ত ঈশান সম্বন্ধে নহে তাহা 
বল! চলে না। কিংবা অন্তত তাহা যে গৌরাঙ্গ-ভূত্য ঈশান সন্বন্থীয়, তাহা বলিবার পক্ষে 
যুক্তি নাই। সুতরাং একমাত্র “প্রমবিলাসে”র চতুধিংশবিলাসের একটি মাত্র অনির্দেশ্ঠ 
উল্লেখ হইতে কোনও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। অস্তত, সেই উল্লেখের ঈশান যে 
অদ্বৈত-নির্দেশে শচী ব৷ গৌরাঙ্গের ভূত্য হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ “প্রমবিলাসে'ও 
নাই। অপবপক্ষে, প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে গৌরাঙ্গ-ভৃত্য ঈশানের দর্শন মিলিতেছে অনেক 
পরবতিকালে। “ভক্তিরত্বাকরে'র বর্ণনায়ৎ৪ অবশ্ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পূর্ব হইতেই 
জঈশানের উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু “ভক্তিরত্বাকর' অনেক পরবস্তিকালেব 
গ্রন্থ । তাহাছাডা, শ্ানিবাসাদিব নবদ্ীপ-পরিক্রমাকালে পূর্বকথ। স্মরণ করিবার ছলে নিছক 
কাহিনী-বর্ণনা-প্রসঙ্গেই এইরূপ উপস্থিতির কল্পনা! করা হইয়াছে। বিশ্বনাথ-চক্রবর্তব 
“গৌরাঙ্গলীলাম্বত'-গ্রন্থে যখন ঈশানকে শচী-গৃহে কর্মরত অবস্থায় দেখা যায়৫৫ তখন 
গৌরাঙ্গ লীলা! আরম্ভ কবিযাছিলেন। “চৈতন্তভাগবতে'ব মধ্যে যখন তাহাকে প্রথম গৌরাঙ্ে 
গৃহার্দি উপস্কার”, করিতে দেখ! যায়৫৬ তখন নিত্যানন্দও নবদ্বীপে আসিয়া গিয়াছেন 
আবার 'বাসু-ঘোষের পদ্দাবলী? মধ্যে তাভাব সাক্ষাৎ মেলে৫৭ একেবারে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস 
গ্রহণ-কালে। “চৈতন্তচরিতামূৃতে' হশানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাবও পরে 1৫৮ 
মহাপ্রভু তখন নীলাচলে। এই সমস্ত হইতে হঈশানকে গৌরাঙ্গের একেবারে আশৈশব 
ভৃত্য বলিয়াও নির্দি্ কর! যায় না। কিন্তু যখনই তাহাব নবদ্বীপাগমন ঘটুক না কেন 
তিনি যে শচী-গৌরাঙ্গ-বিষুঃপ্রিয়ার একজন অতি অকপট ও বিশ্বস্ত ভূতরূপে পরিগণিং 
হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যের অন্কপস্থিতি-কালে তিনি শচী-বিষুপ্রিয়া, 
সকল কর্মভার মন্তকে লইয়! তাহাদের সেবা! করিতেছিলেন। চৈতন্যের তিবোধানেং 
পরেও তিনি সেই কর্তব্যভারকে হাসিমুখে বহন করিয়1 গিয়াছেন। 

ধপ্রেমবিলাসে'র চতুর্থ ও পঞ্চম বিলাস হইতে জানা! যায় ষে শ্রীনিবাস-আচার্ধ প্রথমবা' 
নবন্বীপে পৌছাইলে ঈশানই ঠাহার দুর্দশা দেখিয়া ব্যধিত হন এবং বিষ্ঃপ্রিয়ার নিক! 
বালক-্রীনিবাসের কথ! বলিয়া তাহাকে তৎপ্রতি সহামুভূতিসম্পর করেন। পরে শ্রীননিবাসে' 
নবদ্বীপ-ত্যাগকালে কিকু€প্রিয় গ্রানিবাসের সহিত ইঈশানকে পাঠায়! দিলে ঈশান তাহাবে 
সঙ্গে লইয়া গিয়া খড়দহে জান্ছবাদেবী এব খানাকুলে (?) অভিরামের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছিলেন। তারপর তাহার শ্রীনিবাসকে আশীবাদ করিলে ঈশান তাহাবে 
বুন্দাবন-গমনের আজ্ঞা! প্রদান করেন । এই ঘটনার পর কয়েক বৎসর যাবৎ ঈশানে, 
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সীতাদেবী ৪৯৭ 


নগ্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। “ঁক্তিরত্বাকরে'র বর্ণনান্যায়া এই ঘটনার 
অনেক দিন পরে নরোত্বম তাহার নীলাচল-গমনের পূর্বে নবন্ধীপে গিয়! ঈশানের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ।৫৯ তখন ঝিষুপ্রিয়ার তিরোধান ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার বলেন৬* 
যে তাহারও কয়েক বৎসর পরে খেতুরি-উৎসবান্তে জাহবাদেবী বুন্দাবনে গিয়া! সেইস্থান 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে নবদ্ধীপে ঈশানের দহিত তাহার াক্ষাৎ ঘটে, নবদ্বীপের বিখ্যাত 
ভক্তবুন্দ সকলেই তখন দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাহারও পরে শ্রীনিবাস-আচাধ যখন 
নরোত্তম এবং বামচন্দ্র-কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া নবদ্ীপ-পরিক্রমায় পৌঁছান, তখনও ঈশান 
নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন 1৬১ তখন তিনি অতিবৃদ্ধ, কোনও রকম বীচিয়াছিলেন 
মাত্র। কিন্তু তৎসত্বেও তিনি শ্রীনিবাসািকে লইয়। নবদ্ধীপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করাইয়! 
আনিলেন এবং তাহাদিগকে সেই সকল স্থানের মাহাত্ম্য ও ইতিবৃত্ত বলিয়া শুনাইলেন। 
পরিক্রমা-শেষে ঈশানকে প্রণাম জ্ঞাপন করিয় শ্রীনিবাসাদি চলিয়া! গেলে নিঃসঙ্গ ঈশান 
ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। কিন্ত গৌরাঙ্গের বাল্যলালার সহিত জড়িত হইয় যিনি ত'হার 
নবদ্ীপ-ত্যাগ ও এমনকি ত্বাহার ইহধাম-ত্যাগের পবেও স্ুধে-ছুঃখে সম্পদে-বিপদে তাহারই 
কর্তব্যের দুরূহুতম কর্মভারকে অল্নানবদনে মন্তকে বহন করিয়া চলিতেছিলেন, তাহার পক্ষে 
নবন্ধীপ ছাড়া এ বিশ্ব-সংসারে আর কোনও আশয়স্থল বিদ্যমান থাকিতে পারে না। 
শচী-বিষুঃপ্রিয়্া-গোরাঙ্গের বাস্ত-ভিটার মায়া শ্বাস-প্রশ্বাসের মায়ার মতই তাহাকে আচ্ছর 
করিয়াছিল। গৌরাঙ্গস্থতিবাহী কোনও সতার প্রজ্জলিত দীপশিখায় স্বীয় অঙ্গনতলকে 
দীর্ঘদীপ্ত করিয়া রাখিবার জন্য যেন সেই হ্ৃতশ্রা শূন্য গৃহপানিও তাহাকে আশকড়াইয়া 
ধরিয়াছিল। “ভক্তিরত্বকর'-মতে শ্রনিবাসার্দি চলিয়া যাইবার অতাল্পকাল মধ্যেই ঈশানকে 
ধরাধাম পরিত্যাগ করিতে হয় ।৬২ 

উপরোক্ত আলোচনা” হইতে ইহাই প্রতিপর হয় যে গৌরাঙ্গ-ভূতা ঈশানের পক্ষে 
নব্ঘীপ ত্যাগ করিয়। শাস্তিপুরে গমন ও পরে পুবদেশে গিয়া! দাব-পরিগ্রহ করা কোন মতেই 
সম্ভব ছিল না। সুতরাং পরিবতিকালের 'সীতাচবিত্র' বা 'সীতাগুণকদন্ধে'র গ্রস্থকার-গণ 
ঘেসম্তবত “প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশবিল।স বা 'অদ্বৈতপ্রকাশ' বা এরূপ কোনও গ্রন্থের 
বারা বিভ্রান্ত হইয়।ছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শান্তিপুব-সম্পকি ত উক্ত ঘটনারাজির মধ্যে 
যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে তাহা যে অখৈত-ভহ্য তথাকথিত ঈশান-নাগর সন্বন্কীষ, 
তাহাই ধরিতে হম্ত। “অদ্বৈতপ্রকীশ'-কার গ্রন্থ মধ্যে ষে ঈশান-নাগরের পরিচয় বাখিম্ব 
গিয়াছেন, তাহ নিয়োক্তরূপ £-_ 

অইৈভ-পুত্র অচ্যুতের “পাচ বৎসর' খয়সে ঘযইদিন তাহার 'হাতে খাঁড়' ও “ব্দ্যারস্ত' 
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৪৯৮ চৈভ্য-পরিকর 


হয়, সেই দিন 'পঞ্চ বৎসর"-বয়ন্ক ঈষ্পান-নাগব মাতার সহিত শাস্তিপুরে পৌছান ।৬৩ 
গ্ন্থমতে অচ্যুতানন্দ ১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ কবেন। ন্মুতরাং উহা! ঈশানেরও জন্মশক। 
যাহাহউক, তাহা! শান্তিপুরে পৌছাইলে অধৈত প্রভূ ঈশানের মাতাকে কুষণ-দীক্ষ। দান 
করিয়া ঈশানকেও হবিনাম প্রদ্দান করেন এবং ঈশানের মাতা '্শ্রীগুরুব আজ্ঞাবহা, হইয়া 
আচার্ধ-গৃহে বাস করিতে থাকেন। ঈশানও সীতাকর্তৃক পুত্রন্নেহে প্রতিপালিত হইতে 
লাগিলেন । 

তখন হইতে ঈশান সম্ভবত অদ্বৈত-আচার্ধেব গৃহ-ভৃত্যরূপেই বাস করিতে থাকেন। 
কলে, চৈতন্ত- অদ্বৈত-লীলাব বছ্‌-ঘটন। প্রত্যক্ষ কবিবাব সুযোগ ঘটিয়া গেল। ব্যাস 
গ্রহণের পর চৈতন্য শাস্তিপুবে পৌছাইলে ঈশান তাহাব অন্য অন্পব্যঞ্জন-রন্ধনরত ব্ন্ত- 
সীতামাতার 'জলেব টহলশ্দাবী করিতে পারিয়াছিলেন এবং চৈতন্যের প্রসাদ-ভক্ষণেব 
সৌভাগ্যও তাহাব হইয়াছিল। পরে যখন মহাপ্রতু বুন্দাবন-গমনোদ্দেস্ত্ে নীলাচল হই, 
আসিয়। শাস্তিপুবে উপনীত হন, তখনও 

সুদর্শন গঙ্গাম্থতে মুঞ্রি গ্ান কৈলে1। 
কোটি ভাগ্যোদয় সেবা-কার্ধে ব্রতী হৈলো ॥ 

আর একবার সীতাসহ অদ্বৈত প্রভু নীলাচলে গমন করিলে চৈতন্য-দর্শন-লা ভাকাজ' 
ঈশানও “ভৃত্যকাযে' রত হইয়া নীলাচলে পৌছান।৬৪ সেই স্থানে সীতাদ্বৈতিব একান্তিক 
ইচ্ছা পৃবণার্থে একদিন চৈতন্য তাহাদের বাসাবাডীতে পৌছাইলে ঈশ্বান সত্ব তাহার 
পাদ-প্রক্ষালন কবিতে ছুটিয়।৷ যান। কিন্তু তিনি ব্রাক্ষণ তনয় বলিয়া! এহা প্রভু তাহা'ক 
তদ্ধিষয়ে বিরত করিলে ব্যথায় ও অভিমানে ঈশানের হৃদয় দীর্ণ হয়। তিনি কার্দিতে কাদিত 
তৎক্ষণাৎ তাহার সেই «সবা-বার্দী যজ্স্জ্র”টিকে ছিড়িয়া ফেপিলেন। অছৈগগ্রন্ 
পুনরায় তাহাকে বজ্স্থত্র পরিধান করাইলে ঈশান জানাইলেন যে «গৌবসেবা বাদী 
উপবীতে' তাহার প্রয়োজন নাই। মহাপ্র তখন ঈশানকে অনুমতি প্রদান কৰিলে 
ঈশান 'ভ্রীপাদ সেবন” করিয়া পবিতৃপ্ হইলেন। হারপর তিনি মহাপ্রতুর নিক কিছু 
উপদেশ শ্রবণের ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে মহাপ্রত্ ঠ।হাকে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। 

নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেও ঈশান শান্তিপুরে অইৈত-গৃহে বাস করিতেছিলেন। 
নীলাচলাগত ভক্তবুন্দ শাস্তিপুরে পৌছাইলে তাহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। 
জগদানন্দ যখন অদ্বৈত-৫প্ররিত তর্জ। লইয় শীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন, তখনও তিনি 
সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তারপর শাস্তিপুরে বসিয়াই তাহাকে মহাপ্রভুর তিরোধান" 
বার্তা শ্রবণ করিতে হইয়াছিল । পরে নিত্যানন্দ-তিরোধানকালে অদ্বৈতপ্রত্তু যখন খডাহে 
গমন করেন, তখনও ঈশান ঠাহার সহিত খড়দছে গিয়! নিত্যানন্ম-তিরোধান এব' 


(৬৩) জ. প্র. --১৯ শ. অ., পৃ. ৪৫-৪৬ (৬৪) ---১৮, জ. 


সীতাদেবী ৪৪৯৯ 


তছুপলক্ষে বীরচন্দ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত মহামহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । খড়দহ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুকাল রে একদিন তিনি অগ্ধৈত্তপ্রভুর নিকট আজ্ঞা গ্রহণ 
করিয়াঁ৬৫ নবন্বীপে গিয়া বিষুপ্রিয়দেবীর কঠোব বৈরাগ্য ও কৃছ্ছুলাধন প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন ।৬৬ 

যাঞ। দেখি কাণ্ড পটে মায়ের অঙ্গ ঢাকা । 

কোটিভাগো শ্রীচরণ মাত্র পাইনু দেখা |। 
ইহার পরেও বেশ কিছুকাল যাঁবং ঈশান শান্তিপুরে বাস করিয়াছিলেন । 'জীতাচরিন্ত' 
ও “সীভাগুণকাদম্বে'ব মধ্যে ঈশানের যে জলবহন.জনিত শিরঃক্ষত ও সীতা কর্তৃক 
ভাভার সেবাব কথা বণিত হইয়াছে. তাহা যে 'এই ঈশান-সন্বন্বীয় তাহাতে সন্দেহ থাকে 
না। কারণ 'মদ্বৈতপ্রকাশে' এই জল-বহনের কথা সগবে উল্লেখিত হইয়াছে । কিন্ত এ 
ঘটনাটি যে ঠিক কোন্‌ সময়কার, উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়েব মধো তাহ। লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
উল্লেখা'দি হইতে মনে হয় তাহা অদ্বৈত-তিরোভাবের পর্ববর্তী ঘটন]। 

2তরোধানের পূর্বে অদ্বৈতপ্রভ আর একদিন ঈশানকে বলিলেন৬৭, «গৌর নাম 

প্রচারিহ মোর জন্পস্থানে ॥৮ াহারপর অদ্বৈতৈর তিরোভাব ঘটিলে একদিন সীতা- 
ঠাকৃবাণী তাহাকে ডাকিয়! বলিলেন, “মোর তুষ্টি হয় তুই করিলে বিবাহ ॥৮ তখন 
ঈশানের বয়স “সপ্ততি বসব ।, বার্ধক্যেব জন্য তাহাকে কেহই কন্যা-সম্প্রদদান করিবেন 
ন] জ্ঞানাইলে সীতাদ্েবী বলিলেন ₹ “ 

পূর্বদেশে যাহ প্রীজগদানন্দ সনে । 

বিয়। করাইবে ইহে। করিয়া যতনে | 

ভাহা। গৌর গৌর-ধম করিয়! প্রচার । 

তাহে বহু জীবগণ হইবে নিস্তার ।। 

তোহার সম্ততি হৈব মহাভাগবত । 
ঈশান জগদানন্দ-রায়ের সহিত সত্বর পূর্বদেশে১৮ গিয়া দ্ারপরিগ্রহ করিলেন এবং 
শহ্াবপব লাউড-গ্রামে গিয়া সেইস্থানে থাকিষাই “অদ্বৈতপ্রকাশ* গ্রন্থ বচনার কার্ষে নিষুক্ত 
হইলেন। গ্রন্থকার বলেন যে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতাব বিষয় ছাডাও তিনি নিয়োক্ত ব্যক্তিবর্গের 
নিকট তাহার গ্রন্থের উপকরণ স*গ্রহ করিয়াছিলেন £-_ 

ছৈত১৯, সীতা৭০, গ্রস্বকার-মাতা৭৯, নিতানন্দ৭২, অচাতানন্দ এবং অন্তান্ত 

শধুবুন্দণ৩। বিবরণ অনুযায়ী ১৭৯০ শকাব্দায় গরন্ব-সমা্ি ঘটে । 


(৬৫) উ-_১২শ. অ.., পৃ. ১০১-২ (৬৬) জ্র.-_গৌবাঙ্স-পবিজন (৬৭) জ. প্র.-_২২শ. অ.. প্‌. ১০৪ 

(৬৮) বৈ. দি.( পৃ. »২)-মতে পল্মাতীয়ত্ব তেওতা-গ্রাষে । গ্রন্থকার ঈশ্খানের তিন পুত্রের নামোলেখ 
করিয়াছেন-_পুরুযোত্ব-, হরিবজন্ত- ও কৃকবল্লীত নাগর । (৬৯) ৫ম অ., পৃ. ২০ (৭*) ৮ম- অ.,পৃ. ৩৩ 
1১) ১১শ. অ., পৃ. ৪৬/৭ )১৫শ. অ., পৃ. ৬৬ 1৭৩) ২০শ. অ. পৃ. ৯১ 


বিযুওদাস-আচার্য 
“চৈতন্যচবিতামৃতে'ব অদ্বৈত-শাখা মধ্যে বিষুণ্দাসাচার্ধের নাম দৃষ্ট হয়। “অদ্বৈত প্রকাশ' 


মতে১ গৌরাঙ্গ কিংবা ত্রাহাব -জাষ্ট-ভ্রাতা বিশ্বরূপেব আবিঠাবেব পূর্বে 
শ্ীঅদ্বৈত প্রভুর দেখি অলৌকিক কার্ধ। 
তার স্থানে মন্ত্র লৈল৷ বিষুদাসাচার্ধ ॥ 
জীমস্তাগবত তিহো! পড়ে প্রভুর স্থানে । 
অনেক বৈষঝব আইল] সে পাঠ শ্রবণে ॥ 


গ্রন্থকাব মআবও বলেন২ যে অদ্বৈশ-তিবোভাবকালে ষাহাবা উপস্থিত ছিলেন, তীহাদ্বে 


মধ্যে ছিলেন : 
গ্রামদাস বিধুদাস আীযদুনন্দন | 


আর ধত অদ্বৈতের প্রিয় শিষ্যগণ ॥ 

“ভক্তিরতাকবে' শিখিত হইয়াছে ৩ যে খেতুবিব মহামহোতৎ্সবে যোগদান কবিবাব গগ্ত 
অচ্যতানন্দেব সহিত যে সমন্ত অদ্বৈত শিষ্য গমন কবিয়াছিলেন, তাহাদেব মধ্যেও বিষ্ণু 
দ্বাসাচাষ উপস্থিত ছিলেন। 

উপরোকু বিববণগুলি হইতে বিষুগ্দাসাচায সন্বদ্ধে একটি মোটামুটি ধাধণা জন্মাধ 
কিন্ত “সা হাগ্ডণকদন্ব' নামক গ্রন্থটির লেখক গ্রন্থমধ্যে অচ্যুতানন্দের পা্পন্ম আশা” কিয়া 
এবং সাতার প্রতি একান্তিক আনুগত্য ও তাহার দাসত্ব হ্বীকাব করিয়া আপনাকেই 
বিধুক্দাস-আচায বলিয়। ঘোষণ। কবায় তিশিই উপবোপ্ঞ বিষু্দাসাচাষ কিনা প্রশ্ব ডঠিত 
পারে। প্রথমত, এই গ্রন্থ এবং লোকনাথদাস-বিরচিত 'সীতাচবিজ্র-নামক গ্রন্থ দুহট 
একই গ্রন্থের দুইটি পৃথক সংস্করণ বলিয়া ধারণ জন্মে। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থমধ্যে যে ভাবে 
এতগুপি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করা হইয়।ছে, ঠাহাতে তাহা কোন প্র হ্যক্ষণর্ণী 
বর্ণনা বলিয়া মনে হয়না।৪ তৃতীয়ত, খৌবাঙ্গের গৃহ-ভঁতা ঈশানেব জীবনের সহিত 
অধৈত-ভৃত্য ঈখান-নাগরের জীবনের এমন একটি স মিশ্রণ ঘট।ন হইয়াছে, যাহ। (খল 
জনশ্রুতি বা পরবত্তিকালের বণিত বিরণকে অধলম্বন করিয়৷ কল্পনা কর! সম্ভব । চখ্থত। 
গ্রন্থকার যে অদ্বৈত-শি্য মুরারি-প্ডিতের সাহুত শিত্যানন্দ-শিষ্য মুরারি-চৈতন্যদাসকে এক 
করিয়া ফেলিয়াছেন, এইরূপ মনে করিবার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে।৬ প্রতাক্ষদণী 
লেখকের পক্ষে এইরূপ ভ্রম সম্ভবপর নে । পঞ্চম, গ্রন্থকার জানাইতেছেন৭ যে ণনিশী 


(১) ১*ম. অ, পৃ ৪০ ৫) ২২শ অন, পৃ ১৯৩. (৩) ১০৪০৩ (৪) জ-_লীতা-জীবনী (৫) ৫ 
(৬) জ.-মুরারি-চৈতন্তদাল (৭) লী. ক.--পৃ. ৭১, ৮৫ 


বিষুদ্াস-আচার্য €৬১ 


ও জঙ্গলীকে “রাধাকষণ গিছ্ধিমন্ত্র দান কবিয়। যথাবিধি দীক্ষার্দান করিবাব পর সীতাদেবী 
তাহাদিগের মধ্যে সেই দীক্ষা প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়। 

তবে নিজ সেব। দিঅ। ছুহারে রাখিল। | 

পুনরপি মে। পাপিরে করণ করিল। ॥ 

রাধাকৃঞ্ণ সিদ্ধিমন্ত্র দিয়! দুহার কাগে। 

সিতল কিল! ছাআ। দিআ! চরণে ॥ 

কে কহিতে পারে তার কৃপার মাধুরি । 

মামাকে স্ব পিল! ফেন কণক অঙ্গুরি ৷ 

এ প্রসঙ্গ জগ্ঘপি কহিতে ন! জুজাঅ। 

কি করিব তার কৃপা আনন্দে উঠাএ ॥। 
এই উক্তি হইতে মনে হয় যে সীতাদেবী গ্রস্থ-লেখককেও 'রাধাকৃষ সিছিমন্ত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন । কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশ* অনুযায়ী স্ব. অদ্বৈতই বিষুন্দাসাচাধকে মন্তরদীক্ষা 
দিয়া ভাগবত-শিক্ষা দিয়াছিলেন। ন্ুশরাং অদ্বৈতৈর নিকট দীক্ষা-গ্রহণের পর তাহারই 
পত্বীকর্তৃক পুররদাক্ষিত হইবার সংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আরও একটি 
বিষয় লক্ষণীয় যে গ্রন্থকার আপনাকেই "মদ্বৈত-বিবাহের ঘটক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন ৪ 
অথচ “অধৈতপ্রকাশে, এই প্রসঙ্গে বিষুদ্দীসাচাধের কোন উল্লেখ নাই, এই গ্রন্থে অদ্থৈত- 
শিষ্য শ্যামাসাচাধকেই বিবাহের “মধ্যস্থ ঘটক" বলা হইয়াছে । 'আশ্চষের বিষয় এই যে 
“সীতাগুণ কাস্ব-মধ্যে অদৈত-পত্তী শ্রীদেবীর উল্লেখ পযন্ত নাই । আবার গ্রন্থকার সীতা- 
দেবীর পালক-পিতা হিসাবে নৃসিংহ-ভাছুডীর পরিবতে শান্ছিপুর-বাসী গোবিন্দ নামধারী 
এক দ্বিজকে খাড়া করিয়াছেন । গ্রন্থ-বণিত গোবিন্দ-সীতা। কাচিনীটিও পরম আশ্চর্যের 
বিষয়। এই সমস্ত কারণে এহ গ্রন্থের লেখককে অদ্বৈতের পৃবোল্লেখিত শিষ্য বিষুদ্দাসাচার্ধ 
বলিয় গ্রহণ করিতে পার! যায় ন।। 

১৩০৪ সালের “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'্ অচ্যুত চরণ*চীধুবী মহাশয় জানাইয়াছেন 
যে “সীতাচরিত্রপ্রস্থের রচয়িতা লোকনাথদাস অধৈতপ্রতুর 'মন্ত্রশিষ্য ও পদ্মনাভ-চক্রবর্তীর 
পুত্র। কিন্তু লোকনাথদাসের নামে আরোপত এই 'সীতাচরিত্র সম্বদ্ধেও উপরোক্ত 
কারণগুলির শেষোক্তটি ছাড়া অন্যান্য সকলগাঁলই প্রযুক্ত হইতে পারে। অধিকস্ত এ 
সন্ধে আরও বল। যাইতে পারে ষে 'সীতাচরিত্র'-গ্রন্থে১* গ্রন্থকার লোকনাথদ্দাস তিনবার 
ব্যাস-অবতার' বুন্দাবনদাস এবং একবার “চৈতন্যভাগবত” ও একবার “কবিরাজঠাকুরে'র 
'চৈতন্যচরিতাম্বতে'র ( মহাপ্রতুর শেষ-জীবনের লীলা-সন্থলিত ) উল্লেখ করায় গ্রন্থধানিকে 


(৮) এঁ--পৃ ১৬ (৭) »দ. অব.) পর, ৩ (১) পৃ. ৪, ৮, ১১, ১৬ 


৫০২ চৈতগ্-পবিকব 


“চতন্তাচরিতাম্বত'-রচনাব পরবতা বলিয়া! ধরিতে শুয়। কিন্তু মন্াপ্রতুব প্রায় সমবয়স্ক 
অদ্বৈত-শিষ্য লোকনাথ-চক্রবর্তার পক্ষে ততগগিন বীঁচিয়। থাকিয়া গ্রস্থবচনা! করা সম্ভবপব 
নহে । এমনকি গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন১৯ ২ 
কছে লোকনাথ দাস জী তন্য পদে আশ 
কৃপা করি দেহ ব্রজে বাস ।। 

কিন্ত লোকনাথ-চক্রবর্তী টানা শেষ-জীবন ব্রজেই অতিবাহিত কবিয়াছিলেন 1৯২ তাহার 
পক্ষে বুন্দাবন-ত্যাগ কব! সম্ভব ছিল না, তাহাব কোন প্রমাণও নাই ৷ আবার 'সীতাচবিত্র' 
গ্রন্থেব শেষ-পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ““ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হেল সমাধিত |” কিন্তু গ্রন্থটি 
প্রকৃতপক্ষে অধ্যায় ব৷ পরিচ্ছেদ-বিভাগে বিভক্ত নহে । আশ্চধেব বৈষয়, “চৈতন্যচবিত 
মৃতে'র অদ্বৈত-শাখ মধ্যে লোকনাথ-চক্রবতাঁব নাম পাওয়া যায়ন!। অপবপক্ষে, তন্মধো 
একজন 'লোকনাব-পণ্ডিত'কে পাওয়া যায়। নরহরি-চক্রবতী বলেন১৩ যে তিনি 
গদাধরদাসপ্রভৃব তিবোধান-তিথি-মহামহোসবে এবং পেতুবিব »হামহোৎসবে যোগদান 
করিয়াছিলেন । সম্ভবত “সীতাচবিত্রে'ব লেখক মদ্ধৈ তশিষ্য-তালিক হইতে নাম স"গ্র 
কালে তাহাকেই লোকনাথ-চক্রবর্তা ধরিয়া লইয়াছেন | 

কিন্তু যাহাই হউক না কেন, “দীতাগুণকদস্ব'-গ্রস্থো ক্ত বিষ্ুণস বলেন৯৪ “য তাহাব 
পিতাব নাম ছিল মাধবেন্দ্র-আচাষ। তিনি ফুলিয়। সন্পিকটস্থ বিষুঃপুর নামক গ্রামে বাস 
করিতেন। অগ্ৈতপ্রতু প্রবমে নবদ্ধীপে আসিয়া ম।ধবেন্্-গুছে আতিখা-গ্রহণ কবাব ফলেহ 
সম্ভবত বিষুদ্দাস তাহার সান্লিধা প্রাপ্ত হণ। পরবতিকালে অদ্বৈত-ভিরোভবেব পৰ 
সীতাদেবার আজ্ঞায় বিষুগ্দাস আচাধ কুপিন-গ্রামে বসতি স্থাপন কবিয়। বামানন্দ-বস্মুব 
সহিত একত্রে বাস করিতে থাকেন। শৎপূবে তিনি অলিক রণছোড', যদু-চক্রব ** 
গোকুল ও নন্দ-ঘোষ নামক চাবি ব্যক্তিকে দীক্ষার্দান কবিয়া নীলাচল ও বৃন্দাবন দর্শন 
করিয়াছিলেন । 


(১১) পৃ. ১৩ (১২) জালোকনাথ-চক্রবতী (১৩) ত. র.--৯1৪*৪; মন. বি--ম বি, পৃ ১ 
(১৪) পৃ.১৩, ১০৪-৫ 


জাকবাদেরী 


জয়ানন্দের “চৈতন্যমজল” এবং ঈশান-নাগরের “অগ্বৈতপ্রকাশ' ছাড়া “প্রমবিলাসে'র 
পূর্বে রচিত কোন গ্রন্থে বন্থুধা না জাহবাদেবীর নাম দৃষ্ট হয় না। স্থুতরাং সীতা-জীবনী 
আলোচনার আরম্তে যাহা উক্ত হইয়াছে, জানবার জীবনী আলোচনাতেও তাহাই 
প্রযোজা ৷ জয়ানন্দ গ্রন্থারস্তে জানাইয়াছেন৯ যে স্থর্ধদস-নন্দিনী "বস্ুজাহৃবী+ মিত্যানন্দ- 
পত্রী ছিলেন। গ্রন্থের অন্ধ একস্থলেও তিনি লিখিয়াছেন২ £ 
কণোদিনে নিত্যানন্দের শিখ সুত্র ধরি 1...... 
হূর্ধাদাঁস নন্দিনী শ্রীবস্থ জাহ্ৃবী | 
পাণিগ্রহণ করিলেন স্বহন্দ কৌতৃকী । 
বন্থগঞ্ডে প্রকাশ গোনঞ বীরভ | 
জাহ্বী নন্দন রামভদ্র মহামদ ॥ 
জাঞ্চবা-নন্দন রামভদ্রের কথা অন্য কোনও গ্রন্থকর্তৃক সমধিত হয় না। তবে জয়ানন্দ- 
প্রদত্ত অন্য-বিবরণ অসত্য ন! হইতে পারে । “অদ্বৈতপ্রকাণ” 'প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশ- 
বিলাস, 'নিত্যানন্দব'শবিস্তার, এবং “ভক্তিরত্বাকরে” বন্ধ ৪ জাহুবার বিবাহের কথা 
ভাবে বিবৃত হইয়াছে । তাহ! হইতে বুঝিতে প'র। যায় যে মহাপ্রভূ নিত্যানন্দকে 
গৌড়ে পাঠাইবার কিছুকাল পরে শালিগ্রাম-নিবাসী৷ স্থ্ধদাসেব জোষ্ঠ কন্যা বসুধার সহিত 
নিত্যানন্দের গুভ পরিণয় ঘটে এবং বিবাহের পর তিনি স্থযদাসের কনিষ্ঠা-কন্া 
জাহবাদেবীকে যৌতুক হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহিলে স্থ্যদাস তীাহাকেও নিত্যানন্দের 
হস্তে সমর্পণ করেন ।৩ 
বিবাহাস্তে নিত্যানন্দ পত্বীছয়কে লইয়! বড়গাছিতে উপস্থিত ইন।8৪ বন্ুধাজাহ্ব! 
মেইস্থলে শ্রবাস-পত্বী মালিনী প্রভৃতির নিকট আশীবাদ গ্রহণ করেন। ইহার পর 
নিত্যানন্দ তাহাদিগকে নবন্ধীপে আনয়ন করেন এবং সেইস্থানে শচীদেবীর আশীবাদ গ্রহণ- 
পূবক খড়দহে আসেন। 
ইহার পর দীর্ঘকাল যাবৎ বসুধা-জাঞ্বার আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। 


। (১) পৃ. ৩ (২) উ. খ., পৃ. ১৫১ (৩) এই বিবাহ-প্রসঙ্গ নিত্যাননা-জীবনীর মধ্যে বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হৃইক্গাছে। বহ্ধা-জাহবার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে অন্তান্ত তথাও সেইস্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


৪) ত. র.--১২।৩৯৮৮ 


টন চৈতন্য-পরিকর 


নিত্যানন্দেব জীবৎকালে তাহাদের সম্বন্ধে কেবলমাত্র এইটুকু জান! যায় যে বন্গুধা-দেবীব 
গর্ভে কয়েকটি সম্তান ভূমিষ্ঠ হইকসা মৃত্যুমুখে পতিত হুন এবং শেষে বীরভত্র ও গঙ্জাদেবী 
জন্সগ্রহণ করিয়া সুস্থ জীবন প্রাপ্ত হন।৫ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাহার” 'বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য গ্রস্থে (পৃ. ৩৩৭) লিখিয়াছেন, “আহবীদেবী হ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্তা ও 
বীরভত্র নামক পুত্র লাভ হয়।” কিন্তু এই তথ কোথা হইতে সংগৃহীত হইল জানা যায় 
না। নিত্যানন্দবংশবিস্তাব' হইতে আব একটি সংবাদ পাওয়া যায় যে নিত্যনন্দ তাহার 
তিরোধানের অব্যবহতি পূর্বে পত্বীদ্ঘ়কে লইয়া একচাকায় যান এবং তথায় “বদ্ধিমদেবেবে 
গিয়া করেন দ্বশন" ।৬ সম্ভবত এই ঘটনারও বহুকাল পরে বীরভদ্র অদ্বৈত প্রভুর নিকট 
শীক্ষাগ্রহণেব নিমিত্ত শাস্তিপুব যাত্রা করিলে জাহ্বাব হম্তক্ষেপেব ফলে তাহাকে কিছুদ্বব 
গিয়াও ফিবিয়া আসিতে হয় এবং তিনি শেষে জানবার নিকটই দীক্ষা গ্রহণ কবেন। 
'অদ্বৈতপ্রকাশ' “.প্রমবিলাসে'র চতুধিংশবিলাস এবং এনিত্যানন্দপ্রভৃব বংশবিস্তাব বা 
“নিত্যানন্দপ্রভৃব বংশমালা।' হইতে এই সংবাদটি পাওয়। যায়। গ্রস্থকারত্্রয়ের বর্ণন! মোটামুটি 
একই প্রকাব৭। 

কিন্তু পরবত্তিকালেব ঘটনা-বর্ণনায়, অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বীবভদ্র 
চিরকালই জাঞ্বাব একান্ত মন্ুগত ছিলেন এবং তাহাকেই মাতৃ-মধাদ। দান কবিয়াছেন। 
এমনকি গ্রন্থগুলি পাঠ কবিলে জাঞ্বাদেবীকেই যেন তাহাব গর্ভধারিণী মাতা বলিয়া 
ধারণ জন্মে কিন্ত উপরোক্ত ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে দীক্ষাগ্রহণকালে বীবভত্ত 
জাহুবাদেবীকে যথার্থ মযাদ| দান কবেন নাই এবং “বংশীশিক্ষাণ ও 'মুবলীবিলাস' গ্রন্থ 
মতে” স্বীয় সন্তান না থাকাব জন্য 'জন্মবন্ধ্যা' জাহ্ছবা নবন্ীপস্থ বংশীবদনের জোোট্ঠ-পোৌত্র 
রামচন্দ্রকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন*। রামচন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিবার জন্য 
তাহাকে যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা কবিতে হইয়াছিল, কেবল তাহাই নহে, তজ্জন্য ঠাহাকে 
রামচন্দ্রেব পিতামাতার নিকট বার বার যাওয়া আসা করিয়া এঁকান্তিক অন্ুবোধ জ্ঞাপন এ 
প্রভাব বিস্তার করিতে হইয়াছিল । পরে তিনি রামচন্দ্র ও তাহার ভ্রাতা শচীনন্দনকেও 
দীক্ষা! দান করিয়াছিলেন 'এবং বিষুপ্রিয়াদেবীর জীবৎকালেই রামচন্দ্কে খড়দছে লয়! যান। 


(6) জ্র.-বীরতত্র ; অ. গো ব.__পৃ. ৪) বৈ. দি-কার (পু ৮২) সংবাদ দিতেছেন যে 'জাহবা-দেবা 
বন্ধ্যা ছিলেন' ; তু.নি বি.১-পৃ' ১৪; বৈ.দ.--পৃ. ১৬ 1৬) পৃ" ১৮ (৭) অব. প্র.-২২খশ অণ, পৃ. 
১৯২ ; প্রে. বি.--২৪শ. বি, পৃ. ৩৫২-৫৩ ; নি. পৃ ১৯-২৯ নি. ব-পৃু ২৭ (৮) ব শি. 
১৯৭-২১৫ 7 মু বি-_-পৃ. ৪৯-৮৪ (৯) বৈদি.-কার সংবাদ দিতেছেন থে পুরুযোত্তমদাস ঠাকুরের 
বীর সহিত নামসাদৃষ্ঠ থাকায় জাঙ্কবা ভঁহাকে 'সই' বলিয়! ডাকিতেন | ছাদশ-দিবসের এক 
শিশুপুরফে রাণির] পুরুযোদ্তম-খরণী দেহত্যাগ করিলে জাঙবা-ঠাকুরাণী এ -পিশুটিকেও পুত্রবণে 
গ্রহণ কবেন। পরে জীব-গোম্বামী ইহার নাম রাখেন কানাই- বা কান্ু-ঠাকুর। 


জাহবাদেবী ৫০৫ 


মমচজ্জরকে তিনি আমরণ সঙ্গেই রাধিয়াছিলেন এবং শচীনন্দনের প্রতিও তিনি বরাবর 
যথেষ্ট ন্নেহ প্রদর্শন করিতেন । তাহার আজ্ঞাক্রমেই শচীনন্দনের বিবাহারদি ঘটে। 

বীরভদ্রের দীক্ষাগ্রহণ এবং জানবার দত্বক-গ্রহণের উপবোক্ত বিবরণ সত্য হইলে 
উভয়ের মধ্যে মনান্তর বা মতাস্তবেব আভাসই স্থচিত হয়। কিন্ত সে সম্বন্ধে কোনও 
নুষ্পষ্ট বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। পরবতিকালে জ্বাহুবাদেবী স্ব-মহিমায় 
প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেত৷ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,৯ “প্রেমভক্তি- 
বত্বপ্রদানে প্রবীণা যেহ।” বাস্তবিকপক্ষে, বৈষণব-সমাজ তাহাকে বিপুল সম্মান ও মর্যাদা 
দান করিয়াছিল । 

জাহ্বাদেবীর প্রথমবার বৃন্দাবন-গমন যে ঠিক কোন্‌ সময়ে হইয়াছিল তাহ। জান। 
যায় না। সম্ভবত নিত্যানন্দ-তিবোধানেব পরবর্তী কোনও এক সময়ে । সনাতন- ও রূপ- 
গোস্বামী তখনও জীবিত ছিলেন । “.প্রমবিলাস* হইতে জানা যায়১১ যে তংকালে 
স্বয়ং গ্রন্থকাবও জাহ্ছবাদেবীব অনুগার্মী হইযাছিলেন। জাহ্ুবা বুন্দাবনে পৌছাইলে 
রূপ-গোষ্বামী তাহাকে গোপাল-ভট্।দি অন্যান্য গোস্বামী-বুন্দেব সহিত পরিচয় করাইয়। 
দেন এব" তাহাদেব মধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা চলে । তাবপব তিনি গোবিন্দাদি 
বিগ্রহ দর্শন করেন এবং বাধাকুগ্ডাদি বিভিন্ন স্থান পবিদ্শন কবিয়া "মসেন। শেষে 
তাহার প্রত্যাবতনকালে সনাতন প্রভৃতি সকলেই তাহাকে পুনবাব শী মাসিয়। 
তাহাদের অভীষ্ পূরণের জন্য প্রার্থনা জানাইযাছিলেন। 

এই ঘটনাব কিছুকাল পবেই শ্রীনিবাস-আচাষ বুন্দাবন গমন কবিবাব পুবে খডদহে 
গিয়া বন্ধ ও জাহবাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ কবিলে১২ তাহাব! তাহাকে আশীবাদ কবিষ়। 
অভিরাম-গোপালের নিকট পাঠাইযা দেন। পবে শ্র/শ্বাসেব বুন্দাবন হইতে 
প্রত্যাবত'নকালে গোপাল-ভট্র-গোন্বামী দুঃখ প্রকাশ কবিযা বলিষ! ছিলেন৯৩ 'ঈশ্বরীর 
পাধুগ না দেখিল আব ।* জাহুবা-ঈশ্বরী যে শ্রানিবাদেব প্রথমবাৰ বুন্দাবন-গমনের পৃবেই 
বুনদাবনে গিয়াছিলেন, ইহা হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। ইতিমধ্যে নরোত্তম-ঠাকুবও 
নীলাচলে যাত্রা করিবার পূর্বে বন্থু-জাহবাব নিকট আশীবাদ গ্রহণ কবিয়া যান 1১৪ 

ইহার পর খেতৃরির মহামহোসবকালে জাধ্বা-ঠাকুবাণাও সই উৎসবে যোগদান 
কবিবার অন্য বস্ুধাগঙ্গা ও বীবভদ্রেব নিকট বিদায় গ্রহণ কবিয়া১৫ অর্দলবলে 





(১০) ১৪৬১ (১১) ১৬শ. বি, পৃ, ২২৩-৩৩ (১২) এ--৪থ বি,পৃ ৪২, ৫ম. বি. পৃ. ৪৭-৪৭৯ 7 
৬৯. বি., পৃ. ৫৯ ভ. র.._৪1৮৮, ৯৩; ন. বি--২য়, বি, পৃ ১৯; আ. ব--ওয়া. 
পূ ১৪ (১৩) গ্রে বি.--৬৮. বি. পৃ. ৬৪ (১১) ভ. র --৮1২১০; ন.বি _-২ব" বি. পৃ. ৪৩ (১৫) ত. 
র.--১৭।৩৭০-৭১ ; ন. বি "৬. বি. পৃ. ৮১ 


৫০৬ চৈতল্-পবিকব 


খড়দহ হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। যাত্রাকালে বিভিন্ন স্থানে "গ্রামে গ্রামে লোকের সংঘট্ট 
হইতে থাকে এবং হালিসহর হইতে নয়ন-মিশ্র প্রভৃতি ভক্ত আসিয়া তাহার সহিত যুক্ত 
হুন। তাবপব পথিমধ্যে নবধধীপে শ্রীবাস-গৃহে, আকাইহাটে কৃষ্দাস-গৃহে, কণ্টকনগবে 
গদাধবদ্দাস-প্রতিষ্ঠিত গৌবাঙ্গ-মম্দিবে এবং বুধরিগ্রামে সম্ভবত বামচন্ত্র-কবিবাজের গৃহে 
বিশ্রামাবস্থানের পর জাহুবাদ্দেবী খেতুরিতে গিয়া পৌঁছান। তাঁহার যাত্রাপথের এই সকল 
স্থানে গোঁডমগুলেব অসংখ্য বৈষব আসিষা তাহাব সহিত যোগদান করেন। তারপব 
তিনি খেতুরিতে পৌছাইলে তাহাকে বিপুলভাবে সংবধন৷ জানান হয় এবং পূর্ব-নিধণরিত 
নির্দিষ্ট বাসায় তিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে লইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। 

খেতুরিব উৎসবে জাহ্্বাদেবীর স্থান ছিল বোধকৰি সর্বোচ্চে। ফাল্গুনী-পুণিমায় 
ছয়টি বিগ্রহেব প্রতিষ্ঠা হয়৷ পূর্ব বাত্রিতে জাহুবাদেবীব আজ্ঞা গ্রহণ কবিয়া খোল কবতাল 
পুজা” সম্পন্ন কব! হয়১৬ এবং পবদ্দিন প্রভাতেও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাব পুর্বে শ্রানিবাস-আচাষ 
তাহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া লন।১৭ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাৰ পর চৈতন্য-ভক্তবুন্দকে 
মালা-চন্দন দান কবিবার জন্য জাহুবাদেবী শ্রীনিবাঁসকে নির্দেশ দান করেন১৮ এবং তাহাবই 
আজ্ঞাক্রমে নৃসি“হ-চৈতত্যাদাস শ্রীনিবাস।দি কয়েকজনকে মাল্য-চন্দনে বিভূষিত কবেন।১৯ 
তাহারপর সংকীর্তন শেষে জান্বাদেবী নরোত্ম প্রভৃতি নর্ভক ও গায়কর্দিগকে অনুগ্রহ 
প্রদর্শন কবিয়! ফাণুক্রীডা আবস্ত কবিবাব জন্য আজ্ঞাদান কঝিলে সকলে প্রস্তুত হইলেন । 
তখন তিনিই সর্বপ্রথম ফাণ্ড লইয়া মন্দিবে প্রবেশ কবেন২* এবং 'প্রতু অঙ্গে ফা্ড দিষ 
দেখে নেত্র ভবি।, তাবপর শ্ভ্রীঈশ্বরীব আজ্ঞায় আচাধ-শ্রানিবাস” মহাপ্রতুর জন্মাভিষেব 
সম্পন্ন করেন।২৯ 

পরদিন অতি প্রত্যুষে জাহ্কবাদেবী “প্রাতংক্রিয় সারি ন্নান কৈল উঞ্ণ জলে 1২২ 
তাবপব তিনি আহ্বিকাদি সম্পন্ন করিয়া যথেষ্ট শ্রম ও পরিপাটি সহকারে বহুবিধ খাছ্-সামগর 
প্রস্তুত করিলেন এব সেই একাস্তিক নিষ্ঠা-পৃত অব্ন-ব্ঞ্জনাদি লইয়া নিজেই মন্দিরে গিয়া 
বিগ্রহ সম্মূধে ভোগ অর্পন করিলেন। ততক্ষণে তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
কিন্তু তৎসত্বেও শ্রীনিবাসের অনুরোধ এডাইয়! তিনি শ্নেহময়ী জননীর হ্যায় প্রথমে স্বহ্তে 
পরিবেশন করিয়। ভক্তবুন্দকে অক্নাদি ভক্ষণ করাইলেন এবং তাহারপর একান্তে গিয়া কিছু 
ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিলেন । 


(১৬) ন.বি _৬ষ্ঠ বি, পৃ ৯*/১৭) প্রে. বি.-১৯শ. বি, পৃ ৩১*;ন বি.--ষ্ট, বি,পৃ ৯১ 
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জাহুবাদদনী ৫০৭ 


সেইদিনই জাঞ্চবা-ঠাকুরাণী নরোত্বমের নিকট স্বীয় বুদ্বাবন*গমনের বাসনা জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। কিন্ত নরোত্বম সেই প্রস্তাব এড়াইয়া যান২৩ এবং পরদিন ভক্তবুন্দের 
স্ব-স্থ বাসাবাড়ীতেই বন্ধন-ভোজঅনাদির বাবস্থা! হইলে জাহুবাদেবীর বাসায় বিপুল আনন্দোৎ- 
সবের মধ্যে ভক্তগণের ভোজন সম্পর হয়।২৪ পরদিন ভক্তবৃন্দের বিদায়কালে জাহুব। 
তাহার কয়েকজন ভক্তকে খড়দছে ফিরিয়া যাইবার আজ্ঞা দিলে তাহার! চলিয়া যান। 
তারপর তিনি অবশিষ্ট ভক্তবুন্দকে লইয়া ভোজন করেন এবং সংকীর্তনাদি শ্রবণ করিয়। 
নিশা-বাপন করেন। পরদিন প্রত্যুষে তিনি পূর্ব ন্নানাঞ্ছিক শেষ করিয়। স্বহন্তেব রন্ধন- 
সামগ্রী দিয়া ভোগ অর্পণ করিলেন এবং ভক্তবুন্দকে প্রসাদ ভক্ষণ করাইলেন। ইতিমধ্যে 
রামচন্দ্র, গোবিন্দ প্রভৃতি বুধরি-প্রত্যাগত ভক্তগণের নিকট বিদায়ী ভক্তবুন্দের শুভ- 
প্রত্যাগমন বার্তা পাওয়। গেল। তাবপর রাত্রিতে সন্ধ্য-আরাত্রিক দর্শন করিয়। 
জাহুব। দেবতার প্রসাদ-মালা প্রাপ্ত হইলেন এবং পরমানন্দে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। 
পরদিন প্রভাতে ভক্তবুন্দসহ তাহার বুন্দাবন-যাত্রা আরম্ভ হইল। 

বৃন্দাবন-পথে জাহ্বা-ঈশ্বরী নানাস্থানে নানাভাবে জীবকুলের প্রতি করুণা প্রদর্শন 
করেন। একবার “কুতবুদ্দিন নামে এক দন্দা দলপতি' অনেক যবন-দস্মা লইয়! ভক্ুবৃন্দের 
অর্থাদ্দি লুঠন করিতে আসিয়। পথ হারাইয়া ফেলে এবং জাহ্ুবাদেবীব মাহাত্মা-প্রভাবেই 
তাহার! এইভাবে ব্যর্থ হইয়াছে মনে করিয়া! প্রভাতে গিয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পণ 
কবে ।২৫ জাহ্বা তাতার্দিগকে কৃপা প্রদর্শন করিলে যবনগণ কষ্ণনাম গ্রহণ করে। আর 
একবার পাষণ্ী-গণ ভক্তবুন্দের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি তাহাদের অন্তরে 'ভক্তিভাব 
জাগাইয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়। যান।২৬ এইভাবে তিনি ক্রমে মথুরায় গিয়। 
পৌছাইলেন। মধুরায় বিশ্রাম-ঘটে তাহার সহিত তংস্থানের ব্রাঙ্গণধুন্দের সাক্ষাৎ ঘটিলে 
তাহার! বৃন্দাবনে সেই সংবাদ পাঠাইয়া দেন এবং গোস্বামী-বুন্দ অগ্রসর হইয়। আসিলে 
অক্রুরে তাহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। এইস্থানে সঙ্গী-পরমেশ্বরীদাস জাহুবার 
নিকট গোপাল-ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ, কৃষ্ণদাস-্রদ্মচারী, কৃষ্ণ-পণ্ডিত, মধু-পণ্ডিত, জীব- 
গোস্বামী প্রভৃতি সকলেরই পরিচয় প্রঙ্ান করেন । “ভক্তিরত্বাকরে*র বর্ণনা২৭ হইতে বেশ মনে 
হয় যে জানবার সহিত গোম্বামী-বৃুন্দের কোনও পুব পরিচয় ছিল না। কিন্তু 'প্রেমবিলাস” 
অনুযায়ী আমর! দেঘিয়াছি যে জাঞ্চবাদেবী ইতিপূর্বে বুন্দাবনে আসিলে তীহাদের সহিত 
তার পরিচয় ঘটে । তখন রূপ-সনাতনও জীবিত ছিলেন । “ভক্তিরত্বীকর' ব৷ 'নরোত্ম- 
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রর চৈতন্য-পরিকর 


বিলাস' “প্রেমবিলাসে'র কোন উল্লেখ না৷ করিলেও তথ্যা্দি-সংগ্রহ ব্যাপারে ষে এই গ্রস্থেব 
নিকট খণী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্বেও “প্রেমবিলাস'-বর্ণিত জাহুবার প্রথমবাব 
বুন্দাবন-গমন সন্বদ্ধে “ভক্তিরত্বাকরে” যে কোনও উল্লেখ নাই, কেবল তাহাই নহে, এই 
্রন্থানুযায়ী জাহুবার প্রথমবার বুন্দাবন-গমন ঘটে রূপ-সনাতনের তিরোভাবের, এমন কি, 
শ্রীনিবাসের ছুইবার বুন্দাবন-গমনেরও পরে । “প্রেমবিলাস*কার কিন্তু স্বীয় অভিজ্ঞতা 
বিবরণ দিয়া বলিতেছেন যে জাহবাদেবীর গোঁড়ে প্রত্যাবর্তন করিবার পর শ্রীনিবাস 
প্রথমবার বুন্দীবন-গমন করেন। বিশেষ-বিচারে “প্রমবিলাস'কে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্ 
বলিতে না পারা গেলেও উপরোক্ত বিষয় সম্বদ্ধে “ভক্তিরত্বাকর' অপেক্ষা! যথেষ্ট প্রাচীন এই 
গ্রন্থের বিবরণকে অসত্য মনে করিবারও কারণ দৃষ্ট হয় না। ন্ুতরাং এ সম্বন্ধে জোব 
করিয়া কিছু বলিতে পার! যায় না। 

যাহাহউক, জীব-গোস্বামী প্রভাতি জাহুবাকে মমনুস্তষানে” চড়াইয় বুন্দাবনে আনিযা 
একটি নিভৃত স্থানে বাস-ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ক্রমে জাহ্বাদেবী বিগ্রহ, মন্দির এব' 
ষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। গোবর্ধন ও রাধাকুণ্ডে গিয়া তিনি রঘুনাথদাস ও 
কষ্দাস-কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তারপর বুন্দাবনে বসিয়। তিনি গোল্বামি গ্রন্থ 
পাঠ ও শ্রবণ করেন এবং শেষে বন-পরিক্রমায় বাহির হইয়া যমুনা-তীরস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
প্রতি যথেষ্ট রুপা প্রদর্শন করেন ।২৮ এই দুঃখী ব্রাহ্মণ বৃদ্ধবয়সে এক পুত্র-সন্তান লা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই পুত্রটি পৌগণ্ড বয়সে মরণোন্ুখ হইলে বুদ্ধের আর বেদণাৰ 
সীম। থাকে না। 'এই সময়েই জাহুবাদেবীর হস্তক্ষেপের ফলে বুদ্ধ পুত্রের জীবন ফিবিযা 
পান। 

বন-পরিক্রমার পর ঈশ্বরী গৌড়-প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। তৎপুৰে 
একদিন রাধা-গোপীনাথ দর্শনকালে তাহার মনে হইল যে 'শ্রীরাধিক। কিছু উচ্চ হইলে ভাল 
হয় ।,২৯ তিনি স্থির করিলেন, গোঁড়ে গিয়া আর একটি রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ করাইবেন। 
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি গোপনে ভক্ত নয়ন-ভাস্করকে বলিলেন৩* £ 

নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান । 
করিতে হুইবে এক প্রেরসী নির্মাণ ॥ 

নয়ন এ বিগ্রহ দেখিয়া এবং ঈশ্বরীর মনোভিলাষ বুঝিয়! 'ষৈছে নির্মাণিব তাহা চিত্তে স্থব 
কৈলা।* তারপর জাহুবা বিভিন্ন স্থানে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে গোৌরীদাসের সমাধি 
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জাহুবাদেবী ৪৫০৯ 


ক্ষেত্রে তাহার সহিত তাহার মাতৃত্বসার পুত্র বডডুগঙ্গাদাসের সাক্ষাৎ ঘটে। গোরীদাস- 
শিল্ঠু গঙ্গাদাসকে গৌড়ে আমিতে চাহিয়া তিনি তাহার হস্তে একজন বুন্দাবনভক্ত-প্রদত্ত 
'্যযামরায়* নামক একটি বিগ্রহ প্রদান করিয়া তাহাকে স্বীয় সঙ্গী হইতে আজ্ঞা দান 
করেন। 

কুন্দাত্ন হইতে প্রত্যাগমন পথে গৌডম গুলে প্রবেশ করিয়া জাহ্ুবাদেবী পূর্ব প্রতিশ্রতি- 
মত সর্বপ্রথম খেতুরিতে গমন করেন৩৯ এবং তথায় তাহার পূর্ববাসায় বিশ্রামকালে তিনি 
পূর্ববৎ স্বহস্তে রন্ধন ভোগ অর্পণ ও প্রসাদ-পরিবেশন করিয়া সকলকে তৃপ্তি দান করেন। 
কয়েকদিন পরে তিনি বুদরি আপিয়া সেইস্থানে বড-গঙ্গদাসের সহিত হেমলতার 
বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন৩২ করিয়া এবং গঙ্গাদাসেরই হাস্তে পুবোক্ শ্যামরায়-বিগ্রহের সেবার 
ভার দিয়া ভক্তবুন্দসহ নিত্যানন্দের জন্মভূমি একচক্রায় হাজির হন। তথায় নিত্যানন্দের 
বংশ-বিবরণ, তাহার বাল্যলীলা, গৃহত্যাগ প্রভৃতি কাহিনী শ্রবণ করিয়। সকলে একচক্রা 
এবং মৌডেশ্বর কৃগুলীতল প্রভৃতি স্থানও পরিদর্শন করিলেন ।৩৩ তৎকালে জাহবাদেবী 
নানাভাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং *শ্বস্তব শাশুডীব সন্দর্শন” না হওয়ায় খেদান্বিতা 
হইলেন ।৩৩ শেষে তিনি প্রত্যাবর্তন পথে যাক্তি গ্রামে শ্রানিবাসের সঠিত সাক্ষাৎ করিয়া 
শ্রথণ্ডে রঘুনন্দনের গৃহে ও নবন্ধীপে শ্রীবাস-গৃহে কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ কবিবার পব 
অস্বিক। হইয়া! খডদহে গিয়। বস্থুধা, গঙ্গা! ও বারচন্দ্রের সহিত মিলিত হন । 

অল্পকাল মধ্যেই “নয়ন ভাস্করে শ্রীজাহুবা আজ্ঞা কৈলা। তেহ শ্রীবাধিকা মৃত্তি 
নিন্মাণ আরস্তিল। ॥৮৩৪ “ংপ্রমবিলাসের' শ্যামানন্দ-শাখায় যে নয়ন-াক্করের নাম উল্লেখিত 
₹ইয়াছে, তিনি কোন্‌ নয়ন-ভাস্কর বলা যায় না। কিন্ত আলোচাধান ৭য়ন-ভাস্করই স্থৃবিখ্যাত 
হইয়ছিলেন। এই নয়ন-ভাঙ্কর কতৃক বিগ্রহ নির্মাণ হইয়! গেলে জাহুবাদেবী পরমেশ্বরীদাস 
প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞ-ভক্কের সহিত «সই পিগ্রহটকে বুন্দাবনে প্রেবণ করিলেন 
এবং বুন্দীবনের গোম্বামী-বুন্দ 'শ্গোপীনাথের বামে শ্রীরাধা বসাইল।”৩৫ পরমেশ্বীদাস 
ফিবিয়া আসিয়া বস্থু জাঞ্বাকে ৬সই সংবাদ জ্ঞাপন কবিশে জাহ্বা তাহাকে 


(৩১) তু প্র. বি._-১৫শ. বি.. পৃ. ২১৩ (৩২) উ.-গৌবাদস (৩৩) *. র.--১১1৬২৬ ? গ্রস্থ-মতে 
এক অতিবৃদ্ধ বিপ্র তক্তবুন্দকে নানাবিধ কাহিনী শ্রবণ করাইয়া! নিজেই একচক্রা পরিক্রমা করেন। 
(৩৪) এ--১১।৭৮৮ (৩৫) প্রে, বি.--১৯শ. বি. পৃ. ৩১১; অ. বশ ৪খ- মণ, পৃ ২৯ ১ ভ. রশ 
১৩২২৯, ২৩২ ; নম. বি.--১৭ম. বি., পৃ. ১৪৯; ভক্তমাল-মতে (পৃ ২৬২৭) বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার 
সময় পূজারী ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে মত-বিরোধ ঘটিলে শেষে জয়পুর-রাজের হস্তক্ষেপের ফলে বিগ্রহ 
রত হয়। কিন্তু তক্তমাল-যতে ইহা! ছিল হ্বনং জাহবাদেবীরই বিগ্রহ । তিরোভাবকালে তিনি 
এই বিগ্রহকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। 


৫১৩ চৈতন্য-পরিকর 


“ড়া আটপুর গ্রামে" গিয়া 'রাধা গোপীনাথ সেব প্রকাশ' করিতে আজ। দান করেন। 
আজ্ঞা! পালিত হইলে ঈশ্বরী তথায় গিয়! উৎসবে যোগদান করেন৩৬ এবং তাহারপব 
বীরতদ্রেব বিবাহান্ষ্ঠান সম্পর কবিয়! খডদহে ফিরিলে "পুত্রবধূ দেখি বন্থু হেলা মহানন্দ* ।৩? 
এই উপলক্ষে শ্রীমতী ও নারায়ণী নায়ী বীরভদ্দ্রের দুইজন পত্বীই জাহ্ুবাকর্তৃক দীক্ষিতা 
হন৩৮। 

ইহার পূর্বেই “্রমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদাস৩৯ এবং স্থুবিখ্যাত পদ্দকঙ। 
জ্ঞান্দান৪ প্রভৃতি অনেক ভক্তই জাহ্বার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং নিত্যানন্দদাস 
কোন এক-সময়ে “প্রমবিলাস” রচনার জন্ত্ে তৎকর্তৃক আদিষ্ট হন৪১ | কিন্তু তাহাব 
শেষ জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান! যায় না। “প্রেমবিলাস+ মতে উক্ত ঘটনার পব 
তিনি আবও একবাব খেতৃরিব উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই বসব খেতুবিতে 
এক মহাসভাব অধিবেশন হয় এবং তিনি বস্ুধা, গঙ্গা ও বীরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া এ সায় 
যোগদান কবেন।৪২ “ভক্তিরত্বাকব' মতে তিনি আরও একবাব বুন্দাবনে গিয়াছিলেন।9৩ 
এইবাবে তিনি পূর্বের মত খেতুরি হইতে বুন্দাবনে গিয়াছিলেন কিনা, কিংবা এমন কি 
তিনি বুন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবিয়াছিলেন কিনা, তাহারও কোন বিবখণ 
লেখক লিপিবদ্ধ কবিয়া যান নাই। 

নিত্যানন্দপ্রভৃর-বংশমালা" বা *বংশবিস্তার'-গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে যে জাহুবাদেবী 
তাহার দত্তক-পুত্র রামাই ও বীরভত্দর-পুত্র গোপীজনবল্লভকে লইয়া বুন্দাবন-যাত্রা আবন্ত 
করেন এবং কণ্ট কনগর হইয়! মঙ্গলকোট পৌছাইলে, সেইস্থানে তাহাদের সহিত চন্দর-মগ্ুল 
নামক এক ধনী বৈষ্বের সাক্ষাৎ ঘটে । শ্রাহাব গৃহে হ্া্দশ-বৎসব অবস্থানে পর বিদায় 
গ্রহণ কালে তাহার অনুরোধক্রমে জাঙ্ছব৷ গোপীজনবল্পভকে একটি বথে চড়াইয়। ভ্রম 
করাইতে অনুমতি দান করেন। তৃতীয় প্রহর বেলায় রথ যেই-স্থানে পৌছাইল, চন্্র-মগুলেব 
প্রার্থনাক্রমে জাহ্গবাদ্দেবীকে সেই পর্যন্ত স্থানেব অধিকার গ্রহণ করিতে হুইল । লত- 
বেষ্টিত থাকায় উহা! লতাধাম নামক পাট বলিয়া আখ্যাত হইল। তাবপব জাচ্চবা 
পুনরায় যাত্র! আরম্ভ করিয়া মৌডেশ্বর ও একঢাকায় পৌছান। সেই স্থানে হাডাই 
পণ্ডিতের জ্ঞাতিপুত্র মাধব তাহাদিগকে তৎস্থানের মাহাত্ম্য ও নিত্যানন্দলীলাব বিষয় 
অবগত করাইয়। প্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া! আনিলে জান্কবা গোপীজনবল্লভকে নানাবিধ 


(৩৬) ভ. র--১৩২৪৭ (৬৭) &-7১৩২৫৯ (৩৮) এ ১৩২৫৫ 2 ভু.-নি বি--দৃ 
২৪ (৩৯) ২*শ. বি.. পৃ ৩৬১ (৪*) শৌ.ত.-পৃ. ৩১৩ (৪১) প্রেবি _তম বি 
পৃ ৮৬7 ১২শ. বি. পৃ. ১৪৬; ১৬শ. বি, পৃ" ২১৬ 7 কর্ণ, রি পৃ ১১৬; ৭ম নি, ১২৩ 


(5২) ১৭শ. বি". পৃ. ৩৩৭ (৪৩) ১৩২৬৮ 


জাহ্বাদেবী ৫১১ 


উপদেশ ও “মহামন্ত্র দান করিয়া সেইস্থান হইতে ফিরাইয়া দেন এবং নিজে ভক্তবৃন্দকে 
সঙ্গে লইয়া বুন্দাবনে পৌঁছান । তখন সনাতন ও রূপ জীবিত ছিলেন । তাহার। দুইজনে 
জাহ্বার *ম্ততিপাঠ' করেন। তারপর জাহ্ুবা একদিন গোপীনাথের মন্দিরে গিয়। প্রবেশ 
করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং 
গোগীনাথ জাহবার বস্ত্র আকধিয়! | 
বসাইল। আপনার বাম পার্ষে লইয়া] ॥ 
সেবকবুন্দ যখন দরজা খুলিলেন, তখন 
সবে দেখে কাঞ্চন প্রতিসা মুতি হইয়! ৷ 
বিবাজয়ে গোপীনাের দক্ষিণে বসিয়া |... 
বামপার্থে ্রীবাধিকা দক্ষিণে জাহুব] | 
মধ্যে গোপীনাপ ইথে উপম! কি দিবা | 


মুরলীবিলাসে' এই অবিশ্বান্ত বর্ণনাব সমর্থন পাওয়া যায়। গ্রন্থকাব বলেন বন্ধ 

ও বীরচন্দ্রের মত গ্রহণ করিয়া জাঞ্বাদেবী স্বীয় দন্তক-পুত্র রামচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তসহ 
বুদ্দাবনে পৌছাইলে তিনি সনাতন, রূপ ও এমনকি বধুনাথ-ভট্র গোস্বামী প্রভৃতি কর্তৃক 
সংবধিত হন। একদিন তিনি কাম্যবনণে গোপীনাথ-মন্দিরে বিগ্রহ-দর্শনান্তে বহির্গত 
হইবার জন্য উদ্যত হইলে 

আকধিল] গোপীনাথ ধরিয়া অঞ্চলে। 

বসনে ধরিতে তিনি টলসি চাহিলা, 

হাসি গোপীনাধ নিজ নিকটে লইল! ৷ 
এবং লেখক অন্তর বলিতেছেন যে জাধ্বাদেবী 

নিত্যেগত ইইলা। এই কহিনু কারণ। 
উল্লেখযোগ্য ষে গ্রন্থকার শ্বম্বং এহ বিবরণ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি জানাইয়াছেন, 

যাহা শুনি তাহ লিখি নাহি মোর দায়। 
জাহুবার তিরোভাব সন্বন্ধে 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থেও একই কণা বলা হইয়াছে। গ্র্থান্যায়ী 
জাহবা-ঠাকুরাণী বীরচন্দ্র ও রামচন্দ্র বা রামাইকে লইয়৷ খেরাকুলি-মহামহোৎ্সব হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার পর রামচন্দ্র রাঢ়দেশ-, পুবদেশ- এবং শ্রক্ষেত্রপরিদর্শন করিয়া 
ফিরিলে জাঞবা তাহাকে লইয়া বুন্দীবন গমন করেন। ব্রঞ্জমণ্ডলে .পীছাইবার 

পাঁচবর্ধ পরে কামপূর্ণ কামাবনে । 

দেবীর মিলন হৈল গোপানাথ সনে ॥ 
এই ুস্থে রূপ-সনাতনের সহিত জাহবার সাক্ষাৎকারের কথা বল হয় নাই। পৃৰোক্ক 
হুইটি গ্রন্থে যে রূপ-সনাতনের কথ! বলা হইয়াছে, তাহার কারণ সম্ভবত “প্রেমবিলাসে"র 
ঘটনা-সংস্থাপনের ক্রাট। খুব সপ্ভবত, 'প্রেমবিলাসো"ক্ত জাংবার প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনের 


৫১২ চৈতন্ত-পরিকর 


কাহিনীর ছ্বারাই লেখকগণ প্রভাবিত হইয়া! থাকিবেন। কিন্তু শেষোক্ত বনিত বিষক্ক 
সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থের বর্ণনা প্রায় একরূপ হওয়ায় জাহ্মবা-তিরোভাব সম্বন্কীয় বর্দিত 
তথ্যটি বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগয হইয়া উঠে। বিশেষ করিয্াা অন্য কোনও গ্রন্থে এই 
সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ-বর্ণন। ন। থাকায় বৃন্দাবনেই জাহ্ুবার তিরোভাব সন্বন্ধীয় উপরোক্ত 
বর্ণনাকে সত্য-সপ্ধন্ধ-বিহীন বলিয়৷ একেবারে উড়াইয়া দেওয়। চলে না। জর্বাপেক্ষ। উল্লেখ্য 
বিষয় এই যে “ভক্তিবস্বাকব"-প্রণেতা আশ্চষজনকতাবেই ব্যাপারটিকে এড়াইয়া গিয়াছেন।৪৪ 

আজাহ্ব। খরার গমনাগমন | 

বিস্তারিয়া এ নব বণিব বিজ্ঞজন | 

ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার । 

অনুরাগবলী আদি গ্রন্থেতে প্রচার ॥ 
অথচ জাহুবার এই শেষবার বুন্দাবন-গমন সম্বন্ধে 'অন্রাগবল্লী”তে কোনও উল্লেখই নাই। 
আবার এই বর্ণনার অব্যবহিত পরেই “ভক্তিবত্বাকবে'ব লেখক বলিতেছেন৪৫ 

কিছুর্দিনে প্রভু বীরচন্দ্র মাতা স্থানে । 

অনুমতি লইল মাইতে বুন্দাবনে || 
এবং তিনি বৃন্দাবন হইতে ফিবিয়। 

খডদহে জননীরে প্রণমিল। গিয়। ॥। 
লেখক এই দুইটি স্থলেই বন্ধ! কিংবা জাঞ্বা, কাহারও নাম পবস্ত উল্লেখ করেন নাই। 
প্রেমবিলাস”কাব জানাইতেছেন যে বীরচন্দ্র বৃন্দাবন হইতে ফিবিয়া 'বসুধ। জাহবা পদে 
প্রণাম করিলা' ।৪৬ কিন্তু রাধিকা-বিগ্রহ প্রেরণের পরবত্তিকালে জাহবার বুন্মবন-গমন 
সম্বন্ধে কোন উল্লেখই এই গ্রন্থে পিপিবঙ্ধ হয় নাই। আবার 'বংশীশিক্ষা'য় জাহবাব এই 
বৃন্দাবন-গমন বোরাকুলি-মহামহোৎসবেব পরবর্তী ঘটনারূপে বর্ধিত হইলেও “ভক্তি বস্তা করে 
এই উৎসবের কথা জাহুবা এব* বীরচন্দ উভয়েরই বুন্দাবন-গমনের পরে উল্লেখিত 
হইয়াছে । এই সমস্ত কিছু মিলিয়! যে বিধয়টিকে অতি দুবোধ্য করিয়া! তুলিয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। “বংশীশিক্ষা'য় বোরাকুলি-উৎসব প্রসঙ্গে জাহুবার উল্লেখ থাকিপেও 
'ভক্রত্বাকরে' এরূপ কোনও উল্লেখ নাই। খুব সম্ভবত নরহরি-চক্রবর্তী ধাবণা 
করিয়াছিলেন যে জান্বাঠাকুরাণা তৎপুবেই লোকান্তরিতা হইয়াছিলেনে কিন্তু বৃন্দাবন-পথে 
বা! বুন্দাবনেই যে তিনি অন্তহিতা হন নাই, একথাও নরহরি জোর করিয়া! বলিঙে 
পারেন নাই 18৭ 





(৪৪) ১৩/২৮১-৮২ (৪৫) ১৩৪৩১ (৪৬) ১৭শ. বি. পৃ. ৩৪৪ (৪৭) 'অ. গে! ব. (পৃ. ১৬১১) মতে 
পাড়পুরস্থ গোকুলদাস বা! গোপালদাস নাসক দূর্ধদাস-পগ্ডিতের তত্তবায় শিল্পকে জাহনয! 'দাদা' বলিতেন। 
সবত্যুর পুরে জা] ঠাহাকে মহোৎসবের আজা! দিলে জাঞ্ষায় মৃত্যুর পর গোকুল মহোৎসব করেন। 


বীরচল্দ্র বীরভভ্ভ) 


নিত্যানন্দ-পুক্র বীরচন্ত্র বা বীরভদ্রের ভ্বীবনী আলোচনা করিতে গেলে অপেক্ষাকৃত 
পরবতাঁকালে লিখিত গ্রন্থগুলি অপরিহাধ হইয়া পড়ে। সুতরাং সীতা-জ্রীবনীর 
আলোচনারস্তে যাহা বল! হইয়াছে, এই স্থলে ও সেই যুক্তি প্রদগিত হইতে পারে । বস্তৃত, 
রন্থগুলির বিবরণ এতই বিভ্রান্তিকর যে অনেক স্থলে কেবল ঘটনাগুলির উল্লেখ করা বা 
উদ্ধৃতি তুলিয়া দেওয়া ছাড় গত্যন্তর থাকে না। ফলে জীবনীর আলোচনা একটি সংগ্রহ- 
শরালাতেই পরিণত হয় । যাহা হউক, এই সকল গ্রস্ত হইতেও বীরচন্দ্রের জন্মকাল সম্বন্ধে 
নুনির্দিষ্টভাবে কিছুই জানিতে পার! যায় না। “মছৈশ প্রকাশ”গ্রস্থে লিখিত হইয়াছে১ যে 
'মহাপ্রতৃর অপ্রকটে শ্রীবন্থুধা মাঁতা"র গর্ভে বীরচন্দ্রের জন্ম হয়। এ-সম্বন্ধে “নিত্যানন্দপ্রতৃর 
বিস্তার; নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে £ 
শরৎকৃষা। নবমীতে বোধন ধিবসে। 
ঈশ্বরাবিভীবে সব লোক আনন্দে ভাসে |**.... 
পঞ্চদশ মাস৩ তেজে। রূপি যে রহিল । 
মার্গ শীর্ষ শুরু চতুধিতে প্রসবিল| ॥৷ 
কার বলেন ষে বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে অদ্বৈতঞ্তু উহাকে দেখিয়া যান । “নিত্যানন্দ- 
রর বংশমালাতে'ও তৎকালে অধ্বৈতপ্রভুর খড়দহ-গমনের কথা৷ বলা হইয়াছে। কিন্তু 
প্রভুর তিরোভাবের পরবত্তিকীলে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল কিনা! তাহা সঠিক বলা যায় 
| “প্রমবিলাস'৪ পাঠে ধারণ! জন্মায় যে বীরচন্দ্র শ্রীনিবাস-আচাষ অপেক্ষাও বয়োজ্যোষ্ঠ 
বা অন্তত তাহার সমবয়স্ক ছিলেন। শ্রীনিবাস তাহার শৈশবে নরহরি-সরকাবের 
ক্লাং-প্রা্ড হইলে সরকার-ঠাকুর তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ 
বীরচন্দ্র ডাকি মোরে জাহুব। সাক্ষাতে । 
বৃন্দাবনে জনিবাসে পাঠাহ ত্বরিতে ॥ 
 শ্রানিবাসের পিতৃবিয়োগের পরে নরহরি তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ 
তোমার নিমিত্ত বীরচন্দ্রের লিখন । 
জনিবাসে শীপ্র করি পাঠাও বৃন্গাবন |। 


সপ সপ 
সি সপ সস ৮ 


ধতে (নুচক) বীরচন্দরের "পঞ্চদশ মাস' গর্তাবস্থানেব কথা বলা হইয়াছে। “হৃচক নামক পুখিটি 
[াবনদাসের নামে আরোশিত হইয়াছে । (৪) এর্খ.-৫ম. বি., পৃ. ২৭-৪৯ 
৩৩ 


৫১৪ চৈতন্ত-পরিকব 


পবে বণিত হইয়াছে যে মহাপ্রভুর তিবোভাবেব অব্যবহিত পরে শ্রীনিবাস প্রথমধাব 
নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন কবিয়া শ্রীথণ্ডে পৌছাইলে তথায় বীবচন্দ্রের সহিত তাহা 
সাক্ষাৎ ঘটে এবং শ্রানিবাস তাহাকে প্রণামাদি জ্ঞাপন কবিয়াছিলেন। আবও পবে বৃন্দাবন 
যাত্রাব প্রাক্কালে শ্রীনিবাস খডদহে পৌছাইলে বীবচন্দ্র তাহাকে “বদ্ধু'-সন্বোধন কবিয় 
অভ্যর্থনা কবিয়াছিলেন। অথচ মহাপ্রতুব তিবোভাবেব বেশ-কয়েক-বংসব পূর্বেই শ্রীনিবাস 
জন্মগ্রহণ কবিমাছিলেন।৫ স্থতবা* বীবচন্দ্র শ্রীনিবাস অপেক্ষা অন্তত কয়েক বসবে 
কনিষ্ঠ না হইলে বীবচন্দ্রকে মহ্থাপ্রভৃব তিবোভাবেব পববতিকালে জাত বলিতে পাবা যার 
না। আবাব “ব"শীশিক্ষা” গ্রন্থে লিখিত হইযাছে৬ যে বশীবদনেব পৌত্র বামচন্ত্র ১৫৩৪ গ এ 
জন্মগ্রহণ কবেন এবং 'মুবলীবিলাস*গ্রস্থ মতে বামচান্দ্রব জন্মকালে 
বারচন্র কোলে লঞ্। বন্থধা আসিল! ধা গণ 
বিফুপ্রিা অচাতজননী । 

তাহাছাডা, 'বংশীশিক্ষা” এবং 'মুবলীবিপাসে'ব আবও কয়েকটি বিববণ অনুযায়ী বাঁবচন্্রক 
বামচন্দ্র অপেক্ষা বয়োবুদ্ধ বলা চলে । অথচ চৈতগ্ত তিবোভাব ঘটে ১৪৫৫ শকে বা 
১৫৩৩ থু.-এ।৮ সুতবাং “বশীশিক্ষ'ব বর্ণনা সত্য হইলে, বামচন্দ্র অপেক্ষা বায়ার 
বীরচন্দ্রেব জন্মকালকে চৈশুম্য-তিবোভাবেব পুবেই ধাবতে হয়। কিন্তু অদৈতপ্রকাণশব 
বর্ণনার সহিত এইরূপ সিদ্ধান্তে স*গতি বক্ষা হয় না। এই সকল কাবণে বাঁবচন্ত্রব 
আবিঠাবকাল সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলিতে পাবা যায় না। তবে পববর্তী বৈষ্ব-সমানজ 
বীবচন্দ্র প্রাটীনেবই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়ানন্দ জানাইয়াছেন৯ যে তিনি 'বীবধত্ 
গ্োসাঞ্চির প্রসাদমালা, প্রান্ত হইয়া 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা কবিয়াছিলেন এবং কৃষ্দা 
কবিরাজও “চৈতন্যচরিতামৃতে" সম্ভবত বীবভদ্র-গোসাইব শাখা বা উপশাখাব উল 


করিয়াছেন ৯০ 
“প্রেমবিলাস'-কাব বলেন৯৯ ষে নিত্যানন্দ-পত্তী বন্থুধার গে “অষ্টপুত্র' জন্মগ্রহণ 
করেন। অন্ধ্যে 
অভিরামমর প্রণামে সপ্ত পরাণ তাজর ॥ 
শেবপুত্র বীরশুদ্র বীরচন্র নাম। 
“চৈতন্যচন্দ্রোদয়, “নিত্যানন্দপ্রতুর ব'শবিপ্তাব, ও 'অভিরামলীলামূশ' নামক পববর্শ 
কালের গ্রন্থগুলিতে অভিরামের প্রণামের কথাটি ব্যক্ত হইলেও১২ নিত্য নন্দের পুক্রবৃন্দ সে 


(৫) ভ্র.-উ্রীনিবাস (৬) পৃ. ২৩৯ ৭) পৃ ৫২৫৮) চৈ. উ--পৃ ২৫(৯) পৃ ৩৫১০) ১) 
পৃ. ৫৫, ৫৬ (১১) ১৯শ' বি. পৃ ৩৪১-৪২,১৪ শ বি,পৃ ২৫১ (১২) চৈ চত্রা-পৃ. ১৪৩ নি বি 


পৃ, ১৪) অ লীপৃ, ১২৫-২৭ 


বীরচন্দ্র ( বীরভদ্ত্র) ৫১৫ 


কোনও সংখ্যা নির্দেশ কর! হয় নাই। সুতরাং অষ্টপুত্র সম্বন্ধেও সংশয়-রহিত হওয়া যায় 
না। আবার “নরোত্তমবিলাসে" দেখা.যায়১৩__ 
প্রভু নিতানন্দ বলদ ভগবান । 
রামভদ্র বীরভদ্র দুই পুত্র তান 1 
একদিন প্রণ“ময়। নিতা।নন্দে বামে । 
অতল্লপক।লে বামভর্র গোলন স্ধামে।। 
[বচরি-চক্রবর্তা এই তথয কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা যায় না। কোন গ্রস্থেই 
নশ্ানন্দ-পুত্র রাম ভদ্রের উল্লেগ দৃষ্ট হয় না । খস্সন্তবন নবহবি জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল 
ব। প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন ! কাশ) “চৈ তন্যমন্লেঃ বল! হইয়াছে £ 
স্তর গে প্রকাশ গোসাণি বীরভদ্্র । 
ভাঙ্গবী নন্দন বামভঙ মহা নর্দ ।, 
&যতদূব জান। যায় জাঞ্বণদেদী নিঃসন্তান গছিলেন, তীহাব দক-পুত্্র ছিলেন বংশীবদনের 
ত্র রামচন্দ্র । শাভার সঙ্থন্ধে 'বংশীশিক্ষান্য বলা ভয়ে ৯৫ £ 
'তবে প্রহু গানচন্দ্র প্রভু বীরচ্দরে । 
বড় ভাই বলি প্রণমিল। বড় ছন্দে ॥। 
বামচন্দ্রই হয়ত নিকটবতাঁ উল্লেপি ত 'বারভদ্রে'র সাদশো রামভদ্রে পরিণত হইয়া 
কবেন। মনে হয় বীরভদ্রের জাষ্ঠ-ভ্রাত হিসাবে বামভদ্রের কল্পনা নিরর্থক । তবে 
"নামী নিতানন্দ-তনয়ার কথা সবজনল'কুত | বুন্দাবন্দাসের “চৈতন্গণোদ্দেশ- 
পকা” ও “প্রমবিলাসে'র চতুবিংশবিলাসানমঘায়ী৯৬ তিনি সস্তবত বীরভদ্রের কনিষ্টা 
লেন। “"অভিরাম গোন্বমীর বননানামক গ্রন্থে বীরভদ্রকেই বয়োজোষ্ট বলা 
যানে ৯৭ 
'মদ্বৈতপ্রকাশে আরও লিখি৩ হুইয়াছে৯৮ যে নিত্াযানন্দ-তিরোভাবে বীরভণ্ 
হামভোত্সবের উদ্যোগ করাইযা'ছিলেন। বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হয় যে নিত্যানন্দ- 
ঠবোভাবের বহুপুধেই বীরশুদ্র জন্মলাও কবেন। গ্রন্থকার আরও জানাইতেছেন৯৯ থে 
প্রাপ্ত হইলে বীরভদ্র অদ্বৈশুপ্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য নৌকা যোগে যাত্রা 
বিয়াছিলেন। কিন্তু একজন বৈষ্ণব শ্াসয: অদ্বৈতপ্রভুর নিকট সেই সংবাদ দিলে 
প্রভু কহে বীরের এই বুদ্ধি নহে শুদ্ধ । 
উহ! তার নিজগণের সম্মতি বিরুদ্ধ ।। 
মোর কথা বুঝাইয়া ক যাঞা বীরে। 
। জাঙ্বা! মাতাব গানে মন্্ব লইবারে | 
:১৩) ্রস্কর্তার পরিচয়, পৃ. ২০৮ (১৪) উ. খ.--পৃ ৫১ (১৫) পৃ. ২১৪ (১৬) চৈ. দী.-পৃ ৪ 
ৰি.-পৃ. ২৫১ (১৭)পৃ. ৪-৫ (১৮) ২২ শ. অ., পৃ. ১৯০-১৯১ (১৯) ২২ শ. অ., পৃ. ১৯২-৩ 


€১৬ চৈতন্য-পর্রিকর 


তখন উক্ত বৈষ্ণব জানবার নিকট গিয়। সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে জাঞ্চবাদেবী একজন 
সাধুকে২০ প্রেরণ করিয়া বীরচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনেন এবং তাহাকে দীক্ষাদদান করেন। 
ইহার কিছুকাল পরে অদ্বৈত প্রভূ যখন দেহরক্ষা করেন তখন বীরভদ্র শাস্তিপুরে উপস্থিঃ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বীরভত্রের দীক্ষাগ্রহণ-ব্যাপারটি হইতে বুঝ] যায় যে তৎকালে স্বয় 
জাহ্বাদেবীর সহিতই তাহার কোন না কোন প্রকার মতান্তর ব। মনান্তুর ঘটিয়াছিল। 
€প্রেমবিলাসে'র চতুধিংশবিলাস ও “নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিত্তার' গ্রন্বে উপবোক্ক 
দীক্ষা গ্রহণের কথা সবিস্তারে উল্লেখিত হইয়াছে ।১৯৯ এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে উপবোন্ 
বিরোধের কথ। স্প্টীকুত হয়। অবশ্ত এই সমস্ত বিরোধ ও গোষ্ঠীগত বিভেদের বিষ 
কোথাও সবিন্তারে বণিত হয় নাই। কিন্তু অনবহিশ বা অসতর্ক গ্রস্থকার-গণেব বিক্ষি? 
উল্লেখগুলি হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে নিত্যানন্দ-, অদ্বৈত-২২ শাগাগুলির কোনটি? 
অবিরুতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে পাই। মুলধাব| হইতে উদ্ভুত হইতে না হইলে 
যেন তাহারা সহশ্রধাবে বিভক্ত হইয়া! অসংখ্য পঞ্ষিল হাময় অবরুদ্ধ জলাভূমির স্যষ্তি কব্ি 
ফেলিয়াছে। 

প্রকু পক্ষে, বীরচন্দের জীবন সধ্বদ্ধে নানাবিধ জটিলত। পাররৃষ্ট হয়। এর, 
তাহার জানের বিভিন্ন ঘটনবলীর মধ্যে কোন ধাবাবাহিক৩; খুঁজিয়। পাওয়। যাম, 
তাহাছাড। গ্রন্থকা ব-গণ তাহার কর্মরাঞজির মধ্যে বহুস্থলে কোনও কাযকারণ সম্পর্ক ধ্ব। 
দিতে পারেন নাই । কলে ত্রাহাবা আপন আপন চিন্তানুষায়ী মধ্যে মধ্যে ক০₹গু 
অলৌকিক ব্যাখ্যা জুড়িয়৷ দিয়ছেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ এবং তাহার শিশ্যবৃন্দ-_ বিঃ 
করিয়া অভিরাম প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়। তীহার্দিগের কর্মবিঞি 
প্রতিষ্ঠা দা করা হইয়াছে । কিন্তু অভিরাম সম্বন্ধে বণিত ঘটনাগুলি যেখানে 'অবি্থা 
বলিয়া সহজেই বর্জনীয় হইতে পারে, সেখানে বীরচন্ত্র-সগ্বন্ধীয় বণি ৩-ঘটনাগুলির বহস্থর 
বাস্তবতার স্পর্শ থাকায় সেগুলি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি গ্রহ 
জন্ম-সংক্রান্থ বিষয়গুলির মত বিবাহাদি ব্যাপারেও একটি স্থনির্দিষ্ই ধারণ গডিযা তু 
সন্ভবপর হয়না । বুন্দাবনদাসের “চতন্যগণো দেশদপিকা”-গ্রস্থেই৩ বীরচন্দের পত্বাৰ দা 
দেওয়া! হইয়াছে “চান্দ ঠাকুরাণী'। কিন্তু 'মুরলিবিলাসে”২৪ তাহাকে ম্ুুভত্রা বলা হং্যাহে 
আবার ব্লরামদাসের 'গৌরগণো্দেশ' বা 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকাণ্ম এবং রামাই-বিবি 
“চৈতম্যগণোদেশঘীপিকা'-গ্রন্থে বীরচন্দ্র-পত্থীকে নারায়ণ বলা হইয়াছে ।২৫ 


(২০) ইনি অতিরাষ-গোপাল ঃ ঘ.-রামদাস -অভিরাষ (২১) প্র, বি.--২৪ শপ. বি. পৃ ২৫১ ৫ে। 
নি. বি.্পৃ. ১৯; নি. ব.--পৃ ২৭ (২২) জ্র্শীতাদেবী (২৩) পৃ. 9(২৪) পৃ, ২৪৪, ২৪৮ ২ 
(২৫) গৌ. গ.পৃ.৪ ; গৌ. গ. দী.-পর. ৭7 চৈ. দী. (রামাই )--পু. ৮ 


বীবচন্দ্র ( বীরভদ্র ) ৫১৭ 


-বংশমালা? বা “বংশবিস্তার-গ্রস্থে বলা হইয়াছে২৬ যে দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরে 
বীরচন্দ্রের বিবাহেচ্ছা জন্মায়। 'তাবপব তিনি অভিরামার্দি বৈষ্ণবসহ নীলাচলে গমন 
করিলে সেইস্থলে 
| সার্বাতৌম আদি ভক্ত প্রভুরে মিলিলা ।*** 
এবং প্রতাপকদ্রের পূজা আসিয়! মিলিল| ॥ 
তারপর তিনি চিক্কার নিকটবর্তী কোনও গ্রামে গিয়া সুধাময় নামক এক ত্রাক্ষণের গৃহে 
গাতিথ্য গ্রহণ করেন। মাহেশনিবাসী এই স্ধাময়১৭, পিপিলাই-কন্তা বিছ্যান্তালার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু ব্রঙ্গণ-দম্পহীব কোনও জন্তানাদি না হওয়ায় তাহারা 
গৃহত্যাগ করিয়! নীলাচল হইয়া! চিন্কা-সন্নিধানে পৌছাইলে স্বয়ং গঙ্গাদেবী তাহাদিগকে লক্ষী 
নায়ী এক কন্যা দ্রান করেন এবং তদবধি তাহাবা সেই স্থানে বাস করিতে থাকেন। 
বীবচন্দ্র আসিলে সেই জলোস্তব। লক্ষ্মীদেবী নাবায়ণ-সেবাপবায়ণা হইয়া বীরচন্দ্রের গলায় 
শালাদান করিলেন। অভঃপব স্রধাময় বীবচন্দেব হস্তে কন্যা-সম্প্রদান করিলে স্বয়ং জলধি 
ঘ|সিয়! সেই অনুষ্ঠানে নানাভাবে সাহায্যদান কবেন। 

ঘটনাগুলির মধ্যে কতটুকু সা পুক্কায়িত আছে 'তাহা বলা ন্থুকঠিন। আবার ইহার 
শববর্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহেব হ্বকাশ থাকিয়া যায়। গ্রন্থকার 
গানাইতেছেন যে বিবাহান্তে বীরচন্দ্র পত্বীসহ নীলাচলে ফিবিয়া গেলে বক্রেশ্বর-পণ্ডিত 
ীজপতির সন্তান চক্রদেবকে দীক্ষিত করিষা শাহাব সাহায্যে নব-দম্পতীব গুহগমন ব্যবস্থা 

সন্ন করিয়া দেন এবং বধৃসহ-বীরচন্দ্র খডদহে প্রত্যাবর্তন কবেন। গ্রন্থ হইতে আরও 
[মা যায় যে কিছুকাল পরে 
তবে প্র করিলেন দ্বিতীয সংসাব। 
মহাভাগ্যবতী বিষ্প্রিয়া নাম যাব | 
বং এই বিষ্ণুপ্রিয়া জাহবাকতৃ'ক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। “প্রমবিলাসে”র চতুবিংশ- 
[লাসেও বীরচন্দ্রের দুই বিবাহের কথা৷ বলা হইয়াছে।২৮ কিন্তু সেইস্থলের বর্ণনা 
্ূর্নতই ভিন্ন। 
ঝামটপুরবাসী শ্রীযছুনন্দন | 
তার ছুই কন্ঠ অতি রূপবতী হন ॥ 
জোষ্ঠা ্রমতী কনিষা নারায়ণী।.... 
পিক্পলী বংশোস্তব সেই বিপ্র ভাগাবান । 
প্রভু বীরচঙ্জ্রে কন্াদ্বয় কৈলাদান ॥ 


(২৬) নি. ব.-পর. ২৮৬২; নি. বি.পৃ. ২০২৪ (২৭) নি, বি.-পৃ. ১৬১৭7 বৈ দ* 
১৭-১৮)-মতে ইনি কমলাকর-পিপিলাই (২৮) পৃ. ২৫৪ 


৫১৮ চৈতন্-পবিকব 


এই বর্ণনার সহিত “ভক্তিরত্বাকরে'ব বর্ণনাব সাদৃশ্য পবিলক্ষিত হয় ।২৯ তদমুযায়ী জ'না 
যায় যে রাজবলহাটেব নিকটবর্তী ঝামটপুব-গ্রামবাসী বি যছুনন্দন-আচাষের পত্বাব না, 
ছিল লক্ষ্মীদেবী। ব্রাহ্গণ-দম্পতীব হুইজন কন্যা ছিলেন _ শ্রীমতী ও নাবায়ণী। জাহণৰ 
ইচ্ছাক্রমে যদুনন্দন দুই কন্ঠাকেই বীরচন্দ্রেব হস্তে সম্প্রদান কবিলে বীবচন্দ্র বিবাই। 
যছুনন্দনকে দীক্ষা্দান কবেন এবং বধৃদ্বয় জাহ্বাকতৃ ক দীক্ষিত হইয়া! খভদহে আনীতা ৬, 
“ভক্তিরত্বাকব"-প্রণেতা “চৈতন্তভাগবতা"দি-গ্রস্থেব মত প্রমবিলাসেগব ও বহু ঘটন "ক 
অবলম্বন কবিয়। তাহাদেব সম্বন্ধে প্রকৃত থয অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছেন । সেই'দক 
হইতে বিচার কবিলে বীবচন্দ্র বিবাহ সম্বন্ধে শেষোক্ত গ্রন্থ হুইটিব বর্ণনা গ্রণীয হল্য 
উঠে। অন্য গ্রন্থে বর্ণন। স্পঈুতই উন্দেশামূলক ও ভ্রমাত্মক । বিংশ শতাব্দীতে দিগ* 
€বৈষবাচাবদর্পণ'-গ্রস্থে ছুই ভিন্ন বর্ণনার মধ্যে অদ্ভুততাণব সামঞ্জস্ত বিপানেব চেষ্ট *৭ 
হইয়াছে ৩০ 
বীবচন্দ্রেব সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে কেবল এইটুকু জানিতে পাবা যায় যে ভাহ।« 

পুত্র এবং এক-কন্তা ছিলেন । পুত্রদিগেব মধো 

জ্োষ্ঠ গোপাজনবল্লভ রামকু্চ মধাম। 

কনিষ্ঠ রামচন্দ্র সর্বাংশে উত্তম ॥। 

ছুহিতার নাম হয় ভুবনমোহিনী | 

ফুলিয়ার মুখুটি পার্বতীনাপ যার স্বামী ॥। 
চতুবিংশবিলাস৩৯-প্রদত্ত এই স*বাদ ভক্তিবত্বাকবত২ ৭ -বংশবিশ্কার 
কক সমধিত হইয়াছে । পবধ্রী-গ্রন্তে কন্যাটিকে সর্বকনিষ্ঠা বলা হশয়াহ 
কিন্তু তাহার নাম প্রদত্ত হয় নাই। যাহ|হউক, পুত্রদিগেব মধ্যে জ! 
গোপীজনবল্লভই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । প্রেমবিলাস-' এবং “কর্ণানন্দ” গ্রন্ন 
শ্রীনিবাস-শাখাবর্ণন/য যে-গোপীজনবল্পঙেব নাম পাওয়া যায়, সম্ভবত তিনিহ বাবু 
পুর । কাবণ “ভক্তিরত্বাকরের৩ গ্রন্থকাব জানাইতেছেন যে তিনি তাহাব পবা 
চরিক্র-গ্রন্থে বারভদ্্র-প্রসঙ্গের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন । নুতরাং শ্রীনিবাস ও খাবশ হর 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধই বিশেষভাবে ছ্যেতিত হয়। এই সম্বন্ধ যে অতি নিবিডভ হিল, পব' 
আলোচনায়, তাহ প্রতীয়মান হইবে । আবার 'প্রেমবিলাসে' দেখা যায়৩৫ যে “বীঞচঃ 
প্রভুর পুত্র জগদ্দ ল্ভ' জাহ্বার স্থিত খেতুবি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। £ 
জগদ্দল'ভের নাম অন্য কোথাও নাই। অথচ জাহবার সহিত বীরচন্দ্র-পুজধ গোপীজনব ওক 


(২৯) ১৩২৪৯-৬০ (৩৭) পৃ ১৭-১৮ (৩১) পৃ ২৫৫ (5২) ১৪1১৮৮-৮৯ তে৩) পৃ ২৩০১৩ 


১৪১৯৩ (৩৫) ১৯শবি,প ৩০৮ 


বীরচন্ত্র ( নীরভদ্র ) ৫১৯ 


অন্াজ্জ ভ্রমণ-রত দেখা যায়।৩৬ স্তরাং খুবসম্ভবত গোপীঞ্জনবল্লভই কোনও প্রকারে 
জগদ্দলতে পরিণত হইয়া থাকিবেন। বীরচন্দের অন্ত দুই পুত্র সম্বন্ধে চতুধিংশবিলাসে 
কেবল এইটুকু বল! হইয়াছে ৩৭ যে কনিষ্ঠ শমচন্দ একবার তৎকালীন ব্রাহ্ণ-সমাজের 
পুনর্গঠক দেবীবর-ঘটকের সভায় উপস্থিত হইলে দেবীবর 

তাহে হেরি বীরভদ্রে বটব্যাল কয় । 

তে কারণে রামচন্দ্র বটব্যাল হয় |। 

গোপীজনবল্পভ রামকুঝ প্রভু । 

দেবীবরের সভায় তার না আসিল কভু ।। 

তাহার! বংশজ বৈল বন্দ্যঘটী গাঞ্জি। 

বটব্যাল বাড়রী এই দুই পাই '" 
তাহার পর, নানা বাধা মুলুক জুড়ী বীরচন্রী আদি দোষে । 

ফুলিয়া মেলের স্থষ্টি দেবী করিলেন হেসে || 
এই দেবীবরের ৩৮ বিধান গ্রহণ করিয় বীরভদ্র সম্বন্ধে গ্রন্থকার মারও জানাইতেছেন৩৯ £ 

সন্ন্যানীর সম্তানে বাস্তাশী বলি কয়। 

নিতাউর সন্তানেও এই দোষ আবোপয় | 

হাড়াই পঞ্ডিত বংশজ সর্বলোকে জানে । 

বন্দাঘটী গাই ভার জানে সর্বনে || 

এই দোষদ্বব “বীরভদ্রী' নামে খাত । 

ঘটকেব। বীরভদ্রী দোষ বোলে অবিরত || 

নিতানন্দের কন্যা বিয়ে মাপর চট্ট করে। 

বীরভদ্রের কন্ঠ! পাবতী মুখুটিরে বর ॥। 

তা সবার কুল রক্ষা করিবার তবে। 

বীরভদ্রে বটব্যাল বোলে দেবীবরে ॥ 
শেষোক্ত পঙ.ক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ৷ বীরভদ্র হইতেই যে একটি নৃতন শ্রেণীর উৎপত্ি 
হইয়াছিল বুন্দাবনদাসের নামে আরোপিত ঠৈতন্যচন্দ্রোদয়*গ্রস্থখানিতেও তাহার উল্লেখ 
আছে৪০ £ 

(৩৬) পরবর্তা আলোচন। স্রষ্টবা (৩৭) পৃ. ২৫৬ (৩৮) ডা. তুপেন্দত্রনাথ দত্ত লিখিতেছেন (বিবেকানন্দ 

--১৯শ. শতাব্পীর সামাজিক উত্তরাধিকার, ১ম. পরিচ্ছেদ--গ্রন্থখানি শ্রীত্বই প্রকাশিত হইবে ) যে 
বিক্রমপুরের দেবীবর ঘটক ব্রাক্ষণ সমাজকে পুনগঠিত করেন। তিনি বিধান দেন, “সমহুষ্ট 
লোকের। নিজেদের মধ্যে বিবাহাদির ব্যবস্থা করবে । এর নাম দেওয়া! হল 'মেলবন্ধন' ৷ এভাবেই 
রাড়ী ব্রাহ্মণদের ৩৬ টি 'মেল” তৈরী হল। বরেন্ত্ ব্রাঙ্মণরাও কয়েকটি 'পটা'তে বিজক্ত হলেন। এই 
জাতিচযুতদের মধ্য থেকেই মুসলমান শাকসর! ধমাস্তরিত করবার লোক পেতেন।” (৩৯) পৃ. ২৫৬ 
(৪০) পৃ. ১৪২ 


রি চৈতন্ত-পরিকর 


পাষও নাশক ্রীবীরভঙ্র ঠাকুর । 
যাহ] হইতে শ্রেণী হর আমার প্রভুর ॥। 
চতুবিংশবিল|স' অঙ্গ্যায়ী দেবীবব শেষ বীবভদ্র কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন।৪১ 
বীবভদ্রের বংশবৃত্তাস্ত সম্বন্ধে আধুনিক গ্রস্থকার-গণ কেহ কেহ আরও কিছু নৃতন তথ 
পবিবেষণ কবিয়াছেন৪২ ) কিন্তু তাহাবা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে এগুলি আহব" 
কবিয়াছেন কিনা, তাহা জানিবাব উপায় নাই । 

-বংশমালা- ও -বংশবিস্তাব'-গ্রন্থ মতে৪৩ শ্রীনিবাস-পুত্র গতিগোবিন্দ বাবচন্দ্রের প্রসাদ 
বলে জন্মলাভ কবিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসেব দ্বিতীয়খার বিবাহেব পরেই বীরভদ্রেব সহি 
ঠাহাব সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি বীবভদ্রকে জানান £ 

সেব! চালাইবেক সন্তান নাহি হয || 

এক থপ্ত অন্ধ কিব৷ কুমার দেন মোরে। 
“প্রেমবিলাস'-কাবও বলেন৪৪ যে বাীবচন্দ্র বিষুপুবে বাজাহাখ্বীবেব গৃহে আতিথ্য-গ্রহণকান্ে 
শ্রীনিবাস কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়! ঠাঙাব গৃঠে গিয়' -পীছান এবং শ্রীনিবাসেব নব-পর্থী, 
স্বহস্ত-রন্ধনেব আম্বাদ পাইতে ইচ্ছা ভু।পন কৰিলে শ্রীমিবামের নবপরিণীতা-পত্বী পদ্মার 
তাহাকে পৰিতুষ্ কবেন। তাবপব বীবচন্দ্রেব প্রশ্নোত্তবে শ্রীনিবাস নিজেকে নিঃসস্থা, 
বলিয়। জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বর্ণনা সত্য নহে , শ্রীনিবাস তখন নিঃসন্ব' 
ছিলেন ন। 18৫ যাহাহউক, «প্রমবিলাস'-মতে শ্রীনিবাস জানাইযাছিলেন যে কীবহ 
'কুপা” করিলেই তিনি পুত্রলাভ কবিতে পারিবেন । 

তোমার সিদ্ধ কলেবর প্রভুর নিজ শক্তি । 

পঙ্গু কুজা এই গর্ভে জনয়ে সম্তৃতি ॥ 


(৪১) পৃ. ২৫৭ (৪২) বৈ দি.-এর লেখক (পৃ ১*৮) জানাইতেছেন : নারায়ণীর গর্ডে একমা' 
পুত্র রামচন্ত্র গোন্বামী ও তিন কন্ঠ ভূবনমোহিনী, নবহছুর্গা ও নবগৌরী জন্মগ্রহণ করেন 
মাহেশের জগদানন্দ পিপিলাই অধিকা রীর কন্ঠ! কদম্বমালার সহিত রামচজ্জের বিবাহ হয় এবং বামাদং 
কৃফদেব, বিকুদেব, রাধামাধব নামে চারিপুত্র ও ত্রিপুরাহুন্দরী নান্নী কন্তা জন্মগ্রহণ করেন । কামদে 
পণ্ডিত বংশীয় রামেশ্বর মুগোপাধ্যায়ের সভিত অ্রিপুরাহন্দরীর বিবাহ হয়। 'নিত্যানন্দব'শমালা 
গ্রন্থের সম্পাদক জানাইতেছেন (নি ব--পৃ* ১১১) ২ 

গোপীজনবল্পত প্রড়ুর প্রথম নন্দন । প্রীপাট নতাতে ঠেঁছ হইলেন স্থাপন ॥॥ মধ্যম নন্দন বাম? 
তেজময় । মালদহ গাদিতে ভ্ডিহ হউলেন উদয় || কনি্ নন্দন রামচত্রা মহাশয় । খড়দহ গান 
ঠাহার আশ্রয় | গোপীজনবল্পত প্রভুর প্রথম নন্দন । বাদবেন্তা নাম ভার অতি বিচক্ষণ ॥.**অস্ভাবধি 1 
কীতি নীলাচলে রয় ।। (৪৩) নি. ব.স্-পৃ. ৩৫-৩৬) নি, বি.-পৃ, ৭৭ (8৪) প্র. বি --১৮ 
বি. পৃ. ২৪৯-৫১ (8৫) ও --প্ীদিবাস 


বীরচন্্র ( বীরভত্র ) ৫২১ 


তখন বারচক্জ। পল্মাবতীর নাম পরিবর্তন করিয়। 'গৌরাঙ্গপ্রিয়' রাখিলেন এবং তাহার হস্তে 
“চবিত তাল" দিয়া “শ্বীয় শক্তি সঞ্চার' করিয়া দিলে দশমাস অন্মেই শ্রীনিবাস পুত্রলাভ 
করিলেন। পূর্বোক্ত গ্রস্থদ্য়ে আরও লিখিত হইয়াছে যে শ্ররীনিবাস-পুত্র-প্রাপ্তি সম্বন্ধে 
পরবতিকালে বীরচন্দ্র বলিয়াছেন £ 

তোমার পত্বীরে আন বিদ্কমান মোর | 

তবে তার পত্বী আসি প্রণমিল মোরে । 

চবিত তান্বল ধর বলিম্থ তাহারে | 

তবে মহাভক্তি করি হস্ত যে পাতিল । 

অধর তাম্বল আনি তার হস্তে দিল |। 

কৃতার্থ করিয়া! সেই খাইল ধরামৃত |। 

আমাব প্রসাদে গর্ভ হঈল। ত্বরিত ॥। 

হাতে জন্মসিল] এই তাহার সন্তান । 
কিন্তু এই সম্ভানটি বক্রগতি হওয়ায় ব'বচন্দই তাহার নামকরণ করিলেন 'গোবিন্দ-গতি” 1৪৬ 
গোবিন্দ-গতির "ত্রয়োদশ বধে আচাম (শ্রর্নবাস ) গোসাঞ্জে ( বীবভদ্রকে ) আনাইঞা, 
পুত্রকে দীক্ষিত কবিয়াছিলেন। কিন্তু এই নিবব্ণগুলিব মধ্যে কতদূর সত্য নিহিত 
রহিয়াছে তাহা সঠিকভাবে জানিতে না পাবা গেলেও একস বিদ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকেনা 
যে বীরচন্দ্রের 'কুপা'তেই গতি-গোবিন্দের জন্মলাভ ঘটিযাছিল। «অনুরাগবল্লীতে'ও 
লিখিত হইয়াছে৪৭ তু 

তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিল। ॥। 

ীবীরভদ্র গোর্সাইর বরে জন্ম হৈল! ৷ 
'বংশবিস্তারে' বলা হইয়াছে৪৮ যে ,গাবিন্দ-গতি রঘুনন্দন-ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে চাহিলে রঘুনন্দন শৃত্র বলিয়া বীরচন্দ্র গোবিন্দ-গতিকে “চাবুক মারিয়া” নিবৃত্ত 
করিয়াছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই বীবচন্দ্ই একবার খেতুরিতে গিয়া 
শূদ্র নরোত্বমের 'কৃষদীক্ষায় ছিজত্বল”ু৬'র অধিকারকে সবসমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয্তা- 
ছিলেন।৪৯ যাহাহউক, গ্রন্থকার আরও জানাইভেছেন যে গোবিন্দ-গতির পিতা শ্রীনিবাস- 
আচাধও বথুনন্দনের খুল্পতাত নরহরির নিকট একই কারণে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই৷ 

শৃদ্ স্থানে শিষ্ু হবে ব্রাহ্মণ হইয়া । 

শুনিয্ন। আমার মন গেল বিচলিয়া 1 
এই সমত্ত বিবরণ হইতে তৎকালীন বৈষব-সমাজের দৈন্তই বিশেষভাবে অনুমিত হয়। 


সিসি 
(৪৬) স.-_ছ্ীনিবাস ? এইস্থলে গতিগো বিদ্দেব বৃত্তান্ত বিশেষভাবে বণিত হইফ্জাছে। (৪৭) ৬. ম.. 
পৃ ৪৩২৮) নি. বি.--পৃ ৩৫-৩৬ ; নি. ব.--পৃ* ৭৭ (9৯) প্রে. বি._-১৭ শ. বি. পৃ, ৩৩৯ 


৫২২ €তন্য-পবিকর 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে বীরচন্দ্রের কর্মপন্ধতি ও গতিবিধি সম্বন্ধে কোনও ব্মানুক্রামক 
বিববণ পাওয়া যায় না। *প্রমবিলাসে”্ব চতুরধধিংশবিলাসে বণিত হুইয়াছে৫০ যে দীক্ষা- 
গ্রহণেব পৰ এবং পাণিগ্রহণেব পূর্বেই বীবভদ্র ধ্মপ্রচারার্থ “গৌডের পাৎসাহের ত্বারে' 
পৌছাইলে বাদশাহ তাহাব ধর্মনাশ কবিবাব জন্য উদ্‌গ্রীব হন। তখন বীরভদ্রও জানাইলেন 
যেতিনি যবনগৃহে থানা” গ্রহণ কবিবেন। ত্ন্যায়ী বাবুচিরা তাহাব জন্য পর পর 
তিনবাব খানা” আনিয়া আবরণ খুলিয়! দেখিলেন যে খা্য-সামগ্রী পুষ্পসম্ভাবে পরিণত 
হইয়াছে । শেষে বাদশাহ, বীবভদ্রেব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়! বীরভদ্রেরই আকাঙ্ঞানুযায়ী 
তাহাকে স্বীয় “বহু মূল্যেব তেলুযা পাথঝ্থানি দান কবিলে তিশি তাহা খডদহে আনিয়া 
তন্্বাবা শ্তামস্ুনব-মুখি নিমণণ কবাইয়াছিলেন | 
“বংশমালা'- অনুযায়ী৫১ এই ঘটণা কিন্তু আবও পরবন্তিকালেব | গ্রন্থ-মতে বীরচন্তর 
গোঁড-গমনের পুবে পৃবব"গে গিয়াছিলেন। যাত্রাবস্তে তিনি শর-ঘাণে আবোহণ কবিয়া 
জ্ঞানদাস কৃষ্ণদ্াস বাম্দাস নিত্যানন্দদাস এ বামাই প্রভৃতি বহু ভক্তকে সঙ্গে লইয়া! ঢাকা 
অভিমুখে রওনা হইলেন । সঙ্গে আবও ৮লিলেন নৃসিংহদাসের নেতৃত্বে নাড়াবৃন্দ। এই 
নাডাবৃন্দ ছিলেন বীবচন্দ্রেব বিভিন্ন আযানের প্রধান সহায়ক । “-বংশবিষ্তারে” ই'হাদের 
সম্বন্ধে লিখিত হুইয়াছে৫২__ 
বারশত নাট আর তেরশত নেটি | 
কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ি ॥। 
বীর বীর করি নাঢ। করে সিহনাদে । 
কারে নাহি ভয় বারচন্দ্রের প্রসাদে | 
হেন লীল! বীরচঞ্জের ইচ্ছাতে হইল । 
মহাতেজ দেখি নাঢাগণে দণ্ড কেল।। 
নাটি শষ্টি করি নাঢ়ার তেজ ক্ষয় কৈল। 
তথাপি নাঢার তেজ ব্রঙ্গাণ্ডে ভেদয় ॥ 
বংশমালা'য় লিখিত হইয়াছেং৩ যে একদিন ক্ষুধার্ত নাড়াগণ দাপারদাপি করিয়া সমস্ত গৃহ 
বিশহ্খল অবস্থার নষ্টি কবিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন £ 
ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট রহিতে না! পারি। 
ঘলিল জলিল বলি কহয়ে ফুকারি ॥ 
এতেক কহিতে অগ্নি ঘরেতে সলিল । 
কিন্তু বীরচন্ত্র আসিয়া 
অম্বত নয়নে প্রড় চাহে কৃতৃহলে। 
ততক্ষণে অগ্নি সব গ্ন্যাপ হইল ॥। 


(১) পৃ. ২৫৩ (৫১) পৃ ৬৯-৭২ (৫২) পৃ. ২ও (৫৩) পৃ ৬৩-৬৫ 


বীরচন্দ্র ( বীরভদ্র ) ৫২৩, 


তখন বীরচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মুহূর্ত-মধ্যে যোড়শী-যৌবনসম্পরা “তেরশত নাী স্যরি ইঙ্গিতে 
করিলা |” 
এবং হাসি হাসি প্রভূ সব নাড়া বোলাইল । 

এক ছুই করিব নাড়ারে গছাইল ॥ 
কোন কোন “বিবেকি' নাড়া প্রভুর কৃপায় দুই তিন মাস জলের মধ্যে ডূবিয়া৷ শেষে মুক্তি 
পাইল । 

বীরচন্দ্র এই সমস্থ নাডাকে সঙ্গে লইয়া ঢাকায় গিয়া সে-দেশের যবন-অধিকারী ও 
তাহার কর্মচারী-বুন্দ এবং আরও বন্ধ লোকের উপব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । কিন্তু 
নাডাগণ মৃত্রত্যাগ কবিয়া ষে ভাবে রাজধানী ও বাজ্ান্ুঃপুর পুডিয়! ছারখার করিয়াছিলেন 
এবং সকলকে বশীভৃত করিয়াছিলেন ঠাহাব বণনা কেবল অবিশ্বাস্ত নহে, বীভৎসও। 
তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য থাকিলেও ঠাহা পরবশ্িকালের অভিশপ্ত বৈষব-সমাজের 
ধৈন্যদশাকেই প্রকাশ করিয়া দেয়। কিন্তু এই ভাবে “বঙ্গদেশ ধলণে,র পর বীরচন্ত্র প্রচুর 
ধনরত্বার্দি লইয়া উত্রর-দশে গৌডেশ্বর বাজাধিকার মধ্যে গিয়! হাজির হইলেন এবং 
সেইস্থানে অলৌকিক কাণু-প্রদর্শনে সকলকে দুগ্ধ করিয়া কেশব-ছৃত্রীর পুত্র দুর্লভ-ছত্রীর 
জআঁহায্যে মালদহ বিজয়াস্তে রাঁটে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
সম্ভবত উপরোক্ত এনডা-নেড়ীর ব্যাপার পইয়াই জাহুবাব দত্তক-পুত্র রামচন্দ্র ও 

বারচন্ত্রের মধ্যে মনোমালিন্তের হুট হয়। 'বংশীশিক্ষা”মতে"8 £ 

এথ। খড়দহে প্রু বীরচন্দ্র রায় । 

নরনারী এক করি শ্রীকৃক তজায়।। 

সেইকালে বীর5ন্দ্র গোসাঞ্জের সনে । 

শীরামের কোন্দল হয় এছে কারণে ।। 

প্রভু রাম কহিলেন শুনহ গোসাঞ্জি। 

নারীর স্বাতস্থা ধর্ম কোন শাস্ত্রে নাই ॥ 
এই নাড়া-নেড়ীর দল বীরচন্দ্রের দেশবিদেশ-গমনেব ব্যাপারে বিশেষ সহাম্বক ছিলেন। 
তিনি বিদেশ-ভ্রমণার্দির জন্য নানাবিধ সরঞ্জাম নির্মাণ করাইয়াছিলেন। “শিবিকা' 'শিঙ্গা, 
'খুস্তি' “ঘণ্টা” 'পতাকা', প্রভৃতি সদাই প্রস্তুত থাকিত। ".কীদার', “ছড়িদার', “সিঙ্গাদার, 
কাহারি, বেগারী,' 'পাচক স্রাঙ্ষণ' প্রভৃতিও নিযুক্ত থাকিত। তাহার পুব- ও উত্তর-বংগ- 
ভ্রমণের সময় তিনি এ সকল দ্রবা ও লোকজন সঙ্গে লইয়। গিয়াছিলেন। একবার রামচন্দ্র 
ঘাদশগোপাল-স্থান মহাস্ত নিবাস' দর্শন করিবার অন্য যাত্রা করিলে তিনি বীরচন্দ্রের নিকট 


€৫8) পৃ. ২১৬-১৭ 


ট্ চৈতগ্য-পরিকর 


হইতে এ সমস্ত সাহায্য লইয়াছিলেন৫৫ কিন্তু নীলাচল হইতে ফিরিয়া উপরোক্ত ভ্রব্যাদি 
প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তাহার সোয়ান্তি ছিল না। নবন্বীপে তাহার মাতা ত্বাহাকে 
আর কিছুকাল তথায় অবস্থান করিবার জন্য অন্কুরোধ করিলে তিনি বলিলেন৫৬ £ 
যত দেখ সরঞ্জাম সকলি ভাহার । 
তারে সমর্পণ এবে করি পুনর্বার | 

বিষুপ্রিয়াদেবীকেও তিনি একই কথা বলিলেন৫ ৭ 

বহুবিধ দ্রবা সঙ্গে আছর়ে আমার । 

বীরচন্ত্র প্রভু অগ্রে সপি পুনর্বার ॥ 
আবার তিনি খড়দহে পৌছাইলে৫৮ £ 

বনমালী ফৌজদার যতেক সামগ্রী 

আনিয়া প্রভুর আগে একে একে ধবি। 

তালিক। করিয়! সব ভাগারে যোগায । 

এই সমন্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বীরচন্দ্র বীতিমত বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী 

ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি জাহুবাদেবীকেও পযন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে তাহাব 'অন্রমতি” এ 
মতা গ্রহণ করিতে হইত। একবার জাহ্ুবা বীরচন্দ্রের 'অন্তমতি' লইয়া স্বীয় দত্তক-পুত্র 
রামচন্দ্রসহ বৃন্দাবনে গমন কবিয়াছিলেন।৫৯ “-বশবিস্তার ও “বংশমালা'মতে১০ 
গোপীজনবল্লভও তাহাদের সহিত যাত্র! কবিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মঙ্গলকোটে চন্দ্র-মগ্ুলেব 
গৃহে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর বিদায়-গ্রহণকালে জাহ্বাদেবী চক্দর-মগুলেব 
একান্ত অনুরোধে গোপীজনবল্লভকে রথে চড়াইয়া ভ্রমণ কবাইবার অনুমতি দান কবিলে 
তৃতীয় প্রহর বেলা পধস্ত রথ টানার পর “রথ হৈতে পৃথিবী পৰশ কৈল প্রত ।' তধন 

মণ্ডল কহয়ে প্রভু দয়াময় তুমি । 

যতেক আইলা চড়ি রথগম্া ভূমি ॥ 

এই ভূমে হৈল তোমার অধিকার । 

তীর্ঘক্ষেত্র হৈণ মোর সত্তা নাহি আর ॥। 

লতাতে বেষ্টিত তরু মনোহর স্থান । 

শ্রীপাট করিয়। আখ্যা হেল লত। ধাম ॥ 
গোপীজনবল্লভকে বুন্দাবন-যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। 'মুরলীবিলাস- ও 
“বংশাশিক্ষ।'-মতে জান্ুবাদেবী সেইবার বুন্দাবনে গিয়া দেহরক্ষা করেন১ এবং রামচ্র 


(৫৫) মু. বি.-পৃ, ১৫৩) ব. শি. পৃ ২১৭ (৫৬) মুং বি.--পৃ. ২১৬ (৫৭) দু বি.পৃ, ২২, 
(৫৮) মু. বি. পৃ. ২৪৫ (৫৯) লি. বিশ-পৃ" ২৫) মু বি.--পৃ.২৫২-৫৩? ব. শি,পৃ" ২১৮ (৬৭) 
পৃ. ২৫-৩২ 7 নি' ব.-পৃ" ৪৭ ৬১) জ.--জাহবাদেৰী 


বীরচন্দ্র ( বীরভদ্দ্র ) ৫২৫ 


ঢদহে সংবাদ প্রেরণ করিয়া বেশ কিছুকাল তথায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু শেষে গৌড়ে 
রিয়া তিনি কণ্টকনগর অতিক্রম করিয়া “অদ্বিকার পশ্চিমেতে দুই ক্রোশ পরে" “নদীর 
ক্ষণ তীরে” গভীর জঙ্গল কাটাইয়া৷ তথায় বাস্রাপাড়। নামক পাটের পত্তন করেন 1১২ 
ন্দির বিগ্রহ লোকালয় প্রর্ভৃতির দ্বার! বাপ্নাপাড়া ক্রমে শ্রী-মণ্ডিত হইয়া উঠিলে তখন 
মাস নামক এক সাধু খড়দহে বীরচন্দ্রকে সেই সংবাদ দান করেন এবং বীরচন্জ্র 
'স্াপাড়ার১৩ প্রতিষ্ঠাতার নাম না জানিয়াই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া নাড়াগণকে তথায় 
[ঠাইয়। দেন ।৬৪ 'বারশশ নাড়া” পৌষ মাসের ছিতীয়-প্রহর রাত্রিতে রান্গাপাড়ায় 
পীছাইয়া বীরচন্দ্রের আদেশ।নুযায়ী রামচন্দ্রকে তদ্দণ্ডেই "হলসা মৎস্য ও “আত্ম ব্যঞ্জীন, 
সানিয়। দিতে বলিলেন কিন্তু রামচন্দ্র বকুল বুক্ষ হইতে আম সংগ্রহ করিয়া রন্ধন করিয় 
দলে নাড়াবুন্দ রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং খড়দহে গিয়া সকল বার্তা 
গ্ানাইলে বীরচন্দ্র রাত্বাপাড়ায় ছুটিয়৷ আসিলেন। রামচন্দরের সহিত 'তখন তাহার মিলন 
বটিল এবং বীরচন্দ্রের উপদেশ ও সাহচযে রামচন্দ্র নানাবিধ উতৎসবাদি সম্পন্ন করিলেন । 
তদবধি বীরচন্দ্র খড়দহ হইতে বাদ্সাপাড়ায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। 

কিন্ত এই সকল ঘটনার কতটুকু 'অংশ যে সত্যসন্বন্বযুক্ত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন 
হইলেও এইটুকু বুঝিতে পার৷ যায় যে বুন্দাবন হইতে ফিবিয়া রামচন্দ্ের পক্ষে আর খড়দহে 
যাওয়। সম্ভবপর ছিল না৷ এবং তাহার বাস্াপাড়া-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বীরচন্দ্র প্রথমে বাধা সৃষ্ট 
করিলেও শেষে যেকোন কারণেই হউক না কেন, তাহাকে রামচন্দ্রের সহিত পুনমিলিত 
ইইতে হইয়!ছিল। 

'-বংশবিস্তার”মতে৬৫ বীরচন্দ্র একবার একচাকাতে মহামহোৎ্সব করিক। তথায় বীরচন্ত্র- 
পুর নামক গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি অশ্বপৃষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে বহুপথ 
অতিক্রম করিয়া গেলে গোবিন্দ-গতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাহাকে 
রধুণন্দনের নিকট দীক্ষাগ্রহণে নিবৃত্ত করেনশ। তারপর তিনি পাঁথমধ্যে পরমেশ্বরদাস- 
মল্লিকের গৃহে নানাভাখে সেবিত ও ষোড়শোপচারে পুজিত হইয়া! গতি-গোবিন্দের অন্থরোধ- 
ক্রমে তাহার গৃহে চরণধূলি দান করেন। এই স্থানেও তাহার যোড়শোপচার পুজা হুষ্ঠান হইল 
এবং তাহার পর তিনি দেশাধিপতি বীর-হান্বীরের গৃহে গিয়া আতিথা গ্রহণ করিলেন। 
রাজগৃছে মহামহোৎসব স্বনুষ্টিত হইল এবং বীরচন্দ্র নানাভাবে লীলা করিতে লাগিলেন ।৬৬ 
ও (৬২) মু'বি-_পৃ. ৩৪৬-৬৬ 7 ব. শি.__পৃ. ২২১-২৫ (৬৩) “বনে ব্যাস্রের বড় উপজ্রথ ছিল বলিয় 
গ্রামের নাম হইল ব্যাখ্রনাদাশ্রম ; তাহার অপত্রংশ বাস্বাপাড়া ।”--বাঘনাপাড়ার ইতিকথ 
বলাই দেবশর্ম। (ভারতবর্ধ, ভাদ্র, ৯৩২৪) (৬৪) মুং বি.-পৃ- ৩৬৫-৭৪ / ব শি.--পৃ. ২২৪-৩ 
(৬৫) পৃ. ৩৪ (৬৬) নি, বি.-পৃ. ৪১-৪৯7 নি. ব.-পৃ. ৯*-৯১ 


৫২৬ চৈতন্য-পরিকর 


তাজ্ঞায় বিষুপুরে গুগ্ত-বৃন্দাবনও স্থাপিত হইল । গোবিন্দ-গতির নামে প্রচলিত 
'বীররত্বাবলী”-গ্রন্থে সেই সমূহ বৃত্তান্ত এবং হাহ্বীর ও বীরচন্দ্রের প্রসঙ্গ বিশেষভাবেই বণিত 
হইয়াছে ।৬৭ গ্রন্থকার বলেন যে “বীর হাম্বীর' এবং 'বিষুপুর এই দুইটি নামই বীরচন্্র 
কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং বীরচন্ত্র এই সময়ে নাড়াবৃন্দসহ €চকুড়ভা গ্রামে গিয়৷ হরিদাস 
নামক এক অন্ধ ব্যক্তিকেও দৃষ্টিদান করিয়াছিলেন। “বংশবিস্তার'-মতে৬৮ বীরচন্দ্র বিষুপুব 
হইতে ঝাড়িখণ্ড পথে গয়া-কাশীপুর-প্রয়াগ হইয়! বুন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। বুন্দাবনে 
জীব ও মুখ্য-হরিদাসাদির সহিত তাহার বিশেষ প্রণয় ঘটিয়াছিল। 

কিন্তু বীরচন্দ্রের এই বুন্দাবন-গমনের কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। “প্রেমবিলাসে'ও 
এই বুন্দাবন-গমনের বর্ণনা আছে ।৬৯ তাদন্যায়ী জানা যায় যে বীরচন্দ্র একবার নীলাচলে 
জগন্লাথ-দর্শন করিতে গিয়া প্রত্যাবর্তন-পথে গোপীবল্লভপুরে শ্তামাননের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া আদেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি খড়দহ হইতে যাত্রা করিয়া অস্বিকা-শান্তিপুর- 
নবন্বীপ-যাজিগ্রাম-কাটোয়া-বুধরি ও খেতুরি হইয়া বুন্দাবনে গমন করিয়।ছিলেন। নর্দীয়া- 
শ্রীধগু-যাঞিগ্রাম-কণ্টকনগর ও বুধরি হইয়া বীরচন্দ্রের খেতুরি-গমনের কথা 'নরোত্তম- 
বিলাসে”ও বি হইয্াছে।৭০ সেইবার তিনি যাজিগ্রামে পৌছাইলে পর্বীদ্বয়সহ 
শ্ানিবাম ও তীহার্দের পুত্রকন্তা সকলে একত্রিত হইয়! বীরচন্দ্রের সেব। করিয়াছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে গতি-গোবিন্দও বর্তমাণ ছিলেন। বীরচন্দ্রের সহিত 'প্রভুনিত্যানন্দ 
দত্ত গোবর্ধন শ্িলা”ও বিশেষভাবে সেবিত হইয়াছিল। তারপর বীরচন্দ্র শ্রানিবাসে 
সহিত কণ্টকনগর ও বুধরি হইয়া খেতুরিতে আসিলে সেহস্থলে তিনি নরোত্বম-সম্োষ- 
রামচন্দ্রকবিরাজ-হরিরাম-রামরু্ণ-গঙ্গানারায়ণ-গো বিন্দচক্রবর্তা-গোবিন্দকবিরাজ-গোকুলপাম- 
দেবীপাস-রূপঘটক ও শ্ঠামদাস প্রভৃতি ভক্তের দ্বারা বিশেষভাবে সংবধিত হইয়া- 
ছিলেন এবং নরোত্বমাদি সকলের সহিত অপুর নৃত্যকাতন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
ভক্তবুন্দের সমাবেশ দেখিয়া! স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় যে ইহা খেতুরি-উৎসবের পরবর্তা 
ঘটনা ।৭১ যাজিগ্রামে গতি-গোবিন্দের উপস্থিতি হইতে সেই সম্বন্ধে নি:সংণয় 
হওয়। যায় । কিন্তু ইহ! বীরচন্দ্রের প্রথমবার খেতুরি-আগমন কিনা বলা যায় না। অশ্গ্ 
নরোভমের সহিত ইঠিপুর্বে তাহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। নরোত্বম থেতুরি-উত্মবেখ 
পূর্বেই নীলাচল-গমনের প্রাঙ্কালে খড়দহে গিয়া বীরচন্ত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ।?২ 
কিন্তু তাহার কিছুকাল পরেই থেতৃরিতে যে মহামহোৎসব অনুষ্টিত হইয়াছিল বীর 


(৬৭) পৃ. ১-৫ (৬৮) নি. বি.--পৃ' ৪৪-৫০ ; নি. ব.-্পৃ. ৯৯-১০৪ (৬৯) ১৯শ. বি, পৃ. ৩৪২ ৪৪ 
(৭*) ১১শ, বি. পৃ. ১৬৮৭৮ (৭১) প্র-নরোদ্ধম (৭২) ম. বি.-ওয় বি. পৃ. ৪৩) ভ. 


রা ৯৩ 


বীরচন্দ্র ( বীরভদ্র ) ৫২৭ 


তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। “প্রেমবিলাস*গ্রন্থেণ৩ যদিও সেই উৎসবের 
বর্ণনায় তাহার নাম একবার কি দুইবার দৃ্ই হয়, কিন্তু সেইরূপ বিখ্যাত মহোৎসবে 
বীরচক্জ্ের মত ব্যক্তির নামমাত্র উল্লেখ ভইতে তাহায় উপস্থিতির প্রমাণ হয় না। “ভক্তি- 
বত্বাকর' ও নিরোতমবিলাসে'র বিবরণ কিন্তু এই বিষয়ে আমাদিগের সংশয় দূরীভূত 
করিয়া দেয়। যদিও “ভক্তিরত্বাকব, হইতে জানা যায় যে গদাধরদাস প্রত ও নরহরি- 
সরকার ঠাকুর, এই উভয়ের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবেই বীরচন্ত উপস্থিত থাকিয়া 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন৭৭ এবং এুপ্রমবিলাস*কাবও বলেন৭৫ যে বীরচন্জু 
শ্রীধণ্ডেতে নরহরির অন্টোষ্টি মহোৎ্সবে যোগদান করিয়া রামাই নামক এক বেদনার্ত 
অন্ধ-ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া তাহার চক্ষুণ[ন৭১ কবিয়ছিলেন তবুও নরভরি-চক্রবর্তা তাহার 
উপরোক্ত গ্রন্থদ্ধয়ে স্পষ্টভাবেই জানাইতেছেন৭৭ যে খেতুবির মহামহোৎ্সবে যোগদান 
করিতে যাইবার পূর্বে জাহুবাদেবী 

গঙ্গা বীরচন্লে স্থিব কবিল। যতনে ॥। 
এবং অতি যত্কে গঞ্জ! বীবভদ্রে প্রবোধিয়। | 

খড়দহ হেতে চলে প্রভু সোওরিয়া । 
এবং উৎসবান্তে জাহুবা্দেবী খডদহে প্রত্যাবর্তন কবিলে৭৮ 

গঙ্গা বীরচন্ত্র অতি উদ্লসিত মনে । 

প্রণামিলা শ্রীক্তাহ্নব। ঈশ্বরী চরণে ॥ 

'প্রেমবিলাস” -মতে?৯ আব একবার পতুবি-উৎসব উপলক্ষে এক মহাসভার অধিবেশন 
হইলে বীরচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া তীব্র বিতকের ছারা বৈষণব-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও শড্র- 
নরোভমের 'কুষ্দীক্ষায় ছবিজত্বলাভে'র অধিকাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন। এই 
সভায় তিনি নরোত্ম-শিষ্য রূপনারায়ণকেও «গাম্বামী-আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। 
বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বীরচন্দ্রেব খেতৃরিতে উপস্থিতির এই সংবাদটি মিথ্যা 
নাইওয়াই সম্ভব। ইহার পরেই কিন্তু "প্রমবিলাস*-কার বারচন্দ্রের নীলাচল-গমন ও 
তাহার পরে খেতুরি হইয়া বৃন্দাবন-গমনের কথ! বলিতেছেন । সুতরাং “প্রমবিলাসগহ্ুষায়ী 
এই বৃন্দাবন-গমনও যে খেতুরির মহামহোৎসবেব অনেক পরবর্তী ঘটনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
থাকে না। কিন্তু বৃন্দাবন-গমনোদ্দেস্ত্ে বীরচন্দ্রের এই খেতুরি-আগমন এবং 
শরোত্মমবিলাসে” বহধিত বীরচন্দ্রের থেতুরি-আগমন, একই ঘটন। কিনা তাহ বল৷ শক 


(৭৩) ১৯. বি.. পৃ ৩১৪, ৩২০ (৭৪) ৯1৩৭৭, ৪৫৩; ৯৫৩২, ৫৯৬, ৬১৫ (৭৫) ১৭৯শ, 


বি, পৃ. ৩৪২ (৭৯) চেুড়ভার অন্ধ-হুরিদাসকে দৃিদানের কথ পৃযেই লিখিত হইয়াছে । (৭৭) ন. 
বি..-৬ষঠ, বি, পৃ. ৮১ (৭৮) ভ. র.--১১।৭৮২ (৭৯) ১৯শ, বি. পৃ. ৩৪*-৪২ 


হিং চৈত্য-পরিকর 


হইয়া উঠে। তবে “তক্তিরত্বাকর' হইতে জানা যায়৮০ যে তিনি সম্ভবত এইবারেই খেতুরি 
হইতেই বৃন্দাবনে গমন করেন । জাহ্বাদেবীও খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করিবার 
পর এই স্থান হইতেই বৃন্দাবন-যাত্রা করিয়াছিলেন । 'নরোত্তমবিলাস' হইতে জান! যায় 
যে গোবিন্দাদি ভক্ত বুধরি হইতে পক্মাপার হইয়া খেতুরিতে পৌছাইলে জাহুবার যাত্র 
আরম্ভ হয়। অথচ নরহরি-চক্রবর্তা “ভক্তিরত্তাকরে'র বীরচন্দ্রের খেতুরি হইতে বৃন্দাবন- 
যাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াও “নবোত্তমবিলাসে” জানাইতেছেন যে বীরভদ্র খেতুরি হইতে 
যাত্রারস্ত কবিয়। পন্মাপারে বুধরিতে গিয়া পৌছান। আবার দুইটি গ্রন্থ হইতেই জানা 
যায় ষে বুন্দাবন-প্রত্যাগত জাহ্বা প্রথমে খেতুরি ও তাহাব পরে পদ্মাপাব হইয়া বুধবিতে 
গমন করেন। ন্ুতরাং বীরভত্র খেতুরি হইতে যে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা ঠিক ঠিক 
বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। 'নবোত্তমবিলাসে'র উক্তস্থলে লিখিত হইয়াছে৮১ যে 
যাত্রার পূর্বে বীরচন্দ্র একচক্রা হইয়৷ খভদহে প্রত্যাবর্তন করিবার কথাই শ্রননিবাসকে 
জানাইয়াছিলেন। কিন্ত “প্রমবিলাস'-কার বলিতেছিলেন৮২ যে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবতন 
করিবার সময়ই বীবচন্দ্র একচক্রা ও তাহারপবে খেতুবি-যাজিগ্রাম-শ্রীধণ্ড হইয়া খডদহে 
ফিরিয়। যান। আবাব “-বংশবিস্তাবে' দেখিয়ছি যে বীরচন্ত্র একচাকায় “বীবচন্ত্রপুব' 
প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষুরপুব হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং ত্াহাব বিষুতপুব-গমনকালে 
গোবিন্দ-গতি তথায় উপস্থিত ছিলেন । অথচ “নবোত্মবিলাসে” দেখ! যায় যে বীবচ্ধেব 
খেতুরি-গমনকালে গতি-গোবিন্দ যাজিগ্রামেই বহিয়াছেন। সুতরাং এই উভয়- 
গমনের মধ্যে যে কাল-বিভিনব্লতা রহিয়ছে তাহাই ধরিয়া লইতে হয়। এই সকল কাবণে 
বীরচন্দ্রের বুন্দাবন-গমনকাল সম্দ্ধে সঠিক করিয়া কিছুই বল! যায় না। কেবল এই- 
টুকূই বলিতে পারা যায় যে খেতুরিব মহামহোৎসবেব পবেই তিনি একাধিক বার খেতুবিতে 
এবং অন্তত একবার একচক্রায় ও দুইবাব বিষুপুবে এবং একবাব বৃন্দাবনে গমন 
করিয়াছিলেন। 

ভক্তিরত্কর' হইতে জানা যায়৮৩ যে বীরচন্দ্র বৃন্দাবনে গিয়া! শ্রীজীব, তৃগ্ 
কৃষ্দাস-কবিরাজ, “গোবিন্দের অধিকারী? অনস্ত-আচাধ এবং “ভার শিষ্য পণ্ডিত হবিধাদ 
গোসাঞ্রি', গদাধর-শিষ্য কৃষ্ণা স-ব্রঙ্ষচারী, গোপালদ।স-গোাই, মধু-পপ্ডিত, ও তীহাব 
সতীর্ঘ ভবানন্দ, হরিদাস, প্রীকফ্-পণ্ডিত, 'কাশাশ্বর-গোসাঞ্ির শিষ্য গোবিন্দ-গোসাঞি 
আর যাদবাচার্ধ এবং বান্ুদেব, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সাক্ষালাভ করিতে 
পারিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন যে ঠিনি খড়দছে প্রত্যাবর্তনের পর বোরাকুলি-মহা- 


(৮০) ১৩২৯৮-৩০১ (৮১) ১১শ. বি. পৃ" ১৭৬ (৮২) ১নশ' বি. পৃ. ৩৪৩-৪৪ (৮৩) ১৩৩১১-২৭ 
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মহোৎসবে গিয়াও বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।৮৪ “বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থেও জানবার 
এবং রামচন্দ্র সহ বীরচন্দ্রের বোরাকুলি-উৎসবে যোগদানের কথ। উল্লেখিত, হইয়াছে ।৮৫ 
আবার “রসিকমঙ্গল'-গ্রস্থে বল! হইয়াছে৮৬ যে উৎকলের ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে 'মহারাস- 
যাত্রাকালে শ্ঠামানন্দ করৃকি আমন্ত্রিত হইয়া 'নিত্যানন্দ-পুত্র পৌত্র” সকলেই হ্ৃাদয়ানন্দের 
সহিত তথায় গমন করিয়। উৎসবে যোগদান করিয়।ছিলেন । 
“কীত নগীতরত্বাবলী'তে “বীরচন্দ্র-ভণিতার একটি বাংল পদ পাওয়া যায়।৮৭ 
আলোচ্যমান বীরচন্দ্র তাহার রচয়িতা কিনা জানা যায় না। 
নিত্যানন্দদাস জানাইতেছেন৮৮ যে তিনি জাহুব! বীরচন্দ্রের আজ্ঞাতেই তাহার *প্রেম- 
বিলাস" গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন 
'নরোতমবিলাসে'র গ্রস্থকত্ণর পরিচষ' নামক পরিচ্ছেদে লিণিত হইয়াছে৮* যে 
গাপীজনবল্পভের তিন জন পুত্র ছিলেন__জ্ঞেষ্ঠ রামনারায়ণ, মধ্যম রামলম্ষ্রণ ও কনিষ্ঠ রাম- 
গাবিন্দ। রামলক্ষণের শিষ্য লক্ষণ দাস। 


স্পাই 


6) ১৪1৯৬, ১২৯ (৮৫) পৃ. ২১৭ (৮৬) জর. শামানন্দ (৮৭) []]].--০* 418 (৮৮) পরে" বি. 
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পরজেম রাস 


পরমেশ্বরদাস ছিলেন নিত্যানন্দ-শিষ্যবুন্দের অন্যতম ।১ মহাপ্রহ্ধ নিষ্যানন্দকে 
নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌডে যাইতে আদেশ দিলে নিত্যানন্দের পূর্ব সঙ্গী২ পরমেশ্বরাদাস ও 
তৎসহ গৌডে আসিয়।৩ তাহার একজন প্রধান সঙ্গী-হিসাবে অবস্থান করিতে থাকেন। 
প্রথমে তিনি পাণিহাটী-খডদহ অঞ্চলেই বাস করেন। মহাপ্রভু কানাইর-নাটশালা হইঠে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া পাণিহাটার রাঘব-পণ্ডিতেব গৃহে পৌঁছাইলে পরমেশ্বরদাপ হার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।৪ তাহারও পরে পাণিহাটাতে রথুনাথদাসের চিডাদি 
মহোৎসবকালেও তিনি েই মনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন ।৫ সম্ভবত -ৎকালে 
তিনি নিত্যানন্দ সহ নীলাচলে যাতায়াত করিতেন ।৬ 

নরহরি-চক্রবর্তী কোথাও কোথাও পরমেশ্বরদাদকে পরমেশ্বরীদাস নামে অভিহিঃ 
করিয়াছেন। হার গ্রন্থান্যায়ী জানা যায় যে নিত্যানন্দের তিরোভাবের পৰ 
শ্রীনিবাস ও নরোত্তম যথাক্রমে বৃন্দাবন- ও নীলাচল-যাত্রার 'প্রান্কালে খডদ্রতে জাহুবাদেব 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে পরমেশ্বরগাস তীঠার্দিগকে নানাভাবে সাহাযা কবিয়াছিল্নে। 
তারপর পরমেশ্বরদাস জাহ্বার সহিত খেতুরি-মহা্হোৎসবে যোগদান করিয়া ততঃ 
বুদ্দাবনে গমন করেন। এই সকল যাত্রাপথে৮ তিন ছিলেন জাহ্ুবার প্রধান সঙ্গী এ 
প্রবীণ তত্বাবধায়ক। যাত্রাকালে তিনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়। সাজাইয়া লইতেন 
যাহাতে পথিমধ্যে অন্ুবিধায় পড়িতে না হয়, তজ্জন্য তিনি সমস্ত ব)বস্থা করিয়া বাণিতেন 
এবং জাঞ্বাও তাহার মর্ধাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। বুন্দাবনে পৌঁছাইলে শি 
বুন্দাবন-ভক্ত ও গোস্বামীদিগের সহিত জান্কবার পরিচয় করাইয! দিয়াছিলেন এব 
গোস্বামী-বৃন্দের নিকট গোবিন্দ-কবিরাজের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিণেন। 


৫). ত1.--৩।৬, পৃ. ৩১৬; চৈ, চ.-৮১1১৯, পৃ. ৫৫1 চৈ. ম. জে.)-উ. থ., পৃ. ১৫১ (২) &' 
ম. (জ.)-- স. খ., পৃ »* (৩) চৈ. তা.--৩।৫,পৃ. ৩১৩ (৪) এ--1৫, পৃ. ২৯৯) চৈ, ম. (জ)বি 
পৃ. :৪৩-৪৫ (৫) চৈ.৮,--৩1৬ (৬) মু বি.--পৃ. ১৬৮- ৬৯ (৭) ত. র.--৪1৮২-৮৬ ) ৮1২১৯ 7১23 
৭৪৫ 7 ১১1১১, ১১৪, ১৪৫, ৩৬৭, ৪৪২, ৭৫, ৭9৭ ) ন. বি.্ঞ, বি. পৃ" ৮* ) ৮ম. বি. পৃ. ১1 
১১৮ )৯ম, বি", পৃ. ৩০, ১৩৭ (৮) ব. শি. (পৃ. ২১৮) ও মুং ধি. (পৃ ১৫৮-৭৮,২৩৩, ২৪৯৪)“ 
মতে জাঙুব। ঠাহার দস্তকপুরে রামচত্র সহ 'বৃনাবনে ঘাত্রাফালেও এই 'হু্রবীণ ভক্তফে তথাবধাং 
রূপে লইয়! গেলে তিনি নুপরিচালক হিলাবে ঘোগা নেতৃত্ব প্রদান কয়েন। 


পরমেশ্বরদ|স ৫৩১ 


আবার বৃন্দাবন হইতে খেতুরিতে প্রত্ঠাবতনের পর তাহাদের বিদায়কালে রাজাসস্তোষ-দত্ব 
তাহার হপ্ডেই জ।ঙবাদেবীর জন্য নানাবিধ ভ্রবা অর্পণ করিয়াছণেন। ঠারপর জানব! 
বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া! খড়দতে পৌছাইলে পরমেশ্বরও তাহার সহিত 
চলিয়া আসেন। 

কিছুকাল পরে জাঙ্ছবাদেবী রাধিকা-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয! বুন্দাবনে প্রেবণ করেন ।৯ 

তিনি পরমেশ্বরের উপরই এই বিষয়ে বিশেষ ভব অর্পণ করিলে পরমেশ্বর অন্যান্ত ভক্তসহ 
কণ্টকনগর হইতে নৌকাযোগে যাত্র। আরম্ভ কবিধা বুন্দাবনে গমন করেন । শারপর 
সেইস্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত কবিয়া তিনি খডদহে এত্যাবঙন করিলে জাঞ্বা তাহাকে “তডা- 
আটপুব গ্রামে গিয়া রাধাগোপানাখ-বিগ্রহের সেব।+£ কাশেব হাজ্ঞা। দান করেন। 
তদনতযায়ী পবমেশ্বর 'ডা-আটপুরে বিগ্রহ-প্রকাশ করিলে জাহ্ুবাদেবী শথায় উপস্থিত 
£ইয়। সবকাব সমাধান কবিয়। মাসেন। পরমেশ্বব সম্ভবত তখন তইতেই তডা-আটপুরে 
৮৯” কবিয়া তথায় শেষ-জীবন অতিবাহিত করবেন পাটপর্ধটন” অনুযায়ী১১ 
ঘচডাতেও 'পবমেশ্বরদাসেব বসতি” ছিল। আাবাব ৭০০ চৈতন্যাকেব সজ্জনতোষণী*- 
পত্রিকার 'শ্রীপরমেশ্বরীদাস” নামক একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে ঘে বৈচ্য-পরমেশ্বরীদাসের 
প্ব-নিবাস ছিল কেতু গ্রামে ( কাউগ্রাম ), নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব-গ্রহণের পর তিনি খড়দহে 
| কবিতে থাকেন এবং জাহ্ধা-আদেশে তডা-আটপুরে গিয়। বসতি-স্থাপনের পূর্বে তিনি 
কছুকাল গরলগাছ। গ্রামেও বাস করিয়াছিলেন । কিন্ক এই সকল বিবরণ কোথা হইতে 
“গ্রহ করা হইয়াছে প্রবন্ধকার তাহার উল্লেখ কবেন নাই। 

“নিত্যানন্দপ্রতুর বংশবিস্তারে' লিখিত হইয়াছে১২ যে ভ্রমণরত বীবচন্দ্র খঞ্জ-গতি- 
গাবিন্দের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবার পুবে পরমেশ্বরদাস-মল্লিকের গৃহে গিয়া সবংশে 
রমেশ্বরকে অঙ্থগৃহীত করিয়াছিলেন । এই পরমেশ্ববদাস-মল্লিকের উল্লেখ কিন্তু অন্ত 
কাথাও নাই । 

বৈষ্ণব-সমাজে পরমেশ্বরদাস ছাদশ-গোপালের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত। তিনি একজন 
থাথ ভক্ত ছিলেন। জয়ানন্দ বলেন১৩ যে তাহার গলদেশে গুপ্রামালা থাকিত। 
'শবত কোনও ম্বৃতকল্প শ্রগালের পরিচধা করিয়া তাহাকে জীবন-দান করায় সেই ঘটনাকে 

হার উক্তিভাবের নিদর্শন মনে করিয়া! কয়েকজন গ্রস্থকার জানাইতেছেন১৪ ষে তিনি 


| ভ. র.._১৩।৭১, ৮৪, ৯৪, ১৩৩) ১৩৫, ১১৩, ২২৪-৪৭ (১৯) ব. শি._-পৃ. ৮১ (১১) পৃ ১০৮ 
পৃ. ৩৭ (১৩) চৈ, ম. (জ.)স্পৃ. ১৪৩ (১৪) চৈ. চজ্---পৃ ১৫৫; বৈ'ব. (বৃ.)-পৃ, ৫) জ. 
পৃ. ৮১) উপ, ক. (প.)--পৃ. ১৪৯ 


৫৩২ চৈতন্য-পরিকর 


বন্-শুগালকেও কষ্ণনামের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরদাসের অলৌকিক 


শক্তি সম্বন্ধে অন্ঠান্ত গ্রবাদও গ্রচলিত আছে। 
পরষেশ্বর-ভগিতার যে ব্রজবুলি পদটি 'পদকল্পতরূ'তে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এবং 
'পরমেশ্বরী'-ভণিতার ঘষে হুইটি পদ 'গৌরপদতরক্গিণী'তে উদ্ধত হইয়াছে সেইগুলি 


আলোচ্য পরমেশখ্বরদাসেরই রচিত ।৯৫ 


(১৫) হ91১৩ও 


নিতযানজাদাস 


প্রেমবিলাস'-রচয়িতা, নিত্যানন্দদাসের পূব নাম ছিল বলরামদাস। “প্রেমবিলাস*- 
গ্রস্থের বিংশবিলাসের শেষাংশে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে 
পার! যায় যে নিত্যানন্দ-পত্বী জাহ্ুবা-ঈশ্বরী বলরামের দীক্ষাণ্ডরু ও নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্তর 
তাহার শিক্ষাপ্ডর ছিলেন। কবির বর্ণন। অনুযায়ী বলরামের মাতার নাম সৌদামিনী, 
পিতার নাম আত্মারামদাস এবং তাহার 'অগষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীথগ্ডেতে বাস।, 
“গৌরপদ হরঙ্গিণী'তে আত্মারামদাসের ছুইটি পদ আছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখিয়াছেন১ যে 
উহার্দের রচয়িতা মহাপ্রভুর সমসাময়িক শ্রীখগুনিবাসী সৌদামিনী-পতি অশ্বষ্ট-কুলোস্তব 
আত্মারামদাস, সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরুর পবিশিষ্টে আত্মারামের চারিটি পদ্দের পরিচয় 
দিয়। শ্রীথণ্ণে আদৌ কোনও আত্মারামদাস ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
কবিয়াছেন। কিন্তু আলে চামান কবি বলরাম- ব। নিত্যানন্দ-দাসের পিতার নাম ছাড়া 
অন্য কোনও আত্মারামের সম্বন্ধে কোনও তথ্য না থাকায় নিত্যানন্দদাসের পিতাকে 
পদকর্তা বলিয়। ধরিয়া লইতে বাধা থাকেনা । বিশেষ করিয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রমাণ 
নাই। চৈতন্তোত্তর কালের শ্রানিবাস-শিষা আত্মাবামদাস কবি ছিলেন না বলিয়। ডা. 
কুমার সেন অন্রমান করেন।২ ভবে “পদকল্পতরূ'র উক্ত চারিটি পদের মধ্যে ২২৯৪- 
স'খ্যক পদটি যে দ্বিজ-গঙ্গারামের ভণিতায় '“ক্ষণদাগীতচিস্তামণি”ৰ মধ্যে উদ্ধত হইয়াছে, 
তাহার উল্লেখ করিয়া এবং আরও অন্ত প্রমাণ দেখাইয়া ডা. সেন অনুমান করেন ষে তাহা 
ত্মারামের নহে। যাহাহউক, একমা ত্র পুত্র-সম্তানকে পশ্চাতে রাখিয়া সধন বলরামদাসের 
1তামাতা৷ উভয়েই স্বর্গারোহণ করেন, তখন অনাথ বালক একদিন স্বপ্নদর্শন করিয়। 
ডদহে জাহ্কবাদেবীর নিকট হাজির হন এবং তাহাব নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া “নিত্যানন্দ- 
[স-নাম প্রাপ্ত হন। 
নিত্যানন্দের প্রাচীন শিশ্যবুন্দের বণন। প্রসঙ্গে চতন্তভাগবত'- জয়ানন্দের “চৈতন্রমল'- 
চৈতন্যচরিতামুত'- ও দ্রেবকীনন্দনের “বৈষ্ঞববন্দনা”-গ্রন্থে একবার । করিয়া একজন 
বলরামদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে ।৩ জাহ্কবার্দেবী যে সেই বলরামদাসের দীক্ষার্ুরু 
ধবং বীরচন্ যে তাহার শিক্ষা্তর হইতেই পারেন না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ন্মুতরাং 
সই বলরাম ভিষন বাক্তি। তিনি নিত্যানন্দ-শি্য ছিলেন। “চৈতন্তচরিতামৃত'-কার 
১) প. ক. পে) পৃ. ২২, (২) হ78,-.92 (৩) চৈ. ভা.--৩৬, পৃ. ৩১৬ ; চৈ. ম. জজ.)--উ, 
1 পৃ" ১৫১ ) চৈ, ত-৮১1১১১ পৃ. ৫৬ 


চৈতন্য-পবিকব 


তাহাকে ক্কুষ্ণপ্রেমবসান্থাদী” এবং “নিত্যানন্দনামে অধিক উল্মাদী” বলিয়াছেন এব" 
দেবকীনন্দন তীহাকেই “সঙ্গীতকাবক' ও “নিতানন্দচন্দরে যাব অধিক বিশ্বাস” বলিষ। 
বণিত কবিয়াছেন।৪ নবহবি-চক্রবর্তীব গ্রন্থ হইতে জান] যাষ৫ যে একজন বলবামদাস 
নিত্যানন্দেবই প্রাচীন শিশ্যবৃন্দসহ গদাধবদাসেব তিরোধানতিথি-মহাম্তোৎসব এ+, 
খেতুরিব মহামহোত্সবে যোগদান কবিবাব পব জাঞ্ছবার্দেবীর সহিত বুন্দাবন-পবিক্রম .শম 
করিয়া গৌডমগুলে ফিবিয়া একচক্রা পরিভ্রমণ কবিয়াছিলেন। এই শিত্যানন্দ-শিয় 
বলরাম যে পুবোক্ত নিত্যানন্দ-শিষ্য বলবাম, তাহাতে সন্দে১ থাকে না। দেবকীনন্দনের 
উল্লেখ হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে তিনি সংগীতকাবকও ছিলেন। স্রতবা* তিশিহ 
যে পদকর্তা বিখ্যাত বলবামদাস হইবেন, তাহাতেও সনদে» কবিবাব কাবণ থাঁবে না। 
অবশ্ঠ “প্রমবিলাস*-বচধিতাব পক্ষে, “নিত্যানন্দদাস'_ এই শাম গ্রভণেব পুরে ব প।১ দা 
নামে কবিতা বচন কবিবার, কিংবা বামচন্দ্র-কবিবাজেব শিয়া বলবাম-কবিপন্টিন পন্শ্ঘ« 
এই নামে পদ্দবচন! কবিবাব ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকিঠে পাবে এব" হয়ত ব। হাহাব কছু বিছু 
কবিত্বশক্তিব পবিচয়ও প্রদান কবিয়াছিলেন | কিন্ফ বলবাম্দাসেব নাম বাল 

ব্রজবুলি পদের ষে বৃহৎ পদসংগ্রহ বহিয়াছে, তাহাব অধিকাংশ যে উপবোক্ত নি হান্গ' 
শিষ্যের, তাহাতে সন্দেহ কবিবাব ॥কানও কাবণ নাই । মণালকাস্তি ঘোষ গোবপাদ 
তরঙ্গিণী'র ভূমিকায় বহুবিধ তথ্যসহ 'এই কথাই বিশেষ যুক্তিসহকারে প্রমাণ কবিযা"»* 
চ7196019 01 1319199011 11661500165" গ্রন্থে ডা. স্রকুমাব সেনও একই সিচ্চন্ 
করিয়াছেন । তিনি 'বলরামদাসেব পদাবলী" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ( 'বৈষ্ণব-পদাব** « 
বলরামদাস' নামক প্রবন্ধে) ইহার সম্বদ্ধেই জানাইয়াছেন, “কথিত আছে যন 
নিত্যানন্দ-প্রভৃর অনুমতি নিয়ে নিজের আবাস দোগাছিয়া গ্রামে ( রুষ্চনগবের 1াছে) 
গোপাল-মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কউ কেউ বলেছেন ইনি ক্রাদ্ষণ ছিলেন, কাণ্বা 
কারো! মতে ইনি ছিলেন বৈদ্য । শেষের মতই ঠিক বলে মনে হয়।” «ভাবামু তঙ্গল 
গ্রন্থেখ এই বলরামকেই “দ্বিজ-বলরাম দৌগাছিয়্াবাসী' বলা হইয়াছে । এই বলবামদা 
'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা জাঞ্তবা-শিষ্কা বলরাম হইলে খুব সম্ভবত নিত্যানন্দদাস নামেই বি 
হইতেন। নরহবির “ক্কিরত্বাকর” বা 'নয়োত্তমবিলাসে'র বিভিন্ন বর্ণনা, এব" বিশে 
করিয়া বিডির অনুষ্ঠান-বর্ণন। গ্রসঙ্গে তক্তবুন্দের তালিক৷ পাঠ করিয়া এ বিষয়ে সান্দ 
থাকে নাষে গ্রন্থকার “প্রমবিলাসে'র সহিত বিশেষভাবেই পয়িচিত ছিলেন অগা 


আনিস 





(৪) বৈ.ব. (দে.)-পৃং ৫ (6) ত. র.--৯।৩৯৬৮/ ১০।৩৭৬, ৭৪৪; ১১৪০7 ন বি--১ঠ বি 
পৃ. ৮*; ৮ম. বি. পূ. ১০৭, ১১৮ (৩) গৌ, ত. (প. প. )--পৃ. ২০৫ 


নিত্যাননদাস €৩৫ 


অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে নরহরি “প্রেমবিলাসে'র নাম পযন্ত উচ্চারণ করেন নাই। 
বৈষ্কব-জীবনী গ্রন্থের মধ্যে যহুনন্দনদাসের “কর্ণানন্দ'ও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ এবং 
সেই গ্রস্থেও গ্রন্থকার “প্রেমবিলাস'বচয়িত। নিত্য/নন্দদাসে নাম কয়েকবারই উল্লেখ 
কবিয়াছেন।৭ কিন্তু নরহরির উপরোক্‌ গ্রন্থদ্ধয়ে প্রেমবিলাস* বা “কর্ণানন্দ”' কোন গ্রস্থেরই 
উল্লেখ নাই । অথচ গ্রন্থকার আরও অনেক পববঙিকালে লিখিত “অন্কবাগবল্্ী'র উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি অবশ্ঠ সেইস্থলে 'অনুরাগবন্তী আদি গ্রন্থেব কথা বলিয়াছেন” এবং 
এই “আদি কথাটির দ্বারা “প্রমবিলাসা"দিব উঙ্গিত থাকিতেও পাবে । সুতরাং 
'নবোত্তমবিলাসে'র নরোত্তম-শাখা মধো একজন নিত্যানন্দদ[সের নাম ছডা আব কোথাও 
কোন নিত্যানন্দদাসের উল্লেখ না থাকাষ শবহবি-বলিত বলবামদাসকে নিত্যানন্দ-শিত্য 
বলবাম বলিয়া মনে করা যাইতে পাবে। কিন্ত নিত্যানন্দদাস সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য 'তদ্বণিত 
'প্রেমবিলাস” হইতে সংগ্রহ কব! ছাড। গত্যন্তব থাকে না। একমাত্র “নিত্যানন্দপ্রতৃর 
বংশমালা"য় বল! হইয়াছে যে নিত্যানন্দদাস বীবচন্দ্েব সহিত বঙ্গ-গৌডাদি পরিভ্রমণ 
কবিয়াছিলেন। 

“€প্রমবিলাস' হইতে জান] যায়১০ যে গ্রন্থকাব নি হানন্দদাস স্থীয়-ভ্রাতা বামচন্্রদাসকে 
সঙ্গে লইয়া জাহ্ুবার সহিত বুন্দাবন গমন কবিয়াছিলেন এবং থ। হইতে প্রত্যাবর্তনেব পর 
্বথণ্ডে পৌঁছাইলে জাহবা তাহাকে গৃহ-গমনেব আজ্ঞ, দান কবেন। পুরে 

এইদিন আজ্ঞা মোরে করে ঠাকুবাণী 

বিবাহ না কব বাপু মোর আজ্ঞা মানি ॥। 
স্তবত নিত্যানন্দদাস সেই আজ্ঞ। পালন কবিম্বাছিলেন। কিন যাহাহউক, জাহ্বাদেবী 
ডদহ চলিয়া যাইবার পরে শ্রনিবাস-আচার্ধ শ্রীথণ্ডে পৌছাইলে নিত্যানন্দদাস বালক 
শ্রনিবাস-আচার্ধের সাক্ষাৎলাভ কবিয়াছিলেন। পৰে শ্রনিবাস যখন প্রথমবার বৃন্দাবন 
ইতে প্রত্যাবর্তনের পর ্রীধণ্ডে রথুনন্দনের সহিশ সাক্ষাৎ করেন তখনও লেখক 
বধুমন্দনের নিকট উপস্থিত ছিলেন। গ্রস্থকারেব বিখবণ হইতে ইহাও মনে হয় ষে 
তিনি খেতুরি-উৎসবের পরেও জানবার সহিত পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত গ্রন্থমধ্যে জাচ্বাদেবী কিংবা শ্র্রনিবাস-আচাখেব বৃন্দাবন-গমনাগমন ও 
সমসাময়িক ঘটনাবলীর অকপট অথচ অসামঞ্জশ্বপূণ উল্লেখ গ্রস্থের বক্তব্য-বিষয়কে 
এতই জটিল ও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে১১ যে একদিকে যেমন তাহা কোনও 


(৭) ৬, মি, প্র. ১১৬; ৭ম. নি. পৃ. ১২৩, ১২৭ (৮) ত. র'.--১৩।২৮১-৮২ (৯) পৃ. ৬০ (১০) ৭ম, 
[" পৃ. ৮৬; ১৪শ. বি.. পৃ. ১৮৭, ১৯৮) ১৬শ. বি. পৃ. ২২৩১৫ : ১৯, বি. পৃ. ৩১৭-১৮ 


১১) ভ.--ঞীদিবাস 


৫৩৬ চৈতন্য-পরিকর 


প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা শক্ত হইয়া দাড়ায়, অন্যদিকে তেমনি 
তাহাকে নিত্যানন্দদাসের নামে অন্ত কোনও কবি বা লেখকের স্বীয় মতবাদ চালাইয়া 
দেওয়ার চেষ্টা বলিয়া ধরিয়া! লওয়৷ অযৌক্তিক হইয়া উঠে। কেবল ইহাই মনে হয় যে 
হ্ৃতপত্রে পুধিগুলির অসতর্ক ব্যবহার ও পত্রগুলির যথেচ্ছ পুনঃ-সংস্থাপন, এবং বিভিঃ 
লিপিকর কর্তৃক তাহাদিগকে পূর্ণত্ব দান করিবার নিরঙ্কুশ প্রচেষ্টাই হয়ত গ্রন্থধানিকে একটি 
অদ্ভুত বন্ততে পরিণত: কবিয়া থাকিবে। তবে একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্ট হইয়া উঠে যে 
্রস্থকার তাহার দীক্ষাগ্ডরু জাহুবার সহিত বুন্দাবনাদ্দি পরিদর্শন কবিয়াছিলেন, এবং তিনি 
ছিলেন তৎকালীন নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। গ্রন্থকার আরও জানান৯২ 
যে তিনি গঙ্গা-পতি মাধব-আচার্ধের নিকট বা্যশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মহাপণ্ডিত 
ব্পনারায়ণের নিকট যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'যোগগুরু করি আমি তাহারে মানিল |, 

গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন১৩ যে তিনি জাহ্বা-বীরচন্দ্রের আদেশে 
তাহার্দিগেরই পদ-শরণ করিয়। গ্রস্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ছাড়াও 
জাহুবা নরদ্গিংহ প্রভৃতি গুরু ও অন্যান্য বৈষ্ণব্ভক্তের নিকট তিনি তাহার গ্রন্থরচণাব 
মালমশল! সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে গ্রস্থকাব 
তাহার গ্রস্থমধ্যে বাসুদেব-ঘোষ, বুন্দাবনদাস, লোচনদাস, কবিকর্ণপূর ও ক্ৃষ্ণদ্াস-কবিবাঞজ 
প্রভৃতি পূরবস্থ্রী-বৃন্দের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন ।৯৪ তিনি আরও জানাইয়াছেন৯৫ য 
*প্রমবিলাসঃ রচনা করিবার পূবেই তিনি “বীরচন্দ্রচরিত, রচনা করিয়াছিলেন । 

মুণিদাবাদ রাধারমণ-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত “প্রেমবিলাস" গ্রস্থথানি বিংশবিলাসে সম্পৃণ। 
কিন্তু বাবু যশোদালাল তালুকদার দ্বার! প্রকাশিত” গ্রস্থধানি “সাধ চতুবিংশ অধ্যায় 
সম্প্ণ।” বাবু-ষশোদালালের প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে মূল-পুথিগুণিব 
কোনটি সগ্ুদশ-বিলাসের কিয়দংশসহ ও কোনটি বিংশ-বিলাসের অধিকাংশসহ ও কোন? 
বিংশ-বিলাস পর্যন্ত অথচ সাধচতুধিংশ-বিলাসেই পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সংবাদ-সংবণিত 
কোনটি আবার দ্বাবিংশ-বিলাসে ও কোন কোন পুথি সাধ চতুধিংশ-ব্লাসে সম্পূর্ণ ছিল। 
এমতাবস্থায় রাধারমণ-ন্ধে প্রকাশিত গ্রন্থখানি একরকম প্রথমেই ছাপা হইয়াছিল, বা এ 
সময়ে মাত্র বিংশ-বিলাস পর্যন্ত পাওয়! গিয়াছিল বলিয়া যে “প্রেমবিলাস*-গ্রস্থখানি বি“শ 
বিলাসেই সম্পূর্ণ এবং সতর-, কুড়ি বাইস- অথবা সাড়ে-চব্বিশ-বিলাসে পর্ণ নহে, এবখ' 


(১২) প্র, বি.--১৯ শ. বি পৃ. ৩২০, ৩২৪, ৩৩১ (১৩) এঁ--৩য়: বি. পৃ. ২৩7 স্ম. বি. পৃ. ৮৮ 
»ম. বি., পৃ. *৫;১৩শ বি. পৃ. ১৬১, ১৬৮৬৯, ১৭২ ; ১৪শ. বি. পৃ. ১৯৯; ১৫শ.বি., পৃ ২১ ৬-১৭। 
১৮প. বি. পৃ. ২৭১-৭৩, ২৭৫ 7 ১৯শ. বি, পৃ ৩০৯, ৩১৫, ৩১৭, ৩২০১ ৩২৪, ৩৪১৪৫ ॥ ১৬শ. বি, 
পৃ. ২২৪ (১৪) এ (১৫) &--১৯শ, বি. পৃ. ৩৩৬, ৩৪১-৪৪ ; ২৪শ, বি., পৃ. ২৫৪ 


নিত্যানন্দদাস ৫৩৭ 


জোর করিয়া বলা চলে না। এপ্রমবিলাসে'র বিংশ-বিলাস পথস্ত স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইলে 
পরবর্তা বিলাসগুলির অস্থীরুতি অসমীচীন ও অযৌক্তিক। শেষোক্ত বিলাসগুলির 
বহুবিধ তথ্য বিরুদ্ধবাদী কর্তৃকও গৃহীত হইয়া থাকে এবং এই বিলাসগুলি 
লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন, ও তত্প্রদত্ত বিবরণ সন্বদ্ধে স্বয়ং কৰি যে-সমৃহ কৈফিয়ত 
প্রদান করিয়াছেন তাহা, এবং তাহার ঘটনা-বিন্যাস-রীত্যাদদি তাহার আ-বিংশবিলাস 
গ্রন্থের রীত্যাদদির সহিত সম্পূর্ণভাবে সুসমঞ্জস১৬ । এ সম্বন্ধে অন্তত এইটুকু বলা চলে 
যে বিংশ-বিলাস পধস্ত বণিত সমন্ত-ঘটনাকেই যেমন যথার্থ বলিয়া গ্রহণ কর! অসমীচীন, 
তৎপরবর্তা বিলাসগুলির বর্দিত সমস্ত-ঘটনাকেই তেমনি অযথার্থ বা অসত্য বলিয়। 
বর্জন করাও অসংগত। এ প্রসঙ্গে দীনেশ চন্দ্র সেন জানাইতেছেন১৭ 2 ড/1050)61 
11)956 5701010101061)121  011201915 0017)90 ৪. 7081 01 101)6 01151191 1০11 
15 ৫08000681. 530 0১19 0০9০9 001 21005901761 [1096 0116 1700565/0100$- 
10659 01 06 2০০০119 51৮01) 11) 01061). 90116 ০1 00059 85 ০61091119 
৩1] 59121191800 17156011081 065. জে. সি. ঘোষ মভাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন১৮ £ 
10501065916 06178 ৪00110905 11] 18105 0115 ০০9০1. 15 1110156059116 
[01 016 13190019 01 ৬ 151)8৬1910, 
'প্রেমবিলাসে'র চতুবিংশবিলাস-ম্ধ্যে 'চৈতন্যভাগবত” এবং “চৈতন্যচরিতামৃতে"র 

বচনা-সমাঞ্থির তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার সেইসঙ্গে আবও জানাইয়াছেন১৯ 

পনর শত বাইশ যখন শকাবেব আসিল । 

ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল ॥ 

কুক ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস । 

পূর্ণ করিল গ্রন্থ প্রীপ্রেমবিলাস ॥ 

ডা. সুকুমার সেন জানাইয়াছেন»২০ “এই নিত্যানন্দদ্ধাসের রচিত কয়েকটি পদ 

'কফপদামৃতসিন্ধু'তে পাওয়। গিয়াছে ।” আধুনিক “বৈষ্ববদিগদর্শনী'ব গ্রন্থকার বলিতেছেন২ ১ 
যে নিত্যানন্দ্দাস '€গীরাঙ্গাষ্টক', 'রসকল্পসার+ 'কৃষফলীলামৃত' ও 'হাটবন্দনা” নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন। 


(১৬) এঁ--১৫শ' বি., পৃ. ২১৬-১৭ 7 ২৩শ. বি. পৃ" ২২৪, ২৪শ. বি, পৃ, ২৪২, ২৪৪, ২৫৪ 3 জর. 
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14165001৩0০ 68 (১৯) পরে. বি.-২৪শ. বি., পৃ. ৩০১ (২৯) বা. সা. ই. (১ম. সং.)--পৃ. 
২৫৩ (২১) পৃ. ৮৪ 


ভ্ঞানফাস 


“চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনায় জ্ঞানদাসের উল্লেখ আছে। “ভক্তিরত্বাকরে" 
লিখিত হইয়াছে৯ ঃ 


রাদেশে কাদরা নামেতে গ্রাম হয়। 
তথ! শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥ 
এই গ্রস্থান্থযায়ী২ সম্ভবত নিত্যানন্দের সপ্তগ্রাম-বিহারকালে 'জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর 
গুণ গায়।' আবার “ভক্তিরত্বাকর” ও 'নরোত্তমবিলাস* হইতে জানা যায় যে জ্ঞানদাস 
গদাধরদাসের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে এবং খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান 
করিবার পর জাহ্ববা-ঠাকুরাণীর সহিত বুন্দাবন-গমন করিয়াছিলেন। “বংশবিস্তার” ও 
“বংশমালা”গ্রন্থ মতে৪ একবার জাহ্ুবাদেবীর বুন্দাবন-যাত্রাকালে তিনি তাহার সঙ্গী 
হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন যে তিনি বীরচন্দ্ের সহিত ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও গমন 
করিয়াছিলেন । গৌরপদতরঞ্গিণী'তে উদ্ধৃত নরহরিদাসের একটি পদেই জ্ঞানদাস সন্বদ্ধে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে ।৫ পরদটি নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাদড়া ম।দড়া গ্রাম 
তথায় জন্মিল। জ্ঞানদাস। 
আকুমার বৈরাগোতে রত বালাকাল হৈতে 
দীক্ষা লৈল! জাহবার পাশ ॥ 
অদ্ভাপি কাদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস কবি নামে 
পুপিমায় হয় মহা! মেল1। 
তিনদিন মহোৎসব আসেন মহাস্ত সব 
হয় তাহাদের লীলাখেল। ॥ 
মদন মঙ্গল নাম রূপে গুণে অন্ুপাম 
আর এক উপাধি মনোহর । 
থেডুরির মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেল যবে 
বাব! জাউল ছিল সহচর || 
কবিকুলে ধেন রবি চণ্তীদাস তুলা কৰি 
আনদান বিদিত ভূবনে। 
যার পদ দুখারস হেন অনৃতের ধার 
নয়হরি দাস ইহা! ভণে | 


(১) ১৪1১৮০ (২) ১২1৩৭৪৯ (৩) ত. র.--৯19৯১ 7 ১০৩৭৪, ৭৪৬ 7 ম. বি.--৬ষ্ঠ* বি, পৃ" +৯। 


পম, বি., পৃ. ১০৭, ১১৮ (৪) দি' বি.-পৃ' ২৯ ; নি, ব.সপৃ. ৬৯ (৫) পৃ. ৩১৩ 


জ্ঞানদাস ৫৩৯ 


জ্ঞানদাস ছিলেন বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু প্রাচীন গ্রস্থগুলি 
ইতে তাহার সম্বন্ধে এতদরিক্ত আর কিছুই জানা যায় নাই। আধুনিক গ্রন্থকার-গণ 
মবশ্ঠ তাহার জন্বদ্ধে নানা কথ! বলিয়াছেন 2 

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,৬ “ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৩০ খুষ্টান্দে জ্ঞানদাস 
জন্মগ্রহণ করেন।” তিনি কোথা হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিলেন বল। যায় না। 
আবার সুশীল কুমার চক্রবর্তীর “বৈষ্ণব সাহিত্য-গ্রন্তে (পৃ. ৩০৪) লিখিত 
চইয়াছে যে জ্ঞানদাস “দার পরিগ্রহ করেন নাই |, কিন্তু বীরভূম বিবরণের মধ্যে (৩য়. 
ধণ্ড) লিখিত হইয়াছে, “্কাদরায় প্রবাদ আছে তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাহার দুইটি 
পুত্র হইয়াছিল |”, গ্রন্থান্থ্যায়ী জানা যায়৭ যে কাদরা-গ্রামে আগত ইট্টচিস্তারত বীরভদ্্র- 
প্রভুর ধ্যানের ব্যাঘাত স্থ্টি করায় এ ছুই-পুত্রকে অকাল-মৃত্যু বরণ করিতে হয়। 
'জ্ঞানদাসের পদাবলীর ভূমিকায় হরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয় জানাইতেছেন, 
«“ঞ[ন্দরায় জ্ঞানদাসের মঠ অন্যতম দ্রষ্টবা স্থান। এই মঠে (আখড়ায়) জ্ঞানদ[সর 
পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল-বিগ্রহ আজিও পৃজাপ্রাণ্ত হইতেছেন।” 

'বৈষ্ণবদ্দিগশনী'-কার বলেন,৮ “ব্ধমানে** মনোহরসাহী পরগণ। মধ্যস্থ বড় কাদর! 
বা! রামজীবনপুর গ্রামে গৃহী বৈষ্ণব বংশে শ্রানত্যানন্দ-শাখা পদকর্ত। জ্ঞানদ্বাস জন্মগ্রহণ 
করেন ।**-***প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্তনের হৃষ্টি এই গ্রামেই হইয়াছিল ।” 

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,৯ “কথিত আছে শ্রীণিবাস আচার 
মনোহরসাহী ও রেনেটি স্থরের সৃষ্টিকর্তা ।” হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও পুবোক্ত ভূমিকার 
মধ্যে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “প্রাচীন কীর্তনীয়াগণেব মুখে শুিয়াছি, জ্ঞানদাস কান্দরার 
স্তামকিশোর পুত্র বদন, শ্রীথণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন-ঠাকুর এবং ময়নাভালের নৃসিংহ মিত্র ঠাকুরের 
সহায়তায় রাঢ়ের পুরাতন কীর্তন-ধারাকে খেতরীর গডেরহাটা ধারা হইতে স্বাতস্ত্যদানে 
মনোহরসাহী নামে প্রচলিত করিয়াছিলেন ।” 


(ঙ) বজত্াব। ওঁ সাহিতা-্পৃ. ২৮৯ (৭) পৃ, ১৬১ (৬৮) পৃ. *৩ (৯) কীর্ত ন--পৃ, গুহ 


আথবাচার্য 


নিত্যানন্দ-বন্থুধার একমাত্র কন্তা ছিলেন গঙ্গাদেবী। সম্ভবত তিনি বীরভদ্রেব 
কনিষ্ঠা ছিলেন।১ কিন্তু এই বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। এই গঙ্গাদেবীর সহিত 
মাধবাচাষের শুভপরিণয় ঘটে। “প্রেমবিলাসে*ব শেষ বিলাসগুলি হইতে২ মাধবাচা? 
সম্বন্ধে নিম়নোক্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত হইতে পারে £ 

কাটোয়ার নিকট নন্যাপুব গ্রামে বিশ্বেশ্বব-আচায ও ভগীবথ-আচার্ধ বাস কবিতেন 
তাহাব৷ কাশ্ঠপ-গোত্রীয় ছিলেন। তাহাদেব যথাক্রমে “মৈত্র গাই? ও “ট্ট গাই ছিল 
তাহার্দের মধ্যে যথেষ্ট সখ্য থাকায় বিশ্বেশ্বব-পত্বী মহালক্ষ্মী এবং ভগীবথ-পত্বী জয়ছুর্ণাৰ 
মধ্যেও 'গাঢতর প্রীতি” বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহালক্ষ্মী একটি পুত্রসন্তান প্রসব কবিবাব 
অল্লকাল পবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি সেই সম্তানটিকে জয়ছুর্গাব হান 
সমর্পণ কবিয়া গেলে অয়দুর্গা তদবধি তাহাকে ভ্ীনাথ ও শ্রীপতি নামক স্বীয় পুত্রদ্ধযব 
সহিত পালন কবিতে থাকেন। পালিত-সন্ভানেৰ নাম রাখা হইল মাধব। কিছুকান 
পবে বিশ্বেশ্ববও চিবতবে কাশীবাসী হইতে চাহিয়া স্বীয় পুত্রকে ভগীবথের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া গেলেন । 

মাধব পাগ্ডিত্য অর্জন কবিয়৷ “আচার্ধ-উপাধি প্রাপ্ত হন। ভক্তিধর্মেব পাচ 
বিশেষ অনুবাগ থাকায় তিনি সহজেই নিত্যানন্দেব প্রতি আকুষ্ট হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দও 
তাহার হত্তেই স্বীয় কন্যা গল্গাদেবীকে সমর্পণ করেন। এই বিবাহ লইয়! অবশ্য নানা বধ 
অঘটন ঘটিয়াছিল। প্রথমত, সব্যাসীব কন্ঠার সহিত বিবাহ অবিধেয়। বিশেষ কৰি! 
গুরুকন্যার সহিত বিবাহ তো? একেবারে শাস্তবিরুদ্ধ ব্যাপাব। তাছাড়াও মাধব ছিলেন 
বারেক্্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং নিত্যানন্দ বাটী-শ্রেণীতুক্ত । কিন্ত নিত্যানন্দের ইচ্ছায় সমন্তই 
সিদ্ধ হইয়াযায়। তবে ইহা লইয়। দেশময় একটি বিরাট আলোড়নের স্থাষ্টি হওয়া মাধব 
প্রথমে একাবী নন্যাপুরে গিয়াই বাস করিতে থাকেন। তারপর তিনি জিরেট-বলাগড ও 
কাটোয়! প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি খড়দহে গিঘা 
পত্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। গঞঙ্জাদেবী কিন্তু বরাবর খড়দহেই অবস্থান 
করিতেছিলেন।৩ পরবণ্তিকালে সম্ভবত মাধবাচার্ধ এবং গঞ্গাদেবী জিরাটেই স্থায়ী বাম 


0) ক্বীর্্ (২) ২১শ. বি., পৃ.২১৩-১৪ 7) ২৪শ. বি.,পৃ. ২৫১-৫২7 ১৯প, বিঃগৃ 
৩১৯-২০ (৩) ব. শি. ও মু বি.-মতে বংশী-পৌঁত রাষচন্তরের প্রথম খড়হ আগমন কাল হইতে আব 
করিয়। ঠাহার চিরতয়ে সেই স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত গঙ্গাদেবী খড়াহে বাস করিয়াছিলেন। 


মাধবাচার্ষ ৫৪ 


ঢাপন করেন। তবে 'পাটপধটন” ও "পাটনির্ণয়” গ্রন্থগুলিতে জিরাটেই মাধবাচার্য এবং 
গ্রাদদেবী উভয়ের পাট নির্ণীত হইয়াছে ।৪ 

মাধবাচাধ সম্ভবত গদাধরদাসপ্র্র তিরোধানতিথি-মহামহোত্সবে যোগদান 
করিয়াছিলেন।* তাহার পর তিনি জাহ্বার সহিত যাত্রা করিয়া খেতুরির মহামহোৎ- 
দৰে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন ।৬ তৎকালে গঙ্গাদেবী কিন্তু খড়দরতেই "অবস্থান 
করিতেছিলেন। খেতুরি-উৎসবান্যে মাধবাচার্য জাহ্ুবার একজন প্রধান সঙ্গী-হিসাবে 
ধাত্রা করিয়। তাহার সহিত বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেন নুন্দাৰন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেও 
তিনি তাহার সহিত খেতুরি একচক্রা প্রভৃতি স্থান পবিভ্রমণ করেন। তাহার পব 
জান্ছব1 খড়দভে আসিয়। গঙ্গ। বীরচন্দ্র প্রভৃতির সহিত মিলি 5 হন। 

“প্রেমবিলাস'মতে” খেতুরিতে উৎদব-উপলক্ষে একবার এক মহাসভার অধিবেশন 
বসিলে মাধবাচার্য ও গঙ্গাদেবী প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ হইতে আরও 
জান। যায়৯ যে মাধবাচাষ 'গানবাছ্যে' যথেষ্ট পারাদর্শা ছিলেন এবং স্বয়ং গ্রস্থকারও তাহার 
নিকট “বাগ্শিক্ষাণ করিয়াছিলেন ।  'জগদীশচরিত” নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ১০ 
যু মাধব ও গঙ্গাব পুত্র গোপালবল্লভের সহিত ক্গদীশ-পণ্ডিতের কন্টার শুভ 
পরিণয় ঘটে । 

“চৈতন্যচরিতামুতো'র নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনার মধ্যে বীরচন্দ্রের নামোল্লেখ থাকিলেও 
সেইস্থলে জাহুবা কিংবা গঙ্গাদেবীর নাম নাই। “মুবলীবিলাস'-মতে১১ জাহুবাদেবীর 
তিনটি শ্রেষ্ঠ শাখার মধ্যে একটি হইতেছে গঙ্গাদেবীর শাখা । 


(৪) পা. প.--পৃ- ১১১; পা. নি. (পা. বা.)-পৃ-১ ; পা. নি. (ক. বি.)--পৃ. ২৫৫) ভ. র.-_-৯1৩৯৪, 
*১ (৬) প্রে. বি.-১৯শ. বি., পৃ. ৩০৮ ; ত. র.--১।৩৭৩, ৭৯১ $ ন বি.--৬ষঠ.বি., পৃ. ৭* ) »ম বি. 
[. ১৯৬, ১১৪ (৭) প্রে. বি.--১৯শ. বি., পৃ. ৩১৯ ; ভ. র.--১০।৭৪৩ ; ১১1১১১, ১৪২, ৪৯* ; ন. 
ব.-৮্ষ. বি. প্‌. ১১৮; মম. বি. পৃ. ১৩*-৩৬, ১৪৩-১৪৪ (৮) ১৯শ. বি. পৃ. ৩৩৭ (৭) উ--পৃ. ৩১৯- 
১০ (১০) পৃ. ৪৫ (১১) পৃ. ৪২২ 


মুরারি-চিতন্যদাস 


মুবাবি-চৈতত্যদাস সম্বন্ধে 'চৈতন্যভাগবতে' বলা হইয়াছে £ 
বাসর তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ 
কথনে চড়েন সেই ব্যাসত্রের উপরে ।*****, 
মহা? অজগর সর্প লই নিজ কোলে। 
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতুহুলে ॥ 


নিত্যানন্দশাখা-ব্ণনা-পবিচ্ছেদে 'চৈতন্তচবিতামুতে'ও বল হইয়াছে ঃ 
মুবারি চৈতম্তদাসেব অলৌকিক লীল। 
ব্যাত্র গালে চড মারে সর্প সনে খেল। ॥ 


বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দশিত্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র এই কথাবই পুনবাবৃত্তি কবিয়াছেনং 
জয়ানন্দেব গ্রন্থেও৩ নিত্যানন্দ-শিঙ্যুবুন্দেব সহিত তীহাব নাম পাওয়! যায় এব" জানা যায় 
যেতিনি সম্ভবত নিশ্যানন্দেব বিবাহামুষ্ঠানে যোগদান কবিয়াছিলেন। গ্রন্থকাব “পেন 
যে তাহার সহিত বাঘবেব মতবিবোধ ছিল £ 
মুরাবি চৈতন্যদাসের রাঘব সনে ছ্বন্ব ॥ 

“প্রেমবিলাসা'দি-গ্রন্থ হইতে জানা যায়৪ যে মুবাবি-চৈত্যযদাস নিত্যানন্দ-শিশ্াবৃন্দ সহ খেতৃথি 
মহামহোৎসবে যোগদান কবিয়াছিলেন। নবহবি-চক্রবর্তী বলেন যে তিনি তৎপূর্বে দাস 
গদাধরের তিবোধানতিথি-মহামহোৎসবেও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং খেতৃবি-উৎসবান্ 
তিনি জাহুবাদেবীর সহিত বৃন্দাবন-গমন ও তথা হইতে খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন কবিবাব পৰ 
পুনরায় তাহারই সহিত একচক্রা ভ্রমণ করেন । 

সীতাচরিত- ও “সীতাগুণকঘস্-গ্রন্থেও একজন মুবারি-চৈতন্াদাসেব সাক্ষাৎ পায় 
যায়।৬ গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব ও চৈতন্ত-তিবোভাব, এই উভয় কালেই তাহাকে সীতাদেবীব 
পার্থ্চর-হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার পরেও অদ্বৈত-তিরোভাবের পৃ 
তাহাকে লীতাছৈতের সহিত তাহাদের 'একজন বিশেষ ভক্তরূপে উপস্থিত দেখা যায়। আবাব 
'অহৈতমঙ্গলে'র গ্রস্থকারও অধৈতপ্রতূর একজন শ্রেষ্ঠভক্ত হিসাবে “মুরারি”্র নাম উল্লেখ 


(১) ৩1৫, পৃ. ৩০৮ ৫) &--৩1৬, পৃ ৩১৬ ; বৈ. ব. (বৃ)--পৃ. ৫ (৩) বি. খ" পৃ ১৪৪, 5৭ 
পৃ ১৪৮৫১, তু ১২৩৭০৪ €৪) প্রে. বি.--১৯শ. বি, পৃ ৩০৮7. র.--"১০।৩৭৪, 
ন. বি..৬ষঠ বি.--পৃ. ৭৯) ৮ম. বি. পৃ. ১৭ (৫) ভ র.--৯1৩৯৭ 7 ১০1৭৪৩ ) ১১৪৯১ ন বি- 
»ম্. বি, পৃ. ১১৮ ৬) সী. ৮.-পৃ. ২, ১১, ১৮) লী. ক.পৃ, ৬৪, »২ 


মুরারি-চৈত্ন্যদাস ৫৪৩ 


করিয়াছেন উপরোক্ত গ্রশ্থদ্ধয়ে মুরারি-চৈতন্দদাস ব্যতিরেকে দ্বিতীয় মুর/রির অস্তিত্ব না 
থাকায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে তিন-খানি গ্রস্েরই উদ্দিষ্ট মুরারি একই ব্যক্কি। 
'চৈতন্যচরিতাম্বতে'র অধ্বৈতশাখা-বর্ণনায় একজন মুরারি-পর্ডিতকে পাওয়া যায় এবং গ্রন্থকার 
বলেন৮ যে মুরারি-পণ্ডিত চৈতন্-দর্শনার্ধা হইয়া 'একবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। তাহার 
নহিত মূরারি-গুপ্তও উপস্থিত থাকায় তাহ।কে বৈচ্য-মুরাবি “বলিয়া ধরিয়া লইবার যুক্তি থাকে 
না। "চতন্যভাগবতে' দৃষ্ট হয়* যে গৌবাঙ্েব গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মুরারি প্রভৃতি 
ভক্ত তদাজ্ঞায় শুক্লাঙ্ঘর-গৃহে তাহার সহিত মিলিত হইয়ছিলেন। এই মুরারি-পপ্ডিত ষে 
অদ্বৈতশাখা-বণিত মুরারি-পপ্ডিত এবং অদ্বৈতপ্রভৃব একজন প্রাটীন-শিষ্য তাহাতে, সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই। 'ভক্তিরত্বীকবেব বর্ণন! অন্রযায়ী১০ মুবারি-চৈতন্াদাসের মত ইনিও 
গদাধরদাসপ্রভৃর তিরোধানতিথি-মহাামহোতৎ্সবে যৌগদান কবিযাছিলেন। 


লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে কোনও প্রাচীন গ্রন্থেই "মদ্বৈতশিষ্ক হিসাবে মুরারি- 

চৈতন্যদাসেব নাম দৃষ্ট হয় না। অথচ প্রামাণিক গ্রন্থগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে 
অধৈতশিশ্ত মুরারি-পপ্তিত 'প্রসিদ্ধি লা কবিয়াচ্ছিনেন। ইহা হইতে স্বতই মনে আসে 
যে পরবতিকালে লিখিত 'সীতাচরিত্র ও “সীতাগুণকদন্ব” নামক গ্রন্থদ্য়ের গ্রন্থকারই হয়ত 
অদ্বৈত-শিষ্য মুরারি-পগ্ডতিতকে নিত্যানন্দ-শিষ্য দুবাবি-চৈত্ন্যদাসের সহিত এক 
করিয়া ফেলিয়া মুরারি-চৈতন্যদাসকেই সীতা ও 'অদ্বৈতৈব ভক্ত হিসাবে বর্ণনা 
করিয়া থাকিবেন। কিংবা, “চৈতন্য ভাগবতে'ব নিক্নোছত অংশটুকু হইতেও এই সম্বন্ধে 
হয়ত কিছু সংকেত খুঁজিয়৷ পাওয়া যাইতে পাবে। গ্রন্থকাব নিত্যানন্দ-শিষ্ত মুরারি- 
চৈতগ্যাসের ব্যান্-সর্প বশীকরণ-শক্তির উল্লেখেব পর বলিতেছেশ১১৯ £ 

যোগ্য চৈতগ্যপাস মুরারি পঙ্ডিত। 

যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥। 

এবে কেহে। বোলায় “চৈতন্তদাম' নাম । 

স্বপ্নেও না! বোলে প্রীচৈতন্তগুণগ্রাম ।। 

অছৈতের প্রাণনাথ এ্রীকৃষ্কচৈতন্ত । 

ধার ভক্তি প্রসাদে অহৈত সতা ধন্ত ॥ 

জয় খড়গ অহ্বৈতের বে চৈতগ্যতক্তি | 

বাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সব"শক্তি ॥। 

সাধুলোকে অঙ্ৈতৈর এ মহিমা ঘোষে। 

কেছে। ইহ! অদ্বৈতের নিন্দ। হেন বাসে ॥। 


€৭) পৃ. ৯, ৩৮, €৭ (৮) ৩1১০, পৃ. ৬৩৪ ৫৯) ২১, পৃ. ৭৯৫ (১০) ৯৪০৪ (১১) ৩1, পৃ. ৩০৮ 


৫৪৪ চৈতন্য-পরিকর 


সেহে। ছার বোলার চৈতন্যদাস নাম। 

নে পাপী কেমনে যায় অদ্দৈতের স্থান | 

এ পাপীরে অস্বৈতৈর লোক বলে যে। 

অহ্থৈতের হদয় ন। জানে কডু সে ॥। 

রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণাজন' । 

এই মত এ সব চৈতন্যদাসগণ ॥ 
বর্ণনাটি মুরারি-পণ্ডিতের নামের সহিত আরম্ভ হওয়ায় ইহা! প্রর্ণিধানযোগ্য হইয়া উঠে 
গৌরাঙ্গের “চৈতন্যা'-নাম গ্রহণের পরেই মুরারি-পণ্ডিতের পক্ষে “চৈতন্যর্দাস*-নাম গ্রহণ কব 
সম্ভব হইতে পারে। 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থে একজন ঠাকুর-মুবারির নাম উল্লেখিত হইয়াছে১২ : 
শ্রীপাট স্বরের শ্রীঠাকুর মুরারিরে । 

“গৌরপদতরঙ্গিণী'তে 'পদকরতৃগণের পরিচয়'-প্রদদান প্রসঙ্গে মৃণালকাস্তি ঘো 
লিখিতেছেন, “বর্ধমান জেলার গলশা রেল ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে অর-বৃন্দাবন 
পুর গ্রামে মুরারি-চৈতন্যদাসেব জন্ম । নবন্বীপধামের অন্তর্গত মাউগাছিগ্রামে আগিয় 
ইহার নাম শার্গ ( শারঙ্গ ) মুরারি-চৈতন্যদাস হইয়াছিল । ইহার বংশীয়গণ এখনও সবের 
পাটে বাস করেন।” আধুনিক “বৈষ্বদিগ্দর্শশী”ত৩১৩ সম্ভবত এই মুরারিরই মন্ত্গ্রংণ 
সম্বন্ধে একটি মজার গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


(১২) পৃ. ১৯৫ ; বৈ, দি.-মতে ( পৃ. ৮৯ ) কাশীশ্বর-পরিত স্বীয় অগ্রজ মহাদেবের পুত্র ও খর 
সম্ত্রশিষ্ক মুঝলারি-পিতের উপর বিগ্রহ-সেবার ভারার্রণ করিয়। শেষ জীবনে বৃন্দাবনে গমন করেন 
(১৩) বৈ. দি.-পৃ, ৪৪ ; গল্পটির জন্ত বংলীবদন-জীবলীর পাদটীকা জ্টবা। 


জীবিবাদ-আচার্য 


যোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গঙ্গাতীরস্থ চাখন্দি গ্রামে গঙ্গাধর-ভষ্টাচার্ধ নামে রাট়ীয় 
ঘ্টেশ্বরী কুলজাত১ এক ব্রাহ্ষণ বাস করিতেন । গঙ্গাধর যাজিগ্রামস্থ বলরাম-বিপ্রের 
কন্তা। লক্ষীপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন।২ কিন্ত ব্রান্ষণ-দম্প্তী অপুত্রক ছিলেন । 

গোবাঙ্গপ্রভু যখন কণ্টকনগরে কেশব-ভারতীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন তখন গঙ্গাধর 
দৈবাৎ সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।৩ গোৌরাঙ্গের সন্নযাসগ্রহণ অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি 
অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তাহার “চৈতন্য” নামও তাহাকে বিচলিত করে। তিনি তখন, 
“চৈতন্য” নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় গৃহে ফিরিলে তাহার এই অবস্থা 
দেখিয়া প্রতিবেশী-বুন্দের কেহ কেহ তাহার নূতন নামকরণ করিলেন “চৈতন্যাদাস' | 
তদবধি তিনি “চৈতন্য” নামেই অভিহিত হন । 

ক্রমে চৈতন্যাদাস প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং তাহার পুত্রকামন! জন্মাইল। তখন তিনি 
পত্রীর সহিত আলোচন! করিয়া ছুই চারি দিবস শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিবার পর 
প্লীলাচলের পথে বাহির হইলেন। পথে একদিন তিনি স্বপ্রে চৈতন্যকে জগন্নাথের সহিত 
অভিন্ন দেখিয়া অস্থির হন। তারপর ক্রমে তাহারা নীলাচলে পৌছাইলে বিগ্রহ-দর্শনার্থা 
মহাপ্রভুর সহিত সিংহদ্বারেই তাহাদের দেখা হইয়া যায়। চৈতন্তদাস মহাপ্রভুর চরণে 
পতিত হইলে তিনি চৈতন্তদাসকে চিনিতে পারিয়৷ আলিঙ্গন দান করেন এবং যাহাতে 
টাহার নিহিক্ে জগন্লাথ-দর্শন ঘটে তজ্জন্য ভূত্য-গোবিন্দকে নির্দেশ দান করিলেন । চৈতস্তা- 
[স তখন স্বপৃষ্ মৃত্তির ধ্যানে বিভোর ছিলেন। জগঝ্লাথ দর্শন করিতে গিয়া একই 
সটপ্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার বিগ্রহ-দর্শন হইয়া গেলে মহাপ্রতু তাহাকে গৌড়ে চলিয়া 
ইবার আজ! প্রধান করিয়া! কাশী-মিশ্রের গৃহে চলিয়া গেলেন । চৈতন্যদাস বিশ্রীমার্থ 
নামায় গিয়! উঠিলেন ; কিন্তু মহাগ্রত্ৃর পার্ষদ্বুন্দ মহাপ্রতৃর এ প্রকার আচরণ ও অতি- 
'ত্বর গৌড়-গমনের আজা-প্রদানে একটু সংশয়ান্বিত হইলেন। এই সময় মহাপ্রভু 
তাহার পাশ্বচর গোবিন্দকে বলিলেন যে উক্ত ভক্তিমান বিপ্র পুত্রকামনা করিয়া 
আসিয়াছেন, তিনি একটি গুণসম্পন্ন পুত্রসস্তান লাভ করিলে তাহার নাম রাখা হইবে 
নিবাস, গোবিন্দ ষেন সেই ব্রাঙ্ষণের ব্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের স্ুবাবস্থা করিয়া দেন। 
চতন্যদাসের পক্ষে মহাগ্রভৃকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হওয়ায় একদিন গোবিন্দ 


১) কর্ণপূর-কবিরাজকৃত গুগলেশনুচক ; ন. বি.--১ম, বি. পৃ. ১৭ (২) ভ.র.--২৬৮ (৩) ভ, 


-্৩৭ 


৩৫ 


৫৪৬ চৈতগ্ত-পরিকর 


তাহাকে ডাকিয়া! আনিলে মহাপ্রভু বুঝাইয়! বলিলেন যে জগন্নাথের কপাবলে তিনি একটি 
নুপুত্র লাভ করিবেন, তিনি যেন গৌডে ফিরিয়া নাম-সংকীর্তন করিতে থাকেন। চৈতন্যদাস 
পত্বীসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

গৌড়ে ফিরিয়া তাহারা প্রথমেই বলরামের গৃহে এবং তারপর চাখন্দিতে স্বগৃহে 
পৌছাইলেন। তখন হইতেই রুষ্ণকথা ও নাম-সংকীর্তনই তাহাদের প্রধান কর্তব্য হইয়া 
দাড়াইল। “ভক্তিরত্বাকব'-প্রণেতা এইরূপ বর্ণনার পর জানাইতেছেন যে “কতদিনে লক্্বীপ্রিয়া 
ইল গর্ভবতী ।”৪ কিন্তু মহাপ্রভুর সন্যাসগ্রহণের কতদিন পরে চৈতন্যদাস নীলাচলে 
গিক্াছিলেন তাহাও যেমন সঠিকভাবে বলা হয় নাই, এইস্থলে তাহাদের নীলাচল হইতে 
প্রত্যাগত হইবার কতদিন পবে যে লম্দরীপ্রিয়া গর্ভবতী হইয়্াছিলেন তাহাও তেমন 
সঠিকভাবে উল্লেখিত হয় নাই। পপ্রেমবিলাস-্রস্থে৫ কিন্তু শ্রীনিবাসের জন্ম সম্বন্ধে ভিন 
বর্ণনা দেওয়া] হইয়াছে । সেই গল্প অনুযায়ী, একদিন নীলাচলপতি জগন্নাথ মহাপ্রভূকে 
স্বপ্পে বলিলেন যে চৈতন্তদাস ও তৎপত্বী বলরাম-ছুহিতা লক্্মীপ্রিয়া! পূর্বে পুত্র-কামনা 
করিয়। নীলাচলে আসিলে তিনি চৈতন্যদীসকে পুত্র-বর প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে চৈতন্য 
ষেন তাহাকে প্রেমর্দান করেন। মহাপ্রভু যখন কাশী-মিশ্রের নিকট সংবাদ লইয়া জানিলেন 
যে চৈতন্যদ্াস বহুপূর্বেই কাদিতে কাদতে দেশে ফিরিয়া! গিয়াছেন, তখন তিনি তাহাকে 
উক্ত ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে সন্ধান লইতে নির্দেশ দিলেন । এই সময় জগদানন্দের মারফত অহৈত 
প্রেরিত তর্জ। পাঠ করিয়া মহাপ্রতু ব্যাধিগ্রস্ত হইলে জগক্লাথ তাহাকে পুনরায় সেই 
প্রেমদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু মহাপ্রতু এদিকে সমুদ্রকে প্রেমদান করিয়াছিলেন। 
সমুদ্র ধারণাশক্ত হইয়া পৃথিবীকে তাহা অর্পণ করিলে পৃথিবীও কাপিতে থাকেন এবং 
নীলাচলে প্রবল ভূমিকম্প দেখা! দেয়। মহাপ্রভু পৃথিবীকে ডাকিয়া চৈতন্দাস ও 
লক্ষমীপ্রিয়ার জন্ধান করিতে বলিলেন। তিনদিন পরে পধিবী জানাইলেন যে চৈতত্তদাম 
পুত্রার্থে পুরশ্চরণ আরম্ত করিয়্াছেন। খন মহাপ্রভুর আজ্জায় পৃথিবী সেই প্রেমভাৰ 
লইয়া লম্্বীপ্রিয়ার মধ্যে রাখিয়া আসিলেন। ইতিপূর্বে মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রনিবাসেৰ 
আবির্ভাব সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন চৈতন্রদাস সাতবাব পুরশ্চরণ শেষ কৰিলে 
তিনি লক্ষ প্রিয়াকে হপ্রে স্পর্শ করিয়। তাহার পুত্র-সম্ভাবনার কথ জানাইলেন। চেতনা 
লাভ করিলে লক্ষ্ীপ্রিয়া স্বামীকে সমন্ত কথা বলিলেন এবং উভয়ে নাম-সংকীর্তনারদি 
মধ্য দিয়! দিন যাপন করিতে লাগিলেন । কয়েকজন গ্রামবাসীর উপরও তাছাদের প্রভাব 
পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে একজন ছুরাচার-্রাঙ্গণ জমিদারের নিকট জানাইলেন ৫ 
ইচতন্তদাসের প্রভাবে গ্রাম হইতে শিব-ছূর্গার নাম একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে । জমির 


(৪) ২১৫১ (২) ১ম বি”, পৃ. ৬১৯ ) তুহী। জপ, ১৮ 


শ্রীনিবাস-আচাধ ৫৪৭ 


ূ্গাদাস-রায় ক্রুদ্ধ হইয়া! চৈতন্দাসের গৃহে আসিলেন। কিন্তু তিনি চৈতন্যদাসের পরম 
আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়। তাহার গৃহেই নৈশ-ভোজন করিয়া শয়ন করিলে চৈতন্যদাসের 
গৃহাঙ্গনে হঠাৎ-আবিভূ্ত গৌরবর্ণ ছুই শিশুর অপরূপ নৃত্য দেখিয়া মুছিত হন। পর পর 

7 সমস্ত বুবিয়া৷ অনুতপ্ত চিত্তে 'রাধারুষ-মন্ত্র গ্রহণের জন্য অস্থির হইলে ব্রাহ্গণ-দম্পতী 
কে সাম্তবনাদান করেন। ক্রমে দশমাস দশদিন অতিবাহিত হইবার পরে বৈশাখী 
মা তিথিতে শিশু ভূমিষ্ঠ হন। 

'প্রেমবিলাসে'র এই বর্ণনার অবিশ্বাস্ত অংশগুলি বাদ দিলে, ইহা হইতে জান যায় যে 
দানন্দ কর্তৃক অদ্বৈত-প্রদত্ত তর্জী লইয়া নীলাচলে যাইবার পরে কোনও সময়ে শ্রনিবাস 
গ্রহণ করেন। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাইবে যে মহাপ্রভুর তিরোভাবকালে 
নবাস নীলাচলের পথে বাহির হইয়াছিলেন। তাহা হইলে মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের 
ীযার্ধের প্রথমদিকে কোনও সময়ে শ্রীনিবাসের জন্মকাল নির্দেশিত করিতে হয় । তাহার 
মকাল সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। 'ভক্তিরত্বাকরে' কেবল 
হইয়াছে যে বৈশাখী-পৃণিমায় রোহিণী-নক্ষত্রে শ্রীনিবাস জন্মলাভ করেন। 

শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ কবিলে ব্রাঙ্গণ-্রাঙ্মণী তাহাকে চৈতন্তের নামেই উৎসর্গারৃত করিয়া 
ননযায়ী তাহার জীবন-গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে নামকবণ» অন্রপ্রাশন, চূড়াকরণ ও 
পনয়ন-সংস্কারাদি সম্পন্ন হয় এবং শ্রীনিবাস তাহার গুরু ধনগ্রয়-বিদ্যানিবাস৬ বা ধনপ্ীয়- 
গ্ভাবাচম্পতিরণ নিকট 

অল্পদিনে ব্যকরণ কোষ অলংকার । 
তর্কা্দি পাঁড়ল- লোকে হৈল চমৎকার ॥ 

(ক্চণাম ও চৈতন্য-গুণগান চলিত এবং মহাপ্রহথুর পার্যদ গোবিন্দ-ঘোষাদি ভক্ত আসির়। 
নবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ম্বভাবতই শ্রীনিবাস চৈতন্তানগরাগী হইলেন। 
| সময় একদিন নরহরি-সরকার-ঠাকুরও যাজিগ্রামের পথে গঙ্গাঙ্গান করিতে 
লে মাতুলালয়ে আগত শ্রনিবাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে। ফলে 
নিবাসের জীবনে এক বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইল। ত্তাহার “চৈতন্তবিরহ-ব্যাধি 
গুণ বাড়িয়া" গেল।৮ 

শ্রীনিবাস চাখন্দিতে ফিরিলে চৈত্যদাস তাহাকে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা সম্বন্ধে নানাকথা 
ইলেন ৷ মহাপ্রভুর বালালশলাকালে তিনিও অধ্ায়নরত ছিলেন ৪ গৌরাঙের সন্গ্যাস- 
ণের কিছু পূর্বে তাহার অধ্যাপক একবার আমগ্ত্িত হইয়া! রামকেলিতে গমন করিলে তিনি 
সহ তথায় গিয়া কপ-সনাতনের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন ) রূপ ও সনাতন পরে সব্ত্যাগী 


(৬) খে, বি.--ওয়, বি. পৃ. ২৫ (৭) ভ, র.--২1১৮৬ (৮) পরে. বি. ওর্ঘ' বি. পৃ. ২৮ 


৫৪৮ চৈতন্-পরিকব 


হইয়া বুন্দাবনে গিয়া গোবিন্দ, ম্দনগোপাল ও বৃন্দাদেবী প্রভৃতির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন এবং কাশীশ্বর, পবমানন্দ-ভট্টাচাধ ও মধু-পপ্ডিত প্রভৃতি ভক্ত বিভিন্ন বিগ্রহ 
সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন ; চৈতন্যদাস শ্রনিবাসকে মাতার রক্ষণাবেক্ষণে যোগ্য দেখিয়া 
তাঁহাকে মাতার সহিত বাজিগ্রামে রাখিয়া বৃন্দাবনে চলিয়! যাইবার বাসনাও প্রকাশ 
কবিয়াছিলেন।৯ কিন্ত ব্ব্দেশেই জর-রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পবলোগকত হন 1১০ 

পিতার মৃত্যুব অল্পকাল পরে তাহার উপাসনা-দ্রিবস আসিবাবও পূর্বে শ্রীনিবাস মাতাম! 
মাতামহালয়ে উঠিয়৷ আসিলেন। নরহরির সহিত প্রথম-দর্শনেই তিনি তাহাব চবা 
আত্মসমর্পণ কবিয়াছিলেন। এখন যাজিগ্রামে আসাব পব তাহার পক্ষে সবকাব-ঠাকুবের 
সহিত সংযোগ স্থাপন করার সুবিধা হইল । একদিন তিনি শ্রীণ্ডে হাঞ্জির হইলে, 
এবং রঘুনন্দন-ঠাকুব তাহাকে নবঙবির নিকট লইয়া গেলে নরহরি তাহাকে হবিনাম 
মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই বাস কবিবাব জন্য নির্দেশ দান কবিলেন।৯১ কিছ 
প্রীনিবাস স্থিব কবিতে পারিলেন না, “কাব স্থানে হুবিনাম করিব গ্রহণ” । কিছুদিন পর 
তিনি নীলাচলস্থ গদ্দাধব-পণ্ডিতের নিকট গিয়া ভাগবতপাঠেব জন্য উদ্গ্রব হইলে শবহদ 
তাহাকে পত্ ও লোকসহ নীলাচলে পাঠাইয়। দিলেন ।১১ কিশোব-শ্রানিবাস মাতৃমম" 
বিদায় গ্রহণ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন ।১৩ 

“কর্ণানন্দা-গ্রন্থে১৪ লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস পথিমধ্যে মহাপ্রভুব তিরোভাব বার্ড 
গুনিয়! মৃছিত হইলে মহাপ্রত্ তাহাকে ্বপ্রে দর্শন দিয়া বৃন্দাবনে যাইবাব আজ্ঞা প্রা? 
করেন এবং শ্রীনিবাস তানুযায়ী মথুরায় গিয়াই সনাতন ও রূপের সগ্যোমৃত্যুব সব' 
প্রার্চ হন। “অগ্তরাগবন্জী'-রচয়িত। মনোহবদাস এবং তৎপববর্তা লেখক নবহবি-চত্রবর্ 
অতিরিক্ত অন্যান্য তথ্য পরিবেশন করিলেও 'কর্ণানন্দে'র বর্ণনাগুলিকে স্বীকৃতি ?? 
করিয়াছেন।১৫ অথচ 'কর্ণানন্দে'র পূর্বে লিখিত “প্রেমবিলাসে'ৰ মধ্যে শ্রীনিবাদে 
নীঙ্দাচলপথে মহাপ্রতুর অপ্রকট-বার্তা শরবণের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে তথাটা 
সত্যতা সম্বন্ধে হয়ত সন্দেহ আসিতে পারে। তবে মহাপ্রতুব তিরোভাবেব পববন্ 
কালেই ঘে শ্রীনিবাস নীলাচলে যান, গ্রন্থের বর্ণনা হইতে তাহ!তে সন্দেহ থাকে না। কি 


৮)৬.. র.._২।৩৫৮-৫৯ (১০) প্রে বি.-স্গর্থ, বি. পৃ. ২৯) তত. র.--৩।১৮। অধোরদা 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইতেছেন (প্রীনিবাস আচার্য চরিত, পূ ৩*)যে তখন প্রনিবাগ থে 
বর্ধবয়চ্ধ । ইনি বলেন (পৃ. ৩২), “বোধহয় ১৪৫৪ শকাবে নিবাস মাতৃদেবী সমভিব্যাছারে যাকজিগ্া 
মাতামহ-ভবনে বান করিতে কৃতসংক্প হইলেন ।” (১১) প্রে. বি.--ওর্থ, বি., পৃ. ৩২ 0১২) এ- ্ 
(১৩) ভু. র.-৩৪৯-৫১ 0৪) ৬, নি., পৃ ১০৮-৯ (১৫) বয়. আম. পৃ. ৮, ১৭)ত. র --১৮% 
৩1৬৪ ) ৪1১৯৭-৯৮ / ৮1৩৬২; ন বি.--১ষ' বি. পৃ. ১৭7 ২য়, বি”, পৃ. ২৪ 


শ্রীনিবাস-আচার্ধ ৫৪৮ 


'ভক্তিরত্রাকর+-প্রণেতা শ্রীনিবাস-শিহ্য নৃসিংহ-কবিরাজের রচিত পদ্য উদ্ধৃত করিয়া উক্ত 
সংবাদকে দৃঢ়ভিত্তি করিয়াছেন ।১৬ 

গাস্তং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ প্রীঞ্রীনিবাসঃ প্রভো- 

শ্চৈতন্যসা কৃপাম্বধের্জন মুখাচ্ছ-দ্ব। তিরোধানতাম্‌। 
আবার গ্রন্থকার তাহার 'নরোতমবিলাস"গ্রস্থেন৭ শ্রীনিবাস-শিষ্ত কর্ণপুর-কবিরাজ-কৃত 
শ্রীনিবাসের গুণলেশস্থচক* হইতেও উদ্ধ(তি আহরণ করিক্পা এই তথ্যের সত্যতাকে প্রমাণ 


করিয়াছেন । 
গচ্ছন্‌ প্রীপুরুষোত্তমং পথি শু তশ্চৈতন্সঙ্সোপনং 


ুহুয় কচান্‌ লুনন্‌ '্শিরসে! ঘাতং দধদ্ধিক, তং । 

তৎপাদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং 

সোহয়ং মে করশানিধিধিজয়তে শ্রীপ্রীনিবাসঃ প্রভু 1 ১১ 0 

শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয়া বিগ্রহদ্র্শনের পর গদাধর, সার্বভৌম, রামানন্দ, বক্রেশ্বর, 

রমানন্দ-পুরী, শিখি-মাহিতি ও তাহার ভঙ্মী মাধবী, কানাই-খুটিয়া, বাণীনাথ-পট্টনায়ক, 
বিন্দ, শংকর, গোপীনাথ-আচাধ 'প্রভৃতি চৈতন্-পার্ষদ্বুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
রপর নীলাচল-ভ্রমণাস্ত্রে তিনি ভাগবতপাঠের নিমিত্ত গদাধর-পণ্ডিতের নিকট গেলে 
গিতগোস্বামী খুব যত্বুসহকারে তাহাকে ভাগবত পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু পুরাতন 
[িখানি অত্যন্ত জীর্ঘ হইয়া গিয়াছিল।১৮ “প্রেমবিলাস'-কার বলেন, তখন গদাধর 
নিবাসকে পুনরায় গোঁড়ে যাইবার নির্দেশ দিয়া বলিলেন ১৯ £ 

মামার লিখন দিহ নরহরি হাতে । 

নবীন পুস্তক এক দেন তোমার সাথে ॥ 
উক্তিরত্বাকরে এই নবীন পুস্তক আনিবার নির্দেশের কথা লিখিত ন! হইলেও এই 
্রস্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীনিবাস গোঁড়ে গিয়! শ্রীধণ্ডে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ 
চরিয়াই রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় নীলাচলে ফিরিতেছেন। গদ্াধরের উক্ত-প্রকার 
মর্দেশ না থাকিলে শ্রীধণ্ড হইতে পুনরায় এত শীপ্র নীলাচল-গমনের প্রয়োজন হইত ন। 
ক্ত শ্ীনিবাসকে আর নীলাচল পর্স্ত যাইতে হয় নাই। যাজপুরে পৌছাইয়৷ তিনি 
পগুত-গোসাইর অপ্রকট-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ভগ্রহৃদয় লইয়া তিনি শ্রীখণ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

গদাধর-পণ্ডিত শ্রীনিবাসকে বুন্দাবনে গিয়া গোম্বামী-বৃন্দের নিকট ভাগবতপাঠের 

দর্দেশ দান করিয়াছিলেন ।২০ কিন্তু ইচ্ছা! থাকিলেও তখন কিশোর-বালকের পক্ষে 


সস 

(১৬) ৩1৭৮ (১৭) ১ম. বি. পৃ. ১৭ (১৮) অব বয়. ম, পৃ. ৯) ত. র.--৩1২৭৬ (১৯) প্রে, বি. 
-র্থ, বি., পৃ, ৩৫ 3 তু.--৬উ. বি. পৃ. ৬৪ (২*) অ. ব.-_২য় ম., পৃ" ১০ 7 ভ. র.-৩)২৭৩ ) প্রে-বি, 
-ধখ. বি. পৃ, ৩৫, ৩৯-৪৩ 


চর চৈতন্-পরিকর 


একাকী বিপদসংকুল দূর-পথ অতিক্রম কর। একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তংপুবে তি 
মহাপ্রভুর জন্মস্থানাদি দর্শন করিবাব জন্য যাত্রা করিলেন। নববী? 
গিয়া ২১ তিনি প্রথমে বংশীবদন২২ এবং তাহার পর বিষ্ুপ্রিয়াব সাক্ষাত্প্রাপ্ত হন 
ক্রমে মুরারি শ্রাবাসার্দিও তাহাকে আশীর্বাদ করেন। 'অন্ুবাগবল্লী”ব গ্রস্থকাব স*্বা 
দিতেছেন২৩ যে গদাধর-পণ্ডিত শ্রীনিবাস মাবফত বন্ধু-গদাধবদাসের নিকট একটি ৩৪ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোড়-ভ্রমণকালে শ্রীনিবাস সেই কথ বিশ্বাত হইয়াছিলেন 
নবঘীপে গদাধরদাসকে দেখিয়া যখন তাহ তাহার মনে পড়িল, তখন গদাধব-পণু 
পরলোকগত । ন্ুুতরাং গদাধবদাস সেই কথা শুনিয়। শ্রানিবাসেব প্রতি অন্ত 
রুষ্ট হইলেন। কিন্তু শেষে বিঞ্ুপ্রিয়াব হস্তক্ষেপে তিনি শ্রীনিবাসেব অপবাধ ক্ষ 
করিয়! তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন । “অন্বাগবল্লী”র এই সংবাদ অন্য কোনও গ্রস্থকা 
কতৃক সমধিত হয় না। শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বাব নীলাচল-গমনেব কোন উল্লেখও এ 
গ্রন্থে নাই | 'অন্ুরাগবন্পী'-মতে শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয়। তথায “কয়েক বসব” অতিবাহি 
করিয়াছিলেন ।২৪ 

প্রেমবিলাস*অন্থুযায়ী শ্রীনিবাস সম্ভবত নবন্বীপেও কয়েক-বখসর অভিবাঠি 
করিয়াছিলেন ।২৫ কিন্তু নীলাচলবাসেব মত তাহার নবদ্বীপবাসেব কাল সম্বন্ধে কোন 
সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা একান্তই দুরহ। তবে সমন্ত গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। 
শ্রীনিবাস নবদ্ধীপ হইতে শাস্তিপুরে গিয়া সীতার্দেবীর নিকট এবং তাহাব পবে থডন 
বন্ু-জাহ্ুবার নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। অছত-নিত্যানন্দ তখন লোকান্তব 
হইয়াছেন। শ্রীনিবাস খডদহে গমন করিলে বীরচন্দ্রের সহিত তাহাব বিশেষ প্রীতি-সঙ্ 
স্থাপিত হয়। খডদহ হইতে গিয়া তিনি খানাকূলে অভিরামেব সহিত সাক্ষাৎ কবি: 
অভিরামও তীহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহার বিশেষ শক্তির পরিচয় প্রার্ত হন এ 
তিনবার বেত্রাধাত করিয়া! তাহার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন।২১ তারপব 
অভিরাম ও তৎপত্বী মালিনীর নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় শ্রীথণ্ডে হাদি 
তাহার অধ্যাম্বসাধনার প্রথম ও প্রধান গুরু নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবহ 
এবং রঘুনন্দন তখন তাঁহাকে বৃন্দাবন-গমনের অন্কুমতি দান করিলে তিনি যাজিগ্রা 


(২১) “প্রেমবিলাসের বর্ণনান্থুসারে ১৪৬৮ শকে শ্রীনিবাস নবস্বীপ গমন করেন ; নৃতরাং এই 8 
ভাহার বনক্রেম অনধিক ৩, বৎসর 1”--প্রীনিবাল আচার্ধচরিত (পৃ. ৮*) (২২) প্রে-বি-৭ 
পৃ. ৩৭7 ব. শি.--পৃ-১৮৭ 7 ভ. র.-91২০ (২৩) ২য়, মন, পৃ ১০১৩ (২৪) য়.ম, পু; 
(০) ধর্খ, বি. পৃ. ৪* (২৬) রামদাল-অভিরামের জীবনীতে এই সন্ধে বিদ্তত বি 
প্রদত্ত হইয়াছে । 


শ্রীনিবাস-আচারধ ৫৫১ 


মাতাকে প্রণতি জানাইয়া বুন্নাবনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীনিবাসের জীবনের ছ্বিতীর 
পর্ব আরম্ভ হইল । 
বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করিয়! শ্রীনিবাস কাশীতে পৌছাইলেন। চন্দ্রশেখর-বৈচ্যের 
গৃহে তখন তাহার এক শিষ্য বাদ করিতেছিলেন। নীলাচল নবদ্বীপ শান্তিপুর খড়দহ 
প্রভৃতি স্থানে, ষধন যেখানে গিয়াছেন, সেখান হইতেই শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গ-চৈতন্যলীলার 
বহু তথ্য অবগত হইয়াছেন। চন্দ্রশেধর-শিস্তের নিকটও তিনি সেইভাবে নান পূর্ব-বৃত্তাস্ত 
অবগত হইয়া প্রয়াগ অযোধ্যাদি দর্শন করিবাব পর মথুরায় পৌছাইলেন। মথুরায় 
পৌছাইয়া, কিংব! তৎপূর্বেই, তিনি কাশীশ্বর বঘুনাথ-ভ্ট সনাতন ও রূপ-গোস্বামীর মৃত্যু 
সংবাদ পাইলেন ।২৭ তিনি অধীর হইলেন এবং তাহার ভাগবতপাঠাদির সকল অভিলাষই 
যেন ব্যর্থ মনে হইতে লাগিল। তারপর এক মাথুর ত্রাহ্মণের সাহাষ্যে প্ররুতিস্থ হইলে 
তিনি ধীরে ধীরে বুন্দাবনে গিয়৷ হাজির হইলেন । 

তখন সন্ধ্যা সমাগত । গোবিন্দ-মন্দিরে আরতি আরম্ভ হহয়াছে। অবসনহদয় 
নিবাস জনসমাবেশের মধ্যদিয়া কোনওরূপে অগ্রসর হইয়া মন্দিবে প্রবেশ করিলেন । 
দিন ছিল বৈশাখী পূররিমা ।২৮ বিপুল সমারোহে গোবিন্দ-মন্দিবে পূজারতি চলিতেছিল । 
নিবাস ধীরে ধীরে গিয়া ভিডের একদিকে দীড়াইয়া বিগ্রহ দর্শন কবিতে লাগিলেন । 
হার জন্ম-জন্নাস্তরের বাসনা যেন চরিতার্থ হইয়া! গেল। আরতি শেষ হইল। কিন্তু 
তনি বিহবলভাবে জগমোহনের একান্তে পড়িয়! রহিলেন। কানাকানিতে কথাটা জীব- 
গাস্বামীর নিকট পৌছাইলে তিনি আসিয়া শ্রীনিবাসকে উঠাইলেন এবং তীহার পরিচয় 
[হণ করিয়া তাহাকে দব্ধু-সন্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। গোবিন্দের অধিকারী শ্রীরুফণ- 
গ্ডিতের সহিতও সেই স্থানেই শ্রীনিবাসের পরিচয় হইয়া গেল। শ্রীরুষ্ণ-পণ্ডিত তাহাকে 
হাপ্রসাদ সেবন করাইয় তাহার ক্লান্তি দূর করিলে জীব তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বাসা- 
যবস্থা করিয়া দিলেন। 

পরদিন প্রভাতে জীব-গোম্বামী শ্রানিবাসকে লইয়া রাধাদামোদরের চরণে সমর্পণ 
চরিলেন। তারপর তিনি তাহাকে রূপ-গোস্বামীর সমাধি দর্শন করাইয়া গোপাল-ভষ্র- 
গান্বামীর নিকট লইয়া গেলে গোপাল-ভ্ট শ্রীনিবাসের ইচ্ছায় ও জীবের মধ্যস্থতায় তাহাকে 
ীক্ষাদান করিবার জন্য সম্মত হইলেন । দ্বিতীয়া তিথিতে দীক্ষার দিন স্থির হইলে জীব 
শ্রনিবাসকে রাধারমণ দর্শন এবং লোকনাথ ও তৃগর্ভের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া! তাহাকে 
গাপানাথ-মন্দিরে পরমানন্দ ও মধু-পণ্ডিতের সহিত এবং মদনমোহন-মন্দিরে কষঞ্গাস-রন্মচারী 
থে) খ্ে-বি--_৫ষ, বি, পৃ, ৫৬-৫৭; কর্ণ--৬ষ্, নি. পৃ. ১০৮৯) অ- বওয়, মণ পৃ ১৭৪ 
উ. র.-৪1১৯৫-৯৮ ) জ. বি.-২য়, বি. পৃ. ২৪ (২৮) ত. র.-৪1২৭৯ ) অ.ব.--ওয় অ. পৃ. ১৯ 


সি চৈতগ্ত-পরিকর 


প্রভৃতির সহিত আলাপ করাইয়! দবেন। সেই স্থলে সনাতন-গোস্বামীর সমাধিও দর্শন করা 
হইল। পরদিন যথাসময়ে রাধারমণ-মন্দিরে শ্রীনিবাসের দীক্ষাগ্রহণ হুইয়| গেলে জীব 
তাহাকে রাধাকুণ্ডে পাঠাইয়। দিলেন। তিনি তথায় গিয়া রঘুনাথদাস-গোন্বামী এবং 
রাধব-কঞ্গদাসার্দির সহিতও পরিচিত হইয়৷ আমিলেন। 
ইহার পর জীবের তত্বাবধানে শ্রীনিবাসের শাস্ত্রসাধনা আরম্ভ হইল। “অন্রাগবন্ী'- 
মতে তিনি “কয়েক বৎসরে গ্রন্থ সমস্ত পড়িল'।২৯ গোস্বামী-গ্রস্থসমূহ পাঠ করিয়া আয়ত্ত 
করিতে অবশ্ত বৎসরের পর বৎসর লাগিয়া! যাইতে পারে। শ্রীনিবাস যে কতদ্দিনে এবং 
কি পরিমাণে এ সমস্ত গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক করিয়া! বলিবার উপায় নাই। 
কিন্ত তিনি বৃন্দাবনেই তাহার প্রতিভা ও প্রকৃত জ্ঞানের নুম্পষ্ট ছাপ রাখিতে পারিয়া- 
ছিলেন। একদিন জীব-গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি*র একটি “উদ্দীপন বিভাবের পদ্য 
বিচার করিতেছিলেন। শ্লোকটি এইরূপ : 
সখি রোপিতে। ছিপত্রঃ শত পত্রাক্ষেণ যে! ব্রজদ্বারি ৷ 
সোইয়ং কদম্বডিস্তঃ ফুলে! বলভবধুত্তদতি ॥ 
জীব এই “গ্লোকের ভাবব্যাখ্যা, করিতে অসমর্থ হইলে শ্রানিবাস যেভাবে তাহার ব্যাখা 
করিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই চমত্কৃত হইলেন। এইরূপ তীক্ষ-প্রতিভ৷ প্রত্যক্ষ করিয়া 
জীব-গোম্বামী তখন সর্বসমক্ষে শ্রানিবাসকে “আচার্ধ-উপাধিতে ভূষিত করিলেন 1৩০ 
এই সময় একদিন শ্রানিবাস লোকনাথ-গোসম্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তথায় 
লোকনাথ-শিষ্ত নরোতুমের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয় । নরোত্তম যে 
শ্নিবাসের বুন্দাবনগমনের পরবর্তী কোনও সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, 'তাহাতে সন্দেহ 
নাই ।৩১ “প্রেমবিলাস, এবং “অনুরাগবল্লী'র ঘটনাবিন্তাস অনুযায়ী তাহাই প্রতীয়মান 
হয়। নরহরি-চক্রবর্তীও একই কথ। বলিয়াছেন । তবে তাহার 'ভক্তিরত্বাকর” ও 'নরোতম- 
বিলাসে' লিখিত হইয়াছে যে নরোত্রমের বুন্দাবনগমন ঘটে শ্রানিবাসের “আচার্ষ-উপাধি 
প্রাপ্তিরও পরে ।৩২ কিন্ত প্রেমবিলাস” ও “অনুরাগবল্লী'র বিবরণ অনুযায়ী এইরূপ সিদ্ধান্ত 
সংগত মনে হয় না। তাহা হইতে কেবল এইটুকু বল! চলে যে “আচার্ধ'-উপাধি প্রাপ্তির 
নিকটবর্তা কোনও সময়ে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিলে তাহার! এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক 
হইয়া পড়েন। 
কিছুদিন পরে জীব-গোন্বামীর নিদেশে শ্রীনিবাস ও নরোত্বম রাঘব-গোন্বামীর সহিত 
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শ্রীনিবাস-আচার্ধ ৫৫৩ 


মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা! করিয়া ফিরিলে জীব শ্রীনিবাঁসকে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের যোগ্য 
উত্তরাধিকারী বিবেচনা করিয়! তাহার ও নরোত্তমের মারফত গোস্বামী-রচিত ভক্তিগ্রস্থাদি 
গৌঁড়ে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন । “অস্ত্র গবল্লীম্মতেও৩ জীব শ্রীনিবাসের প্রতিভা 
দেখিয়া বিশ্মিত হইলে তাহাকে “আচার্ধ, উপাধি প্রদান করিবার সংকল্প করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। এখন গৌড়ে গোস্বামী-গ্রস্থ প্রচারের অধিকার প্রদান সম্পর্কে পূর্ব-সিদ্ধাস্ত মত 
একটি সভার আয়োজন করিয়া বস্ত্র চাদর প্রভৃতি দিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীনিবাসকে 
'আচাধ উপাধিতে ভূষিত করা হইল । 'প্রমবিলাস*কার বলিতেছেন৩৪ যে এই সময় 
জীব-গোস্বামী নরোত্তমকে ডাকিয়া! বলিলেন £ 
| গুন নরোত্তম তোমার কহি এক কথা 
এই ঠ্যামানন্দ ছিল! মোর স্থানে এখা ॥ 
ইহারেত লৈয়! বাই কৃ্ণ-কথারঙ্গে । 
নিজদেশে পাঠাইবা লোক দিয়া সঙ্গে ॥ 
ই বলিয়া তিনি শ্যামানন্দকে নরোত্বমের হস্তে সমর্পণ করিয়া! তীহকে নানাবিধ উপদেশ 
দান করিলেন এবং শ্যামানন্দও শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সঙ্গে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'অন্রাগবল্লী'তে শ্রানিবাসাদির এই গৌড়গমন-প্রসঙ্গে শ্যামা- 
নের নাম পর্যন্ত উল্লেখিত হয় নাই । এই গ্রস্থান্যায়ী৩৫ শ্রীনিবাস ছ্িতীয়বার বুন্দাবনে 
ীসিলে জেই সময়েই জীব শ্যামানন্দকে শ্রীনিবাসের সহিত গৌড়ে পাঠাইয়। দেন। 
বার সমগ্র 'কর্ণানন্দ-গ্রস্থের কোথাও শ্যামানন্দের নাম নাই। অবশ্য “ভক্তিরত্বাকরে'র 
থক “প্রেমবিলাস” এবং 'অন্রাগবল্লী” এই উভয়-গ্রন্থের মধ্যে সামঞ্জশ্তবিধান 
রিয়া জানাইয়াছেন যে শ্রানিবাসের দুইবার বুন্দাবন-গমনকালেই শ্যামানন্দও দুইবার 
্বাবনগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বে কিছু স্থির না করির। অল্পদিনের ব্যবধানে একই 
ঙ্গে দুইজনের চুইবার বুন্দাবনগমনের মধ্যে যে আকম্মিকতা রহিয়াছে তাহাতে “ভক্তি- 
ত্বকরে'র বর্ণনা অবিশ্বাসা হইয়া উঠে। কারণ অন্য দুইটি গ্রন্থের কোনটিতেই শ্যামা- 
নদের চুইবার গমনের কথা বলা হয় পাই। নুতরাং শ্রীনিবাসের সহিত শ্যামানন্দ 
ইবারই বৃন্দাবন হইতে গোড়ে আসিয়াছিলেন কিনা, কিংবা, একবার আসিয়া থাকিলে 
গহা কোন্বার, তাহা বল! কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্নিবাসের বুন্দাবন-সম্পকিত 
টনাবলীর বর্ণনায় «প্রেমবিলাসে'র মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জন্ত। রহিয়াছে । “ভক্কিরত্বাকরে'র 
ধটনা-বর্ণনার মধ্যে অবশ্য একটি সময়ক্রম লক্ষ্য করা যায়, এবং সেইজন্াই গ্রস্থবনিত 


(৩৩) ধর্থ, ম., পৃ. ২৫) ৫ম. ম., পৃ. ৯২-৩৩ (৩৪) ১২প. বি, পৃ. ১৪৫ (৩৫) ৬. ম.. পৃ. ৪৯ 


৫৫৪ চতন্ত-পরিকব 


ঘটনাগুলির মধ্যে মোটামুটি একটি সামঞ্জন্ত রক্ষিত হইয়াছে । সেই হিসাবে এই স্থলে, 
ভক্তিরত্বাকর"-প্রদত্ত ঘটনাগুলিকে গ্রহণ কবিতে হয়। 

যাহাহউক, শ্রীনিবাসাদির যাত্রার আয়ে।জন সম্পন্ন হইলে জীব-গোস্বামী তাহা দিগবে 
লইয়। গোবিন্দ-মন্দিবের দিকে ধাবিতৃ হইলে পথিমধ্যে দ্বিজ-হরিদাসাচা তাহার ছুই পু 
শরীদাস এবং গোকুলানন্দকে গৌডে গিয়া দীক্ষার্দান কবিবার জন্য শ্রীনিবাসের নিক 
অন্থরোধ জানাইলেন।৩৬ আবাব যমুনাতীবে আসিয়! শ্রীনিবাস ব্রজবাসী ভরত 
কানায় এবং ত্াহাব মাতাব আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। তারপর তাঁহাবা ভূগর্ড ' 
ও গোপাল-ভট্রেব সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং “কর্ণানন্ন-কাব জানাইতেছেন৩৭ যে গোপাল 
ভট্ট স্ব-বক্ষিত “গৌবেব কৌপীন বহির্বাস* শ্রীনিবাসের মস্তকে বীধিয়া দিফ! প্রকাবান্তত 
তাহাকেই তাহাব যোগ্য উত্তরাধিকাবী নির্বাচিত করেন। ক্রমে তাহার! লোকনাং 
গোস্বামীর নিকট পৌছাইলে তিনিও তাহার শিষ্য নরোত্তমকে শ্রীঠনিবাসেব হস্তেই সমর্প 
কবেন। পরদিন গ্রভাতেই গোবিন্দ-মন্দির হইতে যাত্রা আরম্ভ হইল । গ্রস্থপুর্ণ সম্প 
বহন করিবার জন্য দুইটি গাড়ী, চারিটি বলিষ্ঠ বলদ এবং দশজন মানুষকে পূর্ব হইতে 
প্রস্তুত কবিয়া৷ রাখা হইয়াছিল ।৩৮ শ্রীনিবাস গ্রস্থরাজিসহ৩৯ সেই ছোট্ট দলটিকে স 
লইয়া অগ্রসর হইলেন। জীব-গোম্বামী গ্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত মথুবা পধন্ত আমি 
তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ফিবিলেন। গ্রস্থ সহিত বৃন্নাবন-গোস্বামীদ্দিগের প্রাণভবা আশীব' 
লইয়া শ্রীনিবাস-নবোত্তম গৌডাভিমুখে যাত্রা সুরু করিলেন। 

কিন্ত শ্রানিবাসাদি পঞ্চকুট পার হইয়া গৌড-সীমাস্তে বনবিষুপুরের বাজা হাম্বীবে 
রাজ্যমধ্যে গোপালপুর গ্রামে আসিয়া রাত্রি যাপন কবিতে ণাকিলে উক্ত গ্রস্থরাজি দু 
কর্তৃক অপহৃত হয়। এই ঘটনাতে বৈষ্ণব-ভক্তবুন্দেব মাথায় যেন বজ্জাঘাত পড়িল। প্রভা 
উঠিয়া শ্রীনিবাস নরোত্তমার্দি ভক্তবুন্দকে নানাভাবে বুঝাইয়। শ্বদদেশে প্রেরণ কবিলেন 


(৩৬) ভ. র.--৬।৩২৬ (৩৫০) (৩৭) ৬ নি , পৃ. ১১৩ 0৩৮) প্রে বি --১২শ.বি , পৃ ১৪৫, 
র.._৬1৩১৭, ৫১৭-২১ (৩৯) প্রীনিবাস কর্তৃক গৌড়ে প্রচারিত গ্রস্থগুলি সম্বক্কে একমাত্র কর্ণান 
গ্রন্থে ১ম. নি. পৃ" ৩) লিখিত হইয়াছে £ 

গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈল। প্রকটন ॥ 
্রীরপ গোস্বামিকৃত হত গ্রন্থগণ। 
বতগ্রস্থ প্রকাশিল! গোন্বামী সনাতন ॥ 
প্রভট গোসাঞ্রি যাহ! করিল! প্রকাশ । 
রঘুনাথ তট আর রঘুনাথদাস। 

জীজীব গোম্ামিকৃত ধত গ্রস্থচয় 
কধিয়াজ গ্রন্থ ধত কৈলা রসময় ॥ 


শ্রীনিবাস-আচারধ ৫%৫ 


কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামী-বৃন্দ তাহারই তত্বাবধানে যে অমূল্য সম্পদগুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
সেইগুলিকে ছাড়িয়া যাওয়৷ তাহার দ্বার! সম্ভব হইল না। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া এখানে 
ওখানে ঘুরিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে একদিন তিনি এক ব্যক্তির নিকট সন্ধান পাইলেন৪০ যে বিষুঃপুরে 
'রাজস্থানে গেলে গ্রন্থরাজির পু্ঃপ্রাপ্তি ঘটিবে। শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর অভিমুখে অগ্রসর 
হইয় দেউলি-গ্রামস্থ কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া তাহার নিকটও 
সন্ধান পাইলেন যে গ্রস্থপুর্ণ সিন্দুকগুলি রাজা-হাঙ্গীরের নিয়োজিত দস্ত্যফল কর্তৃক লুন্িত 
হইয়া রাজগৃহে রক্ষিত হইয়াছে । তখন তিনি কৃষ্ণবল্লভের সহায়তায় একদিন রাজসভায়, 
ভাগবতপাঠ শুনিতে গিয়া রাজপপ্তিত ব্যাস-চক্রব্তাীকে শাস্ত্রালাচনায় পরাভূত করিলে 
রাজ্া-হাম্বীর ও ব্যাস-চক্রবর্তাঁ উভয়েই তাহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাহার 
চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এইভাবে শ্রীনিবাস গ্রন্থপ্রাপ্তির সহিত একজ্রে রাজা-হাম্বীর 
এবং তাহার পরিবারবর্গ ও রাজসভাস্থ সকলের হৃদয় জয় করিয়া বিষুপুর মধ্যে বিপুল 
সম্মান লাভ করিলেন।৪৯ সমগ্র বিষুপুর বৈষ্ণবধর্মের বন্যায় প্লাবিত হইল এবং 
রাজান্রোধে শ্রানিবাসকে বেশ কিছুকাল বিষুপুরে অবস্থান করিতে হইল। কিন্তু শেষে 
তিনি তাহার বিধব। অসহায় মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইলে রাজ। ও. 
রাণী তাহাকে বিদায় দান করিলেন। ব্যাস ও কৃষ্কবল্লভ তাহার অনুগামী হইলেন । 

শ্রানিবাস যাজিগ্রামে গিয়। মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । কিন্তু যখন তিনি সংবাদ. 
পাইলেন যে বিষুপ্রিয়ামাতার তিরোভাব ঘটিয়াছে এবং নরহরি-ঠাকুর ও গদাধরদাস 
কোনওরূপে বাচিয়া আছেন মাত্র তখন তিনি শ্রীথণ্ডে গিয়া রঘুনন্দনের সহায়তায় তাহার 
আদি-গুরু নরহরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানাবিধ আলোচনার পর নরহরি 
শ্রনিবাসকে তাহার পরমা-বৈষবী মাতার ইচ্ছা পূরণার্থে দারপরিগ্রহ করার অস্থমতি 
প্রদান করিলেন। শ্রনিবাস প্রথমে আপত্তি জানাইলেও শেষ পধন্ত সম্মতি দান করিয়া 
কণ্টকনগরে চলিয়া গেলেন। সেইস্থানে গদাধরদাসপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিস্বা তিনি: 
পুনরায় যাজিগ্রামে আফিলে কয়েকদিনের মধ্যেই নীলাচল-প্রত্যাগত নরোত্বম-ঠাকুর 
আসিয়া তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নরোত্বম খেতুরিতে চলিয়া গেলে অল্পকাল 
মধ্যেই যাজিগ্রামবাসী গোপাল-চক্রবর্তীর কন্তা। দ্রৌপদীর সহিত শ্রীনিবাসের শুভপরিণয়, 
ঘটে। এপ্রমবিলাস'-কার বলেন ষে এই বিবাহ ঘটে শ্রীনিবাসের মাতৃবিয়োগেরও পরে। 
মাতৃবিয়োগের পর শ্রীনিবাস মহোৎসবের আয়োজন করিলে তছুপলক্ষে শ্রীধপ্ডাগত রঘুবন্দন 


|. (৪০) ভ. র.--৭1১১৬ (৩১) রাজাহাম্বীরের জীবনীতে গ্রস্থাপহরপ, গ্রন্থপ্রাপণ্ডি এবং সপরিবারে 
রাজ! ও প্রজাদগিগের বৈবধর্ম-গ্রহণাদি সম্বন্ধে বিস্তত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 


নি চৈতন্ত-পরিকর 


ুলোচন প্রভৃতি ভক্ত ভীহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন ।৪২ রথুনন্দন সেই “গ্রামের 
ভূমিক' বিপ্র-গোপালদাসকে কন্তা। সম্প্রদদানের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে গোপালদাস স্বীয় 
ভ্রাতা বৃন্দাবনের স্বীকৃতি গ্রহণ করেন এবং শ্রীনিবাস-আচার্ষের সহিত গোপাল-তনয়ার বিব'হ 
ঘটে। কিন্ত 'প্রমবিলাস্গের এই সময়কার বিবরণগুলি এতই বিশৃংখলবিন্যন্ত যে অনয 
গ্রস্থের সমর্থন ব্যতিরেকে, কিংব।, অন্থাগ্রস্থবণিত ঘটনার সহিত ইহার বর্ণনাকে বিশেষভাবে 
পরীক্ষা না করিয়া! ঘটনাগুলির কালানুক্রমকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা চলে না। আশ্চযেব 
বিষয়, 'প্রেমবিলাস'-কার একস্থানেই শ্রীনিবাসের ছুইটি বিবাহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
তিনি শ্রানিধাস সম্বন্ধে খুঁটিনাটি নানা-বিষয়ের উল্লেখ করিলেও তাহার দুইটি বিবাহে 
মধ্যবত্তিকালের কাধাবলীর পরিচয় প্রদান করেন নাই; কিংবা অন্যত্র তাহ! করিলেও 
তাহা যে এঁ অস্তর্বতিকালেরই কাধাবলী তাহা বুঝিবার সুযোগ দেন নাই। “ভক্কিরত্বাকবেৰ 
পুর্ব-বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে শ্রীনিবাসের বিবাহকালে তাহার পত্রী ক্রৌপদীব নাম 
পরিবর্তন করিক্াা ইশ্বরী রাখা হইয়াছিল। শ্ঠামধাস বা শ্যামানন্দ এবং রামচন্দ্র বা 
রামচরণ নামে ভ্রৌপদীর ছুই ভ/তা৷ ছিলেন ।৪৩ শ্রীনিবাসের বিবাহ হইয়া! গেলে তাহাবাও 
পিতা এবং ভগ্নীর সহিত শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন 1৪8৪ নরোত্বমবিলাস” 
গ্রন্থে৪৫ একজন রামচরণ-চক্রবর্তীর নাম পাওয়। যায়, তিনি নরোত্তমের শিষ্যানুশিষয 
সুতরাং তিনি শ্রীনিবাসের কনিষ্ট-শ্টালক৪৬ হইতেই পারেন না । কাঞ্চনগড়িয়। হইতে গণসহ 
শ্রীনিবাদ-আচার্ধের খেতুরি গমনকাল৪৭ ছাড়া শ্রীনিবাসের শ্যালকদ্বয়ের সাক্ষাৎ আব 
পাওয়! যায় না। 

গৃহস্থাশ্রম-গ্রহণের পর শ্রানিবাস গোস্বামী-গ্রস্থার্দির অধ্যাপনায় আপনাকে নিয়োজিত 
করিলেন।৪৮ এই সময় ছিজ-হবিদাসাচার্ধের পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস তাহাব নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে প্রথমে বিদ্যাভ্যাস করিবার উপদেশ দিয়! তিনি ত্তাহাদিগকেও 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । আর একদিন রামচন্দ্র-সেন বিবাহাস্তে দোলায় চড়িয়া যাজি গ্রাম- 
পথে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। শ্রীনিবান লোকমুখে তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তিব কথা 
শুনিয়| ঠাহাকে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী করিতে ইচ্ছুক হইলেন। পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে 
উভয়ের মধ্যে শান্তর-সন্বস্বীয় নানাবিধ আলোচন:ব পর রামচন্দ্র শ্রানিবাসের দ্বার প্রভাবিত 
হইয়া তাহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এইভাবে রামচন্দ্রেরে মত একজন 


(৪২) প্রে. বি._-১৭শ. বি. পৃ. ২৪৭-৪৮ (৪৩) প্র. বি.--১৭শ. বি. পৃ. ২৪৮; ২*শ' বি, 
পৃ. ৩৪৯ । কর্ণ,-_-৬ষ্ট. নি পৃ. ১২০; ভ. রস ৪৯৯। গে. ত.সস্পৃ. ৩২১ (8৪) ভ. র.--৮1৪১৭ 
৫০১ (৪৫) ১২শ. বি., পৃ. ১৯৭ (8৬) কর্প,--৬৮' নি. পৃ. ১২০ (৪৭) ত. র.--১০।১৪১ (৪৮) এ--৮৫5 


শ্রীনিবাস-আচার্ ₹৫৭ 


যথার্থ জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত যুক্ত হওয়ায় শ্রীনিবাসেৰ খ্যাতি 
দূঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল ।৪৯ 
'প্রেমবিলাস-কার বলেন যে রামচন্রের দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরে তাহার 
যাজিগ্রাম-বাসকালেই তাহার ভ্রাতা গোবিন্দও শ্রীনিবাসকর্তৃক দীক্ষিত হন। কিন্ত 
শ্রীনিবাসের দুইবার বুন্দাবনগমন বর্ণনায় ও -₹২সম্পক্কিত কয়েকটি ঘটনাবিহ্যাসে «প্রম- 
বিলাসে'র মধ্যে যথেষ্ট ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। চতুদ্রশবিলাসের প্রারস্তেণ০ 
লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে শ্রীথণ্ডে রঘুনন্দন-ঠাকুর তাহাকে 
নবহরি-সরকার-ঠাকুরের মৃত্যুবাত প্রদান করেন। স্বয়ং লেখক তখন সেইস্থলে উপস্থিত 
ছিলেন। অথচ এই বর্ণনার বহু পৰে ষোডশবিলাসের শেষভাগে«১ আসিয়া লেখক 
জানাইতেছেন যে জাহ্বা-ঠাকুরাণী অন্যান্য ভক্তবুন্দ এবং লেখক সহিত বৃন্দাবন হইতে 
ফিরিয়া শ্রাখণ্ডে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন এবং শ্রীনিবাস নামে কোন বালক 
থাকিয়। থাকিলে তাহাকে বুন্দাবনে প1ঠাইবাব জন্য তিশি সরকার-ঠাকুরকে নিদেশ দান 
কবিলেন। তারপর জাহুবা চলিয়া গেলে লেখক সেইস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন 
এবং অচিরে চাখন্দি হইতে শ্রীনিবাস আঙিলে তিনি সেই জবপ্রথম শ্রীনিবাস নামক 'পুরুষ- 
বতন'কে “নয়নে দেখিলেন' । আবার গ্রন্থেব পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিলাসছয়েব একেবারে প্রথমের 
বর্ণন। হইতেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ষে শ্রীনিবাস তাহার প্রথমবাব বুন্দাবনগমনের পুর্বে 
খডাহে গিয়াই জাহুবার সহিত সাক্ষাৎ কবিয়াছিলেন | স্থৃতরাং ৫ম. ৬. ১৪শ. ও ১৬শ. 
বিলাসে বণিত শ্রীনিবাসের বুন্দাবনগমন ও প্রত্যাবর্তন ঘটনা যে তাহার প্রথমবারেরই 
বন্দাবনগমন ও প্রত্যাবর্তন ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ থাকেনা এবং তৎপুবেই যে জাহ্বা- 
ঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন তাহাও প্রমাণিত হয়। অথচ আশ্চযের 
বিষয় এই যে লেখক কোথাও ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতেছেন বলিয়৷ বুঝিবার উপায় নাই। 
তি-ক্ষেত্রেই অগ্রপশ্চাৎ অন্যান্ত ঘটনার মধ্যে এই ব্ণনাগুলির এমনভাবে যোজনা করা 
১ইয়াছে যে বিভিন্নকালে অনুষ্ঠিত ঘটনাগুলির সহিত উক্ত গমন-প্রত্য/ব্তন ঘটনাকে 
বিভিন্ন সময়ের পৃথকভাবে গমন ও প্রত্যাবর্তন বলিয়া ধারণা জন্মে। চতুদশবিলাসের 
বণনায় স্বয়ং লেখকের উপস্থিতি হইতে সব্িহিত ব্ণনার ঘটনা গুলিকে শ্রানিবাসের প্রথমবার 
বৃ্ধাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সহিত যুক্ত বলিয়া *নে হয। অর্থাৎ ্রনিবাসের প্রথমবার 
প্রত্যাবর্তনের পুবেই যে নরহরি-সরকার-ঠাকুর *পাকান্তরিত হইয়াছেন এবং রামচন্দর-সেন 
ও তাহার ভ্রাতা গোবিন্দ কুমারণগর হইচ৩ এঙলিয়াবুধরিতে উঠিয়া! গিয়াছেন, তাহাই সম্ভব 


(৪৯) নিবাস কর্ত'ক রামচন্র্ের দীক্ষা গ্রহণাদি বিষয় বামচন্দ্র-কবিরাজের জীবনী মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে । (২) পৃ.১৮৭-৮৮ (3১) পৃ ২৩ও 


৫৮ চৈতগ্য-পরিকর 


মনে হয়। এইবারেই যে গোবিন্দও শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন, তাহাও গ্রন্থের বর্ণনা- 
সুযায়ী ধরিয়া লইতে হয় । অথচ “ভক্তিরত্বীকবঃ ও “নরোত্তমবিলাসে"র দ্ধ্র্থহীন বর্ণনা হইতে 
জানা যায় যে উক্ত ঘটনাগুলি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সহিত 
সম্পকিত। তাহার প্রথমবার প্রত্যাবর্তনেব পর যে নরহরি-সরকা'র তাহাকে দারপরিগ্র 
করিবার অনুমতি দান কবিয়াছিলেন এবং তাহাব দ্িতীয়বাব প্রত্যাবর্তনেব পুবেই যে 
সরকার-ঠাকুরেব তিবোভাব ঘটিয়াছে, “ভক্তিরত্বাকবে' তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। 
আবার প্রথমবাব প্রত্যাবর্তনের পবে বামচন্দ্রে সহিত শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎ 
কালে ষে গোবিন্দার্দি কুমারনগরে বাস করিতেছিলেন, “ভক্তিরত্বাকর” ও “নবোত্তম- 
বিলাসে”ব এই বর্ণন। “কর্ণানন্্” এবং “ভক্তমালে*ব ব্র্ণনা হইতেও বিশেষভাবে সমধিত 
হয়।৫২ এই সময়েই যে নবহরি শ্রীনিবাসেব বিবাহের অনুমতি দান করেন তাহাও 
“অনুবাগবল্লী" হইতে জানা যায়।৫৩ প্রমবিলাস”কার বলেন যে এই সময়েই বামচন্দর- 
কবিরাজ শ্রীধণ্ডে শ্রীনিবাস কতৃক দীক্ষিত হন। কিন্তু “অন্বাগবল্লীঃব সহিত “ভক্তিবত্বাকব' 
প্রভৃতির উল্লেখ হইতে জান! যায যে যাজি গ্রামেই উক্ত দীক্ষাগ্রহণ ঘটে। 

আবাব শ্রীনিবাস-আচার্ষের ছিতীয়ধাব বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনেব পরেই যে গেতুৰি 
মহামহোৎসব সংঘটিত হয়, এ বিষয়ে সকল গ্রস্থকারই একমত । «প্রমবিলাসে'র উনবিংশ 
বিলাসের৫৪ বর্ণনাতেও দেখা যায় যে প্রানিবাস দ্বিতীয়বার বুন্বাবনগমন করিলে, কিছুদিন 
পরে রামচন্দ্রও বুন্নাবনে প্রেরিত হন এবং তাহারা প্রশ্যাবর্তন করিলে খেতুরির মহামহোতৎ্সব 
সংঘটিত হয়। এই বর্ণনা অন্ান্ত গ্রন্থে বণনার সহিত বিশেষভাবেই মিলিয়া যায। 
অথচ চতুর্দশবিলাসে বণিত হইয়াছে যে বনবিষুপুবে গ্রস্থচুরির পব শ্রীনিবাসের শ্রীখণ্ডে 
প্রত্যাবর্তনকালে লেখক সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন; এবং তাহারপর রামচন্দ্রেব, ৩ 
তেলিয়াবুধরি হইতে আগত রামচন্দ্র-ভ্রাত। গোবিন্দের দীক্ষা-গ্রহণাদি সম্পর হইলে ফাল্জনা 
পৃর্নিমাতে থেতুরির মহামহোৎসব আবন্ত হয়। এই সমস্ত স্ববিবোধী বর্ণনা হইতে 
“প্রেমবিলাসে'র এতৎসংক্রাস্ত ঘটনাবিন্তাসকে যথাযথ বা সময়ানুক্রমিক বলিয়া ধব 
চলে না। জাঙ্বা-ঠাকুরাণীর বুন্নাবনগমন-বর্ণনার মধ্যেও এইরূপ সময়গত ক্রটি পরিলক্ষিত 
হয়। পঞ্চদশবিলাসের প্রারস্তে তাহার দ্বিতীয়বার বুন্দাবনযাত্রার উল্লেখের পর যোডশ 
বিলাসের মধ্যে তাহার প্রথমবার বুন্দাবনগমনের কথ! বণিত হইয়াছে ।৫৫ শ্রীনিবামের 
দুইবার বুন্দাবনগমন-সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় 'য 


(৫২) কর্ণ -+১মনি » পৃ. ৫৭ ভ. মা-পৃ ২০৮৯ (৫৩) ৬. ম. পৃ.৩৮ (৫৪) পৃ. ৩৯৪-৫ (৫৫) 
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শ্রীনিবাস-আচাধ ৫৯ 


গ্রন্থকার ( বা লিপিকার ?) ছুইবারের বহু ঘটনাকে একত্রিত করিয়! একবারের মধ্যে 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 
যাহাহউক, দীক্ষা গ্রহণের পর রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের সহিত অবস্থান কবিতে লাগিলেন । 
প্রীনিবাসের বিষুপুর-সঙ্গী ব্যাসাচাষও তথায় উপস্থিত ছিলেন। যাজিগ্রামে থাকিয়া 
তিনজনের মধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা চলিতে লাগিল ।৫৬ এই সময় একদিন হাম্বীরের 
নিকট হইতে পত্রবাহক আপিয়া৭ জানাইল যে শ্রীনিবাসের বিধুপুর-অবস্থানকালেই 
রাজা গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদদান শিমিত্ত বুন্দাবনে যে দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন তাহার 
ব-গোস্বামীর ছুইটি পত্রসহ প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, শ্রানিবাসকেও শ্রীজীব পত্র 
থিয়াছেন। হাশ্বীরও শ্রীনিবসকে একটি পৃথক পত্রে বিষুপুর-গমনের অন্রোধ 
'নাইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস হার্বীরকে প্রত্যুত্তর দিয়া পত্রবাহককে বিদায় দিলেন। 
স্ব কয়েক মাসের মধ্যেই শু্লাঞধর-ব্রঙ্গচাবী, গদাধরদাস এবং নরহরি-সরকার-ঠাকুরের 
রোভাবে৫৮ শোকাভিভূত হইয়! শ্রীনিবাস পুনরায় বৃন্দাবনেব অভিমুখে যাত্রা আরম্ত 
বিলেন ।৫৯ 
'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে ইতিপৃবে এক গৌডবাসী বৈষ্ণব বৃন্দাবনে গিয়। শ্রীনিবাস 
তূঁক রামচন্দ্রের ও হাম্বীরের প্রভাবিত হইবার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ।১০ তাহার পর 
ননাবনের 'পুজারীঠাকুর-শিল্ত কৃষ্তদরাস এবং “ভূগর্ঠাকুর-শিষ্য রাম্দাস” নামক দুইজন 
ব্চব গৌড়-নীলাচল ভ্রমণের উদ্দেশ্তে বাহির হইয়। জীব, গোপাল-ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি 
গাস্বামী-গণের বার্তা বহন করিয়া ক্রমে ক্রমে খেতুরিতে নরোত্বম রামচন্দ্র, যাজি গ্রামে 
মনিবাম এবং উৎকলে শ্ঠামানন্দ ও রসিকানন্দেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন৬১ এবং 
রোতম শ্রানিবাসার্দি সকলকে গোম্বামী-বুন্দের আশীবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের 
নিকট হইতে শ্রীনিবাস স্বীয় গুরু গোপাল-ভট্টাদির সংবাদ ও আশীবাদ প্রাণ্ড হন। কিন্ত 
্রস্ককার আরও একটি সংবাদ দিয়াছেন১২ যে শ্রানিবাসের বুন্দাবন-গমনের পুরবেই জাহ্ুবা- 
শিষ্য বিষুঃপুর-সন্িকটস্থ আউলিয়া-চৈতন্তদাস১৩ নামক এক বৈষ্ণবভক্ত বৃন্দাবনে 
পৌছাইলে গোপাল-ভট্ট-গোম্বামী তাহাকে শ্রীনিবাসাদির কথা জিজ্ঞাসা করেন। 
চৈতন্যদাস তখন তাহাকে বিষুঞুরে শ্রানিবাস-প্রভাবের কথা জানাইয়া সংবাদ দেন যে 
শ্রনিবাস সম্প্রতি বিবাহ করিয্নাছেন। শেষোক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া উট্ট-গোস্বামী 
ম্হমান হইয়া পড়েন। পরে চৈতত্যদাস বুন্দাবন-পরিক্রমার পর বিষুপুরে প্রত্যাবর্তন 


(৫৬) প্রে. বি.--১৪শ. বি. পৃ. ১৮৯-৯২ (৫৭) ভ. র.-ন২৮ (৫৮) এ--৯৫৩, ৫৪, ৬৩ 
£৯) ই--৯1৭১ (৬০) ১৭শ. বি., পৃ. ২৩৮৩৯ (৬১) এঁ- পৃ. ২৪*-৪৬ (৬২) ১৬শ. বি., পৃ ২৩৫-৩৭ 
৬৩ ইহার সমন্ধে নার়ার়ণ-পতিতের জীবনী জরষ্ট্য। 


হি চৈতন্-পরিকর 


করিয়া রাজা-হাম্ীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাহাকে আচার্ধ-ঠাকুরের নিকট লইয়া 
যান। সেইস্থানে তিনি বাললেন যে বিবাহের কথ। শুনিয়া ভট্টগোস্বামী আসন হইতে 
উঠিয়া দগুবৎ হইলেন এবং 

স্থলৎ স্থলৎ বাকা লাগিল। কহিতে ॥ 
তখন শুনিয়। ঠাকুর কহে করি হায় হায়। 

আপন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায়॥। 

আজ্ঞ। নাহি প্রভুর করিল হেন কার্ধ। 

কহিতে প্রভুর আজ্ঞা অভাগ্যেতে ধার্ধ ॥ 

ইহ1 বলি হায় হায় করয়ে রোদন । 

আর কি দেখিব সেই যুগল চরণ ॥ 

প্রীনিবাস প্রতি প্রভু হৈল নির্দয়। 
একমাত্র 'প্রেমবিলাসে' প্রদত্ত এই সংবাদ কতদূব সত্য বলা যায় না। সংবাদ সত্য হইলে 
বলিতে হয় যে শ্রীনিবাস ছিতীয়বার বুন্দাবনগমনেব সময় বিষণপুবপথে যাত্রা! করেন৷ কিন্ত 
শ্রাীনিবাসের বিবাহ-সম্পকিত বিষয়ে যে তাহাব গুরু গোপাল-ভট্ট-গোম্বামীর নিষেধাজ্ঞা 
ছিল, «প্রেমবিলাসে'র বর্ণনায় সম্ভবত তাহাই প্রতিপন্ন হয়। গ্রন্থকাব বলিতেছেনঙ৪ যে 
স্থলোচন-রঘুনন্দনাদি শ্রীনিবাসের বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন কবিলে 

আচার্য কহেন প্রভুর আজ্ঞ। নাহি মোরে । 

এই লাগি ভয় মোর হয়ে ত অস্থরে ॥ 
সম্ভবত এখানে “প্রভূ' বলিতে গোপাল-ভট্রকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহা না বুঝাইলেও 
ধাহার দ্বারাই হউক ন৷ কেন, তাহাকে যে পূর্বে বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধ করা হইয়াছিল, তাহ 
সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই সম্বন্ধে “অন্ুরাগবন্ী'র বর্ণনায়ও৬৫ স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 
তদনুযায়ী জানা যায় ষে শ্রীনিবাস বুন্দাবনে গিয়া গোপাল-ভট্টরের সহিত সাক্ষাৎ কবিরে 
তিনি তাহাকে প্রথমে অভিনন্দন জানান । কিন্তু তাহার সহিত কথাবার্তা চলিতে থাকিলে 
গোপাল-ভট্ট 

পুন প্র্ম করিল তুমি বিবাহ করিয়াছ। 

ইহ কহে নাহি করি কিকারণে পুছ॥ 
“অনুরাগবন্্ী'-বর্িত এইবপ প্রশ্ন অনুধাবন করিলে “প্রমুবিলাসে'র বর্ণনাকে সত্য বলিয়াই 
ধারণা জন্মে । আউলিয়া-চৈতন্যদামের কথায় খুব সম্ভবত গোপাল-ভট্টরের মন হতাশা 


(৬৪) ১৭শ' বি., পৃ. ২৪৮ (৬৫) ৬৮. ম., পৃ. ৩৮৪০ 


শ্রীনিবাস-আচাধ ৫৬১ 


ভরিয়া গিয়াছিল । কিন্তু তিনি এখন শ্রীনিবাসের কথায় আশ্বস্ত হইলেন এবং একদিন 
গীনিবাসকে 

কহিলেন রাধারমণের অধিকারী । 

করিল তোমারে আমি মনেতে বিচারি || 

আমার অবিদ্ধমানে যত অধিকার । 

সেবার ষে কিছু ভার সকল তোমার ॥। 
কন্ত এদিকে যাজিগ্রামে একদিন শ্রীনিবাস-পত্বী দ্রৌপদী রামচন্দ্র-কবিরাজকে ডাকাইয়া 
সব মনছুঃখ তাঁকে নিভৃতে কহিল", এবং তিনি শ্রীনিবাসের তত্ব লইবার জন্য তাহাকে 
ন্দাবনে পাঠাইয়া দেন ।৬৬ রামচন্দ্র বুন্দাবনে পৌছাইয়া গোপাল-ভট্রকে জানাইলেন যে 
খ্রনিবাস দারপরি গ্রহ করিয়াছেন। তখন ভট্ট-গোস্বামীর সকল আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়া 
গল। তিনি শ্রীনিবাসকে ডাকাইয়া জানিতে চাহিলেন, তাহার এইরূপ মিথ্যা কথ! 
[লিবার কারণ কি। তখন 

ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন। 

গোপাল গোবিন্দ গোপানাথ দরশন || 

শরীজীব গোসাঞ্ সঙ্গ বৃন্দাবন বাস । 

সভার সহিত কৃষ্*-কথায় বিলাস ॥ 

এত লভ্য হয় এক অসত্া বচনে। 

এই লোভে কহিয়াছে! সংকোচিত মনে । 
ক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে বিবাহের কুফল সন্বদ্ধে শ্রীনিবাস পূর্ব হইতেই 
মবহিত ছিলেন । তিনি শেষ পর্যন্ত গোপাল-ভট্রের নিকট মার্জনা! লাভ করিলেন, কিন্তু 
ারপরিগ্রহ করায় তাহাকে গোপাল-ভট্-প্রতিষ্িত ) রাধারমণের অধিকারী নিযুক্ত করা 
মার সম্ভব হইল না। কারণ, “বৈরাগী নহিলে” সেই কাধের “অধিকারী” হওয়া বিধি- 
হিভূতত ছিল। তাই 

আচার্ধ'ঠাকুরের পরমার্থ শ্ীগোপীনাপ পূজারী । 

তাহাকে আচার্ধ ঠাকুর করাইল অধিকারী ॥ 
'রে পুজারী-গোস্সীয়ের৬? ভ্রাতা দামোদর-গোসাই হরিরাম ও মথুরাদাস নামক তাহার 
ই পুত্রকে সঙ্গে লইয়। বুন্দাবনে আঙিলে পুজারী-গোসণাই হরিরামকেই (হরিনাথ?) 
সবার অধিকার প্রধান করিয়াছিলেন এবং এইভাবে ইহারাই ক্রমে “বংশ-অধিকারী' হইয়া 
[ান।৬৮ 'প্রেমবিলাস' এবং “নরোত্তমবিলাসে" কিন্তু একজন মথুরাদাসকে নরোত্তম- 


(৬৬) জ.--য়ামচজ্জ-কবিরাজ (৬৭) ইনিই কি তৃগত-শিষ্য চৈতন্থদাস? ড্র._-চৈতচ্কদাসের জীবনী 
*৮) অ. ব.স-৬ষ্ট, ম, পৃ. ৪৬ 
৩৬ 


৫৬২ চৈতন্য-পরিকর 


শাখাভূক্ত কর হইয়াছে৬৯ এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থে একজন “হরিরাম'কে শ্রানিবাসে 
শাখাতুক্ত করা হইয়াছে ।৭০ এই মথুরাদান ও হরিরাম উপরোক্ত “অন্রাগবল্লী'উল্লেখিত 
মথুরাদাস এবং হরিরাম কিনা বল] শক্ত। অন্রাগবল্লী”্র শ্রীনিবাসশাখা-বর্ণনার মখে 
কিন্তু হরিরামেরও কোন উল্লেখ নাই। 

বৃন্দাবনে কিন্ত শ্রনিবাসের মযাদ1 বিশেষ ক্ষুপ্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবতি 
কালে জীব-গো্বামীর সহিত শ্রীনিবাসের যে পত্র বিনিময় চলিত৭১ তাহা হইতে বুঝিতে 
পারা যায় ষে জীব-গোম্বামী চিবকালই তাহাকে গৌডে ভ্তি-প্রচারের সর্বোত্তম সহায়র 
মনে করিয়। বিভির সময়ে বিভিন্ন গ্রস্থার্দি প্রেরণ করিয়াছেন এবং নানাবিধ উপদেশ দাম 
করিয়াছেন। অন্য ভক্তবুন্দের মধ্যেও ধর্মমতার্দি বিষয়ে কলহ ঘটিলে তিনি শ্রানিবাসের 
নিকটই তাহাদেব জমস্তা সমাধান করিয়া লইতে নির্দেশ দান করিয়াছেন । স্ুৃতবা' 
বৃন্দাবনে সম্ভবত শ্রীনিবাসেব মযাদ। অক্ষুপ্নই বহিয়াছিল। এমন কি এইবারে ব্যাসাচাষও 
বুন্দাবনে গিয়া জীবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে জীব শ্রানিবাসকে আপনার 
সহিত অভিন্ন বলিয়া মন্তব্য করিলেন এবং তিনি ব্যাসাচার্যকে “আপনে সাক্ষাৎ থাৰি 
সেবক করাইল” ।৭২ জীব-গোস্বামী জস্ভব্ত এই সময়ে “গোপালচম্পৃগ্রন্থ রচন, 
আরম্ভ করিয়াছিলেন ।৭৩ তিনি তাহ! শ্রানিবাসকে দেখাইয়া তাহার সহিত অন্যার 
গ্রন্থ সম্বদ্ধেও আলোচনা করিলেন। তারপর বৈশাধী-পুণিমা তিথিতে রাধাবমণে; 
সিংহাসন-যাত্রা উপলক্ষে মহামহোৎসব সম্পর হইয়া গেলে জীব-গোম্বামী শ্রীনিবাসবে 
গৌঁড়ে চলিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ-দান করিলেন। বিদ্বায়কালে তিনি গড়ে প্রচাবাঃ 
কিছু গ্রস্থও শ্রীনিবাসের হস্তে অর্পণ করিলেন। “ভক্তিরত্বাকর হইতে জানা যা 
ষে তিনি এইবারেও শ্ঠামানন্দে সমপিল! আচাধের ঠাই? 1৭8 

এইবার তিনি বিধুঃুরে পৌছাইয়! রাজা-হান্বীর, রাণী-স্ুলক্ষণা এবং রাজপুত্র ধাডী 
হাম্বীরকে দীক্ষিত করেন এবং হাম্বীর তাহার গৃহে '্কালা্টাদের সেবা প্রকাশ? কবি 
প্রীনিবাসই তাহার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তিনি এইবার বিষুধপুরস্থ আবঃ 
অনেক ন্যক্তিকে দীক্ষাদান করিয়া “অনেক জনের পূর্ণ কৈল অভিলাফ' ।৭৫ অন্ভবঃ 
এইবারেই ব্যাসাচার্ধের পত্বী ইন্দুমুশী ও পুত্র শ্যামাদাসও শ্রীনিবাস কতৃক দীক্ষিত 


(৬৯) পে. বি.--২*শ. বি. পৃ ৩৫৫) ন,. বি.--১১শ. (বি. পৃ. ১৯৩ (৭*) ২*শ. বি..পৃ ৩ 
(৭১) প্রে. বি. _অর্ধবিলাস পত্র, পৃ. ৩*২-৩০৮ ; কর্ণ-_-৫ম* নি, পৃ. ৯২-৯৬ ; ভ. র.--১৪1১৪ 
(২) অ. বি._-৬ষ. ম., পৃ. ৪* (৭৩) ত. র.--৯।১০৭ (৭৪) ৯1১২৩; পূর্বে এই সম্বন্ধে আলোটি 


হইয়াছে । (৭৫) ৯২৬৯, ৩০৯ 


শ্রীনিবাস-আচার্ষ ৫৬৩ 


লেন।৭৬ এই সময়ে শিখর-ভূমির রাজ! ছিলেন হরিনারায়ণ । «আচার্ধের স্থানে শিষ্ঠ 
তে তার মন ।৭ কিন্ততিনি রাম-মন্ত্রে দীশ্ষিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে 
নিবাস উদ্যোগী হইয়া রঙ্গক্ষেত্র হইতে ত্রিমল্্-ভট্রের পুত্রকে আনাইয়া তাহারই দ্বারা 
রনারায়ণকে দীক্ষিত করিলেন। ভ্রিম্প-তনয় পঞ্চকূটে আসিয়! 
হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিক়া । 
শ্রীনিবাস আচাধে দিলেন সঈঁপিয়] ॥ 
ই হরিনারায়ণ সম্বন্ধে “ভক্তিরত্বাকর*প্রণেতা জানাইতেছেন৭৮ £ 
হরিনারায়ণ রাজ। বৈষ্ণব প্রধান । 
রামচদ্র বিন। তিহ না জানয়ে আন 11,****, 
হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিল] । 
শ্রীরামচরিত্রগীত তারে বণি দিল! ॥। 
ভক্তিরত্বাকরে' গোবিন্দ-কবিরাজরুত গীতটিও উদ্ধত হইয়াছে । ভণিতাংশে গোবিন্দদাস 
'বিনারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন £ 
গোবিন্দদাস হৃদয়ে আবধারল 
হরিনারায়ণ অধিদেব। । 
বার শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর থাকিয়া বিষুপুর-অঞ্চলটিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। হাম্বীর 
হাকে “গ্রাম-ভূমি-সামপ্রী” প্রভৃতি অর্পণ করিয়া তাহার জন্য “বিষুঃপুর মধ্যে উপযুক্ত গৃহ 
্াণ করিয়া দিলে”৭ন সেই স্থানে তাহার ইচ্ছানুযায়" স্থাঘ্িবাসেরও ব্যবস্থা হইয়৷ গেল। 
বিষুপুর হইতে গৌড়ে ফিরিয়া শ্রীনিবাস প্রথমে যাজিগ্রামে আসিলেন। তারপর তিনি 
৮.গু রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। আবার কনণ্টকনগরে গেলেন। তখন সেইস্থানে 
রদাসের শিষ্য রথুনন্দন-চক্রবর্তী গুরুর তিরোভাবতিথি-মহামহোৎসবের আয়োজনে 
ছিলেন। শ্রীনিবাস তাহার সহিত সেই বিষয় সম্বদ্ধে আলোচনা করিয়া যাজিগ্রামে 
রলেন এবং বিষুণ্পুরে 'সমাচারপত্রী” পাঠাইয়৷ রঘুনন্দনের সহিত উক্ত বিষয় সম্বন্ধে 
লাচনা করিলেন? তারপর তিনি পুনরায় যথাসময়ে কণ্টকনগরে গিয়া উৎসবে 
[দান করিলেন এবং উৎসবটিকে সাফল্যমগ্ডিত করিয়া! তুলিলেন। ইহার অল্লকাল 
নই শ্রীথণ্ডে নরহরি-সরকার-ঠাকুরের তিরোভাবতিথি-মহামহোৎসব উদযাপিত হয়। 
স্থলে শ্রানিবাসের ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে বিশ্মিত হন এবং সমগ্র গৌড়- 
লের বৈষ্ণবসমাজ উপলব্ধি করিলেন যে তিনিই প্রকৃতপক্ষে চৈতন্তপ্রবতিত ধর্মের 


৭৬) উ.--বীর-হাম্বীর (৭৭) ভ. র.--৯1৩০৩ (৭৮) উ--১1৪৭৪-৬০ (৭৯) ড্র--বীর-হাম্বীর 


৫৬৪ চৈতন্য-পরিকর 


যথার্থ উত্তরসাধক এবং উপযুক্ত ধারক ও বাহক। এই উৎসবে স্বয়ং রঘুনন্দন-ঠাকুব 
তাহার গলায় চন্দনচচিত মাল্য পরাইয়! দিলে৮”০ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সন্বদ্ধে কাহারও কোন 
সংশয় থাকিল না। উৎসবাস্তে শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ড হইয়া যাজিগ্রামে ফিরিলেন। এইবাৰ 
যাজিগ্রামে বসিয়া তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপন! এবং ভক্তিধর্ষের প্রচার চলিতে লাগিল। 
দ্বিতীয়বার বুন্দাবন-গমনকালে শ্রীনিবাস ঘিজ-হরিদাসাচাধের তিরোভাব-সংবাদ প্রাধ 
হইয়াছিলেন। এখন তিনি গোকুলানন্দ ও শ্রাদাসকে ডাকিয়। তাহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের 
তিরোভাবতিথি-পালনের জন্য নিদেশ দান করিলেন। তিনি তাহাদিগকে কাঞ্চমগড়িয়া 
পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও যথাসময়ে সেইস্থানে উপনীত হইয়া উৎসব সুসম্পর 
করিলেন। এই উপলক্ষে গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস তাহার নিকট মন্তবদীক্ষা। প্রাপ্ত হইলেন। 
উৎসবাস্তে শ্রীনিবাস খেতুরির পথে যাত্রা করিয়। পথিমধ্যে তেলিয়াবুধবিতে রামচন্্র- 
কবিরাজের গৃহে রামচন্দ্রের প্রতীক্ষারত ভ্রাতা গোবিন্দকে বরাধাকষ্মন্ত্রে দীক্ষিঃ 
করিলেন।৮১ “প্রেমবিলাস” হইতে জানা যায়৮২ যে রামচন্দ্রের পত্রী রত্বুমালা এব, 
গোবিন্দের পত্বী মহামায়া ও পুত্র দিব্যসিংহও শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন। কিন্তু তাহা" 
দিগের দীক্ষা গ্রহণের কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। সম্ভবত তাহা এই সময়েই ঘটে। 
এদিকে নরোত্ম বুধরিতে আসিয়া খেতুরি-উৎসবের আয্বোজন সম্পর্কে নানাবিধ আলোচন' 
করিলেন। তারপর শ্রীনিবাস একদিন কি বুঝিয় স্বশিহ্য রামচন্দ্রকে নরোত্তমেব ভন 
সমর্পণ করিয়! উভয়কেই খেতুরিতে পাঠাইয়া দিলেন । তিনি নিজে আর কিছুদিন বুধবিতে 
থাকিয়া রামচন্দ্রাুজ গোবিন্দকে কুষ্ণচৈতন্যলীলা-বর্ণনার আদেশ দান করিলেন এব" 
এ বিষয়ে গোবিন্দের সাফল্য দর্শন করিয়া তাহাকে “কবিরাজ+-আখ্য। প্রধান করিলেন ।৮১ 
ইহার পর নিকটবর্তা বাহাছুরপুর হইতে 'বিপ্র্রেষ্ঠ শ্বামাদাস+ভ্রাতা বংশীদাস-চত্রব্ী 
বুধরিতে আসিলে তিনি তাহাকেও মন্্রীক্ষা দান করিয়া শিশ্যবৃন্ঘসহ খেতৃবিতে 


পৌছাইলেন। 


খেতুরির মহামহোৎসবে শ্রীনিবাস হইলেন প্রধান আচাষ।৮৪ অভিষেকের পৃ 
রাত্রিকালে তিনি খোল-করতাল-পুজা সম্পন্ন করিয়া পরদিন প্রভাতে নরোত্তমেব সিং 
ভক্তবুন্দকে বস্ত্র পরিধান করাইলেন । ক্রমে সময় উপস্থিত হইলে তিনি জাহুবাদি সক" 
মহান্তের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়। “শ্রারপ গোল্বামী-কৃত গ্রন্থার্দি বিধানে" যড়বিগ্র্ে 





৮) ত. র.-»।৫৯৭ (৮১) ভ্র.রামচন্দ্র-কবিরাজ (৮২) ২*শ. বি., পৃ ৩৪৭ (৮৩) ত্র. বাম 
ও গোবিন-কবিরাজ (৮৪) প্রে. বি.--১৪শ. বি" পৃ ত্৬ 3 ১৯শ, বি. পৃ ৩১৪-১৪ ) ৩, বশ 
১৪৪৮০, ৬৬৭ 


শ্রীনিবাস-আচাষ ৫ ৬৫ 


মভিষেক ও আরতি সম্পরন করিলেন।৮৫ তাহার পর আচাধ হিসাবে তিনি মাল্যচন্দন 
আনিয়া! খোল স্পর্শ করাইলে নৃত্য আরম্ভ হইল । নৃত্যান্তে ফাগুক্রীড়া। তাহার পর 
শ্রীনিবাস-আচাধ সন্ধ্যারতি ও 'প্রভূজন্মতিথি 'অভিষেকার্ি' স্ুসম্পন্ন করিলেন । 
পরদিন প্রভাতে শ্রীনিবাস জাহ্নবার ইচ্ছাচ্ছ্যায়ী বন্ধন-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া 
দিলে জাহুবাদেবী রন্ধন ও ভোগদ"'ন করিলেন, এবং শ্রীনিবাসের তত্বাবধানে বৈষ্ঞববৃন্দের 
ভোজন সমাপ্ত হইলে উৎসবও সম্পন্ন হইয়া গেল। তারপর জাহ্নবাদ্দেবী শ্রীনিবাসকে 
ডাকিয়া পাঠাইলে শ্রীনিবাস নরোত্বম এবং শ্ামানন্দকে লইয়! গিয়া তাহার বুন্দাবন-গমনে- 
চ্ছার কথা অবগত হইলেন। কিন্ধ পবদিন ভক্তবুন্দের পৃথক পৃথক বাসায় ভোজদানের 
ব্যবস্থা হইলে শ্রীনিবাস তাহার শুবাবধান করিলেন এবং ভোজনান্তে নরোত্বমকে বলিলেন 
যেপরদিন প্রভাতে বিদায়ী ভক্তবুন্দ পল্মাবী-তীরে গিয়া ন্ানাহার করিবেন, সুতরাং 
তাভাদদিগের জন্য পন্কান্ন পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।৮৬ 'তদনুষায়ী ব্যবস্থা হইলে পরদিন 
যথাকালে শ্রীনিবাস, নরোত্বম-শ্ামানন্দ গ্রভৃতিকে লইয়া! পন্মাতীরে ভক্তবুন্দকে ম্নানাহার 
কবাইয়! ও বিদায় দিয়া খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবর্তা দিবসে রামচন্দ্র এবং 
গোবিন্দ বুধরি হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারও পরের দিন শ্রীনিবাস জাহবার্দেবীকে 
বিদায়-সংব্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। কতিপয় ভক্ত তখনও খেতুরিতে উপস্থিত ছিলেন। 
শ্রীনিবাস তাহাদিগকে নানাঞ্কার নিদেশ দান করিয়া! পরদিবস প্রাতে ত্াহাদিগকেও 
বিদায় দিলেন । কিন্তু তিনি স্বয়ং খেতুরিতে থাকিয়া নরোত্তম এবং রামচন্দ্রকে 
তাহাদের ভবিষ্ুৎ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সকল একার নির্দেশ দান করিজেন। নিজের ভাঁবষ্যুৎ 
গতিবিধি সম্বন্ধেও তিনি তাহাদিগকে সমস্ত কিছু জানাইয়া বলিলেন যে তিনি শ্ঠামানন্দ 
সহ বুধরি হইয়া যাজিগ্রামে যাইবেন এবং তথা হইতে শ্ামানন্দকে নবহ্বীপ-অন্বিকার দিকে 
প্রেরণ করিয়া তিনি নিজে বিষ্ণুপুরে গমন করিবেন। উৎকলে ভক্তিধর্ম-প্রচার সম্পর্কে 
তিনি শ্টামানম্দকেও নানাবিধ উপদেশ গ্দান করিলেন এবং পরস্পরের কৃত-কর্মাদি বিষয়ে 
পরষ্পরকে অবহিত করিবার জন্য পত্রঞ্রেরণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে বলিলেন। 
এইভাবে ওক্ভিধর্ম প্রচারাদ্দি বিষয়ে সম্ভাব্য সকল প্রকাব আলোচনা শেষ করিয়া! তিনি 
শামানন্দকে সে লইয়। খেতুরি হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।৮? নরোত্তম তাহার বিচ্ছেদ- 
ভাবনায় কাতর হইলে তিনি তাহাকে আশ্বন্ত করিলেন৮৮ £ 
তিন ঘর হৈল তাহা! কহিষে বিশেষে । 
থেতরি যাজিগ্রীম বিধুপুর তিন দেশে ॥****"" 
(৮৫) ন. বি.-_৬ষঠ. বি. পৃ. ৯০-৯২ (৮৬) উঁ-৮ম. বি, পৃ. ১০৯ ৮৮৭) ন. বি.স-»ম. বি., 
দূ. ১২৯-২৩ (৮৮) প্রে. ধি.-১৪শ. বি., পৃ. ২*৭ 


হন চৈতন্য-পরিকর 


গৌরাঙ্গ আশ্রয় আর মাতার পিরিতি । 

বিষুপুরে রহি রাজার নবীন ভকতি ॥ 

একবার বাই আমি আসিব পুনর্বার । 
উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তখনও শ্রীনিবাস-জননী জীবিত ছিলেন । 

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে বুন্দাবন-প্রত্যাগত জাহ্কবা-ঠাকুরাণী কণ্টকনগন্ 

পৌছাইলে শ্রীনিবাস সেইস্থানে গিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । জ্তবত তিনি 
ইতিমধ্যে বিষু্পুরে গিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । কণ্টকনগবে তাহার সহি বোন্ত 
রামচন্দ্র এবং গোবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটে এবং -্টাহার। তাহাকে জীব-গোম্বামী-প্রেবিত গোপাল 
বিরুদাবলী' গ্রন্থথানি প্রদান করেন ।৮৯ তারপর ্রীনিবাদ জান্ছবাকে যাজিগ্রামে আয়া 
পত্বী ত্রৌপদীসহ কিছুদিন যাবৎ তাহার সেবা করিলেন এবং কয়েকদিন পবে জানার 
বিদ্বায়কালে তিনি তাহাকে জানাইলেন যে তিনি অচিবেই একবাব নবদ্বীপে গিয়া গৌবাঙ্ছে 
গৃহভূত্য ঈশানের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ।৯০ 

করিলা ঈশানে আজ্ঞা আমারে যাইতে । 

তথ। গিয়া আসি যাব থেতরি গ্রামেতে ॥ 

কথে! দিন রহি তথ। বিষুপুর গিয়া | 

রহিব এথাই তথা! হইতে আসিয়া ॥ 
জাহুব। চলিয়া গেলে শ্রীনিবাস বিষুঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন এব” বিষুপুর হইতে সমল 
আসিল যে হাম্বীর কিছুকাল-মধ্যে যাজিগ্রামে আসিবেন। শ্রীনিবাস তাহার শিশ্যুবুন্দকে 
এই সংবাদ জানাইলেন এবং শ্রীদাস গোকুলানন্দ প্রভৃতি শিশ্তকে "শাস্ত্রান্থশীলন “তু 
যাজিগ্রামে রাখিয়া নরোত্তম-রামচন্দ্র সহ শ্রীথগ্ড হইয়া নবদ্ধীপে পৌছাইলেন 1৯১ 
সেইম্থানে গৌরাঙ্গ-ভূৃত্য ঈশানের সাহায্যে নবদ্বীপ-পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া তাহাব 
পুনরায় শ্রীথণ্ড হইয়া যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসেন। এদিকে রাজা-হান্বীরও শ্রানিবাদে, 
জন্য নানাবিধ উপঢৌকনাদি লইয়া যাঞ্জিগ্রামে পৌছাইলেন। কিছুদিন বেশ আশন্দে কার | 
তারপর একদিন রার্ধিকামূত্ি সহ জাহ্বা-প্রেরিত পরমেশ্বরীদাস বৃন্দাবনের পথে কণ্ট কণ্গ, 
পৌছাইলে শ্রীনিবাস, নরোতম-রামচন্দ্রসহ তাহাদিগকে বিদায় জ্ঞাপন করিয়া আসিলেন।+ 
তাহার কিছুপরে হা্বীরের বিদায়গ্র-শকালে রাণী-ম্ুুলক্ষণা শ্রীনিবাস-পর্তী ঈশ্ববা; 
নানারিধ অলংকারাদি গ্রদান করিয়৷ গেলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীনিবাস শ্রথণ্ডে বুনন 


ও পর সর 


(৮) ত. বৃ.৮.১১।৬৮৩ (৯৪) &১১।৭২৩-২৪ (৯১) £-৮১২।২৩ (৯২) ন. বি.কার (১, 
বি. পৃ- ১৪৯) বলেন থে 'আচার্ধের শিষ্ঠ রাম-্রীরঘুনগ্দন'-নামক ছুই বাক্তি বৃন্দাবন হইতে আম 
জাহবা-প্রেষিত বিগ্রহের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন । 


শ্রনিবাস-আচাষ ৫৬৭ 


ঠাকুরকে প্রণাম জানাইয়া নরোত্বম-রামচন্দ্রের সহিত খেতুরি-অভিমুখে ধাবিত হইলেন । 
বুধরি হইয়া খেতুরিতে পৌছাইলে পর এক বংগদ্দেশী পাষগু-বিপ্র ( কলানিধি-আচার্য৯৩) 


প্রীনিবাসচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 


থেতুরি হইতে প্রত্যাবর্তনপথে শ্রীনিবাস বুধরি ও কাঞ্চমগডিয়া৯৪ হইয়া যাজিগ্রামে 
ফিরিয়াই রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহাই প্রথুনন্দনের সহিত তাহার শেষ 
সাক্ষাৎকার । কিছুদিন পরে রঘুনন্দনের তিরোঙাব ঘটিলে হিনি শ্রীপণ্ডেই থাকিয়া 
মহামহোত্সব স্থুসম্পন্ন করেন। উৎ্সব-ণেবে তিনি যাঞ্জি গ্রাণে ফিরিয়া পুনরায় বিষুগপুরে 
শ্্য করেন । এইবার বিঞুপুরে থাকিরা তিনি থিতীয়খার দারপরিগ্রহ করেন। রাঢ়-দেশের 
গতি গোপালপুর গ্রামনিবাসী রাঘব-চক্রবর্তী বা রথুনাথ-বিপ্রের কন্তা গৌরাঙগপ্রিয়ার 
ত তাহার পরিণয় ঘটে। রাঘবের পত্বার নাম ছিল মাধবী । “ভক্তিরত্বাকরেঃ 
ধত হইয়াছে৯৫ £ 

একদিন জ্ীআচার্ধ ঠাকুর স্বপ্রেতে। 

করয়ে বিবাহ গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে ॥ 
ার পর রাঘব এবং মাঁধবীও স্বপ্রদর্শন করিয়া! তদনুযায়ী শ্রীনিবাসের নিকট গিয়। কন্যা 
দানের প্রস্তাব করিলে 

গুনিয়া আচার্ধ স্তব্ধ হইয়। রহিল) । 

সব মনোহিত লাগি বিবাহ কবিলা | 
্প্রবৃত্তাস্তগুলির উপর জোর দেওয়া চলে না। ".প্রমবিলাসে'র মত “ভক্তিরত্বীকরে'ও 
ঘটনাকেই স্বপ্রনির্ভর করা হইয়াছে । বিশেষ কবিয়া আব'ব শ্রীনিবাস-সম্পফ্িত বনু 
নাকে। তজ্জন্য উক্ত গ্রন্থয়ের মধ্যে যথেষ্ট বর্ণনা-পার্থকাও পবিলক্ষিত হয়। “প্রম- 
[া্স-কার বলিতেছেন৯৩৬ যে “গোপালপুর-নিবাসী বখু-চক্রবতী'বৰ কন্া পন্মাবতী নিজেই 
নবাসকে পতিরূপে পাইতে চাহিলে রঘুচক্রবত্তী শ্রীনিবাসের নিকট কন্যাসম্প্রদানের 
হাব করেন এবং প্রানিবাস পন্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। গ্রন্থমতে৯৭ পিতা ও পুত্ী 
নবাসের নিকট দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু “ভক্তিবত্বাকব"-প্রণেতা যেখানে 
মাইতেছেন যে বিষুপুরেই বাজা-হাম্বীরের ব্যবস্থা ও তত্বাবধানে বিবাহানুষ্ঠান সম্পর হয়, 
্মবিলাস'-কার সেইস্থলে বলিতেছেন যে বিবাহ করিবার পর শ্রানিবাস পল্মাবতীকে 
ইয়া গেলা বিষুধ্পুরের বাড়ী।” গোপালপুর কিংবা যাজিগ্রাম কোন্‌ স্থান হইতে 


(৯৩) পীনিবাসের কন্তাত্রয়ের বিবরণ-সম্পর্কে এবং জীনিবাস-শাখা! মধো পরে ইহার কথ 
নথিত হইষে । (৯৪) তন. বি.--৯ম. বি, পৃ. ১৪৫ (৯৫) ১৩।২১২-১৭ (৯৬) ১৭শ. বি. 
১৪৯-৫১ (৯৭) ২০ শ. বি., পৃ. ৩৪৯ 


৫৬৮ চৈতন্য-পরিকর 


আনিলেন তাহার উল্লেখ নাই। বিবাহের সংবাদ-দানের পরেই “প্রেমবিলাস'-কাং 
লিখিতেছেন যে একবার বীরচন্দ্র বিষুপুরে পৌছাইলে তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী পল্মাবতী 
তাহাকে ম্বহন্তে বন্ধন করিয়৷ খাওয়ান এবং বীরচন্ত্র সন্তুষ্ট হইয় গ্রানিবাসকে তীহা, 
পুত্রকন্যা সন্বদ্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীনিবাস জানান যে তিনি নিঃসস্তান, বীরচন্দ্রপ্রতু কণ 
করিলেই তিমি পুত্রলাভ করিতে পারিবেন। বীরচন্দ্র তখন পদ্মাবতীর নাম পরিবত: 
করিয়া “গৌরাঙ্জপ্রিয়া* রাখেন এবং তিনি তাহাকে চর্ধিত-তান্ব ল প্রদান করিয়া! গর্ভসঞা 
করিলে দশমাস পরে পসন্মাবতী একটি পুত্রসম্তান লাভ করিলেন। পরে দেখ! গেল ৫ 
সেই পুত্রের ণচলিবার কালে দক্ষিণ পদ বক্রগতি'। তখন বীরচন্দ্রই তাহার নামকৰ 
করিলেন “গোবিন্দগতি'। “নিত্যানন্দপ্রতুর-বংশবিস্তার' বা “বংশমালা”৯৮ হইতেও এইব? 
বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এই সকল বিবরণেব মধ্য হইতে সত্য আবিষ্কা 
করা কষ্টসাধ্য । অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে এই €প্রেমবিলাসে'রই শ্রীনিবাসশাখা-বর্ণনা 
মধ্যে আবার লিখিত হইয়াছে যে শ্রীনিবাসেব তিন পুত্রের মধ্যে জ্োষ্ঠ ছিলেন বৃন্দাবন, মধা 
রাধাকষ্ণাচার্ধ ও কনিষ্ঠই উপরোক্ত গতিগোবিন্দ। সুতরাং বীরচন্দ্র যখন শ্রানিবাস; 
পুত্র-কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন তিনি সম্ভবত পক্মাবতী ব! গৌরা্জপ্রিয়াৰ 
গর্ভজাত সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হ্য 
আর যদি এইরূপ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় ষে গতি-গোবিন 
পদ্মাবতী বা গৌরাঙ্গপ্রিয়ার একমাত্র পুত্র। “অন্ুরাগবন্পী'-মতে৯৯ গতি-গোবিন্দ ছিরে 
শ্রীনিবাসের পুত্র-কন্ঠাদের মধ্যে কনিষ্ঠ। 

“অন্রাগবল্লী'র অন্যত্রও বলা হইয়াছে১০০ যে শ্রীনিবাসের অন্যান্য পুত্র অপ্রকট হই? 
বংশরক্ষার্থ তাহাকে “উপরোধ' করিয়া “সকল মহাস্ত মেলি পুন বিবাহ দিলা এবং “বীব্ 
গোসাঞ্জির বরে' গতি-গোবিন্দপ্রভুর জন্ম হয়। ইহা হইতেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমধধি 
হয় বটে। কিন্তু “অন্রাগবল্লীগর এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে। এই গ্রন্থমতে কবিবান্ত 
'ঠাকুরের অপ্রকটেরও পরে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহ ঘটে। অথচ “প্রেমবিলাস"- এব 
“কর্ণানন্দগ্রস্থ হইতে আন! যায়১০১ যে শ্রীনিবাস একবার যখন তাহার ছুই পত্বীকে লা! 
বিষুপুরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় একদিন তিনি দিবস-রাত্রি ভাবাবে 
সংজ্ঞাহীন রহিলে শ্রননিবাসপত্ী দ্রৌপদী পঞ্চমূখে রামচন্্র-কবিরাজের মাহাত্ম্য ঘোষণা ক্ষ 
তাহাকেই আনাইয়! তাহার সাহাযে] শ্রীনিবাসের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতে সম হন। 


(৯৮) নি, বি.-পৃ* ৩৬) নি, ব.স-পৃ. ৭৭ (৯৯) ৭ম, ম., পৃ. ৪৪ ৫১০০) ৬, ম., পৃ ৪২78 
(১৯১) প্রে* বি.--১৯শ. বি, পৃ. ২৯৮-৩০১ ? কর্প._ওয়' নি. পৃ, ৩৬-৫৭ তু, মাপ হতপনি 
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এই স্থলে ভ্রৌপদীর উক্তি হইতে জান! যায় যে তিনি এবং গৌরাঙ্গপ্রিয়া উভয়েই তৎপূর্বে 
রামচন্দ্র-কবিরাজের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময়েও দ্রৌপদী ও 
গৌরাজপ্রিয়া! উভয়ে প্রচুর খাদ্ভ-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রামচন্দ্রকে আপ্যায়িত করেন এবং 
দুইজনেই রামচন্দ্ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। দুইজনেই সন্নিকটে থাকিয়া 
শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের নিভৃত আলাপ-আলোচনাদিতেও যোগদান করেন। ইহা ছাড়াও 
নরোত্বমবিলাস” হইতে জানা যায়১০২ যে বীরচন্ত্রপ্রভুর যাজিগ্রামআগমনকালে 
শ্রীনিবাসের ছুই পত্রী, জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন, অন্ত পুত্র রাধারুষ্ণ ও কনিষ্ঠ পুত্র গতি-গোবিন্দ, 
এবং হেমলতাি তিন্জন কন্যাই তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এই সকল প্রমাণ বলে 
বলা চলে যে রামচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই শ্রীনিবাস তাহার পুত্র-সস্তানা্দি পরিবেষ্টিত থাকিয়াই 
দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং “অন্থরাগবল্লীগর উক্ত বর্ণনা অসত্য 
বা সংশয়ধুক্ত প্রমাণিত হয়। কিন্কু তাহাহইলেও অন্ান্ গ্রন্থ হইতেই জান! যায় 
যে গৌরাল্প্রিয়ার গর্ভজাত প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র সন্তান গতি-গোবিন্দই ছিলেন 
শ্রনিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র । 

শ্রানিবা বিবাহ করিয়া যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলে পরমেশ্বরীদাস বৃন্দাবন হইতে 
ফিরিয়া তাহাকে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সংবাদ দান করেন১০৩। এই সময় তিনি যাজিগ্রামে 
বসিয়। রীতিমত অধ্যাপনা চালাইতে থাকেন এবং তাহার সহিত বুন্দাবনস্থ জীব- 
গোস্বামীর কয়েকটি পত্র-বিনিময় ঘটে ।১০৪ সম্ভবত এই সময়েই বীরচন্দ্রও বুন্দাবন- 
গমনোদ্দেশ্টে নবধ্ীপ শ্রীখগ্ডাদি হইয়া যাজিগ্রামে আসেন১০৫ | শ্রানিবাসের ছুই পত্রী, 
জোষ্ট পুত্র বৃন্বাবন, অন্য একজন পুত্র রাধাকৃষ্ণ ও কনিষ্ঠ পুত্র গতি-গোবিন্দ এবং হেমলতা, 
কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চমলতিকা নায়ী তিন কন্তা সকলেই তখন যাজিগ্রামে উপস্থিত 
ছিলেন৯০৬ | তাহার! সকলে মিলিয়৷ বীরচন্দ্রের সংবর্ধনা করেন। কয়েকদিন পরে 
বীরচন্দ্র বিদায়-গ্রহণ করিলে শ্রীনিবাসও তাহার সহিত কণ্টঝনগর ও বুধরি হইয়। খেতুরি 
পধস্ত গমন করেন। থেতুরি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কিছুকাল যাজিগ্রামে 
অতিবাহিত করেন এবং এই সময়ে একদিন পুণিমা রজনীতে রামচন্দ্র-কবিরাজ ভাবাবেশে 
অস্থির হইলে দ্রোৌপদীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীনিবাস তাহাকে রামচন্দ্রের মর্মকথা বুঝাইয়া। দেন১০৭ । 
ইহার পর শ্রীনিবাস পুনরায় কাঞ্চনগড়িয়া হইয়া বুধরিতে পৌছাইলে নরোত্বম আসিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তারপর তিনি বুধরি হইতে বোরাকুলি গমন করেন। 


(১৯২) ১১শ, বি., পৃ. ১৬৮, ১৭৫-৭৬ (১০৩) ভ" র”-১৩২৩* (১৯৪) ন. বি.--১১শ, 


বি., পৃ. ১৬৭ (১০৫) ভ. র.-১৩।২৮৩-৯৩ (১৯৬) ন. বি,--১১ শ. বি., পৃ. ১৬৮ (১০৭) ভ. র._ 
১৪।৫৮-৬৩ 
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বোরাকুলিতে তাহার একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও প্রকৃত মর্মবেত্তা৯০৮ গোবিন্দ-চক্রবর্তার বাস। 
তিনি বাল্যকাল হইতে “প্রেমমুর্তিকলেবর” ও ভজনানন্দ-মত্ত থাকিতেন বলিয়! তিনি 'ভাবক' 
বা “ভাবুক চক্রবর্তী” নামেও বিখ্যাত ছিলেন । “তাহার ঘবণী সুচরিতা বৃদ্ধিমস্তা শীঈশ্ববাব 
কুপাপ্রাত্রী” হইয়াছিলেন। তাহাদেব জোষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ-চক্রবর্তীও শ্রীনিবাসের শিষ্য 
গ্রহণ করেন৯০৯ এবং রাধাবিনোদ ও কিশোরীদাস নামক “আব হই পুত্র মাতার সেবক 
হইলা' ৯১০ অর্থাৎ তাহারা হইয়াছিলেন “ছুহে ইশ্বরীর অহ্ুসেবক 1১৯১ ড. সুকুমার 
সেন মনে কবেন যে এই কিশোর-চক্রবর্তাই “কিশোরদাস” বা “কিশোরী-দাস'-ভণিতায় 
যে অল্প-সংখ্যক বাংল! ও ব্রজবুলি পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের রচয়ি৩।৯৯২ 

যাহা হউক, গোবিন্দ পৃবে মহুলায় বাস করিতেন। শ্রানিবাস-আচাষের শিশ্ত্ব-গ্রহণেব 
পব তিনি বোরাঞুলিতে আসেন ।৯৯০ বীরচন্দ্রের খেতুরি-গমনকালেও গোবিন্দ-চক্রব াঁ 
তৰায় উপস্থিত ছিলেন আীনিবাস খেতুরি হইতে চলিয়া৷ আসিবার সময় তাহাকে তথায় 
রাখিয়া আসেন।১৯৪ কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি সম্ভবত বোরাকুলিতে ফিরিয়া মহামহোৎ্সবেব 
আয়োজন কবিতে থাকেন। তারপর শ্রীনিবাস বোরাকুলিতে গোবিন্দ-ভবনে পৌছাইলেন 
এবং গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থান হইতেও ভক্তবুন্দ আসিয়! উপস্থিত হইলেন। উৎসব 
আরম্ত হইলে শ্রানিবাস-আচায সকলের অনুমতি লইয়া বিগ্রহের অভিষেক কবিলেন। 
বিগ্রহের নামকরণ হইল 'রাধাবিনো' । উতনব-উপলক্ষে রাধিক। ও রাধাবিনোধ বিগ্রহ 
দ্বয়ের সম্মুথে নরোত্রম-রামচন্দ্র-বীরচন্দ্র ও কৃষ্ণ-মিআাদির অপুব নৃত্যকীত ন দেখিয়া! গোবিন্দ- 
চক্রবী ভাবাবিষ্ট হইলে সমবেও ভক্তবুন্দ তাহাকে “ভাবুক চক্রবর্তী, আখ্যা প্রদান 
করিলেন ।৯৯৫ ডা. গ্ুকুমার সেন জানা ইতেছেন১৯৬ যে রাধামোহন-ঠাকুরের "পদামও- 
সমুব্র' মধ্যে গোবিন্দ-ভণিতায় যে বাংল। পদগুলি রহিয়াছে সেই 'বাঙ্গাল। পদগুলি প্রায়ই 
গোবিন্দ-চক্রব্তীর রচন। বলিয়া রাধামোহন উল্লেখ করিয়াছেন ।” তাহাছাডা গোবিন- 
চক্রবর্তা রচিত ব্রজবুলি পদের দৃষ্ান্তও রহিয়াছে ।৯ ১৭ 

কিছুদিন পরে শ্রানিবাস বোরাকুপি হইতে নরোত্তমের সহিত খেতুরিতে গিয়া এপীছান। 
তখন শ্ীনিবাসের যশোগাথা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। লোকে তাহাকে “গৌর 
প্রেমন্বক্ূপ মনে করিয়া১১৮ বহিমুরেদিগের গর্ব-খবকারী বিবেচনা! করিলেন ৷ বহিমুখরা 
তখন নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহারা “উদর ভরণের” অন্য একজন দলপতিকে 

(১০৮) কর্ণ_ওয. নি., পৃ. ৪৩ (১০৯) প্রে, বি.--২*শ. বি., পৃ ৩৪৮; কর্ণ.--১ম. নি, পৃ. ১১ 
(১১০) কর্ণ'--১ম. নি-, পৃ ১১ (0১১১) উ-২য়- নি. প্র ২৭ ০১২) [11790 899, 800, 20 
০১১৩) ভ, র.--১৪1৯২-৯৩ ৫১১৪) ন. বি.--১১শ. বি., পৃ. ১৭২, ১৭৮ ১১৫) ভ. র.--১৪।১১৫ (১১) 
ব. সা. প.প.-১৩৪* (১১৭) [1 2,.--1৮০. 156, 590,157 138 (১১৮) ভ. র.-১৪1১৬১-৭৬ 


শ্রীনিবাস-আচায ৫৭১ 


রঘুনাথ সাজাইয়া লোককে ভাড়াইতে থাকিলে সে “ম্বমত রচিয়া” বঙ্গদেশে আপনাকে 
কবীন্দ্র বলিয়া প্রচার করিতে থাকে । মমল্লিক'-খ্যাতিবিশিষ্ট কোনও এমহাব্রঙ্গদৈত্য” 
বিপ্রাধম? 'মআাবার নিজেকে গোপাল বলিয়। ভ'ড়াইতে থাকিলে লোকে তাহাকে “শিয়াল” 
আখ্যা প্রদান করে। শ্রীনিবাস যে “কন্কি অবতার" রূপে সেই সমস্ত দুবৃত্তকে শায়েস্তা 
করিয়াছেন, তজ্জন্য সকলেই তাহাকে পন্য ধন্য করিতে লাগিলেন । “€প্রমবিলাস*কার 
বলিতেছেন১১৯ যে খেতুরিতে একবার এক বৈষ্ণব-মহাসভার বিশেষ অধিবেশন 
আরম্ভ হইলে “বন্ুল পাষণ্তী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল । কিন্তু সেই সভায় 
শ্রীনিবাসের 'শ্রীমন্তাগবত ব্যাখ্যা, এবং বীরভদ্রের “বক্তৃতা বৈষ্ণবধর্মেরই শেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়৷ পাষগীদিগকে মত-পরিবর্তনে বাধ্য করিয়াছিল । 

খেতুরি হইতে শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে চলিয়া আসেন। কিন্তু গোবিন্দ-চক্রবর্তী 
সম্ভবত খেতুরিতে থাকিয়া যান। পরে তিনি নরোত্রমের নির্দেশে গৃহে ফিরিয়া 
আসেন ।১২০ “নরোত্বমবিলাসে”র লেখক জানাইছেন১২১৯ যে নরোত্তম যখন বুধরি হইতে 
গাস্ভীলায় গিয়া দেহরক্ষা করেন তখন গোবিন্দও তথায় তাহার সঙ্গী-হিসাবে উপস্থিত 
ছিলেন। একই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ইহার পুবেই শ্রীনিবাস-আচার্য ও রামচন্দ্র- 
কবিরাজ উভয়েই বুন্দাবনে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই, ইহজগৎ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন ।৯২২ কিন্তু “অন্রাগবল্লী'র লেখক শ্রীনিবাসের তিনবার বুন্দাবন-গমন 
এবং শেষবারে ত্টাহার সহিত শিষ্য রামচন্দ্-কবিরাজ ও পুত্র বুন্দাবনেরও বৃন্দাবন-গমনের 
কথা স্বীকার করিয়াই বলিতেছেন যে রামচন্দ্রের তিরোভাবের পরেও নরোত্বম মধ্যে মধ্যে 
যাজিগ্রামে “আচাধ ঠাকুর নিলয়ে” আসিতেন এবং 'ঠাকুর-পুত্র' ( আচায ঠাকুর পুত্র ) 
অর্থাৎ শ্রীনিবাসের পুত্রবুন্দ অপ্রকট হইলে তিনি সকলের অনুরোধে বংশরক্ষার্থ পুনরায় 
বিবাহ করিয়! বীরভত্র-বরে পুত্র-প্রাপ্ত হন ; সেই পুত্রই গতি-গোবিন্দ নামে আখ্যাত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনার একাংশের ভ্রান্তির কথা পূবেই আলোচিত হইয়াছে । 
অন্তাংশের বিবরণ যে সত্য, তাহাও বলা চলে না। "গীরপদতরঙ্গিণী'র একটি পদ 
হইতেও জানা যায় যে শ্রীনিবাস রামচন্দ্র ও নরোত্তম প্রায় 'এককালে' অস্তহিত 


হন১২৩ এবং নরোত্বমের তিরোভাবের পুবে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র উভয়েরই তিরোভাব 
ঘটে /১২৪ 


(১১৯) ১৯শ. বি.. পৃ.৩৩৭ (১২০) ন. বি.--১১শ. বি, পৃ. ১৭৮ (১২১) ১১শ. বি. পৃ. ১৮৭-৮৮ 
(১২২) ন. বি.-১১শ. বি" পৃ. ১৭৯ (১২৩) গে. ত.--পৃ, ৩২৩ (১২৪) শ্শৌ. ত.-_পৃ. ৩২৭ ১ 
"রূপ দামোদরের কড়চ'-নামক পরবর্তী-কালের একটি বাংলা পুখিতে (পৃ. ৩৪ ) গ্নিবাসকে 

 নবরসিকের অন্তর্গত ধরিয়া! ডাহাকে বিস্তাপতি ও হেমলতাকে লছিমা কল্পনা কর! হইয়াছে । 


৫৭২ চৈতন্য-পরিকর 


শ্রীনিবাস-আচার্ধ অত্যল্প কয়েকটি পদও রচনা! করিয়াছিলেন ।১২৬ তন্মধ্যে দুইটি পদ 
ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত।১২৭ শ্রীনিবাসের দুইজন পত্বীর সম্বদ্ধেই “কর্ণানন্-কাব 
বলিতেছেন১২৮ ৪ 

স্তব্ধ রাগামুগ। দৌহার ভজন একান্ত । 
পরকীয়া ভাব দৌহার ভজন নিতান্ত ॥ 

এইরূপ উক্তির তাৎপধ বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, উভয়ের মধ্যে 'বডঠাকুরাণী'ই 
অধিকতর খ্যাতিসম্পন্না ছিলেন। তাহাকেই গৃহদেবতা বংশীবদনের শালগ্রাম-সেবা করিতে 
হইত।১৯২৯ “কর্ণানন্দ'-মধ্যে ১৩০ তাহার কয়েকজন শিল্তোপশিষ্যের নাম বিবৃত হইয়াছে £_ 

গোবিন্দ-চক্রবর্তার পত্বী ( স্থচরিতা? ) ও তৎপুত্র রাধাবিনোদ এবং কিশোরীদাস 
কাঞ্চনগড়িয়ার হরিদাসাচাধের কনিষ্ঠ তনয় শীদদাসের তিনপুত্র_ জয়কষ্ণ, জগদীশ, 
শ্টামবল্লভ ; জয়রুষ্ণ-পত্বী সত্যভামা এবং জগদীশ( বা শ্তামবললভ ? )-ভাধা চন্তরমুখী, 
রাধাবল্লভ-চক্রবর্তাঁ, বৃন্দাবন-চক্রবর্তা, বৃন্দাবনী-ঠাকুরাণা। ইহাদের মধ্যে সত্যভাম 
ও চন্্রম্ধীর অনেক শিষ্যোপশিষ্য ছিলেন। “ভক্তমালে'র অন্বাদক লালদাস রচিং 
উপাসনাচন্জ্ামৃত হইতে জানা! যায়১৩১ যে গোবিন্দ-চক্রবর্তীর পত্তীর নাম ছিল 
গৌরাঙ্বল্লভা এবং কিশোরী-ঠাকুরের পত্তীর নাম শ্রীমতী-মঞ্জরী । লালদাস জানাইতেছে, 
যে এই মঞ্জরী-শিষ্য নয়নানন্দ-চক্রবর্তীই তাহার গুরু। 

দ্রৌপদী-ঈশ্বরী ঢুই-পুত্র ও তিন-কন্তার জননী ছিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে দবিতীয়-পু 
রাধারুষের কথা বড় একটা শুনা যায় না। জ্যোষ্ঠ-পুত্র বুন্দাবনই সমধিক খ্যাতিসম্পর 
ছিলেন। “ভক্তিরত্বাকর*-প্রণেতা জানাইতেছেন৯৩২ যে তাহার জন্মগ্রহণের পৰে 
বৃন্দাবনে সেই সংবাদ প্রেরিত হইলে জীবগোন্বামীই তাহার এরূপ নামকরণ কবেন 
পরবন্তিকালেও জীব পত্র-মারফ ত বুন্দাবন৯৩৩ প্রভৃতির১৩৪ খোজ খবর লইতেন । বুন্দাব 
বড় হইয়া সম্ভবত গৃহ-বিগ্রহ শালগ্রাম-সেবায়ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন 1৯৩৫ “অন্থুরাগবল্লী'€ 
'লিধিত হইয়াছে৯৩৬ যে শ্রীনিবাম তৃতীয়বার বুন্দাবনে গমন করিলে তিনিং 
পিতার সঙ্গী হইয়াছিলেন। দ্রৌপদ্ীর তিন কন্যার মধ্যে১৩৭ কনিষ্ঠার নাম কাঞ্চমলতিকা 
তাহার সম্বদ্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; মধ্যমার নাম কষ্ণপ্রিয়া। শ্রীনিবাস-শিত্য কৃমূ 


০২৬) ভ. র.-”৬1৪৬৮ ১ কর্ণ "৬৬. নি. পৃ. ১১৩-১৪ ॥ গৌ. ত.--পৃ. ৩৬০ (১২৭) 1211, 
0, 94 (১২৮) ১ম. নি. পৃ ৮ (১২৯) অ. ব.--৬ষ্ঠ. মণ পৃ ৪২ (১৩০) ২য়, নি. পৃ. ২৭, ২৬; ১ম. নি 
পৃ. ৯7; অ. ব.-৭ম. ম., পৃ ৪৪, ৪৫ (১৩১) চৈ, উ.-_পৃ" ৫৬৮ (১৩২) ১৪।১৯-২০ (১৩৩) ভ. ব” 
১৪শ. ত., পৃ" ৬৩২ $ কর্ণ-_৫ম. নি, পৃ" ৯৬ প্রে' বি.--অর্ধবিলাস পত্র, পৃ. ৩*৩ (১৩৪) ও 
র._-১৪শ. ত., পৃ. ৬৩২ / প্রে, বি._অর্ধ-বি., পৃ. ৩৯২, ৩০৫ (১৩৫) জং ব---৬ষ্, ম', পৃ" ৪২ 


শ্রীনিবাস-আচাধ ₹৭৩ 


ট্টরাজের পুত্র চৈতন্য-চট্টরাজের সহিত তাহার পরিণয় ঘটে। চট্টরাজের জামাতা 
রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছুই কন্যা মালতী- ও ফুলঝি-ঠাকুরাণী--ইহারা সকলেই 
শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। 'কর্ণানন্দো"ক্ত চট্টরাজ' কাহার নাম বুঝা 
যাইতেছে না। “প্রেমবিলাস+-কার বলেন যে বাজেন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলানিধি- 
ট্টরাজের জামাতা এবং মালতী-ফুলঝির স্বামী। অথচ কর্ণানন্দে কলানিধির নামও 
উপরোক্ত উল্লেখের পরেই পৃথকভাবে উক্ত হইয়াছে । জম্ভবত, কলানিধি কুমুদেরই ভ্রাতা 
ছিলেন বলিয়া রাজেন্দ্রকে চট্টরাজ অর্থাৎ কুমুদ-চট্টরাজের জামাতা বলা হইয়া থাকিবে। 
'ভক্তিরত্বাকর' ও “নরোত্তমবিলাসে"র বর্ণনায় দেখা যায় যে রামকৃষ্ণ-চট্টরাজের সহিত কুমুদও 
গদাধরদাসের তিরোভাবতিথি-মহামহোৎসব এবং খেতুরি-উৎসবে যোগদান করেন 1১৩৮ 
'অন্ুরাগবল্লী”১৩৯ হইতে জানা যায় যে রামকৃষ্ণ ও কুমুদ্দ ছুই ভ্রাতা ছিলেন। এবং 
ট্ররাজ-গোঠী১৪০ শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হন। ,এই গ্রস্থে কলানিধির নাম নাই, অথচ 
'জেন্্রকে চট্টরাজ-জামাত। বলা হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় কলানিধি ও রামকৃষ্ণ কুমৃদ্দেরই 
পাতা ছিলেন। 'প্রেমবিলাস” ও 'কর্ণানন্দে এতখ্সহ একজন বৃন্দাবন-চট্টরাজকেও 
মনিবাস-শিষ্য বল! হইয়াছে এবং উভয় গ্রন্থেই আর একজন কলানিধি-আচাধকে পাওয়া 
য়, তিনি শ্রীনিবাসের বংগদেশী শিশ্য ।৯৪১ কিন্তু «প্রমবিলাসে”র মধ্যে চট্টরাজ-বংশায় 
নামকৃষ্ণ, কুমুদ ও কলানিধির নাম এরূপভাবে উল্লেখিত হইয়াছে যে তাহাদিগকে তিন ভ্রাত! 
বলিয়া! নিঃসন্দেহ হওয়া! যায় এবং উভয় গ্রন্থেই দ্রৌপদীর জ্ঞোষ্ঠ কন্তা! হেমলতাকে রামকৃষ্ণ- 
ট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভ-চট্টরাঁজের পত্রী বলা হইয়াছে । এই সকল হইতে আরও 
একটি বিষয় মনে আসে যে চট্টরাজ-পরিবারের অন্য কেহ হয়ত দ্রৌপদী-ঈশ্বরীর কনিষ্ঠ 
কন্যা কাঞ্চনলতিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । বুন্দাবন-চট্টরাজ যদ্দি কলানিধির পুত্র 
হইয়া থাকেন তাহ! হইলে তিনিই শ্রীনিবাসের একজন জামাত হইতে পারেন । 
ঈশ্বরীর তিন কন্যার মধ্যে হেমলতাই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একটি 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার পিতৃগুরু গোপাল-ভট্টের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের 
নামানুসারে সেই বিগ্রহের নামকরণ করা হইয়াছিল “রাধারমণ, । এতছ্ুপলক্ষে তিনি 
মহামহোৎসবেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।৯৪২ হেমলতাও বনু শিষ্তকে দীক্ষা দান 
করিয়াছিলেন । “কর্ণানন্দে' তাহাদের কয়েকজনের নাম লিপিবদ্ধ আছে ১৪৩ ? 
(0৩৬) ৬. মূ. পৃ. ৪১ (১৩৭) কর্ণ-_-১ম" নি-, পৃ" ৯১৯7 প্রে- বি.__২*শ' বি., পৃ. ৩৪৮ 
৩৮) ভ. রূ.-৯1৪*২; ১০১৪৯) ন. বি._-৬ষ্ঠ' বি. পৃ ৭৮, ৮৭ (১৩৯) ৭ম মন,» পৃ" ৪৪ 
৪*) বৈ. দ্বি-মতে (পৃ. ১১৪) ইহাদের বাসস্থান ছিল মণিপুরে । (১৪১) প্রে, বি.--২*শ" বি. 
৩৫১ ) কর্ণ,__১ম- নি., পৃ. ২৪ (১৪২) অ+ ব.-৩ষ্ঠ. ম, পৃ- ৪২ (১৪৩) ২য়, নি., পৃ, ২৭-২৮ 


€৭৪ চৈতন্য-পরিকর 


স্থুবলচন্দ্র-ঠাকুর, গোকুল-চক্রবর্তা, রাধাবল্লভ-ঠাকুর, বল্লভদাস, যছুনন্দন-বৈদ্যদাস, 
কান্থরাম-চক্রবর্তাঁ, দর্পনারায়ণ, চণ্তী-সিংহ, রামচরণ, মধু-বিশ্বাস, রাধাকাস্ত-বৈদ্ধ, জগদীশ- 
কবিরাজ ( রাধাবল্লভ-কবিরাজেব ভাতা )। এই শিহ্যবুন্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
লাভ করিয়াছিলেন, মালিহাটি গ্রামনিবাসী সপ্তদশ শতাবীর কবি যছুনন্দনদাস-বৈদ্। 
তিনি অনেক গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । তত্ত্রচিত “কর্ণানন্দ-গ্রন্থে কবি আপনার সম্বন্ধে 
এবং হেমলতার সহিত তাহার নানাবিধ আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা সম্বন্ধে কতকগুলি 
তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন । গ্রস্থটিতে €প্রমবিলাসেরও উল্লেখ আছে। গ্রস্থকাব 
একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। ব্রজনুলি পদ রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেন। 

প্রীনিবাস-পত্বী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজ্ঞাত-পুত্র গতি-গোবিন্দও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 
“নিত্যানন্দবংশবিস্তার” গ্রন্থে বলা হইয়াছে১৪৪ যে তিনি রঘুনন্দন-ঠাকুরের নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে রঘুনন্দন শুদ্র বলিয়া! বীরচন্দ্র তাহাকে এই বিষয়ে নিব 
করিয়া নিজেই তাহাকে মন্ত্র দিয়া কৈল আত্মসাৎ । কিন্তু এই বিবরণ কতদুব 
সত্য তাহা বলা যায় না। কারণ, কিছু পবেই দেখা যায় যে বীবচন্দ স্বয়ং ্রীনিবাসকেই 
গতি-গোবিন্দের জন্মরহশ্য সম্বন্ধে জানাইতেছেন 1৯৪৫ “আচার্ধে কহিল প্রভূ গতিব 
ৃত্তান্ত' ৷ তাছাড়া, “প্রেমবিলাস” হইতে জানা যায়১৪৬ যে গতি-গোবিন্দ ত্রয়োদশ 
বয়স্ক হইলে শ্রীনিবাস বীরচন্দ্রকে আনাইয়া তাহাকেই দীক্ষ|দানের অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন; কিন্তু বীরচন্দরের নির্দেশে শ্রানিবাসই গতি-গোবিন্দকে মন্্ীক্ষা দান কবেন। 
তবে বীরচন্দ্রের সহিত যে গতি-গোবিন্দের একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বীরচন্দ্র সম্বন্ধে গতি-গোবিন্দের নামে একটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। কিন্ত প্রাপ্ত গ্রস্থটব 
প্রামাণিকতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। 'বীররত্বাবলী* নামক সেই গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায- 
শেষে লিখিত হইয়াছে১৪৭ £ 

মহাপ্রভু বীরচজ্জ অমূল্য পদস্বন্যে । 
বাসুদেব শত কহে এ গতি-গোবিন্দে ॥ 

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ বীরচন্দ্র-সন্বন্ধীয় প্রশস্তি আছে। কিন্তু সেইগুলিতে 
“বাসুদেব স্থত” স্থলে শ্্রীনিবাসনূত'ই লিখিত হইয়াছে । গতি-গোবিন্দ একজন 
পদকর্তাও ছিলেন 1১৯৪৮ 'ক্ষণদাগীতচিস্তামণি'তে উদ্ধৃত তাঁহার ছুইটি পদের মধো 


হতো 


(১58) পৃ. ৩৫-৩৬ (১৪৫) পৃ* ১৯ (১৪৬) ১৭শ. বি., পৃ. ২৫২ (১৪৭) বী, র.স্পৃ. ২ (১৪৮) গ্ৌ 


ত"পৃ, নখ 


শ্রীনিবাস-আচাষ %£৭৫ 


একটি ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত।৯৪৯ পকর্ণানন্দে' গতি-গোবিন্দের পুত্রাদির সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে১৫০ £ 
শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয় । 
প্রীকৃক প্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয় || 
পরীনুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর 
তিন পুত্র শিষ্য তার তিন ভক্তশূর ॥ 
তিনপত্বী মধেোতে কনিষ্ঠ যেই জুন । 
তিহে! ত হইল। প্রভুর কপার ভাজন ॥। 
সর্ব জ্যেষ্ঠার নাম শ্রীসত্যভাম] যিহো। 
শ্রীরাধামাধবকে কৃপা। করিয়াছেন তি'হে | 
পদ্দামতসমুত্রে” গতি-গোবিন্দ-পুত্র উক্ত কষ্ঃপ্রসাদের একটি পদ এবং 'পদকল্পতরু'তে তাহার 
অন্-পুত্র সুন্দরদাস বা সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের একটি বাংল! (১৩২৮) ও একটি ব্রজবুলি 
(১৩২৭) পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। “কর্ণানন্দ"-গ্রন্থে গতি-গোবিন্দের অন্যান্ত শিষ্যের তালিকা 
নি্নোক্তরূপ১৫১ £ তুলসীরামদাসের পুত্র ঘনশ্যাম, কন্দর্পরায়-টট্ট, ব্যাস-কন্যা কনকপ্রিয়া, 
জানকী-বিশ্বাসের পুত্র হাড়গোবিন্দ, প্রসাদ-বিশ্বাসের পুত্র বৃন্নাবনদাস, ব্রজমোহন-চট্টরাজ, 
পুরযোতম-চক্রবর্তী, সোণারুদ্ধি গ্রামস্থ জয়রামদাস (“অন্ুরাগবন্লী”১৫২-মতে গ্রামের নাম 
কাণপোণা), রাধারুষ্ণ-আচার্যঠাকুর, কৃষ্ণ প্রদাস-চক্রবর্তী ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র মদন-চক্রবর্তী, 
বল্নভীকান্ত-চক্রবর্তা ( পপদ্কল্পতরু'তে সম্ভবত ইহারই রচিত একটি বাংলা ও একটি ব্রজবুলি 
পদ উদ্ধত হইয়াছে_-৫৫৩, ৫৫9 ), ঘনশ্যাম-কবিরাজ । 
“প্রেমবিলাসে'র শ্রানিবাস-শাখায় ১১৫ জন শিষ্যের নাম লিখিত হইয়াছে ।১৫৩ 
পূর্বোল্লেখিত শিষ্যর্িগকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শিশ্যবুন্দের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল 2-_ 
নরসিংহ-কবিরাজ, রঘুনাথ-কর, গোপালদাস, জগংদুর্লভ, কর্ণপূর-কবিরাজ, 
ধইপাড়াবাসী গোপালদাস-ঠাকুর, রূপনারায়ণ-ঘটক, রঘুনন্দনদাস (ঘটক),১৫৪ স্মুধাকর- 
গুল ও তংপত্বী শ্যামপ্রিয়া, এবং তাহাদিগের তিন পুত্র রাঁধাবল্পভ-, কামদদেব-১৫৫ ও 
গাপাল-মগ্ডল,১৫৬ ফরিদপুর-নিবাসী কষ্ণদাস-চট্ট, মোহনদাস (বৈদ্য, পদকর্তা, অনেকগুলি 
অবুলি পদ রচনা করেন১৫৭) ও বনমালীদাস (ইহারা দুইজনেই বৈদ্য ১৫৮), রাধাবল্লভদাস 


(১৪৯) [271,--7.815, (১৫০) ২য়, নি..পৃ. ২৮ (১৫১) ২য়. নি, পৃ. ২৮ (১৫২) ৭ম. ম., পৃ. ৪৫ 

(১৫৩) ২*শ. বি.» পৃ. ৩৪৬-৫১ (১৫৪) কর্ণ-_-১ম* নি., পৃ ১২ (১৫৫) খেতুরি-উৎস+বে যোগরানের 
স্যগমন-পথে জাকবার সহিত একজন কামদেবকে দেগ। যায় (ভ. র._-১০1৪০৩)। উভয়ে এক ব্যক্তি 
ইতে পারেন। (১৫৬) ইনি নারায়প-মগুলের ভ্রাতা _-অ+ ব.-৭ম মন» পৃ. ৪৫ (১৫৭) 31. 
66 ১৫৮) কর্ণ --১ম. নি, পৃ. ১৩ 


৫1৬ চৈতন্ত-পরিকর 


ও রমনদাস (ই'হার! ছুইজনেই কামদেব-মগুলের পুত্র৯৫৯), মথুরাদাস, রাধাকফ্দাস, 'মহা- 
আখরিয়া' রামদাস-কবিবল্লভ (আচার্ধকে বহু পুঁথি দিয়াছে লিথিয়া), বনমালীদাসের পিতা 
পুত্র১৬০) গোপালদাস, আত্মারাম, নকড়ি (ইনি খেতুরি-উৎসবে যোগদান করেন $৯৬৯ 
কিন্তু ইনি জাহ্বার সহিত আগত খেতুরি-উৎসবে যোগদানকারী নকড়িদাস হইতে ভিন্ন 
ব্যক্তি), চট্ট-শ্যামদাস, ছূর্গাদাস, গোপীরমণদাস বৈদ্য (কর্ণানন্দে ই'হার গোপীরমণ- 
কবিরাজ নামও দৃষ্ট হয়।১৬২ 'পদকল্পতরু'র ১৬০৮-সংখ্যক পদটি ই'হার হওয়া বিচিত্র 
নহে১৬৩ ), রঘুনাথদাস ( পদকল্পতরুর একটি ব্রজবুলিপদ-_-২৩৮৭-_সম্ভবত ইহারই 
রচিত১৬৪), শ্রীদাস-কবিরাজ, গোকুলানন্দ-চক্রবর্তাঁ, গোকুলানন্দদাস [ ইনিই কি 
কর্ণানন্দোক্ত গোকুলানন্দ ( কবিরাজ ?) এবং পদকর্তা-উদ্ধবদাসোক্ত “ভক্তিগ্রস্থ” রচয়িত। 
গোকুল ?৯৬৫ ] গোপালদাস-ঠাকুর, রাধারুষদাস, রামদাস-ঠাকুর, মূকুন্দ-ঠাকুর, করণ- 
কূলোত্তব করুণাদাস-মজুমদার ও তংপুত্রদ্বয় জানকীরামদাস (“দাস জানকী”-ভণিতার একটি 
বাংলাপদ পাওয়া যায়।৯৬৬) ও প্রকাশদাস (ইহারা দুইজনে “আচার্য পত্রলেখক 
বলি বিশ্বাস খ্যাতি পান। প্রসাদদ্দাস নামক কবির ছুইটি বাংলা কবিতা ও 
একটি ব্রজবুলি কবিতা পাওয়া গিয়াছে ।১৬৭ কিন্তু তিনি এই প্রকাশদাস কিনা, 
কিংবা ণপদকর্তা প্রসাদদাদ যে ৫, তাহা স্থিবীকৃত হইল না।৮৯৬৮ ) রামদাস, 
গোপালদাস, বল্লভী-কবিপতি (ইহারা তিন সহোদর-_উপাধি “কবিরাজ”১৬৯ 
বল্লভীকান্ত-কবিরাজ কাঞ্চনগড়িয়া হইতে শ্রীমিবাসের সহিত গিয়া খেতুরি-মহোৎসবে 
যোগদান করেন১৭০ ), দেউলি-গ্রামস্থ কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তা (ইহার কথা পূর্বেই বিবৃত 
হইয়াছে ), নারায়ণ-কবিরাজ, নৃসিংহ-কবিরাজ (নুসিংহের সহোদরই নারায়ণ১৭১ ), 
বাস্ুদেব-কবিরাজ, বুন্দাবনদ্রাস-কবিরাজ ( ইহার আসল নাম বুন্নীবনদাস৯৭২ ), ভগবান- 
কবিরাজ, শ্রীমস্ত-চক্রবর্তাঁ, রধুনন্দন, গৌরাঙ্গদাস, গোপীজনভল্লভ-ঠাকুর, ঠাকুর-্রীমন্ত, 
চৈতন্যাদাস, গোবিন্দদাস, তুলসীরামদাস ( তস্তবায়১৭৩ ) কক্ষণদাগীতচিস্তামণি'তে 
তুলসীদাসের একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়১৭৪ ), বিপ্র-বলরামদাস, উৎকল-বাসী 


(১৫৯) অ- ব.--৭ম. ম., পৃ.৪৫ (১৬০) কর্ণ._--১ম. নি, পৃ. ১৪ (১৬১) ভ. র.--৯।৩৯৯ (১৬২) ১ম, 
নি. পৃ. ১৪ ৬ষ্ঠ, নি. পৃ. ১১৯; অ. ব"--«ম' মণ, পৃ. ৪৫ (১৬৩) [যায,-0, 407 (১৬৪) 111310 
196 (১৬৫) কর্ণ,__-৬ষ্. নি. পৃ. ১১৯; গৌ. ত.-পৃং ৩২৮ (১৬৬) হ 81, 198 (১৬৭) [191 
7 17$ ১৬৮) গৌ, ত. (প. প.)- পৃ. ২*১ ১৬৯) কর্ণ--১ম. নি, পৃত ১৭ ওয় নি, পৃ৩৫) ৬ 
নি., পৃ. ১২* (১৭০) ভ. র.--১০।১৩৫ (১৭১) কর্ণ --৬ষ্ঠ. নি, পৃ, ১২ ) অং ব.--৭ম. মণ, পৃ. £৫ 
(৯৫২) কর্ণ.--১ম. নি., পৃ. ২২ (১৭৩) এ--১ম. নি., পৃ ২৩ (১৭৪) 0170, 198 


শ্রীনিবাস-আচাধ ৫৭৭ 


জ্নরাহ্চৌধুরী ( দয়ারাম-চৌধুরী-__বলরাম ও দয়ারাম একই গ্রামবাসী ৯৭৫ ), হরিবল্লভ- 
সরকঞ্কার-ঠাকুর, কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্তাী, গৌড়দেশ-বাসী কুষ্ণ-পুরোহিত-ঠাকুর, শ্ঠাম-চষ্ট, 
গৌড়দেশবাসী জয়রাম-চক্রবর্তাঁ, ঠাকুরদাস-ঠাকুর, শ্ঠামসুন্দরদাস, মথুরাদাস, আত্মারাম 
(ইহারা তিনজন মথুরাবাসী ব্রাঙ্ষণ ), গোবিন্দরাম ও গোপালদাস (শ্রীকুণ্ডেতে বাস ), 
মোহনদাস, ক্রঞ্জানন্দদাস (ইনি একটি ব্রজবুলি পদ রচনা! করিয়াছিলেন১৭৬ ), হরিরাম, 
হরিপ্রসাদ, ুখানন্দ, মুক্তারাম, বংগদেশী কলানিধি, রামশরণ, রসিকদাস ও প্রেমদ্াস 
( ইহারা দুই ভাই৯৭৭ )। *€্রমবিলাস'-কার বলেন১৭৮ যে সম্ভবত প্রেমানন্দ নামক 
এক ব্যক্তি শ্রীনিবাসের শিল্প হিসাবে ধেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করেন। কিন্তু অন্থা 
কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। 

উপরোক্ত শিশ্যবুন্দের মধ্যে নৃসিংহ-কবিবাজ ও ভগবান-কবিরাজ কাঞ্চনগড়িয়ায় 
হবিদাসাচাধের তিরোধান-তিথি মহামহোৎসব-শেষে শ্রীনিবাস-আচা্ধপ্রতুর সহিত খেতুরি- 
অভিমুখে স্বোত্া করিয়াছিলেন।৯৭৯ ইহাদের সহিত 'পঞ্চকূটে সেরগড়-বাসী 
শাগোকুল'কেও দেখা যায়। ডা. স্থকুমার সেন মনে করেন যে পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত 
গোকুলদাস-ভণিতার একটি ব্রজবুলিপদ (২৯৭৫) এই গোকুলের রচিত১৮০ হইতেও 
পারে। কারণ, “ভক্তিরত্বাকরে'ও ই'হাকে গোকুলদাস বল৷ হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, 
'ভিক্কিরত্বাকরে' ইনি 'শ্রীগোকুল” এবং “অন্ুরাগবলী'তে ইনি গোকুল কবিরাজ” নামে 
মিত। ডা. সেন বলেন যে উক্ত পদকর্তার পক্ষে অন্তকোনও গোকুল বা গোকুলানন্দ 
ওয়াও বিচিত্র নহে। সন্তবত তাহা হইতেও পারে। কারণ, আলোচ্য গোকুলকে 
দিও “কবীন্দ্'-আখ্য। দান করা হইয়াছে তাহা হইলেও “ঠতগ্চরিতামৃতে'র নিত্যানন্দ- 
খায় একজন গোকুলদাস ও 'প্রেমবিলাসে'র নরোত্ম-শখায় একজন গোকুলদাসকে 
াওয়। যায়। শেষোক গোকুলদাসও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সুগায়ক ছিলেন ।৯৮১ 
মালোচ্যমান গোকুল-কবিরাজের পূর্ববাস ছিল কঢই এবং ইহাকে “কবীন্দ্র-আখ্যা দেওয়া 
ইয়াছে।১৮২ ইনিও শ্রীনিবাপ-শিষ্য ছিলেন এবং ই"হাকেই কর্ণপূরার্দির (কবিরাজ ) 
হিত মধ্যে মধ্যে খেতুরিতে দেখা যায় ।১৮৩ 

'ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা বলেন যে খেতুরি-গমণ সময়ে “মহাকবি” নৃসিংহ-কবিরাজের 
হিত তাহার ভ্রাতা 'কবিশ্রেষ্ঠ' নারায়ণও গমণ করিয়াছিলেন। খেতুরি-মহামহোৎসব 
ঈপলক্ষে নৃসিংহ ও ভগবান বিভিন্ন বাসাতে ভক্তদিগের এখাশুনাব কাজে নিযুক্ত হইয়া- 


(১৭৫) কর্ণ.__১ম. নি., পৃ. ২৩ (১৭৬) |1131.--1), 176 (১৭৭) কর্ণ_--১ম. নি, পৃ. ২৪ (১৭৮) 
শ. বি, পৃ ৩০৮ (১৭৯) ভ. র.--১০১৩৬ (১৮০) [01-09-1781 (১৮১) ড্র-নরোত্তম ১৮২) ভ, 


১১১৩৯ ১ অ: ব.--৭ম. ম.* পৃ- ৪৫ (১৮৩) ভ্র---নরোত্তম 
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৫৭৮ চৈতন্য-পরিকর 


ছিলেন 'এবং উৎসবাস্তে তাহার! জাহবাদেবীর সহিত বুন্দাবন-যাত্রা করিয়াছিলেন ।৯৮৪ 
আহ্ুবাদেবীর গোড়-প্রত্যাবর্তন-পথেও ভগবানের নামোল্পেখ কর! হইয়াছে। “ভন্তি- 
রত্বাকরে' শ্রীনুসিংহ-কবিরাজ-কুত “নবপদ্চ” হইতে গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।১৮৫ স্ভখত 
এই ভগবান-কবিরাজ সন্বন্ধেই 'অন্ুরাগবল্লীঃর লেখক জানাইতেছেন১৮৬ যে ইনি ছিলেন 
বীরভূমবাসী এবং বৈছ্যবংশীয়, ইহার ভ্রাতার নাম রূপ-কবিরাজ ও পুত্রের নাম ছিল নিমু 
কবিরাজ । কিন্তু “কণ্ণামৃত'- ও 'ভক্তিরত্বীকর-মতে রূপ এবং নিমাই ছুইভ্রাতা ছিলেন ।১৮৭ 
ভগবান সম্বন্ধে ভক্তিরত্বাকব*-প্রণেতা বলেন, “ধার ভ্রাতা রূপ নিমুবীর ভৌমালয়। 
ভগবানাদদির সহিত বান্ুদেব-কবিরাজও একই কালে বুন্দাবন-গমন করেন ।৯৮৮ তাহাতে 
মনে হয় ইনিও খেতুরি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি একজন বিশেষ গণনায় 
ব্যক্তি ছিলেন। পরবিকালে স্বয়ং জীব-গোস্বামীও শ্রীনিবাসের নিকট পত্র-মাবফত 
ব্যাসাচার্ষের সহিত ই'হার খোজ লইতেন 1১৮৯ 

আর একজন বিশেষ বিখ্যাত ভক্ত ছিলেন কর্ণপূর-কবিরাজ; ধেতুবি-উৎসবে 
তিনিও একটি-বাসাব ব্যবস্থাকর্তা নিযুক্ত ছিলেন ।৯৯০ কিন্তু উৎসব-শেষে তিনি 
জাহুবার সহিত বুন্দাবনে না গিয়। শ্বীয়-গুক শ্রীনিবাসের সহিত থেতুরি হইতে বিদাধ 
গ্রহণ করেন ।১৯৯ সম্ভবত তিনি বুধবি বা তংসন্লিকটস্থ বাহাদুরপুব ইত্যাদির কোনও 
একটি গ্রামে বাস করিতেন।৯৯২ শ্রানিবাস ও রামচন্দ্র-কবিরার্জের তিরোভাবেব পৰে 
নরোত্তম মধ্যে মধ্যে বুধরিতে আসিলে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিত।১৯৩ তিনি শ্রীনিবাম 
আচার্ষের "গুণলেশস্থচক? বা '্ীনিবাসের শাখা'-গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থ 
্রন্থগুলি “কণানন্দ'-, ভক্তিরত্বাকর-* ও “নরোত্বমবিলাস'-রচনায় শ্রীনিবাস সম্বন্ধে নানাবি 
তথ্য যোগাইয়াছে।১৯৯৪ কোনও কোনও গ্রন্থে সম্ভবত তাঁহাকে তুলবশত কবিকর্ণপুৰ বন 
হইয়াছে এবং তৎসহ বুন্দাবনস্থ কৃষ্ণদ্াস-কবিরাজাদ্ির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতাব কথাও বা 
হইয়াছে ।৯৯৫ কিন্ত তিনি বুন্দাবন গিয়াছিলেন কিন। তাহার কোনও প্রমাণ নাই। 

যাজিগ্রামস্থ রূপনারায়ণ-ঘটকও হরিদাসাচার্ধেব তিরোধানতিথি-মহোত্সবেব ৭ 
শ্রীনিবাসেব সহিত খেতুরিতে গিয়াছিলেন।৯৯৬ আবার বীরচন্তরপ্রতর খেতুরি আগমণ 


২4 


কালেও তিনি খেতুরিতে গিয়া শ্রীনিবাদেষ সহিত বুধরিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ।* 
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শ্রনিবাস-আচাধ 


৫৭৯ 


আনিবাসশাখা-বর্ণনার মধ্যে যে রামশরণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি যি 
বামশরণ-চট্টরাজ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 'অন্থরাগবল্লী'র বর্ণনান্থ্যায়ী বলিতে হয় যে 
তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস-শিশ্য শ্রীকৃষ্ণদাস-চট্টরাজের পুত্র এবং শ্রানিবাস-শিষ্য রামশরণ- 
চক্রবর্তীর শিষ্য। এই রামশরণ-ট্টরাজের নিকটেই 'অঙ্থ্রাগবল্লী'র কবি দীক্ষিত হইয়। 
'মনোহরদাস” নাম প্রাপ্ত হন।৯৯৮ কবি তাহার গ্রন্থে আত্মপরিচয়-বিবরণা প্রদান 
করিয়াছেন।৯৯৯ ভা. সুকুমার সেন মনে করেন যে এই মনোহরদাসই “মনোহরদাস+- 
ভণিতাবিশিষ্ট বাংল ও ব্রজবুলি পদগুলির রচয়িতা 1২০০ 
'প্রেমবিলাসে'ব অষ্টাদশবিলাসে হববিংশ নামক আানিবাসের একজন প্রধান-শিক্কের 
কথা বল! হইয়াছে ।২০১ তিনি 'ব্রজবাসী” ছিলেন এবং 
গুরু আজ্ঞ না মানিয়। গেল! হবিবংশ | 
আছিল অনেক গণ সব হইল ধ্বংস ॥ 


০৯৯৩০ 
১৭৮) অ. ব.--৬ষ্. ম়্ পৃ. ৪৯ (১৯৭) পৃ, ৪৯০৫০ (২০২) 
0 854, 255 ২০১) পৃ, ২৭৪-৭৫ 


অরোভিজ-দতি 
€প্রেমবিলাসে' বপ্িত হইয়াছে১ যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনোদেশ্টে কানাইব- 
নাটকালাতে গিয়া নৃত্যকীর্তনকালে আচশ্থিতে “নরোত্তম* নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকেন এব' 
তাহার পর সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গড়েরহাটের অন্তর্গত কুডোদরপুর-গ্রামে 
পঞ্মান্নানকালে পল্মাবতীব হস্তে প্রেমদান করেন। 
তিনি পল্মাবতীকে নির্দেশ দান করেন যে নবোত্বম ভূমিষ্ঠ হইলে যেন ত্তীহাকে সেই 
প্রেম প্রত্যর্পণ কর! হয় । পরে নরোত্তম বাল্যকালে একদিন পদ্মান্নানে গেলে পন্মাবতী 
তাহাকে সেই প্রেম দান করেন এবং প্রেম প্রাপ্িমাত্রেই নরোত্তমেব দেহেব বর্ণ রূপান্তবিত 
হইয়া যায়। তখন হইতে নরোত্তম গৌববর্ণ ধাবণ করিয়া এক অননুভূতপূধ পুলকে অস্থিৰ 
হন। তাহার মনে হইল এক গৌরবর্ণ শিশু তাহাব দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে । ক্রমে তাহার 
প্রেমব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তিনি বুন্দাবন-গমনেচ্ছায় অধীর হইয়। পড়েন। 
ধপ্রেমবিল।সে'র শ্রানিবাস-আবিঠাবেব কাবণ বর্ণনার মত এই বর্ণনাও বাস্তব 
সম্পক্যুত। নরহরি-চক্রবর্তীব “ভক্তিরত্বাকর' ও 'নবোত্তমবিলাসেব মধ্যে এই আস্ব 
যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়ছে, তাহ। অধিকতর বাস্তবাজগ মনে হয়। তবে “প্রমবিলামে' 
এতৎ-সম্পকিত অন্যান্য বিবরণের মধ্যে কিছু কিছু তথ্য থাকিয়। যাইতেও পাবে । বিশে 
করিয়া শতাধিক-বর্ষ পরবঠিকালের রচিত “ভক্তিরত্বাকরা'দি অপেক্ষা ইহাব বিবব 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া পড়ে । তাচাডা নরোত্তমের জন্ম ও বাল্যকাল সম্বন্ধে জানি: 
হইলে এই উভ্ভয় গ্রন্থকারের প্রদত্ত তথ্য ছাডা আমাদেব হাতে আর বিশেষ (কানঃ 
মাল-মশল! নাই। 
নরোত্তমের পিতার! দুই ভাই ছিলেন। 'নিরোত্তমবিলাস'-কার বলেন২ £ 
ঞীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃ্কানন্দ দত্ত । 
ভার পুত্র নরোত্বম বিদিত সর্বত্র || 
কিন্ত একই গ্রন্থকার “প্রমবিলাস'+কারের উক্তির সমর্থন জানাইয়া 'ভক্তিবত্বা 
লিখিয়াছেন৩ £ 
জ্যেষ্ঠ পুরুযোত্তম কমি কৃষ্ণানন্দ । 
আবার 'নরোত্তমহিলাসে' দেখ! যায়৪ যে নরোতম তাহার ত্ব্নপ্রাশনের সময় অন্ন $' 


(১) ৮ম. বি--১*ম* বি” ৫) ১ম বি”, পৃ-» (৩) গ্রে. বি.--২*শ, বি, পৃ. ৩৫২) ত 1 
১1৪৬৬ (৪) ১ম. বি. পৃ ১৪ 


নলরোতম-দত ৫৮১ 


ররাজ্মখ হইলে তাহাকে বিষ্ণু-নৈবেছ। দেওয়া হয় এবং তিনি আনন্দে তাহা ভক্ষণ 
ক₹রেন। তখন 

সেইদিন হৈতে রাজ! কহিল সবারে । 

কৃ্ণের প্রসাদ বিন! ন। দিহ ইহারে ॥ 

কৃষ্ানন্দ দত্ত সেই দিবস হইতে । 

বি প্রসাদান্ শ্রেষ্ঠ বিচারিলা চিতে ॥ 
দম্তভবতত এই স্থলে রাজ বলিতে পুরুষোত্তমকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। অথচ 
ক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা বলেন€ £ 

রাজধানী স্থান পদ্মাবতী তীরবর্তা। 

গোপালপুর নগর নুন্দর বসতি ॥ 

তথ! বিলসয়ে রাজ কৃ্চানন্দ দত্ত | 

প্রীপুকষোত্তম দত্ত পরম মহত্ব ॥ 
ন্যত্র৬ “'রাজ্যাধিকারী সে, নাম-_রুষ্ণানন্দ রায়।” “প্রমবিলাসে”ও৭ কৃষ্ণানন্দকে 
বায় এবং “মজুমদার” ব্ল। হইয়াছে । কিন্ত নরহরি-চক্রবর্তী তাহার দুইটি গ্রস্থেই “সংগীত- 
নাধবনাটকে"র যে অংশ-বিশেষ উদ্ধত করিয়াছেন,৮ তাহতে বলা হইয়াছে £ 

পদ্মাবতীতীরবর্তী গোপালপুরনিবাসি( নগরবাসি )গোৌড়াধিরাজমহামাত্য শ্রীপুরুষোত্বম- 

ত্র-সতম-তন্গুজঃ শ্রীসন্তোষদতঃ স হি শ্রীনরোত্তমদত্ত-জত্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্‌ যঃ 
পতৃব্যভ্রাতৃশিষ্য £ এইস্থলে স্পষ্টত পুরুষোত্তমকেই “গৌড়াধিরাজমহামাত্য? বল! হইয়াছে। 
ইহাতে মনে হয় যে পুরুষোত্তম “মহামাত্য” হইলেও এক পরিবারভূক্ত বলিয়া সাধারণভাবে 
ই ভ্রাতাকেই রাজসম্মান দান করা হইয়াছে । কিন্তু পুরুষোত্তম 'মহামাত্য' বলিয়াই যে তিনি 
জ্যষ্ট-ভরাতা ছিলেন, এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে 'নরোত্তমবিলাসে'র আর 
একটি উক্তি হইতে সম্ভবত সন্দেহের নিরসন হইতে পারে। নরোত্তমের বৃন্দাবন হইতে 
প্রত্যাব্তনের ঠিক পরবর্তা ঘটন। প্রসঙ্গে গ্রস্থকার বলিতেছেনন £ 

মহাহষ্ট পুরুষোত্তম দত্তের তনয়। 

শ্রীসন্তোষ দত্ত নাম গুণের আললয় ॥ 

শীনরোস্তমের ডেহ পিতৃবা কুমার । 

বৃ্ধানন্দ দত্ত ধারে দিল। রাজাভার ॥ 


(৫) ১।৪৬৪-৬৫ (৬) ৮1৪২৩ (৭) ১ম. বি., পৃ. ১৩; ৯ম, বি., পৃ. ৯৬ (৮) ভ. র.-৮১৪৭২; 
ন. বি.--১২শ, বি., পৃ. ১৯* (৯) ন. বি.-_-৩র. বি., পৃ. ৩৬ 


এ চৈত্ম্-পরিকর 


এইরূপ উক্তি হইতে মনে হয় জোষ্ঠ-পুরুষোত্রমের পরলোক-প্রান্তি ঘটিলে কনিষ্ঠ-রুষণনন্দেব 
উপর যে রাজ্যভার আসিয় পড়ে, তাহাই তিনি পরে পুরুষোত্তম-পুত্র সন্তোষের উপব ন্থ্ 
করিয়াছিলেন। কিংবা, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই রাজ্যাধিকারী, এইরূপ মনে কবিষ 
তিনি সম্তোষকে তৎপদদে অভিষিক্ত করেন। ইহা সত্) হইলে বলা চলে যে পুরুযোস্তম ও 
কষ্ণানন্দ এই ছুই ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ-কষ্চানন্দই ছিলেন নরোত্তমের পিতা, এব' 
পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম ছিল সম্ভোষ। 

€প্রেমবিলাসে'র বহু স্থলেই কষ্ণানন্দ প্রভৃতিকে গডেরহাটের অধিবার্সী বল। হইয়াছে 
গড়েরহাট রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা ( গৌভীয় বৈষ্ণব তীথ )। স্তবা' 
বুঝিতে পারা যায় যে গডেরহাটের অন্তর্গত পন্মাতীরবর্তাঁ গোপালপুরেই পুরুযৌত্তমে, 
রাজধানী ছিল। নরহরি-চক্রবর্তীও জানাইয়াছেন৯০ যে এই গোপালপুর বৃহত্তর খেতুবি 
গ্রামেরই অংশ-বিশেষ এবং রাজধানী গোপালপুরেই অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত গ্রন্থ 
হইতে আরও জান যায়১১ যে কৃষ্কানন্দ ও পুরুষোত্তম-দত্ত কায়স্থ-কু লোপ্তব ছিলেন এব 
নরোভমের মাতার নাম ছিল নারায়ণী। রামকান্ত ব! রমাকাস্ত নামে নরোত্তমেব একজ, 
জ্যোষ্ট-ভ্রাতাও ছিলেন, তাহার পুত্রের নাম রাধাবল্লুভ-দত্ত। সস্ভোষ এবং রাধাবল্লভ উভয়েই 
নরোতমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। লক্ষণীয় যে, জোষ্ট-রমাকাস্ত বা তৎপুত্র বাধা বলে; 
রাজ্য-প্রান্তি ঘটে নাই, পুরুষোত্তম-স্থৃত সম্তোষই রাজত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন | 

নরোত্তমবিলাসে বলা হইয়াছে১২ যে মহাপ্রভু রামকেলিতে আসিয়া নৃ 
সংকীর্তনকালে '্রীখেতুরি গ্রাম দিশাপানে' দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 'নরোত্তম বলিয়া বা 
বারে' ডাকিয়াছিলেন এবং 

নীলাচলে প্রভু শ্রীনিবাসে জানাইল] ৷ 
রামকেলি আসি নরোত্বম আকধিলা |। 

সম্ভবত শ্রীনিবাস-আচার্ষের জন্ম-বৃত্তাস্তের মত নরোতমের আবির্ভাব-ব্যাপারটির হত: 
মহাপ্রভৃ-চৈতন্তা কোন ন। কোনভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই নরোত্তমের আবি 
সম্বন্ধে তাহার এই ঘোষণার বান্তব-ভিত্তির উপর দীাড়াইয্াই 'প্রেমবিলাস'-কার এনভাঃ 
কল্পনার জাল বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সেই কল্পনাকে তিনি নবোতযে 
বাল্যকাল পর্স্ত প্রসারিত করিয়াছেন। সুতরাং পরব্তাঁ বিষয় সম্বন্ধে নরহরি-চক্রবতী 


(১০) ত. র.-৮1৪৮২-৮৩ (১১) প্রে' বি.--২*শ, বি., পৃ. ৩৫২ 7 ১৯শ. বি. পৃ. ৩৩৯ %ভ বর 
১1৪৬৭-৭১ ; ন. বি.-১২শ, বি. পৃ. ১৮৯7 ২য়. বি", পৃ. ১৪-১৫; বৈ. দি-মতে (পৃ 
“পাড়েরহাট পরগণাক্স খেতুরিগ্রীমে উত্তর রাটীয় কারস্থ বংশে নরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহণ কবেনা 
(১২) ১ম. বি” পৃ. ১০-১১ 


নরোত্ম-্দ্ত ৫৮৩ 


বর্ণন] ছাড়া আমাদের আর গত্যস্তর থাকে না। কিন্তু গ্রন্থকার তাহার 'নরোত্ৃমবিলাসে' 
লিখিয়াছেন৯৩ ১ 
গৌর নিত্যানন্দা দ্বৈত গণের সহিতে। 
নৃত্য কৈল। নারায়ণী দেখিল। সাক্ষাতে 1 
এছে ভাগাবতী নাহি নারায়ণী সম। 
যাঁর গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম ॥ 
নরোত্বম-জননী নারায়ণী-দত্ত যে কোনও দিন গৌরাঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই 
সংবাদ কোথাও দৃষ্ট হয় না। অথচ গ্রন্থকার "শ্রীবাসের ভ্রাতৃস্থুতা নারায়ণীকেও 
জানিতেন।১৪ সুতরাং নরোত্তমের জন্মের সহিত চৈতন্যের সম্পর্ক, এবং নরোত্তম-জননী 
নারায়ণীর গোৌরাঙ্গলীলা-দর্শন, এই উভয় ঘটনার একটি হইতে অন্টির উত্তব হওয়া 
বিচিত্র নহে। কিন্তু নরোত্তমের বাল্যকাল সম্বন্ধে কোন গ্রন্বকারই বিশেষ কিছু তথ্য 
“রিবেশন করিতে পারেন নাই। তাহার আবিভাবকাল সন্বদ্ধেও বিশেষ কিছু জানা 
য়ুনাই। কেবল স্বয়ং নরোত্তমই তাহার একটি পদে জানইতেছেন১৫ £ 
গৌরাঙ্রের সহচর শ্রীবাসদি গদাধর 
নরহরি মুকুন্দ মুরারি । 
সঙ্গে শ্বরূপ রামানন্দ হরিদাস প্রেমকন্দ 
দামোদর পরমানন্দ পুরী | 
যেসব করিল লীলা শুনিতে গলয়ে শিল! 
তাহা মুঞ্ি না পাইন্নু দেখিতে 
তখন নহিল জন্ম এবে ভেল ভব বন্ধ 
সেনা! শেল রহি গেল চিতে | 
নরোত্বমবিলাসে'ও লিখিত হইয়াছে৯৬ £ 
এ হেন সময়ে জন্মাইলে পৃথিবীতে | 
দেখিতে না পাইলু' এই নদীয়। বিহার । 
£ই সকল উদ্ধৃতি হইতে কেবল এইটুকৃই বুঝিতে পারা যায় যে খুব সম্ভবত মহাপ্রতুর 
মস্তলীলার শেষদিকে কিংবা তাহার অপ্রকটের পরবর্তা-কালে কোনও সময়ে নরোত্বম 
ঈম্মলাভ করেন। মহাপ্রভুর রামকেলি-গমনের বহু পরেই১৭ যে তিনি ভূমিষ্ঠ হন তাহ 
অবস্থ পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। 'নরোস্তমবিলাস'-কার 


সপ পপ এ আপ 


০ ২য় বি., পৃ. ১৪ (১৪) ভ. র.__১২1২৪*১ (১৫) গৌ. ত.-_পৃ. ৩২৭ (১৬) ওয়, বি., পৃ. ৩৯ 
(১৭) শিশির কুষার ঘোষ বলেন (প্রীনরোত্ধম চরিত, পৃ. ১৭) “কোন্‌ শকে এই পুত (নরোত্বম ) 
ইইল তাহা টিক কয়া যায় না। তবযে তখন গৌরাঙ্গ প্রকট আছেন ।" 


৫৮৪ চৈতন্য-পরিকর 


জানাইয়াছেন১৮ যে তাহার জন্মকালে তাহার পিতামহ জীবিত ছিলেন এবং তিনি 
“পৌত্রের কল্যাণে কৈল! বহু অর্থ দান।” তাহার পর যথাকালে নরোত্বমের অক্লপ্রাশন 
কর্ণবেধ ইত্যার্দি সমাঞ্ত হইলে তাহার বিষ্যাশিক্ষা চলিতে থাকে এবং তাহার বিবাহকাল 
উপস্থিত হয়। “প্রেমবিলাস”-কার বলেন যে তখন তাহার বয়স 'ছাদ্দশ বৎসর' এবং সেই 
সময়ে তিনি একদিন পঞ্সাক্নানে গমন করিয়া প্রেম আনয়ন করেন। যাহাহউক, তাহা 
পিতা মাতা তাহার বিবাহ্রে জন্য «বিজ্ঞ কায়স্থবর্গের কন্য। অনুসন্ধান করিতে থাকেন 
সম্ভবত কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাহার মনে বৈরাগ্যভাব উদ্দিত হওয়ায় পিতামাতা তাহা 
অল্প-বয়সেই বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ বাল্য 
বৈরাগ্যের বিশেষ কোনও কারণ খু'জিয়৷ পাওয়া যায় না। নারায়ণীর গৌরলীলা-দরশনে, 
কথা ছাড়াও 'নরোতমবিলাস” হইতে জান। যায়১৯ যে সেই সময়ে কষ্ণদাস নামে একজ, 
খেতুরিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ চৈতন্যলীল! সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। প্রত্যং 
কষ্সেবা ( নরোত্তমের গৃহে ?) শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তিনিই নরোভমের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়! তাহাকে সবিস্তারে চৈতগ্যলীলা-বৃত্তাস্ত শ্রবণ করাইতেন। কিন্তু ইহাই 
নরোতমের উপর প্রভাব-বিস্তারের মূল কারণ বলিয়। মনে হয় না। খুব সম্ভবত, কোন ন 
কোনভাবে দত্ত-পরিবারারের উপরও চৈতন্ত-প্রভাব পড়িয়াছিল। 'ভক্তিরত্বাকরে'র এক 
স্থলে উল্লেখিত হইয়াছে২০ যে নরহরি-সরকার-ঠাকুরের সহিত নরোত্মের পিতার পরিচ, 
ঘটিয়াছিল। নরহরি-সরকার নরোত্তমের সম্বন্ধে 

নিজগণ প্রতি কহে-_গোঁড় যাতায়াতে । 

ইহার পিতার সহ সাক্ষাৎ তথাতে ॥ 

রাজ্য অধিকারী সে নাম কৃ্কানন্দ রায়। 

তার ঘরে জন্মে ই'ছে। প্রভুর ইচ্ছার | 
নরহরির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়। থাকিলে কৃষ্ণানন্দের পক্ষে তৎকর্তৃক প্রভাবিত হওয়া বিচি 
নহে। এদিকে কৃষ্ণানন্দও নানাকথ। বলিয়া! নরোত্তমকে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি অনুযায়ী কবিয়া 
তুলেন। তিনি শ্রীনিবাস-আচার্ধের কথাও জানিতেন এবং আবাল্য চৈতন্যানুবাগী 
শ্রীনিবাস যে বহুবিধ ছুঃখ-যাতন। সহা করিয়া তখন বুন্দাবনে গমন করিয়াছেন, তাহাও 
তিনি নরোত্বমকে জানাইলেন । তাহাতে নরোত্তম বৃন্দাবনে যাইবার জগ্ঠ উদ্দগ্রীব হা 
উঠিলেন। কিন্তু তাহার ওঁদাসীম্ঘ লক্ষ্য করিয়া! পিতামাতা তাহার উপর সর্বদাই সর্জ 
দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেন ; তক্জন্য প্রহরী ও নিযুক্ত করা হইল । কিন্তু নরোতমও নানা কৌশবে 
যোগ খুঁজিতে লাগিলেন । 


(১৮) ২য় বি. পৃ. ১৩ (১৭) ২য়, বি., পৃ ১৬ ৫০) ৮1৪২২-২৩ 


নরোত্ম-ত্ত ৫৮৫ 


প্রেমবিলাস'-কার বলেন২১ যে 'এইকালে জাগিরদারের এক আশোয়ার নরোত্বমকে 
লইবার' জন্য একটি পত্র আনয়ন করিল। 


পত্রপাঠ আসিবে তোমার পুঞ্তকে দেখিব । 

শিরোপার ঘোড়া আমি তাহারে করিব ॥ 
পিতামাতার অনিচ্ছা এবং আপনত্ত সত্থেও শেষ পর্যন্ত নরোত্মকে পাঠাইতে হইল এবং 
পথিমধ্যে একদিন পরিশ্রাস্ত সঙ্গী-বুন্দ নিদ্রাচ্ছর্ন হইলে নরোত্তম বুন্দাবনের পথে ধাবিত 
হইলেন। কিন্তু এই বিবরণ অপেক্ষা নরহরি-চক্রবর্তী-প্রদত্ত বিবরণ অধিকতর নির্ভরঘোগ্য। 
নবহরি জানাইভেছেন £ 

অকম্মাৎ গৌড়রা-মনুষ্য আইল । 

গৌড়ে রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল ॥৷ 

এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিল | 

প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হৈল1॥। 


প্রেমবিলাস'-কার জানাইতেছেন যে নরোত্বম কাশীতে পৌছাইয়া চন্দ্রশেখর-শিষ্তের 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বুন্নাবনগামী ভক্তমাত্রকেই যে চন্দ্রশেখর-গৃহে 
তাঁহার শিষ্যের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ বর্ণনা যেন একটি রীতি হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। “নরোত্তমবিলাসে' অবস্থা এইস্থলে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু 
যাত্রার প্রারস্তে কিংবা! গমনকালে পথিমধ্যে স্বপ্নদর্শন ও মথুরাব বিশ্রামঘাটে পৌছাইয়া 
ভাবাবিষ্ট হইলে মাথুর-ব্রাহ্মণের সাহায্যে চেতনা প্রাপ্তি ও বুন্দাবন-গমনের জন্য সাহায্য- 
প্রাপ্তি এবং প্রয়োজন হইলে আরও একবার স্বপ্রদর্শন__এ সমস্তই এই গ্রন্থে যথারীতি 
বণিত হইয়াছে । 
নরোত্তম বুন্দাবনে পৌছাইলেন। শ্রীনিবামের বুন্দাবন-গমনের কতদিন পরে যে তিনি 
দাবনে যান, এবং যাওয়া মাত্রেই তাহার সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল কিনা, কিংব। 
তদিন পরে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়াছিল, এ সমস্ত বিষয় সঠিকভাবে জানিবার 
পায় নাই। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে কেবল এইটুকুই বুঝিতে পারা যায় যে বৃন্দাবনে গিয়৷ 
চনি প্রথমে জীব-গোস্বমীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে জীব তাহাকে গোবিন্দাধিকারী শ্রুক্ণ- 
গিতের নিকট প্রসাদমালা চাহিয়৷ দেন এবং প্রসাদ-ভক্ষণ করান, তারপর তিনি তাহাকে 
গে লইয়া লোকনাথ, গোপাল, ভূগরড প্রভৃতি বুন্দাবন-গোস্বামীদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
রান এবং সমস্ত মন্দির ও সমাধি স্থানগুলি পরিদর্শন করাইয়া আনেন। ক্রমে নরোত্বম 
ধাকুণ্ডে গিয়। রঘুনাথ রাঘব ও কষ্দাসাদির সহিতও, সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। 


(২১) ১১শ. বি.. পৃ. ১০৬-১* 


৫৮৬ চৈতন্য-পরিকর 


জীব নরোত্মকে লোকনাথ-গোস্বামীব নিকট লইয়া গিয়৷ তাহার দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। কিন্ত নরোত্তমের বৃন্দাবন-আগমনের কতদ্দিন পরে তাহার দীক্ষাগ্রহণ 
ঘটে, সে সম্বন্ধে নরহরি-চক্রবর্তী স্পষ্ট করিয়া২২ কিছু বলেন নাই। “প্রেমবিলাস+ ও 
“অনুরাবগল্লী” হইতে জান যায় যে বুন্বাবনে পৌছাইবার অন্ত বৎসরাধিক-কাল পৰে 
নরোত্তম দীক্ষাগ্রহণ করেন ।২৩ প্রথমে লোকনাথ দীক্ষা দিতে কোনও প্রকারে রাজী না 
হইলেও তিনি কিন্তু লোকনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । জীব-গোল্গামী 
তাহাকে গোম্বামী-গ্রন্থাদি পাঠ কবাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেছিলেন এবং সেই সঙ্গে 
তাহার হবিনাম ও লোকন।থ-সেবা নিয়মিতভাবে চলিতেছিল । এই সেবা ভক্তির মধ্যদিয়াই 
তাহার সাধন! সার্থক হইয়৷ উঠিতে থাকে । এতৎসম্পকে” তীহার নিষ্ঠা তৎকালীন 
কাহারও অপেক্ষা ন্যুন ছিল শা বঘুনাথদাসের মত তিনিও ছিলেন ধনীব দুলাল । কিন্ত 
ঠৈতন্যের মত কোনও প্রাণমন-ভোলান আদর্শ মহাপুরুষ তাহার সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন 
না। কিংবা, রাজপুত্র হিসাবে তাহার সুখৈশ্বষের কোন অভাবও ছিল না। ইচ্ছা 
করিলেই তিনি পরিপূর্ণ ভোগবিলাসের মধ্যে নিজেকে আপাদমস্তক নিমজ্জিত করিযা 
দিতে পারিতেন। কিন্তু সে-সমস্তই তিনি লোষ্রুবৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া এক দুর্বার গতিতে 
দৃূর-বৃন্দাবনের দুগগম-পথে নামিয।৷ পড়িয়াছিলেন এবং স্বীয় অন্তরের মধ্যে যে দীপখানি 
প্রজ্ঞলিত হইয়াছিল, তাহারই আলোকে তিনি যেন পথের বনান্ধকার দূরীভূত কবিয 
বৃন্দাবনে গিয়। তাহার গুরুটিকেও চিনিয়া লইলেন । 

লোকনাথ যে প্রথমে তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন নাই, তাহাতেই বোধকরি নরোত্ম- 
হ্বদয়ের ভক্তি-তরঙ্গ শতধারে উচ্ছলিত হইয়াছিল । ফলে লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাহাৰ 
গুরুসেবা আরম্ভ হয়। স্বয়ং লোকনাথও প্রথমে সেই সেবাবিধির প্রকুত স্থরূপটি চিনিয়া 
উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু বসরাধিককাল অতিবাহিত হইলে একদিন ত্তাহাব হঠাং 
মনে হইল২৪ কে যেন তাহাব জন্য 

স্বত্বিক। শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে । 
নিত্য নিতা এই মত করেন সেবনে ॥ 

গোস্বামী তাহার সাধন-ভর্জনে মগ্ন থাকেন, তাই তিনি এতদ্দিন বুঝিয়! উঠিতে পারেন নাই। 
নরোত্মও প্রত্যহ যথাকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সেবাদি করিয়া যান, 
কখনও বা তাহার নিকটে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং প্রসদপ্রার্থ হন। ন্ুুতরাং 
তাহাকে সন্দহ করিবার কোন কারণই থাকে ন'। কিন্ত একদিন লোকনাথ অঙি 


(২২) ন. বি.--২য়. বি. পৃ. ২৭ (২৩) প্র বি.--১১শ' বি., পৃ. ১১৬ (২৪) এ--১১শ' বি, 
প্‌ ১১৮ 


নরোতৃম-দত্ত ৫৮? 


প্রতাষে শধ্যাত্যাগ করিয়া দেখিলেন যে নরোন্রম তাহারও পূর্ব হইতে উঠিয়া! তাহার জন্য 
শৌচ-মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতেছেন । লোকনাথ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার এইরূপ 
কর্মবিধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নরোত্তম সলজ্জভাবে বলিলেন ২৫ £ 

তোমার সেবনে আম।র দবীডুত মন । 

আর না করিত মোরে ছাড় বিড়ম্বন ॥।"-"*" 

যখন দেখিলু' কৈলু' আত্মসমর্পণ |। 

যে তোমার মনে আইসে তাহা তুমি কর । 

মোর প্রভু তুমি মুর্জ তোনার কিংকৰ || 
আরও একদিন লোকনাথ অতি-গুত্যুষে উঠিয়া দেগিলেন২৬ যে এক বাক্তি অঙ্গনে ঝাঁট 
দিতেছেন। তখনও অন্ধকার রহিয়াছে, ভাল চেন। যাইতেছে না। লোকনাথ জিজ্ঞাস! 
করিয়! জানিলেন যে তিনি নরোত্বম । নরোন্তমের এইরূপ কাধ দেখিয়। লোকনাথের 
হয় গলিয়! গেল। রাজার স্নেহের ছুলাল রাজধানী হইতে শত শত ক্রোশ দূরে 
আসিয়া! আধ-অন্ধকারে উঠিয়া তাহার পেলব হস্ত দুইটি দিয়া ঝাড়ুদারের কার্য করিতেছেন, 
এ দৃশ্য বোধকরি পাষাণকেও বিচলি'ত করে| তিনি সেইদিনই নরোত্তমকে মন্্দীক্ষা। দিয়া 
তাহার অভিলাষ পুর্ণ করিলেন ।২৭ 


দীক্ষাগ্রহণের পর কিন্তু নরোত্তমের সেবাবিধির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই । 
এমনিভাবে তাহার মানস সেবা চলিত যে মধ্যে মধ্যে তিনি যেন কাগুজ্ঞান পযন্ত হারাইয়া 
ফেলিতেন। “প্রমবিলাসে' ও “ভক্তিরত্বাকরে' এই সম্বন্ধে একটি গল্প বল! হইয়াছে২৮ __ 


একদিন মরোত্তম তন্ময়চিত্তে কল্পিত রাধিকার ইচ্ছানুযায়ী সখীর ইঙ্গিতে ছুপ্ধ আবর্তন 
করিবার কালে 


শুঞ্ধ কাষ্ঠ আচ দেন উথলে বারেবাব। 

মনে বিচার করেন কিবা! করি প্রতিকার |! 

পুনর্বার উৎলিত হইল যখন । 

হস্ত দিয়! সেই ছুগ্ধ করিল রক্ষণ ॥ 

হস্ত পুড়ি গেল বাহে তাহা নাহি জানে। 

উতারিয়। সেই ছুগ্ধ বাখে সেই থানে | 
এইয়প সেবার জন্য অবশ্য জীব বা লোকনাথের নিকট তাহার নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ 
ইয়া যায় নাই। 


শপ শপ 


(২৫) অ. ব.--৫ম' ম., পৃ. ২৮ (২৬) প্র. বি.--১১শ. বি.. প্র ১১৯-২২ (২৭) তুভ র 
৩৪৬; ৪18২৩ ; জ. ব.--ধম. ম.১ পৃ. ২৯ (২৮) ১১শ বি. পৃ. ১৩১-৩২ 7 ভ" রশ৬১৬৭-৭৭ 


৫৮৮ চৈতন্ত-পরিকর 


ইতিপূর্বে শ্রানিবাসের সহিত নরোত্তমের ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়াছিল এবং জীব তাহার পপ্রয় 
শ্রানিবাসে নরোতমে সমর্পণ” কবিয়াছিলেন।২৯ তিনি নরোত্তমকে 'মহাশয়' বা 'শ্রীমহাশয় 
বা 'শীঠাকুর মহাশয়” উপাধিতেও ভূষিত করিয়া৩০ তাহার যোগ্যতার মধাদ! দান করিষা- 
ছিলেন। ক্রমে জীবের নির্দেশে রাঘব-গোস্বামীর সহিত তাহাদের বৃন্দাবন ও মথুরা! পরিক্রমা 
সমাপ্ত হইলে৩১ তাহাদিগকে গৌড়-প্রত্যাবর্তনের নিদেশ দ্বান কর! হইল। 
শ্রীনিবাস ও নরোত্তম হইয়াছিলেন 'শ্রীজীবের যেন ছুই বাহু দুইজন ।৩২ তিনি স্থব 
করিলেন যে গোঁডে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের যোগ্য অধিকারী ছিলেন তাহারা ছুইজন। সেই 
সময় শ্যামানন্দও বুন্দাবনে ছিলেন ।৩৩ জীব শ্রীনিবাসের উপর নরোত্বম ও শ্রামানন্দেব, 
এবং নরোতমের উপর শ্ঠামানন্দের ভাব অর্পণ করেন। তারপর তিনি তিনজনকেই 
গোস্বামিগ্রন্থ প্রচারের নিদেশ দান করিয়া ও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া গোঁশকট বাহিত গ্রন্থ 
সম্পৃট সহিত সশস্ত্র লোকজনসহ গোঁড়াভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন 1৩৪ যাত্রাকালে লোকনাথ 
গোস্বামীও শ্রীনিবাসের উপর নরোত্তমেৰ ভার অর্পণ করিলেন ।৩৫ 
'নরোত্বমবিলাসে" বলা হইয়াছে৩৬ যে সেইসময লোকনাথ নরোত্বমকে শ্রীবিগ্রহসেবা 
সংকীর্তন সাচার" কবিবার জন্যও নিশেষভাবেই জানাইয়া৷ দেন এবং “প্রেমবিলাস-,কাৰ 
বলেন৩৭যে লোকনাথ তাহাকে বলিয়াই দিয়াছিলেন ১ 
৯০০, সংশয করি মনে এই ভয়। 
বিবাহের কাল অতি মনে জানি লয় | 
ব্যবহারে রহি সব বৈবাগ্য সাধিবে। 
তৈল ত্যাগ হবিষ্যান্ন সদা আচরিবে 11**." 
আবার 'অন্থরাগবল্লী+মতে৩৮ বিদায়কালে লোকনাথ নরোত্বমকে যে কেবল “সংকীর্জ 
প্রচার', পরাধাকুষ্ণ সেবা” ও “বৈষ্ণব সেবনের কথাই বলিয়। দিয়াছিলেন তাহা নহে, তাহাকে 
নীক্ষাানের সময়ে শর্ত হিসাবে বলিয়৷ রাখিয়াছিলেন ঃ 
******বিষয়েতে বৈরাগী হইবা। 
অনু্াহ উচালু মতদ্ত ন। থাইবা ॥ 


(২৯) ন. বি._-২য়, বি, পৃ. ৩ (৩) প্রে. বি._-১২ শ. বি", পৃ. ১৩৫) ১৩শ, বি পৃ" ১৮২। 
ন. বি.--২ক্স. বি., পৃ. ৩১7 ভ.র.--31৪২৪, ১৩৪৮; 'পদকল্পতক'র একটি পদে (২ 
কিন্ত বল! হ্ইয়াহে যে সংকীর্তন-রত নরোত্তমের 'ভাব দেখি আপনি জাহনবা-ঠাকুরাণী নাঃ 
থুইল। ঠাকুর মহাশয় ।" (৩১) এতৎ সন্বপ্ধীয় অন্ঠান্ত ঘটনাবলীর জন্য ভ্র--প্রীনিবাল । (৩২) ভ'ব” 
৪1৪২৬ (৩৩) দ্র.--্রীনিবাস (৩৪) এ (৩৫) প্রে. বি.--১২শ. বি", পৃ. ১৪৫, ১৫৭, ন, বি.--৩য বি 
পৃ, ৩৪ 7 আ. ব.--_ ৬ষ্' ম', পৃ, ৩৪ (৩৬) ৩য়, বি” পৃ. ৩৪ (৩৭) ১২ শ. বি, পৃ ১৫৮ (৩৮) ৫ম 0 


পৃ. ২৮ 


নরোতম-দন্ত ৫৮৯ 


বন্দাবন-ত্যাগের সময় আজন্ম ব্রহ্মচারী নরোত্তমকে এই সমস্ত কথা স্মরণ করিতে হইয়াছিল । 
ন্রীনিবাস এবং নরোত্বম উভয়েরই বুন্দাবন-যাত্রা৷ ও বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথ যে 
দুগম' ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া! যিনি যশোলাভাকাজ্ষাহীন সেব৷ 
9 ভক্তির সাধনাকে জীবনের ব্রত বলিয়' গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদ্দিন তাহার মানস- 
বন্দাবনের গমনাগমন পথ যে কক্ষুরধারের মতই “নিশিত” এবং প্রত্যয় হইয়া উঠিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বিষুঃপুর-অঞ্চলে পৌছাইলে জীবাদি-প্রেরিত গ্রন্থসম্পুট অপহৃত হয়।৩৯ কিন্ত 
শ্রনিবামের আজ্ঞায় নরোত্তম শ্টামানন্দকে লইয়া খেতুরি চলিয়া আসেন। ইতিপূর্বে 
নরোত্তমের পিতা কষ্ণানন্দ তাহার ভ্রাতুশ্পুত্র সম্থোষের উপর বাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন 
এবং সম্তোষও যোগ্যতার সহিত রাজ্যপালন করিতেছিলেন। নরোত্রম গৃহে ফিরিয়া সর্বপ্রথম 
ঠাহাকেই দীক্ষিত করিয়৪০ স্বীয় কর্তব্য পালনে অগ্রসব হইলেন । কিছুদিন পরে বিষু্পুর 
হইতে গরশ্থপ্রান্তির সংবাদ পৌছাইলে রাজা-সন্তোষ আনন্দে ও উৎসাহে “করিল মঙ্গলক্রিয়া 
বিবিধ বিধানে ৪১ নরোত্তম শ্রীনিবাসকে শ্ঠামানন্দেব পরবর্তী কাষস্থচী প্রেরণ করিয়। 
শ্যামানন্দকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দান করিলেন 'এবং তাহাব যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিলে 
বাজা-সস্তোষ পদ্মাবতী পর্যস্ত গিয়৷ তাহাকে ব্দায় দিয়া আসিলেন। 

শ্নিবাসের যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তনের পুবেই নরোত্বম নীলাচল-দর্শনে বাহির হইয়া 
যান। তৎপূর্বে তিনি গৌডমগুলের বিশিষ্ট স্থানগুলি পঘটন কবেন। একমাত্র নরহরি- 
চ্রবর্তীই তাহার দুইটি গ্রস্থেও২ সেই গৌড়-নীলাচল পঘটনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন । 
তদন্থ্যায়ী জান। যায় যে নরোত্তম সবপ্রথম নব্ঘীপে গমন করেন। তাহার পথঘাট জান! 
ছিল না। নবন্বীপের প্রবেশপথে তাহার সহিত এক প্রাচীন বিপ্রের সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি 
হাহার নিকট নবদ্বীপলীলার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং আরও জানিতে পারিলেন যে 
'কছুকাল পূর্বে শ্রীবাস-পণ্ডিত এবং তাঁহাব পৰে বিষুঃপ্রিয়াঠাকুরাণী দেহরক্ষা করিয়াছেন । 
কন্ধ কোনও প্রাচীন বিপ্রের দ্বারা নবাগত ভক্তকে তংস্থান সম্বন্ধে নানাবিধ বৃত্তান্ত শ্রবণ 
চবাইবার বর্ণনাও যেন গ্রন্থকার-গণের একটি বচনা-রীতি হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং 
ন্ান্তগুলির এতিহাদিকত্ব বিচাষ হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবদাই বিশ্বাস 
হাপন করিবার কারণ দৃষ্ট হয় ন1। গ্রস্থাম্যায়ী জানা যায় যে নরোত্ম প্রথমে শুকান্বর- 
বদ্ষচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তারপর ক্রমে শচী-ভূত্য ঈশান, দামোদর-ব্রদ্ষচারী ও 


(৩৯) দ্র,-্ীনিবাস (8*) ভ. র.--৭1১২৬ (৪১) এ---৭1২৬৯ (৪২) ভ.র.-৮ম. তরজ; 
ন.বি-_ওয়.-ওর্থ বি. 


৫৯০ চৈতন্ত-পরিকর 


শ্রীবাস-ভ্রাতা শ্রীপতি শ্রীনিধি প্রভৃতির আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিনি শাস্তিপু 
অচ্যুতানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সেখান হইতে হরিনদীতে গঙ্গাপার হুইয়৷ অধ্থিকা 
গিয়া হৃদয়-চৈতন্ের আশীবাদ প্রাপ্ত হন। অধ্থিকা হইতে তিনি সপ্তগ্রামে পৌঁছান | কি' 
সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ-দত্ত তখন পরলোকগত | নরোত্বম গঙ্গাতীর-পথ ধরিয়া খড়দহে পৌছাইঢে 
বন্ু-জাহ্ুবা এবং বীরচন্দ্র তাহাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কয়েকদিন খড্দং 
থাকার পর তিনি জাহ্বা-নির্দেশে খানাকুল-অভিমুখে যাত্রা করিলে পরমেশ্ববীদাস প' 
দেখাইয়া দিলেন এবং মহেশ-পণ্ডিত প্রভৃতি তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। খানাকুণে 
অভিরাম এবং মালিনীও তাহাকে আশীবাদ জানাইলে তিনি নীলাচল-অভিমুখে ধাবি 
হইলেন। 

বর্ণনা আছে যে নীলাচল প্রবেশের পূর্বেও নরোত্বমের সহিত পূর্ববং এক প্রাচী, 
বিপ্রের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু যাহাহউক, তিনি ক্ষেত্রে পৌছাইয়া গোপীনাথ-আচাৰ 
শিধি-মাহিতী, বাণীনাথ, কানাই-খুটিয়া, মঙ্গরাজ, মামৃ-গো্সাই ও গোপাল-গুরু প্র 
ভক্তের দর্শন লাভ কবিপেন। তিনি টোটা-গোপীনাথে গিয়া গদাধরের অবস্থান-ক্ষেত 
এবং জমুদ্রতীবে হরিদাস-ঠাকুরের জমাধধিক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শন করিলেন। তাবপ 
গোপীনাথ-আচার্য জগন্নথ নামক এক বিপ্রকে দয! তাহাৰ পবিত্রম! স্ুুসম্পর করিয়। দিবে 
কয়েকদিন পরে নবোনম যাজপুব হইয়া নৃসিংহপুরে শ্যামানন্দের নিকট পৌছাইলেন 
তিনি সেইস্থানেও কয়েক-দিবস অবস্থান করিয়া শ্যামানন্দকে নীলাচল-গমনের পবামশ দা. 
করিলেন এবং তথা হইতে শ্রাথণ্ডে আসিয়। মরণোম্মুখ নরহরি-সরকার-ঠাকুরের দর্শন লা; 
করিলেন। রথুনন্দন তাহাকে লইয়। গৌবাঙ্গ-বিগ্রহ দর্শন করাইলে নবোত্তম সেইদি' 
তথায় অতিবাহিত করিয়া! পরদিন যাজিগ্রামে গিয়! শ্রানিবাসের সহিত মিলিত হইলেন 
সেখান হইতে তিনি কাটোয়ায় [গয়। গদাধরদাসপ্রভূর সহিত সাক্ষাৎ কবেন। ৩খণ 
গদাধরও মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত । নরহবিৰ মত তিনিও নরোত্তমকে বাৎসল্য প্রদ্শ 
করিলে নরোত্তম একচক্রায় নিত্যানন্দের লীলাক্ষেত্র দর্শন করিয়া খেতুরিতে প্রত্যাবর্ত 
করিলেন । 

এইবার নরোত্বম তাহার কর্তব্পাল,ন অগ্রসর হইলেন। বৃন্দাবন-নীলাচল গমন 
গমনের মধ্যদিয়া গ্রচুর অভিজ্ঞতা লা, বুন্দাবনে শান্ত্াধ্যয়ন করিয়। বিপুল-পা্ডিত্য অর্জন, 
নীরব ও নিংন্বার্থ সেবাব্রতের মধ্যদিয়৷ ভক্তিবাদের প্রাথমিক সোপানগুলি অতিক্রম এব 
প্রাচীন বৈষ্কবর্দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিকট হইতেও চৈতন্যলীলা৷ সন্ধে 
বিশেষ জ্ঞান লাভ-_এই সমঘ্য দিক হইতেই বিপুল মানসিক সম্পদের অধিকারী হইয়া! তিনি 
ভক্তিধর্ম-প্রচার ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদি বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। এইজন্য তাহাকে ববি 


নরোভম-দর্ড ৫৯১ 


বাধারও সন্মুধীন হইতে হইয়াছিল । কিন্তু নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাহার 
পাগ্ডিত্যের দ্বারা 'খগ্ডিলা পাষগুমত ভক্তি প্রকাশ্য! ।*৪৩ 
সেই সময়ে গোপালপুর-সন্নিকটস্থ এক গ্রামে বিপ্রদাস নামে এক “অর্থবান" ব্যক্তি বাস 
করিতেন ।৪৪ "হার গৃহে একটি অধত্বরক্ষিত খান্ত-সর্ষপাদি গোলা” ছিল। সর্প- 
মৃষিকার্দি-সংকুল সেই ভয়াবহ গোলাটির নিকট কেহই যাইতে সাহসী হইতেন না। তাহার 
মধ্যে €প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গসন্দর'-বিগ্রহ লুক্কায়িত আছে জানিয়! নরোত্বম একদিন নির্ভয়ে 
তাহার মধ্যে প্ররেশ করিয়া সেই বিগ্রহ উদ্ধাব করিলেন এবং তাহার জন্য মন্দির 
সিংহাসনারি-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পিতৃব্যপুত্র রাজা-সস্তোষ-রায় এ বিষয়ে 
'হাকে সর্বপ্রকাবে সাহাযা করিয়াছিলেন। এইভাবে নরোত্বম এবং সাস্তোষের চেষ্টায় 
গ্রহ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সম্পরন হইলে তাহারা খেতুরিতে এক মহামহোৎসবের আয়োজনে 
গ্যোগী হইলেন। ইতিমধ্যে বিগ্রহগ্রাপ্তি-দিবসে 'বলরাম আর্দি কতজন, ঠাকুরের স্থানে 
কলা! শ্ীমন্ত্গ্রহণ ।' খুব সম্ভবত এইদিনেই উক্ত বিপ্রদাস, ভৎপত্বী ভগবতী, এবং যছুনাথ 
৷ রমানাথ নামক৪৫ তাহাদের দুইটি পুত্র নরোত্তমপ্রভৃর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
ইদিন হইতেই খেতৃরিতে “কীর্তনের শুভারস্ভ' হইয়া গেল ।৪৬ 
প্রীনিবাস-আচার্ধ সেই সময়ে তেলিয়াবুধবি-গ্রামে হাজির হইলে খেতুরিবাসী দুর্গাদাস 
[মে নরোত্তমের এক ব্রাঙ্গণ-শিত্য আসিয়া তাহাকে নরোত্বমের পূবরুত-কার্যাবলীর পরিচয় 
ধান প্রসঙ্গে জানাইলেন যে পরদিনই নরোত্তম শ্রীনিবাসেব সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
ধরিতে পৌছাইবেন। এদিকে পরদিন প্রত্যুষে খেতুরিতে বলরাম-পুজারী কর্তৃক বিগ্রহ- 
সব! হইয়। গেলে নরোত্বম তাহার কয়েকজন শিশ্তকে প্রয়োজনীয় উপদেশা্গি দান করিয়া 
দবীদাস, গোকুলদাস ও গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি শিশ্তাকে সঙ্গে লইয়া বুধরিতে পৌছাইলেন। 
চৈতন্তচরিতামুতে'র৪৭ দিত্যানন্দ-শাখার মধ্যে যে গোকুলদাস এবং গৌরাঙ্গদাসের নাম 
পাওয়া যায় তাহারা কিন্তু আলোচ্য গোকুল-গৌবাঙগ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ, 
নবোত্তমধিলাসে"র খেতুরি-উৎলব বর্ণনার মধ্যে নরোত্রম-শিষ্য গৌরাঙ্গদাসের থেতুরিতে 
অবস্থান-কালেই আর একজন গৌরাঙ্গদাসকে খডদহ হইতে জাহ্ুবা-ঠাকুরাণীর সহিত 
আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায়।৪৮ কিন্তু নরোত্তম-শিষ্য উপরোক্ত 
ীরাঙ্গদাসাদি ছিলেন হুুবাদক ও উত্তম কীতনীয়া। তাহাদিগকে লইয়া নরোতম 
রিতে পৌছাইলে তাহার সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজ এবং তত্ভাতা গোবিন্দেরও বিশেষ 


পা পাপা অন হত আজে 


(৪৩) ভ, র.._১০1১৮৯ ; ন. বি.-৬ষ. বি., পৃ. ৭২ (৪8) প্রেং বি.--১৯শ. বি. পৃ ৩*৫-৬ 7 
১০-১১ ; ভ. র.--১৯।১৯৩ ; ন. বি.-৬ষ্ঠ* বি. পৃ. ৬৯ (৪৫) প্রে' বি.--২*শ. বি., পৃ. ৩৫৬ (৪৬) ন. 
-৬্উ, বি, পৃ ৭২ ৫৭) ১১৯, পৃ, ৫৬. ৫৮) নং বি--৬ষ্ট' বি”, পৃ" ৭৫, ৮ 


৫৯২ চৈতন্য-পরিকর 


প্রণয় ঘটে। তারপর একদিন শ্রীনিবাস স্বীয় শিষ্য রামচন্দ্রকে নরোত্তমের হস্তে অর্পণ 
করিলে উভয়ে তখন এক অচ্ছেছ্ত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া একই পথের পথিক হইয়া পড়িলেন। 
নরোত্তম বুধরিতে থাকিয়াই চতুর্দিকে উৎসবের বাত? পাঠাইয়া দিলেন এবং কয়েকদিন 
পরে রামচন্দ্রাদি সহ খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীনিবাসও 
শিষ্যসহ আসিয়া! পৌছাইলেন। ক্রমে সারা বাংলার বৈষ্ণববৃন্দ খেতুরিতে সমবেত হইলে 
খেতুরির আকাশে বাতাসে উৎসবের ঘটা লাগিয়া গেল। 

খেতুরি-উৎসবে নরোত্বমের দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন তাহার পিতৃব্য-পুত্র স্তোষ-দত্ত । তিনি 
ভক্তর্দিগের জন্য অসংখ্য বাস। নির্ম।ণ করাইয়৷ রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগের জন্য তিনি 
পদ্মায় নৌকারও ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। তাহারা স্বচ্ছন্দে নদী পার হইয়া খেতুবি 
পৌছাইলে তিনি গোপীরমণ-চক্রবতীঁ৪৯ প্রভৃতি নরোত্বম-শিষ্যবৃন্দের সাহায্যে বিডির 
স্থানাগত বৈষ্ণব দলগুলির জন্য পৃথক পৃথক বাসার ব্যবস্থা কিয়! রাজ-ভাগ্ডার হইতে 
প্রচুর অর্থ ও খাছ্-দ্রব্যাদির বরাদ্দ কারয়া [দিলেন। তাহার তত্বাবধানে মান্দর ও বেদী, 
সজ্জা এবং “সংকার্তনস্থলী” নির্মাণারদদি ব্যয়ে কোথাও ক্র থাকিল না। উত্সবে, 
আয়োজন ছিল বিরাট, এবং সমারোহ হইয়াছিল বিপুল । ইতিপূর্বে বাংল৷ দেশে বোধকৰি 
এত বড় উৎসব এবং তদুপলক্ষে এত বড় বুহৎ জন-সমাবেশ আর কখনও ঘটিয়। উঠে নাই। 
জাহুবাদেবী শ্রীনিবাস ও রথুনন্দনাদি বৈষণব-মহাস্তবৃন্দের নির্দেশে ইহার প্রধান প্রধান 
অনুষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিণপ। কিন্তু এত বড় একটি বিরাট ব্যাপারের পশ্চাতে থে 
কর্মক্ষমতা, ধৈধ ও বুদ্ধিমতার প্রয়োজন হইয়৷ থাকে, রাজা-সস্তোষ তাহারই অধিকারিরণে 
তাহার অতন্দ্র দৃষ্টি ও নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা তুচ্ছ বৃহৎ সমস্ত ঘটনাকেই সুষ্ভাবে নুশৃঙ্খলা, 
সহিত সাফল্যমগ্ডিত করিয়াছিলেন । আর নরোত্তম ছিলেন সমগ্র উৎসবটিরই আঙ্গিক 
ও আধ্যাত্মিক তাৎপধের সমন্বয়কারী নিয়ামক । তাহার একদিকে ছিলেন সস্তোয 
অন্যদিকে ছিলেন জাহ্বা-শ্রীনিবাসাদি উদ্গাতৃবৃন্দ । 

সন্তোষ বহুবিধ খোল-করতালাদি নির্মাণ করাইয্ঘা রাখয়াছিলেন। উৎসবের পুব-দিন 
নরোত্তম শ্রীনিবাসাচাষকে তথায় লইয়া গেলে শ্রীনিবাস গৌরা্-গোকুল-দেবীদাম- 
গোবিন্দদাসাদিকে৫০ সঙ্গে লহয়। খোল-করতাল-পুজ1 সম্পন্ন করিলেন । বৈষ্ব-মহাস্তাধগে 
জন্য সন্তোষ বন্ত্রািও সংগ্রহ করিয়াছিলেন । পরান নরে[ত্বম শ্রানিবাসকে লহয়! তাহাদে 
বাসাতে গিয়। 'সবে বস্ত্র পরান আগ্রহ কার কত। তারপর তিনি জাহবা ও অন্ান্ 
বৈষবের অন্গমতি গ্রহণ করিলে শ্রীশিবাস আঁভষেকের কাধে অগ্রসর হহলেন। 


(৪৯) ই--৬ষ' বি.. পৃ. ৮৭ (৫*) প্রে, বি.--১৯শ. বি., পৃ" ৩১২, ৩২০ 


নরোত্ম-দত্ ৫০৩ 


সেদিন ছিল ফাল্গুনী পুণিমা। গৌরাঙ্গপ্রভুর আবিভরণব-তিথি। প্রাপ্ত গৌরাহ- 


বিগ্রহ সহ শিলা-নিমিত অন্য পাঁচটি অপূর্ব বিগ্রহ ছয়টি সিংহাসনে সুসজ্জিত হইয়া 
শোভা পাইতে লাগিল€ ৯__ 


গৌরাঙ্গ বল্পভীকাস্ত শ্রীব্রজমোহন | 

শ্রীকৃষ্ণ ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ || 
বিপুল শঙ্খ- ও বাছ্য-ধ্বনি এবং বেদোচ্চারণাির মধ্য দিয়! শ্রীনিবাস যথাবিহিতভাবে 'রাধাকৃষঃ 
যুগলমন্ত্রে ও '“দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে"২ বিগ্রতের অভিষেক অম্পর্ন করিলে নরোত্তম 
দ্বান্থমতিক্রমে গোকুল, গৌরাঙ্গ, দেবীদাসকে লইয়া গীতবান্য আরম্ভ করিলেন। 
দেবীদাসাদি 'খোল, বা! 'মর্দল* বাগ্য, গৌরাঙ্গমাস 'কাংশ্ত) বা “তালে কর্তাল বাছ/ এবং 
বল্লভ-গোকুলাদি ভক্ত “অনিবদ্ধ গীত” আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বল্লভই সম্ভবত 
বিখ্যাত পদকর্তা বল্পভদাস | “গৌরপদতরঙ্গিণী”তে উদ্ধত “বল্লভ'- বা 'বল্পভদাস'-ভণিতার 
পদগুলির মধ্যে অন্তত শেষোক্ত তিনটি যে ইহার রচিত তাহাতে সন্দেহ থাকে না। আর 
শ্্তবত এই গোকুলদাসও পদকর্তা ছিলেন। '“পদকল্পতরু'তে গোকুলদাস-ভণিতার যে 
জবুলি পদটি (২৯৭৫) পাওয়। যায়, তাহা এই গোক্লদাসের হওয়। বিচিত্র নহে। যাহা 
টক, বল্ল গোকুলাদি ভক্ত গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলে নরোত্তম “দীন প্রায় দীড়াইয়া প্রতৃর 
স্বণে" নৃতা-সংগীত আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে শ্রোতৃবৃন্দ সেই সংকীত ন-মাধুরীতে 
মোহিত হইলেন। ন্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রভুর সংকীতন-আসরে যে পুলকাবেগ অনুভূত হইত, 
তকাল পরে যেন তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া! সমগ্র সভাম্থলকে ভাববন্ায় প্লাবিত করিয়। 
ল, এবং সকলেই যেন নরোত্বম ও তীহার সঙ্গী বুন্দের দেহমনের উপর সপার্ষদ্‌ গৌরাঙ্গের 
[বেশ অনুভব করিয়। কৃতক্রতার্থ হইয়া গেলেন ।৫৩ €প্রম বরিষণে' “মাচগাল” সকলেরই 

য়ের “তাপ দূরীভূত হইল 1৫৪ 

প্রমবিলাস-কার বলিতেছেন€৫ যে নরোত্তমের ভাবাবেশ দেখিয়া তাঁহার পিতা 


(৫১) প্রে. বি._-১৯শ. বি., পৃ. ৩১৫-৬, ৩১*-১১ ; ন. বি.--৬ষ্ঠ. বি, পৃ. ৯১) ভ. র.--১১।৪৮৩ 
) প্রে. বি.--১৯শ' বি. পৃ ৩১২ (৫৩) প্রে" বি._-১৯শং বি., পৃ. ৩১১১২; ভ. র.-১০1৫৭১- 
' (৫৪) প্রকৃতপক্ষে খেতুরির উৎসবের এই কীর্তন যে এক সময় সমগ্র বাংলাদেশকেই ভাববন্ায় 
বত করিয়। ভবিষ্যংকাঁলের উপরেও নানাভাবে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সে 
হ্ধ ইতিহাসিক, সংগীতজ্ঞ এবং গবেষক প্রভৃতি মুধাসমাঙ্গ সকলেই নিঃসন্দেহ।- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
চীন বাংলার গৌরব ) ; খগেশ্রনাথ মিত্র ( কীর্তন )) অপর্ণাদেবী (শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৫৯); 
প্জ্ঞানানন্দ ( পদাবলী কীর্তনের পরিচয়--বলরামদাসের পদাবলী ); সুরেন্্রনাথ দাস (বংগঞ্জ-_ 
১৩৪৭ ) (৭৫) ১৪ শ. বি., পৃ" ২৯৪-৬ 

৩৮ 


৫৯৪ চৈতন্য-পবিকব 


কষ্যানন্দ মজুমদার” এবং মাতা নাবায়ণী অস্থিব হইযাছিলেন। গোকুলদাস মুন ধরণ, 
করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ আলাপ ছাড়িয়া গৌবাঙ্গগুণ-মাধুবীযুক্ত গান আব্ষ 
কবিলে নবোত্তম ভাবাবেশে ভপতি৩ হন এবং তাহাব “মাতা পিতা বন্ধুজন' নানা চে 
কবিষা তাহাব সন্বিৎ ফিবাইয়া আনেন। এইভাবে সংকীর্তন অনুষ্ঠান জম্পন্ন ইইাল 
সস্তোষ-দন্ত ফাণ্ড লইয়। আমিলেন এব" এহাসমাবোহে ফাগুক্রীডা অনুষ্ঠান শেস হউল 
তাহাব পৰ বাত্রিতে শ্রীনিবাস বত ক “এত জন্মাতিথি অভিষেকাদি'ও স্বনুঠিত হইন। 

পবদিন পভাচত জাঞ্বাদেখী ন্বপ্তে বন্ধন কবিয়া বিগ্রহসেবা কবিলে শ্রীনিবাঃ 
নবোতুম ও সন্তোষ মঙ্ানন্দে বেষ্চব-ভোজন কবাইলেন। তাহাব পবেব দিন বৈষদ্ধদিগে 
বিদায় গ্রহণের কণা। বিস্ত বাঙ্জা-সম্োষেব 'অভিলাষান্থুঘাষী তাহাদিগকে সেহদিন« 
থাকিয়া যাইতে হইল। সইদিন মাস্থোন বৈষ্ণবদিগের বাসায় পৃথক পৃথক ভা, 
ভোজদানেব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । প্ুতোকটি বাসায় তিনি পৃথকভাবে প্রচব খান 
সামগ্রী তগ্ুল-তবকাবী এবং একজন কবিয়া পাককর্তাও পাঠাইযা দিলেন। (কব 
তাহাই নহে, ভক্তবুনোখ গন্য “তা লাদি সহ বাটা,” খাল, বাটা” ও 'অপূর্বগঠন ঝাবি, এর 
স্বর্ণ বৌপা মুদ্রা প্টবন্ত্রাদি, আসন" প্রভৃতি বহুবিধ উপঢোৌকনও প্রেবিত হইল৫১ & 
ব্বয়ং বাজা-সন্তেষধ দন ভৎসহ বাসাগুলিতে উপস্থিত হইয়। সকল কিছু স্মনিব" 
করিলেন। এমন কি সেই মহ্তামিলন-ক্ষেত্রে চণ্ডাপাদ্দি পাইলেন পরম সম্মান । পন? 
ভক্তবৃন্দ যাহাতে পদ্মা-ননানাস্তে আহাবাদি কিয়া যাইতে পাবেন, তজ্জন্য গ্রীনিথা 
নবোত্তম একত্রে যুক্তি কবিয়! প্রচুর পরিমাণে “প্রসাদ পক্কার, পাঠাইয়া দিলেন এ 
শ্টামানন্দ সহ তাহাবাও পদ্মাবতী পযস্ত আসিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিয়া গেলেন 
সন্তোষ পূর্ব হইতেই নৌকার বাবস্থা' বাখিয়াছিলেন। ভক্তবুন্দ নিহিরে গ 
অতিক্রম করিলেন। 

জা€্বা ঈশ্ববী আবও দুই দিন খেতুবিতে থাকিয়া গোকুল-নৃসি'হ-বাসুদেবাদি এক» 
বন্দাবন-গমন করিলেন ।?? প্রত্যাবর্ডশ-পণে তিনি যাহাতে পুনরায় খেতুবিতে অরি 
স্বীয় পাদপল্স দর্শন কবাইয়া যান, তজ্জন্ সম্তোষ বিচলিতভাবে তাহাকে হর 
জানাইলেন। যাত্রাকালে সন্তোষ বন্দাবনের গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, বাধা'বনো 
রাধারমণ ও রাধাদামোদরের জন্য "অতি সুক্ষ পট্ট আদি বিচিত্র বসন ও 'নানা। 
জড়িত স্বর্ণাদি বিভূষণ” এবং “বর্ণ রোপ্য মুদ্রাদি বহু বস্ত' ভক্তবুনদেব সহিত গ্রেব: 


(৫৬) ন, বিষ, বি, পূ ১০৫-৮) ত. র.--১০1৭১৪-৪০ (৫৭) জাহবা-বিদায় ও ১. 
উৎসব সম্বন্ধে দ্র. গীনিবাম 


নবোহুম দত্ত ৫৯৫ 


বাবস্থা করিয়া দিলেন ।৭৮ গমনাগমনের জন্য যাহাতে কোনও অস্বিধা না হয় তজ্জন্য 
তিনি সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দিলে জাশব' যাত্রা আবন্ত করিলেন। যে সমস্ত 
ভক্ত তগনও খেতুরিতে উপস্থিত ছিলেন সম্ছোষ নাহার্দিগকেও ক্রমে ক্রমে এইভাবে 
যথাযোগ্য সংবর্ধনা জানাইয়। বিদায় প্দলেন। শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস আরও কয়েক-দ্িবস 
খেতুরিতে থাকিয়া গেলেন। ঠাতাদেব অবস্থ'নকালে সন্ভেষ তাহাদিগকে লইয়া 
বাজবাটী ও বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শম করাইযা আনিলেন এব" নরোন্তমঠাকুর প্রত্যহ 
দবীদাস, গোকুল ও গৌরাজগদ/সাদিকে লইয। গে|ল-কব-ালাদি-যোগে নৃত্য-কীর্তন করিয়া 
মভামান্য অতিথিবন্দকে আপ্যায়িত করিলেন । হাবপৰ তাহাদের খেতুরি পরিত্যাগ 
|কবিবার দিন নবোন্রম পদ্মাবতী পযস্ত গিয়া টাহাদিগকে বিদায় দিয়া আসিলেন। 
[হে ফিরিয়া নরোন্তম উৎসবের কর্মা-বুন্দ এবং "গ্রাহ্য লোক'দিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়। 
ন্সাদ ভোজন করাহলেন। 


বু বহু পামন্থী-বুন্দও সেই ভোজসভায় যোগদান 
£বয়াছিলেন। 


এইভ|বে নরোন্তমাকুর খেতুরিতে যে মহামিলনোঘসন সম্পন্ন 
£রিলেন, তাহার মধা দিয়া চৈতন্-গ্রবত্তিত ভক্ভিৎর্মের মন্দীভৃত শ্লোত-প্রবাহ যেন 
বায় তাহার পরুত স্বরূপেই গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল । নরোত্তমের ব্যবস্থান্থুসারে 
দবধি খেতুবিতে যথারীতি নিত্যসেবা ও স'কীর্তনের প্রবর্তন হইল 1৫৯ “প্রেমবিলাস"- 
ঢাব বলেন যে “বৎসর ভরি সংকীর্তন 'ও ভাগবত-ব্যাখ্যা এবং ণচতন্যভাগবত' ও 
'চতন্যচরিতামতা"দির পাঠও চলিয়াছিল। গ্রন্থকার আবও বলেন,৬০ এইভাবে যে 
চামহোৎসব অন্তষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহারপর হইতে প্রতি ঘখসরই খেতুরিতে তাহার 
নবাবৃত্তি চলিত । পরবত্তিকালে আরও একবার ফাল্গুনী 'পুণিমার তৃতীয় দিবসে' 
[তুরিতে আর একটি মহাসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 1১১ 

জাহ্গবাদেবী বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া খেতুবিতে আসিলে সন্তোষ তাহাকে পূর্ববৎ 
গুলভাবে সংবধিত করিলেন। তিনি ভক্কবুন্দের জন্থা পৃথক পৃথক বাসার ব্যবস্থা 
বিলেন এবং ভক্রুবুন্দ ও জাহ্নবার ক্তন্য যে নব্য-বস্ত্রাদি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, এখন 
গনি তাহ তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন। জাহবার একচক্রা যাইবার বাসনা ছিল। 
[ই সন্তোষ তাহার হবার! ছুইটি পত্র লিখাইয়া একটি খড়দহে এবং গন্তাটি শ্রীনিবাসের 
কট পাঠাইয়া দিলেন । নরোত্বমও নানাভাবে জাহবার সেবা করিলেন। গোর্বন্দ- 
বিরাজ বুন্দাবন হইতে শ্রীজীব-ঞেবিত «গাপালবিরুদাবলী" গ্রন্থখানি নরোত্বমকে 
দান করিলে তিনি তাহা রামচন্দ্র নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। কয়েকদিন পরেই 


(৮) ন. বি, বি., পৃ. ১১৭-২* ৫৫৯) পরে বি._-১৯শ. বি.. পৃ ৩১৭ (৬*) ১৯শ- বি. পৃ. 
৮ (৬১) ই--পৃ. ৩৩৭-৪৯ 


৫৯৬ চৈতন্য-পরিকর 


জাহুবার বিদায়কালে সম্ভোষ তাহার উদ্দেশ্তে তাহার প্রধান সঙ্গী পরমেশ্বরীদাসের হন্তে 
বহুবিধ ভ্রব্সামগ্রী অর্পণ করিলেন। তারপর নরোত্তম এবং রামচন্জ্র জানবার সহিঃ 
বুধরি হইয়া একচক্রা গমন করেন এবং একচক্রা-পরিক্রমার পর নানাস্থানে পরিভ্রমণ 
করিয়া কণ্টকনগরে ও শেষে যাঁজিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। যাজিগ্রামে রামচন্ত 
পূর্বোক্ত “গোপালবিরুদাবলী”্রন্থখানি শ্রীনিবাসেব হস্তে সমর্পণ করেন। তাহার পর 
জাহ্মবাদেবী শ্রীণ্ড হইয়া খডদহে চলিয়৷ গেলে শ্রীনিবাস নবোত্তম এবং বামচন্দ্র স্‌ 
নবন্বীপ-পরিক্রমা! কবিষ়। পুনরায় যাজিগ্রামে আসিলেন। এই স্থানে নবোতৃমের সহিঃ 
রাজা-হাম্বীরের সাক্ষাৎ হইল ও ঘনিষ্ঠতা জন্মাইল। এই সময় জাহুবা-.প্রবিত রাধিব 
বিগ্রহ লইয়া পবমেশ্বরীদাস বুন্দাবনেব পথে যাত্রা কবিলে শ্রানিবাস-নবোত্বমার্দি কণট কনগরে 
গিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া পুনবায় যাজিগ্রামে প্রত্যাবর্তন কবিলেন এবং কিছুদিন পরে 
রাজা-হাম্বীবকে বিদাষ জ্ঞাপন করিয়া! সকলেই একত্রে বুধবি হইয়া খেতুবিতে প্রত্যাবত' 
কবিলেন। এ্নিবাস-আচাষ কিছুদিন পরে খেতুবি ত্যাগ কবিযা। গেলে নবোত্তম এ 
বামচন্দ্র একনিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রলোচনা, নাম-সংকীর্তন এব” অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় ব! 
হইলেন ।৬২ “বিপ্র বৈষ্ণব একত্রে” বসিয়্! উদ্দাব-চিন্তে নবোন্তমেব নিকট পাঠ গ্রহণ কৰি! 
ধন্য হইলেন ।১৩ 

নরোত্রম এব" বামচন্দ্র ছিলেন খেন 'সমপ্রাণ-সখা' | তাহারা একত্রে থাকিয ৭ 
গ্রচাবে যত্তবান হহলেন। নবোত্তমবিলাসে নবোন্তমে মাহাত্ম-বিষয়ক একটি কাহ£ 
প্রদত্ত হইয়াছে । বস্থত, এইরূপ কাহিনীগুলি প্রধানতহ মাহাত্মপ্রচাবমূলক ৷ শু 
ইহাদের বক্তবা বিষয়ে সত্যের বিশেষ সংস্পশশ নাও থাকিতে পারে । তবে অন্য .কণ? 
কোন দিক হইতে ইহার! সার্থক হইয়। উঠে। নবোন্তমেব অধ্যাপনাকালে ৬ব% 
গুরুদদাস-ভট্টরাচাঘ নামক পাছ.পাড। গ্রামনিবাসী এক বিশিষ্ট বেদিক ক্রাঙ্গণ শান 
জানাইলেন১৪ যে তিনি স্বীয় শিশ্াবৃন্দেব নিকট নরোত্তমকে শূদ্রত্বেব জন্য নিন্দিত বধ 
কুষ্ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, এখন তিনি অনুতপ্ত চিত্তে নরোন্তমেব কৃপা প্রার্থী ॥ নল 
প্রেমাবিষ্ট হইয়৷ সেই বিপ্রকে আলিঙ্গন দান করিলে তিনি বোগমুক্ত হন। শ্রদ্র ৭ 
নরোত্তমকে নানাভাবে লোকনিন্দার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । 

আর একদিন নরোত্বম রামচন্দ্রকে লইয়। পদ্ম-ন্নানে গেলে 'গঞ্গা-পল্মা সঞগবস্থার' 
গোয়াস গ্রামনিবাসী রাটীশ্রেণী বিপ্র" শিবাই-আচার্ষের পুত্র হরিবাম ও বামকষের 2হি 


(৬২) উপরোক্ত অনুচ্ছেদের ঘটনাবলীর বিশ্তুত বিবনণের জন্য ত্র. প্রীনিবাস। (৬৩) ন ( 
»ম. বি. পৃ- ১৪৬; প্রে. বি.--১৯শ, বি. পৃ" ৩২১-২২; ২*শ, বি. পৃ. ৩৫৬ (৬৪) ন বি” 


বি.--পৃ. ১৪৬ 


নরোত্ম-দত ৫৯৭ 


তাহার সাক্ষাৎ ঘটে ।৬? ভরিরাম ও রামকষ্ণ পিতৃ আজ্ঞায় ভবানীপুজাব নিমিত্ত পল্মাপারে 
ছাগ মেষ মহিষাদদি ক্রয় করিতে মাসিয়াছিলেন। কিন্তু নবোতম ও রামচন্দ্রের প্রভাবে 
তাহারা জীবহিংসার অসমীচীনতার কথ বুঝিতে পারিয়। সমস্ত পণ্ড ছাড়িয়। দেন এবং সঙ্গী 
লোকজনকে বিদায় দিয়া খেতুরিতে চলিয়া আসেন। খেতুবিতে নরোতমাদদির প্রভাবে 
তাহাদের মনেব আমুল পবিবর্তন ঘটে এবং জ্যেষ্ঠ হবিবাম ও কনিষ্ঠ রামরুষ্ণ যথাক্রমে 
বামচন্দ্র ও নরোত্তমেব নিকট দীক্ষাগ্রহণ কবিয়া গোয়াসে প্রত্যারতন করেন । গোয়াসে 
গিয়া সাহারা বৈদ্য বলরাম-কবিরাজের গৃহে বাত্রিযাপন কবিলেন। পরদিন প্রভাতে 
ঠাহাদের পিতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি তাভাদিগকে তিবস্কাব ও ভতৎসনা করিতে 
থাকেন। শুদ্র নরোভ্তমেব ব্রা্গণ-শিষ্যকবণের জন্য শিবাই-আশচাষ ক্রোধান্ধ হইয়া! পপ্ডিত- 
সমাজে নবোত্তমকে পবাভ়ৃত করিতে চাহিলেন। কিন্ত হবিবামই পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত 
কবিলে তিনি মিথিলা হইতে মুরাবি নামক দিগ্িজয়ী-পণ্ডিতকে লইয়া আনিলেন। 
রিকেও বলরামার্দির নিকট পরান্ভব স্বীকাব কবিতে হইল এবং তিনি লজ্জায় “ভিক্ষ- 
আশ্রয় করিয়া, পলায়ন কবিলে সকলেই বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়৷ 
লেন। অতঃপর হরিরাম রামরুষজ ও বলবাম-কবিবাজ গুভূতি নাম-সংকীর্তন ও 
স্য-গুণগান করিয়া কালযাপন কবিতে লাগিলেন । হবিবাম-আচাষ ব! হরিরামদাস 
জন পদকর্তাও হইয়াছিলেন ।৬৬ 
কছুদিন পবে আচাধ-ভ্রাতৃদ্য় স্বুবধুনী-তীবস্থ গান্ভীলায় 'মাসিলে গান্তীলানিবাসী 
রন্্র শ্রেণীর স্ুবিখযাত কুলীন ত্রাঙ্গণ “মহ ঢুষ্টমতিঃ গঙ্গান।রায়ণ-চক্রবতাঁব সহিত তাহাদের 
ফা ঘটে ।৬৭ গঙ্গানারায়ণ ইতিপূবে তাহাদেব বৈষ্ঞবত-গ্রহণ ও ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য 
দ্ধে অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাহাদের ব্রাহ্মণ হওয়া সত্বেও তুচ্ভ বৈষঃবধর্ম- 
ণের জন্য তাহাদের সহিত বিতর্ক কবেন। কিন্ত তিনি তাহাদিগেব দ্বাব! বিশেষভাবে 
ছাবিত হইয়া৬৮ তাহাদের সহিত বৃদরিতে এবং তাহাবপব খেতুরিতে আসিলে নরোত্বম 
ঢোকে দীক্ষিত করিয়। রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ কবিলেন। “সববিদ্যাবিশারদ' গঙ্গা- 


(৬৫) তু.--প্রে. বি.--১৪শ. বি., পৃ. ২৯৮১১; ১৭শ. বি-, পৃ. ২৫৭৬১; ২*শ- বি., পৃ 
॥ ন. বি.--৯*ম. বি., পৃ. ১৪৯-৫২ (৬৬) প. ক. পঃ)-_পৃ. ২৩২ (৬৭) ন. বি---১*ম. বিঃ 
৫৩-৫৭ ) তু. প্রে বি._-১৭শ. বি., পৃ. ২৫৭-৬০ ; ২*শ- বি., পৃৎ ৩৫২; উদ্ধবদাসের একটি পদে 
|. ত.-পৃ ৩২৮) ইহাকে 'গামিলা-নিবাসী' বলা হইযাছে। (৬৮) ন. বি-.-মতে (পৃ. ১৫৪) 
ঈদের তিনজনের কথাবাতণাকালে নরোত্তমও গঙ্গান্খানে আসেন এবং গঙ্গানারারণ তাহার 
1 গতিত হইয়া কিছু বলিতে ঢাহিলে নরোত্তম ডাহাকে সাবধান করেন যে উহাতে নিকটবর্তী 
ঈপরা কিছু মনে করিতে পারেন, কুতরাং গঙ্গানাবাধণ যেন খেতুরিতেই যান। 


হিসি চেতন্য-পারকর 


নারায়ণও ক্রমে গোস্বামী-গণের গ্রন্থ অধ্যয়ন ও “নিববধি সংকীর্তনে” বত হহুয়। “প্রেমভক্কি 
ধনে ধনী" হইয়৷ উঠিলেন। পরবন্তিকালে গঙ্গানারায়ণ শত-শত শিষ্যেব নিত্য অন্ন-সংস্থান 
কবিয়৷ তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতেন ।৬৯ 

ইহার পব তেলিয়াবুধবি গ্রামস্থ জগন্নাথৎ-আচায৭০ নামে এক ভগবতী-পুজক বৈদিক- 
বিপ্র নবোত্তমের চরণাশ্রয় প্রার্থনা কবিলে নবোত্তম তাহাকে ও দীক্ষা! দিষা ভক্তিবনে 
বলীয়ান করিলেন । কিন্তু এই সময়ে রাজা নরসিংহ ও তাহাব সভাপগ্ডিত নবনাবায়ণকে 
দীক্ষাান৭১ করিতে সমর্থ হইলে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে নরোত্তমেব শ্রেষ্ঠ সাফল্য অক্তিত 
হয়। “প্রমবিলাসে” বণিত হইয়াছে যে নবসিংহ ছিলেন 'অতিদৃবদেশে” 'গঙ্গাতীব নগবী' 
পক্কপল্লী'ব প্রজাৰঞ্জক নুপতি। গ্রন্থের নবোত্তমশাখা-বর্ণনাঘ ই'হাকেই আবাব 
রাঢ়দেশস্থ গোপালপুবনিবাসী বলা হইয়াছে ।৭২ “নবোত্তমবিলাস'-মতে “নবসিণ 
নামে রাজা বহে দূর দেশে। নবসিংহেব সভায় অনেক ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিত থাকিতেন। 
অব্রাহ্মণ-নবোত্তমেব খ্যাতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিত রাজসমক্ষে তাহাব অনাচাব 
সন্বদ্ধে অভিযোগ করিয়া জানাইলেন যে তিনি কুহক বলেই ক্রমাগত বিপ্রদিগকে বৈষ্ৰ 
করিয়া ফেলিতেছেন। নবসিংহ সমস্ত বৃত্তান্ত বণ করিলেন এবং ব্রাহ্গণ-পপ্ডিতের 
প্রার্থন৷ পুবাণার্থ রাজপগ্ডিত-বপনাবায়ণকে লইয়া নবোত্তমকে পবাভ্ভত করিতে যাইবাব 
জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন। এই রূপনাবায়ণেব পূর্ব-বৃ্তান্ত সম্বন্ধে “নবোত্তমবিলাসে” কিছুহ বল 
হয় নাই, কিন্তু 'প্রেমবিলাসে' সেই সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ বিস্তৃত বিববণ প্রদত্ত হইযাছে ৷? ৩ 
গ্রন্থকার বলেন যে তিনি স্বয়” নবসিংহ-বায়েব নিকটই বপচন্দ্রেব পুব-বুত্তান্থ শ্রনৎ 
করিয়াছিলেন । 

বংগদেশে কামরূপ নামক রাজ্যেব রাজধানী ছিল এগাবসিন্দুক । 

এগার সিন্দর আর মিবজাফরপুর ৷ 
দগ.গদ। কুটাস্বর আর হোসেনপুর ॥ 


্রহ্গপুত্রতীরেতে এ সব স্থান হয়। 
নানাদেশী লোক তথ। বাণিজ্য করয় ॥ 


এই স্থানগুলি বাণিজ্যেব জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। ইহাদেব মধ্যে এগাব সিন্দু'বব 





(৬৯) প্রে, বি.--২*শ. বি., পৃ- ৩৫২ (৭*) ন. বি--১*ম" বি পৃ ১৫৭ প্রেংবি-১৯শ বি,পৃ 
৩২৩ 7 ২*শ. বি., পৃ. ৩৫৪ (৭১) প্রে. বি.-১৯শ. বি, পৃ. ৩২৪-৩৬; ন' বি.--১ম. বি, গৃ 
১৫৭-৬৩ ১ ১২শ. বি. (৭২) জঙ্গী যে এই স্থলে ই'হার ঠিক পূর্ববর্তী বণিত ব্যক্তি গুরুদাস-তটাচ 
'পাছ পাড়া'বাসী বল! হইয়াছে । (৭৩) ১৯ শ. বি, পৃ. ৩২৪-৩১ ২৯ শ. বি., পৃ ৩৫৩ 


নরোত্তম-দত্ত হলে 


নিকটবর্তাঁ ভিটাদিয়া গ্রামে লক্ষ্মীনাথ-লাহিভী৭৪ নামক এক বাবেন্্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। তাহার পত্বীব নাম ডিল কমলাদেবী ও পুত্রের নাম রপচন্দ্র। 
বাল্যকালে রূপচন্ত্র মহাছুষ্ট ছিল1।” তিনি কোনমতে লেখাপড়া না কবায় “একদিন পিতা 
ক্রোধে অন দিল ছাই ।” রূপচন্দ্র তখন মাতাকে প্রণাম জানাইয়! 'গ্রাম্যপপ্ডিতে'ব বাড়ীতে 
গিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা! করিলেন এব” "চক্রবর্তাঁ উপাধি গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে চলিয়া 
গেলেন । নবন্বীপেও তিনি যথেষ্ট বিদ্যাশিক্ষ করিষা “আচায খেয়াতি লাভ করিলেন 
এব' নীলাচলে গিয়৷ দূর হইতে স"কীর্তনবশ মহ্াগুভুৰ দর্শনলাভ করিলেন। তারপর 
নীলাচল হইতে পুণা-নগরে গিয়া তিমি “বেদ বেদাঙ্গ বেদান্থাদি? গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন এবং 
'অধ্যাপক'-উপাধি প্রার্চ হইলেন । 'মভাহতিধব বলিষা স্টাহার যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। তখন তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়। বুন্দাবনে রূপ-সনাহনের নিকট আসিয়া 
তর্কযুদ্ধ করিতে চাহিলে তাহারা বিনাযুদ্ধে াহাকে জয়পত্র লিখিয়া দেন।৭৭ কিন্তু 
যমুনাতীরে আসিলে তাহার সহিত শ্রীজীবেব সাক্ষাৎ ঘটে এব' জীবেব সহিত তর্কযুদ্ধ 
করিয়া তিনি সপ্তম দিবসে পবাভত হন। তখন তিনি অন্তগ্তচিত্তে জীব এবং 
সনাতন ও রূপের নিকট ক্ষম! ভিক্ষা কবিয়। মন্ষদীক্ষা প্রার্থনা কবেন। কিন্তু গোন্বামিছয় 
তাহাকে “হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান কবিলেও মন্ত্রদীক্ষা দান কবেন নাই। তখন তিনি 
এইম্থানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে খাকিলে একদিন তাহাব নারায়ণ-আবেশ হয়। 
তাহ! দেখিয়া গোম্বামী-গণ তাহাকে 'ূপনারায়ণ নামে অভিভিত করেন। ক্রমে তিনি 
লঘু, বৃহস্তাগব তামৃত? “রসামৃত' “উজ্জলা”দি ভক্তিশাস্ত্র পাঠ কৰিয়া বুন্দাবন-মথুবা পরিক্রমা 
করিলেন এবং রঘুনাথ-ভট্ট, গেপাল-ভ্ট, বধুমাথদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচাবী ও কাশীশ্বরারদি 
বৈষ্ণববৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনবায় নীল,১লে চাঁলয়া গেলেন। কিন্তু তখন 
মহাপ্রভুর তিরোভাব ঘটায় তিনি গদাধর-পণ্ডিত, প্ররূপদামোদর এবং বামানন্দ-রায় প্রভৃতির 
নিকট অনুগ্রহ লাভ করিয়া গৌঁড়মগ্ুলে ফিরিয়া আসিলেন। গৌডে আসিয়াও তিনি 
প্রথমে অস্বৈতির এবং তাহার পর নিভ্যানন্দের অন্তর্ধান সংবাদ প্রাপ্ধ হইলেন। ইহার পর 
একদিন গঙ্গাম্নানার্থ আগত রাজা-নরসিংহের সহিত তাহাব সাক্ষাৎ ঘটলে নবসিংহ তাহার 
পাণ্ডিত্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় রাজসভায় মযাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
'প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে রূপনারায়ণ যোগশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন এবং গ্রন্থকার 
তাহাকে যোগগুরু করিয়াছিলেন। গ্রস্থকার আরও বলেন £ 


ি 


(৭৪) ইনি ব্বরপদামোদরের বৈমাত্রেয় ভাতা । উহার 1পত। পদ্মগর্ভাচার্ধের বিবরণ সম্বন্ধে গ্র'-- 
| স্পদামোদর (৭৫) দ্র---জীব-গোস্বামী। 


৬০০ চৈতগ্য-পরিকর 
তার চরিত লিখিতে আছে ঈশ্বরী আদেশ । 
সংক্ষেপে লিখিল নাকি লিখিল বিশেষ ॥ 

যাহা হউক, বাজা নবসিংহ যখন শুনিলেন যে নরোত্বম শুদ্র হইয়া! ব্রাহ্মণকে মন ্রদান 
করিতেছেন এবং “বলিবিধান পশ্বালস্ত' ও “বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়া'দি সমস্তই দেশ হইতে লে।প 
পাইতে বসিয়াছে, তখন তিনি বপনাবায়ণ ও অন্তান্য পণ্িতদিগকে লইয়া খেতুরি গমন 
কবিলেন। খেতুবির নিকটবতী আসিয়া তাহারা কুমারপুর গ্রামে বিশ্রাম করিতে থাকিলে 
খেতুরিতে তাহাদেব আগমন সংবাদ পৌছায় । সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। বামচন্দ্র গঙ্জানারায়ণ 
হুবিহব ( হরিবাম ?) বামকৃষ্চ জগন্নাথ প্রভৃতি ভক্ত বারুই এবং কুমাৰ প্রভৃতির বেশ 
ধাবণ কবিয়া কুমাবপুবে গিয়া তাহাদেব দ্রব্যাদি বিক্রয় কবিতে আরম্ভ কবেন।৭৫ কিন্ত 
বিক্রয়কালে তাহারা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা চালাইতে থাকিলে ক্রেতাগণ তাহাদেব 
পাগ্ডিত্য দেখিয়! মুদ্ধ হন। তাহাবা নবসিংহ এবং তাহাব সঙ্গী পণ্ডিতদ্দিগেব নিকট গিয়া 
জানাইলেন যে খেতৃবি হইতে আগত বারুই-কুমাবার্দির সহিত শাস্ত্রচ্চা করিয়া তবে যেন 
রাজা ও অধ্যাপকগণ নবোতমেব নিকট তর্কার্থে গমন করিতে সাহসী হন। এই কথা শুনিযা 
রাজা ও রাজপপ্ডিত কৌতুহলী হইফ। সেই স্থানে গমন কবিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে 
তাহার| খেতুরিব মন্দিরেব নিকট দ্রব্ঠাদদি বিক্রয় কবেন এবং সেই স্থানেব বৈষ্ণব-পর্ডিত 
দিগেব সংস্পর্শে আলিয়াই তাহাবা এরূপ বিদ্যালাভ কবিয়াছেন। তখন রূপনাবায়ণ ও 
অন্ঠান্ পণ্ডিতদ্িগেব সহিত বামচন্দ্রার্দিব তর্ক চলিতে ঞাগিল ; কিন্তু শেষে বূপনাবায়ণার্দি 
পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পবদিন বাজা-নরসিংহ সঙ্গী-গণসহ খেতুবিতে গিয়া 
নরোত্মমেব চরণ শবণ কবিলে নবোত্ম তাহাদিগকে সাদব সংবধন! জানাইলেন। তাবপৰ 
রাজার একান্ত ইচ্ছায় তিনি তাহাকে দাক্ষাদান কবিলেন। [তনি রূপনাবায়ণকেও পশান্মব 
গোপালমন্ত্র “কাম গায়ত্রী কামবীজ" প্রদান করিলেন । “প্রেমবিলাস'-কার বলেন যে বাজাব 
সহিত অন্ত যে সমন্ত পণ্ডিত দীক্ষাগ্রহণ কবিয়/ছিলেন তাহার্দিগেব নাম৭৬ যছুনাথ-বিদ্যাতূষণ, 
কালীনাথ (ব1 কাশীনাথ)-শক ভূষণ, হবিদাস-শিবোমণি, চন্দ্রকান্ত-্যায়পঞ্চানন, শিখচবণ 
বিদ্যাবারগীশ ও হুর্গাদাস-বিদ্যারত্ব । দীক্ষা গ্রহণেব পর রাজা-সস্তোষের ব্যবস্থায় তাহাবা 
সকলেই বিশেষভাবে আপ্যায়িত হইলেন । কয়েকদিন যাখৎ গোম্বামিগ্রস্থ-অধ্যয়ন ও 
সংকীর্তন চলিল। গোবিন্ব-কবিরাজ তাহার স্ববচিত গীত এবং গঙ্গানারায়ণ-চক্রবী 
ভাগবতপাঠ করিয়া সকলকেই প্রচুর আশন্দ দান করিলেন। এইভাবে কিছুদ্দিন কাটাইয় 
রাজা-নবসিংহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । কিন্তু তিনি পুনরায় তাহার রাণী রূপমালাকেও 
খেতুরিতে আনিয়া তাহাকে নরোস্তমের নিকট দীক্ষিত করিয়া লইলেন। 


(৭৫) তু--প্রে, বি.১৯ শ' বি. পৃ.৩৩২ (4৬)--১৯শ বি. পৃ. ৩৩৫ ) ২*শ. বি পৃ" ৩৫৬ 


নরোতম-দন্ত ডর 


ডা. সুকুমার সেনের অন্মানণ৭ অস্থ্যারী চম্পতি ( রায় চম্পতি, চম্পতি পতি ), 
ভূপতি- ও নুসিংহভূপতি-ভণিতাযুক্ত প্রাপ্ত পদগুলি যদি একই কবির রচনা বলিয়! গণ্য হয়, 
তাহা হইলে বলিতেই হয় যে পরুপলীর রাজ! এই নৃসিং বা নরসিংহদেব একজন পদকর্তাও 
ছিলেন এবং তাহার অধিকাংশ পদ্দই ব্রজবুলি "ভাষায় রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস 
তাহার চারিটি পদে নরসিংহ, রূপনারায়ণ, ভূপতি- রূপনারায়ণ এবং রায়-চম্পতির নাম- 
ুক্ত-ভণিতার মধ্যে উল্লেখ করায় গোবিন্দদাসের সহিত উক্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা-স্ত্রেও 
ডা. সেনের অনুমানকে সুসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় । বিশেষ লক্ষণীয় যে “পদকল্পতরু'র 
একটি পদে (১৯৪৪) নরন(রায়ণ-ভূপতি এবং বিজয়নারায়ণের, এবং অন্য একটি 
পদে (২৩৮৮) বিজয়নারায়ণের ও রূপনারায়ণের যুক্ত-ভনিত। দৃষ্ট হয়। বিজয়নারায়ণের 
কথা বলিতে পার! যায় না। হয়ত রূপনারায়ণের মত তিনিও রাজা-নরসিংহের একজন 
সভাপপ্ডিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু নরসিংহ ও নবনারায়ণের পক্ষে এক ব্যক্তি 
£ওয়া বিচিত্র নহে। 
যাহ! হউক, উপরোক্ত প্রকারে নরোন্তমের ধর্মপ্রচার চলিতে লাগিল । ক্রমে 'রাটীশ্রেণী 

নাবর্ণ গোত্রী'য় ব্রাহ্মণ বলরাম-চক্রবতী ও একই শ্রেণী গোত্রীয় রূপনারায়ণ-পৃজারী নামক 
খেতুরি-গ্রামস্থ আর এক ছুষ্ ব্রাহ্মণ তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলে তিনি তাহাদিগকে 
বগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।৭৮ হুরিচন্দর-রায় নামক বংগদেশের অন্তগত জলাপস্থের 
এক জমিদার-দস্থ্যও তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হরিদাস নাম প্রাপ্ত হন।1৯ কিন্ত 
ইহারই আত্মীয় আর একজন বিখ্যাত জমিদার-দন্দযুকে দীক্ষাদান করায় নরোত্মের 
যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে । তাহার নাম চাদ-রায়।৮০ তাহার পিতার নাম ছিল 
রাঘবেন্দর-রায়, মাতার নাম বিষ্ুপ্রিয়া ও জোষ্ঠ-ভ্রাতার নাম সন্তৌষ-রায়।৮৯ ডা. সুকুমার 
সেন রাঘবেন্দ্-রায় রচিত একটি পদের সন্ধান দিয়াছেন।৮২ ছুই ভ্রীতার সন্বদ্ধেই 
প্রেমবিলাস*কার জানাইতেছেন £ 

শুনিয়। তাহার নাম কাঁপয়ে জীবন ॥ 

চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমিধার । 

তার কথোদিনে হৈল এমন প্রকার ॥ 

গড়িছ্বারে গেল তাহা৷ ফৌজনার হয় । 

রাঙজমহল থানা করি আমল কল্ধয় ॥***""" 


(5৭) 78 91... 0. 251, 158, 153, 155, 153, 159, 8৩7, 158 (৭৯) প্রে, বি.--১৯শ- বি. পৃ" 
৩৬) ২*শ, বি., পৃ. ৩৫১ (৭৯) ন. বি.-১*ম* বি., পৃ. ১৬৩7 প্রে বি.--১৯শ, বি., পৃ" ৩২৩) 
গণ, বি, পৃ. ২৬*-৬১ (৮১) প্র. বি.--১৮শ: বি পৃ ২৭৬৯৭, ১৯শ. বি. পৃ. ৩২৩; ন. বি. 
*ম. বি, পৃ. ১৬৪-৬৬ (৮১) প্র. বি--২*শ. বিন পৃ" ৩৫৪ (৮২) [1131,--0, 308 


সুতি চেত্ন্য-পাঁরকর 


ন। দেয় পাতসাব কর থান! দেয় গ্রামে ॥। 

পাঁচ সহম্ম অশ্খ বাথে কতক পয়দল। 

কত দেশ মাবি নিল কাব অস্ত্রবল 11**** 

লুটিয! লইল আইল যত ধন কডি 11-**** 

ডাকা চরি মনুষ্য মারে না মারে কাহাকে 11... 
শক্তি উপাসনা সদ। মৎস্য মাংস থায়। 

পরন্ত্রী ঘবন্থার লুটি লঞ] যায় | 


এহেন চাদ-রায় একবাব পীডিত হইয়! নরোত্বমেব নিকট প্রার্থনা জানাইয়1 পত্র লিখিলে 
নবোত্তম আসিযা শ্াহাকে সুস্থ কবিয়া তুলেন এবং চাদ-বায় তাহার নিকট মন্তরদীক্ষা! গ্রহণ 
করিতে চাহেন। ইহা দেখিয়! সম্োষ-রায় এবং বিষ্ুপ্রিয়া৮৩ সহ রাঘবেন্্-রায়ও সবংশে 
তাহার নিকট দীক্ষিত হইতে চাহিলে তিনি তাহাদিগকে দীক্ষাদান করেন। তাবপর নবোত্তমেব 
খেতুবি-প্রত্যাবর্তনকালে টাদ-রায় সস্তোষ-রায় এবং রাঘব-রায় বহুবিধ মূল্যবান উপঢৌকন 
ও খাগ্ঠ-সামগ্রীতে পবিপুর্ণ ছুইখানি নৌকা! লইয়া তাহার সহিত চলিলেন। খেতুরিতে গিয়া 
তাহার! কষ্তানন্দ-বাষ সহ সমস্ত দত্ব-পবিবাবকে যথেষ্ট আনন্দ দান কবিলেন এবং দেবীদাস- 
প্রভৃতি কীর্তনাদির দ্বার তাহাদিগকে পবিতৃপ্ত করিলে তাহ।র৷ প্রত্যাবর্তন করিলেন । “পরম 
বিলাস'কার বলেন৮৪ যে হরিশ্ন্দ্র-রায়, গোবিন্দ-ভাছুডি৫, ললিত-ঘোষাল, কালিদাস-চট্ট, 
নীলমণি-মুখুটি, বামজয়-চক্রবর্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলি, শিব-চক্রবর্তী প্রভৃতি চণাদ-বায়েব বান্ধব 
আত্মীয় এবং সঙ্গী-গণও নরোত্ুমের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন । কিছুদিন পে 
চাদ-বায় লোকজনসহ নৌকাযোগে গঙ্গাম্নানে চলিলে পপাঠানের পিয়াদা, আ।সয়। হাব 
চরিত্রের পরিবর্তনেব কথা ন! জানিয়াই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। টাদ-বাষও 
বিনা আপত্তিতে নবাবের সম্মুখ 'আসিলেন এবং শাস্তি গ্রহণ কবিয়। জরিমানা দিতে 
চাহিলেও ক্রুদ্ধ নবাব তাহার উপব বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়! তাহাকে “তলঘবে 
নজর বন্দী রাখিলেন। এদিকে রাঘবেন্দ্-রায় পুত্রের উদ্ধারার্থ পুরস্কার ঘোষণা করিলে এব 
ব্যক্তি তাহাকে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি কৌশলে চাদ-রায়ের নিকট উপস্থিত 
হইয়। তাহাকে 'মা কালীর মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলিলে চশদ-রায় কিন্তু 'রাধারুষণ মন্ত্র” ছাড 
আর কোন নামই উচ্চারণ করিতে চাহিলেন না। কয়েকর্দিন পরে ক্রোধাবিষ্ট নবাৰ 
তাহাকে “মাতোয়াল” হত্তীর পাদদেশে ফেলিয়! দিলে টাদ-রায় সজোরে হস্তী-প 


(৮৩) প্রে. বি.--১৮শ. বি. পৃ ২৮৩) ২শ, বি, পৃ. ৩৫৪ (৮৪) ১৯ শ. বি. পৃ. ৩২৩) ২, শবি 
পৃ. ৩৫৬-৫৭ (৮৫) ৩২৩ পৃষ্ঠাক 'ভাছুড়ি'র স্থলে ভুলবশত 'বাঁড়্য্যা লিখিত হইয়াছে । 


শবে [ ৪৯7 ৬০৩ 


ধরিয়া টান দেন এবং নিজেকে বিপন্ুক্ত করেন। নবাব তখন তাভাকে সেই 
বিপুল শক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নরোত্তমের কপার কথা বলিলেন । তাহার 
পর তিনি পিতৃপ্রেরিত লোকটির ধিষয়৪ নবাবকে জানাইলে নবাব সমস্ত শুনিয়। 
তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন 

নিজরাজা ভে।গ কর সব ছাণ্ডলাম। 

ইলাক1 নাহিক কিছু তোমারে কহিলাম ॥ 





নি তাহাকে 
পঞ্ভ1! করি দিল নিজ পরোয়ান। মহিতে । 
নুচ্ছুদ্দি আইল সব আমল করতে | 


[ভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়। চদ-রায় পুনরায় গৃে পত্র পাঠাইয়া! খেতুরিতে গিয়। নরোত্তমের 
£ত সাক্ষা২ করিলেন। এদিকে প্রচুর পাগ্য-সামগ্রা লইয়। রাঘবেন্্রাদি আসিয়৷ 
ছাইলে খেতুরিতে পিতা-পুত্রের মিলন ঘটিল। চা'দ-বায় তাহারপর গৃহে ফিরিয়া 
রাত্মমের আজ্ঞামত কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে হিনি পুনরায় 
[বের সহিত সাক্ষাৎ্ৎ করিলে নবাব তাহাকে আহিব-পরগণা দান কবিলেন। 
চাদ-রায় “সংখ্যা করি হরিনাম” লইত বলিয়া াহার নাম হরিদাস হইয়াছিল । তাহার 
পরী কনকপ্রিয়। এবং তীহার ভ্রাতা সন্তোষ-রায়ের পত্রী নলিনী উভয়েই নরোন্তমের 
কট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন 1৮১ 
নরোত্তমের ষশে।গাথ চতুর্দিকে ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছিল। কিন্তু কোনওকালে কোথাও 
টান ধর্মপ্রচারকের মাহাত্ম্য সবজনম্বীকূত হয় নাই । পাযণ্তী-বুন্দ মধ্যে মধ্যে নরোত্তমের 
রুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল । বিশেষ কবিয়া কিছু সংখ্যক দেশবাসীর যুগ- 
সঞ্চিত ব্রাঙ্ষণা-সংগ্কার শুদ্র-নরোত্তমের ব্রাহ্মণ-দীক্ষাদান ব্যাপারটিকে কিছুতেই 
হ্ুমোদন করিতে পারে নাই। সম্ভবত এই কারণে আর একবার “ফাল্গুনী পুণিমার 
তীয় দিবসে” খেতুরিতে আর একটি মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে হইয়াছিল ।৮৭ 
রা বাংলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবৃন্দ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেই সভার শ্রীনিবাস ও 
ভদ্র সবসমক্ষে পাযণ্তী-বৃন্দের মত খণ্ডন করিয়া নরোত্মের “ছিজত্ব'-প্রাঞচকে 
নতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন £ 
ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সবলোকে দেখে। 
সাধকের হাদে পৈত1 সদা থাকে গোপে |: 


(৮৬) প্রে, বি._-২ গজ. বি., পৃ ৩৫৪-৫৫ (৮৭) &--১৯শ, বি., পৃ. ৩৩৭-৪৭ 


বি চৈতন্ত-পরিকর 


নরোত্তম মহাপ্রভুর প্রেম-অবতার। 
নিতানন্দ প্রভুর হয় আবেশাবতার |1.*** 
তৈছে নরোত্বম গোসাঞ্জি সবার আজ্ঞামতে । 
হৃদয় চিরি দেখাইল শ্রীধজ্ছোপবীতে |1.*.**, 


নরহরি-চক্রবর্তী বলেন৮৮ যে বীরচন্দ্র একবার খেতুরিতে আসিযাছিলেন। তি? 
যে কখন কি নিমিত্ত আসিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পার! যায় না। তাহাব খেতৃ'ৰব 
আগমনকালে হরিরাম, রামকষ্১৮৯ গোকুল, দেবীদাস, রূপ-ঘটক, গঙ্গানাবায়ণ ও শ্ামদাসা' 
ভক্ত তাহাকে নানাভাবে আপ্যায়িত করেন। 

সন্ভোষ-রায় তাহাকে স্ুক্ষবন্ত্র পরিধান করাইলেন এবং নরোতম নৃত্য-সংকীর্তন কৰিয় 
তাহার হৃদয় জয় করিলেন। বীরচন্দ্রে বিদায়কালে অনেকানেক ভক্ত তাহাব সহিত পদু 
পার হইয়! যান। কিন্তু হরিরাম, বামরুষ, গঙ্গানারায়ণ, গোবিন্দ-চক্রবর্তী, গোপীবমণ 
বলরাম-কবিরাজ প্রভৃতি ভক্ত খেতুরিতে থাকিয়া! গেলেন। কিছুকাল পবেই বোরাকুলিট 
গোবিন্দ-চক্রবর্তাঁর গৃহে মহামহোৎসব হইলে গোপীরমণ-চক্রবর্তী, শ্যাম্দাস, দেবীদাস 
গোকুলাদি ভক্ত তথায় গিয়া সংকীর্তন কবিয়াছিলেন এবং মুদঙ্গাদি বাছ্য বাজ ইয়াছিলেন ) 
সম্ভবত উৎসব-শেষে উক্ত ভক্তবৃন্দ সকলে খেতুরিতে ফিরিয়া গেলে নবোত্তম তীহাদিগণ 
লইয়া শান্্র-সংকীততনের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়! দিলেন । নরসিংহ, চাদ-বায়, গোবিন 
চক্রবর্তী, গঙ্গানারায়ণ, হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গোপীরমণ, বলরাম-কবিরাজ, রামচন্দ্র ও গোবিন 
কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিতেন।৯১ কিন্তু এইভাবে কিছুকাল অতিবাহি 
করিবার পর নরোত্ম একদিন সকলকেই স্ব-ম্ব গৃহ হইতে ফিবিয়া! আসিবার অনুম 
দান করিয়! কেবল রামচন্দ্র-কবিবাজকে লইয়াই খেতুরিতে অবস্থান কবিতে ল[গিলেন 
রামচন্দ্রই ছিলেন তাহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু । সম্ভবত সেই জন্যই তিনি তাহাকে সাধনসঙ্গ 
হিসাবে নিকটে রাধিয়া সাধন-ভজনে মত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন €৷ 
রামচন্দ্র যাজিগ্রামে শ্রানিবাসের নিকট গিয়৷ তাহার সহিত বুন্দাবনযাত্রা কবেন এবং এ 
নরোত্বমের নিকট শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র উভয়েরই তিরোধান-বাত1 পৌছাইলে ঠি' 
একেবারেই বিগতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন। 

নরোত্তম গ্রন্থকার ছিলেন । তাহার পঞ্চচন্দ্রিকা (প্রেমভক্তি-, সিদ্ধপ্রেমভক্তি-, সাধ 
প্রেম”, সাধনভক্তি-, চমৎকার-চন্দ্রিকা), তিনি মণি ( স্থর্ষ-১ চন্দ্র-, প্রেমভক্তিচিন্তা-মণি 





(৮৮) ত. র.--১৩।২৯৮ 7 ন. বি-_-১১শ, বি. পৃ. ১৭০) ভ্র'-বীরচন্ত্র (৮৯) ন বি.-১১শ.? 
পৃ. ১৭২-৭৮ ৫৯) ভ. র.-১৪।১২১-২৪, ১৩৫ (৯১) ন' বিশ-১১শ- বি. পৃ ১৭৯৮০ 


নরোতৃম-্দত্ত ৬০৫ 


'রুশিহ্যসংবাদপটল বা! উপাসনাপটল, প্রার্থনা ও রাধারুফের অষ্টকালীয় ম্মরণমঙ্গল প্রভৃতি 
ম্থ৯২ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার “প্রেম ক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থধানি সর্বাধিক 
ত্বপূর্ণ ও বিখ/াত। “বগশ্রী"-পত্রিকার ৯৩৪৮ সালের কাতিক-সংখ্যায় নৃপেন্দ্রমোহন 
াহা নরোত্তমের নামে প্রচলিত “হাটপত্তনা"দির উল্লেখ করিয়া “প্রেমভাবচন্দ্রিকা” নামে 
ঠাহার আর একখানি “নৃতন পুথি'রও সংপাদ দিয়াছেন । ১৩২১ সালের 'বীরভূমি পত্তিক।'র 
বশাখ-সংখ্যায় শিবরতন মিত্র মহাশয়ও নরোন্তম-রচিত কুপজবর্ণন, 'রাগমালা” 'রসসার' 
প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেগ করিয়াছেন । এই সকল গ্রন্থের প্রামাণিকতা 
চতদূর বলিতে পার! যায় না। কিন্তু এ সকল ছাভাও নরোত্তম একজন বিখ্যাত পদকর্তা 
হলেন। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই “নি পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্ত 
ঠাহার প্রার্থনা-বিষযয়ক পরগুলির অধিকাংশই বা*্লাভাষায় লিখিত এবং এইগুপিই 
ঠাহার কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে '৯৩ 'আবাব তাহার * শেষ-বয়সে রচিত 
চয়েকটি স্বতি-জাগানিয়া পদ বড়ই করুণ ও মর্মম্পশী। এইগুলিতে৯৪ শ্রীনিবাস ও রাম- 
নদের বিচ্ছেদবেদনা এবং স্বীয় মৃত্যুকামনাও বিশেষভাবে ব্যক্ত ভইয়াছে। তঙৎকালে 
ব্সংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দ ও সন্তোষার্দি তাহার নিকটে থাকিয়া তাহাকে সাস্তন! দন 
কবিবার চেষ্টা করিতেন ;কিন্তু তিনি যেন আব শান্তি খুঁজিয়া পান নাই। সেই সময়ে 
তাহাকে মধ্যে মধ্যে বুধরি গাস্তীল প্রভৃতি স্থাণে যাতায়াত করিতে দেখা যায় । রামচন্ত্র- 
ক্বরাজের জীবকালে তিনি প্রায় প্রতি বসব তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাজিগ্রামে 
মন করিতেন এবং তাহাদের অনুরোধে শ্রীনিবাসকে ও খেতুরিতে আসিতে হইত ।৯৫ 
হাতার খেতুরিতে শ্রনিবাসের জন্য একটি গৃহও নির্মাণ কৰা ইয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাস 
[াতিরেকে আর কেহই সেইস্থানে উঠিতেন না। কিন্তু শ্রীন্বাস-রামচন্দ্রের তিরোভাবের 
গবৰ নরোত্তম সম্ভবত আর যাজিগ্রামে যান নাই। তবে তান বুধরিতে গিয়। গোবিন্দ- 
চবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং বুধরি হইতে গান্তীলায় যাইতেন। একবার 
স্তীলায় অন্ুরক্ত-শিত্ঠ গঙ্গানারায়ণের গৃহে তিনি (রাগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হন এবং 
এ্বাব তিনি সেই সময়ে সংজ্ঞাহীন হইয়া পডেন।৯৬ কিন্ত ক্রমে তিনি সুস্থ হইয়। 
৬ঠেন। সম্ভবত সেই সময়ে বিরুদ্ধবাদীরা পুনরায় মাথা তুলিয়া দাড়াইতেছিল। নরোত্তম 
ন্তীলায় থাকিয়। তাহাদের কয়েকজনকে নিরস্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে ধৈঞ্চব-মতবাদ 


(৯২) গে. ত.--পৃ. ৩২৭; গৌ. জী.__ পৃ. ১০১ (৯৩) 171)1,-. 97 (৯৪) ন. বি._-১১খ. 
ব. পৃ. ১৭৯, ১৮৬ (৯৫) অব. ব.--৬ষ্ঠ, ম., পৃ. ৪২; আধুনিক বৈ. দি.মতে (পৃ. ১১*) একবার 
“বাত্বম-রামচন্ত্র বিষুপুরে গিয়। হাম্বীরের অনুষ্ঠিত মহোৎনবেও যোগদান করেন। (৯৬) ন. বি._-১১শ- 
ব পৃ. ১৮১ 


৬০৬ ঠতন্ত-পরিকর 


গ্রহণ করাইয়! পরম বিজ্ঞ গঙ্গানারায়ণের উপর ভক্তিপ্রচার ও দীক্ষাদানের ভার 'র্পন 
করিলেন । তাহার পর তিনি প্রত্যাবর্তন-পথে পুনরায় বুধরিতে আলিয়া! গোবিন্দ-কবিরাজ, 
কর্ণপূর-কবিরাজ, গোকুল, বল্লভী-মজুমদার প্রভৃতির সহিত জাক্ষাৎ করিয়া খেতুবিচে 
ফিরিয়া আসেন। খেতুরিতে তিনি সবদা! গৌরাঙ্গ-মন্দিরেই কালযাপন করিতেন এব' 
'সংসার-যাতনা” হহতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য শিয়ত প্রার্থনা জানাইতেন । কিন্তু তগন€ 
পযন্ত তাহার ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাদ।ন[দি কায চলিতেছিল | প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বৈষ্ণব মহান 
এবং গোম্বামী-বুন্দের প্রায় সকলেই তগন ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন । তাই চৈহন্ক 
মহাপ্রভুর যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে ঠাকুর-নরোত্তমকেই যেন তাহার সকল কায 
সার্থক করিয়! তুলিতে হইয়াছিল । একদিন তিনি দুর-বৃন্দাবনে বপিয়া গোস্বামী-বৃন্দে 
আশীবাদ সং যে কঠোর দায়িত্বভার মস্তকে তুলিয়া লইয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিনটি 
পযন্ত তিনি তাহা অতন্দ্র-নয়নে বহন করিয়াছিলেন । শ্রীজীবাদি গোস্বামী-বুন্দ বধ 
জীবিত ছিলেন তখন তিমি তাহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াও চলিতেন এব 
শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদির সহিত তাহাদের রীতিমত পত্র বিনিময় চলিত ।৯৭ 

নরোত্তমের তিরোভাব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা বায় না। ঠৰ 
গঙ্গাতীরবর্তী গান্তীলাতে গিয়াই তিনি দেহরক্ষা করেন।৯৮ তাহার তিরোধানকানে 
হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন । শাহারা বধাঁকতে 
ফিরিয়া আসিলে গোবিন্দ-কবিরাজ এক মহোতৎসবের অনুষ্ঠান কবেন। তাবগৰ 
খেতুরিতেও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । সন্তোষ, গোবিন্দ, নরসিংহ. রূপনাবায়ণ, ুষ্ণদি 
টা্দ-রায়, গোপীরমণ প্রভৃতি ভক্ত সকলেই উপস্থিত ছিলেন । দেবীদাস, গৌবাঙ্দাঃ 
গোকুলদাসাদি ভক্তও সংকীর্তন করিয়াছিলেন! 

নরোত্তমের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না 
নরোত্বম এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ যেমন এক প্রাণ ছিলেন সম্ভোষ এবং গোবিন্দ-কবিবাঁজ£ 
তদ্রুপ অভিন্নহদয় ছিলেন । সম্তোষের অন্মতিক্রমেই গোবিন্দ তাহার “সংগীতমাধবনাটক 
খানি রচনা করিয়াছিলেন ।৯৯ 

“প্রেমবিলাসে” নরোত্বমের একশশ চব্বিশ জন শিশ্তের নাম বণিত হইয়াছে। 
পৃবোল্লেখিত শিল্তদিগকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট শিশ্তবৃন্দের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল :__ 

রবি-রা়-পৃজারী ( বুধরিবাসী বৈদিক ক্রান্মণ ), রাধাবল্লভ-চৌধুরী, .( নরোত্বম সূ 


৭৭) দ্র-ঞ্জীনিবাস ও রামচন্দ্র (৯৮) ন. বি._১১শ, বি., পৃ. ১৮৭ ১ ম্বরূপদামোদরের কর্ডা 
নামক পরবর্তী-কালের একটি বাংল! পুখিতে নরোত্তমকে নবরসিকের অন্তভূক্তি ধরা হইয়াছে-_লীলা 
সঙ্িনী কৌশল্য কদম কবিরাজের ভগিনী) (৯৯) ভ. র”--১1৪৬১ $ ন* বি.-১২শ. বি, পৃ" ১৭* | 
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তিনি যে চারিটি পদ রচন। করিয়াছিলেন, তাহ।র একটি হইতে জান! যায় যে ্রানিবাস- 
নরোতম-রামচন্দ্র ও গোবিন্দের মৃত্যুর পরেও তিনি বীচিয়ছিশেন।১০০ ), মব-গৌরাঙ্গদাস, 
নারার়ণ-ঘোষ, গৌরাঙ্গদাস, বিনোদ-বায়, ফাগড চৌপুরী, রাজা-গোবিন্দরাম, বসন্ত- 
রায়,১০১ প্রতুরামদত্ত, শীতল-রায়, ধর্মদাধ-চৌধুরী, নিশ্যানন্বধাল, ধরু( বা ধিরু )-চৌধুরী, 
চণ্তীদাস, ভক্তদাস, বৌচারাম-ভদ্র, রামভদ্র-রায়, জানকীবল্লভ-চোধুরী, ( 'জানকী বল্ল৬*- 
ভিতায় একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়।৯০২ ), শ্রাম্ন্ত-দত, পুরুবোত্রম, গেোকুলদাস, 
হরিদাস ( নবদ্ীপ-বাসাভিলাধী৯০৩), গঙ্গাভরিদাস( গঙ্গাতারে স্তিতি১০৪ ),কষ্ঃ-আচাষ 
(গোপালপুরবাসী বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণ ),রাধারুষ্শুট্রচাষ ( নবদীপবাসী রাটীয় ব্রাঙ্গণ ), 
বৈষ্ণবচরণ, শিবরামদাস (ইনি একজন পদকতা ছিলেন এবং ব্রজবলি তাষাতেও পদ 
রচনা করিয়াছিলেন ।১০৫ ), কৃষ্ণদীস-বৈরাগী, বাটুয়৷ ( নরোভ্মাবলাসে 'ঢাটুয়া )-রামদাস, 
নারায়ণ-র|য়, রামচন্দ্র-রায়, কৃষ্টদাস-ঠাকুর, শংকব-বিশ্বা (হনি পদকর্তা ছিলেন১০১ ), 
মদন-রায়, বডু-চৈতন্যদাস, গম্ধব-রায়, ব্রজবায়, রাপাকুষ্ণ-রায়, রুষ্ণ-রায়, দয়ারামদাস, 
জগৎ-রায়, হরিদস-ঠাকুর, শ্রীকাস্ত, ক্ষীরু-চৌধুরী, রূপ-রায় (ইনি অনেক যবনকেও “তারণ, 
করেন ), চক্রশেখর (সম্ভবত ইনিই গদাধবদাসের তিরোভাব-তিথি-মহামহোতৎ্সবে উপস্থিত 
ইইয়াছিলেন 1৯০৭ ), গণেশ-চৌধুরী, গোবিন্দ-রায়, মখুবাদাস, ভাগবতদাস, জগদীশ-রায়, 
। নরোতম-মজুমদরার, মহেশ-চৌধুরী, শংকর-ভষ্টচাষ (নৈহাটা নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ ), 
[গোসাঞ্ডি -দাঁস, মুরারি-দাস, বসস্ত-দত্ত, শ্তামদাস-ঠাকুব, গোপাল-্দত্ত ( বা জয়গোপাল- 
দ্বত্ত৯০৮ ), রামদেব-দত্ত, গঙ্গাদাস-ত্ত, মনোহর-ঘোষ, অজর্ন-বিশ্বাস, কমল-সেন, যাদব- 
কবিরাজ, মনোহর-বিশ্বাস, কৃষ্ণ-কবিরাজ, বিষুত্দাস্-কবিরাজ ( বৈছ্যবংশতিলক, বাস 
কুমারনগর ), মুকুট-মৈত্র ( ফরিদপুরবাসা ), গোব্ধ ন-ভাগারী, বালকদাদ-বৈরাগী, 
বৈরাগী-গৌরাঙ্গগাস, বিহারীদাস-বৈরাগী ( বিহারীদাস-ভণিতায় যে পদটি পাওয়া যায়, 
তাহ। ইহার কিনা বলা শক্ত৯০৯ ), বৈরাগী-গোকুলদাস, প্রসাদদাস-বৈরাগা ৯১০ 
( খেতুরিবাসী,১১১ 'ভ্তিরত্বাকরে+১১১ পরসাদ-দাসের পদ উদ্ধত হইয়াছে ), কাশীনাথ- 
ভাছুড়ী, রামজযন-মৈত্র, নারায়ণ-সান্নযাল, পুবন্দর-মিশ্র, বিধু- চক্রবর্তী, কমলাকস্ত-কর, 
রঘুনাথ-বৈছ্য ও হলধর-মিশ্র। 

(১০৯) [7131]. 19 (১০১) রামচন্দ্র-কবিরাজের জীবনীতে ইহার সন্বদ্ধে সমন্ত সংগৃহীত 
তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে । (১৯২) 731... 197, 198 (১৯৩) ন' বি.--১১শ' বি, পৃণ ১৯৩ 0০৪) এ 
(১০৫) প. ক. (প.)-পৃ. ২১২-১৩) [াযা, 9 177 (১৯৬) প' ক (পে) পৃ ২১০১১) গৌ. 
ত. পে. প.)--পৃ. ২৪৮ (১৯৭) দ্র" চন্দ্রশেখব-আচার্ধ (১*৮) ন. বি.--১২শ, বি., পৃ. ১৯৪ (১০৯) 
ন1)7,-7১. 410 (০১১) প্রসাদদাস সন্বপ্ধে গ্রনিবাস-আচার্ধের জীবনীর শেষাংশে গ্নিবাস-শিষ্ 
প্রকাখদাস-বিবরণ জ্রষ্টব্া (১১১) ন. বি.--১২শ' বি", পৃ" ১৯৪ (১১২) ১২1৩৭৩ৎ 





ব্রামচক্দ্র-কাবিরাজ 


“চতন্তচরিতামূতে'র নিত্যানন্দশাখা-বর্ণণায় খগুবাসী ভক্বুন্দের মধ্যে রাম-সেন 
ংসারি-সেন, স্থলোচনাদির নাম উল্লেখিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে বিশেষ করিয় 
আবার স্থুলোচনের নাম চিরঞ্জীব-সেন ও নরহরি-রঘুনন্দনাদির সহিত মুলস্বন্ব-শাখা 
মধ্যেও দুইবার উল্লেখ কর৷ হইমাছে। “ভক্তিরত্বাকর*-মতে চিরপ্ীব ছিলেন “ঠৈতন্যাচন্তরেব 
ভক্ত'১। 'পাটনির্ণয় এবং “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র মধ্যেও চিরঞ্রীব ও আ্ুলোচন, 
এই দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেধিত আছে। “নরোত্মমবিলাসে'২ কংসারির নাং 
একবার উল্লেখিত হইলেও, মে উল্লেখ অকিব্কিংকর। কিন্তু 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় 
কবিকণ্ণপুর স্পষ্ঠই বলিয়াছেন যে চিরঞ্জীব এবং সুলোচন উভয়েই নরহরির “দাহাচযান্- 
হত্তরৌ” এবং 'গৌরাঙ্গৈকাস্তশরণৌ' হইয়াছিলেন। 'পদ্ঠাবলী'তে যে-চিরঞ্রীবের৪ একটি 
গ্লেক গৃহীত হইয়াছে তিনি এই চিবঞ্জীব-সেন কিন! জানা যায় না। 

“ভক্তিরত্বাকর, হইতে জানা যায় যে চিরঞীব-সেন তাহার কনিষ্ট-পুত্র গোবিন্দের জন্ম 
গ্রহণের অল্লকাল পরেহ পরলোকগত ইইয়াছিলেন।৫ তবে চিরঞ্ীব-সেন যে স্থুলোচ: 
প্রভৃতি ভক্তের সহিত মহাপ্রভুর দাক্ষণাত্য ভ্রমণের পরেই চৈতন্য-দর্শনার্থ নীলাচলে 
গিয়্াছিলেন, “চৈতন্তচরিতামৃত” ও 'মুরারিগুপ্তের কডচা হইতে তাহা জানিতে পাবা 
যায়। ইহারপর চিরঞ্জীবের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় ন]1 বটে, কিন্তু €গ্রমবিণায' 
হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচাষের বিবাহ ব্যাপারে স্থলোচনের সম্মতি ছিল।$ 
খুবসম্ভবত চিরগ্ীৰ তখন পরলোকগত। নচেৎ স্ুলোচনের সহিত তাহার নামোরেখ 
থাকিত। 'নরোতিমবিলাস'মতেণ  স্ুলোচন থেতুরি-মহামহোৎ্সবেও যোগদান 
করিয়াছিলেন। “প্রমবিলাসে”ও বলা হইয়াছে যে ইহারপরেও যেইবার খেতুরি-উৎ্পব 
উপলক্ষে মহাসভার আয়োজন হয় সেইবার স্ুলোচন তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্ত 
সুলোচনের পক্ষে এতকাল বাচিয়! থাকা সম্ভব বিবেচিত হয় না। 

কিন্ত সুলোচন অপেক্ষা চিরপ্ীবই বিশেষভাবে গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তৎকানে 
শ্রীথণ্ডে দামোদর.সেন নামে এক বিখ্যাত কবি” বাস করিতেন। “চৈতগ্যচরিতামুতের 


(১) ৯১৬৫ (২) ৪র্থ* বি., পৃ. ৫২ (১).২*৯ (৪) যু বি.-মতে জান্ব। সহ রামচন্ত্রের বুন্দাব 
গমনকাজে। বৃন্দাবনে একজন চিন্নপ্রাব-গোনাই উপস্থিত ছিলেন তিনি নিশ্চয় প্রীথণ্ডের চিনগ্রীব 
সেন হুইতে পারেন না । পরবর্তী অনুচ্ছেদে কারণ প্রষ্টবয। (৫) ৯১৫২ (৬) ১৭শ. বি., পৃ. ২৪৮ (% 
৮ম, বি., পৃ. ১৮ ৮) গৌ, ত.--পৃ. ৩২০; ভ. র”-২1২৩৯-৪১ 


রাম্চন্দ-কবিরাজ ৬০৯ 


নত্যানন্দ-শাখায় খগ্ডবাসীদ্দিগের সন্নিকটে এক দামোদর-দাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে । 
পরবন্তিকালে তিনি থেতুরি মহামহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন*৯ এবং উৎসবান্তে 
রাহুবাদেবীর সহিত গিয়া বন্দাবন-দশন করিয়াছিলেন ও তাহার সহিত প্রত্যাবর্তন 
রয় একচক্রা-পরিক্রমা করিয়াছিলেন৯০ | বিন্দথ এই দামোদর-দ্াস খগুবাসী দামোদর 
হন। দ্লামোদর-েনের পক্ষে ততদিন বাঁচিয়া থাকিয়। বুন্দাবন দর্শন করির্তে যাওয়া 
দস্তব ছিল। তাছাড়া, তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক, “ভগবত্তী যার বশীভূত নিরম্তর 1, 
নি দামোদর-কবিরাজ নামেই বিখ্যাত ছিলেন ।১১ 
শ্রীধণ্ডের দ্ামোদর-সেনের নিকট একবার এক দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিত পরাভূত হইলে 
নি দ্ামোদরকে “অপুত্রক হও বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন,১৯ কিন্তু দামোদর 
হাকে প্রসন্ন করিলে তিনি শেষে দামোদরকে আবাদ করিয়া ষান। পরে দামোদর 
₹ কন্ারত্ব লাভ করেন। কবিবর তাহার নাম রাণিয়াছিলেন সুনন্দা ।১৩ কালক্রমে 
নন্দ বিবাহযোগ্যা হইলে দামোদর-কবিরাজ সংপাত্র সন্ধান করিতে থাকেন। পূর্বোক্ত 
রপ্্রীবসেন তখন শ্রীখণ্ডে বাস করিতেছিলেন। গৌরাঙ্গলীলা! প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য 
হার হইয়াছিল। তাহাছাড়া' “দংগীতমাধবনাটক' হইতে জানা যায় যে তৎপূর্বে গঙ্গাতী রস্থ 
রজনি-নগরে 'গৌড়-ভূপাধিপাত্র” বা গৌঁড়রাজের শ্রেষ্ঠ অমাত্য হিসাবেও ঘিজভক্ত ও 
ভক্ত চিরঞ্রীবের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।৯৪ সম্ভবত এই সকল কারণে 
মোদরকবিরাজ সেই চিরঞ্ীব-সেনের হন্তেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। চিরঞ্ীবের 
বনিবাস ছিল ভাগীরধী-তীরব্তাঁ কুমারনগর-গ্রামে৯৫ । কিন্তু তৎকালে তিনি শ্রীখণ্ডেই 
[কিতেন। তাহার পরেও তিনি “বিবাহ করিয়। খণ্ডে করিলেন স্থিতি, । 
সম্ভবত শ্রীথণ্ডেই চিরঞ্রীবের ছুই পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রন্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র এবং 
নিষ্ঠ গোবিন্দ উভয়েই স্বনামখ্যাত হইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস'+কার বলিয়াছেন ১৬ যে 
মচন্দ্রের “তেলিয়া বুধরি গ্রামে জন্ম স্থান হয়।' কিন্তু সম্ভবত এই বর্ণন। ভ্রমাত্বক । 
তর মনে হয় তেলিয়াবুধরিতে রামচন্দ্র বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া লেখক 
[রূপ উক্কি করিয়া থাকিবেন। চিরঞ্রীবের কণিষ্ঠপুত্র গোবিন্দ কিন্ত শ্রীবণ্ডেই ভূমিষ্ 
ন।১৭ গোবিন্দ তাহার বিভিন্ন গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গৌরাঙ্গ ভ্বনা না করিবার জন্য 
ক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। গৌরহরিকে পাইয়াও হারাইয়াছেন বলিয়৷ তাহার 
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৬১০ চৈতন্য-পরিকর 


যেন আর পরিতাপের অস্ত ছিলনা। তত্রচিত অনেকগুলি পদদ হুইতেই১। 
বেশ বুঝিতে পারা যায় যে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীল। সাঙ্গ হইবার পূর্বেই তিনি জন্মলাঃ 
করিয়াছিলেন। :চৈতন্তচরিতামৃত'-কারও নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনার মধ্যে কংসারি-ে; 
রাম-সেনের সহিত রামচন্ত্রকবিরাজ এবং “গোবিন্দ শ্রীরঙগ মুকুন্দ তিন কবিরাজে' 


নামোল্লেখ করিয়াছেন । 
ভক্তিরত্বাকরে' গোবিনের জন্মবৃত্তাস্ত বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। তদনুযায়ী 


তাহার জন্মকালে মাত সুনন্দা নিদারুণ প্রসব-মন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন ।১৯ একজন 
দাসী কর্তৃক সেই সংবাদ আনীত হইলে ভগবতীপুজারত "শক্তি উপাসক' দামোদব 
কবিরাজ কথা বলিতে না পারিয়। দাসীকে শ্রুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখাইয়া দেন এবং তাহ 
লইয় গিয়া দর্শন করাইবার জন্য নিদেশি দান করেন । কিন্ত দাসী সেই নিদেশ বুঝি। 
না পারিয়া 'শীঘ্ত যন্ত্র ধৌত করি জল পিয়াইল” এবং ষথাকালে প্্রন্থৃতি একটি পুত্রসন্ত 
লাভ করিলেন। এইভাবে জল্মাবধি গোবিন্দদামের জীবন ভগবতী-প্রসার্দের সহিত যু 
হইয়া রহিল। তাহার জন্মের অল্পকাল পরেই পিতার পরলোক-প্রাঞ্থি ঘটে । তখন তি 
মাতামহালয়ে পালিত হইতেছিলেন। ফলে তাহার উপরে শাক্ত-প্রভাব আরও । 


হইয়। উঠে । 
পিতার মৃতৃতে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ মাতামহালয়ে বান করিতেছিলেন 1২০ তাবগ 


তাহার! তাহাদ্দের পিতাব পৃধনিবাস কুমারনগরে গিয়া কিছুদ্দিন বাস করিয়াছিলেন এ 
শেষে সেখান হইতেও তেলিয়াবুধরি গ্রামে উঠিয়া আসেন। কিন্তু এই বুধবিগ্রা 
তাহাদের আগমন হয় অুনক পরে। তৎপূর্বে কুমারনগরে অবস্থানকালেই তাহ 
যশস্বী হইয়া উঠেন। উভয় ভ্রাতাই বিপুল পাগ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন 
রামচন্দ্র হইয়াছিলেন “দিখ্িজয়ী চিকিংসক যশন্বিপ্রবর*২১ এবং মাতামহের যোগ্য উত্তৰ 
ধিকারী হিসাবে গোবিন্দ হইয়াছিলেন সার্থক কবি । মাতামহের মত তিনিও শি 
উপাসক হইয়া উঠেন এবং 'গীতপছ্যে করে ভগবতীর বর্ণন”।২২ (প্রেমবিলাস+-মতে 
রামচন্দ্র এবং গোবিন্দ উভয় ভ্রাতাই বিবাহ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পত্বীর নাম 
রত্মমাল।২৪ এবং গোবিন্দের পত্রী মহামায়া। দিব্যসিংহ নামে গোবিন্দের একজন « 
ছিলেন এবং তিনি খেতুরি-উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন ।২৫ রামচজ্জের পবিব 
সকলেই শ্রীনিবাস-আচার্ধের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন ।২৬ 
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রামচন্দ্র-কবিরাজ ৬.১ 


ভক্তমাল” ও “ভক্তিরত্বাকর' হইতে জান! যায়২৭ যে রামচন্দ্র বিবাহান্তে প্রত্যাবর্তন 
ঢরিবার কালেই শ্রীনিবাসের সাক্ষারপ্রাপ্ত হইয়। তৎকরৃ্ক দীক্ষিত হন। “ভক্তিরত্বাকর' 
ইতে আরও জানা যায় যে ইহার কিছুকাল পরেই গোবিন্দ প্রভৃতি তেলিয়াবুধরিতে 
চলিয়া আসেন। অথচ প্রেমবিলাসে'র২৮ বর্ণনায় বুধরি-আগমনের পূর্বে কুমারনগরেই 
[সিংহের প্রসঙ্গ উল্লেধিত দেখা যায়। তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক, এবং খেতুরির মহোৎসবও 
গার নিকটবর্তা ঘটনা । এইসমস্ত কারণে ধরিয়া লইতে হয় ষে রামচন্দ্রের 
ই তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ বিবাহিত হইয়া পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছিলেন; অথবা 
[সিংহের জন্মেরও ব্ৃকাল পরে রামচন্দ্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং 
হাব অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। এপ্রমবিলাস"-মতে 
চন্দ্র নিঃসস্তান ছিলেন ।২৯ অন্য কোন গ্রন্থেও তাহার জন্থানাদদির কোন উল্লেখ নাই। 
নবাসের সহিত রামচন্দ্রের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে "প্রমবিলাস'-কার 
লন৩০ যে ্রীনিবাস প্রথমবারে বন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্রীথণ্ডে উপস্থিত হইলে 
মচন্দ্র শ্রীনিবাসের খ্যাতির কথা শুনিয়া অনুসন্ধানপূর্ক আসিয়া তাহার সহিত 
নায় সাক্ষাৎ করেন তৎকালে বিষ্ণুপুর হইতে আগত শ্রীনিবাস-শিষ্য বাসাচার্য 
ইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ব্যাসাচারধ্ধের সহিত ও পরে আপনার সহিত 
স্্ালোচনায় রামচন্দ্রের পাগ্ডিত্য দেখিয়া শ্রীনিবাস ততগ্রতি আকৃষ্ট হন 
বং তাহাকে রাধাকষ-মন্ত্র দান করিয়া দীক্ষিত করেন। তারপর উভয়ে কৃষ্ণকথা ও 
স্্ালোচন। প্রভৃতির দ্বারা একত্রে কাল কাটাইতে থাকিলে একদিন রামচন্দ্রের ভ্রাতা 
[াবিন্দ রামচন্ত্রকে পত্র মারফত জানাইলেন যে তিনি অনুস্থ, ব্লামচন্দ্র যেন গৃহে ফিরিয়া 
৷ কিন্তু রামচন্জ্র সাধন-ভঙ্ঞনে দিন কাটাইতে থাকেন এবং গোবিন্দের বাধিও 
গত বাড়িয়া যায়। এ পর্যন্ত গোবিন্দ "শক্তি মহামায়া'র পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। 
। খুব সম্ভবত রোগযন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় জোষ্ঠের পদ্দাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি বৈষ্ঞব- 
ব আশ্রয়ে শাস্তি খুঁক্িয়! পাইতে চাহিলেন এবং পুত্র দিবাসিংহের সাহায্যে রামচন্দ্রের 
ট পত্র পাঠাইয় পুনরায় তাহাকে জানাইলেন যে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া 
শযায় শায়িত হইয়াছেন, রামচন্দ্র যেন শ্রীনিবাস-আচাধপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে 
দর্শন দিয়া যান । রামচন্দ্র পত্রপ্রাপ্তিমাত্র শ্রীনিবীসকে সঙ্গে লইয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন 
নলে শ্রীনিবাসের হস্তক্ষেপে গোবিন্দ আরোগ্যলাভ করেন এবং শ্রীনিবাসের নিকট 
ীক্ষা গ্রহণ করিয়া! বৈষ্ণবধর্মের ছায়ায় আসিয়া! আশ্রয়লাভ করেন। এই দীক্ষাগ্রহণ 
(২৭) ভ. মা.-পৃ. ২৯৮; ভ. র.-৮৫২১ (২৮) ১৪শ" বি. ১৯৫-৯৬ (২৯) ১৭শ. বি., পৃ. ২৫৬ 

) ১৩শ.-১৪শ. বি., পৃ. ১৮৪-৯৯ 


৬১২ চৈতন্য-পরিকর 


বাপারে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ বু অর্থ বায় করিয়া শ্রীনিবাসকে আপ্যাক্িত করিয়াছিলেন 
গোবিন্দ তৎপূর্বে শক্তি-উপাসক হিসাবে তছ্িষয়ক পদ লিখিয়া যশস্থী হইয়াছিলেন। এগ; 
হইতে তিনি *রসামৃতসিন্ধু' ও “উজ্জ্লনীলমণি” প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রস্থ সাদরে অধ্যয়ন কবি 
লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদরচন! কবিয়া একজন শেঠ বৈষ্ণব-পদকর্ড 
হিসাবে অমর প্রন্তিষ্ঠা অর্জন করিলেন । 

রামচন্দ্রের সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকার সন্বন্ধে কিন্তু “কর্ণানন্দ-, “ভক্তমাল'- ও 
'ভক্তিরত্বাকর-গরস্থে ভিন্ন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছেও৯। গ্রন্থকারদিগের বর্ণনা মোটামু 
একপ্রকার । তান্ুযায়ী জান! যায় যে বিবাহান্তে একটি দ্িব্য-দোলায় চডিয়া বামচন্দে 
ষাজিগ্রাম-পথে প্রত্যাবর্তনকালে বৃন্দাবন-প্রত্যাগত শ্রীনিবাস লোকমুখে তাহার পবিচ 
প্রাপ্ত হন এবং তাহার মত একজন গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিকে স্ব-ধর্মে প্রবর্তনা-দানেব জন 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। এইকথা৷ বামচজ্দ্রের কর্ণগোচর হইল এবং উভয়ে 
সাক্ষাৎ ঘটিল। তারপর উভয়ের মধ্যে নানাবিধ শাসন্ত্ালোচনার পর রামচন্দ্র শ্রীনিবাসকর্তৃ 
দীক্ষিত হন। “অন্ুরাগবল্লী”র লেখকও বলেন ষে রামচন্দ্র যাজিগ্রামেই শ্রীনিবাস কর্তৃঃ 
দীক্ষিত হন ।৩২ “কর্ণীনেন্দ'-মতে এই ঘটনার পবেই রামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দ এর 
ভ্রাতৃত্বয়ের দুইজন পত্বী ও গোবিন্দেব পুত্র দিব্যসিংহ__ইহারা সকলেই শ্রানিবাসেব নিকা 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। গোবিন্দের দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে কিন্তু এই গ্রন্থে কোনও বিবব 
নাই। 'ভক্তমালে”৩৩ অবশ্ বিস্তুত বিবরণ আছে এবং তাহা মোটামুটি “প্রমবিলাদে 
বর্ণনাকেই সমর্থন করে। কিন্তু 'ভক্তমালে" এ সম্বন্ধে কোনও সময় নির্দেশ করা হয় শাহ 
লক্ষণীয় যে “প্রমবিলাস' ছাড়। অন্য তিনখানি গ্রন্থ কিন্ত একটি বিষয়ে একমত। 
শ্রীনিবাসের সহিত প্রথম-সাক্ষাৎকালে রামচন্দ্র কুমারনগরে বাস করিতেছিলেন। প্র 
বিলাসে' বল! হইয়াছে তেলিয়াবুধরিতে | গ্রন্থকার বলিতেছেন যে শ্রীনিবাসের প্রশ্ন 
দানকালে রামচন্দ্র আত্মবিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে বলিতেছেন £ 

রাষচন্দ্র নাম মোর অন্বষ্ঠকুলে জন্ম 1***-*" 
তেলিয়। বুধরিগ্রামে জন্মস্থান হয় | 

কিন্তু দীননরহরির একটি কবিতা৩৪ ছাড়া অন্য কোথাও এইরূপ বর্ণনার সমথন নাই 
“ভক্তিরত্বাকর'-মতে অবশ্য তেলিয্কাতে দামোদর-সেনের যাতায়াত ছিল; কিন্তু ৩ 
যে তৎস্ুতা সুনন্দার বিবাহ-পরবর্তী ঘটন! তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বরঞ্চ গ্রন্থে 
তাহা বনু পূর্ববর্তা ঘটন!। প্ররুতপক্ষে, কুমারনগর পরিত্যাগ পুধক রামচন্দ্র ও গোবিদ 


(৩১) কর্ণ--১ম. নি", পৃ, ৫-৭ 7 ত. যা.--পৃ. ২০৮-৯ 7 ত.র.--৮1৫১৯-৫৫২ (৩২) ৬ষ. ম,পৃ 
(৬০) পৃ. ১৮৬-৮৬ (৩৪) গৌ. ত.--পৃ. ৩২০ 0৩৫) ভ্র---পরবর্তী আলোচন! 


বামচন্দ্র-কবিরাজ ৬১৩ 


কন তেলিয়াবুধরিতে চলিয়। যান, “ভক্তিরত্বাকর*প্রণেতা তাহাব বিশদ বিবরণ প্রদান 
চরিয়াছেন। তাহা হইতে ধারণা জন্মে যে তেলিয়া-গমন আরও পরবন্তিকালের ঘটন!। 
চাছাড়া, শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ-বিষয়ে “ভক্তমাল' “কর্ণানন্দ, প্রভৃতি সকল গ্রন্থই 
কমত হওয়ায় এইসগ্বন্ধে একমাত্র প্রেমবিলাসে'র বিরুদ্ধ বর্ণনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! 
লে না। পপ্রেমবিলাসে?র ঘটনাবিন্যাসের মধ্য নানাবিধ ভুলক্রটি থাকিয়। গিয়াছে ।৩৫ 
নরহরির তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস-আচার্য দ্বিতীয়বার বুন্দাবনে গেলে কিছুকাল পরে 
্নিবাসের পপ্রথমা-পত্তী দ্রৌপদী বড-কবিরাজঠাকুরকে অর্থাৎ রামচন্দ্রকে ডাকাইয়া৷ “সব 
[নছুঃখ তারে নিভৃতে কহিল? এবং শ্রীনিবাসের “তত্ব লইবার জন্য তিনি রামচন্্রকে বুন্দাবনে 
'ইতে চাহিলে রামচন্দ্রও বুন্দাবনে গমন করেন।৩৬ “ভক্তিরত্বাকর”-মতে৩৭ 
,গুর রঘুনন্দন-ঠাকুর, এবং “প্রমবিলাস-মতে৩৮ শরোত্তম-ঠাকৃব রামচন্দ্রকে এই আদেশ 
নকরেন। কিন্তু তখনও পযস্থ নরোত্তমের সহিত রামচন্দ্রের পরিচয় ঘটিয়া উঠে 
এবং শ্রীনিবাসের বুন্দাবন-গমনের অত্ল্পকাল পরে রথুনন্দন-ঠাকুরেরও এইরূপ আদেশ- 
র কোনও প্রয়োজন থাকে না । সেইরূপ প্রয়োজন থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই রামচন্দ্রকে 
বাসের সহিত পাঠাইয়! দিতে পারিতেন । তবে শ্রানিবাস-পত্বী রামচন্দ্রকে বন্দাবনে 
[ইবার জন্য ইচ্ছ.ক হইলে তিনি অবস্থয রামচন্দ্রকে আজ্ঞাদান করিতে পারেন। 
ইতিপুবে রামচন্দ্র শ্রানিবাসের নিকট নরোত্তমের সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং 
ব দর্শনলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন । তিনি আরও বুঝিম্লাছিলেন৩৯ যে শ্রীনিবাসের 
গৃহে থাকা স্ম্তব হইবে না, তাহাকে বারবার নরোত্তমের নিকট যাইতে হইবে । 
প্রভু গুহে রহিতে নারিব তাহা! বিনে । 
তথ। গতায়াত করিবেন গণ সনে 
বাং (সেই যাতায়াত-পথে তাহার এমন একটি নিবাচিত স্থানে বাস করা৷ উচিত, যেই স্থানে 
কলে মধ্যে মধ্যে শ্রীনিবাসার্দির সাক্ষাৎ মিলিতে পারিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া 
ন স্ব-গৃহে গিয়া অনুজ গোবিন্দকে বলিলেন যে তিনি বুন্দাবনে যাইতেছেন এবং আর 
ঠাদের কুমারনগরে বাস করা ঠিক হইবে না। 
এবে এখা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়। 
সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয় ॥ 


আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহুদিন হৈতে । 
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে ॥ 


ই 


(৩৫) ভ্র.-জ্ীনিবাস (৩৬) অ. ব.--৬ষ্ঠ, ম., পৃ. ৩৯ (৩৭) ৯১১০ (৩৮) ১৭শ. বি, পৃ. ৩৯৫ 
)ত. ব.৯১১৬ 


৬১৪ চৈতন্য-পরিকর 


্থতরাং নিধিক্ন বাসের জন্য গঙ্গা-পদ্ম! মধ্যবর্তী 'পুণ্যক্ষেত্র তেলিয় বুধরি'তে চলিয়া যাওয়া 
উচিত। উহা একটি গগণ্ডাগ্রাম', এবং বহু শিষ্টলোক' ধরস্থানে বসবাস করেন ; পুবে 
মাতামহ দ্বামোর্দর-সেনেরও এঁ স্থানে যাতায়াত ছিল৷ রামচন্ত্রের প্রস্তাবে গোবিন্দ সানন্দে 
সম্মতি প্রদান করিলে রামচন্দ্র বুন্দাবনে চলিয়া গেলেন । গোবিন্দও কয়েকদিন পৰে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার্দি সম্পন্ন করিয়া “কুমারনগর হৈতে গেলেন তেলিয়" ৷ বুধরিবামী 
জনগণ গোবিন্দকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । বুধরিগ্রামের পশ্চিম পাড়াতে৪০ গো।বন্দ 
বাস স্থাপন করিলেন । 

ভক্তিরত্বাক'র-গ্রণেতা বলেন যে এই তেলিয়াবুধরিতে আনিয়াহ নিশ্চিতভাবে 
গোবিন্দের ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটে । তৎপুবে ষ্ঠ রামচন্দ্রের বৈষ্ণবধর্ম- গ্রহণ হাব 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। খুবসম্ভবত সেই সময়ে তাহার অস্থাস্থা জনিত৭১ 
মানসিক ছন্বও তাহাকে ক্রমাগত জোষ্টগ্রাতার পথাঙ্গগামী করিয়া তুলিতেছিল। কিছুদিন 
পুর্বে তিনি শ্রানিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একবার যাঞ্জিগ্রামেও গিয়াছিলেন।&২ 
কিন্তু শ্রানিবাস তখন বুন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন। যাজিগ্রামের অধিবাসী-বৃন্দ তন 
সম্ভবত শ্রীনিবাসের প্রভাবেই বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাদের সংস্পর্শে আধা 
গোবিন্দ তাহাদের উদার ও সহান্থৃভূতিস্থচক মনোভাবের পারচয় পাইয়া বিশ্ব 
হইয়াছিলেন। পিতা চিরঞ্লীব-সেন যে চৈতন্যের পরমভক্তু ছিলেন, সেকথাও তাহাকে 
ভাবান্িত করিয়া! তুলিতেছিল । এখন রামচন্দ্র বৃন্দাবনে চলিয়া গেলে তিনি জোষ্টত্রাহাব 
দর্শন-লাভেচ্ছায় উদগ্রীব হইয়। বুধরিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এদিকে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলে গোপাল-ভট্র, রঘুনাথদাস, জীব, লোকনাথ, তৃগ 
কষ্দাস-কবিরাজ প্রভৃতির সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল। জত্ভবত এই সময়েই তা 
কবিত্ব৪৩ প্রতিভা দেখিয়। বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ চমত্কুত হন এবং তাহাকে “কবিরাজ'-আধা 
প্রদান করেন। তারপর তিনি বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেন এবং সম্ভবত এই সময়ে শ্যামানন্দে 
সহিতও তাহার পরিচয় ঘটে। এইভাবে কয়েক মাস বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিবাব পর 
শ্রীনিবাস গোৌঁড়াভিমুখে ধাবিত হইলে শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র উভয়েই তাহার সহিহ 
প্রত্যাবত'ন কর্সিলেন। পথে শ্রীনিবাস বিষুপুরে আসিয়া বীর-হাম্বীরের সহিত উরে 
পরিচয় ঘটাইয়া। দিলেন। “অন্রাগবদ্লী'-মতে৪৪ এই স্থজে বীর-হাম্বীরের পুত্র বৃন্দাবর 
এবং রামচন্দ্র-কবিরাজের মধ্যে বিশেষ সান্লিধ্য ঘটিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পৰে 


০ 


(৯.) ত. র.--৯।১৭৬ (৪১) তু.গৌ, ত.-পৃ. ৩২০ (8২) ভ. র._৯1১৬২ (৪৩) চৈ পী- 
১২7 গৌ, গ. দী.__-পৃ.১৮ (গ্রস্থগুলি-মতে রামন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । ) (8৪) ৬উ. ন.. পৃঃ) 


রামচন্দ্র-কবিরাজ ৬১৫ 


কাটোয়ায় গদাধরদাসের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসব আরম্ত হইলে রামচন্দ্রও সেই উৎসবে 
যোগদান করিয়াছিলেন ।8৫ তারপর হরিদাসাচার্ষের অপ্রকটতিথি-মহামহোৎসব কালেও 
তিনি কাঞ্চনগড়িয়াতে গিয়া উৎসবে যোগদান করেন।৪৬ উৎসব-শেষে শ্রীনিবাস কাঞ্চন 
গড়িয়া হইতে খেতুরি-যাজ্রার পথে রামচন্দ্রাদি ভক্তসহ বুধরিতে উপস্থিত হন। “ভত্তি- 
রত্বাকর-মতে এতদিন পরে শ্রীনিবাসের সহিত 'অপেক্ষমাণ-গোবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটিল। 
তিনি তখন জোষ্ট-ভ্রাতার নিকট শ্রীনিবাস-শরণাকাজ্ষা জানাইলে তীহার সহায়তায় 
শ্রীনিবাসের নিকট গোবিন্দের রাধাকৃষমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হইল। এদিকে নরোত্বমও 
বুধরিতে পৌছাইলেন। রামচন্দ্র এবং নরোত্বম পরস্পরকে দেখিয়া গভীরভাবে আর্ট 
হইলেন (8৭ 

রামচন্দ্রের গৃহে বসিয়াই খেতুরি মহামঙ্লোৎসবেব পৰিকল্পনা প্রস্থত হয় এবং শ্রীনিবাস 
রামচন্দ্রকে নরোত্বমের হস্তে সমর্পণ করেন। 'তারপর শ্রীনিবাস উভয়কেই খেতুরি পাঠাইয়া 
দিলে৪৮ রামচন্দ্রের অন্ুপস্থিতিতে গোবিন্দই "আচাষের সেবারসে মগ্র হইলেন ।” 
শ্রনিবাস তখন তাহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে রুফ্চৈতন্যলীলা বর্ণন। 
রিবার আজ্ঞাদান করিলে গোবিন্দও 

প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গন্ভ পল্ভ গীত । 


সে সব শুনিতে কার না৷ দ্রবয়ে চিত || 
বং গোবিন্দের কাব্যে প্রীআচার্য হধ হৈলা। 


গোবিন্দ প্রশংসি 'কবিরাজ' খ্যাতি দিল। 118৯ 

ইহার পরেই গোবিন্দ শ্রানিবাসের সহিত খেতুরি পৌছাইলেন এবং বামচন্দ্র ও গোবিন্দ 
টয় ভ্রাতাই উৎসবে বিশেষ অংশগ্রহণ করিলেন। সমবেত অসংখা ভক্তের বাসা 
স্থান এক সমস্যার ব্যাপার হইল । জাহ্বা ও তাহার ভক্তবুন্দের বাসা-ব্যবস্থার ভার 
পড়িল রামচন্দ্রের উপর । আর রধুনন্দনাদি শ্রী গু-সম্প্রদায়েব 'তত্বাবধানের ভার লইলেন 
্নাবিন্দ ।৫০ ইহা ছাড়াও কবিরাজভ্রাতৃছয় নানা গুরুত্বপৃণ কাযে যুক্ত হইয়া উৎসবকে 
গাফল্যমগ্ডিত করিলেন।৫১ তারপর উৎসবশেষে বুধরি চলিয়া যাইবার সময় গোবিন্দ 
কয়েকজন পাকৃকতাঁকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাহারা গিয়া পর দিবস গোবিন্দের 


(৪৫) ভ. র.--৯৪৯* (৪৬) এ--১*২২, ৬০ (৪৭) ভু._প্রে, বি. _-১৯শ. বি. পৃ. ৩৯৭ 
৪৮) প্রে. বি.-কার (১৪ শ. বি. পৃ. ২*১-২) বলেন যে উৎসবের আয়োজনাদির জন্ত নরোত্বম 
ব্যাসাচার্ককে লইয়! ঘাম এবং পরে রামচন্ত্রসহ নিবাস খেতুরিতে গিরা পৌঁছান । (৪৯) ত. র._ 
১০1২৯৫-৯৬.) তু. ত.--পৃ. ৩২১ 1৫৯) ন. বি._৬ষ. বি", পৃ. ৮৬-৮৭ (৫১) পৃ. ৯৭) ৭ম. 
বি পৃ. ১০৫, ১০৮; প্রে., বি.--১৪শ. বি., পৃ. ২+৩, ২৯৬-৭ 7 ১৯শ. বি., পৃ. ৩২ 


৬১৬ চৈতগ্ত-পরিকর 


ব্যবস্থাহুসারে রদ্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়া বাখিলেন। 
পরদিন রামচন্দ্র বিদায়ী ভক্তবৃন্দকে বুধরিতে লইয়া গেলে দুই ভ্রাতা মিলিয়া তাহাদিগকে 
আপ্যায়িত করিলেন। তারপর তাহার ভক্তবৃন্দকে বিদায় দিয়া পুনরায় খেতৃরিতে 
প্রত্যাবর্তন করিলে জাহ্ুবাদেবী স্বীয় অন্ুগামী ভক্তবৃন্দসহ বুন্দাবনাভিমুখে গমন করিলেন। 
শ্ীনিবাসের আজ্ঞায় গোবিন্দ-কবিরাঞ্জও তাহার জঙ্গী হইলেন।৫২ রামচন্দ্র নরোত্তমেব 
নিকট রহিয়া গেলেন ।৫৩ 

গোবিন্দের কবিত্ব-শক্তির কথা শুনিয়। বুন্দাবনস্থ সকলেই তাহার কাব্যামৃত শুনিবাব 
জন্য ব্যগ্র হইলেন। শেষে তাহার মনোমুগ্ধকর পদাবলী শ্রবণ করিয়া 

সবে কহে 'কবিরাজ'খ্যাতি যুক্ত হয় । 
“জ্রীগোবিন্দ কবিরাজ" বলি প্রশংসয় 11৫৪ 

তারপব প্রত্যাবত' নকাল সমাগত হইলে জীব গোস্বামী সঙ্গেহে গোবিন্দকে নানাকথা 
বলিয়া দিলেন এবং গোবিন্দের নিজরুত গীতামুত পাঠাইয়া দিবা" জন্য অন্ুবোধ 
জানাইলেন। তিনি গোবিন্দের হস্তে “গোপালবিরুদাবলী"-্রস্থখানি দিয়া মধ্যে মধ্যে 
পত্রাদি প্রেরণ করিবার জন্যও তাহাকে নির্দেশ দান কবিলেন।৫৫ রুষ্তাস-কবিবাজ 
প্রভৃতিও নানাভাবে গোবিন্দের নান! প্রশংসা করিলেন। 

জাহ্ুবা সহ গোবিন্দ সর্বপ্রথম খেতুরিতে পৌছাইলে সেইস্থলেই রামচন্দ্-কবিবাজেব 
সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি নবোত্মের অভিন্হৃদয় বন্ধুরূপে€৬ তাহাব সহিত 
খেতুরিতেই থাকিয়। সর্বদা কৃষকথা ও নামগানে মত্ত থাকিতেন। “গৃহে মাত্র কবিবাজেব 
ঘরণী আছদ্ন' এবং নরোত্ম তীহার অন্ন বস্ত্রাদির ব্যয় পাঠাইয়! দিতেন । ভূত্যসহ দুইজন 
দাসী সেইস্থানে থাকিত। প্পুত্র কন্তা আর কেহ নাহিক সংসারে ।”৫৭ একবার 
কবিরাজ-পত্বী রামচন্দ্রকে একটিবারের জন্য গৃহে পাঠাইয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলে 
নরোত্ম অনেক বুঝাইয়া রামচন্দ্রকে বুধরিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র একটি 
রাত্রিও গৃহে অবস্থান ন! করিয়! ছিতীয় প্রহর রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। 
নরোত্বমকে ছাড়িয়! রামচন্দ্রের অন্য কোথাও বাস করা অসম্ভব ছিল। 

যাহাহউক, খেতুরিতে পৌঁছাইয়া গোবিন্দ নরোত্তমকে শ্রাজীব-প্রেরিত “গোপাল 


সি 


(৫২) ত. র.+১০।২৯৩; ন. বি._-৮ম' বি. পৃ, ১১১, ১১৮ ৫৫৩) ভ. র.৮-১০।৭৬৯ ) ১১২৫, 
ন. বি.-৮ষ. বি. পৃ. ১২২, ১২৮7 গ্রে, বি.--১৪শ, বি, পৃ. ২০৭) অ. বট, ম', পৃ *ং 
(৫8) ভ. র.--.১১।১৪৭ 7 তু.-ন: বি.--৯ষ. বি., পৃ. ১৩১ (৫৫) ম. খি.স-»ম. বি., পৃ. ১৩২-৩৩ (৫9) 
তু.--ভ. র.--১1৪৩৯ (৫৭) পরে, বি”--১৭শ' বি. পৃ. ২৫৬ 


রামচন্দ্র-কবিরাজ ৬১৭ 


বরুদাবলী' গ্রস্থধানি প্রদান করিলে নরোত্রম তাহ। রামচন্দ্রের হস্তে অপণ করিলেন ৫৮ 
চারপর কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে জাহুবা বুধরি হইয়। একচক্রায় গমন করেন এবং 
গাবিন্দও পূর্বানহ্ে বুধরিতে আসিয়া জাহ্ুবার অভ্যর্থনার 'আয়োজন করিয়া তাহাকে 
বশেষভাবে সংবধিত করেন । তারপর নরোত্তম-রামচন্দ্রের সহিত তিনিও 'একচক্রায় গিয়। 
গৌঁছান।৫৯ একচক্রা হইতে তাহার! কণ্টকনগরে আসিলে সইস্থানেই শ্রীনিবাসের সহিত 
গোবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটে এবং রামচন্দ্রও সেইস্থলে “গাপালবিরুদাবলী*- গ্রন্থটি শ্রীনিবাসের 
হন্ডে অর্পণ করেন ।৬০ তাহার পর জাহ্ুবা যাজিগ্রাম ভইয়া৷ খডদহে প্রত্যাবর্তন করিলে 
শ্রীনিবাস রামচন্দ্র প্রভৃতি শ্রীথণ্ড হইয়া নবদ্বীপে গমন করেন এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা শষ 
করিয়া৬১ পুনরায় শ্রীথণ্ড হইয়! যাজিগ্রামে প্রত্যাবত'ন করেন। 
এই সমন্ন বীর-হাম্বীর যাজিগ্রামে পৌছাইলে রামচন্দ্র ও নরোত্তমের সহিত তাহার 
[বিনিময় ঘটে৬২ এবং রামচন্দ্রারি, এবং সম্ভবত এগাবিন্দও৬৩ কণ্টকনগরে গিয়। 
ধকাবিগ্রহবাহী পরমেশ্বরীদাসকে বুন্দাবনের পথে বিদায় দিয়া আসেন । ইহার পর 
পীর বিষু্পুরে চলিয়া গেলে রামচন্দ্র নরোত্তম ও শ্রীনিবাসকে সঙ্গে লইয়া শেষবারের 
ট শ্রীথণ্ডে রধুনন্দনের দর্শনলাভ করিয়া যাজি গ্রাম-কাঞ্চনগড়িয়া-নুধরি হইয়া খেতুরিতে 
স্থিত হন। গোবিন্দ সম্ভবত বুধরিতেই থাকিয়া যান 1৬৪ 
ইহার পর হইতে রামচন্দ্র সম্ভবত তাহার জীবনের অধিকাণশ সময়ই শরোত্বমের সহিত 
তুরিতে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যত্তবান হন। এই সময় একদিন দুই-বন্ধুতে 
রাবতী ল্নানে' গেলে হরিরাম- ও রামরুঞ্-আচায নামক ছুই-ভ্রাতার সহিত তাহাদের 
ক্ষাৎ ঘটে এবং আচাযং্রাতৃত্বয় যথাক্রমে রামচন্দ্র ও নরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
রেন।৬৫ পরে ই'হাদের দৃ্টাস্তে ও সহ।য়তায় বুধরিনিবাসী বৈদ্য বলরাম-কবিরাজ এবং 
স্তীলা-নিবাসী গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্তাও রামচন্দ্র ও নবোনমের অন্তগামী হন। হরিরাম ও 
মচন্দ্ের সহিত গঙ্গানারায়ণ গাক্ভীলা হইতে বুধবিতে আসিয়। কর্ণপুর-কবিরাজ এবং 
বিন্দ-তনয় দ্িব্যসিংহ-কবিরাজ প্রভৃতির সহিত মাঁলঙ হন। তারপর সকলে মিলিয়৷ 
তুরিতে আসিলে গঙ্গানারাম্ণের একান্ত ইচ্ছায় গোবিন্দাদি সকলের সম্মুখে নরোত্রম 
হাকে দীক্ষিত করিয়া রামচন্দ্র হস্তে সমর্পণ করেন ।৬৬ কিছুদিন পরে রাজা-নরসিংহ 
বাত্বমকে সমূচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রূপনারায়ণ এবং অধ্যাপকগণসহ সদর্পে খেতুরি 


(৫৮) ভ. র.--১১1৩৫৫ ; ন. বি.--৯ম. বি. পৃ ১৩৬ (৫৯) ভ' র.--১১।৪*৪ (৬) এঁ--১১।৬৮০ ; 
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৬১৮ চৈতন্য-পরিকর 


সন্নিকটস্থ কুমরপুরে পৌছাইলে রামচন্দ্র এবং গঙ্গানারায়ণ বারুই- ও কুমার-বেশে কুমরপুবে 
আসিয়া তাহার্দিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন 1৬৭ 
এইভাবে রামচন্দ্র নরোতমের প্রধান সহায় হইয়! পরবপ্তিকালে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের 
একটি শ্রেষ্ঠ স্তস্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। নরোত্বম কর্তৃক মহাপরাক্রান্ত জমিদাব 
ঠাদ-রায়কে দীক্ষাদান ব্যাপাবেও বামচন্দ্র বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন।৬৮ “প্রমবিলাস' ও 
“কর্ণানন্দে”র বর্ণনা হইতে জানা যায়৬৯ যে একবার বনবিষুপুরে শ্রানিবাস-আচায ভাবাবেশে 
স্িৎ হারাইয়া ফেলিলে তাহার প্রথমা-পত্তী ত্রৌপর্দী রামচন্দ্-কবিরাজকেে আনাইবাব 
নির্দেশ দিয়া সমবেত শিত্যবৃন্দকে জানান যে রামচন্দ্রই শ্রীনিবাসের প্রকৃত মর্মবেত্তা, এবং 
সেইজন্যাই শ্রীনিবাস ত্রাহ্মণ হওয়৷ সত্বেও রামচন্দ্ের নিকট জাতিকুলের সকল ব্যবধান 
ঘুচাইয়। দিয়াছিলেন। এইভাবে ভ্রৌপদী-ঈশ্বরী কর্তৃক রামচন্দ্রের বহুবিধ গুবর্ণনাব?9 
পর রামচন্দ্রকে আনা হইলে তিনি শ্রানিবাসকে প্ররুতিস্থ করিতে সক্ষম হন । “কর্ণানন্দ'-কাব 
বলেন যে এই ব্যাপারে পব স্বম্নং রাজা-হাম্বীর রামচন্দ্রের অলৌকিক শক্তির প্রতাক্ষ- 
, পরিচয় লাভ করিয়া অন্9গত শি্বের ন্যায় তাহার নিকট তত্বশিক্ষা লাভ কবেন৭১ এবং 
তাহাকে গুরুমান্ত হিসাবে একটি গ্রামও দান করেন ।৭২ 
নরোত্তমের সহিত রামচন্দ্রের যেইরূপ অন্তরঙ্গ ভাব ছিল, নরোত্মের পিতৃব্য-ুত্ 

সস্তোষের সহিতও গোবিন্দেব অনেকটা সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল।৭৩ গোবিন্দ তাহাব 
কাব্য-মধ্যে রাজপুত্র সন্তোষের প্রতি সেই আমুগত্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। 
সংস্কৃতভাষায় লিখিত তাহার বিখ্যাত 'সঙ্গীতমাধবনাটকটও সন্তোষ-দত্তেরই অনুমতি 
ক্রমে লিখিত হয়। গোবিন্দের প্রতিষ্ঠ। ছিল এই কবিত্বের দিক হইতেই। এ' 
সেইজন্যই তাহার কবিতার প্রতিও সকলেরই আকর্ষণ ও লোভ ছিল। তিনিও যথাস। 
সকলের আশ পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইতেন। “ভক্তিরত্বাকর'-কার লিখিতেছেন ৪ £ 

জীজীব গোস্বামী পত্রীদ্ধারে ব্রজ হতে । 

পুনং পুনঃ লেখে গীতাম্ৃত পাঠাইতে ॥ 

ঞীগোবিন্দ কবিরাজ গীতা মৃতগণে । 

গোস্বামীর আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে ৪****** 

ববে যে বন্থয় তাহা পরাম.ত হয় । 

নরোত্বম কবিরাজ আদি আহ্মাদয় ॥ 


পপ এ আর গর ০০ 
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রামচন্দ্র-কবিরাক্ত 
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যখন য। বণিতে কহে বিজ্ঞগণে । 

তখন তা বর্ণয়ে পরানন্দ মনে |1-*-*১, 

হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিল]। 

শ্রীরামচরিত্র গীত তারে বণি দিল] 11.-.-*. 

এঁছে সম্তোষদত্ত অনুমতি দিল । 

সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বণিল ।1..--*. 
গাবিন্দের মত রামচন্দ্র-কবিরাজও সংস্কৃত ভাষায় মহাপপ্চিত ছিলেন। কিন্তু তৎসবেও 
তনি বাংল! ভাষায় পদ্দরচন! করিয়াছিলেন ৭” অবশ্য গোবিন্দ ছিলেন 'এই বিষয়ে, 
জাষ্টভ্রাতা অপেক্ষা বহুগুণে প্রতিভাবান । কাব্যরচন। বিষয়ে তিনি যেন ছিলেন মহাকবি 
বষ্ভাপতিরই সার্থক উত্তরাধিকারী । এইজন্য বল্লভ তাহার এইটি প্দেণ৬ তাহাকে 
দ্বতীয় বিদ্যাপতি,আখ্যাদদান করিয়া জানাইতেছেন £ 


অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিষ্ভাপতি পল' 
শরলোকে করিলা গমন । 
গুরুর আদেশক্রমে শ্রগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে 


সে সকল করিল পুবণ ।' 
কুতপক্ষে, গোবিন্দ্দাস ছিলেন ব্রজ্বুলি ভাষার শষ্ঠ বাঙালী কবি। 'পদকল্পতরু'তে 
ঠাহার চারি-শতাধিক ব্রজবুলি কবিতা উদ্ধত হইয়াছে । তাহাছাডা সাহার আরও 
ভ্বুলি পদ রহিয়াছে । ডা. স্ত্কুমার সেন ১৩৩৬ সালের বংগীয় “দাভিত্য পরিষৎ 
[ত্রিকা'য় “গোবিন্দদ্রাস কবিরাজ"-নামক প্রবন্ধ মধো প্রমাণ করিয়াছেন যে “বঙগদেশে 
চলিত বিষ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদকে গোবিন্দদাস সম্পূর্ণ বা সংস্কৃত করিয়া 
য়াছেন এবং কতকগুলির রচনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ না করিয়া যুক্তভণিতা 
দয়া গিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থকারের অচ্সন্ধানের ফলে গোবিন্দদাসের উতকৃষ্টপদসংগ্রহ 
[থি একখানি প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । অর্বাচীন ও খণ্ডিত হইলেও পুথিখানি বিশেত্বপৃ্ণ। 
গাবিন্দদাসের যুক্ত-ভণিতায় অনেকগুলি পদ আছে। ভণিতাগুলিতে নিম্নোক্ত নামগুলি 
যবহৃত হইয়ছে-_“রায় সন্তোষ», “রায় দিব্যসিংহ রূপনারারণ,, “ভূপতি রূপনারায়ণ ও 
খিজরায়বসন্ত” । এই প্রসিদ্ধ ভণিতাগুলি ছাড়াও গোবিন্দদাস তাহার পদে “হরিনারায়ণ,। 
নরসিংহ রূপনারায়ণ, 'রায়চম্পতি*৭৭ নামও বাধহায় করিয়া এই সকল ব্যক্তির প্রতি 
ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইহার্দের সহিত স্বীয় ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়া 
গয়াছেন। এই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে রায়-সন্তোষ যে নরোভমের ত্রাতুন্পুত্র, এবং পৃর্বোক্ত 
গদ-রায়ের ভ্রাতা সস্ভোষ-রায় নহেন, তাহা সহজেই ধরিয়া লইতে পারা ষায়। দ্বিজ-রায়- 
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বসন্ত সম্বন্ধে একটুকু জান! যায় যে একবার খেতুরিতে ব্যাসাচার্ধের সহিত নরোন্তম, 
রামচন্দ্র এবং গোবিন্দের এক বিতর্ককালে গোবিন্দদাস তাহার পদমধ্যে পরকীয়া-লীলাবাদ 
সমর্থন করিলে সেই বিতর্ক বহুদূর পধস্ত অগ্রসর হয়। সেই সময় নরোত্বম-শিশ্য৭” 
রায়-বসম্ত বৃন্দাবন-গমনেচ্ছু হইলে তাহার মারফত"৯ একটি পত্র প্রেরণ করিয়া জীব- 
গোস্বামীর অভিমত চাহিয়া! পাঠান হইয়াছিল। জীব যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও 
বসস্ত-রায়ই বহন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং জীবের নিকট হইতে সেই পত্তরপ্রাপ্তির পব 
গোবিন্দ-কবিরাজও খেতুরি হইতে বুধরিতে আসিয়া! সানন্দে স্বীয় গীতাবলীগকে একত্রিত 
করিলেন। যাহাহউক, দাস-গদাধরের তিরোধানতিথি-মহামহোৎসবে যোগদানকাবী 
লবনি সহ একজন বস্তুকে দেখা যায়।৮০ সম্ভবত ইনি ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু বসস্ত-রায়কে 
“নরোত্তমবিলাসে”র মধ্যে “মহাকবি” আখ্যা প্রর্দান করা হইয়াছে”৯ এবং «পদকল্পতরুণতে 
তাহার একটি ব্রজবুলি পদ ও “ভক্তিরত্বাকরে, তাহার একটি বাংলাপদ্দ গৃহীত হইয়াছে ।৮২ 
ডা, সুকুমার সেন বলেন,“গোবিন্দদীপ কবিরাজ বাঙ্গালায় কোন পদরচন! করিয়াছিলেন 
বলিয়া বোধ হয় না। পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত গোধিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যে 
পদগুলিকে রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয়ের রচন! বলিয়া নির্দেশ করিয়া" 
ছেন, সেগুলির কোনটিই বাঙ্গালা পদ নহে।” ১৩৪৯ সালের 'বংগণ্রা' পত্রিকার জ্যেষ্ঠ 
খ্যায় কবিশেখর কালিদাস রায় কিন্তু গোবিন্দদাসের ২1৪টি বাংল! কবিতা রচনার সম্ভাব 
নার কথা উল্লেখ করিয়া জানাইতেছেন, “প্রতাপাদিত্যের মত পাষাণও যে এই (গোবিন 
দাসের) গানে গলিয়৷ যাইত তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। 'প্রতাপ আদিত এ-রসে ভাস! 
দাস গোবিন্দ ভনে? |” ডা. মনোমোহন ঘোষ তাহার বাংল। সাহিত্য গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায় 
জানাইতেছেন, “প্রতাপাদ্দিত্য ও উদয়ারদিত্য নামক দুইজন পদকর্তার নিশ্চিত পদ পাও 
যায় নাই। তবে নাম দেখিয়া মনে হয় ইহারা যশোহরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা প্রতাপা 
দিত্য ও তাহার পুত্র। এরূপ অন্গমান অমূলক ন! হইতে পারে । কারণ, রামরাম বন্থুর “বাজ 
প্রতাপাদদিত্য চরিত্রে” আছে যে, প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে আকবরের সভায় একটি দুঝৌং 
ব্রজবুলি পদের ব্যাখ্যা করিয়৷ বাদশাহের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। উদয়াদিত্যের একা 
পদ 'পদকল্পলতিকা"য় উদ্ধৃত আছে। আর রামগোপাল দাস তাহার 'রসকল্পবন্ী'তে একা 
ভণিতাহীন পদ উদ্ধৃত করিয়৷ লিখিয়াছেন যে, তাহ। নৃপ উদয়াদিত্য বিরচিত। ইহা হ 
মনে হয়, ইনি হয়ত রাজ গ্রতাপার্দিত্যের পুত্রও হইতে পারেন ।” 
গোবিন্দদাস লম্ব্ধে কিন্ত আর একটু তথ্য আছে। শ্রীযুক্ত তপন মোহন চট্টোপাধ্যা 
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তাহাঞ্ বাখল। ।শ।স্তকর গোড়ার কথা,য় লিখিয়াছেন, “গোবিন্দ্দাস বাঙালী হয়েও 
ব্রজবুলির বিষম পক্ষপাতী । তাইতো! বিহারীরা এঁকে মৈথিল বলে সন্দেহ করেন ।” 
কথাটি সত্য । কিন্তু কেবল বিহারীর! নহেন, বাঙালীরাও ই'হাকে বিহারী প্রমাণ করিতে 
রয়াসী হইয়াছিলেন। দ্বারভাঙা রাজপ-্্রস্থাগারের অধ্যক্ষ মথুরা প্রসাদ দীক্ষিত মহাশয় 
লহেরিয়াসরায় বিদ্যাপতি মুদ্্রীযস্ত্র হইতে “গোবিন্দ গীঠাবলী" প্রকাশ করিবার পর ১৩৪২ 
সালের 'ভারতবধ"-পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় “কবি গোবিন্দদাস 
ঝা+নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “গোবিন্দ গীতাবলী গোবিন্দদাস ঝার রচনা । এই সকল 
কবিতা বঙ্গদেশেও প্রচলিত আছে । এই কবিই কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ 
লা হইতে যে বাঙ্গালী কবির রচন! প্রকাশিত হয় নাই, ইহ| বিশ্বাস করিতে কাহারও 
হইবে না।--*--*আমিই প্রথমে ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রমাণ করিয়াছিলাম যে প্রধান 
ব কবি গোবিন্দ্দাস মিবিলাবাসী-*****আমার সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত নহে তাহা গ্রমাণিত 
।.....*গোবিন্দদাস ঝারও সম্পূর্ণ পদাবলী প্রকাশিত করিব।” & বৎসরের 
[তবর্ষে'র আষাঢ়-সংখ্যায় হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্র মহাশয় “পদকর্তা দাসরঘুনাথ 
প রঘুনাথ-নামক প্রবন্ধের শেষভাগে একরকম ত্যন অনিচ্ছাসত্বেও নগেক্সবাবুর 
স্বর যে জবাব দিয়াছিলেন তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও তীব্রতম । বৈষ্ণবসাহিত্যের একজন 
পদ্রকর্ত। গোবিন্দদাস-কবিরাজের স্থলে গোবিন্দদাস-ঝার নাম এখন আর শুনিতে 
য়াযায় না। 
গোবিন্দ বারবার বুন্দাবনে তাহার পদাবলী পাঠাইয়া -দওয়া৷ সত্বেও জীব-গোস্বামী, 
[রাজ-গোস্বামী প্রভৃতি সেই সমন্ত পদপাঠে পরিতৃ্ধ হইয়া নব-রচিত পদাবলীর 
তাহার নিকট পুনরায় পত্র প্রেরণ করিতেন ।৮৩ আবার “ভক্তিরত্বাকর হইতে জানা 
যে রামচন্্র, গোবিন্দ ও নরোত্বম প্রভৃতির মধ্যে বীতিমত তন্বালোচন! চলিত এবং 
সংক্রান্ত বিষয় তাহাদের নিকট এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ছন্ব উপস্থিত হইলে 
বারা বুন্দাবনে 'পত্রী'-প্রেরণ করিয়া তাহার সমাধান চাহিয়। পাঠাইতেন।৮৪ 
বার বৃন্দাবন হইতে পত্র আসিয়া পৌছাইলে রামচন্দ্র তাহা যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের 
টি পাঠাইয়া দেন॥ পত্র পাঠ করিয়া এবং নরোত্বম-রামচন্দ্রের মাহাত্ম স্মরণ করিয়া 
ন উৎফুল্ল হইয়াছেন, এমন সময় বীরচন্দ্র হাজির হইলেন। কয়েকদিন যাজিগ্রামে 
খিয়া শ্রীনিবাস তাহাকে কণ্টকমগর ও বুধরির পথে থেতুরিতে আনিলে বীরচন্দ্রের 
ান্্যায়ী গোবিন্দ-কবিরাজ তাহার গীতাম্বত পান করাইয়া! এবং রামচন্্-কবিরাজ 


(৮৩) প্রে, বি._-জর্ধ.বি., পৃ. ৩৯৮ ; ভ. র.--১৪।৩৬-৩৭ % ১18৫৫ $ ন" বি.-১১শ' বি, পৃ 
১৭ (৯৪) প্রে. বি.--অর্ধ, বি. পৃ. ৩৯৬; ভ. র._-১৪।৩২-৩৩7 কর্ণ._-৫ম'নি., পৃ. ৯৬ 


৬২২ চৈতগ্য-পরিকর 


ভাগবতের 'রাসবিলাস+ ব্যাখ্যা করিক্কা সকলকে চমত্কৃত করিলেন ।৮৫ কয়েকদিন পবে 
বীরচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিলে রামচন্দ্র বুধরি হুইয়! যাজজিগ্রামে আসিলেন ।৮৬ বলবাম- 
কবিরাজাদি তাহার কয়েকজন শিষ্য খেতুরিতেই থাকিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র স্তব 
এইবারেই যাজিগ্রামে আসিয় শ্রীনিবাসের নিকট 1কছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ।৮? 
এই জময়েই একদিন পূর্নিম৷ রাত্রিতে রামচন্দ্রের ভাবাকুল অবস্থা। দেখিয়৷ শ্রীনিবাস-পত্ী 
ত্রৌপদী শ্রীনিবাসের নিকট তাহার সেইনপ আবেশের তত্ব বুঝিয়৷ লন ।৮৮ কিছুদিন পৰে 
“প্রিয়গণ'সহ শ্রীনিবাস কাঞ্চনগড়িয়া হইয়া বুধরি এবং তথা হইতে বোরাকুলিতে গমন 
কবিলে রামচন্ও তাহার সহিত বোরাকুলি-মহামহোৎসবে যোগদান করিলেন ।৮৯ বলবাম 

প্রভৃতিকেও উৎসবে যোগদান করিতে দেখা যায় ।৯০ 

এদিকে নরোত্তম 
গোবিন্দাদি লৈয়া গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে । 
দিবানিশি মত্ত মহাশয় সংকীর্তনে || ৯১ 

এই সময় রামচন্দ্র বোরাকুলি হইতে খেতুরিতে প্রত্যাবর্তন করিলে কিছুকাল পরে নরোত্বম 
প্রভু একবার বলরাম-কবিরাজ প্রভৃতি সকল ভক্তকেই গৃহগমনের আজ্ঞা দিয়া একাকী 
রামচন্দ্র সহ কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তারপর রামচন্দ্র একদিন নরোত্বমের নিকট 
বিদায় লইয়৷ যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিছুদিন পরে নবোক্স 
ংবাদ পাইলেন ষে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের সহিত বুন্দাবনের পথে বাহির হইয়া গিয়াছেন।৯ 
আরও কিছুকাল পরে পুনরায় সংবাদ আসিল, রামচন্দ্র ইহজীবন ত্যাগ করিয়াছেন ।১: 
ভ্রাতার মৃতাতে গোবিন্দ-কবিরাজ নির্দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন । বুধরিতেই তাৰ 
শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। তবে প্রায়ই খেতৃরিতে আসিয়া তিনি সস্তোষ এব' 
নরোত্বমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। নরোত্বমের তিরোভাবকালেও তিনি জীবিত 
ছিলেন ।৯৪ তাহার পর আর ত্বাহার কোনও সংবাদ পাওয়৷ যায় না। বল্পভদাসের একা 


(৮৫) ন. বি.--১১শ. বি., পৃ. ১৭৫-৭৬ (৮৬+ ৮৭) ভ. র.-_-১৪।৪৬ (৮৮) ই--১৪1৫৮-৬৩ (৮৭ 
ও--১৪।১৩৬ (৯০) এ্র--১৪1৯৮ (৯১) ন. বি---১১শ বি, পৃ. ১৭৮ (*২) উ--১১শ- বি, পৃ ১৭৯ (৯৩ 
এ--পৃ. ১৮ ) বৈ. দি (পৃ ১১৬)-মতে বুদ্দাবনেই রামচন্ত্র দেহত্যাগ করেন এবং বীর সমীব বুঝে 
তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়।- রামচন্তর সঙ্বদ্ধে উল্লেখযোগ্য যে শ্বরূপদামোদরের কড়চা নামক পববর্তী 
কালের বাংল! পুথিটিতে (পৃ. ৩৪ ) র'মচন্ত্রকে নবরসিকের অন্তর্ভূক্ত কর! হইয়াছে; লীলীমঙ্গন 
বল! হইয়াছে 'আচার্য ভগিদী' দেবকীকে | কিন্তু প্রীনিবাস-আচার্ধের কোনও ভগিনী (বা! ভ্রাতা) 
ছিলেন না । মনে হয় আচার্ধ-ভত্ণ দ্রৌপদী আচার্ধ-ভগ্রী দৈবকীতে পরিণত হইয়াছেন । (৯৪) ন. বি 
-১১শ, বিন পৃ. ১৮৭ ৮৮ 


রামচন্দ্র-কবিরাজ ৬২৩ 


গরদ হইতে জানা যে সম্ভবত নরোত্তমের অন্তধ্ধানের অল্পকাল মধ্যেই গোবিনও 
লোকাস্তরিত হন 1৯৫ 
গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ সন্বদ্বেও*৬ আর বিশেষ কিছু জানিতে পার! যায় না। 
ডা, সুকুমার সেন 'সংকীর্তনামৃত' হইতে দিব্সিংহেব একমাত্র ব্রজবুলি-পদের উল্লেখ 
করিয়াছেন।৯৭ 
€প্রমবিলাস”-কার নিয্নোক্ত ব্যক্তিবুন্দকে রামচন্দ্রশাখাভুক্ত করিয়াছেন৯৮ £-_ 
গোয়াসনিবাসী হরিরাম-আচাধ, রাটীয় ব্রাহ্মণ বল্লভ-মজুমদার এবং বুধরিনিবাসী 
রাম-কবিপতি । “কর্ণানন্দে'ও বলরাম-কবিপতির নাম আছে ।৯৯ “কর্ণানন্দে' ভরিরাম- 
চাধের পুত্র গোপীকাস্ত-চক্রবর্তাকে রামচন্দর-শাখান্তর্গত বলা হইয়াছে। 'পদকল্পতরু'তে 
পীকান্তের একটি পদ দৃষ্ট হয়।১০০ 'গৌরপদতরঙ্গিণীগতেও এই পদটি ছাড়া 
ঢাপীকান্ত'-ভণিতার অন্য একটি পদ গৃহীত হইয়াছে ।৯০১ 'নরোত্তমবিলাস-কাব যে 
পরোক্ত বলরাম-কবিপতিকেই বলরাম-কবিরাজ আগা দিয়ছেন৯০২ সে বিষয়ে সন্দেহ 
ই। কারণ এই বলরাম-কবিরাজের নাম অন্ত কোথাও নাই। তাছাডা “কণ্ীনন্দে'র মত 
রোত্বমবিলাসে'ও রামচন্দ্রশিষ্য হরিরাম-আচাধ ও গোপীরমণের সহিত একত্রে এই 
পরাম-কবিরাজের নামোল্েখ কর! হইয়াছে । এই বলরাম-কবিরাজ ব৷ বলরাম-কবিপতির 
কষে পদকর্ত1 হওয়াও বিচিত্র নভে 1১৯০৩ তবে বলরাম- বা বলরামদাস-ভণিতার কোনও 
দই'হারই রচিত কিনা সে বিষয়ে জোর করিয়! বলিবার মত প্রমাণ নাই। সম্ভবত 
মার্বোধকতা-হেতু কবিরাজকে “কবিপতি' বলা হইয়া থাকিবে। 


৮৫) গে, ত. (৯৬) দিব্যসিংহ-কবিরাজের কোন পুত্র ছিলেন কিনা, কিংবা! থাকিলে ডাহার নাম 
কমে সব্বন্ধে প্রাচীন বাংল] চরিত-্স্থগুলিতে কোন উত্রেখ নাই । অনেকে গতিগোবিন্দের শিশ্ন 
ব্যসিংহ-কবিরাজকে গোষিন্দ-কবিরাজের পুত্র দিবাসিংছ-কবিরাজ ধরিয়া আলোচন। করিয়াছেন 
বংডাহার তনয় সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করিয়াছেন :__বৃহৎ শ্রীবৈফব চরিত অভিধান, অমুলাধন রায়ভট ; 
বদি, (পৃ. ৯৪); গৌ, জী; বা. সা. ইঁ. পৃ. ৫৪৫) [য়া 215, 216,215, 888২ পাক 
প.)--পৃ. ৮৬-৮৮ (৯৭) 1031, 19$ (৯৮) ২* শ. বি., পৃ. ৩৬০ (৯৯) ২য়, নি., পৃ" ২৬ (১৯৯) 
৩৮২ (১০১) গো, ত.পৃ- ৩৪৩ (১৭২) ন" বিশ-১১শ: বি. পৃ ১৭৭-৭৮ (১৩) চ1)],-07), 
5, $05 


বীর-হান্ীর 

বীব-হাম্থীবের বাজত্বকাল লইয়া! মতভেদ দৃষ্ট হয়। [.. 5.5. 0. 8181165-কত 
1351788] [0150100 082906515, 78101019” হইতে জানা যায়, “1১6 1512 ০1 
131 [78000110611 090/521) 1591 20 1616. €[1)6 /৯1017815 ০01 1২019] 
867691-গ্স্থে ভা. ৬. 7007691 লিখিয়াছেন, "৩ ৪5 60) 170 868 217৫ 
৪0০০০০৫6৫17 881 73191)6100015 615, (4.0), 1596). ৩ 151260 26 6215.” 
এই স্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । ১৯০৩-৪ খ্রী.-এব 4৮101)2901081681 9916 01 
[11019-এব /১1010081 7২50০14 রক সাহেব লিখিয়াছেন, “710 006 20 0091 
0176 01 016 (6001016 17301100010175 0196 1/18112, 9681 1064 ০0195901703 (0 
0১০ 5918 5581 1680.+ ইহা! সত্য হইলে [১৬৮০-১০৬৪ -] ৬১৬ শক বা ৬৯৪ গ্রী 
হইতেই মল্লাব্বের আবম্ত বলিয়া ধরিয়া! লইতে হয। কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্ত কোনও প্রমা* 
ন। থাকায় এইৰপ অব্ধ-নির্ণয় সঠিক কিনা জান! সম্ভব ছিল না। সেইজন্য ১৯২১্রী. € 
অভয়পদ মল্লিক মহাশয় তাহাব 471360915০1 016 7315101001091 [২৪)'-নামক গ্রন্থ 
প্রণয়নেব সময় ব্লক-সাহেব-উল্লেখিত তাবিখটিব উপব পুর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পাবেন নাই 
কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১৯২৭ গ্রী-এব 170191) 11190011091 (0388106119*-র তৃতীয় খণ্ডে মহ 
মহোপাধ্যায় হব প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১০, ৮১৬ নং পুথির প্রমাণবনে 
স্থিব কবেন যে ৬১৬ শক বা ৬৯৪ থ্রী. হইতেই মল্লা আরম্ভ হয়। অব্যবহিত পৰেই 
ডা. সুশীল কুমাব দে মহাশয়ও শাস্ত্রীমহাশয়-প্রদত্ত সম্পূর্ণ পৃথক একখানি পুধিব প্রমাণ বনে 
এ পত্রিকা মারফত একই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্ষিত 
৪৪,৮ নং পুধিখানিব সমাপ্তি তাবিখও 'শকাব্ধা ১৬৮৮ ॥ মল্লাব্দে সন ১০৭২ সাল তাবিথ।, 
৮ ফাস্তন মঙগলবাব ॥' ইহা হইতেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে [১৬৮৮-১০৭২- 
৬১৬ শক বা ৬৯৪ শ্রী. হইতেই মল্লাব্জের গণনা আরম্ত হয়। এই হিসাব অন্ুযায 
উপরোক্ত হাণ্টার-সাহেবেব বিষুপুব সন যদি মল্লা্কে বুঝাইয়া থাকে, তাহাহই: 
তথ্বপ্লিত ৮৮১ অন্ধ সমান ১৫৭৫ থ্রী, হয় এবং বীর-হাম্বীরেব রাজত্বকালকে ১৫? 
খ্র, হইতে ১৬০১ স্ত্রী, পর্যস্ত ধরিতে হয়। আবার ১৩২৯ সালের “বংগবা' 
পত্রিকা'র অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় স্কুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক নিখিলনাথ বায় মহাশয় লিখিয়া ছিলে' 
“বিষুপুব রাজ-পরিবার রক্ষিত মল্লরাজগণের বংশপত্র হইতে জানা যায় যে, বব 
৮৮৩ মল্লাঙ্ধ বা ১৫৮৭ গ্রী, অব হইতে ৯২৫ মল্লাফ বা ১৬১৯ শ্রী, অব পধস্ত বাজ 
করিয়াছিলেন।” এদিকে আবুল ফজলের 'আকবরনামা' হইতে জানা যাইতেছে ৫ 
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১৫৯০ খ্রী-এর শেষভাগে বিহারে শাস্তিস্থাপন করিবার পর রাজ মানসিংহ 
ঝাড়ধণ্ড-পথে উড়িস্তা-বিজয়ে বাহির হইয়া ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারস্ভে বর্ধমানের 
অন্তর্গত জাহানাবার্দে শিবির-স্থাপন করেন এবং স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে কতলুখার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে জগৎসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে বাহাদুর কুরুর সন্মুখীন হন। কিন্তু 
এই সময়ে €[1)98810 1১৩ 12001701001 1127017 %/817760 7828৮ ০৫ 81180915 
১80 2100 01 005 ৫159601) 01 217 2179 €0 113 29515210096, 105 ৫16 1)01 
10061910179 176%/5., ফুলে জগতৎসিংহের পরাজয় ঘটে । কিন্তু [72101 01002) 
?/9% 1120 11008009660 /০8/08 17801) 800 (0010 1711) 60 115 00121619 2৫ 
01501010004 15016 21056 078 176 ৮13 10115. উল্লেখযোগ্য ষে 


চবরনামা*প্রদত্ত বিখ্যাত এঁতিহাসিক ঘটনাটির সহিত বীর-হাম্বীরের রাজত্বকাল 
॥ পূর্বোক্ত বিবরণগুলির কাহারও বিরোধ ঘটিতেছে না- আবার আমর শ্রীনিবাস- 
ধের জীবনী মধ্যে দেখিয়াছি যে যেইবার শ্রীনিবাস বিষুপুরে গিয়া বীর-হাম্বীর ও 
র পরিবারবর্গকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন, সেইবারই তাহার ব্যবস্থায় পঞ্চকুটের 
1 হরিনারায়ণও ব্রিমল্ল-তনয় কর্তৃক দীক্ষিত হন। নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাহার 
॥ মধ্যে জানাইয়াছেন, “পঞ্চকুট রাজগণের বংশপত্রে তিনি ১৫১১ শক বা ১৫৮৯ খু. 
হইতে ১৫৪৭ শক বা ১৬২৫ খু. অন্ধ পযন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত 
1” এই স্থলেও আমর! পূর্ব-প্রদত্ত রাজত্ব-কালগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখিতে 
না। কিন্তু এতৎসত্বেও আমর বীর-হাম্বীরের সিংহাসনারোহণের যথার্থ অব্দটি সম্বন্ধে 
₹ সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি না। কিন্তু তাহাতে বতান ক্ষেত্রে বড় বেশি যায় 
ননা। ১৫৮৯ গ্রী. (হরিনারায়ণের রাজ্য প্রান্তিকাল) হইতে ১৬০১ স্ত্রী, (হাম্বীরের 
ত্ব-সমাপ্তির প্রথম সীমা) পর্যন্ত তিনি যে সিংহাসনারূঢ ছিলেন, তাহা বোধহয় নিশ্চয় 
য়া বলা চলে। তবে নিথিলনাথ রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে এ বিষয়ে মল্পরাজগণের 
পত্রধূত তারিখগুলিই গ্রহণযোগ্য ৷ কিন্তু পূর্বোক্ত 41০178591981081 981৩9 ০ 
(৪ হইতে জান! যাইতেছে যে বিষুপুরের “মল্েশ্বর'-নামক প্রাচীন মন্দিরটি স্বয়ং 
সিংহ (সবীর-হাম্বীর) কর্তৃক ৯২৮ মল্লাবে (০১৬২৯ শ্রষ্টাবে) নির্মািত হইয়াছিল । 
সত্য হইলে আমরা বীর-হাম্বীরের রাজত্বকালকে ১৬২২ শ্রী, প্স্ত দীর্ঘায়িত বলিয়া 
যা লইতে পারি! কিন্তু বীর-হাম্বীরের রাজত্বকাল মধ্যেই মন্দিরটির নির্মাণ-কার্য শেষ 
ছিল কিনা জালা যায় না। স্থতরাং মল্পবাজগণের বংশপত্রধূত যে তারিখটি সম্বন্ধে 
বলনাথ রায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া! ১৭১৯ গ্রীষ্টাব্বকে 
'হা্বীরের রাজ্যকালের শেষ সীমা বলিয়া ধরিয়। লওয়! ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। 

বীর-হাম্বীরের পিতৃনাম সন্ধন্ধে রায় মহাশয় আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন 


৬২৬ চৈতন্য-পরিফর 


%361681 1015070%6 092605015, 0800018-য় ধাড়িমল্লের স্থলে ধাড়ি-হাম্বীব লিখিত 
আছে। ধাড়িহাম্বীর বীব-হাহ্বীরের পিতা নহেন, পুঞ্র,_ধাডিমল্লই তাহার পিতা ।, 
পরবর্তী আলোচনাতেও আমর] ধাডি-হাম্বীরকে বীর-্হাম্বীরের পুত্ররূপে দেখিতে পাইব। 
08260065615 হইতে জানা যায়, "311 17910011 05 5910. 00 186 7682 910096060 
০9 75821001181 91081, 605 5601 005 11179 60 89501)5 016 [01)910102 
00০6 ০1 917)81)...11076 7570 10111706 529 1311 911061, ৬1180 15 5810 0০ 11200 
001] 005 0159910000৮.” 

বৈষ্ণবগ্রস্থগুলি হইতে কিন্তু বীর-হাম্বীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত 
করিতে পারা যাব না। এ সকল গ্রন্থ হইতে বীর-হাম্বীর সম্বন্ধে নিম্োস্ত বিববণগুলি 
পাওয়া যায়। 

বনবিষুণ্পুরের বাজা-হাম্বীব বীর-হান্বীর নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাহার মহিষীর নাম 
ছিল সুলক্ষণ! ।১ বাজা হাম্বীরের পুত্রের নাম ছিল ধাড়ি-হাম্বীর | ইহার! সকলেই শ্রীনিবাস- 
আচাধের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিয়াছিলেন।২ হাম্বীর-রচিত কয়েকটি পদ্দের সন্ধান 
পাওয়। যায় বটে ;৩ কিন্ধু তাই বলিয়া তিনি যে একজন লব্বপ্রতি্ঠ কবি ছিলেন, তাহা মনে 
হয় না। শ্রীনিবাসের নিকট শিল্ত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি যে ভক্তিমান বৈষ্ণব হইডে 
পারিয়াছিলেন, তাহার জন্যই তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থ মধ্যে স্মরণীয় হইয়। আছেন। 

প্রকৃতপক্ষে, হাম্বীর প্রথমে ধর্মনিষ্ঠ নুপতি ছিলেন না। বৈষ্ণব গ্রস্থগুলিতে আম 
প্রথম তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি শ্রীনিবাস-আচার্ধের প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন 
কালে সেই সময় শ্রীনিবাসাদি গোস্থামিগ্রস্থা্দি লইয়। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন কবি 
ছিলেন। পবিমধ্যে হাম্বীরের রাজধানী বনবিষুপুরের নিকট পৌঁছাইলে রাজার গু 
বৃন্দ তাহাদের শকট-বাহিত গ্রস্থপূর্ণ-সম্পুটকে অর্থরত্বাদিপূর্ণ সম্পূট সিদ্ধান্ত কৰি 
রাজার নিকট সেই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বাজাও প্রলুব্ধ হইয়া দন্থ্যগণকে উ 
অপহরণ করিয়। আনিবার আজ্ঞা্দান করেন। ইতিমধ্যে শ্রীনিবাসারদি তামডগ্রা 
মালিয়াড়। ও রঘুনাবপুর৪ অতিক্রম করিয়৷ গোপালপুরে গিয়া রাত্রিযাপন করিতেছিলেন 
গভীর রাত্রিতে দস্থ্যবৃন্দ গোপালপুরে হাঞ্জির হইল। রাজার পুর্বাদদেশ-অন্ুযায়ী তাহা! 
কাহারও গায়ে হন্তক্ষেপ করে নাই বটে, কিন্তু একবারে গাড়ী সমেত সমস্ত কিছু লইয়৷ তাহ! 
বনে প্রবেশ করিল এবং ষথাকালে রাজসমীপে গিয়া অপহৃত বস্তু অর্পণ করি 
কিন্তু গ্ন্থ-সম্পূট খুলিয়া রাজ! আশ্চর্যান্িত হইয়া গেলেন। পবিত্র গ্রন্থগুলিকে অর্থ 


(১) প্র, বি.--২*শ. বি. পৃ. ৩৪৯; ভ. র*--৯২৭* (২) প্র. বি.-২*শ. বি., পৃ ৫ 
(৩) প. ক.২৩৭৮, কর্ণ'-_-১ম. নি.পৃ, ১৮; ত. র.--৯1২৮৯, ২৯৩ (৪) ভ. র"-+৭18+ 


(৫) প্রে. বি---১৩শ, বিন পৃ ১৬৫৬৬ 


বীর-হাম্বীর ৬২৭ 


মে চুরি করিয়া আনায় শান্তার নিজেকে অপরাধী মনে হইতে লাগিল।৬ রাজমহিষী? 
প্রভৃতিও দেই "অমূল্য গ্রস্থরাজি দেখিয়া বিচলিত হ₹ইলেন। কিন্তু ঘটনা! তখন বহুদূর 
মগ্রসর হইয়া গিয়াছে । রাজার দন্দাবুন্তির শুভাশুভ-নির্ণয়কাবী সুযোগ্য গণক ইতিপূর্বে 
ঘাষণ। করিয়াছিল যে যাত্রীদিগের শকট-বাহিত সিন্দুকে “শমুলা বতন”৮ রক্ষিত ছিল। 
বাজাও গ্রস্থগুলিকে 'মমূল্য-সম্পর্দ মনে কবিয়া সেইগুলিকে সবত্বে গৃহাভ্যন্তরে স্রক্ষিত 
কবিলেন। 
এদ্দিকে নরোন্তম ও শ্ামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিয়! শ্রীনিবাস গ্রস্থ-সন্ধানে ভ্রমণ 
কবিতে করিতে দেউলি গ্রামস্থ শ্রীকৃষ্ণবল্ল 5-চক্রবর্তী নামক এক বিপ্রের আলয়ে* আসিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । শ্রীরুষ্ণবন্লভ শ্রীনিবাসের সহিত কথাবার্তায় এবং তাহার পাগ্ডিত্য 
দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন । একদিন রাজার সম্বন্ধে কণ। উঠিলে তিনি শ্রীনিবাসকে জানাইলেন 
যে মল্পপাটের রাজ ১০ বীর-হাম্বীর কিছুদিন পুবে “ছুই গাড়ী মারি ধন লুটিয়৷ আনিল ।, 
তিনি আরও জানাইলেন যে রাজসভায় ভাগবতপাঠ হয় এবং তিনি নিজেও মধ্যে মধ্যে পাঠ 
নিয়া আঙ্দেন। শ্রীনিবাসও একদিন কৃষ্ণবল্লভের সহিত ভাগবতপাঠ শুনিতে গেলেন। 
&$ রাজপণ্ডিতের ভ্রাস্ত-ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি অনুযোগ উথাপন কবিলে পণ্ডিত রুষ্ট হইয়! 
ন। শ্রীনিবাসের আকৃতি ও কথাবার্তা রাজার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। তিনি 
নবাসকে “ভ্রমরগীতা”১১ পাঠ করিয়া! শুনাইতে বলিলেন। শ্রীনিবাসের পাঠ শুনিষ়া 
জার পাঠক ব্যাস-চক্রবর্তা” সহ সভাস্থ সকলে চমতকৃত হইলেন। 
বাজা-হাম্বীর অবিলম্বে শ্রীনিবাসের জন্য বাসার ব্যবস্থা করিয়৷ দিলেন এবং স্বয়ং 
গার নিকট গিয়া তাহার পরিচয়াদি প্রাঞ্চ হইয়া তাহার চরণে প্রণত হইলেন। স্বীয় 
গরাধের জন্য তাহার হৃদয় অন্থতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল । তিনি শ্রীনিবাসের জন্য 
ম্ স্থানে একটি পৃথক বাসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাহাকে গ্রন্থ-সম্পূটের নিকট 
য়া গেলেন। তিনি গৃহাভান্তরে গেলে রাজমহিষী তাহার দর্শনলাভ করিয়া কুতার্থ 
[ধ করিলেন এবং শ্রনিবাস তাহাকেও রুপা করিলেন। 
প্রেমবিলাস'+কার বলেন৯২ যে এই ঘটনার পরেই শ্রীনিবাস রাজাকে “মহামন্ত 
নাম করিল প্রদান” এবং দিন স্থির কবিয়া “আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া দিবসে, 
হাকে 'রাধারুষ্ণমন্ত্র দিল ধ্যানার্দিক যত।” গ্রন্থকার আরও বলেন যে শ্রীনিবাস 


(৬) তন" বি--২য়, বি., পৃ. ৩৫ (৭) ভ. র.-৭1৯৮ (৮) ২--৭1৮৬ (৯) প্রে. বি.--১৩প, 
পৃ ১৭৩৭৪ ) ২৪শ, বি., পৃ.৩৫ ; কর্ণ-_১ম. নি., পৃ. ১৭-১৮) ভ. র”_-৭1১৩৩-৩৪ (১০) প্রে. 
-১৩শ. বি, পৃ. ১৭৩ কর্ণ ১ম. নি., পৃ. ১৬ (১১) ভ. র.--৭1১৪৬ ;তু-_কর্ণ-__১ম- নি., 
১৫ (১২) ১৩শ, বি., পৃ.১৮০-৮১ 7 ২*শ, বি.ঃ পৃ-৩৪৯ 


৬২৮ চৈতন্য-পরিকর 


'াজারে দিলেন নাম হরিচরণ দাস এবং তিনি রাজার সভাপস্তিত ব্যাস-চক্রবর্তাকেং 
দীক্ষাদান করিয়া “ব্যাস আচাধ” নাম প্রদান করেন । কিন্তু 'অনুরাগবল্লী'১৩ ও “ভক্তি- 
রত্বাকর? হইতে জান! যায় ষে শ্রীনিবাস রাজরাণী প্রভৃতিকে দীক্ষার্দান করেন তাহার 
দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে। শ্রীনিবাসের প্রথম ও দ্বিতীয় বাবেৰ 
বৃন্দাবন-গমন এবং তৎসংঙ্িষ্ট ঘটনাবলী সন্বন্ধে €প্রমবিলাসে*র বর্ণনাগুলিতে ঠিক সমা: 
ক্রম রক্ষিত হয় নাই।৯৪ কর্ণানন্দে'র বর্ণনাও১৫ অস্পষ্টতা-দোষছুষ্ট । এ বিষয়ে “ভন্থি 
রত্বাকরে*র বর্ণনা! অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া অনুমতি হয়। তদন্থুষায়ী জানা যায*' 
যে প্রথমবারে শ্রীনিবাস রাজাকে শ্রীকফচৈতন্য পদে সমর্পণ করেন এবং নাম-সংকীর্নে 
উপদেশ দিয়! "হরিনাম মহামস্ত্র কৈল উপদেশ” । তিনি তাহাকে আরও জানাইলেন % 
হাম্বীর €গাসাঞ্রির গ্রন্থান্বাণ' করিলে তিনি তারপব তাহাকে "রাধকষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দা, 
করিবেন। কিন্তু এইবারে দীক্ষাগ্রহণ ন। করিলেও এগাষঠীর সহিত রাজা” শ্রনিবাম 
চরণে বিক্রীত হইয়া! রহিলেন। শ্তরীকুষ্ণবল্লভ ব্যাস আদি সর্বজন'ও “আচাষের পাদ? 
লইলা শরণ |, 

বীর-হাম্বীর বন্থবিধ দ্রব্যে গ্রন্থ১৭-শকটগুলি পূর্ণ করিয়া বুন্দাবনে প্রেরণ করিলেন এব 
নরোতমকে সংবাদ দেওয়ার জন্যও থেতুরিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তারপর ঝি 
কাল পরে শ্রীনিবাস-আচা স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে তিনি তাঙ 
গমনের স্থৃব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ব্যাসাচা এবং কুষ্ণবল্লভও শ্রীনিবাসের সহিত যা 
করিয়া১৮ শ্রীথণ্ড হইয়া যাজিগ্রামে পৌছাইলেন। অল্লকালের মধ্যে নীলাচল হই 
প্রত্যাগত নরোত্তম যাজিগ্রামে আসিলে তাহার সহিত ব্যাসাচাষ ও কষ্ণবল্লভের পৰ্চি 
ঘাঁটল।১৯ ব্যাসাচাধের সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজেরও পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হই 
গেল ।২০ শ্রীনিবাসের সম্মুখে উভয়ের মধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালাচনা হইল । এ 
রাজ-প্রেরিত লোক মারফত জীব-গোম্বামী হাম্বীরের নিকট পত্র২৯ পাঠাইলে তাহা 
তাহার অপার করুণার পরিচয় পাইয়৷ রাজ। চৈতন্যভক্তের প্রতি অধিকতর অনুব 
হইলেন । জীব প্রেরিত ্রীনিবাসের পত্রটি তিনি অবিলম্বে যাজিগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। 

কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস পুৰরায় বৃন্দাবনে গেলে "ব্যাস আচাধ ঠাকুরও বৃন্দাঝ 
গিয়া জীবের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জীব-গোম্বামী তাহা 


(১৩) ৬ষ্ঠ. ম., পৃ. ৪১ (১৪) দ্র- শ্রীনিবাস (১৫) কর্ণ--১ম. নি", পৃ.১৮-১৯ (১৬) ৭২৫ 
(১৭) গ্রস্থগুলি তারপর কোথায় গেল, সে-সম্বন্ধে কিন্ত আর কেহ কোন কথা বিলেন নাই। ( 
প্রে. বি.-১৩শ. বি., পৃ. ১৮৪ (১৯) ন. বি.গর্ঘ, বি., পৃ. ৬৩ (২০) প্র. বি._-১৪৮. 
পৃ. ১৮৯-৯ (২১) ভ. রর. 


বীব-াঙ্ীর ৬২৯ 


নিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কবিবার জন্যই নির্দেশ দান কবিয়া২২ “আপনে সাক্ষাৎ 
কি সেবক করাইল' । তাবপব শ্রীনিবাসেব বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় ব্যাসাচাধ 
মচন্দ্র-কবিবাজ এবং শ্যামানন্ন একত্রে প্রত্যাবত'ন করিয়া ঝিষণপুরে হাম্ীরের সহিত 
ক্ষাৎ করেন ।১৩ রাজা এইবাৰ বামচন্দ্র এব* শ্যামানন্দের সহিতও পরিচিত হওয়ায় 
জেকে সৌভাগ্যবান মনে কবিলেন। কয়েকদিন পরে শ্ঠামানন্দের উৎকল-গমনকালে 
নাবিধ ত্রব্য-সামগ্রী উপহাব দিয়া তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন । কিন্ত শ্রীনিবাস- 
চাষ এইবারে বাজাব ভক্তিভাবেব যথেষ্ট পবিচয় পাইয়া এবং তাহার “ভক্তিগ্রন্থে 
ধিকার' দেখিয়া তা্াকে “বাধাকু্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত কবিলেন এবং জানাইলেন যে স্বয়ং 
|ব-গোস্বামী বাজার এুতি প্রসন্ন হইয়। তাতাব নাম বাখিয়াছেন চৈতন্তাদাস 1২৪ ক্রমে 
নিবাস বাণী-স্ুলক্ষণাকে দীক্ষাদদান কবিলেন। 

১৩৪২ সালেব “ভারতবধ"-পর্ত্রকাব আবাঢ় সংখ্যায় হরেরুষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব 
গশয় জানাইয়াছিলেন, “ণ্রানিবাস-শিষ প্রসিদ্ধ মল্পরাজ বার-হাম্বীরের ছয় রাণী 
লেন।৮ কিন্তু ভাণ্টাব সাহেবের 0109 4৯200791501 08] 36189] (০. 445) হইতে 
না যাইতেছে যে “1015 11778 1080 1001 11৬৩৩ 2100 (0009 (০ 90175. রাণী- 
লক্ষণ] সম্ভবত বীব-হাম্বীরের প্রধান! মহিষী ছিলেন। কাবণ তাহাকে কোথাও কোথাও 
ট্দেবীও ( পাটরাণী ) বলা হইয়াছে ।২৫ “মধ্যযুগের বাংলা ও বাগালী”গ্রস্থ হইতেও 
নি। যায় (পৃ. ৩২) যে 'বিষুপুরের মল্লরাজাদের প্রধান মহিবীর উপাধি ছিল শ্রীত্ী 
ডামণি পট্রমহার্দেবী।, যাশাহউক, রাণী সুলক্ষণাব দীক্ষা গ্রহণেব পব বাজপুত্র ধাডি- 
স্বীবও২৬ শ্রীনিবাস কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া 

শ্রীকালাচাদের সেব। করিল! প্রকাশ ॥। 

আচার্য প্রভু তার করে অভিষেক । 
[বে 'অবন্ত স্বয়ং জীব-গোস্বামী ধাডি-হাম্বীরের নাম পরিবতন করিয়া গোপালদাস 
[খিয়াছিলেন।২৭ ইনি সম্ভবত একজন পদকর্তা ছিলেন। ধাড়ি-হাম্বীর-ভগিতায় 
নিবাস-প্রশস্ভিমূলক একটি মিশ্র সংস্কৃত ভাষার পদ পাওয়া যায়।২৮ 





২৯) অ. ব.---৬ষ্. ম., পৃ. ৪ (২৩) ই--পৃ. ৪১ $ ভ. র.৯।৩০ (২৪) গ্রে. বি.--২*শ. বি., 
৪৯ ; ভ. র.স৯।২৬৬) কর্ণাম্বত-কার (১ম. নি., পৃ. ২১) বলেন £ 
রাজায় পরমার্থ শুনি প্রীজীব গোসাঞ্ি। 
নাম শ্রীগোপাল দাস খুইল। তথাই ॥ 
১ম. নি., পৃ ১৮১৯ (২৬) অ. লী--গ্রন্থে পৃ. ১৪৯) লিখিত হইয়াছে যে প্রীনিবাসের 
কালে রাজ! (বীর-হাম্বীর ) নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু অন্ত কোথাও ইহার সমর্থন 
ভ. র.-১৪।১৫ (২৮) ঘাট 0১. 407 


৬৩০ চৈত্ন্য-পরিকর 


মল্লরাজবংশ এইভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয় । অভয়পদ মল্লিক মহাশয় লিখিতেছেন 
(18156915 0£ 005 15171801001 1২9.]--0 40), “11280161010 05115 05 072 0106 
12119, (811)85 ৬916 90001) 6%0191009 ১1)91085 [0086 01069 ৬/5165 11) 0106 1801 
91 00611176 1)01091) 980110965 09(016 1৬1111)171095906. 7300 005 1100010- 
0010১ ০01 1861061, 006 16121 01 ৬8191012150) ৮ 91011171595 11076 016 
006 1007 561 11) 9৮০৪1 ০1 015111586101 190 11011912109. এইভাবে স+*শ 
দীক্ষিত হইয়। রাজা-হাম্বীর শ্রীনিবাসের জন্য “বিষুপুর মধ্যে এক বাড়ী কবি দিলা”২৯ এন 
তাহাকে গ্রামভূমি সামগ্রী” প্রভৃতি দিয়।৩০ তাহার বিষুপুর-বাগের স্তবন্দে বন্ধ 
করিয়া দ্রিলেন। এই সময় রাজা-হাম্বীর সবদাই শ্রানিবাসের ধ্যান করিতে থাকিতেন এক 
“কর্ণানন্দ” ও “ভক্তিরত্বাকর+ হইতে জানা যায় যে এই সময়ে রাণী-সুলক্ষণ। একদ্দিন তাহাকে 
্বপ্নাবিষ্টভাবে শ্রীনিবাস-প্রশস্তিমূলক পদ পাঠ করিতেও শুনিয়াছিলেন 1৩১ পুবেহ বল 
হইয়াছে যে বীর-হাম্বীর একজন পদকর্তাও ছিলেন কিন্তু “বীব-হান্দীব” এবং “চতন্থাদাম' 
এই উভয় ভণিতাতেই তিনি পদরচন। করিয়াছেন 1৩২ 

রাজার দৃষ্টান্তেই এই সময় বিষুপুরেব আরও অনেক ব্যক্তি শ্রানিবাসেব নিকট দীক্ষ- 
গ্রহণ করেন ।৩৩ বনবিষ্পুরবাসী৩৪ ব্যাসাচাষও রাজার মত সবংশে দীক্ষাগ্র্ণ 
করিয়াছিলেন । তাহাধ পত্বীর নাম ছিল ইন্দুমূখী ও পুত্রের নাম শ্ঠাম্দাস-চক্রবতাঁওঃ 
বা! শ্তামদাস-আচাধ৩৬ এবং সম্ভবত তাহার কন্ঠাব নাম ছিল কনকপ্রিয়া। ৪ 
কেহ কেহ খুব সম্ভবত এহ সময়েই শীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
“কর্ণানন্দে' কনকপ্রিয়াকে সম্ভবত গতি-গোবিন্দের শিষ্যভূক্ত করা হইয়াছে ।৩৭ ব)াসচা 
ও তাহার পুত্র শ্তামদাস উভয়েই বৈষ্ণব হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছি: 
এমন কি বৃন্দাবন হইতে জীব-গোস্বামীও পত্র মারফত রাজা -হাম্থীর, ধাড়ি-হাঙ্থী এ 
তাহাদের সংবাদ জানিতে চাহিয়! পত্র পাঠাইতেন 1৩৮ পরবণ্ডিকালে শ্রানিবাসেব হিক 
জীবের লিধিত একটি পত্র হইতে জান। যায়৩৯ যে শ্ঠামদাস-আচার্ধ বৃন্দাবন হহতে শোধি 
“বৈষ্বতোষণী” “ছূর্গমসঙ্গমনী' ও গোপালচম্পৃ” গ্রন্থ লইয়া আসিয়াছিলেন। পত্রম 


[ভাদ্র 


৫২৯) তু.-_অ. ব.-৬ষ. মন, পৃ. "৪১ (৩৭) প্রে, বি---১৬শ. বি. পৃ. ২৩৬ (৩১) ভ* ৪ 
৯২৮৩ ; কর্প.__১ম. নি., পৃ. ১৯ (৩২) ত. র._-৯1২৯৩, ২৯৮ (৩৩) অ. ব.--৬ষ্, মণ, পৃ. ৪১ । হ ৭ 
৯1৩০০ ) তু কর্ণণ১ম, নি, গৃত২২ ৩৪) প্রে বি.--২*শ' বি. পু ৩৪৭৯ (৩৫) এ? ক 
১ম. নি., পৃ. ২২ (৩৬) প্রে. বি.--অর্ধ, বি. পৃ. ৩৫, ৩৯৮ 3 অ. বম. ম., পৃ ৬3 2 ৭7 
১৪।২৩ (৩৭) ২য়. নি. পৃ. ২৮ (৩৮) প্রে. বি.--অর্ধ. বি. পৃ. ৩৯৪ ; ভ. র.-১৪)২১, ২৩ ২ (৬ 
প্রে. বি.--অর্থ, বি., পৃ. ৩৭৫ 


বীর-হাম্বীর ৬৩৯ 


জীব জানাইতেছেন যে শ্রীনিবাস যেন তাহার 'পরমার্থ সহদয় পণ্ডিত বর্ধ" শ্যাম্দাসের 
সহিত ন্নেহসহবারে “ভগবন্তুক্তি বিচার করেন । আর একটি পত্রে তিনি গোবিন্দ-কবিরাজকে 
জানাইতেছেন যে শ্যামদাস মৃদঙ্গিয়ার দ্বারা 'বুহদ্ভাগবতামৃত” গ্রন্থখানি প্রেরিত হইয়াছে 18০ 
এই শ্ঠামদাস ব্যাস-নন্দন শ্যামদীস-আচাধ কিনা জানা যায় না। শ্যামদাস-ভণিতার 
ব্রজবুলি পদগুলিতে 'ব্রজভাখা'র প্রভাব থাকায় ডা. সুকুমার সেন অনুমান করেন যে এ 
প্দগুলি ব্যাস-পুত্র শ্টামদাসের রাচত, কারণ এই শ্ঠামদাসের পক্ষেই বুন্দাবনে গিয়া 
শিক্ষাগ্রহণ করার সম্ভাবনা অধিক ছিল। আমরাও পরেই এই শ্টামদাস “সহদয় পাণ্ডত 
বর্ষের সহিত বুন্দাবন-গোস্বামীদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধের পরিচয় পাইয়াছি | 

প্রীনিবাসের বিদায়কালে হাম্বীর তাহার সহিত যাত্রা করিতে চাহিলেন। কিন্তু গুরু- 
নিদে শে তাহার যাওয়া হয় নাই। তিনি শ্রীনিবাসেব সহিত বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী পাঠাইয়। 
দিলেন। ব্যাসাচাধ কিন্তু শ্রাীনিবাসেব সঙ্গী-রূপে তাহার সহিত বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ 
করিবার পর খেতুরি-উৎসবে আসিয়া বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।৪১ শ্রীনিবাসের প্রথম 
আশ্রয়দাতা কৃষ্ণবল্লভও সম্ভবত খেতুরি-উৎ্সবে উপস্থিত হইয়াছিলেন।৪২ 

খেতুরি-উৎসবাস্তে জাহ্বাদেবীর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পরে শ্রীনিবাস নরোত্তম 
এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ নবদ্বীপ-পরিক্রমা শেষ কর্বিয়। যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলে হাম্বীরও 
যাজিগ্রামে পৌছান।৪৩ গ্রামের বাহিরে 'অশ্ব-গজ-পদাতিক-আদি” রাখিয়া! তিনি 
কয়েকজন সঙ্গী-সহ শ্রীনিবাসের গৃহে আসিয়া৪৪ তাহার চরণে বহুবিধ ভ্রব্যসামগ্রী নিবেদন 
করিলেন এবং নরোত্তম রামচন্দ্রকেও প্রণতি জানাইলেন। নরোত্তমের সহিত এই 


(৪) প্রে. বি._অর্, বি., পৃ. ৩৯৮ (৪১) প্রে. বি..-১৪ শ. বি", পৃ" ২০০-২৯৮ 7১৯ শ' বি., 
পৃ. ৩০৮ ; ন.বি.--৬ষ্উ* বি.,পৃ. ৭৬-৭৭, ৮৭ ; ৮ম- বি. পৃ ১২০ 7 ভ- র.--১০।১৩৪ (৪২) পরে. বি. 
১৯ শ. বি. পৃ. ৩০৮ ১ এই গ্রন্থের বর্ণনায় (পৃ. ৩১২) খেতুরি-উৎসবে একজন বল্লভকে দেখা যায়। ইনি 
কৃফবললভ না জান। যায় না। (৪৩) ভ. র._-১২।২১; আধুনিক বৈ. দি.( পৃ. ১*২)-মতে 
রাজ-হান্বীর জারও একবার যাজিগ্রামে আসেন। শ্রীনিবাসের মাতৃশ্রাদ্ধে যাইবার কালে তখন 
বীর-হাম্বীর বীরভূম পরগণার বৃষভাম্ুপুরে এক ব্রাহ্মণ-গৃহে রাত্রিযাপনকালে ব্রাঙ্গণ-সেবিত মদনমোহন- 
বিগ্রহ দেখিয়া! আকৃষ্ট হন । বাজিগ্রাম হইতে ফিরিবাব পর তিনি স্বপ্রাদেশে শ্রীবিগ্রহ লইয়। বিকুপুরে 
আসিলে ব্রাহ্মণ শোকাভিভূত হইয়। বিষণপুরে আসেনণ ঠাকুর তাহাকে স্বপ্নে বলেন ঘে তিনি 
দিবাতাগে বিষুপুরে এবং দিশাকালে বৃষভানুপুরে খাকিবেন। কয়েক বৎসর পরে হাম্বীরের ইচ্ছায় 
বিষুপুরে থেতুষ্ির স্তায় একটি মহোৎসব সংঘটত হয়। তদুপলক্ষে মদনমোহন ও তিনশত জাশী বিগ্রহ 
নইয়! রাসমঞ্ প্রতি্িত হইয়াছিল । “মল্পবংশের শেষ রাজ চৈত্হ্যস্ঠিহ নানাকারণে খগগ্রস্ত হইয়। 
বপ্পাদেশে ১৭৯৫ হ্রী.-এ কলিকাতা বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট লক্ষাধিক টাকায় এই বিগ্রহ 
আবদ্ধ রাখেন । তদবধি মদনমোহন বাগবাজারে অধিষ্ঠিত আছেন ।” (8৪) ভ. র.__ ১৩1৩৮ 


টিন চৈতন্-্পরিকর 


তাহার প্রথম মিলন ঘটিল, তারপর “রাজ। অতি দীনপ্রায় সর্বত্র ভ্রমণ” করিয়া বৈষ্ণব 
মহাস্তবৃন্দের আশীর্বাদ লাভ করিলেন। এইসময় বুন্দাবনের উদ্দন্তে জাহুবা-প্রেবিত 
রাধিকবিগ্রহ লইয়! ভক্তবুন্দ কণ্টকনগরে পৌছাইলে তিনি তাহাদের জন্য গোপনে 
রামচন্দ্-কবিরাজের মারফত সহ মুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে বেশ কিছুকাল 
যাজিগ্রামে কাটাইয়া রাজা হাম্বীর বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজমহিষীও রাজার সহিত 
যাজিগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনিবাস-পত্বীকে বহুবিধ বন্ত্রঅলংকাবাদি 
প্রদান করিয়া এবং তাহার চরণসেব করিয়! চতুর্দোলায় আরোহণ করিলেন । রাজা কিন্ত 
বহুদূর পধস্ত পদত্রজে গিয়া তাবপর যথাযোগ্যে যানে আরোহণ করিলেন । তাহার বিষুপুবে 
পৌ'ছাইবার কিছুকাল পরেই শ্রীনিবাসও সেইস্থানে পৌছান। এইবারে শ্রীনিবাস বিষুুরে 
থাকিয়া! দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলে রাজা-হাম্বীর সেই বিবাহে প্রচুর অর্থ বায় 
করিয়াছিলেন। 

ইহার পরে হাম্বীর সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়। যায় না। “প্রমবিলাস' 
মতে৪৫ খেতুরিতে একবার এক মহাসভার অধিবেশন হইলে “রাজ। বীর-হাম্বীর কৃষ্ণবল্নভ 
ব্যাস তাহাতে যোগদান করিয্নাছিলেন। এই সংবাদ সত্য কিনা বলিতে পাবা 
যায় না। আবার বুন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত “নিত্যানন্দপ্রভুর-বংশবিস্তাব' বা 
“-বংশমালা* এবং শ্রীনিবাস-পুত্র গতি-গোবিন্দের নামে প্রচলিত 'বীররত্বাবলী' নামক গন্ধ 
লিখিত হইয়াছে৪৬ যে নিত্যানন্দ-পুক্র বীরচন্দ্র একবার বিষুপুরে গিয়া! বীর-হাশ্বীরের নিকট 
নানাবিধ অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেন এবং বিষুপুরের নাম পরিবর্তন করিয়৷ 
বৃন্দাবন” রাখেন। বীরচন্দ্র কোনও সময়ে- সম্ভবত তাহার বৃন্দাবনগমনপথে- বিষুুব 
পৌঁছাইলে রাজা হাম্বীর তাহাকে সংবন্ধিত করেন,-এই তথ্য ছাড়া উক্ত গ্রস্থগুলিতে 
অন্তান্ত বিষয়গুলির বর্ণনা যেমনি কৌতুকপ্রদ, তেমনি অন্ভুত। তবে প্রমবিলাস' এবং 
“কর্ণানন্দ' 'এই উভয় গ্রন্থ হইতেই জান। যায়৪৭ ষে শ্রানিবাসের দ্বিতীয়বার দারপবি গ্রহে 
পর একবার রাজা হাস্বীর বিধুণুরে আগত রামচন্দ্র-কবিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির পৰিচয় 
পাইয়া মুগ্ধ হন।৪৮ “কর্ণানন্দ-কার বলেন যে রাজ! তখন রামচন্দ্রের নিকট বহুবিধ শান্তর ও 
সাধ্যসাধনতত্ব শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন? তৎকালে শ্রীনিবাসের সহিত ব্যাসাচাষ এবং 
কৃষবল্পভও বিষু্পুরে উপস্থিত ছিলেন। খুব সস্ভবত যাজিগ্রাম হইতে রাজা হাস্বীবেং 
বিধুুরে প্রত্যাবর্তন করিবার পরেই তাহারাও শ্রীনিবাসের সহিত বিষুপপুরে আসিয়া ছিলেন। 


(২) ১৯শ. বি. পৃ. ৩৩৯ (১৬) নি বি._পৃ. ৪১-৪৪ ; নি. বশ পৃ. ৮৭, ৯৯, ৯১; বীর. 
পৃ. ৩+৭ (৪৭) প্রে* বি*--১৯শ. বি, পৃ ২৯৮-৩০৮ 7 কর্ণ..-ওয়.-৪র্ঘ, নি. ; ৬ লি.. পৃ ১১৬-১৭ (৪ 
জ্র্যামচগ্র-কবিরাজ 


বীর-হাম্বীর ৬৩৩ 


কর্ণানন্দ'-কার ব্যাসাচাষ সম্বন্ধে জানাইতেছেন৪৯ যে শ্রীনিবস-আচাষ তাহাকে কৃপা করিয়া 
“নিজ পুরোহিত প্রভু তাহারে করিল।” এই গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায়৫০ যে একবার 
গোবিন্দদাস তাহার পদ্দমধ্যে পরকীয়া-লীলাবাদ সমর্থন করায় ব্যাসাচাষেব সহিত নরোত্তম, 
রামচন্দ্র ও গোবিন্দের বিতর্ক উপস্থিত হয়। সেই সময় ব্যাসাচা্য খুব সম্ভবত বুন্দাবন হইতে 
জীব-গোস্বামী-প্ররিত “গোপালচম্পৃ-গ্রন্থখানির প্রমাণ-বলে খেতুরিতে বসিয়াই বামচন্দ্রাদিকে 
নিরস্ত করিতে প্রয়াসী হন এবং ব্যাস-চক্রবর্তী “ম্বকীয়া'-মতান্ুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। 
কিন্তু বাদান্ুবাদের মীমাংসা না হওয়ায় বৃন্দাবন-গমনেচ্ছু বসম্ত-রায় মারফত€৫১ জীবের 
নিকট প্র প্রেরণ করা হইলে জীব-গোম্বামী ব্যাস-শর্মার উক্ত-প্রকার ব্যাখ্যায় ব্যথিত 
হইয়া প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রটি রামচন্দ্বনরোত্তম-গোবিন্দের নিকটই লিখিত 
হইয়াছিল। ইহার পর ব্যাসাচাষ যাজিগ্রাম খেতুরি প্রভৃতি স্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
'নরোত্মমবিলাস" হইতে জান! যায়৫২ যে বীরচন্দ্রের যাজিগ্রাম-আগমনকালেও ব্যাসাচাষ 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাসের দঙ্গত্যাগপূর্বক তিনি যে আর কখনও 
বিষুপুরে বাস করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখই আর কোথাও নাই। 

১৩২৬ সালের “গৌরাঙ্গসেবকপত্রিকার পৌষ-সংখ্যায় শ্্রীনিবাসচরিত' নামক প্রবন্ধে 
ব্রজমোহন দাস মহাশয় জানাইয়াছিলেন, “রাজা বীর-হাশ্বীরের রাজপগ্ডিত ব্যাসাচারধ ১৫০৫ 
শকাব্দায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের এক প্রস্থ নকল উঠাইয়া রাখেন ।” প্রবন্ধকার এইবূপ 
তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহা জানা যায় না। আধুনিক “বৈষবদিগ দর্শনী' 
্রন্থেও ৫৩ ঠিক একই কথ। বলা হইয়াছে। 


(৪৯) ১ম. নি., পৃ. ২১ (৫*) ৫ম. নি. পৃ.৯৩-৯৬ ; ভ. র._-১৪1১৬-৩৬ (৫১) বসভ্ত-রায় সম্বন্ধে দ্র--_ 
নামচন্দ্র-কবিরাজ (৫২) ১১শ. বি. পৃ. ১৬৯ (৫৩) বৈ. দি-__পু- ১১7 এই গ্রস্থে পৃ. ৮৩) বীর-হাম্বীর 
দ্ন্ধে নিয়লিখিত তথ্যগুলি লিখিত হইয়াছে £ 

“বিষুপুরের ৪৮ সংখ্যক রাজা! হাম্বীরমলপ, পিতা দমনমল্লের মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করেন ।*****ই হার 
পিতামহ চত্র্রমল্লের সময় ( খীী. ১৪৬১-১৫*১) গোকুলনগরে 'গোবিন্দচন্ত্র জীউ' ও চন্্রপুরে “বৃন্ধাবনচন্্র- 
নীউ' প্রতিষ্ঠিত হয়েন। গৌড়াধিপতি সোলেমানের পুত্র দাযুদখাকে যুদ্ধে পরাস্ত করির। হাম্বীরম্ 
বীরহাম্বীর' নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। প্রথম বয়সে বীর-হাম্বীর অত্যন্ত দুদ্ধঘ ছিলেন, পরে বৈকবধ্ম 
ইইণাস্তর পরমভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন ।-....“দিনমণিচন্ট্রোদয়'-প্রণেতা কবি মনোহর দাস রাজা 
ীর-হাস্বীরের সভাসদ ছিলেন । নোনামুখিতে ই'হার প্রীপাঠ ও বদনগঞ্জে সমাধি আছে ।” 


শ7ামানল্দ 


হ্যামানন্দের জন্মকাল সন্বদ্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। “প্রমবিলাস' 
এবং 'ভক্তিবত্বীকব” বা 'নবোত্বমবিলাস' হইতে তাহার সম্বন্ধে যাহ! জানা যায় তাহাতে 
কেবল এইটুকু বলা চলে যে তিনি সম্ভবত শ্রীনিবাস ও নবোত্বম অপেক্ষাও বয়সে কণি 
ছিলেন।৯ “রসিকমঙ্গল” নামক গ্রন্থে কিন্ত শ্রীনিবাস বা নবোত্বম প্রভৃতিব কোন উল্লেখই 
দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শ্যামানন্দেৰ পিতা শ্রীরুণ মণ্ডল জাতিতে 
গোপ বা সদ্দগোপ ছিলেন । তিনি তাহার পত্বী দুরিকাদেবী সহ গৌড পরিত্যাগ কবি 
উড়িস্ত্যার দণ্ডেশ্বর নামক গ্রামে গিয়া বসবাস কবিতে থাকেন। কিন্তু শ্ামানন্দেব জন্ম 
বা! বাল্যকাল সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছুই লিখিত হয় নাই। ইহাতে কেবল এইটুকুই ব্ল 
হইয়াছে যে শ্যামানন্দ বিবাহ কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিষয়-বিরাগী ছিলেন এব' 
একদিন তিনি বৃন্বাবন-গমনাভি প্রায়বশত অস্থজ-বলবামের উপর গৃহ ব্যবস্থাৰ সকল. 
ভার অর্পণ করিয়৷ আহ্বয়াতে চলিয়া যান।২ “ভক্তিরত্বাকরে*ও শ্যামানন্দেব পিতামাত 
জাতি ও বাসস্থান সম্বন্ধে একই বিববণ দানে পৰ বলা হইয়াছেও 


ধাবেন্দ বাহাছুবপুরেতে পূর্বস্থিতি | 
শিষ্ঠ লোক কহে গ্ঠামানন্দ জন্ম তথি ॥। 


এই গ্রন্থে আরও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে শ্রীকুফ-মগ্ডলের 'পুত্রকন্যা গত” হইবাব গব 
শ্যামানন্দ জন্মগ্রহণ করায় গ্রামবাসী স্ত্রীলোকেবা তাহাকে যথেষ্ট “ছুঃখসহ" পালিত হই 
দেখিয়া তাহাকে “ছুঃখী” বা ছুঃখিয়।' নামে অভিহিত করেন। প্রেমবিলাসে”ও শ্যামা 
নন্দকে বাল্যাবস্থায় 'ছুঃধী কৃষ্দাস” বলা হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে যে তাহার জন্মভৃমি 
ছিল উৎকলের ধারেন্না গ্রামে । সুতরাং ইহা হইতে মনে হয় যে শ্যামানন্দেব পিও 
শযামানন্দের জন্মের পর সম্ভবত ধারেন্দা হইতে দণ্ডেশ্বরে উঠিয়া যান। কিন্তু 'ভক্তিরত্বাকবে 
অন্তাত্র বল৷ হইয়াছে৫ : 
গৌড়দেশ মধো দেবর নামে গ্রাম । 


বথাপূর্বে বৃুজজমগলের বাসস্থান ॥ 
তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস। 


এই উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে শ্ীকফ্ণ-মগুল ৫ -মধ্য্থ দণ্ডেশ্বর হইতেই উৎকলে 


সপ (১) ভ. র.--৬1৪৩-৪৪, ৪৮; ৭1 ৩০৪-৫ (২)র. বস্্পু (২), পৃ. ৯-১০ (৩) ১1৩৫১ ৫ 
(৪) ২*শ. বি. পৃ. ৩৫৭; ১৯শ. বি, পৃ. ৩০১ (৫) ৭1৪ ৫৯-৬০ 


হ্টামানন্দ ৬৩৫ 


'গয়া বসবাস করেন। “ভক্তিরত্বাকরে'র এইরূপ পরস্পরবিরোধী বর্ণনার কারণ খুঁজিয়। 
পাওয়া যায় না। আবার “রসিকমঙ্গলে' এই দগ্ডেশ্বরকেই উড়িষ্যার অস্ততূক্ত ধরিয়া 
বল। হইতেছে যে শ্রী্ুষ্ণ-মগ্ডল গৌড় হইতে এইস্থানে উঠিয়। আসেন। অথচ গৌঁড়দেশের 
সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে পরিবন্তিত হইলেও একসময়ে তাহা উড়িয্যার যাজপুর পথস্ত 
বিভ্ভূত ছিল। ভা. বিনয়চন্্র সেনের 30116 11156011091] 4১$19506$ 06 076 
[05011001025 0? 73677881-নামক গ্রন্থে (0. 126 ) লিখিত হইয়াছে 2 7178 0০৭8 
1) 005 58119 1৮1 01191711080) 10911090 ৫0100180 [119 17016 ০1 19$$ 1)01)0- 
86916003262. 15 81010216100 0010 0116 50269116170 11) 1101) 011101951-00-702 
5961009 [০ 49909 10 11) 0106 129৪৭5/1-2517. [105 09105 10110 2৮১০৫ 
006 90265 01 12159109920, 2০০০0191705 10 01010101016, %/51০ “5 81-118521, 
0116 ০০901005195 01 7321), 1721701700) 2119. 1111)010)+ 2110 "0005 ৬/110919 01 0081 
1611160195 5661005 (0 108৬6 0611 10916 09980. 16 2009215 01061610916 
11780 0009898 11) 1015 (1106 1100111050 1110110 73617891, 45580) 2170 [00818 
01 011958. 351-1188917 15 10061011960 0১ 71001110011) 91101) 00101) 10601 
0462০. মৌলানা মিন্হাছুদ্দীন ত্রয়েদশ শতাব্দীব লোক হইলে এ সময়ের যাজপুরকেও 
গৌড়ান্তর্গত ধরিতে হয়। কিন্তু পঞ্চশত বর্ষ পরে অষ্টাদশ শতকে নরহুবি-চক্রবর্তীর 
সময়েও 'গোঁড়' নামটি উল্তর্ূপ ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হইত বলিয়া মনে হয় শা। 
'ভক্তিরত্বাকরে'র উল্লেখে গৌড় এবং উৎকলের পৃথক অ্বস্থিতি স্বীকৃত হওয়ায় বুঝা 
যাইতেছে যে গ্রন্থকার উৎকলকে গোঁড়ান্তর্স ৩ বলিয়। মনে করেন নাই। «গোড়ীয় বৈষ্ণব 
জীবন*-গ্রস্থের লেখক জানাইতেছেন, “দণ্ডেশ্বর গ্রাম মেদিনীপুরে, সুবর্রেখা শদীর তীরে, 
অবস্থিত ছিল। «চৈতন্যচরিতামৃত'দি পাঠে সমগ্র বাংণা দেশকেই গৌড়ান্তর্গত বলিয়। 
ধারণা জন্মে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে দণ্ডেশ্বর সহ মেদিনীপুরকেও ( অন্তত গ্রতাপ- 
রুদ্রের রাজত্বকালের পরে ) গোঁড়ান্তর্গত ধর! হইত। ইহাতে “ভক্তিরত্বাকরে'র “গোড়দেশ 
মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম” সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না । তাহা হইলে 'রসিকমঙ্গলে দণ্ডেশ্বরকে 
উড়িস্থ্যার অন্তর্গত বল! হইয়াছে কেন, তাহা বুঝিতে পারা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ষোড়শ 
শতাবীর দ্বিতীয়াধে উড়িস্তারাজের আধিপত্য *বাংলাদেশের ত্রিবেণী পধস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল ।৬ কিন্তু এই আধিপত্য ছিল সামদ্বিক। 'রসিকমঙ্গল'-মতে শ্রীকষ্-মগ্ডল 
গৌড়দেশ হইতেই উড়িস্ত্যার দণ্ডেশ্বরে উঠিয়া যান। সম্ভবত সপ্তদশ শতকে এই গ্রন্থ- 
রচনার নিকটবর্তী কোনও সময়ে উড়িত্যা-রাজ্য ক্রমাগত সংকৃচিত হইয়! ্রীকৃষ্ট-মগুলের, 


(৬) অিবেশী-_গৌ. তী,, পৃ. ৪৬-৪* 


৬৩৬ চৈতন্য পরিকর 


পুর্ব-বাসভূমি ( ধারেন্দা ? ) অতিক্রম কবিয়। দণ্ডেশ্বরের কাছাকাছি গিয়া পৌছায় এবং 
অষ্টাদশ শতকে “ভক্তিরত্বাকর'-রচনাকালে দণ্ডেশ্বরও গৌঁড়-মধ্যব্ত্শ বলিয়া পরিগণিত হয। 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 'রসিকমঙ্গলে'রও পুবে লিখিত 'প্রেমবিলাসে”? ধাবেশ। 
গ্রামকে “দক্ষিণদেশ* বা 'উৎকলে'র অন্তভূক্ত কর! হইয়াছে । অবশ্য “প্রেমবিলাসের এই 
বর্ণনা যে খুব নির্ভরযোগ্য তাহা না ধবিয়া লইলেও যায় আসে না। যাহাহউক, “রসিক- 
মঙ্গলে? যে বলা হইয়াছে শ্রীকুষ্-মগ্ুল দণ্ডেশ্ববেই উঠিয়া যান, 'ভক্তিরত্বাকরে'র পুবোদত 
বিবরণ হইতেই তাহা সমধিত হইতেছে । সুতরাং দণ্ডেশ্বরে যে তাহার পূর্ববাস ছিল 
তাহা সত্য বলিয়! গ্রহণ কর! চলে না। নরহরি-চক্রবতাঁ "শিষ্ট লোকে'ব নিকট শ্রবণ 
করিয়া এই সম্পঞ্কিত কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।৮ হয়ত এই কাবণে 
তাহার এই উক্তিগুলির মধ্যে স্ববিরোধ থাকিয়া যাইতে পারে। তবে শ্ামানন্দ থে 
তাহার পিতার পূর্ব-বাসস্থান ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, “ক্তিরত্বাকবে'ব 
এই বিবরণকে অবশ্ত অসত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। 

“ভক্তিরত্বাকর*-মতে শ্বামানন্দ বা “ছুঃধিয়া” বাল্যকালে ব্যাকরণার্দি পাঠ শেষ কবি 
হয়-চৈতন্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইবাব নিমিত্ত পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ কবিযা 
গঙ্গান্ানার্থা যাত্রী-বৃন্দের সহিত অস্থিকায় গমন করেন। কিন্তু তিনি হাদয়-চৈতন্ের কথ! 
কিরপে অবগত হইয়াছিলেন গ্রন্থমধ্যে তাহার কোন উল্লেখ নাই। এইস্থলেও 
“রসিকমঙ্গলে'র বিবরণই সত্যের অধিকতব নিকটবর্তী বলিয়! মনে হইতে পারে। খুব 
মম্তবত শ্ামানন্দ বৃন্দাবন গমনোদ্দেস্টে যাত্রা করিয়৷ অস্বিকায় পৌছাইলে হৃদয়-চৈতন্যেব 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। যাত্রাকালে তিনি যে অনুজ-বলরামের নিকট গৃহ-সংসাবে 
ভার অর্পণ করিয়া যান, তাহাতে মনে হয় যে তখন তাহার পিতামাতা পরলোকগত 
হুইয়াছেন। «প্রমবিলাসে” যদিও বলা হইয়াছেন যে শ্তামানন্দ গৃহত্যাগ করিলে তাহাব 
পিতামাতা দুখ পাই বহু অন্বেষিল,, তবুও তাহার পরক্ষণেই দেখা যায়, শ্ঠামাননদ 
বলিতেছেন £ 

পৃথিবীতে কেহ নাহি হই জন্ম ছুঃখী ।*-*". 
কেহ নাহি সংসারে মোর মুষ্রি অতি দীন | 
এবং হদয়ানন্দও শ্যামানন্দকে বলিতেছেন £ 


শুন বাছ। একা তুমি কেহ নাহি আর। 
প্রড়ু আছেন সংসারে সতাচরণ তোমার ॥ 


সুতরাং 'প্রমবিলাসে'র বর্ণন। পরম্পরবিরোধী হওয়ায় তাহার উপর জোর দেওয়া যায় না। 


0) ১২শ: বি পৃ. ১৪৬-৪৭) ১৯, বি., পৃ.৩০১ (৮) ত. র.-” ১1৩৫৪ (৯) ১২শ. বি. পৃ. ১৪ ৭-81 


যামানন্দ ৬৩৭ 


ঘাহাহউক, অদ্িকাতে আসিবার পর হৃদয়-চৈতন্ত-ঠাকুরের সহিত পরিচয় ঘটিলে হৃদয়- 
চৈতন্ত তাহার ভক্তিভাব-দর্শনে গ্রীত হইয়া হাহাকে দীক্ষার্দান করিলেন এবং তাহার নৃতন 
করিয়া নামকরণ হইল 'কৃষ্ণদাস' বা “ছুঃখীরুষ্ণদাস+,১০ “প্রেমবিলাস'মতে “ছুঃখিনী 
কৃষ্দান । ইহার পর এই কৃষতদাস আপনাকে খুরুসেবায় নিযুক্ত করিয়া অস্থিকাতে বাস 
করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর হদয়-চৈতন্য তাহাকে বুন্দীবন- 
গমনের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলে তিনি নব্দীপাদি পরিভ্রমণান্তে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন । 

ব্রজমগ্ডলে পৌঁছাইয়া ছুঃী-কুষদ।স বিভিন্ন স্থান পবিদর্শন করেন। রঘুনাথদাস ও 
কষদাস-কবিরাজের দর্শন লাভ করিয়া তিনি বৃন্দাবনে জীব-গোন্বামীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিলে১১ জীব তাহাকে বাৎসল্যসহকারে আপনাব নিকট রাখিয়। শাস্ত্রাধ্যযন করান এবং 
ূর্বাগত৯২ শ্রীনিবাস ও নরোত্মের সহিত পরিচিত করাইয়া তাহাকে তাহাদের হস্তেই 
সমর্পন করেন। ইতিপুবে হৃদয়ানন্দ তাহাকে মন্ত্রদান কবিয়াছিলেন মাত্র । কিন্তু তদপেক্ষা। 
বগুণ পাপ্ডিত্যের মধিকারী ও যোগ্যতর বৈষ্কব-ভক্ত জীবের মধ্যেই ষেন তিনি তাহার 
প্রকৃত গুরুর সাক্ষাৎলাভ করিলেন। প্রেমবিলাসাদি-গ্রন্থ হইতে জান যায় যে জীবই 
উহার কৃষ্দাসনাম পরিবত্তিত করিয়। তাহাকে শশ্যামাননা'-নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন । 

বুন্দাবন-বাসকালে দুঃখী-কৃষ্ণদাস আপনাকে 'বাধিকার দরীসীভাবে, ভাবিত করিয়! 
ভল্কি ও সেবার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ভক্তিবত্বাকর*প্রণেতা বলেন১৩ ষে 
সেইজন্য জীব-গোস্বামীও তাহাকে শ্ঠামানন্দ শামে অভিহিত করেন। (প্রমবিলাস'- 
কারও বলেন১৪ ষে জীব-গোস্বামী তাহার একান্ত অভিলাষ ও প্রার্থনা অনুযায়ী তাহাকে 
বাধিকাজিউর মন্ত্র ফড়ক্ষর দিল" এবং ইহাব পর কৃষ্দাস কুঙ্জে বসিয়া গো্সাইর নিকট 
পাঠ-গ্রহণ করিতে থাকিলে তাহার মনে "কত ভাব উঠে তাহা! ভাবিতে ভাবিতে ।" 
একদিন তিনি মানসে দর্শন করিলেন যে নৃত্যকালে রাধিকার বামপদের নৃপুর খসিয়। পড়িয়া 
গেল। সর্থীগণসহ রাধিকা, চলিয়। গেলে কৃষণদাস রাসস্থলী দর্শন করিতে গিয়া পত্র-ঢাকা 
ূপুবটি মাথায় তুলিয়া লইয়া ভাবাবেশে জীবের নিকট উপস্থিত হইলে জীবও ভাবাকুল 
হইয়া দেখিলেন থে নৃপুরের স্পর্শে কৃষণদাসের মন্তকে 'কৃষঃপদ্দাকৃতি তিলকবিন্দু' শোভিত 
হইয়াছে। তখনই তিনি 'হরিপদাকৃতি তিলকের প্রমাণে তাহার নাম পরিবতিত করিয়। 
বাধিলেন প্্ামানন্দ' ৷ “রূসিকমঙ্গলে'র লেখক কলেন১৫ যে '্টামানন্ন-নীম অধ্বিকাতে 
হায় চৈতন্য কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্ত গৌড-বুন্দাবনে সংঘটিত ঘটনা সম্বন্ধে 


(১) ত. র.--১1৩৭৬-৭৮ ; র. মগ: (২), পৃ. ১০ (১১) প্রে' বি.-১২শ. বি., পৃ. ১৫১-৫৩ ) 
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৪০৪ চৈতন্য-পরিকব 


্রস্থকার-গোপীজনবল্পভ অপেক্ষা নরহরি-চক্রবর্তী (কিংবা €প্রমবিলাসে'ব লেখকও ) 
অধিকতর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকিবেন, তাহাই জন্ভব মনে হয়। উতক। 
সম্পক্ষিত ঘটনার বর্ণনায় অবশ্ঠ 'বসিকমঙ্গলেব* উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ৷ 
গ্যামানন্দপ্রকাশ' বা "শ্যামানন্দবিলাস, এবং “অভিরামলীলাম্ৃত” নামক গ্রে 

উপরোক্ত ঘটনাটি বহু-পল্লবিত হইয়াছে । -তদনুযায়ী ৯৬ ছুঃখিনী-কৃষদাস প্রাত্যহিক নিস 
সেবাকালে একদিন রাধিকার নৃপুর প্রাপ্ত হন। রাধিকা-প্রেরিত ললিতা কিংবা! বুনদ 
ছন্সবেশে নৃপুরের সন্ধানে আঙসিলে উভয়েব মধ্যে নানা বাকৃচাতুরিব পর ললিতা কৃষ্ণদাসবে 
স্বীয় স্বরূপ দর্শন করান। কুষ্দাস বাধাকৃষ্ণ সেবার বর চাহিলে তিনি বলিলেন £ 

মানসিক সথী-দেহে করিবে দশন । 

এবং দেহ অস্তে পাইবে রাধা কুফ্ণের চরণ ॥ 

তারপর তিনি একটি মন্ত্র দান করিলেন £ 

এই নিত্য মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ । 

্মরণ করিলে হবে রাধিক। দর্শন ॥ 
তখন কষ্ঞদাস নৃপুর আনিতে গিয়া! দেখিলেন যে নৃপুরের স্পর্শে তাহার লৌহময় খুবপাটিং 
স্ব্ণময় হইয়াছে। তিনি নৃপুর মন্তকে তুলিয়া! আনিলে মন্তকেও নৃপুব-চুডাব তিলক অস্ি 
হয় এবং ললিতাই তাহাকে 'শ্ঠামানন্দ-আখ্যা দিয়! যান। কিন্তু শ্তামানন্দ খুবপা। লুকা ই, 
না পারায় জীব সমস্ত অবগত হইয়! ললিতাব আজ্জান্ষষায়ী তাহাকে প্রকৃত বিষয় গোপন 


করিতে বলিলেন £ 
গুক কৃপা হৈল বলি লোকেরে কহিবে ॥'**.*- 


গুককুপা-গ্ঠামানন্দ' নাম প্রকাশিল ॥ 

তিলকের নাম রাখিলেন শ্যামানন্দী । 
সকলেই বুঝিলেন, জীব কতৃক পুনরদক্ষিত কষ্ণদ্বাস নব-তিলক ধারণ ও নব-নাম গ্রহণ 
করিয়াছেন । হৃদয়ানন্দের নিকট সংবাদ পৌঁছাইলে নানাবিধ কাঁধ-কলাপের পব তিনি 
রুদ্বচিত্তে দ্বাদশ-গোপাল ও চৌধষ্র-মহান্তকে বুন্দাবনে আনিয়া জীব-স্তামানন্দের বিকদ্ে 
প্রচণ্ড অভিযোগ উত্থাপন করিলেন এবং জীবাদিকে প্রথমে মিথ্যার আশ্রয় লইতে 
হইলেও শেষে ললিতার মধ্যস্থতায় রাধিকা গৌরীদাসকে ( পরলোকগত ) পাঠাইলে 
তাদেরই জয় হইল। সমবেত বৈষ্ব্ুন্দ কর্তৃক শ্তামানন্দের তিলক-চি্ন ধুইয়া মুদ্ধি 
ফেলিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং শ্তামানন্দ একমাত্র হ্বদয়ানন্দেরই শি্যরূপে পরিগণিও 
থাকিলেন। শ্ঠামানন্দকে আরও কিছু দুর্ভোগ ভূগিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পয 
হৃদয়ানন্দ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতে বাধা হন। 


(১৬) স্া. প্র. ) হ্যা, বি, অং লী--২৫শ' প., পৃ ১২৭ ২৩ 


শযামানন ৬৩৯ 


উক্ত তিনখানি গ্রন্থ ছাড়। অন্যত্র ইহার বিশেষ সমর্থন নাই। নরহরির একটি পদে 
কেবল লিখিত হুইয়াছে১৭ যে শ্ঠামানন্দ “বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জে রাইর নৃগুর' প্রাপ্ত হন। 
« প্রমবিলাসে"র বর্ণনার সহিত ইহা৷ সংগতিসম্পন্ন। কিন্তু “অভিরামলীলাম্ৃত"-গ্রস্থথানি 
একটি আজগুবি ঘটনার সংগ্রহশালা । আবার কৃষ্চচরণদাস-বিরচিত 'শ্যামানন্দবিলাস? 
্রশ্থথানিকেও তৎ্প্রণীত শ্যঠামানন্দপ্রকাশ' গ্রন্থের অন্যএকটি সংস্করণ বলা চলে, এবং 
প্যামানন্দপ্রকাশ' অনেক পরবত্তিকালে লিখিত। এই সমস্ত গ্রন্থের বর্ণনা যে “প্রেম- 
বিলাসে'র বর্ণনার কল্পনারঞ্জিত পরিবর্ধনমাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-'প্রেম- 
বিলাসে"র বর্ণনা অবলম্বনে উক্ত গ্রন্থের লেখকগণ এইভাবে শ্টামানন্দের গুরুদ্রোহ এবং 
হৃদয়ানন্দের প্রচণ্ড বিক্ষোভকে পল্লপবিত করিতে চাহিয়াছেন, সেই “প্রমবিলাসে'র 
লেখকই লিখিতেছেন১৮ যে নৃপুর-প্রাপ্তির পূর্বে জীব ছুংখী-কুষ্ণদাসকে বলিলেন £ 
শুন ওহে কুঞ্ণদাস কর্তব্যাকর্তব্য | 
হাদয়চৈতন্যাদাস গুরু সে অবশ্থ | 
কৃষ্মস্ত্রদাত। ঠিহ ভার কৃপ! হৈতে । 
এই সব প্রাপ্তি তার কপার সহিতে || 
তাতে অপরাধ হৈলে সব যায় ক্ষয়। 
এই মোর বাক্য তুমি রাখিবে হীদয় ॥ 
“ক্তিরত্বীকর' হইতেও জানা যায়১৯ যে শ্যামানন্দ 
'জ্ীগুরু শ্রীহাদয়চৈতন্যপ্রভ--বলি” 
যমুনার তীরে সদা নাচে বাহু তুলি ॥ 
এবং রীপ্তাম।নন্দের ভক্তিরীত চমৎকার । 
মধ্যে মধো অন্বিক! পাঠান সমাচার || 
স্বয়ং হায়-চৈতহ্যও 
শ্রীজীব গোস্বামীরে লিখয়ে পত্রীদ্বারে । 
ভুঃখী কৃষদান শিষ্বে সঁপিল তোমারে | 
এবং গ্তামানন্দে কহিয়। পাঠান নিরন্তর | 
প্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সৌসর ॥ 
নরোত্তমবিলাসে'ও লেখক জানাইতেছেন ২০ যে শ্থামানন্দ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া 
আসিলে হৃদয়ানন্দই শ্তামানন্দ সম্বন্ধে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন ঃ 
নিজ মনোবৃত্বি মোরে লিখি পাঠাইল। 
তার আতি দেখি তারে তৈছে আজ্ঞা দিল | 





শত জ 


(১৭) ভ. ১৪1০৬ (১৮) ১২শ. বি., পৃ. ১৫৫ (১৯) ৬৫৬ 7 ৬1৪৯ (২*) ৩য়, বি., পৃ ৩৭ 


৬৪০ চৈতন্ত-পরিকব 


নিকুঞ্জ সেবায় রত হেল অনিবার । 

পাইল সুখ 'শ্যামানন্দ' নাম হৈল তাব ॥। 

বুন্দাবনে সকলেই অতি কৃপা কৈলা । 

এথাতে আসিব পূর্বে পত্রী পাঠাইলা ।। 

নিতাই চৈতন্য কৃপ। কবি তার দ্বাবে। 

থে কার্ধ সাধিবে তাহ। ব্যাপিবে স*সারে ॥। 

মোর প্রিয় শিষ্য সেই কহিলু' তোমায্ন। 
এইম্থলে শ্থামানন্দেব কোন এক বিশেষ অভিলাষেব কথা হ্যোতিত হইলেও গুর- 
শিষ্তেব মধ্যে কোন বিবাদ, ছন্ বা মনোমালিন্যেব কথা নাই । অন্য কোন গ্রস্থের দ্বাবাও 
বিবাদের কথা স্বীকৃত হয় নাই। “বসিকমঙ্গলে”*ও উহাব সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে 
বুন্দাবংনে আসিবাব পব শ্ঠামানন্দেব জীবনে যে এক আমূল পবিবর্তন ঘটিয়া যায় এব' 
শ্রীজীবের বৃহত্তব প্রতিভায় উদ্দীপ্ত হইযা তিনি যে এক নবজীবন আবম্ত কবিয়া ছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শ্যানানন্দ জীবকতৃ ক সুশিক্ষিত হন এবং বুন্দাবন-মথুবাব মন্দির বিগ্রহ ও সমাধিক্ষেত্ 
প্রভৃতি পরিদ্র্শ-ৎ কবেন। লোকনাথ, ভূগঠ, গোপাল-ভট্র, বঘুনাথদাস প্রভৃতি সকলের 
সহিতও তীহাব ঘনিষ্ঠতা জন্মায় । “ভক্তিবত্বাকবে” দেখা যায় যে শ্রীনিবাসাদির গৌড- 
গমনেব পূর্বেই জীব-গোস্বামী শ্রীনিবাস ও নবোত্বমকে বাঘব-গোস্বামীব সহিত বুন্দাবন- 
পরিক্রমায় প্রেবণ কবিয়াছিলেন। পবিক্রমাকালে শ্ঠামানন্দকে তাহাদেব সহিত দেখা যায 
না। তাহাতে মনে হয় যে শ্যামানন্দ হয়ত তখনও পধস্ত বৃন্দাবনে পৌছান নাই। কিবা 
পৌছাইলেও তিনি ছিলেন নবাগত । কিন্ত শ্রীনিবাস ও নবোত্তমকে গোস্বামিগ্রস্থ সহ গৌডে 
প্রেরণকালে জীব-গোম্বামী তাহাদের হস্তেই শ্ঠামানন্দের ভারার্পণ কবিয়া তাহাকেও 
গৌডাভিমুখে প্রেরণ কবেন ।২১ 
বিষুপুব-অঞ্চলে গ্রন্থসমূহ অপহৃত হইলে ্রীনিবাসেব আদেশক্রমে নবোত্তম এবং 

শ্তামানন্দ খেতুরিতে চলিয়া যান। তারপব খেতুরিতে গ্রস্থ-প্রাপ্তিব শুভ সংবাদ পৌছাইবাৰ 
কিছুকাল পরে শ্থামানন্দ খেতুবি ত্যাগ করিয়া! যান। বাজা-সস্ভোষ-দত্ত পল্মাবর্তী পন 
গিয়া তাহার প্রতদগমন করিলেন। শ্রামানন্দ তখন নবন্ধীপ হইয়া অস্বিকায় পৌছাইলে২২ 
হৃদয়-চৈতন্য তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। কিছুদিন পরে শ্থামানন 
উৎকলে চলিয়। গেলেন । 'ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা বলেন যে তিনি সর্বপ্রথম দণ্ডেশ্বব এব' 
তাহার পরেই ধারেন্বায় গমন করেন এবং 'নরোত্মবিলাস"-গ্রন্থে তিনি জানাইতেছেশ থে 
তিনি এইবার উৎ্কলে গিয়াই রসিকানন্দ প্রভৃতি বনু শিষ্যকে মন্ত্রীক্ষা দান কবেণ। 


(২১) দ্র.--্নিবাস (২২) ন, বি --৩য় বি” পৃ ৩৭, ভ. র--৭18৬৮ 


শ্যামানন্দ ৬৪১ 


আবার “ভক্তিরত্বাকর"-গ্রন্থের একেবারে শেষ-তরঙ্গে গিয়! গ্রন্থকার বিচ্ছিন্নভাবে শ্যামানন্ন 
বন্ধে বহুপূর্বঘটিত বিষয়ের বিবরণ প্রদান-গ্রসঙ্গে বলিতেছেন যে শ্যামানন্দ পুবে ব্রজ হইতে 
গৌড়মগ্ডুলে আসিবার পর পু্রায় অশ্থিকা হইতে উৎকলের দণ্ডেশ্বর-ধারেন্দা হইয়া রসিক- 
মুরারর আবাস-স্থল রয়নী-গ্রামে গিয়া পৌছান। তথা হইতে তিনি ঘণ্টশিলায় গিয়া 
রসিক-মুরারিকে দীক্ষার্দান করেন এবং পুনরায় মুরারি সহ রয়নীতে আসিয়া দামোদর২৩ 
প্রভৃতি বু ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন। তারপর তিনি বলরামপুর হইয়া ধারেন্দায় গেলে 
রাধানন্দ, পুক্রযোভ্ধম, মনোহর, চিন্তামণি, বলভদ্র,২৪ জগদীশ্বর, উদ্ধব, অক্রুর, মধুস্থদন২৫, 
গোবিন্দ, অগন্াথ, গদাধর, হুন্দরানন্দ,২৬ ও রাধামোহন প্রভৃতি ভক্ত তাহার নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। ক্রমে তিনি নৃসিংহপুর ও গোপীবল্পভপুর গ্রামকেও প্রেম-বন্ায় 
নিমজ্জিত কঝেন এবং গোপীবল্লভপুরে রসিকানন্দের উপর গোবিন্দ-সেবার ভার অর্পণ 
করিয়৷ তাহাকে পাধণ্তী-উদ্ধারের আজ্ঞা-প্রদান করেন। এইভাবে তিনি ভক্তবৃন্দ সহ 
বহ স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। একবার তিনি এক তুষ্টব্যক্তি প্রেরিত হন্ডীকেও বশীভূত 
করিয়! দুষ্ট-যবনকে পধন্ত প্রভাবিত করিয়াছিলেন । 

কিন্ত 'ভক্তিরত্বাকরে” বনিত উপরোক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে কোনও পারম্পয রক্ষিত হস়্ 
নাই। উৎকলে শ্ঠামানন্দের শিষ্য-করণ প্রভৃতি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে 'প্রেমবিল[সে”র মধ্যেও 
কোন ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হয় না। “ভক্তিরত্বাকর, ও *নরোত্তমবিলাস' হইতে জানা! যায় 
যে শ্যামানন্দের খেতুরি-ত্যাগের কিছুকাল পরেই নরোত্তম নীলাচলে গিয়। সেইস্থান হইতে 
্রত্যবর্তণকালে নৃসিংহপুরে আসিয়া শ্যামাননকে নীলাচলে যাইবার জন্য নির্দেশ দান 
করিয়াছিলেন এবং নরোত্তম চলিয়া আসিলেই শ্যামানন্দও নীল্বাচলে গমন করেন । এদিকে 
খনিবাস-আচার্ধ বিষুপুর হইতে যাজিগ্রামে আসিয়। অল্পকাল মধ্যে বুন্দাবনে গমন করিলে 
সইস্থানেই কিছুদিন পরে তাহার সহিত শ্যামানন্দের সাক্ষাৎ ঘটে এবং রামচন্দ্র-কবিরাজ সহ 
শনিবাসের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবত'নের সময় শ্যামানন্দ তাহার সহিত বিষুপুরে আসিয়া 
[জা-হাম্বীর কর্তৃক বিশেষভাবে আপ্যায়িত হইবার পর উৎকলে চলিয়া যান। ইহার 
কিছুকাল পরে ধেতুরিতে মহামহোৎ্সবকালে তিনি পুনরায় সেইস্থানে আসিয়৷ উৎসবাহষ্ঠানে 
বশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি উৎ্সবাস্তে শ্রনিবাসের সহিত যাজিগ্রামে 
পীছান এবং এবং সেখান হইতে গড়ের বিভিন্স্করন পরিদর্শন করিয়া উতৎকলে যান। 


পপ 
(২৩) ইছার প্রসঙ্গ পরেও উত্থাপিত হইবে । (২৪) প্রে. বি-এ (২*শ. বি. পৃ. ৩৫৮৫৯) সম্ভবত্ত 
[নিই রামভদ্র বা বীরভজ্জ । (২৫) ভ. র-এ মধুবন থাকিলেও প্রে. বি-এ (২*শ- বি” পৃ* ৩৫৮) ইহাকে 


যুদ্দন বল হইল্লাছে। (২৬) ভ. র-এ ইনি আনন্দাননা, কিন্ত প্রে. বি.এ (২*শ' বি", পৃ ৩৫৮) 
িরানন্দ। 


৪১ 


ছি চৈতন্য-পরিকর 


'নরোত্তমবিলাস*কার বলেন খেতুরিতে শ্যামানন্দের সহিত হৃদয়ানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিঃ 
এবং তিনি বিদায়কালে তাহাকে শ্রীনিবাসের হন্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। “প্রেমবিলাসে* 
শ্যামানন্দের খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং গ্রস্থকার-মতে২। 
তিনি আরও ছুই একবার খেতুরিতে গিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, এমনি 
খেতুরিতে যেইবার মহাসভার অধিবেশন ঘটে সেইবারও তিনি তাহার শিষ্য রসিক্ৃদি স 
সেই মহাসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । 

কিন্ত শ্যামানন্দের এই গৌড়, নীলাচল ও বৃন্দাবন সম্পফিত ঘটনাবলীর সহিত তাহার 
পুর্বোল্লপেখিত উৎকল ন্বন্ধীয় ঘটনাবলীর কোনও কালসামঞ্জস্ত নাই। প্রথমবারে বৃন্দাক 
হইতে ফিরিয়াই তিনি বংগোৎকল-সীমাস্তে ভক্তিধর্ম-প্রচারার্থ বিশেষভাবে তংগা 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই কর্মসাধনার কোন্‌ পর্যায়ে যে তাহার সহিত নৃসিংহপুর 
নরোত্বমের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি নীলাচল, বৃন্দাবন, খেতুরি প্রভৃতি স্থানে গম 
করেন তাহার বিষয় কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে প্রথমবার বৃন্দাবন হই 
প্রত্যাবতনের পরেই রঙিকানন্দকে দীক্ষার্1ান করেন, নরহরি-প্রদত্ত এই বিবরণ অন: 
নহে। “প্রমবিলাসে'র বিভিন্ন বর্ণনা২৮ হইতে এই জন্বন্ধে অন্দেহ দূরীভূত হই 
পারে। গ্রন্থকার একস্থলে জানা ইতেছেন যে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্যামানন্দ গডেব্ 
( খেতুরি ) হইয়া অস্বিকায় আসিয়া হৃদয়-চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন এ 
তাহার পর স্বীয় জন্মস্থান ধারেন্দা-গ্রামে গিয়া অন্যান্ত পাধণ্তী-বুন্দসহ সেব। 
নামক এক ছুরন্ত পাঠানকে উদ্ধার করেন। ধারেন্না হইতে তিনি রয়নীগ্রামে গি 
অচ্যতানন্দ-পুত্র রসিক ও.মুরারিকে রুপাদান করেন এবং তাহারপর তিনি বলরাম 
বৃসিংহপুর ও গোপীবল্লভপুব প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন। দ্বামোদব না 
এক বৈদাস্তিক মহামোগী এই গোপীবল্পভপুরেই শ্যামানন্দ কর্তৃক পরাস্ত হইয়া তাং 
নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনিই “ভক্তিরত্বাকরে' বণিত পূর্বোক্ত দামোদর । 

এইস্থলে শ্যামানন্দের দ্বিতীয়বার বুন্দাবন-গমনের কাল সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লে€ 
হয় নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধীয় ঘটনার ক্রমান্টধাবন প্রায় অসম্ভব হইয়। উঠে। আং 
'রসিকমশলে'র বর্ণনায়৯ দৃষ্ট হয় যে শ্যামানন্দ প্রথমবার বৃন্দাবন হুইতে প্রত্যাবত নেব? 
নীলাচল গমন করেন ; তাহার পরেই তিনি বৃন্দাবনে ধান, এবং দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হই 
ফিরিয়। দীক্ষাদান বা ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। পরে তিনি আরও একবার নীনাঃ 
এবং তাহার পরে তৃতীয়বারের জ্য বৃন্নাবন গমন করেন। কিন্তু খুব সম্ভবত ইহাই তা 


(২৭) ১৯শ. ঘি., পৃ. ৩২৯, ৩৩৭ (২৮) ১৭শ, বি, পৃ. ২৪৬-৪৭; ১৪শ. বি" পৃ. ৩০১৪ (২) 
(২), পৃ. ১৭3 পু (১৪-১৫), পৃ.৫৩-৫৭ ; ছু (১), প্‌. ৬ও 


শ্যামানন্দ ৬৪ 


ীয়বার বুন্দাবন-গমন । কারণ গ্রন্থ-বণিত প্রথম দুইবার গমনের মধ্যে কোনও কাল- 
ধান দুষ্ট হয় না এবং তাহা অন্যান্য গ্রস্থেরও বর্ণনা-বিরুদ্ধ। রসিকমঙ্গল” হইতে 
শ্য শ্যামানন্দের উৎকল-সম্পফিত অন্ান্ত কর্মবিধি ও ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
নিতে পারা যায়। “ভক্কিরত্বাকরে'র পুর্বোদ্ধ'ত বিবরণ ছাড়া €প্রেমবিলাসে”ও এই 
স্ধেকিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু এ সম্বন্ধে 'রসিকমঙ্গলে'র বিবরণই 
স্তর। গুরু-রসিকান্দের জীবনবৃত্তান্ত-বর্ণন। গ্রস্থকারের মূল উদ্দেশ্য হইলেও ইহা! 
শ্যামানন্দ ও তংশিষ্য রসিকানন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে নিক্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণগুলিও 
যায়| 
ডিষ্যার অন্তর্গত মল্লভূমিতে স্ুবর্ণরেখ! নদীর তীরে এবং ডোলঙ্গ নদীর নিকটবর্তাঁ 
বারয়নী গ্রামে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের কিছুকাল পূর্বে 
নামক এক ব্যক্তি যবন-পীড়নে উত্যক্ত হইয়া কটক হইতে আসিয়া এই স্থানে 
মণ্ডলের গৃহে বাস করিতে থাকেন। সেই সময় এইস্থানের "অধিপতি অচ্যুত 
7" একদিন গোপী-মগুলের গৃহে হাজির হন। অচ্যুত ইতিপূর্বে কয়েকটি (“ছুই 
) বিবাহ করিলেও হলধরের স্তুরূপা কন্যা ভবানীর পাণিপ্রার্ধা হন এবং উভয়ের শুভ- 
নন ঘটিলে ১৫১২ শকের কাতিক মাসে ভবানীর গর্ভে রসিকানন্দ জন্মলাভ করেন। 
কালে হরি-ছুবের নিকট ভাগবত ও রূপ-গোম্বামীর গ্রন্থাদি পাঠ করিয়৷ রসিকানন্দের 
ভক্তিভাব অঙ্কুরিত হয়। মুরারির যৌবনারস্তে হিজলী-মগ্ুলের অধিকারী 
ধণ-মহাপাত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সদাশিব-ভ্রাতা বলভদ্রদাস সে দেশের রাজ-আজ্ঞায় 
চড়ি' লইয়। “মেদিনীপুরেতে পাতসাহ সুবা স্থানে” গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু 
লক্ষ টাক1 হিজলী-মগ্ডলে রাখিয়া যাওয়ায় সুবা তাহাকে বন্দী করেন। স্থবার 
ট অচাতের যথেষ্ট খাতির ছিল। এই সংবাদে অচ্যুত গিয়া তাহাকে নিজের 
তবে ছাড়াইয়া আনিলে বলভন্ত্র অচ্যুতের গৃহে আসিয়া রসিককে দেখিয়া আকুষ্ট হন। 
র প্রস্তাবে বলভদ্র-কন্তা। ইচ্ছাদেইর সহিত রমিক-মুরারির শুভ পরিণয় ঘটে । 
এই স্থলে লক্ষণীয় যে রসিক এবং মুরারি একই ব্যক্তি হিসাবে বণিত হইয়াছেন । 
ানন্দের শিল্-বরথনা গ্রসঙ্গে “প্রেমবিলালে' লিখিত হইয়াছে৩০ 
শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আরম্প্রীমুরারি । 
যার যশোগুণাসীর উৎকল দেশ ভরি | 
এই ৪ই বিপ্রের বনিত। ছুইজনে । 
শ্যামানন্দ শিষ্য কৈল। আনন্দিত মনে ॥ 


১) হন বি. পূ ৩৫৮ 


রি চৈতন্ত-পরিকর 


রসিকান্দের পত্বী মালতী তার নাম । 

মুরারির পর্থী শচীরাণা অভিধান | 
অন্যত্৩* রসিক মুরারি নামে তার পুত্রহয় । 

শামানন্দ তাহে কৃপা কৈল। অতিশয় ॥ 
নরহরি-চক্রবর্তীও লিখিতেছেন ঃ 

শ্রীরসিকানন্দ প্রমুরারি নামন্থর় || 


'রসিক-মুরারি' নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে । 
নরহরি সম্ভবত “প্রমবিলাসে'র দ্বাৰা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন 1৩২ কিন্তু প্রকৃত 
তৎ্প্রদত্ত বিবরণ হইতে উভয়কে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না । মুবাবিব! 
শচীরাণীর নাম তাহার গ্রন্থে নাই। তিনি বলিতেছেন 'মুবারিব ভাষা ইচ্ছাদেই গুণব 
'রসিকমজলে' কিন্তু বসিক ও মুবাবিকে কোথাও পৃথক ব্যক্তি বলা হয় নাই। এই! 
মতেও রসিক-মুরাবি বলভদ্রেব কন্যা ইচ্ছাদেইব পাণিগ্রহণ কবেন। গ্রন্থকার. 
ব্যক্তিকেই কোথাও “রসিক+ এবং কোথাও ব। “মুবারি' বলিয়াছেন । 
এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বসিকানন্দেব সহিত শ্যামানন্দেব প্রথম সাক্ষাৎ! 
ঘণ্টশিলায় । শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনেব পব ঘণ্টশিলায় গেলে বসিঝা 
তাহার দ্বারা দীক্ষিত হন এবং ঘণ্টশিল। শ্য্যমানন্দেব একটি ভক্তিপ্রচার-কেন্দ্রে পি 
হয়। কিছুর্দিন পরে রসিকানন্দের কন্যা দৈবকী এবং পত্তী ইচ্ছাদেইও শ্যামানন্দের হি 
মন্ত্রীক্ষা গ্রহণ কবেন এবং তদবিধ ইচ্ছাদেইর নৃতন নামকরণ হয়--শ্যামধাসী | গ্রন্থ 
মতে এই সময় শ্যামানন্দ নীলাচল হইয়া ব্রজধামে গমন করেন । খুব সম্ভবত ঈ 
'ভক্তিরত্বাকর'-কধিত শ্যামানন্দের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-গমন। যাহাহউক, যাত্র 
রসিক শ্যামানন্দের সহিত চাকলিয়া পযস্ত গিয়া দামোদরদাস-গোসণাইর গৃহে উ 
দ্ামোদরও তাহার দুই পত্বী এবং মাতাসহ শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ কবেন। 
এইরূপ শ্যামানন্দ তাহার দুইজন প্রধান শিষ্যকে দীক্ষিত করিলেন । 
পূর্বে নেত্রানন্দ কিশোর হরিদাস খাতা । 
তবে রসিক দামোদর জগতে বিখ্যাতা ॥ 
€প্রমবিলাস'" ও “ভক্তিরত্বাকর'-মতে দামোদর পুর্বে 'যোগাভ্যাসী” ছিলেন৩৩ এবং 
কিশোর মুযারি দামোদরাদি সহিতে । 
মহামছোৎনব কৈল ধারেলা গ্রামেতে ৷ 
“রসিকমঙ্গলে'র বর্ণনা-অন্থ্যারী, শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে চলিয়। গেলে রসিকানন্দ শ্যামা 
লইয়া বিভিন্ন স্থান পরিস্রমণান্তে একদিন শ্যামদাসীকে তনিয়া-গ্রামস্থ অনস্তের গৃহে রা 
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[ব-কথামত একাকী মথুরায় গিয়। শ্যামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন স্থান 
1বিভ্রমণ করিবার পর তিনি তাহার সহিত বন-পথে উৎকলে প্রত্যাবর্তন করেন। 
এইবার রসিকানন্দ শ্যামদাসী সহ বৈষ্ণবসেবা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং 
বভিনন ব্যক্তির ভোজনাবশেষ গ্রহণ করায় তাহাদের জাতিকুলমান বিনষ্ট হইল। এই- 
গাবে শ্াহারা কাশীপুরে পৌছাইলেন। রসিকের জোট্ঠভ্রাতা কাশীনাথদাস পূর্বে সেই 
গরমে গিয়া নিজ নামাল্গযারী গ্রামের নামকরণ করিয়াছিলেন। “দৈবে রাজ্য অধিপতিও 
মাপন ইচ্ছায় কাশীপুরে আসিয়া গৃহনির্মাণ করিয়াছিলেন । তাহার হস্তক্ষেপে গ্রামটি 
ম শোভাময় হইয়া উঠিল এবং রল্সিকানন্দ তাহার বন্ধুবান্ধবকে লইয়। সেই গ্রামে বাস 
বতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভঞ্জ-রাজ। তাহার বহুকালের দেবতাকে লইয়া 
লয়। গেলে রসিক স্বয়ং রাজসমীপে গিয়। বিগ্রহ ফিরাইয়! আনিলেন। পরে শ্যামানন্দ 
ইগ্রামে আসিলে তিনি বিগ্রহের নামকরণ করেন “গোপীবল্লভ রায়* এবং তাদনুযায়ী 
মটিও গোপীবল্লভপুর নামে খ্যাত হয়। ইহার পর রসিকানন্দ শ্যামদ্দাসীর উপর 
গ্রহ-সেবার ভারার্পণ করিয়া গুরুর আদেশে ধর্মপ্রচারার্থ বিভিরস্থানে ভ্রমণ করিতে 
গিলেন। ধারেন্দা গ্রামের দুর্জন ও মহাপাষগু তীম-শীরিকরও তীহার দ্বার দীক্ষিত 
ইলেন। 
এদিকে শ্যামানন্দ বড়-বলরামপুরে আন্সিয়া রসিককে ডাকাইয়৷ পাঠাইলেন এবং 
উকোল৷ গ্রামে পঞ্চমদ্দোলের আয়োজন করিলেন। খুব ঘট করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত 
1 এবং মেদ্দিনীপুরের স্ুবাও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । দেশের যবন-রাজা 
দব দেখিয়া শ্যামানন্দকে মেদিনীপুরের আলমগঞ্জে লইয়া! গিয়া মহোৎসব করিলেন। 
দুইটি উৎসব উপলক্ষে বহু ব্যক্তি শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। ইহার পর 
-শীরিকর প্রভৃতি ভক্তের দ্বারা বিশেষভাবে অন্ুরুদ্ধ হইয়া শ্যামানন্দ বড়বলরামপুর- 
বাসী জগন্নাথের কন্তা শ্যামপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়! তাহাকে ধারেন্দায় পাঠাইয়া 
লন এবং নিজে কিছুদিন চিন্তামণি নামক এক বাক্তির গৃহে অতিবাহিত করিবার পর 
নগরে গিয়া একটি গৃহনির্মাণ করাইলেন। ইতিমধ্যে রসিকানন্দেরও কয়েকটি পুত্র 
[ান জন্মে। ছয় বৎসরে ছয়টি পুত্র জন্মায়। কিন্ত প্রথম তিনটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
( তিনজনের নামকরণ হয়-_“রাধানন্দ, রষ্ণগতি ও কাধরুষদাস' । সম্ভবত এই রাধানন্দ 
কতা ছিলেন। রাধানন্দ-ভণিতীয় একটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া যায় ।৩৪ 
শ্যামানন্দ এবং রসিকাদি ক্রমে সমগ্র অঞ্চল মাতাইয়া তুলিলেন। একবার তাহারা 
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হদয়ানন্দকেও ধারেন্দায় আনাইয়াছিলেন। তাহার বিদবায়কালে শ্যামানন্দ প্রত্যুদ্গমন কৰি; 
গিয়। রসময় নামক এক ব্যক্তির গৃহে কিছুকাল থাকিয়! যান। তারপর তিনি রসিকানন্দ ম 
নৈহাটীর অর্জ্ূনী নামক ভক্তের গৃহে গিয়া মহোৎসব উপলক্ষে বনু ব্যক্তিকে দীক্ষিত কৰে 
এবং উৎ্সবাস্তে অর্জুনীর পুত্র শ্তামদাস প্রভৃতিকে লইয়া কাশীয়াড়ী ও ঝাটিয়াড়া হই 
মথুরায় চলিয়া যান। ইহার পর ভীমধন নামক এক তৃঞ্যা তাহার হ্বার। অনুগৃহীত হন এর 
ভীমধন তাহাকে গোবিন্দপুর নামক একটি গ্রাম দান করেন। সেই গ্রামে শ্যামাননে 
জন্য একটি গৃহ নিমিত হইলে তিনি সেই স্থানে বাস করিতে থাকেন এবং 

শ্যামপ্রিক্স। ঠাকুরাণী আসিল তথায় । 

গৌরাজদাসী ঠাকুরাশী বমুন! সবায় || 
কিন্তু শ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে বাস করিতে থাকিলেও তিনি রপিকানন্দের উপর উতৎকলে 
রাজাপ্রজা-নিবিশেষে সকলেরই দীক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন । তদনুযায়ী রসিকান৷ 
উতৎকলের রাজগড়ে গিয়া রাজা-বৈগ্যনাথ-ভঞ্জ, তাহার দুই ভ্রাতা এবং অন্ঠান্ত বহু ব্যক্তি; 
দীক্ষিত করিলেন। রাজভ্রাতৃত্রয় গুরু কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া তদাজ্ঞায় রাজ্য হই; 
জীবহত্যা নিষিদ্ধ করিয়! দিলেন । ইহার পর শ্যামানন্দ রসিককে লইয়া নুসিংহ বা নবদ্ছি 
পুরের মহাপাষণ্ড ভূঞ্যা উদ্দগু-রায়কে দীক্ষিত করিয়! সেই স্থানে মহামহোৎসবেব অনু 
করিলেন এবং তথ। হইতে কাশীয়াড়িতে গিয়া শ্যামরায়-বিগ্রহ প্রকাশ করিলেন । এ 
বিগ্রহ-প্রকাশ উপলক্ষে পুরুযোতম, দামোদর, মথুরাদাস, হাড়-ঘোষ-মহাপাত্র ছিজ-হবি? 
প্রভৃতি ভক্ত দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কাশীয়াড়ি হইতে শ্যামানন্দ ধারেন্দায় মা 
“নেজ্জানন্দ কিশোর ঠাকুর হরিদাস ভীম শীরিকর রসময় বংশীদাস” ও চিন্তামণি 
সহিত পরামর্শ করিয়। স্বর্ণরেধ৷ তীরবর্তী গোপীবল্পভপুরে 'মহারাস যাত্রা" আরম্ভ কৰিলে; 
উৎসব উপলক্ষে তিনি 

প্রীহদয়ানন্দেরে আনাইল। যতনে ॥। 

আউলিয়! ঠাকুর সে আইল কৌতুকে । 

বিস্থযাৎমাল! ঠাকুরাণী লক্ষ্মীর স্বরূপে ॥ 

ঠাকুর সুবলদাস বড় মহাজন । 

জগত্বল্পত সঙ্গে করেন নর্তন || 

শ্যাম খুরাদাস বায়েন বল্পভ। 

হাদয়ানন্দের সঙ্গে নিজ ভৃত্য সব! 

বড় বলরাম দাস ঠাকুর আউল! । 

নিতাযানন্দ পুত্র পৌর আলি গ্রকাশিল। ॥ 

অঙ্ৈতের পু পৌত্র সব জাগমন । 

দ্বাদশ গোপালের শিল্প প্রশিল্ঠগণ |1..'**, 


শ্যামানন্দ ৩৪৭ 


রামদাস ঠাকুর বৈরাগী কৃষ্দাস । 
শ্ীপ্রসাদ দ।স ঠাকুর জগন্নাথ দাস |। 

সব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়।ছিল। 

কিছুকাল পরে বাণপুরের আহম্মদবেগ স্ুুবা অত্যন্ত দুর্দান্ত হহয়া উঠিলে রসিকানন্দ 
হার সম্মূথে একটি মত্-হস্তীকে বশীভূত করিয়া স্থবাকে দীক্ষার্দান করিলেন। সেই 
স্তে আরও অনেকানেক ব্যক্তি রসিকানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। তারপর 
নি গোপীবল্পভপুরে গোবিন্দ-বিগ্রহ স্থাপন করিলে শ্যামানন্দ তীহাকে লইয়া ঘণ্টশিলায় 
। সেইস্থানের রাজ! শ্যামানন্দকে একট গ্রাম দান করিলে গ্রামের নাম রাখা হয় 
মন্তন্বরপুর এবং শ্যামানন্দ শ্যামন্ুন্দরপুরেও গৃহ-নির্জাণ করাইলেন। পরে তিনি 
যাধ্যা ও গোবিন্দপুর নামক স্থানেও গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত 
নেতাহার তিনজন পত্বীকে লইয়া কিছুকাল বাস কবিয়াছিলেন। অবশ্য তৎকালে 
রয়া কাশীয়াড়ি নৃসিংহপুর নারায়ণগড় প্রভৃতি স্থানেও তাহার প্রায়শই যাতায়াত চলিত 
[ং তিনি চিরকালই এইসমন্ত স্থানে ধর্মপ্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। 
স্বায়ানন্দের তিরোভাব সংবাদ আসিলে শ্যামানন্দ রূসিকাদি ভক্তকে লইয়া শ্যামনুন্দর- 
র মহোৎসব করিয়াছিলেন। তারপর তিনি গোবিন্দপুরে যান। কিন্তু তখন দামোদর 
স্তহিত হইয়াছেন। শ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে অধিকারী-গোসাইর মহোৎসব শেষ করিয়। 
সকাণন্দ সহ নৃসিংহপুরে উদ্দগু-রায়ের গৃহে অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। তখন তাহার. 
পীর ও মন দুর্বল। তিনি উক্তস্থানে চার-মাস অতিবাহিত করিয়া একদিন তাহার 
ধান শিষ্য রসিকানন্দের উপর উৎকলের ভার অর্পণ করিলেন। তখন তাহার 
নুস্থাবস্থা। সেই অবস্থাতেই তিনি ১৫৫২ শকের আষাট়ী কৃষ্ণা প্রতিপদ তিধিতে 
হত্যাগ করেন ।৩৫ 

'পদ্কল্পতরু'তে শ্যামানন্দ-ভণিতার কয়েকটি পদ উদ্ধত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদকের 
তে সেইগুলি আলোচ্য শ্যামানন্দের হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু “ছুঃখী-কৃষ্দাস'- 
ণিতায় যে পদগুলি গ্রন্থমধে) উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসম্বদ্ধে তিনি বলেন৩৬ যে সেইগুলি 
মানন্দের বলিয়। “আমার্দিগের বিবেচনায় তাহ] সঙ্গত বোধ হয় না” । ডা. সুকুমার সেন 
হমান করেন৩৭ যে “ছুঃখিনী”, “ছুধী-কফদাস+-, দীন-কৃষ্দ।স+- ও 'দীন-ছুখী-কষ্দাস”- 
শিতার সমস্ত পদই শ্যামানন্দ-রচিত। তিনি বলেন যে 'পদকর্জতরু'ধুত 'দীন-কৃষ্ণদাস”- 
শিতায় ব্রজভাখা মিশ্রিত ব্রজবুলি পদটিও শ্যামানন্দের রচিত। 


(৩৫) বৈ. দি. (পৃ. ১১৯)-যতে, “মহুরতঞ্জ রাজো সমাদ্দার পরগণার অন্তর্গত কানপুর গ্রামে 
শ্যাষানন প্রতুয় সঙ্গাধি বির্লাজিত আছেন 1৮ (৩৬) পৃ. ৪২ (৩৭) 1181, 101 


৬৪৮ চৈতগ্ত-পরিকর 


শ্যামানন্দের তিরোভাবের পর রসিকানন্ন গোবিন্দপুরে ঘাদশ-মহোৎসব সম্পঃ 
করিয়াছিলেন এবং “সেই হইতে ছুয়াদশ কৈল পরচারে।” ইহার পর রসিক কিশোৰ, 
চিন্তামণি প্রভৃতি ভক্তের তিরোভাবতিথি সম্পন্ন করিয়া! ধারেন্দাতে মহামহোৎসবের প্রবর্ড 
করিলেন এবং শ্যামানন্দের নির্দেশানুযায়ী কর্ম-নির্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্যো 
আজ্ঞা ছিল ২ 

তিন মাত] তোমার রাখিবে একঘরে | 
এবং বৃন্দাবনচন্ত্র ব্রজমোহন ঠাকুর । 
বিজর করাবে প্রীশ্যামহুন্দরপুর ॥। 
কিন্ত রসিকানন্দেব সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল. । ভূএ্যা-উদ্দগ্ু-বায় সগবে জানাইলেন; 
হেন কেহ যোগ্য হয়, বৃন্দাবন চন্দ্র লয়) 
পৃথিবীতে মুই সে থাকিতে । 

তখন রসিকানন্দ নানা চেষ্টার পর বিরক্ত হইয়া ব্রজ্বাসিবেশে ময়নায় গিয়া চন্দ্রভানু 
মূরারি নামক ভ্রাতৃদরকে দীক্ষাদদান কবিলেন। কিন্তু একদিন বংশীদাস আসিয়া পৌছাই 
তাহার প্ররুত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তিনি হিজলীতে গিয়া বহু ব্যক্তি। 
দীক্ষিত করিয়া গোপীবল্লভপুরে কিবিয়। আসেন। তখন উদ্দগু-ভূঞ্যা পরলোকগ 
রসিকানন্দ পুর্বোক্ত তিন ঠাকুবাণীকে শ্যামন্থন্দরপুরে আনয়ন করিলেন। ৰি 
তখন ঠাকুরানীদিগের মধ্যে কলহ চলিতেছিল। গ্রস্থকার-মতে জোষ্ঠ স্ামগ্রি 
অন্যের প্ররোচনায় রসিকের বিরুদ্ধে বডযস্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, যাহাতে রসিকান 
সেইস্থানে না আসিতে পাবেন। তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের সভায় একটি পত্র গ্রকা 
করিতে চাহিলেন, তাহাতে তিনি যেন গৌবাঙ্গদাসীকে বিষপান করাইবার অন্য রসিকান 
কক অনুরুদ্ধ হইতেছেন। কিন্ত পত্রের বিয় বস্ত শেষঙ্সস্ত বসিকানন্দের মহত্বকে 
প্রকাশ করিয়া দেয়। রসিক সমস্ত বুঝিয়া গোপীবল্পভপুরে মহোৎ্সবের ব্যবস্থা কবিনে 
এবং স্ঠামানন্দী-গণকে শ্যামনুন্দরপুরে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। 

শ্যামপ্রিয়! সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডা. সুকুমার সেন শ্যামগ্রি 
নায়ী একজন পদকর্জার একটি পদের উল্লেখ করিয়! বলিতেছেন যে কবি তাহার কবিতা 
মূরারি এবং রসিকের মৃত্যুতে শোক গ্রকাশ করিতেছেন । এই কবি যে শ্যামানদ-গা 
শ্যামপ্রিয়া, তাহ! সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে । 

উপরোক্ত ঘটনার পর রসিক ধর্মপ্রচার করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । রাজা! বাম 
ধলের পুত্র তাহার ছারা! দীক্ষিত হন। পাটনার রাজ্যেও অনেকে তাহার” নিকট দী 
গ্রহণ করেন এবং তিনি কিছুকাল সেই স্থানে অতিবাহিত করেন। বাদশাহ, শাহস্ 
তাঁহার শক্তির কথা শুনিয়া তাহার নিকট লোক পাঠাইলে তিনি পূর্বোল্লেখিত গোপাল? 


শযামানন্দ ৬৪৯ 


নামক হস্তীর সাহায্যে তাহার জন্য চৌদ্দটি হস্তী ধরিয়। পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি 
নাগপুরে “শেখরভূমি* কেন্দুবি, বিষুপুর, আহ্ম-্া প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
তিনি প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়াও মহোৎসব করিতেন। তাছাড়া, তিনি বিভিন্নস্থানে 
বিভিন্ন প্রকারের উৎসবাদিরও প্রবর্তন করেন। একবার তিনি বাঁশদাতে পৌছাইলে 
তাহার পায়ে একটি কাট ফুটিয় যাওয়ায় তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। ভক্তগণ 
তাহাকে গোপীবল্লপভপুরে লইয়। যাইতেছিলেন। কিন্তু 'ন্ুকপালে, পৌঁছাইলে তাহার 
অবস্থা শোচনীয় হয় এবং শিশ্যবৃন্দ তাহার আদেশ-মতে তাহাকে রেমুণায় লইয়া যান। 
সেইস্থানে পৌছাইলে ফাল্গুনের শিবচতুর্দশীর পর প্রতিপদ তিথিতে “বাধত্তি বৎসর' 
বয়সে রসিকা নন্দপ্রভুর তিরোভাব ঘটে । 

'রসিকমঙ্গল”-গ্রশ্থে উপরোক্ত ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । কিন্তু অন্ত- 
কোনও গ্রন্থে তাহাদের সমর্থন ন! থাকায় সমস্ত ঘটনাগুলিই যথাযথ কিন বুঝিবার উপার 
নাই। “রসিকের খুল্পতাত তুলসী ঠাকুরের আজ্ঞায় এবং শেষপযস্ত রসিকের সম্মতিক্রমে 
তৎশিশ্ত গোপীজনবল্লভদাস প্রধানত রসিকানন্দের প্রশস্তিমূলক এই গ্রস্থখানি রচনা 
করিয়াছিলেন। স্ৃতরাং প্রশস্তিগুলির মধ্যে যে ভাবাতিরেক থাকিতে পারে তাহা সহজেই 
অন্নমেয়। ্‌ 

মুণালকাস্তি ঘোষ জানাইতেছেন, “ই'হার (রসিকানন্দের ) রচিত গ্রস্থগুলির নাম 
'অদ্বৈততত্ব, 'উপাসন। সার সংগ্রহ ও 'বৃন্দাবন-পরিক্রম' ৷” রসিকানন্দও একজন পদকর্তা 
ছিলেন এবং তিনি ব্রজবুলি পদও রচনা করিয়াছিলেন ।৩৮ 

“প্রেমবিলাসে' রসিকানন্দ সহ শ্যামানন্দের শিশ্বর্গের একটি তালিক৷ প্রদত্ত হইয়াছে। 
তাহান্দের অধিকাংশের প্রসঙ্গ পূেই উাপিত হইয়াছে । অবশিষ্ট শিল্তবৃন্দের তালিকা 
শিম়োক্ত রূপ £-_ 

কিশোরীদাস, দীনবন্ধু, নিমু-গোপ, কানাই-গোপ, হরি-গোপ, যছুনাথ, ধ্রুবানন্দ, কৃষ- 
হরিদাস, হরি-রায়, কালীনাথ, কৃষ্ণকিশোর, রামভদ্র, বীরভত্র, হলধর, বাধানন্দ, নয়ন- 
ভাস্কর, গৌরীদাস, শিখিধবজ, গোপাল । 


(৩৮) 7387, 79৮, 190, 291 


পরিশিষ$ 


প্রথম গর্যায় 
বংশীবদর 
একমাত্র “বংশীশিক্ষা+-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে» ঃ 
চৌদ্দ শত যোল শকে মধু পু্ণিমায় । 
বংশীর প্রকটোৎসব হয়ত সন্ধ্যায় ॥। 
নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে, 
কুলীয়। পাহাড় নামে স্থান । 
তথায় আনন্দ ধাম শ্রীছকড়ি চট্ট নাম 
মহাতেজ। কুলীন সন্তান ॥। 
গ্রন্থকার বলেন যে এই ছকডি-চটষ্ট “পাটুলীর বাস ছাড়িয়া কুলীয়ায়” আসিয়া! বাস কবিতে 
থাকিলে তাহার পত্বীব গভে বংশীবদন জন্মলাভ করেন। *মুরলীবিলাস*-মতে১ সেই 
পত্বীর নাম ছিল সুনীল! । এই গ্রস্থে ছকড়িকে নবদ্ধীপবাসিরূপে বণিত করিয়৷ বল! হইয়াছে 
যে “বসম্তকালের ক্ষপা পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে” বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু বংশীবদনেব জনন 
তারিখ সন্বদ্ধে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে কোনও উল্লেখ নাই। 
বংশীদাস সম্ভবত গৌরাঙ্গের বিশেষ ন্নেহভাজন হইয়া নবধীপলীলায় যুক্ত হইয়াছিলেন। 
কিন্ত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমগলে'র একটি তালিকাব একটিমাত্র অকিঞ্চিখকর উল্লেখ ছাডা 
প্রাচীন জীবনীকারদিগের কোন গ্রন্থ হইতেই বংশীবদন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য সংগৃহীত 
হয় না। বনু পরবতিকালে লিখিত বংশীর জীবনচরিতগুলিতে লিখিত হইয়াছে 
বংশীবদন বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহার পত্থীর গভে দুইটি পুত্রসস্তান জন্মলাভ করেন 
তাহাদের নাম রাখা হয় চৈতন্য ও নিতাই। আবও বলা হইয়াছে যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস, 
গ্রহণের পর বংশীবদন শচী-বিফুণপ্রিয়ার সাহায্যার্থে নিজেকে নানাভাবে নিয়োজিং 
করিয়াছিলেন । কিন্তু জীবনচরিতগুলির মধ্যে এতই বর্ণনা-বিভিন্নতগ দৃষ্ট হয় যে বংশ: 
জীবন-সন্বন্ধীয় বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে শেত্যল্প কয়েকটিকেই নিভ রযোগ্য বলিয়। গ্রহণ ক? 
চলে। 'মুরলীবিলাস'-মতে৪ মহাপ্রভুর অপ্রকট-বার্তা শুনিয়া বংশীবদন লীলাসংবব 
করিয়াছিলেন। কিন্তু 'মুরলীবিলাসে'র অন্যান্ত বহু ঘটনার মত এই তথ্যটিকেও প্রামাণিব 
বলা যায় না। কারণ, 'বংশীশিক্ষাণ হইতে জান! যায় যে মহাপ্রভুর তিরোধানের গ 


(১) পৃ. ৬৭ (২) পৃ. ৩৭, ৩৯ (৩) বি. খ., পৃ. ১৪৫ (৪) পৃ ৪৭, ১৪৫ (৫) পৃ ১৮৭-৮৯ 


বংশীবদন ৬৫১ 


বংশাবদন গৌরাঙ্গ জন্ম-সম্পক্ষিত নিষ-বৃক্ষটর কাঠ হইতে গোঁরাঙগ-মৃতি নির্মাণ করাইয়া 
মহাসমারোহে সেই মুক্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন । তাহাছাড়া, গ্রস্থকার বলেন যে গ্রীনিবাস- 
আচার্য যখন প্রথমবার নবন্ীপে পৌছান, তখন বংশীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং 
বংশীবদন তাহাকে “মিশ্রের আলয়ে” লইয়া যান। “প্রেমবিলাস"-গ্রন্থেও৬ এই ঘটনাটি 
বর্ণিত হইয়াছে এবং “ভক্তিরত্বাকরে'ও ইহার বিশেষ সমর্থন আছে। স্তরাং এই বংশী- 
শ্রীনিবাস ঘটনাটি সত্য হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে মহাপ্রভুর তিরোভাব-বার্তা শ্রবণের 
পরক্ষণেই বংশীবদন দেহরক্ষা করেন নাই। 

বংশীশিক্ষামতেণ গৌরাঙ্গমূত্তি প্রকাশের পর বংশীবদন যাদব-মিশ্রের পুত্রের উপর সেই 
বিগ্রহ-সেবার ভারার্পণ করিয়া দক্ষিণ-দেশে গমন করেন এবং তথায় জগদানন্দ, গোকুল, 
মোহন, মনোহর, শ্তামদাস প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষিত করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। 
তারপর 

গোৌরলীল। কৃষ্ণলীল! গ্রস্থপদাবলী | 

তবে রচিলেন বংশী হইয়! ব্যাকুলী ॥ 
রামাই-এর “চৈতন্তগণোদেশদীপিকা'তেও বংশীবদন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে” 'রাধারু্ণ- 
ধামালীর যে বহু পর্ধ কৈল।” বাস্তবিক পক্ষে, বংশীবদন একজন পদ্কর্তী ছিলেন এবং 
তিনি বাংল। ও ব্রজ্বুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচণা৷ করিয়াছিলেন।৯ 'বংশীশিক্ষা'-মতে 
বংশীবদনের তিরোভাবের পূর্বে তাহার ছুইজন পুত্রই বিবাহ করিয়াছিলেন । 'মুরলীবিলাসে”ও 
বলা হইয়াছে১০ যে বংশীর পুত্র চৈতন্য বা চৈতন্তদাস তৎপুর্বে অস্তত দারপরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন । 

“পাটপধটনা"দি৯১-গ্রস্থে বংশীব্দনের পাট কুলিয়া-পাহাড়পুরেই নির্ণাত হইয়াছে। 
কুলিয়! এবং পাহাড়পুর নামক সংলগ্ন-গ্রাম দুইটিতে বংশীবদন, কবিদত্ত ও সারঙ্গ-ঠাকুর 
বাস ও যাতায়াত করিতেন। এই দুইটি গ্রামই কালে কুলিয়া-পাহড়পুর নামে খ্যাতিলাভ 
করে। “চৈতন্যচরিতামূতে'র গদাধর-শাখা মধ্যে কবিদত্তের নাম, এবং মৃলম্বন্ধশাখ। মধ্যে 
সারঙজদাসের নাম পাওয়া যায়। সারঙ্গদাস সম্ভবত গৌরাঙ্গের নবদ্ধীপ-লীলার একজন 
প্রাচীন জঙ্গী ছিলেন।৯২ বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণববন্দনা”য় লিখিত হইয্াছে৯৩ £ 

সারঙ্গ ঠাকুর বন্দিব করজুঁড়ি। 
গুধড়িতে ছিল যার সর্প ছয় কুড়ি ॥। 


৬) ধর্থ, বি..পৃ. ৩৭ ) ভ. র. -৪1*-২৪, ৩৯ (৭) পৃ.১৯১-৯৫ (৮) পৃ" ৯ ০৯) ম81,-0- 488 (১ ৬) 
পৃ. ৪৭ (১১) পা. প.-পৃ. ১১০; প।. নি. (পা. বা.)_-পৃৎ ১) পা. নি. (ক. বি.)১পৃ- ১ এই 
গর্থগুলিতে সারঙ্গ-ঠাকুরের পাট কুলিয়া-পাহাড়পুরে বল! হইয়াছে । আধুনিক বৈ. দ-মতে (পৃ.৩৪৫) 
ইহার পাট ছিল মাউগ্াছিপুর । (১২) গৌ. ত._পৃ. ২৮ ; ভ. র._-২।১৫) ১২৩৮৬৪ (১৩) পৃ" € 


৬৫২ চৈতগ্য-পরিকর 


এইরূপ উক্তির তাৎপধ দুর্বোধ্য। আধুনিক “বৈষ্বদিগ দর্শন'-গ্রন্থেও সারজ-ঠাকুব 
সম্বন্ধে একটি মজার গল্প লিখিত হইয়াছে ।১৪ এই সমস্ত হইতে মনে হয় সাঙ্গ সম্ভবত 
সাপুড়ে বা ওঝা ছিলেন। 

যাহাহউক, বংশীবদনানন্দ বা ঠাকুর-বংশীব পুত্রা্দি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জান। 
যায়না । নরহরি-চক্রবর্তা জানাইতেছেন৯৫ যে জাহ্ছবা খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদানাথ 
যাত্র। আরম্ভ কারলে বংশীব্দনের পুত্র চৈত্ন্যদ্দাস পথিমধ্যে তাহার সহিত মিলিত হন এব' 
খেতুরির মহামহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন “পদকল্পতরূ'তে চৈতন্যদাস-ভণিতায় যোলটি পদ 
সংগৃহীত হইয়াছে । ডা. স্থকুমার সেনের মতে সকলগুলির রচয়িতাই বংশীবদদন-পুত্ 
চৈতন্যদাস।১৬ কিন্তু তাহাদের কোনটি কোন্‌ চৈতন্যদ্দাসের রচনা, কিংবা সমস্তগুলিই 
একজনের কিনা, বলা প্রায় অসম্ভব। “মুবলীবিলাস' ও “বংশীশিক্ষা?-গ্রস্থ মতে জাহুবাদেবী 
টচৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র বা রামাইকে দত্তক-হিসাবে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের কৈশোবে 
চৈতন্যদ্াস শচীনন্ধন নামক আর একটি পুত্র লাভ করিবার পর জোষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে 
জাহ্বার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । গ্রন্থগুলিতে বামচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য 
প্রদত্ত হইয়ছে। তাহাদের অধিকাংশগুলিকেই নিধিচাবে গ্রহণ কর! চলেন।। কিন্তু যোড়শ- 
শতকে রচিত কোনও প্রামাণিক বাংলাগ্রন্থে রামচন্দ্র বা শচীনন্দনের উল্লেখমাত্র নাই। 


(১৪) পৃ. ৪৪7 গ্রন্থবর্ণনাম্যায়ী নবস্বীপ সম্গিকটস্থ জান্নগড়-গ্রামবাসী গৌরাঙ্গ-পার্ধদ অতিবৃদধ 
সারঙ্গ-ঠাকুরকে একদিন গৌরাঙ্গপ্রভু শিল্পগ্রহণ পূর্বক গোপীনাথ-সেবাব্যবস্থার নির্দেশ দেন । স্থির হয 
যে পরদিন সারঙ-ঠাকুর সর্বপ্রথম ধাহাকেই দেখিবেন, ঠাহাকেই মন্ত্র দিবেন । পরদিন অতি প্রত্যুষে 
পঙ্গান্বানকালে এক দ্বাদশবর্ষায় ব্রাহ্মণ কুীরের মৃতদেহ সারঙ্গ-ঠাকুরের অঙগম্পর্শ করিলে তিনি 
তাহাকেই মন্ত্রণান করেন এবং বালক প্রাণ প্রাণ্ড হন। তখন সপার্ধদ গৌরাঙ্গ আসর! তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিয়া! জানিলেন যে তিনি বর্ধমান জেলার গুদ্বয়ার (স্টেশান ) নিকটবর্তা সরডাও! গ্রামের গোস্বামী 
বংশজাত, নাম মুরারি £ উপনয়নের পরেই সর্পাধাত ঘটিলে তাহাকে মৃতজ্ঞানে নদীতে ভাসাইয়! দেওয়া 
₹য়। মুরারি জারগড়ের পাটেই রহিয়! গেলেন । (১৫) ভ. র.--১০।৩৮৫-৮৬ $ ন. বি-_৬ঠ. বি, পৃ ৮১ 
৮৬; ৮ম' বি. পৃ, ১১৭ (১৬) [7731,--09 89, 90 


নারায়ণ-পঞ্গিত 


কবিকর্ণপুরের “গৌরগণোদ্ধেশদীপিকা'তে নারায়ণ-বাচস্পতি১ ছাড়া আর কোনও 
নারায়ণের নাম উল্লেখিত হয় নাই। 

“চৈতন্যচরিতামৃতে'র মৃলম্বদ্ধ-শাখায় নারায়ণ-পণ্ডিত, নিত্যানন্দ-শাখায় নারায়ণ এবং 
অদ্বৈত-শাখায় নারায়ণদাসের নাম উল্লেখিত হইয়াছে ।২ “চৈতত্যচরিতামূৃতে আর একজন 
নারায়ণদাসকে পাওয়া যায়। তিনি বৃদ্ধ রূপ-গোস্বামীর সহিত বিঠঠলেশ্বর-গৃহে গোপাল- 
দর্শনে গিয়াছিলেন। একই গ্রস্থে এই দুইবার নাবায়ণদাসের নামোল্পেখ দেখিয়া বুন্দাবনস্থ 
নারায়ণদাসকে অদ্বৈত-শিষ্য নারায়ণদাস বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
জোর করিয়! কিছু বলা চলেনা । “চতন্যচরিতামৃত-কার খুব সম্ভবত বুন্দাবনে আর 
একজন নারায়ণদাসের কথাই বলিয়াছেন। “ভক্তিরত্বাকরে'র বর্ণনায় বৃন্দাবন হইতে 
শ্রীনিবাস-আচার্যাির বিদায়কালে যে-নারায়ণকে দেখা যায় সম্ভবত তিনি এই নারায়ণই | 
মুরলীবিলাসে'র বর্ণন অনুযায়ী বুন্বাবনে একজন নারায়ণ ছিলেন৩। জাহবা৷ ও রামাই 
বুন্দাবনে গেলে তাহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে । রসময়দাসের “সনাতন গোসাাইর 
সচকে” বৃন্বাবনস্থ ভক্তবৃন্দের মধ্যে সম্ভবত এই নারায়ণদাসকেই দেখিতে পাওয়া যায়। খুব 
সম্ভবত বুন্দাবনে উপরোক্ত একজন নারায়ণই ছিলেন এবং তিনিই নারায়ণদাস। 
পরবতিকালে গদাধরদাসপ্রতুর তিরোধান-উৎসবে ও খেতুরি-উৎসবে নিত্যানন্দ-শিষ্য 
নারায়ণ ছাড়াও আর একজন নারায়ণদাসকে প'ওয়া৷ যায়।৪ জনার্দনদাঁস প্রভৃতি 
অস্থৈত-ভক্তবৃন্দের সহিত উল্লেখিত হওয়ায় ই'হাকেই অদ্বৈত-শাখাতুক্ত দাসাখ্য নারায়ণ 
বলিয়া বুঝিয়া৷ লওয়া যায়। 

নিত্যানন্দ-শাখার নারায়ণ সম্বন্ধে “চতন্যচরিতামৃত” ও “চতন্যভাগবত", উভয় গ্রস্থেই 
বল! হইয়াছে যে তাহার। চারিভাই ছিলেন । মনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণণাস এবং দেবাননদ। 
জয়ানন্দ-গ্রদত্ত একটি তালিকার মধ্যেও কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এবং নারায়ণের নাম একত্রে 
উল্লেখিত হইয়াছে । তবে সেইস্থলে মনোহরের পরিবর্তে মহানন্দকে দেখ যায় । সম্ভবত 
কোনও কারণে মনোহরই মহানন্দে পরিণত হইয়ী থাকিবেন। 

কষ্দাস-দেবানন্দ সন্বন্ধে কিন্তু বিশেষ কিছু জানা যায়না। কিন্তু পরবততিকান্দে 


(১) ৯৬৮ (২) ১১০, পৃ. ৫১ 3 ১1১১, পৃ. ৫৬ 7১1১২, পৃ. ৫৮ (৩) পৃ" ২৯১ (9) ত. র.স”১1৪৬৫, 
৪৯৩ ) প্রে. বি.--১৯ শ. বি. পৃ. ৩০৯ ; ন. বি._-৮ম* বি. পৃ. ১৯৭ (৫) চৈ.চ.--১।১১, পৃ ৫৬ 
চৈ ত.--৩৬, পৃ, ৩১৭ 


৬৫৪ চৈতন্য-পরিকর 


মনোহর এবং নারায়ণ বৈষবসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে 
নিত্যানন্দ যখন প্রথমবার নীলাচল হইতে গৌড়ে চলিয়া! আসেন, তখন হইতেই মনোহরকে 
তাহার সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।৬ আবার পরবণ্তিকালে গদাধরদাসপ্রভূর তিরোধান- 
তিথি-উৎসর্ব' এবং খেতুরি-উৎসব,৮ ও তাহার পরে জাহ্বাদেবীর বৃন্দাবন-গমন৯ ও 
প্রত্যাবর্তন-কালে৯০ তাহার সহিত তাহাদিগের প্রায় উভয়কেই উপস্থিত দেখিতে 
পাওয়। যায়। এই সমন্ত ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায়া্দি১৯ নিত্যানন্দ- 
শি্াবুন্দের সহিত বিছ্যমান থাকায় তাহাদিগকে সহজেই চিনিয়া লইতে পাবা 
যায়। সম্ভবত তাহাদের ভ্রাতা কষ্দাসও এই সমস্ত ঘটনাতে উপস্থিত ছিলেন। 
বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থে বংশী-শিত্ক একজন মনোহরের 'উল্লেখ আছে ।৯২ তাহার জন্বন্ধে আব 
কোনও তথ্য কোথাও পাওয়া যায়না । 


তবে আলোচ্যমান মনোহর সম্বন্ধে “বীরভূম-বিবরণে লিখিত হুইয়াছে১৩ যে তিনি 
কাদরা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া-মনোহরদাস, কবি জ্ঞানদাসের “বিশেষ বন্ধু'। প্রকৃতপক্ষে 
“চৈতন্যচরিতামৃতে'র নিত্যানন্দশাখা-বর্ণন! প্রসঙ্গেও এই মনোহরদ্রাস জ্ঞানদাসের সহিত 
যুক্ত হইয়াছেন। আবাব 'নরোত্বমবিলাসে'র সর্বত্র এবং “ভক্তিরত্বাকরে*র চারিটি উল্লেখেব 
ঢুইটি স্থলেই মনোহরের নাম জ্ঞানদাসের সহিত একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে । ইহাতে 
জ্ঞানদাস ও মনোহরের বন্ধুত্বের সম্ভাবনাই স্থচিত হয় ।৯৪ “বীরভূমবিবরণে” আরও লিখিত 
হইয়াছে, “জ্ঞানদাসের জীবিতকাল পর্যস্ত মনোহর কাদরাতেই অবস্থিতি করিতেন, পৰে 
আউলিয়! চৈতন্্দাস নাম গ্রহণ পূর্বক দেশে দেশে পর্যটন করেন। এদেশে বৈরাগীব 
আখড়া বাধিয়া বাসের প্রথা তিনিই প্রবন্তিত করিয়াছিলেন ।--*.*"অনেক আখড়ায় যে 
কোন উৎসবে পর্বাহে দেববিগ্রহের পরই মনোহরদাসের ভোগ দেওয়ার রীতি এখনও 
প্রচলিত আছে। *-.* ইনিও জাহ্বাদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন...... 
“সারাবলী'তে আছে 
আদি নাম মনোহর চৈতগ্যনাম শেষে । 
অ।উলিয়! হুইয়। বুলে স্বদেশ বিদেশে ॥ 


705) ত. র._১২1৩৮৬৩ (৭) উ-_-৯৩৯৮-৯৯ (৮) 8--৯৩৭৪ ; ন' বি._-৬ঠ.বি., পৃ. ৭৯ 3 ৮ম. বি, 
পু. ১০৭ (৯) ভ. র.--১148৫ ; ন' বি._-৮ম, বি. পৃ. ১১৮ (১০) ভ. র.-১৪০২ (১১) ড্র.--রঘুপতি- 
' বৈস্ত-উপাধ্যায়। (১২) পৃ. ৮১,২৯১ (১৩) ওয়, খণ্ড, পৃ ১৬১-৬২ (১৪) বীরভুমবিবরগ-অনুযায়ী, 
মনোহরদাসের পুত্র কিশোরদাস জ্ঞানদাস-প্রতিষ্টিত রাধাগোবিনা খুগল-বিগ্রহের সেবাইত হিসাবে 
মঠের মহান্ত-পদ গ্রহণ করেন। হরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'র ভুমিকায় কি 
কিশোরদানকে মনোহরের ভ্রাতা বলিয়। উল্লেখ করিরাছেন। 


নারায়ণ-পণ্ডিত ৬৫৫ 


টন পদসন্থলয়িতা৷ ছিলেন কিন! বিতর্কের বিষয় হইলেও ইনি একজন প্রসিদ্ধ পদনকর্তা 
টলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই !» 


কিন্ত্এই মনো হরদাসই যে পদকর্তা ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। «গৌরপদ- 
চরঙ্গিণী”ধুত নরহরিদাসের একটি পদ্দে লিখিত হইয়াছে১৫ £ 


মদন মঙ্গল নাম রূপে গুণে অন্থুপাম 
আর এক উপাধি মনোহর । 
খেতুরির মহৌৎসবে জ্ঞানদাস গেল যবে 


বাবা আউল ছিল সহচর ॥ 


হা হইতে আলোচ্যমান মনোহরদাসকে আউলিয়া-মনোহরদাস বলিয়াই ধরিতে হয়। 
কন্ত তিনি যে জাহুবার মন্ত্রশিব্য ছিলেন, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। জ্ঞানদাসের মত 
এই মনোহরও “চৈতন্যচরিতামৃত” মধ্যে কেবল নিত্যানন্দ-শাখাতুক্ত হইয়াছেন মাত্র। তবে 
জান্ুবাদেবীর সহিত উভয়ের নিবিড় সম্পর্ক দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে যে হয়ত 
উভয়েই তাহার নিকট মন্ত্রীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার সারাবলীর প্রমাণ সতা 
হইলে ইহাও ধরিয়া লইতে হয় ষে এই আউলিয়া-মনোহরদাসই শেষে আউলিয়া-চৈতন্যদাস 
নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-আচাষের জীবনী হইতে জান! যায় যে একজন 
আউলিয়া-চৈতন্যদাস বৃন্দাবন গিয়া গোপাল-ভট্-গোস্বামীর নিকট শ্রীনিবাস-আচার্ষের 
প্রথম বিবাহ ও বিষুপুরে তাহার প্রভাব-স্থাপনের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং 
তিনি বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিষ্ুপুরের রাজসমীপেও গোপাল-ভট্র- গোস্বামীর 
অন্তরের প্রতিক্রিয়ার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । এই চৈতন্তদাসের নিবাস সন্বন্ধে 
'প্রেববিলাস'-কার কেবল এইটুকু বলিতেছেন যে 
বিষুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। 
রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ ॥। 

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এই আউলিয়া-চৈতন্যদাসই সম্ভবত 
উপরোক্ত আউলিয়া-মনোহরদীস বা আউলিয়া-চৈতন্দ্াস হইতে পারেন। 

“চৈতন্তচরিতামতে'র মূলন্বন্ধ-শাধায় যে নারায়ণ-পগ্ডিতকে পাওয়া যায় তিনি কিন্ত 
মহাপ্রভুর পরম-ভক্ত প্রসিদ্ধ দামোদর-পণ্ডিতেরই ভ্রাতা। পঞ্চম-ভ্রাতার মধ্যে দামোদর 
এবং শংকরই সমধিক খ্যাতিসম্পরন ছিলেন। দেবকীনন্দন তাহার “বৈষববন্দনা”্র মধ্যে 
দামোদর-পঞ্জিতের অন্ত চারি ভ্রাতার নামোল্লেখ করিয়াছেন-_পীতান্ঘর, জগন্নাথ, শংকর ও 


০০০৮৬ ৪৯ িি 
(১৫) পৃ. ৩১৩ 


ডর চৈতন্য-পরিকর 


নারায়ণ । গ্রন্থকার পীতাম্বরকেই দামোদরের জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়! সংবাদ দিক্নাছেন। কিন্ত 
পীতান্বর ও জগন্নাথের ( জগদানন্দের ) কথা! বিশেষ কিছুই জানা যায়না । গদাধরদাস- 
প্রসুর তিরোধানতিথি-মহামহোতৎসবে যোগদান করিবার অন্য যাত্রী হিসাৰে একজন 
পীতান্বরকে দেখা যায়।৯৬ একই ক্লোকের মধ্যে একজন দামোদরের নামোল্লেখ থাকায় 
তাহাকে দামোদর-পঞ্ডিতের ভ্রাতা বলিয়া ধারণা জন্মাইতে পারে । আবার 'গৌরগণোদ্দেশ- 
দ্ীপিকা'তে নাবায়ণ-বাচস্পতির সহিত একজন গীতাণ্রেব নাম উল্লেখিত হইয়াছে। 
তাহাতে নারায়ণ-বাচম্পতি যে পীতান্বব-ভ্রাতা নারায়ণ-পণ্ডিতেব সহিত অভিনর, 
তাহাই জন্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোনও প্রমাণ নাই। প্রকৃত- 
পক্ষে, নারায়ণ-পণ্ডিত সম্বন্ধে যাহা জানা যায়ঃ তাহা! অল্পই । কবিকর্ণপুবের “চৈত্র 
চরিতামুতমহাকাব্যে ও লোচনেব “চতন্যমঙ্গলে গৌবাঙ্গের গয়া৷ হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পরে তাহার নবদ্বীপলীলার মধ্যে একজন নারায়ণেব ছুই একবার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ।১৭ 
কিন্তু কোনস্থলেই তাহাকে সক্রিয় দেখা যাষ না। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি 
শ্ীবাস- ও শ্রীরাম-পগ্ডিতেব পহিত যুক্ত হইয়াছেন । “চৈতন্তভাগবতে”ও১৮ তাহাকে 
শ্রীরাম-পঞ্জিতের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত দেখিয়া কর্ণপূর বা লোচন কতৃক উক্ত 
নারায়ণকে নরায়ণ-পপ্ডিত বলিয়াই সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু “চৈতন্যভাগবতে 
নবদীপলীলা-বর্ণনায় নারায়ণ-পগ্ডিতের কোনও উল্লেখ নাই । কেবল নারায়ণ নামক এক 
ব্যক্তিকে নিক্িয় অবস্থায় দুইটিবাব মাত্র দেখ! যায়।১৯ মুরারি-গুপ্ডের গ্রস্থেইণ এব' 
গৌরপদতরঞ্গিণা'র একটি পর্দেও২১ কেবল নাবায়ণকে একবার করিয়া দেখা যায়। এহ 
সমস্ত উল্লেখ হইতে ধরিয়! লইতে হয় যে গৌবাঙ্গেব গয়া-প্রত্যাবর্তনের পর হইতে সম্ভবত 
একজন নারায়ণ তাহার নবদীপলীলার সহিত কোনও না কোনও ভাবে কখনও কখনও 
যুক্ত হইতেন। কিন্ত তিনি নারায়ণ-পণ্ডিত কিন! বলা চলে না। দামোদর-পগ্ডিত্ব 
জীবনী আলোচনায় জানা যায় যে দামোদব সম্ভবত গৌরাঙ্গপ্রভুর নবঘীপলীলার শেষদিকে 
তাহার সহিত যুক্ত হন। কিন্ত তিনি কোথা হইতে কিভাবে আসিয়া যুক্ত হইয়াছিলেন 
তাহার কিছুই জানা যায় না। নারায়ণ-পণ্ডিত যদি পুব হইতে নবন্ধীপলীলায় যুক্ত হইয়া 
থাকেন, তাহ হইলে সেই-স্থত্রে দামোদরের পক্ষে প্রথম আসামাত্রেই গৌরাঙ্গপ্রতুব বিশে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয় বটে। কেন্ত বৃন্দাবনাদির গ্রস্থের উপরোক্ত মাত্র এন্টি 
দুইটি উল্লেখ হইতেই এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা চলে না। তবে মহাপ্রতুর দর্শন 


(১৬) ভ. র__৯1৪*১ (১৭) চৈ. চ. ম.--৬1৪২-৪৫, ১০৮; চৈ. ম.-ম. থ., পৃ. ৯৭, ১১১১ ১১ 
(১৮) ৩৯, পৃ ৩২৭ (১৯) ২৮, পৃ" ১৩৯) ৩৪, পৃ ২৯ (২৯) ২৭৪ (২১) পৃ. ১৫১ 


নারায়ণ-পপ্ডিত ৬৫৭ 


লাভার্থে প্রথম বৎসরেই নারায়ণ-পণ্ডিত যে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন, “চৈতন্ত- 
চরিতাম্বৃতা”দি-গ্রন্থে২২ তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। স্মতরাং নারায়ণ-পণ্ডিত যে 
নবদবীপলীলায় যুক্ত ছিলেন, তাহা ধরিয়া লইতে হয়। প্রথমবার লীলাচলে গিয়া তিনি 


মহাপ্রভৃ-প্রবত্তিত অম্প্রধায়-কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর আর তাহাকে 
কোথাও দেধিতে পাওয়। যায় ন1। 


(২২) তু.--চৈ, চ. ম.--১৫1১০৫-৬ ) চৈ, ৮২1১১, পৃ ১৫৩ ২১৩, পৃ ১৬৪১ ০৮, পা.---৮18৪ 
চৈ-া.-_-৩1৯, প্‌ ৩২৭ 
৪২ 


হিরণা-দাস 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সঞ্চগ্রাম অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন হিরণ্য-' 
গোবর্ধন-দাস, তৎকালে তাহারাই সেই “মুলুকের £মজুমদার*-নামে অভিহিত হইতে 
এবং তাহার “সপ্তগ্রাম বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ছিলেন ।২ তাহাদের নিবাস ছিল হুগলী 
নিকটবর্তা টাদপুর- বা চন্দনপুর-গ্রামে ।৩ তাহারা সহোদর-ভ্রাতা ছিলেন ; জ্যোষ্ঠ হিবণ 
দাস। কনিষ্ঠ গোবধনের পুত্র ছিলেন রঘুনাথ-দাস গোন্বামী । ত্রাতৃহ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট সত্তা 
ছিল এবং জমিদার হিসাবেও তাহারা স্বনাম অর্জন করিয়াছিলেন । জাতিতে কায়স্থ 
হইলেও ধর্মপ্রাণ-ভ্রাতৃঘর় ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন । নদীয়া তখন বাংলাদেশে 
্রাহ্মণ-সংস্কৃতির বিখ্যাত কেন্দ্র । হিরণ্য ও গোবর্ধন সেই নদীয়ার অধিবাসী-্রান্মণদিগণে 
প্রভৃত পরিমাণে ভূমি ও অর্থাদি দান করিয়া সাহায্য করিতেন।৫ গৌরাঙ্গেব মাতা! 
নীলান্বর-চক্রবর্তী দুইজনেরই মান্য ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নীলাম্বব' 
দুইজনকে ভ্রাতৃসম জ্ঞান করিতেন। এই স্থত্রে গৌরাজের পিতৃদেব পুরন্দর-মিশ্রে 
সহিতও তাহার্দের বিশেষ সন্ভতাব ঘটে। গৌরাজপ্রভৃকেও তাহারা ভালভাবে 
চিনিতেন। 

কিন্ত তাহারও বহুপূর্বে অগ্বৈতপ্রতুর সহিত তাহাদের সংযোগ স্থাপিত হয 
অছৈত-শিষ্য যছুনন্দন-আচার্ষের নিকট তাহারা শি্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । সম্ভবত দে 
স্থত্রেই তাহারা অদ্বৈত-মাহাত্মা সম্বন্ধে অবহিত হন। অদ্বৈতগ্রতৃর দারপরিগ্রহকাত 
তাহার সমূহ ব্যয়ভারই বহন করিয়াছিলেন এই ধনী-্রাতৃত্বয়।৬ সেই সময় অদ্বৈত-শি 
হরিদাস একবার নামপ্রচার করিতে করিতে তাহার্দের পুরোহিত বলরাম-আচার্ষেব গৃ 
আসিয়া উঠিলে বলবাম একদিন তাহাকে মজুমদার-সভায় লইয়া যান।৭ হিবণা' 
গোবর্ধন হরিদাসকে দেখিয়াই সসভ্রমে উঠিয়া নমস্কার জানাইলেন এবং যথাযোগ্য আ? 
আপ্যায়ন করিয়া! তাহাকে উপযুক্ত স্থানে বসাইলেন। তারপর তাহাদের মধ্যে আলা? 
আলোচনা চলিতে থাকিলে গোপাল-চক্রবর্তী নামক মজুমদার গৃহের একজন অর্তি 


ূ (১) চৈ. চ.--৩৩, পৃ ৩০০ (২) এ--২।১৬, পৃ ১৯১ ভক্তমাল (পৃ.১* )-মতে 'নব রা 
(৩) চৈ.চ.--৩1৩, পৃ. ৩০০) গৌ ত.-পৃ- ৩১১ পা. নি. ; অমিয়নিমাইচরিতের প্রথম ধরে 
উপক্রমণিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে 'হরিপুক্রগ্রামে গোবর্ধনদ।সে'র নিবাস ছিল। কিন্ত এই 
কোখথ| হইতে সংগীত হইল জান! যায় নাই । (৪) চৈ, চ._-৩1৬, পৃ. ৩১৫ (৫) উ--২1১৬, পৃ 
6৬) দ্র. _বছুননগন-আচার্য €৭) চৈ. চ.--৩।৩, পৃ. ৩৯৪-৩০১ 3 গো * ত.পৃ ৩১১ 


হিরণ্য-দাস ৬৫৯ 


মারিন্দা-্রাপ্ষণ বৃথা তর্ক করিয়া! সন্যাসী-হুরিদাসকে অপমানস্থচক কথা বলিলে মজুমদার 
ুহর্তে তাহাকে ধিক্কৃত করিয়! পরিত্যাগ করিলেন। গোপাল তখন সংকুচিতভাবে 
গাসিয়া হরিদ্াসের পদতলে পতিত হইলে হরিদাস তাহাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্ত 
ন্যাসীর অসম্মান হিরণ্যদাসকে যথেষ্ট আহত করিয়াছিল। তিনি সেই ব্রান্ধণকে “নিজছ্বার 
মানা” করিয়া দিলেন। অবশ্ত হিরণ্য-গোবর্ধন বিষয়বিরাগী ছিলেন না। একবার 
সপ্তগ্রাম মুলুকের স্লেচ্ছ অধিকারীর সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ঘটে। হিরণ্যদাস বারলক্ষ 
টাকার শর্তে রাজার নিকট হইতে সপ্তগ্রাম মুূলুকটি 'মোকতা” করিয়া! লইয়াছিলেন ।৮ 
কিন্ত রাজদরবারে বারলক্ষ টাক দেওয়ার শর্ত থাকিলেও তিনি এ মূলুক হইতে বিশ লক্ষ 
টাকা আদায় করিয়া লইতেন। তাহার এইরূপ লভ্যাংশ দেখিয়া মূলুকের পূর্বাধিকারী 
বাজদরবারে নালিশ করিয়া এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সপ্তগ্রামে আনয়ন করেন। ফলে 
হিরণ্যদাসকে কোনও গোপন স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু শেষে ভ্রাতুমপত্র 
বঘুনাথের দ্বার! তাহার বিপন্ুক্তি ঘটে। সেই সময় রঘুনাথ গৃহত্যাগের চেষ্টা করিলে 
(গাবর্ধন নানাভাবে তাহাকে বিষয়- ও সংসার-বদ্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিলেন । শেষপর্যস্ত 
আদরেব ছুলালকে ধরিয়া রাখার জন্য তাহার উপর সতর্কদৃষ্টি রাখিবারও প্রয়োজন 
ইয়াছিল। কিন্তু সকল সর্তকতাকে ব্যর্থ করিয়া একদিন রঘুনাথ নীলাচলে গিয়া চৈতন্ত- 
তুর সহিত মিলিত হইলেন। গোবর্ধনের লোকজন নীলাচলপথে ঝাকরা পর্ধস্ত গিয়া 
গাড়ভক্রসহ নীলাচলগামী শিবানন্দ-সেনের সহিত দেখা করিয়াও তাহার সন্ধান 
বাইলেন না।৯ ভীহারা ফিরিয়া সংবাদ দিলে রঘুনাথের পিতামাতার মাথায় যেন 
জাধাত পড়িল। 
এদিকে নীলাচলে রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে মহাপ্রভু তাহাকে সাদরে গ্রহণ 
রয়া জানাইলেন যে পিতামহ নীলাম্বরের সন্বদ্ধে হিরণ্য-গোবর্ধনও তাহার পিতামহ- 
নীয়। এই বলিয়া তাহাদের বিষয়-বাসনা লইয়া তিনি কৌতুক পরিহাস করিলেন। 
স্কষথাকালে গোবর্ধনের নিকট সংবাদ গিয়া পৌছাইলে গোবর্ধন ও তাহার পত্বী তৎক্ষণাৎ 
ত্রর জন্য চারিশত মুদ্রা সহ দুইজন ভূত্য এবং একজন পাচক ব্রাঙ্মণকে শিবানন্দের নিকট 
ঠাইয়া দিলেন। অসময় দেখিয়া সেইবারও শিবানন্দ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া 
লয়া পাঠাইলেন যে পরবৎসর নীলাচল-গমনের সময় তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে লইয়া 
ইবেন। শিবানন্দ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু গোবর্ধন ও তাহার 
ত্বকে চিরকালের জন্যই পুত্র-সন্বস্থীয় বেদনা ধহন করিয়! চলিতে হইয়াছিল। 


স্পা পপ পপ জজ 


৮) চৈ, চ._-৩৬, পৃ. ৩১৫ (৯) চৈ চ.--৩৬, পৃ ৩১৮) চৈ. না.৮-১০1৮ 


যদ্ুলজঅ-আচাষ 
গৌরাঙ্গ-অবির্ভাবের পূর্বে যে সমস্ত ভক্ত অছৈত-সাধনাকে সফল করিয়া তুলি: 
প্রয়াসী হইয়াছিলেন, যছুনন্দন-আচাধ-তর্কচূড়ামণি ছিলেন তাহাদের অন্ততম। সেইজ 
“চৈতন্যচরিতামৃত”-কার তাহাকে অদ্বৈতাচাযের একটি প্রধান শাখারূপে বণিত করিয়াছেন 
গ্রস্থবর্ণিত মৃলস্বন্ধশাখায় যে-যছুনন্দনকে দেখ! যায়, তিনি ইনিই। কারণ, এই গর 
অন্ত কোনও যছুনন্দনের উল্লেখ নাই। “চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকা'দি১ গ্রন্থ হইতে জা? 
যায় যে যছুনন্দন বান্ুুদেব-দত্তেরও পরমান্ুগুহীত ছিলেন এবং হরিচরণদাসও তাহা 
“অধৈতমঙ্গল-গ্রস্থে২ “বাস্ুুদেব্দত্ত আর শ্রাযদুনন্দন'কে মহাপ্রভূর ছুই সেনাপতিরূপে বণি। 
করিয়াছেন । অন্থান্ত গ্রন্থে যে সকল যছুনন্দনের নাম পাওয়া যায়, তাহার পরবত্তিকালেৰ 
ষছুনন্দন-আচাষের বাসস্থান৩ ইত্যাদি সন্বদ্ধেও কিছুই জান! যায়না । “অদ্বৈত প্রকাণ 
গ্রন্থে বণিত হইয়াছে৪ যে অ্ৈতপ্রভৃু যখন সর্বপ্রথম অল্নকয়েকটিমান্্র ভক্ত লহা 
ভক্তিধর্ম- ও নাম-গ্রচারের কাষে অগ্রসর হইতেছিলেন সেইসময়ে একদিন তক চুডাম?ি 
ষছুনন্দন আসিয়া সগর্বে ব্রহ্ম-হরিদাঁসকে ঈশ্বরতত্ব সম্বদ্ধীয় তর্কযুদ্ধে আহবান কবিলেন 
ব্যাপারটিকে এড়াইতে না! পারিয়া ধীর-প্ররুতির হরিদাস 'ভূস্থুর চক্রবর্তী” কষা 
মধ্যস্থ রাখিয়া যখন অব্যর্থ যুক্তি কৌশল প্রয়োগ করিতেছিলেন তখন হঠাৎ অদ্বৈত 
সেইস্থলে উপস্থিত হন । ইতিমধ্যে হরিদাসের তর্কসিদ্ধান্ত ষদুনন্দনেব মধ্যে প্রভাব বিস্তা 
করিতেছিল। এখন অগ্ৈতপ্রভুর রূপার হইয়া তিনি তাহার চরণে পড়িলেন। যছুনননে 
একাস্ত অনুরোধে অদ্বৈত তাহাকে যথাকালে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে তিনি চিবত্ম 
জানবা? পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিবাদ গ্রহণ করিলেন ।৫ তখন হইতেই তাহার ভাগব 
অধ্যাপন। সুরু হয়। 
তৎকালে সমৃদ্ধ সঞ্চগ্রাম-অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন হিরণ্য-দাস ও গোর্ষধ 
দ্রাস। এই ভ্রাতৃঘয়কে সম্ভবত স্থ্ীয়-শিষ্কে পরিণত করিয়। যছুনন্দন গোঁড়বাংলায় ভর্তি 
প্রচারের একটি অতি প্রশস্ত পথ মৃক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই শিশ্যাবুন্দেব উ 
তাহার প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। অহৈতপ্রতভুর দারপরিগ্রহকালে যখন যহুনন্দন মুৎসুণি 
ভার গ্রহণ করিয়! কাধ-সমাধা করিয়াছিলেন৬ তখন সেই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত ধর্ম 


(১) ১০1১০; চৈ. চ৮--১১২, পৃ, ৫৮ (২) পৃ. ৩৮ ৩) আধুনিক বৈ. দ.-মতে (পৃ ৩৪। 
ডাকার নিবাস ছিল খাটাল। (৪) ৭ম. অ., পৃ. ২৭ (৫) প্রে, বি.--২৪শ. বি. পৃ" ২৩০ 
(৫) জ. প্র.--৮দ. জ. পৃ. ৩* 7 প্রে বি,-২৪ শ. বি", পৃ. ২৩৮ 7 অ. ম.--পৃ. ৪৪ 


যদুনন্দন -আচাষ ৬১৩৬১ 


অর্থই তিনি তাহার এই ধনী-শি্যদ্ধয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই 
নহে, পরে গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ-দাসও যছুনন্দনের শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।৭ যঘুনাথ 
গৃহত্যাগে সমর্থ হইয়া যে নীলাচলে মহাপ্রভুর সান্নিধ্য ও কপালাভ করিতে পারিয়াছিলেন,৮ 
তাহারও পরোক্ষ কারণ হিসাবে যছুনন্দনের নাম ম্মরণীয় হইয়া আছে। এইঘটনার পর আর 
ঢুনন্দনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। একমাত্র “অদ্ধৈতপ্রকাশ'-মতে৯ 'অছৈত-তিরোধান- 
কালেও যদুনন্দন শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন। 


(৭) চৈ. না.৮-১০।১০ 3 চৈ, চ.---৩1৬, পৃ. ৩১৮) প্রে, বি.--১৮ শ. বি. পৃ. ২৭১ 7 প্রে, বি-২৪ 
বি., পৃ.২৩৪ (৮) চৈ, চ.--৩।১৬, পৃ-৩১৮ ; ড্-- রুনা থদাসের জীবনী (৯) ২২ শ. অধ্যায়, পৃ. ১১৩ 


রভুশমিত 

চৈতন্যচবিতামূতে"র মৃলম্বন্ধ-শাখা, নিত্যানন্দ-, অন্বৈত- ও গদাধর-শাখা মধ্যে 
কয়েকজন অধ্যাতনাম৷ রঘুনাথকে পাওয়া যায়। গদাধর-শাখা মধ্যে যে রঘূ-মিশ্রের নাম 
আছে তাহার পার্খশব-লিখিত সঙ্গী-বৃন্দের নামোল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি 
খেতুরির মহোৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন ।৯ নিত্যানন্দ-শাখায় যে রঘুনাথকে পা 
যায় তাহার সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন £ 

আচার্ধ বৈষববানন্দ ভক্তি অধিকারী ৷ 
পূর্বে নাম ছিল যার রঘুনাথপুরী ॥ 

বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দও তাহার সম্বন্ধে একই সংবাদ দিয়াছেন।২ অবশ্য “গৌবগণো- 
দেশদীপিকা*য় ও বুন্দাবনের “বৈষ্ববন্দনা*্ম৩ অনস্ত-পুরী, স্খানন্ব-পুরী গ্রভৃতি আটজন 
পুরীর মধ্যে যে রঘুনাণেব নাম উল্লেখিত হইয়াছে তিনি জত্ভবত শিত্যানন্দ-শিষ্বা হইতে 
পারেন না। আবার মৃলম্বন্ধ-শীখায় যে রঘুর সাক্ষাৎ মেলে তিনি উডিম্যাবাসী। কিন্ত 
অধৈত-শাখান্তর্গত রঘুনাথের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না । তবে তিনি দি 
গৌড়ীয়, তাহা তাহার পার্শ্ব বর্তা অন্ঠান্য ভক্তের পরিচয় হইতে সহজেই জানা যায়। ঘে 
সমন্ত গৌড়ীয় ভক্তকে লইয়া মহা প্রত সর্বপ্রথম নীলাচলে সাত-সম্প্রদায়েব কীর্তন-বীতিৰ 
প্রবর্তন করেন, তৎসহ বণিত যে-রঘু নীলাচলে রামাই-নন্দাই-গোবিন্দাদ্দির সহিত থাকিয় 
মহাপ্রত্বর সেবা করিতেন,৪ তিনি যে মুলন্বদ্ব-শাখার রঘু এবং 'অদ্বৈত-শাখার বধুনাধ 
ইহাদের একজন হুইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খুব সম্ভবত তিনি যুলক্ন্ধ-শাখা, 
উড়িষ্যাবামী রঘু এবং বৃন্দাবনদাস তাহার “বৈষ্ণববন্দনা*তে উৎ্কলিয়। বিপ্র্দালাদিব সহি 
সেই বিপ্র-রঘুনাথদাসের চরণবন্দনা করিয়াছেন ।€ 


(১) প্রে. বি.--১৯শ. বি., পৃ. ৩০৯ ) ভ. র.--১০৪১৫) ন. বি.--৬ষ্ট. বি., পৃ. ৮৪ (২) চৈ তা” 
৩৬, পৃ. ৩১৭ 7 চৈ. ম, (জ.)-বি থ., পৃ ১৪৫ €৩) গৌ: দী.__৯৭ ; বৈ" ব. (বৃ.)-পৃ* ৭7৮ (5) চৈ 
স্২।১৩, পৃ. ১৬৫) ৩৬, পৃ. ৩১৭7 ৩১২, পৃ ৩৪৪ (৫) পৃ ৫ 


কিখিজমী 


“চেতন্যভাগবতে' দিথ্বিজয়ী সম্বন্ধে নিয়লিখিত বিবরণটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।১ 

নিমাই-পঞ্ডিত যখন তাহার প্রিয়-পড়ুয়াবৃন্দকে লইয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছেন, 
খন একদিন এক দিখ্বিজয়ী মহাপপ্ডিত মহাদস্ত সহকারে শিষ্যবন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়! “হস্তী, 
বাড়া, দোলা, ধন যতেক জন্তার'-সহ নবধীপে পৌছাইলেন। নিমাই-পণ্ডিতের জঙ্গী-বৃন্দ 
টীত হইয়া নিমাইকে সংবাদ দিলে নিমাই চিন্তা করিলেন যে প্রকৃত জ্ঞানীর এইরূপ দস্ত 
(সমীচীন । অথচ দিগ্বিজয়ী বিজিত হইলে বেদনা-কিষ্ট হইবেন কল্পনা করিয়া! তিনি 
বজন-সমক্ষে তাহার সহিত তর্কযুদ্ধে অবতরণ কারতে ইতস্তত করিলেন। তানুযায়ী 
উনি রাত্রিতে একাকী নিঃশব্দে তাহার নিকট পৌছাইয়া তাহার গঙ্গান্তব শ্রবণ করিতে 
হিলেন। দিপ্বিজয়ী শিষ্যবৃন্দের নিকট নিমাই-পপ্ডিতের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে 
গই নিমাই তাহার কবিত্বের মর্ম উপলব্ধি করিতে চাহিয়া 'পাপবিমোচনার্থ' পুণ্যসলিলা 
হ্ার মাহাত্ম্য শ্রবণে উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া তিনি আনন্দে গঙ্গা-মহিম! স্তব করিতে 
[াগিলেন। কিন্তু শেষে নিমাই তংরুত শ্লোকেব মধ্য হইতে বহুবিধ দৌষ প্রতিপর 
রিয়া দিলে দিখ্িজয়ীর গর্ব খব হইয়া গেল। নিমাই বাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। 
কন্ত সেই দিথিজয়ী-পণ্তিত অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিমাইব শরণাপর হইলে নিমাই 
দ্ানাইলেন £ 

গুন বিপ্রবর তুমি মহাভাগ্যবান। 

সরন্বতী ধাহার জিতবায় অধিষ্ঠান ॥ 

দিগ বিজয় কবির বিষ্ভার কার্য নহে। 

ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিষ্ঠায় সভে কহে ॥ 
ঠণিতাভ্ত দিগ.বিজর়ী এশ্বর্-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গ-প্রদ্দধিত পথে অবতরণ 
করিলেন। 

“চৈতস্তচরিতামুতে'র বর্ণনা২ একটু ভিন্ন ধরণের | গ্রস্থকর্তা লিখিয়াছেন যে দিশ্িজয়ী- 
পণ্তিতই প্রথমে সদর্পে নিমাই-পণ্ডিতের নিকট, গিয়া গঙ্গার স্তব করিতে আর্ত করিয়া- 
ছিলেন। নিমাই তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেও তিনি তাহাকে সামান্য ব্যাকরণের 
পণ্ডিত ও “কলাপ*পারারশ বলিয়৷ অবজ্ঞ! করিয়াছিলেন । কিন্তু নিমাই তত্বণিত শত 


৫১) ১৯, পৃ. ৬৩-৬৭ (২) ১1১৬, পৃ. ৬৮-৭৯ 


নিভু? চৈতন্ত-পরিকর 


ক্জোকের মধ্য হইতে একটি ক্লোক উদ্ধত করিয়া তাহার ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিলে তিনি 
তাহার শ্বতি- ও মেধা-দর্শনে স্তভিত হন। 

“ভক্কিরত্বাকরে'র লেখক উক্ত দিথ্িজয়ী-পণ্ডিত সন্বদ্ধে জানাইতেছেন৩ যে তিনি ছিলেন 
কাশ্মীরবাসী, নাম কেশব-কাশ্শীর। তিনি 'লঘুকেশব*-গ্রস্থ রচনা! করিয়াছিলেন। 
“গোৌরাজবিজয়'-মতেও দিখিজয়ী-পণ্তিত ভ্রাবিড়বাসী, নাম “সর্বজিতভ্ট | 


(৩) ১২।২২৭৩-৭৫ (৪) পৃ. ১৪২-৪৩ 


কাজী 


কাজীদলন গৌরাঙ্গপ্রতুর নবদ্ীপলীলার একটি প্রধান ঘটনা । “চৈতন্যভাগবত, ও 
চৈতন্তচরিতাম্থত” মধ্যে১ এই সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কিছু বিভিন্নতা 
ষ্ট হইলেও, মূলত তাহাদের বিষক্ববস্ত প্রায় একই । জয়ানন্দের গ্রন্থে কেবল ইহার উল্লেখ- 
ত্র দৃষ্ট হয়। “চৈতন্ততাগবত'-মতে গৌরাঙ্গ যখন গল্পা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নদীয়াবাসী- 
কে কষ্ণ-সংকীত নে মাতাইয়া তুলিতেছিলেন এবং তাহার নির্দেশাচুসারে যখন নবদ্ীপের 
[হে গৃহে এবং পথে ঘাটে সংকীত'নের সাড়া পড়িয়। যায়, তখন কাজী তাহ শুনিতে পাই 
নবদ্ধীপ-নগরে সংকীতনের উপর নিষেধাজ্ঞা! প্রদান করেন। এইস্থলে “চৈতন্যভাগবত"- 
কার বলেন যে কাজী স্বয়ং নগর-পথে সেই কীতন শুনিয়৷ রুষ্ট হইয়াছিলেন এবং “চৈতন্য- 
চরিতামৃত'-কার বলেন ষে প্রথমে যবনগণ এবং তাহার পরে হিন্দু পাষগ্তী-বৃন্দ কাজীর 
নিকট গিয়া অভিযোগ উত্থাপন করিলে কাজী এরূপ নিষেধাজ্ঞা! দান করেন। যাহাহউক, 
কাজীর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল কঠোর। নগরবাসী-গণ সকলেই কাজী কৃকি নিযাতিত 
হইবার আশঙ্কায় হরি-সংকীতন বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়্াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাতে 
গ্ হইয়া গৌরাঙ্গের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি কাজীর নিষেধাজ্ঞা 
জ্বন করিয়া প্রকাশ্য পথে একটি বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য তাহার প্রধান 
চক্তবৃন্দকে নির্দেশ দান করিলেন। এই ব্যাপারে নগরময় সাড়া পড়িয়া গেল এবং সমস্ত 
গরবাসী মিলিয়। এক বিরাট বিপ্রবাত্মক শোভাযাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করিলে গৌরাঙ্গপ্রতু 
ঘং নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। শোভাযাত্রা নগরীর বিখ্যাত পথগুলি ঘুরিয়া বারকোণা-ঘাট 
সৃতি হুইয়। সিমুলিয়ায় (জয়ানন্দের গ্রন্থানুষায়ী “সিশ্বলিয়া') কাজীর গৃহ সম্মুখে আসিয়া 
টপস্থিত হয়। বুন্দাবনদাস বলেন যে শোভাযাত্রাকালে গৌরাঙ্গ-ভক্তবুন্দের হস্তে পড়িয়া 
পামপ্তীবৃন্দকে চরম নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং গৌরাঙ্গ কাজীর গৃহের নিকট 
মাসিয়। তাহার ঘরবাড়ী ভাঙিয়া। আগুন লাগাইয়া দিতে আদেশ দিলে শোভাযাত্রী-বৃন্দ 
চাজীর গৃহ ও তাহার উদ্ানাদদির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কাজী পলাইয়া৷ যান এবং 
গীরাঙগ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে সঙ্গী-বৃন্দ তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া কাজীকে প্রাণে 
চিয়া থাকিতে দিবার জন্য প্রার্থনা জানান এবং তখন তিনি নিবৃত্ত হন। “চৈতন্যচরাম্ত? 
ইতে কিন্তু জানা যায় যে প্রশ্রয় পাগল" 'উদ্ধত' জনতা “তর্জগর্জন, করিয়া কাজীর গৃহদ্ধার 
উাডিতে গেলে তাহাদের নেতা গৌরাঙ্গ 'ভব/লোক' প্ররণ করিয়া কাজীকে ডাকাইয়া 


শশী 


১) চৈ. ভা”-২।২৩ ; চৈ. চ.--১1১৭ ) পৃ. ৭৪-৭৬ 


৬৬৬ . চৈতম্য-পরিকর 


আনেন এবং দ্য়েভীত কাজী গৌরাঙ্জের নিকট আসিলে তিনি কাজীকে আব 
করেন। তারপর কাজী যখন জানাইলেন যে নীলাম্বর-চক্রবর্তার সম্পর্কে তি 
গৌরাঙ্গের মাতুলস্থানীয় এবং তজ্জম্য মাতুলাপরাধ অবশ্যই ক্ষমনীয়, তখন উভয়ে 
মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়। গৌরাঙ্গপ্রতৃ কাজীকে নানভাবে জ্ঞানদান করিলে কান্ত 
তাহার কৃতকর্মের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করেন এবং অন্তপ্ত হন। তিনি স্বয়ং কষ্খনাম গ্রহ 
করায় গৌরাঙ্গ প্রভু চমতকুত হইলেন এবং শেষে 

কাজী কহে “মোর বংশে যত উপজিবে | 

তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না! বাধিবে ৪” 
নদীয়ায় সংকীর্তনের ক্ষেত্র পুমুক্ত হইয়া! গেলে গৌরাঙ্জপ্রভু জনতাকে সঙ্গে লই 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

এই কাজী সন্বন্ধে আধুনিক “বৈষ্ণবদিগদর্শনী'-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে২, “গৌঁডে 

বাদশাহার দৌহিত্র চাদ কাজি নবদ্বীপের শাসনকত......তাোহার বংশে শ্রীগৌবাহ 
সেবার স্ষ্টি হইল । চাদ কাজির সমাধি নবদ্ধীপে 'বল্লালটিলা'র নিকট |” 


€২) পৃ. ৪৬ 


ঢতন।চরিতান্বতোত বিভির শাখার অনাধিক 
খ্যাতিসম্পর ভত্রবজ্দ 


“চৈতন্তচরিতাম্বতে'র মৃলস্বন্ধ-শাখ। মধ্যে শ্রীনিধি-মিশ্র গোপা কান্ত-মিশ্র ভগবান, শ্রীকর, 
বুস্থদবন, পুরুযোত্তম-পালিত, জগর্াখদাস, জগন্নাথ-তীর্, ও্র-কষ্ণানন্দ, তপন-আচাধ, 
শান্বর ( নীলাই ? ), সিঙ্গাভট্র, কামাভট্ট ও দন্তর নামক বৈষ্ণববৃন্দের নাম এবং গ্রন্থের 
ত্যানন্দ-শাখা মধ্যে বিহারী, কৃষ্ণদাস, স্ধ, জগন্নাথ, শ্রীমস্ত, অবধূত পরমানন্দ গোপাল, 
তাই হাজর] ও শ্রীরঙ্গ নামক শিশ্যবুন্দের নাম এবং তাহার অদ্বৈত-শাখা মধ্যে জগন্নাথ- 
[, ভগবান-কর, যাদবদাস, শ্রীবংস-পপ্তিত, রুষ্ছদাস, বৈগ্যনাথ, বিজয়-পণ্ডিতের নাম ও 
[ধর-শাখা-বর্ণনার মধ্যে শ্রধর-ব্রহ্মচারী, গঙ্গা মন্ত্রী, ক্াভরণ (ইনি চট্টবংশজাত শ্রীক্- 
(ণোপাধিক অনন্ত ),৯ ভাগবতদাস, সাদিপুরিয়া-গোপাল, বঙ্গবাটী (নামামৃত সমুদ্রে 
বাটী )-চৈতন্তদাস, শ্রীরঘুনাথ-হন্তীগোপাল ( ইনি “হস্তিগোপাল নামা চ রঙ্গবাসী চ 
[ভ৮৩ ), চৈতন্ত-বল্পভ ও যছু-গাঙ্গুলির নাম লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের সম্থন্থে 
বত অন্ত কোথাও বিশেষ কোনও তথ্য প্রদন্ত হয় নাই। হয়ত কোথাও কাহারও 
মমাত্্র উল্লেখ থাকিতে পারে । মূলস্বন্ব-শাখার ঠপন-আচার্য, শীলাদ্বর, সিঙ্গাভট্ট, কামা- 
ট্ ও দৃ্তর উড়িষ্যাবাসী ছিলেন । 


১(১) গৌ. দী._-২+৬ ২) না. স-্১৫, (৩) গো. নী.---২৪৬ 


দ্িভীয় গর্যায় 
ভ্রিমল-ট 

মহাপ্রতু দক্ষিণ-ভ্রমণকালে শ্রীরক্ষেত্রে ত্রিমল্ল-ভট্টের গৃহে বর্ধার চারিমাস অতিবাহি 
করেন।১ গোপাল-ভট্ট-গোস্বামী ছিলেন এই ত্রিমন্ল- বা তত্তাতা বেস্কট-ভট্রের পুত্র । চৈতদ 
জীবনীকারদদিগের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মুরারি-গুপ্ত গোপাল-ভট্রকে ত্রিমন্ল-ভট্টের পুত্র বলি' 
জানাইয়াছেন।২ তাঁহার পরবর্তা লেখক কবিকর্ণপূর, বৃন্বাবনদাস, লোচনদাস, ও কৃষ্ণদাঃ 
কবিরাজ এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়! যান নাই। পরবর্তা-কালে লিখিত “কর্ণানন্দ”, “ভক্তমাঃ 
ও “ভক্তিরত্বাকরে' কিন্তু গোপালকে বেঙ্কটেবই পুত্র বল! হইয়াছে । 'এ বিষয়ে এই সক 
গ্রন্থের আদর্শ ছিল সম্ভবত “প্রেমবিলাসঃ ৷ “কর্ণীনন্দ'-রচয়িতা যছুনন্দন বিশেষভাবেই “প্রে 
বিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদ্রাসের উল্লেখ করিয়াছেন । নরহরি-চক্রবর্তী যে “প্রমবিলা: 
পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় সুনিশ্চিত । এই সমস্ত গ্রন্থকার এতঘ্বিষয়ে নিত্যানন 
দাসকেই যে আদর্শ করিয়। থাকিবেন তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কারণ, মুরারি-গথে 
্রন্থখানি ছিল অতীব সংক্ষি্ত এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তজ্জন্য ইহার খুব বে 
প্রচলন থাকার কথা নছে। এক্ষেত্রে গোপাল-ভট্টের পিতা কে ছিলেন, তাহা জানি; 
গেলে মুরারি ও নিত্যানন্দদাস, এই দুইজনের যে কোনও একজনের উক্তিকে সত্য বলি 
ধরিয়া লইতে হয়। ঠৈতন্ের জীবদ্দশাতেই তাহার বাল্যসঙ্গী মুরারি-গুপ্ত তাহ 
জীবনী-গ্রস্থটি রচনা করেন। আর নিত্যানন্দদাস উক্ত ঘটনার বেশ কিছুকাল গ 
সম্ভবত ষোড়শ শতকের একেবারে শেষভাগে স্বীয় গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। ॥ন্সুতব 
এ বিষয়ে নিত্যানন্দের তুল হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। “প্রেমবিলাস 
গ্রন্থের বিংশবিলাসে উপরোক্ত তথ্যটি পরিবেষণ করা হইয়াছে। অংশটি প্রক্ষিণ্ড, 
হইলে মনে হয় লেখক সেইস্থলে ভুল বশত গোপালের পিতৃব্যের নাম প্রবোধানন 
সরম্বতী বলিয়। লিখিয়াছেন, প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর জীবনী আলোচন| কবি, 
তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাহাছাড়া, ঘটন৷ বা ইতিহাসের যাথাথ্য সম্বন্ধে নিত্যানন্দদাদে 
উপর যে বন্-ক্ষেত্রেই নির্ভর কর! চলে না, তাহার গ্রন্থপাঠে তাহা সম্যক উপলব্ধ হ্য 
এক্ষেত্রে ত্রিমল্ল-ভট্টকেই গোপালের পিতা৷ বলিয়া স্বীকার কর] সমীচীন মনে হয়। বঙ্গ 
সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একাট পুধিতেও গোপালকে বেঙ্কট-তনয় বল হইয়াছে। কি 


(১) চৈ. ৮,২1১, পৃ. ৮৪ $ চৈ, চ ম.-১৩1৪-৫ (২) জ্রীচৈ, চ.-৩1১৫।১৫ (৩) সু" (বৰ 
প.)স্পৃ. ১০৪ 


ত্রিমল্ল-ভট্ট ৬৬৯ 


চলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ জাতীয় আর একটি পুধিতেও তিনি সম্ভবত ত্রিমল্ল-ভ্রের 
[ত্ররপেই বণিত হইয়াছেন । লেখক ত্রিমন্্ের পুত্র ও পৌত্রের উল্লেখও করিয়াছেন, কিন্ত 
বন্কট-ভট্ট্রের কোনও পুত্র ছিলেন কিনা, গ্রন্থমধ্যে তাহার প্রমাণ নাই। 
পরবর্তী গ্রস্থকারদিগের মধ্যে “অন্ুরাগব্লী”-রচয়্িতা মনোহরদাসের নাম বিশেষভাবেই 

উলেখষোগ্য । তিনিও যছুনন্দনদাসের মত গোপাল-্শিষ্য শ্রনিবাসের শাখাস্তর্গত ছিলেন। 
উ্ট-পরিবার সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা! দিয়ছেন এবং যেভাবে আলে!চনা৷ করিয়াছেন, 
মইরূপ আর কেহই করেন নাই। তিনিও বলিতেছেন যে গোপাল-ভট্ট ত্রিমল্ল-ভট্টেরই 
পুত্র ছিলেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি আলোচনা পৃবক জানাইতেছেন যে কৃষ্ণদাস- 
কবিরাজ “চৈতন্যচরিতামৃতে”র মধ্য খণ্ডের প্রথম-পরিচ্ছেদে ব্রিমল্ল-ভট্টের গৃহে মহাপ্রতৃর 
ভিক্ষাগ্রহণ ও বর্ধার চারিমাস অবস্থানের কথা লিখিয়! পরে 

নবম পরিচ্ছেদে সেই সুত্র বিস্তারিল 

তাহে তার ছোট ভাই বেহ্কট লিখিল ॥ 


ত্রিমল্লভট্ের পুত্রাদি আত্মসাৎ পরিপাটি । 
রহি গেল তে কারণে লিখনের ত্রুটি ॥ 


মনোহরদাসের এই প্রকার উক্তি দেখিয়া “প্রেমবিলাসে”র উক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় । 
সবাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য এই যে “প্রেমবিলাসে”র অষ্টাদশবিলাসের মধ্যে লেখক যে বর্ণন] 
দিয়াছেন, তাহ। পাঠ করিয়াও ত্রিমল্রকেই গোপাল-ভট্রের পিত। বলিয়৷ ধরিয়া লইতে হয়। 
আবার নরহরির বর্ণনা দেখিয়। মনে হয়, গোপাল-ভট্ট যে বেস্কট-ভট্টরেরই পুত্র ছিলেন, 
এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় ।৫ কিন্তু নরহরি ছিলেন প্রায় হুইশত বসর পরবতিকালের 
লোক। লোকমুখে তিনি প্রবোধানন্দের “সরম্বতী*খ্যাতির কথা শুণিয়াছিলেন। 
আলোচ্যমান বিষয়টির কথাও যদি কেবল লে।কমুখে শুন। হইয়। থাকে, তাহা হইলে তাহার 
উপর নির্ভর করা চলে না। এখানে “প্রেমবিলাসে'র প্রভাব থাকিলে তাহাও সম্পর্ধপে 
নির্ভরযোগ্য নহে। বল্পভদাস যে একটি পদে গোপালকে “বেঙ্কটের পুত্র বলিয়াছেন, 
তাহাও উক্তপ্রকার কারণে গ্রহীতব্য হইতে পারে না। তাছাড়া, বল্লভের বর্ণনা ক্রটিবহুল । 
তিনি গোপালকে ভট্রমারি-গ্রামনিবাসী বলিয়াছেন ।৬ 

যাহাহউক, এই ত্রিমল্-ভষ্রের৷ তিনভাই ছিলেন । ত্রিমল্প, বেঙ্ছট আর প্রবোধানন্ন ।৭ 
তিনি জনেই সম্ভবত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মহাপ্রভু তাহাদের গৃহে উঠিবার পূর্বে তাহার! 
8) স.হ্পু, € (৫) ভ. র.---১1১৫৭-৬১ (৬) গৌ. ত.স্পৃ. ৩১১ 7 (৭) প্রে, বি--২*শ. 
'বি-, পৃ. ৩৪৬ ; ভ. র.-১1১২৮ (৮) ভ. র*--১।৮২-৮৪ আধুনিক বৈ. দিতে (পৃ. ৫২) বেস্কটকে 
-স্প্রদায়ী বল! হইঙ্গাছে। 


৬৭ ৩ চৈতন্য-পরিকর 


লক্্ীনারায়ণের সেবা করিতেন” এবং নারায়ণকেই স্বয়ং-ভগবান বলিয়া মনে করিতে 
মহাপ্রভু আসিয়া পৌছাইলে তাহার তাহার প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হন « 
সবংশে তাহার পরিচর্যায় রত হুন। তাহাদের সনির্বন্ধ অনুবোধে মহাপ্রভু ব' 
চতুমাস ভট্টগৃহে কাটাইয়। যান। এ সময় তিনি প্রত্যহ ত্রিমন্ল, বেস্কট প্রভৃতি শ্রীরঙগক্ষে 
সমন্ত ব্রাহ্মণের সহিত রুষ্ণকথায় অতিবাহিত করিতেন । তৎকালে সেইস্থানে এক ৫ 
গীতাপাঠ করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন।৯ কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া য 
মহাপ্রভু জানিলেন যে তিনি মূর্খ হইলেও অর্জুনের পার্খস্থ রথ-'রজ্ছধর' শ্যামলন্ুন্দর কষ 
প্রত্যক্ষভাবেই দেখিতে পান, তখন তিনি বিপ্রকে জানাইলেন যে তিনিই প্রকৃত গীতা-পা; 
অধিকারী । এইভাবে তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিয়া তাহার নিকট স্বীয় শাক্ত 
প্রতিভার পরিচয় প্রদান করত তাহাকে একজন মহাভক্তে পরিণত করিলেন । ₹ 
পরিবারকেও তিনি স্বীয় প্রতিভার আলোকে আলোকিত করিয়৷ তুলিলে তাহা 
কৃষ্ন্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হইয়। নারায়ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সকল অভিমান পরিত্যাগ পু 
প্রেমভক্তির পথ অবলম্বন করিলেন এবং চৈতন্তের মধ্যেই সেই স্বরূপকে প্রত্যক্ষ ক 
তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন । 

সেই সময়ে গোপাল-ভট্ট ছিলেন বালক মাত্র; কিন্ত পিতৃব্য প্রবোধানন্দ বিদ্যা 
দিয়াছিলেন ।৯০ মহাপ্রভূ তাহার মধ্যে ভক্তিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার গুরু প্রবোধানন, 
সেই কথা জানাইলেন এবং পিতামাতার মৃত্যুর পর যাহাতে তিনি গোপালকে বুৃন্দা, 
প্রেরণ করেন, সেজন্যও উপদেশ দিয়! গেলেন । শুধু গোপাল নহে, প্রবো ধানন্দও মহাপ্র 
কুপায় পরম ভাগবত হইয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যার্দেশ বিশ্বত হন নাই। মহাপ্র 
জীবদ্দশাতেই গোপালের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটিলে তিনিই গোপালকে যথ। সময়ে বুন্দা: 
প্রেরণ করিয়াছিলেন ।৯১ গোপালও তাহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দের কথা কখনও ভূি 
যান নাই। “হরিভক্তিবিলাসে'র মঙ্গলাচরণে১২ তিনি স্বীয় গুরু চৈতন্যপ্রিয়-গুবোধান, 
কথ। সগৌরবে স্মরণ করিয়াছেন । 

“ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেত। বলেন যে এ্ানিবাস-আচাধ দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যা 
করিলে শিখর-ভূমির রাজ। হরিনারায়ণ শ্ররাম-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীনিবাস-আচাষের শি 
গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি 'পত্রীদ্বারে' রঙ্জক্ষে্র হইতে ত্রিমল্ল-ভট্টরের পুত্রকে ডা 
পাঠান । তদনুসারে ত্রিমল্স-পুত্র পঞ্চকূটে গিয়া “র।মমন্ত্রে শিষ্ট কৈল হরিনারায়ণে ।'১৩ 


(৯) মুরারি-গপ্তও এই গীতাপাঠক-বিপ্রের উল্লেখ করিয়াছেন,_্রীচৈ, চ.--৩1১৫।৮ (১০) তু- 
শু. পৃ. ৬ (১১) প্রে. বি.--১৮শ. বি-, পৃ" ২৭৪; অ ব.-মতে অ্রিষল, বেক্ষট, প্রবোধানন্দ তিনজবে 
স্বত্যুর পর গোপাল বৃজ্দাবনে যান--১ম. ম., পৃ. ৭ (১২) হু. বি.--১1১।২ (১৩) ৯।৩০৮ ) ড্র.--গ্রীনি 


ব্ামজপী-বিপ্র 


দাক্ষিণাত্য-্রমণকালে মহাপ্রভু সিদ্ধবটে গিয়া রঘুনাথ-প্রণামের পর একজন বিপ্রের 
রা তাহার গৃহে নিমন্ত্রিত হন।৯ সেইবিপ্র নিরস্তর রাম নাম গ্রহণ করিতেন। কিন্তু 
হাপ্রতুর দর্শনলাভের পর হইতেই, সম্ভবত তাহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া, তিনিও কুষ্ণনাম 
ইতে আরম্ভ করেন। মহাপ্রতৃ তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ত্াহাকেই 


ফচ সাব্যস্ত করিয়া বসেন। মহাপ্রভু সেই রামজপী-বিপ্রকে নানাভাবে কৃপা করিয়। 
দ্ধকাশী চলিয়! যান। 


টিরিনিরিনাহ 
(১) চৈ, চ.--২।৯, পৃ. ১৩৫-৩৬ )চৈ. কৌ.পৃ. ২১৯ 7 ভ্র.-চৈ' না'--শ1২৬ 


বামফাস-বিপ্র 

দক্ষিণাত্য-পরিভ্রমণকালে মহাপ্রভু দক্ষিণ-মথুরাতে কৃতমালায় স্নান সম্পর্ন করি 
এক রামভক্ত বিপ্রের অন্থরোধে তাহার গৃহে ভিক্ষানির্বাহার্থ হাজির হন।১ কিন্তু সে 
মধ্যাহ্কালেও তাহার গৃহে পাকের কোন ব্যবস্থা ন৷ দেখিয়! তিনি বিম্মম্ প্রকীশ করিলেন 
বিপ্র জানাইলেন যে সেই অরণ্যে খান্সামগ্রীর বড়ই অভাব, লক্ষণ ফলমূল সংঃ 
করিয়া আনিলে তবে সীতার্দেবী পাক চড়াইবেন। মহাপ্রভু তাহার একনি 
উপাসন! দেখিয়া জস্তষ্ট হইলেন। তাহার পর রামদাস বন্ধন সম্পন্ন করিলে মহাগ্রতু তৃতা 
প্রহরে ভিক্ষানিবাহ করিলেন। কিন্তু স্বম্্ং সেই বিপ্র উপবাসে কাটাইতে থাকি? 
জিজ্ঞাসাবাদের ছ্বার। মহাপ্রভু জানিলেন যে জগন্সাতা৷ মহালন্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী রাক্ষসম্পূঃ 
হইয়াছেন শুনিয়াই তাহার এত ব্যথা, এবং সেইজন্য তিনি “অগ্রিজলে' প্রবেশ কৰি! 
জীবন পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। মহাপ্রভু তাহাকে অনেক বুঝাইলেন 
বলিলেন যে চিদ্বানন্দমূতি সীতার্দেবীকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় রা দেখিতে বা স্পর্শ কবি 
পারে না। রাবণেব আগমনে সীতাদেবীর অস্তর্ধান ঘটিয়াছিল এবং রাবণ মায়া-সীতাকে। 
প্রকৃত সাঁতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তীহার কথাকে যথার্থ সত্য খলিয় 
বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করায় রামদাস-বিপ্র আশ্বস্ত হইয়া ভোজনে বসিলেন। 

এই ঘটনার পর মহাপ্রতৃ বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শেষে রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন 
বিশ্রামান্তে তিনি বিপ্র-সভায় কুর্মপুরাণ-পাঠ শ্রবণ করিয়া জানিলেন ষে রাবণ জগন্মাত 
সীতাকে হরণ করিতে আসিলে রাম-গেহিণী অগ্নির শরণ গ্রহণ করেন এবং অগ্রিদেবী, 
তাহাকে পার্বতীর নিকট রাথিয়। মায়া-সীতার দ্বারা রাবণকে বঞ্চনা করেন। রাবণবধে, 
পর রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষার্থ আনয়ন করিলে অগ্নি সেই মায়া-সীতাকে গ্রহণ করবি 
সত্য-সীতাকে আনিয়া! দেন। এই উপাখ্যান শুনিয়৷ মহাপ্রভু পরম আনন? লাভ করিলেন 
তিনি বিপ্রর্দগের নিকট সেই গ্রন্থথানি চাহিয়া লইয়! মায়াসীতার উপাখ্যানটি লিপিবদ 
করিয়া রাখিলেন এবং সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ পুরায় দক্ষিণ-মথুরাতে আসি 
হাজির হইলেন। কাহিনী পাঠ করিক্ক] বিপ্র-রামদাস পুলকাশ্র-বিগলিত নেত্রে মহাপ্রহ 
চরণে অসংখ্য নমস্কার জানাইয়। তাহাকেই সাক্ষাৎ রঘুনন্দন জ্ঞানে তাহার সেবা করিলেন 
পূর্বে স্বীয় মনোবেদনার জন্য যে তিনি মহাপ্রতৃকে কষ্ট দিয় ছিলেন, সেইজন্ত তিনি অত্যন্ত 
কুষ্ঠাবোধ করিয়া পুনরায় সাদরে '্ঠাহার ভিক্ষানির্বাহের সাড়ম্বর আয়োজন করিলেন । তাহাব 
আন্তরিক নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিয়া মহা প্রত পাগ্দেশস্থ তাশ্রপরণণঁ-অভিমুখে ধাবিত হুইলেন। 


(১) চৈ, চ.-২।৯, পৃ ১৪০-৪১ ; চৈ. চ. ম.৮”১৩৯ 


র্ 


কম 


মহ।শ্রঙথ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে কৃর্মক্ষেত্রে ঝ কৃর্মস্থানে গিয়। কৃর্ম নামক এক বৈদিক 
[গণের গৃহে রাত্রিযাপন করেন১। শ্রদ্ধাবান ব্রঙ্গণ মহাপ্রহ্বব 'অপুৰ মৃতি দর্শন করিয়া 
বমোহিত হন এবং বিষয়খাসন। পবিত্যাগ পূর্বক তাহার সহিত চলিয়৷ যাইতে 'চাহিলে 
হাপ্রতু তাহাকে নান।ভাবে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করেন ও সেইস্থানে বহিয়াই কৃষ্ণনাম গ্রহণ 
ঢরিবার জন্য আজ্ঞাদান করেন। কিন্তু কৃর্ম তাহাতে অস্তন্ত ব্যথিত হইলে মহাপ্রতু 
ঠহাকে জানান যে আবার তিনি তাহার নিকট নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবেন। 

প্রভাতে উঠিয়া মহাপগ্রতু চলিয়া গেলে তংস্থানবাসী বাস্ুদেব২ নামক এক গলিশ- 
রোগী কৃর্মের নিকট আসিয়। দেখিলেন যে সন্না'সী চলিয়া গিষাছেন। লোকমুখে সেই 
ন্যাসীর মাহাত্মযকথ শুনিয়া তিনি অনেক আশা লইয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত 
[নিয়া তাহার আর পরিতাপের সীমা রহিল না। তিনি কাঁদিয়া মুছিত হইলেন। কিন্তু 
শস্যের বিষয় মহা গ্রতু সেইদিন জার অগ্রসর না হইয়া ফিবিয়া৷ আসিয়াছিলেন। কৃর্মের 
হে ঝান্থদেবের এই অবস্থা দেখিয়। তিনি তাহাকে (প্রমালিঙ্গন দান কবিলেন। 

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বাঞ্িতের বাহুবন্ধনে ধব! পড়ায় বান্ুদেবের সমগ্র 


হমনে যেন এক বিপুল শাস্তি ও পুলকেব বন্যা৷ প্রবাহিত হইয়া গেল। বাসুদেব সুস্থ 
লেন । 


(১) চৈ. না.-৭1৭-৮ চৈ, চ._২1৭, পৃ. ১২১-২২; চৈ চ. ম--১২1১*১-১৬ ) দ্র.-চৈ। চতঁ 
&, পৃ. ৩০৮ ) চৈ, ম. (লৌ.)-_শে, খ., পৃ. ১৮১ (২) বাহৃদেব-বিপ্র--না" স", ২২৮ 


তপন-মিআ 

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পুর্বব্গে পন্মা পারে তপন-মিশ্র নামে এক নিষ্ঠাবান 
বিষুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন ।৯ সাধ্যসাধনতত্ব নির্ণয় করিতে না পারায় তিনি অন্থবে 
এক প্রকার অশ্বন্তি লইয়া! কালযাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে ১৫০০ শ্রী.-এর কাছাকাছি 
কোন সময়ে গৌরাঙ্গ প্রত পন্মাপারে গিয়। তংস্থানের অধিবাসী-বুন্দকে বিগ্যাদান কথিত 
থাকিলে একদিন তপন-মিশ্র তাহার নিকট আঙ্লিয়া মনেব কথা ব্যক্ত করিলেন। গোৌঁবাঃ 
তখন তাহাকে কৃষ্$-ভজনাব উপদেশ দিয় জানাইলেন যে “হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে 
সকল" ।২ এইভাবে সম্ভবত এই তপন-মিশ্রই হইলেন গৌরাঙ্গে প্রথম শিক্ষাশিত্। 

বিপ্রবর কিন্ত প্রথমে অস্তষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি গৌরাঙ্গের সহিত নবীর 
আসিবার জন্য বার বাঁর অন্ুরোধ কবিতে থাকেন। তখন গৌবাঙ্গ তাহাকে কাশীধায় 
গমনের উপদেশ প্রদান করেন এবং আশ্বাস দিয়! যান যে কাশীতে তিনি তাহার সহি 
মিলিত হইয়া তাহাকে “সাধাসাধন” শিক্ষা দান করিবেন। আজ্ঞা পাইয়া বিপ্রবর কাধ 
চলিয়া ষান।৩ সেইস্থানে ভক্ত চন্দ্রশেখবের-বৈদ্যের সহিত তিনি কৃষ্ণ-কথায় দিন যাগ: 
করিতে লাগিলেন। 

এই ঘটনার বহুকাল পরে ১৫১৫ স্রী.-এর দিকে মহাপ্রভূ বুন্দাবনগমন-পথে কাশী 
উপনীত হন। মধ্যাহ্কালে তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গান্নান করিতেছেন, এমন জম 
হঠাৎ তপন-মিশ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। পূর্বেই তিনি মহাপ্রভুর সন্সাস-গ্রহণে 
কথা গুনিয়্াছিলেন ; এক্ষণে সাক্ষাৎ ঘটায় তিনি তাহাকে বিশ্বেশ্বর-বিন্ুমাধব দর্শ 
করাইয়া স্বগৃহে আনিলেন এবং “সবংশে” তাহার পাদোদক পান করিয়৷ ধন্ট হইলেন 
মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ-ভট্টাচাধ মহাপ্রভুর সেবা. ও পাদ-সংবাহনে নিযুক্ত হইলেন। ( 
কয়েকদিন মহাপ্রভূ কাশীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই কয়েকদিনই মিশ্রের একা 
অন্রোধে তাহাকে তাহার গৃহেই ভিক্ষানির্বাহ করিতে হইয়াছিল। মথুরা-বৃন্দাক 
পরিদর্শন করিয়া আবার যখন তিনি কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন তখনও 
তাহাকে আপন গৃছে ভিক্ষানির্বাহ কুরিবার জন্য অন্থরোধ জানাইলে মহাপ্রত্‌ তাহ 
দুইমাস কাশীবাসকালে তপনের গৃছেই ভিক্ষানির্বাহ করিয়াছিলেন ৷ 


(১) বৈ. দি.তে (পৃ.৩ৎ) ইহাকে লাউড়ের নবগ্রীমবাসী বল! হইয়াছে । (২) চৈ. ভা.) 
(৩) চি. চ.--১।১৬ €) “দিন ঢারি'--চৈ, চ., ২১) “দিন দশ'--চৈ. 6.৯ ২1১৭ €৫) বৃচ্গাবনদাস (1 


তপদ-। শত শত 

এই জময়ে সনাতন-গোস্বামী কাশীতে আসিয়া মহাপ্রভৃর সহিত মিলিত হইলে 
তাহার সহিত তপনের পরিচয় ঘটে। ভক্ত তপন-মিশ্ সনাতনকেও আপনার 
হে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলেন এবং তাহাকে মহাপ্রভুর প্রসাদাক ভক্ষণ করাইয়া তৃগ 
₹রিলেন। তাহার পর তিনি সনাতনকে একখানি নৃতন বন্ত্র দান করিয়া সম্মানিত করিতে 
ঢহিলে সনাতন তাহা না গ্রহণ করায় একখানি পুরাতন বস্ত্র দান করিয়াই তিনি স্বীয় 
সন! পুর্ণ করেন । 

এই সময়ে কাশীর বৈদাস্তিক-সন্যাসীদ্িগের চৈতন্য-নিন্দা সহ করিতে না পারিয়া 
চপন-মিশ্র ও চন্দ্রশেখর-বৈছ্ পুঝঃ পুনঃ অনুরোধ সহকারে চৈতন্যকে অন্নাসী-বৃন্দের 
ন্থুধে আনয়ন করিয়া! তাহাদের গর্ব খর্ব করেন। তারপর মহাপ্রভু বিদায় লইয়া 
লিয়া যাইবার ব্হকাল পরে জগদানন্দ-পণ্ডিত বুন্দাবনগমন-পথে কাশীতে তপন-মিশরের 
[হিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহারও কিছুকাল পবে তপনের পুত্র রঘুনাথ নীলাচলে 
য়া আট মাস পরে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার পর তপন-মিশ্র আর মাত্র 
রি বৎসর ঝাচিয়াছিলেন। 


১৯৭, ১৯৭) বলেন যে এই ছুইমাস তিনি রামচন্দ্র পুরীর মঠে লুকাইব়। রহিয়াছিলেন। 
স্ব চৈতন্চরিতাম্ৃতা'দি অন্তান্ক গ্রন্থে ইহীর সমর্থন পাওয়া যাঁয় না। 


চল্দ্রশেখর-?বছ্য 

বারাণসীতে চৈতন্যমহাপ্রতুব যে দুইজন একনিষ্ঠ ভক্ত স্থায়িভাবে বসঝম 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চন্দ্রশেখর-বৈদ্ক১ একজন ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্র, 
পাদে যখন বৈদাস্তিক সন্নযাসী-বৃন্দ যড়দর্শন-ব্যাখ্য। ও মায়াবাদ-প্রচারের আন্দোলন হা? 
করিয়া জমগ্র কাশীধামকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন এই চন্দ্রশেখর তাহা 
বৈষণব-ধর্ লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং বন্ধু তপন-মিশ্রের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিয়। কালা 
পাত করিতেছিলেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং সম্ভবত পলিখন-বৃত্তির উপ 
নির্ভর করিয়া তাহার দিন চলিত। মহাপ্রভু বুন্দাবনগমন-পথে কাশীতে তাহাব এ 
ধপুর্বদাস” চন্দ্রশেখরের গৃহেই২ প্রায় দশদিন অতিবাহিত করিয়া! বৃন্াবনে চলিয| যান 

মহাপ্রতুর বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে উদ্িগ্ন চন্দ্রশেখর গ্রামের বাহিরেই তাহার 
ধরিলেন এবং স্ব-গুৃহে আনয়ন করিলেন। এবারেও মহাপ্রতু পুর্ব তীহার গৃঙে বাঃ 
করিয়া তপন-মিশ্রের গৃহে ভিক্ষানিবাহ করিতে থাকেন।৩ এই সময়ে চজ্্রশেখবে 
নিকটে তাহার এক সঙ্গী বাস করিতেছিলেন, তাহার নাম পরমানন্দ। তিনি একজন ভ" 
কীর্তনীয়া ছিলেন। চন্দত্রশেখবের গৃহে মহাগ্রত্‌ ভক্তিতত্ব আলোচনা করিতেন; 
প্রতিদিন কীর্তনগান চলিত। কয়েকজনকে লইয়া বেশ একটি ছোট্ট দল গঞ্ি 
উঠিয়াছিল। মহাপ্রতু, চন্দ্রশেখর, তপন-মিশ্র, পধুনাথ-ভষ্ট, পরমানন্দ-কীর্তনীয়া, একক 
মহারা্্ীয় ব্রাহ্মণ আর বলভদ্র-ভট্টাচার্ধ। তারপর একদিন সবপ্রকাব বন্ধন ছির কৰি 
এই চন্ত্রশেখর-গৃহে আসিয়া দেখা দিলেন ভক্তশ্রে্ট সনাতন-গোন্যামী ৷ সাধ্যসাধ 
তন্বালোচনা একটি উচ্চতর মার্গ অবলম্বন করিল । 

মহাপ্রভুর ইচ্ছা্ুারী চন্দ্রশেখর ও তপনের দ্বারা নবাগত-অতিথির সেবা-সৎকাবা 
সুসম্পনন হইয়াছিল । তাহার পর কাশীর এই ভক্তছয়ের এঁকাস্তিক আকাঙ্া পুর্ণ কৰিবা 
জন্যই মহাপ্রভু যেদিন কাশীর বিখ্যাত বৈদাস্তিক সন্নযাসী-বৃন্দের গর্ব চূর্ণ কবেন, মেদ 
এই ছোট্র বৈষণব-সন্যাসীর দল শেখর-ভবনে নাম-সংকীর্তনানন্দে মত্ত হইয়াছিলেন। ঝি 
দেখিতে দেখিতে ছুইমাস কাটিয়া গেল»। মহাগ্রঙ একদিন রাত্রিশেষে নীলাচলেন গ 
যাত্র/ করিলেন | সেইদদিন__ | 


(১) আধুনিক বৈ. প্রি-মতে (পৃ. ৬৩) ভাহার নাম “চন্্রশেখর সেল' এবং তিনি মহ 
'দেশতক্ত'। (২) প্রীচৈ, চ.--৪1১1১৮ (৩) বৃদ্দাবনদাস ভিল্ন বর্ণনা দিয়াছেন) প্র. তপন? 
পাদটাক]। 


চন্দ্রশৈধর-বৈদ্য ৭৭ 


তপন মিশ্র রঘুনাথ মহারাস্্রীয ব্রাহ্মণ । 
চন্দ্রশেখর কীর্তনীয়া পরমানন্দ জন 
সবে চাহে প্রভূ সঙ্গে নীলাচল যাইতে । 
সবারে বিদায় দিল প্রভৃ যত্বের সহিতে ॥ 
ইহার পর ভক্ত-চন্দ্রশেখরের আর বড় একটা খবর আমরা পাইনা। শুধু এইটুকু 
জানি যে বৃন্দাবনাভিমুখী জগদানন্দের নিকট তিনি মহাপ্রভুব সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন 
এবং রঘুনাথ-ভট্টের নীলাচল-যাত্রকালে তিনি মহ্াগ্রনুর নিকট তাহার “দগুবৎঃ প্রেরণ 
করিতে পারিয়াছিলেন। “ভক্তিরত্রাকর” হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস-আচার্ধ 
প্রথমবার বৃন্দাবন-গমনপথে কাশীতে গিয়া চন্দ্রশেখরকে দেখিতে পান নাই । চন্দ্রশেখরের 
গৃহে তখন তাহার এক শিষ্য বাস করিতেছিলেন।৪ 
“চৈতন্যচরিতামৃতে'র মৃলক্বন্ব-শাখায় কৃষ্ণদাস-বৈদ্যের সহিত অন্য একজন শেখর- 
পঞ্ডিতের উল্লেখ আছে। তিনি খেতুরিস -হামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ।৫ 


সপ 


(৪) ৪1১৮৩; রাজবল্গুভ-গৌন্বামী ভাহার মু. বি.-গ্রন্থে জানাইতেছেন যে জাহৃবা বন স্বীয় দত্তক 
মাই সহ বৃদ্দাবনগমনকালে কাশীতে চত্রশেখরের গৃহে উঠেন, তখন চন্্রশেখর জীবিত ছিলেন 
বং তিনি পুত্রে পরিবার সহ জাহ্নবার প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত এই বর্ণন! নির্ভরযোগ্য নহে। 
চাধাও ইহার সদর্থন নাই | (৫) ন. বি.--৮ম' বি.) পৃ. ১০৭7 রামাই-এর চৈ. দী-তেও ( পৃ*১৭) 
হার নাম আছে। 





প্রবোধানজা-সরতী 

১২৮০ সালের “বংগদর্শন'-পত্রিকার পৌষ-সংখ্যায় 'ভ্রীরা'-লিখিত গাঁড়ীয় বৈষ্কবাচা 
বৃন্দের গ্রস্থাবলীর বিবরণ” নামক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার জানাইয়াছিলেন ঘে গোঁপাল-উ 
“অচীরকাল মধ্যে সংসারের মাক্সা পরিত্যাগ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা কবিলেন, পথিমঃ 
কাশীনিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী দণ্ডীর আবাসে কিছুকাল থাকিক্বা তাহার নিকট দি 
হইয়া যতিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।” আবার ৪১*-গরৌবানে 
“বিষুণপ্রিয়া পত্রিকা'র মাঘ-সংখ্যায় রাজীবলোচন দাস মহাশয় লিখিক্মাছিলেন, “শ্রী 
গ্রবোধানন্দ স্বরন্বতী--যাহার পুর্বনাম প্রকাশানন্দ সরম্বতী-_ধিনি কাশীর দণ্তীদে 
ও মহাদার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীচৈতন্চন্দ্রানৃত তাহারই প্রণীত ॥৮ জন্ভবত এই নি 
কারণেই শিশিরকূমার ঘোষ মহাশয়ও তাহার 'শ্ীপ্রবোধানন্দ ও শ্রাগোপালভট্ট' নামক গ্র' 
জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশানন্দকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে 'প্রবোধানদ 
আখ্যায় ভূষিত করিবার পর প্রবোধানন্দ তদাজ্ঞায় বুন্দাবনে গমন করেন ও গোপাল- 
একেবারে বৃন্দাবনে গমন করিয়াই তাহার খুল্পতাত এই প্রবোধানন্দের সহিত মিলি 
হইয়াছিলেন?' কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত যে ভ্রাস্তিমূলক, পরবর্তা আলোচনায় তাহা 
হইতে পারে। তৎপূর্বে এই সমস্ত সিদ্ধান্তের কারণ সন্বদ্ধে অবগত হওয়ার প্রয়োজন । 

'ভক্তমাল*-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশানন্দ-সরম্বত্তীকে পবা 
করিবার পর তাহার নাম প্রবোধানন্দ রাখিয়াছিলেন।১ আবাব “প্রেমবিলাস”গরথ 
বিংশবিলাসে উল্লেখিত হইয়াছে যে বেহ্কট-নন্দন গোপাল-ভট্র প্রবোধানন্দ-সরম্বতীব পি 
ছিলেন২ এবং গোপাল-ভট্ট নিজেও 'হরিভক্তিবিলাসে” জানাইয়াছেন যে ভি 
প্রবোধানন্দের শিষ্ত ছিলেন।৩ “প্রেমবিলাসে'র অষ্টাদশবিলাস হইতে ইহাও জানা যা 
যে গোপাল তাহার পিতৃব্য প্রবোধানন্দের শিষ্য ছিলেন।৪ এই কয়েকটি বর্ণনা 
হ্ভাবতই মনে হয় যে গোপালভষ্রের পিতৃব্য এবং গুরু প্রবোধানন্দই মহাপ্রতু কর 
পরাভূত গ্রকাশানন্দ বা প্রবোধানন্দ-সরম্বতী। 'ভক্তিরদ্বাকর-প্রণেতা নরহরি চকরব্ 
এই মতের সমর্থন করিয়া গোপালের পিতৃব্য এবং গুরু প্রবোধানন্দের সম্পর্কে বলিয়াধে 
“সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরম্বতী |” 

তক্তমালে'র বিবরণ, €প্রমবিলাস*: গ্রন্থের বিংশবিলাসের একটিবারমাত্র উল্লেখ & 
প্রবোধানদ্দের জীবৎকালের প্রায় দ্বিশতবর্ধ পরবন্তিকালে লিখিত 'ভক্তিরত্বাকরো সর 


(১) ২২শ' মা পৃ. ২৫৩ (২) পৃ ৩৪৬ (৩) ১1১1২ (৪) পৃ" ২৭৩ 


প্র বোধানন্দ-সরম্বতী ৬৭৯ 


টাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হইতে উভয়ের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়না । অথচ 
হুবিধ ভ্রম ত্রুটি সত্বেও “ভক্তমাল» €প্রমবিলাস” ও 'ভক্তিরত্বাকর” এই তিনখানিই 
প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। “ভক্তিরত্বাকর' পরবব্তিকালে লিখিত হইলেও প্রাচীন গ্রন্থকর্তৃগণ-প্রদত্ত 
ববরণ সংগ্রহ-ব্যাপারে ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক । আবার চৈতন্ত-পরবন্তিকালের বৈষ্বধর্ম 
ঠনরত্যুখানের ইতিহাস-সংগ্রহ বিষয়ে “প্রমবিলাস” একটি অপরিভাধ গ্রস্থ ; এবং “ভক্ত- 
|ল" সম্বন্ধে ৯৯০৯ খ্রী.-এর রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি জান্যণলের €091692101155 £1017) 
106 79109100 1৬818"-নামক প্রবন্ধে পণ্ডিতপ্রবর গ্রিয়াস্স সাহেব জানাইয়াছেন যে 
গুদশ শতকের প্রথমার্ধে নাভাজী কর্তৃক গ্রন্থখানির মূলবিষয় স্থত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইলেও 
₹ শতাবীর দ্বিতীয়ভাগে তীহারই তত্বাবধানে প্রিয়াদাস যে বর্ধিত-ভক্তমাল গ্রন্থটি রচনা 
চরিয়াছিলেন, তাহাও মূল গ্রন্থটির মত ছিল জমানভাবেই প্রামাণিক ( ০৫ ০0891 
।00080116/ ) | সুতরাং এই তিনথানি গ্রন্থের বর্ণনাই বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য হইয়া 
টঠে। গোপাল-ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্দ-শিল্ত বলিয়াছেন সতা, কিন্ত তিনি যে প্রবোধানন্দ- 
রম্বতীর শিশ্য ছিলেন, ইহা একমাত্র €প্রমবিল।সে'র একটিমাত্র উল্লেগ ছাড়। আর কোথাও 
ষ্ট হয় না। আবার গোপালের পিতৃব্য গ্রবোধানন! যে 'সরম্বতী”-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
চাহাও একমাত্র 'ভক্তিরত্বাকরে'র একটিমাত্র উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও নাই । অথচ যে 
ভক্তমালে'র মধ্যে আমর প্রক।শানন্ব-সরম্ব তীর শম-পরিবর্তনের ইতিহাস পাইতেছি, 
চাহাতে কিন্তু প্রবোধানন্দ-সরপ্থতীকে কোথাও গোপালের পিতৃব্য বা গুরু বলিয়া উল্লেখ 
চর] হয় নাই। 

“চৈতম্ভাগবতে' দেখা যায় থে মহাপ্রভু তাহার নবদীপলীলাক!লে একবার মুরাবি- 
কে বলিতেছেন যে কাশীতে প্রকাশানন্দনামক এক বৈদ!স্তিক-সন্র্যাসী সেইকালে 
ঠাহার ঈপ্সিত ধর্মমতের ঘোর খিরগদ্ধ/চরণ করিতেছেন ।৫ নরহরি-চক্রবর্তীও বৃন্দাবনের 
ই উক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন ।৬ মহাপ্রভুর দাক্ষিণ[ত্/-ভ্রমণকালে যে তাহার সহিত 
এবোধানন্দের সাক্ষাৎ ঘটিয়ছিল, ইহা পরবতিকালের ঘটনা। এই সাক্ষাৎকালে মহাপ্রভুর 
ংস্পর্শে আস সত্বেও যে বৈদান্তিক-পগ্ডিতের রূপান্তর ঘটে নাই এবং সেই রপান্তর- 
টনের জন্য আরও কয়েকবৎসর পরে মহাপ্রভুর কাশীগমনকালে পুনরাম্ম তাহার সহিত 
াক্ষাতের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতেই পারে না। তাহাছাড়া, 'প্রেম- 
বলাসে,ই স্ীকুত হইয়াছে যে ভট্ট-গৃহে বাসকালে মহাপ্রভু প্রবোধানন্দকে গোপাল-ভট্টের 
ক বলিয়া জানিম্বাছেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রীতি-সন্বন্ধও ঘটিয়াছিল।৭ বৈদাস্তিক- 
গুতের শিশ্ত গোপাল-ভর্ স্বীয় গুরুর নিকট অবস্থান করিয়াও একদিনে তাহার পুবাজিত 


প্্স। 


পপ 
(৫) ২৩, পৃ. ১১৫ 5 ২1২০, পৃ. ২৯৩ ৬) ভ. র-১২২৯৫২ (৭) ১৮শ- বি, পৃ ২৭৩ 


টা চৈতন্য-পরিফর 


বিদ্যাকে গোপন করিয়া একেবারে বৈষ্ণব হইয়। পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত 
হইয়া প্রবোধানন্দের সম্মুধেই ভাগবত-পাঠে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইলেন, ইহা! সম্ভব নহে। 
মায়াবাদী প্রবোধানন্দ অস্তত অত সহজে ছাভিতেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভু সম 
ভট্ট-পরিবারকেই কৃষণন্থরাগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। গ্রবোধানন্দের জ্যো্ঠ-ভ্রাতা৷ ত্রিমঈ-ং) 
ও বেস্কট-ভষ্ট এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রিয় শিষ্য গোপাল যেখানে একাস্তভাবেই চৈতন্টের অবনত 
হইলেন, সেখানে প্রবোধানন্দও যে এরূপ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পাবেনা 
তাহা না হইলে, গ্রন্থকার গণ সেই উল্লেখযোগ্য সংবাদটি পরিবেষণ করিতে কিছুঙ্ে 
ভূলিতেন না এবং মহাপ্রভু নবন্বীপলীলাকালেই যদ্দি বৈদান্তিক-পণ্ডিতের কঠোব বিকছাঁঢৎ 
সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া! থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে এতটা সন্নিকটে আসিয| সেই 
মায়াবাদীর সহিত প্রীতি-সম্পর্ক স্ষ্ি করিয়৷ যাইবেন, ব! তাভাকে শোধন না কবিয়! তাহা, 
পরিবারের সহিত ভাব জমাইয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব হইতেই পাবে না। আর ণ্চগ্ঘ 
ভাগবতে”র উল্লেখ যদি সত্য নাও হইয়া থাকে, তাহা হইলে মতাপ্রভুব সহিত সাক্ষাতে 
পরে চার-পীচ বসবে মধ্যেই ষে 'প্রবোধানন্দ একেবারে ঘোব বৈদাস্তিক হইয়া মহা প্রন 
বিরুদ্ধে ঈীভাইলেন, তাহাও সওব বলিয় বিশ্বাস কব! যায় ন1। 

“প্রেমবিলাস” হইতে জানা যায় ষে মহাপ্রভু গোপালকে তাহার কোন কর্ম সম্পাদন' 
বুন্দাবনে পাঠাইয়া দ্িবাব জন্য “প্রাণসম" প্রিয় প্রবোধানন্দকেই নির্দেশ দিয়া আসিযাছিলে 
এবং তদনুষায়ী প্রবোধানন্দই গোপালকে বুন্দাবনে পাঠাইয। দিয়াছিলেন। গোপাল 
বন্দাবনে পাঠাইবাব নির্দেশ-গ্রহণ এব* ভীহাকে বৃন্দাবনে প্রেবণ, এই ছুই ঘটনার মাত 
প্রবোধানন্দের কাশীর জীবন একেবারে খাপছাডা ও অসামগ্জস্থপূর্ণ হইয়া পডে। গোপ'ল 
ভট্ট প্রবোধানন্দের নির্দেশমশ বুন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিয়। ঝাবিখগু-পথে' গমন কব্ষি 
ছিলেন ।৮ স্ুতবাং বুঝিতে পাব যায় যে প্রবোদানন্দ ও গোপাল-ভষ্ট তৎকালে তৈল 
প্রদেশেই বাস করিতেছিলেন। প্রবোধানন্দ-সরম্বতীব কাশী পরিত্যাগ পৃবক শ্রীবঙ্গন্মেত 
গমনের উল্লেখও কোথাও দেখা যায়না । 

কাশীতে যে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের সহিত মগ্তাপ্রভূর বিতর্ক ঘটিয়াছিল, ইহা এক 
প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং “চৈতন্যচরিতামূতে' ইহার বিশেষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। নাভীর 
স্বীকার করিতেছেন যে তিনি সেই' কাহিনীকেই সংক্ষিপ্ত করিতেছেন মাত্র। অধ 
“চতন্যচরিতাম্ৃতে'র প্রাসঙ্গিক অংশে প্রবোধানন্দের নামোল্লেখ পর্ধস্ত নাই। আবা 
'অধৈতপ্রকাশে' গ্রবোধানন্দ-সরন্বতীর সহিত মহাপ্রভুর বিরোধ ও বিতর্কের কথ উল্লেধি 


(৮) প্রে, বি._১৮শ. বি. পৃ. ২৭৩-৭৪ 
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হইয়াছে। ইহাতে সহজেই অনুমেয় হয় যে প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ-সরম্বতী এক 
ব্যক্তিই ছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশে” কিন্তু এই প্রবোধানন্দ-সরম্বতীর সহিত গোপাল-ভ্ট- 
গোস্বামীর কোন জন্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। উক্ত উল্লেখের কিছু পরেই রূপ-সনাতনাদির 
সহিত গোপাল-ভট্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত ভইয়াছে। প্রকৃতই উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক 
থাকিলে গ্রন্থকর্তা এই ছুইটি নিকটবর্তাঁ উল্লেখের অন্তত একটির সঙ্গেও দুইজনকে একত্র 
যুক্ত করিতেন। সমগ্র “চৈতন্চরিতামৃত"-গ্রন্থে প্রবোধাননোব নাম পযন্ত নাই । শরহরি- 
চক্রবর্তীর কথ সত্য হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পাবে মে গোপাল-ভট্রের নির্দে শানুযায়ী 
রুষ্দাস-কবিরাজ তাভার গ্রন্থে গোপাল-ভট্র-প্রস্ঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু এ 
গ্রন্থে স্বয়ং, গোপাল-ভট্র, বেস্কট-৬ট্র ও ত্রিমল্ল-ভট্রেব নাম উল্লেখিত হইয়াছে, আবার 
প্রকাশানন্দের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। গোপালেব সঙ্গে প্রকাশানন্দের নিকট 
সম্পর্ক থাকা সত্বেও ষে কৃষ্ণদ্াস এইরূপ একটি সংবাদেব উল্লেখও করিবেন না, তাহা হইতেই 
পারেনা । বৈশেষ করিয়া মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যভ্রমণ-বর্ণন/ব মধোও কৃষ্দাস-কবিরাজ 
কর্তৃক প্রবোধানন্দের কোনও উল্লেখ ন। থাকায় তাহাব বিপুল-খ্যাতি বা গুরুত্ব সন্বন্ধে 
সনেহ উপস্থিত হয়। অগচ প্রবোধানন্দ-সবস্বত্তী অশেষ খ্যাতিসম্পর ব্যক্তি ছিলেণ। 
এক্ষেত্রে গোপাল-ভট্রের খুল্লতাত প্রবোধানন্দ যে বৈদান্তিক-পণ্ডিত প্রকাশানন্দ ব 
প্রবোধানন্দ-সরম্বততী নহেন, তাহাই স্বীকাষ হইযা উঠে। 

মহাগ্রভূ দ্াক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে ষে কাঁবেবী-তীবে গিষা ভট্র-পবিবারের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন, এই সংবাদ (লোচনের চতন্যমঙ্গল” “চতন্যচবিতামৃত”, এপ্রমবিলাস”, 
'কর্ণানন্দ', “ভক্তমাল” এবং “অন্তবাগবল্লী” প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । আশ্চযের 
বিযয় এই যে এই সকল গ্রন্থে প্রথমোক্ত প্রাচীশ গ্রন্থদ্ধষেব মধ্যে গ্রবোধানন্দের 
নাম নাই, “কণানন্দের মধ্যেও নাই। অন্য তিনখানি গ্রন্থে তাহার পরিচয় 
'প্রবোধানন্দ'-নামে । কোথাও 'প্রকাশানন্দ'-নাম নাই । ভিক্তমালে বলা হইয়াছেঞ্্য 
প্রবোধানন্দ-স্বরস্বতীর পূর্বনাম ছিল প্রকাশানন্দ-সবন্বতী, কাশীতে মহাপ্রভুর 
সহিত বিতর্কের পর তিনি তাহাব প্রতি অন্থগত হইয়া পড়িলে মহাপ্রতু তাহার 
নাম পবিবন্তিত করিয়! প্রবোধানন্দ বাখেন। গোপাল-ভষ্টেব গুরু এবং “সরস্বতী, 
যদি একব্যক্তি হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে 'উক্ত তিনখানি গ্রন্থে ভট্ট-পরিবারের 
র্শাস্থলে ত্তাহার পূর্বনাম প্রকাশানন্দেব কথাই উল্লেখিত হইত। হইতে পারে যে 
তিনি গ্রবোধানন্দ-সরম্তী নামে বিখ্যাত হওয়া পববর্তী গ্রপ্তকার-গণ তাঁহাকে সেই নামেই 
মভিহিত করিয়াছেন । কিন্তু তাহা হইলেও তাহার “সরন্বতী”-উপাধিটি নামপরিবর্তনের 
পরেও থাকিয়া গিয়াছিল। ন্ুুতবাং এই সমন্ত লেখক গোপাল-ভট্রের পিতৃব্যকে 
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কেবলমাত্র প্রবোধানন্দ না বলিম্না প্রবোধানন্দ-সরম্বতী নামেই উল্লেখ কবি 
পারিতেন। এমনকি, যে-ভক্তিরত্বাকর-গ্রন্থ জনশ্রুতি অনুযায়ী তাহার 'সরস্বতী”-খ্যাতি 
কথ। উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও তাহাকে প্রবোধানন্দ-সরস্বতী বলিয়া! নির্ভয়ে উন্নে 
করা হয় নাই। “ভক্তিরত্বাকর, অনেক পরিবতিকালের গ্রন্থ । প্রবোধানন্দের দা 
সর্বপ্রথম “প্রেমবিলাসে'ই দৃষ্ট হয়। প্রবোধানন্দ-উপাধ্যানের ঘটনাকালের অন্ত 
আশী বৎসর পরে লিখিত “প্রমবিলাসে'র মধ্যে গোপাল-ভট্ট-গোম্বামীর পিতৃব্যের নামোন 
ব্যাপারে ভুল না থাকিলেও উক্ত গ্রন্থের শেষাংশে যে তাহার নামের সহিত স্বনামধে 
বিখ্যাত প্রবোধানন্দ-সরম্বতীর উপাধিটি যুক্ত হইয়া যাইতে পারে তাহা! আশ্চধজনক নহে 
কৃষ্দাস-কবিরাজের মত নিত্যানন্দদাসের এঁতিহাসিক বা বান্তবানগ দৃষ্টিভঙ্গী সঙা 
ছিলনা । সম্ভবত, তাহার এই ক্রটর মধ্যেই নরহরির ত্রুটির মূল নিহিত থাকিবে । [৷ 
অন্থান্ত গ্রন্থের উল্লেখ হইতে উক্ত দুই ব্যক্তিকে একজন বলিয়া ধরিয়া লওয়া৷ চলেন' 
এই বিষয়ে “চৈতগ্যচরিতামবতে'র খণ প্রায় সকল গ্রন্থকারই স্বীকার করিয়াছেন 
কবিরাজ-গোস্বামী অগপ্রয়োজনীয়তা বিধায় গোপাল-ভট্রের পিতৃব্যের নাম না উরে 
করিতে পারেন, কিন্তু প্রকাশানন্দ-সরন্বতী বা প্রবোধানন্দ-সরম্বতীর সহিত সেই নামে 
ংযোগ থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ কবিতেন। 'ভঙননির্ণয়” নামক একা 
যথেষ্ট সন্দেহজনক গ্রন্থে দেখা যায় যে মহাপ্রভু কাশীর এই পগ্ডিতকে “প্রবোধানন 
বলিয়াছেন ।৯ কিন্তু যে সময় মহাপ্রভু এইপ্রকার উক্তি করিতেছেন, তাহার পুঝে 
উভয়ের মধ্যে তর্কযুদ্ধ ও তাহার ফলে প্রকাশানন্দের নাম-পরিবর্তন হইয়া গিয়া 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে যে-৩ক্তমাল-গ্রন্থে প্রকাশানন্দের নাম-পবিবর্তনে 
ইতিহাস লিখিত হওয়ায় বিষয়টি আপাতজটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোন স্থরেঃ 
কিন্তু তাহাকে গোপালের পিতৃব্য বলিয়া স্বীকার কর! হয় নাই। মহাপ্রভুর শ্রীবঙ্ক্ষে; 
বাস, বা ভট্ট-পরিবারের সহিত সান্লিধ্যের কথা গ্রন্থকার বিশেষভাবেই উল্লেখ কবিয়াছেন 
কিন্ত অত্যন্ত আশ্চর্ষের বিষয় এই যে সেইস্থলে প্রবোধানন্দের চিহ্ুমাত্রও খুঁজিয়া পার্জ 
যায়না । সুতরাং গোপাল-ভট্টরের পিতৃব্যের নাম প্রবোধানন্দ বলিয়৷ স্বীকার কৰি 
লইলেও তিনি যে প্রকাশানন্দ ব1 প্রবোধানন্দ-সরন্বতী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি শ্রং 
নিঃসন্দেহ। 

ষোড়শ শতাবীর প্রথমভাগে যে-সকল বৈদাস্তিক ও মায়াবাদী-পপ্ডিত বারাণসী৫ে 
থাকিয়। বেদাস্তচচ৭ বা বেদাস্তাধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাহার্দের গুরু-স্থানীয় ছিলেন ন্থৃবিখাং 
পণ্তিত প্রকাশানন্দ-সরম্বতী । গৌরাঙ্গের নবহ্বীপলীলাকালেই প্রকাশানন্দ বেশ যা 


(৯) পৃ. ১২০ 
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ইইয়াছিলেন। তাহার মায়াবাদ প্রচারের কথা সুদূর নবদ্বীপেও পৌঁছাইয়াছিল, এবং 
ভক্তিধর্ম-প্রবর্তক গৌরাঙ্গপ্রতু তাহার মত পণ্ডিতের সেই ভক্তিপ্রেমশূন্ত ধর্মবাদ প্রচারের 
কথ! গুনিয়। বিচলিত হইয়াছিলেন।১০ তাহার পর তিনি যখন নীলাচলে গিয়া বিখ্যাত 
বৈদাস্তিক-পপ্ডিত সার্বভৌম-ভট্টাচাধকেও ভক্তিবাদী করিয়া! তুলিলেন, তখন প্রকাশানন্দ 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। বেদান্তবাদী-সার্ভৌমের পরাজয় ও পরিবর্তন তাহাকে 
পীড়া দিতে লাগিল। চৈতন্যমহাপ্রহ্থ যে কাশীবাস ন| করিয়। নীলাচলে বাস 
₹রিতেছিলেন তজ্জন্য তিনি একটি ব্যগপূর্ণ লোক লিবিয়। ঠাহার নিকট প্রেরণ করিলে 
াপ্রভুও তাহার উত্তর প্রেরণ করেন ! মহাপ্রভুর নিকট আর একটি ব্যঙ্গাতবক শ্লোক 
প্রেরিত হইলে চৈতন্যের অগোচরেই তাহার ভক্তবৃন্দ তাহার একটি যথাযথ উত্তর 
পাঠাইয়া দেন। এইখানেই আপাতত পন্রালাপের পরিসমাপ্তি ঘটে । কিন্ত প্রকাশীনন্দের 
এইরূপ রড আচরণের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্যই বোধকরি একবার সাবতৌম-ভদ্টাচাষও স্বয়ং 
কাশীতে গিয়াছিলেন। সম্ভবত উল্ত ব্যাপারের পরিসমাষ্তির ইহাও একটি কারণ হইতে 
পারে। প্রকাশানন্দ কিন্তু স্থির করিয়া রাখিলেন যে তথাকথিত চৈতগ্য একজন 
'লোকপ্রতারক' “ইন্দ্রজালী'। সাবভৌম প্রভৃতি পণ্ডিত এবং অন্যান্ত ভাবুকগণ যে 
তাহাকে কৃষ্ণ-সিদ্ধাস্ত করিয়! নাচিয়। বেড়াইতেছেন, ইভা কেবল চৈশুন্যের যাছুবিদ্যার 
ফলেই |১১ 

কিছুকাল পরে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে কাশী আসিয়া পৌছাইলে একদিন কাশীবাসী 
এক মহারাষ্ীয় বিপ্র মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিয়া! তাহার প্রতি অস্থুরক্ত হইয়া পড়েন। 
তনি প্রকাশানন্দের সভায় গিয়া মহাপ্রন্থুর গুণকীর্তন কবিলে প্রকাশানন্দ তাহাকে 
উপহাস করিয়া আনাইলেন যে নীলাচলে তিমি যাহাহ করুন ন। কন, 'কাশীপুরে না 
বিকাবে তার ভাবকালী |, এই বলিয়া তিনি সেই বিপ্রকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে উপদেশ 
দলেন। কিন্তু মহাগ্রতুর প্রভাবে তাহার মন শুন্ধ হইয়াছে এবং তিনি (প্রেমপথের সন্ধান 
শাইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণৎ কৃষণনাম গ্রহণ করিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং 
হাপ্রতুর নিকট আসিয়া সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। মহাগ্রতু এসম্বন্ধে কিছুই ন1 বলিয়া 
াদরে কৃষ্স্বরূপ সম্বন্ধে নানাবিধ উল্তির দ্বারা ,তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন, 
প্রকাশানন্দের সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হইল না। পরদিনই তিনি প্রয়াগের পথে যাত্রা 
উরিলেন। 

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মহাপ্রতু চন্দ্রশেখরের গৃহে উঠিলে মহারাষ্্রীবিপ্র তাহার 
গৃহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কয়েকদিনের মধ্যেই সনাতন আসিয়া পৌছাইলে মহাগ্রতু 


শশী 
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সনাতনের সহিত মহাবাস্ট্রী-বিপ্রেব পবিচয় কবাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে চৈতন্যকে লইঃ 
কাশীব পণ্ডিত-সমাজে নানাবিধ ঠাট্টা-বিদ্রপ হইয়া! গিয়াছে। মায়াবাদী অন্লাসীদিগে, 
নিকট তিনি কেবল উপহাসেবই পাত্র হইয়া আছেন। তপন, চন্দ্রশেখর, মহাবাস্ত্ীববি 
সেইকথ। শুনিয়া অশেষ যাতনা ভোগ কবিতেছেন। মহাপ্রতুব বৃন্দাবনযাত্রকা 
সাহাব! পুনঃ পুনঃ তাহাব দৃষ্টি এইদিকে আকর্ধণণ কবিবাব চেষ্টা কবিলেও কিছুই 
নাই। বিপ্রেরা তাহাকে নিমন্ত্রণ কবিতেন। কিন্তু পাছে কোথাও কোন অক্নযাসং 
সংস্পর্শে আসিতে হয়, সেইজন্য তিনি কাহাবও নিমন্ত্রণ বক্ষ। কবে নাই। এবাব বিন 
মহাবাস্ী-বিপ্র কিছুতেই ছাডিলেন না। মায়াবাদী সব্নযাসীদিগেব প্রতাপ ও পীঁ 
অসহনীক্ন হইয়াছিল। কোনপ্রকাবে একটিবাবেব জন্যও মহাপ্রভৃব সহিত তীহাদে, 
সাক্ষাৎ ঘটাইয়। তাহাদেব মুখ বন্ধ কবিয়া দিতে না পাঁবিলে, চিবকালই তাহাকে সেঞ্ৰ 
অন্তাপানলে দগ্ধ হইতে হুইবে। তিনি সন্্য।সী-বুন্দকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ কবিয়! মহাপ্রস্থৎ 
সেই সংবাদ জানাইলেন এবং একান্তভাবে ধবিলেন, একটিবাবেব মত তাহাকে সেখা, 
যাইতেই হইবে । চন্দ্রশেখব ও তপন আসিষ। তাহাব সহিত যোগদান কবায় মভাপ্রা? 
ভাহাদেব মিলিত অন্ুবোধ উপেক্ষা কবিতে পাবিলেন না। 

বিপ্র-গৃহে আসিয়া মহাপ্রভু দেখিলেন যে প্রকাশানন্দ তাহাব দপবল লইষা বসিযঃ 
আছেন। তিনি যাওয়ামাত্র তাহাঝ। তাহাকে সম্মানিত কবিলেন এবং তিনি এক, 
গিয়া আসন গ্রহণ কবিতে চাহিলে স্বপ্ন প্রকাশানন্দ তাহাকে অপবিত্র স্থানে বসিতে ন 
দিয়া বিশিষ্ট স্থানে আনিয়৷ বসাইলেন। মহাপ্রহথ জাাইলেন যে তিনি হীন-সম্প্রধায়ুত 
্ৃতবাং বিখ্যাত পণ্ডিতদ্দিগেব মধ্যে তীহাব স্থান হওয়া উচিত নহে। প্রকাশানন গ' 
হইতে সংবাদ লইয়া জানিয়াছিলেন যে চৈতন্য কেশব-ঙাবতীব শিষ্য । তিনি ওক 
তাহাকে সম্মানিত কবিয়াই বলিলেন যে তাহা হইলে তিনিতো সম্প্রদদায়ী-সব্নযাসী, স্ত হব 
তাহাব পক্ষে সন্ন/সীদিগের সঙ্গত্যাগ করিয়া গ্রামেব একপ্রান্তে নির্জনে গিয়া! থাকা উচি' 
নহে, আর সক্নযাসীব প্ররুত ধর্ম যে বেদান্ত-পঠন-পাঠন, তাহ। পরিত্যাগপূর্বক কয়েক" 
ভাবুকেব সহিত নাচ-গান করিয়া বেডানও সংগত নহে; শাহাব মনোমুগ্ধকব (পৌন 
দেখিলেই আকৃষ্ট হইতে হয়, অথচ তিনি কেন এইভাবে হীনাচাব কিয়া বেডাহবেন। 
মহাপ্রভু উত্তর দিলেন যে তাহাকে অতিশয় মূর্খ ও বেদাস্তাধ্যয়নে অনুপযুক্ত দেখা 
তাহার গুরু কেবল কষ্ণমন্্ জপ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই নাম জপ কি 
করিতে তিনি ক্রমে এরূপ হাস্য, ক্রন্দন ও নৃত্য-সংকীর্তন করিতে থাকেন এব 
ক্রমে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। তারপর একদিন তিনি গরুর নিকট গিয়া সমন্ত ক 
নিবেন করিলে তিনি জানাইয়্াছিলেন যে উহছাই কৃষ্ণনাম মহামস্ত্রের স্বাৰ' 


শ্প্িশ 


গ্রবোধানন্দ-সরম্বতী নী 


ট্রাহার পরম পুরুতার্থপ্রাপ্তিতে গুরু স্বীয়-দীক্ষাদানকে সাথক মনে করিয়া তাহাকে 
এভাবে ভক্তবুন্দসহ নাচ-গান করিয়া বেড়াইতে উপদেশ দিয়ছেন এবং তদবধি 
চৈতন্তও নামপ্রেমে অধিকতর মত্ত হইয়া ঘৃবিয়। বেডাইতেছেন। অক্লযাসী-বৃন্দ 
মহাপ্রভুর কথায় করণার্্র হইয়া জানাইলেন যে তিনি উপযুণ্ কর্মহ করিয়াছেন, 
কিন্ত নাম-সংকীর্তন করিয়।ও বেদান্তাধ্যয়ন করিতে দোষ কৌখায়? মহাপ্রভূ 
প্ত্যুত্তরের আঙ্ঞা প্রার্থন। করিয়া বিনীতভাবে জানাইলেন যে স্বয়ং খ্য।সদেখ শ্বরবচনরূপ 
যে বেদাস্তন্ত্র লিখিয়াছেন তাহার সহজ ও মুখ্যার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া শংকরাচায গৌণা্থ 
'অবলম্বনে যে ভাব্য রচন। করিয়।ছিলেন, তাহা লইয়। অতটা মাতামাতি কবা জ্ঞানযোগী 
পগ্ডিতদিগের পক্ষে কদীচ উচিত হইতে পারেনা । এই বলিয়া তিনি ক্রমাগত যুক্তিতর্কের 
সাহায্যে বিবত বাদদকে খণ্ডন করিতে লাগিলেন। যুক্তিবাদী-প্রকাশানন' তাহার স্মৃতি, 
ধাঁ ও বিষ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইলে । শেষে মহাপ্রহ্ু যখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়। ভক্ভিবাদ স্থাপন 
টরিলেন, তখন সমগ্র বৈদাস্তিক সন্নযাসী-সম্প্রণায় তাহার ব্যাখ্যা ও মতকে স্বীকার 
চরিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং সশিষ্য প্রকাশানন্দ কুষ্ণনমগনে 
প্রত হইলেন। 

ক্রমে সেই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়৷ পডিল। চতুর্দিক হইতে কৃষ্ণনাম ও কীর্তনধবনি 
না যাইতে লাগিল । একদিন মহারা্ত্রবিঞ আসিয়৷ সংবাদ দিলেন যে প্রকাশানন্দ-সদৃশ 
এক মহাপগ্ডিত-শিষ্যের সহিত বিতর্ককালে প্রকাশানন্দ স্বয়ং শংকর-ভাস্তেব দুবলতা এবং 
কবলমাত্র অছৈতবাদ-স্থাপনের জন্যই অন্য দর্শনণাস্্গুলির প্রতি আচাষের বুথ! আক্রমণ 
সগ্বন্ধে নানা কথ। বলিয়া! মহাপ্রতৃর মতকেই একমাত্র গ্রহীতব্য মত বশিয়। স্বীকার 
করিয়াছেন ; শু মায়াবাণ যে কেবলমাত্র জোর কবিয়াই মত গ্রহণ করাইতে চাহে, 
হয়ের সহিত যে তাহার কোন যোগাযোগ নাই, তাহ! সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 
মহারাষ্্র-বিপ্রের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কবিয়া চৈতন্যমহাপ্রভু নিশ্চিন্ত হইলেন। 
পরে তিনি বাসায় ফিরিয়! তাহার ভক্তবুন্দকে 'লইয়৷ সংকীর্তন আরম্ভ করিলে প্রকাশানন্দও 
শিয্বৃন্দকে লইয়। আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন এবং চেতন্তকেই স্বয়ং-ভগবান 
বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। প্রকাশানন্দ-সরম্বতীর প্রকৃত জ্ঞানের উদ্বোধন হওয়ায় তদ্দবরধি 
তিনি প্রবৌধানন্দ-সরস্বতী নামে বিখ্যাত হইলেন।১২ মহাপ্রতু প্রকাশানন্দের প্রার্থন। 
অনুযায়ী গুনর্বার তাহাকে ভক্তিতত্ব সন্বপ্ধে শিক্ষী প্রদান করিয়া তাহার অভিলাষ পুর্ণ 


(১২) ভ. মা.__পূৃ. ২৫৩; অ. প্র.--১৭শ. অং, পৃ 99 





৬৮৬ ০৩%মপ। বক 


করিলেন। মহারাস্ত্ী-বিপ্রের ইচ্ছান্ুষায়ী তিনি একটি ক্লোকের একয্টি প্রকার অর্থ নিরূপ 
করায় সকলেই চমত্কৃত হইলেন । বারাণসী যেন ছ্বিতীয়-নদীয়ায় পরিণত হইল । 
চৈতন্তের জীবদ্দশাতেই১৩ প্রবোধানন্দ-সরস্বতী শ্রীচৈতন্যচন্্রামৃত'-গ্রন্থখানি ব্চ' 
করেন । সেই গ্রস্থের মধ্যে তিনি নিজ দৈন্যের কথ। বারবার স্বীকার করিয়১৪ স্বীয় আশ্র 
ও দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে মে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা অতিশয় মর্মম্পর্শা। তাহাতে তি 
চৈতন্যকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার এবং বৈষ্ণববুন্দকে সর্বসম্প্রদ্ধায়ের উধের্ব স্থান দীন কৰি! 
স্বীয় পৃর্বাপরাধের ক্ষালন করিয়াছেন এবং তাহার মত-পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে 
ঘোষণা! করিয়াছেন। গ্রন্থধানির মধ্য দিয়া গ্রবোধানন্দ-সরম্বতীর প্রাণ-মন নিউ্ডা 
ভক্তি-প্রেমার্থ্যই নিবেদিত হইয়াছে । এই গ্রন্থটি ছাড়াও 'শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত” ( বৃন্াব 
শতক ? ), “সঙ্গীতমাধব» “আশ্চ্যরাস প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রস্থও তাহাব নামে প্রচলিত আছে। 


০৩) ভ. মা.-পৃ' ৩২৪; আ.চ.--৭৯, ১২৭, ১২৯, ১৩১) তু.স্পবে, ব. (বৃ, পৃ. ৩ (১৪) 


চ..০৮৪ ৬, ৪ ৭, ৫৭, ৬, ৫৪, ৮৫, ১৪৩৪ 


কষদাস (প্রেমী) 


যোড়শ শতবদীর প্রথমভাগে বুন্াবনে যমুনার পরপারে কৃষ্দাস নামে এক রাজপুত ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। স্ত্রী-ুত্রাদি পরিজনবর্গ সহ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ 
দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সময় ১৫১৫ শ্বী-এর শেষদিকে চৈতগ্যমহাগ্রভ মধুরায় 
দিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণদাস এই মহাপুরুষের কথা কিছুই জানিতেন না। একদিন 
কেশি-ন্নান সারিয়া কালিদহপথে গমনকালে আমলীত্ুলাতে হঠাৎ তাহার চৈতন্যার্শন- 
্রাপ্তি ঘটিল। মহাপ্রভু এই সময় মথুরা হইতে আসিয়া অক্ররে অবস্থান করিতে ছিলেন 
এবং অক্রুর হইতেই বুন্দাবনের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রণ করিতেছিলেন। আমলীতলাতে 
কষদাস তাহাকে দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন এবং তাহার চরণে আত্মসমর্পন করিলেন । 
তারপর তিনি তাহার সহিত অক্রুরে আসিয়া! তাহার অবশিষ্ট-পাত্র ভোজন করিলেন এবং 
বাত্রিকালে তিনি চৈতন্তের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহাকে যখুরা-মাহাত্ময গুনাইয়া পরিতৃপ্ত 
করিলেন। পরদিন হইতেই মহাপ্রভুর জল-পাত্রাদি লইয়। তাহারও পরিভ্রমণ আন্ত 
হইয়া গেল। গৃহ, স্ত্রী, পুত্র সকলই বিস্বৃত হইয়া! তিশি মহাপ্রভৃকে সঙ্গে লইয়! 
তাহাকে ব্রজমগডল পরিদর্শন করাইতে চলিলেন 1৯ 

মহাপ্রভুর বুন্দাবন-অবস্থানকালে কৃষ্দ।স কখনও তাহার সঙ্গ ছাডা হন নাই। মহাপ্রভু 
একদিন ভাবাবেশে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে এই বলিষ্ঠদেহ রাজপুতটি বালকের মত 
কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সেই দিনই স্থিব হইল লোক-সংঘট্ট এডাইবার জন্য মহাপ্রভুকে 
বুদাবন হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে হইবে। তদন্ুযায়ী তাহার আজ্ঞা গ্রহণ কবিয়। 
তাহাকে গঙ্গাপথে মহাবনের অভিমুখে লইয়া যাইবার কালে তিনি পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইয়া 
পথিমধ্যে মৃছ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময় কয়েকজন জ্রেচ্ছ পাঠান-যোড়শোয়ার 
আসিয়৷ বৈষ্ণববৃন্দের উপর চড়াও হইলে সকলেই ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। তখন 
এই নির্ভীক রাজপুত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনাস নিজেকে 'মাথুর ব্রাহ্মণ' বলিয়৷ পরিচিত করেন 
এবং জানাইয়া! দেন ষে পার্শ্ববর্তী গ্রামেই তাহার আবাস, তিনি চীৎকার করিলেই 'শতেক 
তুরকী” এবং "দুইশত কামান' অসিয়া পৌছাইবে। তাহার তেজন্থিতা দেধিয়৷ পাঠানগণ 
আর জুলুম করিতে সাহস করিল না। সং্জা ফিরিয়া পাইলে মহাগ্রভূ সেই পাঠানদিগের 
মধ্স্থ একজন অধয়-ব্রক্ববাদীর মত খণ্ডন করিয়া, তাহার কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত করিলেন এবং 
নৃতন নামকরণ করিয়া ঠাহাকে রামদাস নামে অভিহিত করিলেন। পাঠানদের দলপতি 


(১) ্রীচৈ. চ.__৪1১৩1১ 


৬৮৮ চৈতন্য-পরিকব 


বাজকুমার-বিজুলিখানও মহাপ্রতৃব কুপায় পবম কৃষ্ণভক্ত হইলেন। এইরূপে কৃষ্দাদে 
চাতুধ ও নির্ভীক আচবণেব ফলে সেদিন তাহাব সঙ্গী-বন্দ সকলেই প্রাণ ফিবি 
পাইলেন। বিজলী খাঁ সম্বন্ধে গ্রথম চৌধুবী মহাশয় 81063 [71910 01 [018 
প্রমাণ-বলে জানাইয়াছেন (প্রবন্ধ সংগ্রহ--পৃ. ২৯৩-০৫ ) যে 'বাজকুমাব বিজ্ঞুলা ৭ 
কালীগ্বেব নবাবেৰ পোস্বপুত্রঁ ছিলেন “এবং তিনিই এ বাজ্য বাজা বামচন্ত্রকে নি 
কবে চলে গিয়েছিলেন ।, 

মোরোক্ষেত্রে আসিয়া মহাগ্রভ গঙ্গা-্নানান্তে কুষ্ণদাসারদিকে প্রত্যাবর্তন কবিবাং 
আদেশ দান কবিলেন। কিন্তু তাহাব! সান্ুনয় অন্গুবোধে তাহাব সম্মতি গ্রহণ কৰি 
তৎসহ প্রয়াগ পযন্ত আমিলেন এবং রূপ-গোস্বামীব সাক্ষাংলাভ কবিষা ধন্য হইলেন 
তাহার পব মহাপ্র্ গ্রধাগ হইতে কাশী চলিয়া! আেন; কিন্তু কষা আব মহাপ্রন্ 
স্বৃতি ভূলিতে পারেন নাই। বুন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি গদাধব-শিল্য ভূগর্-গোস্থাী' 
নিকট দীক্ষাগ্রহণ কিয়! মহাপ্রতুব কার্ধেই আত্মনিয়োগ কবেন। শ্রীনিবাস নবোন্জ 
্টামানন্দ যখন বুন্দাবনে আগমন কবেন তখন তিনি বৃন্দাবনেই অবস্থান কবিতেছিলেন 
কুদাবনের যে সমস্ত গোম্বামী ও ভক্ত-বৈষব কৃষণাস-কবিরাজকে চৈতন্য-চবিত বদ 
কবিবাব জন্য আজ্ঞা! গ্রদান কবিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন । 


বলভ-ভট 

১৭০১ শকাব্দার “তন্ববোধিনী-পত্রিকা'র বৈশাখ-সংখ্যায় “বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে 
লিখিত হইয়াছে, “ত্রৈলঙ্গ দেশীয় লক্ষ্পণ-ভট্ের পুত্র বল্লভাচাষ-*----পঞ্চদশ*শত শকের সধ্য- 
চাঁগে বিশিষ্ট প্রকারে স্বমত প্রকাশ করেন)” তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজয়ানগরাধিপ কৃষ্ণদেবের 
নভ।সদ্‌ ম্মার্ত-ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পঝ।স্থ করিযাছিলেন। গোকুল, উজ্জপ্নিনী প্রভৃতি 
চারতের বিশিষ্ট স্থানগুলিতে তিনি মধ্যে মধ্যে বাস কবিতেন। প্মঘোব নাথ চট্টোপাধ্ায় 
হাশয় তাহার 'শ্রীহরিদাস ঠাকুর নামক গ্রন্থে "৬ক্দিগদর্শনী'র উল্লেখ অনুযায়ী চৈতন্ত- 
ক্ষাতপ্রাপ্ত বললভ-ভট্টকেই বল্লভাচাবী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়! স্বীকার করেন। 
ীনেশ চন্দ্র সেনও তাহার (07)81191)98 2110 [719 (00119811101)8-নামক গ্রন্থে একই 
তের সমর্থন করিয়াছেন। তবে এইরূপ সমর্থনের কারণ সত্বন্ধে কিন্ত সকলেই নীবব 
হিয়াছেন। প্রকুতপক্ষে, এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তাহা “তত্ববোধিনী'র উক্ত প্রবন্ধ 
ইতেই প্রমানিত হয়। কারণ প্রস্থলে লিখিত হইয়াছে, “বল্লভাচাধের পুত্র বিস্তলনাখ 
'তৃপদে অভিষিক্ত হন।” 'বিস্তলনাথ'ই যে চৈতন্ত-প্রসাদপ্রাণ্ বল্লভ-ভট্রের পুত্র, তাহ। 
ববর্তী আলোচন! হইতে বুঝিতে পাবা যাইবে । 

মহা প্রতুর বৃন্দাবন-গমনকালে বল্লভ-ভ্ প্রয়াগেব নিকটস্থ আউলি-গ্রামে বাঁস করিতে- 
[লেন। মহাপ্রতু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রয়াগে আসিলে একদিন বল্লভ-ভট্ 
হার নাম গুনিয়। তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। হিনি ছিলেন বাল-গোপালের 
বম ভক্ত। মহাপ্রভু ছিলেন কিশোর-কৃষ্ণভক্ত। মহাপ্রভুর কষ্ণতক্তি দেখিয়া তিনি 
শ্বিত হইলেন এবং মহাপ্রহৃও বল্পভের সংকোচ দেখিয়। তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
লেন। রূপ এবং অনুপম আসিয়া ইতিপূর্বে মহাপ্রহুর সহিত মিলিত হইয়া 
লেন। তিনি তাহাদের সহিত ভট্টরেব পরিচয় করাইয়া দিলেন । ব্রাঙ্গণ-ভ্রাতৃয়ের 
নয়ভব দেখিয়া বল্পভ-ভট্ট অবাক হইয়া গেলেন। মযাদা-রক্ষার্থ তাহারা 'এই বিনয় 
দর্শন করিলেও বল্পভ-ভষ্ট তাহাদের রুষ্ণভক্তির জন্য তাহাদিগকে সর্বোত্তম ভাগবত বলিক্বা 
নয়। লইলেন। তিনি স্বগণ সহিত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কবিয়া নৌকাযোগে স্বীয় গৃহে 
নয়ন কবিলেন। 

বল্লভ-ভষ্ট চৈতন্থ প্রভৃকে গৃহে আনিয়া “সবংশে' তাহার পাদোদক গ্রহণ করিলেন এবং 
হাকে নৃতন কৌপীন-বহিধাস পরাইয়া যথেষ্ট মানা দর্শন করিলেন। মহাগ্তুর ভিক্ষা 


ঠীহ হইয়। গেলে পরম-বৈষ্ণব রঘুপতি-উপাধ্যায় আসিয়া তাহার দর্শনলাভ করিলেন। 
8৪ 


৬৭ ০ চৈতন্য-পরিকর 


তিনি ছিলেন “তিরোহিতা”ব্রাহ্ণ ও মহাপগ্ডিত। তাহার পাগ্ডিত্য কেবল শুফ তত্জ্ঞানেৰ 
মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। রামানন্দ-রায়ের *ত তিনি ছিলেন ভক্ত-পণ্ডিত। 'পচ্যাবলী'তে 
তাহার কয়েকটি শ্লোকও জংগৃহীত হইয়াছে । মহাপ্রভুর ইচ্ছান্ত্যায়ী তিনি “নিজরুঃ 
কষ্ণলীলা শ্লোক পড়ি'য়া শুনাইলে চৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইলেন । তখন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ 
আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ-বন্দন! কৰিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকেই তাহাকে নিমন্ত্রণ কবি 
স্বগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। শেষে অত্যন্ত জনসমাগম দেখিয়া বল্লভ-ভট্ট তাহাকে 
পুনবায় নৌকাযোগে আনিয়া প্রয়াগে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন । 

কিন্তু বল্লভ-ভট্র মহা প্রভুকে বিস্বৃত হন নাই । তাহার নীলাচল-প্রত্যাবঙনের কেক 
বসর পবে তিনি নীলাচলে গিয়। পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে মহাপ্রভু তাহানে, 
ষখোপযুক্ত মান্ত ও সমাদর করিলেন। বল্লভও পঞ্চমুখে ঠাহার প্রশংসা করিলেন কিন 
বল্লতের মধ্যে কুষ্ণভক্তির অভিমান থাকায় মহাপ্রভু তাহার সন্ত্রম-রক্ষা করিয়াও জানা ইলে, 
ষে তিনি নিজে অদ্বৈত সা্ভৌম বামানন্দ স্বরূপদামোদব হরিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতদিগে, 
নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র, নচেৎ তাহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই। স্ৃতবা 
স্বাহ। কিছু প্রশংসা, তাহা তাভারদিগেবই প্রাপ্য । বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সমৃহ সম্বন্ধে বল্পভ নিজেবে 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেন। দ্বয়ং চৈতন্যের নিকট ভক্রবুন্দেব সম্বন্ধে শুনি 
তিনি অত্যন্ত সংকূচিত হইলেন। এবং স্রাহাদিগের সহিত পরিচিত হইবার জন্য উৎনুৰ 
হশ্লেন। সেই সমক্ন রথযাত্র। উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবুন্দ আসিয়া মিলি 
হইয়াছিলেন। তাহার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু সকলের সহিত তাহার পরিচয় কবাহ 
দিলে তাহার্দিগের জ্ঞান ও ভক্তি দেখিয়া! তিনি চমৎকৃত হইলেন । তখন তিনি প্র 
পরিমাণে প্রসাদ আনাইয়া গণসহ মহাপ্রভূকে ভোজন করাইয়া! পরিতৃপ্ত হইলেন । কি 
তিনি ইতিপূর্বে কিছু ভাগবতের টীকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার প্রতিভাব ( 
ছাপ রহিয়াছে তাহা! একবার মহাপ্রস্থকে না জানাইয়া তিনি সোয়াস্তি পাইলেন ৭. 
মহাপ্রহু কিন্তু তাহাকে জানাইলেন যে কেবল কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে করিতেই তাহা রদ 
চলিয়া যায়, তথাপি তাহার সংখ্যা নাম পূর্ণ হয় না, ভাগবতের অর্থ গুনিবার বা বুৰিবা 
অধিকার তাহার কোথায় । 
| মহাপ্রভুর এইক্সপ আচরণে বল্পভ বিমন। হইয়া অন্যান্য ভক্তের নিকট গেলেন। কি 
চৈতন্ত-প্রত্যাখ্যাত বল্লভের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে কেহই রাজি হইলেন না । শেষে তি 
গঘাধর-পপ্তিতের নিকট গিয়। কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন এবং তীহার বিন 
সন্ত্বোধের সুযোগ লইয়া একরকম জোর করিয়াই স্ব-কুত টীকা পাঠ করিয়া তাহা 
গুনাইলেন। কিন্তু পণ্ডিত-গোসাইর মৃদু-বাবহারে তাহার মন ফিরিয়া গেল। তি? 
বাল-গোপালের উপাসনা! ত্যাগ করিয়া কিশোর-গোপালের উপাসনায় মন দিলেন এ 


বল্লভ-ভট্ট ও 


পণ্ডিতের নিকট মন্তরার্দি শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গদাধরের পক্ষে 
এতদুর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল। শেষপর্যন্ত তিনিও 'জানাইয়া দিলেন যে মহাপ্রভুর 
মাঙজ্ঞ ব্যতিরেকে তাহার পক্ষে স্বতন্ত্র হওয়৷ সম্ভব নহে। বল্লভ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন । 
বল্পভ-ভট্ কিন্ত প্রত্যহ মহা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ধান এবং সেইস্থলে নানাবিধ 
গ্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। একদিন তিনি অদ্বৈতাচার্কে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার! যে জীব- 
প্রকৃতিরপে কৃষকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াও সেই পতির নাম গ্রহণ করেন তাহা কি 
ধর্মোচিত। আচাষ মহাপ্রভূকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলে চৈতন্য জানাইলেন 
'য স্বামীর আজ্ঞাপালনই পতিব্রতার ধর্ম ; এব, 
পতি আজ্ঞ। নিরন্তর তার নাম লৈতে। 
[তরাং পতি আজ্জঞ! পতিব্রতা না পাঁরে লঙ্ষঘিতে ॥ 
সার একদিন বল্লভ-ভট্ট বলিয়া বসিলেন যে তিনি শ্রীধর-স্বামীর ভাগবত -ব্যাখ্যাকে খগ্ডন 
টরিয়াছেন, স্বামীর ব্যাখ্যার মধ্যে “একবাক্যতা” নাই বলিষ্কা তিনি তাহ! মানিয়া লইতে 
গারেন না। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ সহান্তে উত্তর দিলেন, স্বামীকে যে মানে না সে ত বেশ্যার 
মধো গণ্য । মহাপ্রভুর কথ শুনিয়া ভট্ট্রের গব চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি গৃহে গিয়া স্থির 
রিলেন যে মহাপ্রভু যখন প্রয়াগে স্ব-গণ সহিত তাহার গৃহে শিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তাহার 
তি কপাপরবশ হইস্বাছিলেন, তখন তাহার বর্তমানের এইপ্রকার ভিন্ন-আচরণের নিশ্চয় 
চু গৃঢার্থ আছে, চিত্তে :গবশূন্য করিবার শিক্ষাদান নিমিত্তই তিনি এইরূপ করিয়া 
কিবেন। এইকথা ভাবিয়া তিনি পরদিন প্রভাতে আসিয়া দৈন্য প্রকাশ করিয়।৷ কহিলেন 
(তিনি অজ্ঞ বলিয়াই মূর্খ পাণ্ডিত্য” প্রকাশ করিয়া অপরাধ করিয়াছেন। মহাপ্রভু 
স্ব চিত্তে শ্রীধর-স্বামীর ব্যাখ্যার প্রশংস1 করিয়া বুঝাইয়। দিলে বল্পভ মহাপ্রভৃকে আর 
কবার তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়। তাহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য সনিবন্ধ অনুরোধ 
নাইলেন। মহাপ্রতু স্ব-গণ সহ তাহার গৃহে ভিক্ষাশিবাহ করিয়া তাহাকে অন্ুগৃহীত 
রিলেন। বজ্পভ-ভট্টের ব্যাপার লইয়া গদাধর-পাঁগুতের সহিত মহাপ্রতুর যে অভিমানের 
লা চলিতেছিল তাহাও এইস্থত্রে সমাঞ্ত হইয়া গেল । 
ভক্তিরত্বুকংর"র বর্ণন। সত্য হইলে জানিতে পারা যায় ষে মহাপ্রভুর তিরোভাবের 
বন্তিকালে বল্লভ-ভষ্ট একবার বৃন্দাবনে রূপ-গোম্বামীর “ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু'র মঙ্গলাচরণের 
 মংশোধন করিয়া দিতে চাহিলে শ্রীজীবকর্তৃক পরাভূত হইয়া তাহার নিজের তুলই 
জকে সংশোধন করিয়া লইতে হইয়াছিল ।১ এই ঘটনার পরে আর তাহার কোনও 
বাদ পাওয়া! যায়নী। তবে খুব সম্ভবত, তিনি বৃন্দাবন-মথুরাতেই বাস করিতেছিলেন। 


৬ 
(১) ভ. র.--৫১৬৩৯ 3জ্.-জীব-গোদ্বামী 


৬৮২ চৈতন্য-পরিকর 


“তত্ববোধিনী”-মতে “*বল্লভাচার্ধ “ম্থবোধিনী” নামে ভাগবতের ষে টাকা করেন, তাহ 
ইহারদিগের ( বল্পভাচারীদিগের ) প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ ।” 

“ভক্কিরত্বাকর” হইতে জানা যায়২ যে বষ্লভ-ভট্টের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বিটঠন- 
নাথ-ভট্ট মথুরাতে নির্জনে বাস করিতেছিলেন। তিনিও একজন বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন এ'' 
তিনি মহাপ্রভুর লীলা ম্মরণ ও আলোচন! করিয়া! দিনাতিপাত করিতেছিলেন ।৩ হি? 
রঘুনাথদাস-গোম্বামীর নিকট বাস করিতে থাকেন। রঘুনাথের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শর 
ছিল। একবার রঘুনাথ অজীণরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলে বিটঞলনাথ তাহা শুনিয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।৪ রঘুনীথও বিটঠলকে বিশেষ 
নেহের চক্ষে দেখিতেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবনাগমনকালে গাঠলিতে গোপাল-সেবাম় নিযুক 
ছিলেন মাধবেন্দ্র-পুরীর নির্ধারিত ছুইজন গৌভীয় বিপ্র।৫ তাহাদের মৃত্যুর পব অন্য বানি 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত যথাবিধি সেবাপুজা চলিতেছিল না। জ্জন্য বঘুনাধ 
দাস-গোন্বামী সকলের সহিত যুক্তি করিয়া বিটও$লেশ্বরকে গোপালেব সেবা-অধিকাব 
হিসাবে নিযুক্ত করিলে তখন হইতে তিনি পরম-নিষ্ঠার সহিত গোপালের সেবা পৃ 
আত্মনিয়োগ করেন। বৃদ্ধকালে ধখন রূপ-গাম্বামী দূরে যাইতে পারিতেন না তখন চিপ 
গোপাল-দর্শনার্থা হইয়৷ ভক্তবৃন্দের সহিত এই বিট ঠলেশ্বরের গৃহে আসিয়া একমাস কার 
অতিবাহিত করিয়া যান।৬ গ্রেচ্ছ-ভয়ে তখন গোপালকে আনিয়া বিট ঠলের গৃজে বাধা 
হইয়াছিল। শ্রীনিবাস-আচাধ প্রথমবার বুন্দাবনে আসিয়া বিট ঠল-গোসাণাইর গোপাল; 
দেখিয়া মুঞ্$ হুইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত “ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া আনন্দ লা 
করিয়াছিলেন ।৭ 

ডা. স্থশীল কুমার দে তাহার 13015 ০ 921891016 [.18619ঠ016-গ্র 
জানাইয়াছেন,৮ “7115 21191950811 55০0% 2150 80799815 1০ 178৫ 
5০০01550096 0708-80511009, 10 10010961001 ৬/0101) ৬ 8119010702159$ 
৪০0 ৬1660981535918, 1060000050 11391060 1৯8058173 1080 1115 9116817. 
1898-10087)02118. 

বল্পভাচার্ষ সম্বন্ধে 'তত্ববোখিনী পত্রিকা*র লেখক আরও বলিতেছেন, ““তৎসাম্পদাধিঃ 
লোকেরা তাহাকে শ্রীগোসণাইজী বলিফা জানে । বিত্বলনাথের সাত পুত্রের নাম গিধবি বায 
গোবিন্দ রায়, বালরুঞ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনস্তাম।” 


৫) দর (৩) উ--৫।৮১৬-১৭ (৪) এ--৫1৫৭৭ (৫) 61৮১২ ; বৈ. দি'মতে (পৃ) 
“মাধবেস্্র পুরীর প্রতিতিত গোবর্ধন-নাথজীর সেবাধিকার তীয় শিল্প প্ীবল্লভাচার্ধের উপর স্ঠন্ত হা 
বল্পভাচা এই ঞ্রীবিগ্রহের গোবর্ধনোপরি। এক মন্দির নির্মাণ করেন 1” €৬) চৈ. ৮২1১৮, পু ৫ 
(৭) অ. ব.-৫ম: ব., পৃ. ৩৯7 ত. র.--৫1৮০৪ (৮) 09. 898, 930, 





কমলাকান্ত-বিহ্বাস 
কমলাকাস্ত-বিশ্বাস অধৈত-শিত্য ছিলেন এব" সম্ভব শাস্তিপুবেই অবস্থান করিতেন ।১ 
একমাত্র “চৈতন্যচরিতাম্ব্তে'র অছৈতশাখা-বর্ণনাব মধ্যেই তাহাব সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
বিবরণটি পাওয়া যাস 2 
একবার কমলাকাস্থ শীলাচলে অবস্থানপালে অগৈও প্রভুর অজ্ঞাতসারেই প্রতাঁপ- 
চরকে পত্র লিখিয়া| জানাইয়াছিলেন 
ঈশ্বরত্বে আচার্ধেব কবেছ স্থাপন ।। 
কিন্কু ভাব দেবে কিছু হইয়াছে খণ। 
ধণ শোধিবারে চাহি টাক শত তিন | 
দববাৎ পত্রটি মহাপ্রভৃর হল্তগত হইলে মহাগভু ক্ষুদ্ধ হইয়া 
গোবিন্দেবে আজ্ঞ! দিল] উহ! আজি হৈতে। 
বাউলিয়৷ বিশ্বাসে এণ। ন। দিবে আসিতে ॥ 
গাচার্য প্রভু সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কমলাকান্তকে বলিলেন যে মহাপ্রভুর দণ্ড লাভ 
[বিয়া কমলাকান্ত ধন্য হইলেন, পুবে অদ্বৈশ, শচীদেবী এবং মৃকুন্দও সেই দগুলাভের 
পাঁভ'গা অর্জন করিয়াছিলেন । এই বলিয়া হিনি মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন এবং 
প্রভুবে কহেন তোমার ন! খুবি এ লীলা । 
আম! হইতে প্রসাদ-পাত্র কবিল। কমল! || 
আমারেহ কতু যেই ন৷ হয় সে প্রসাদ । 
তোমার চরণে আমি কি কৈমু অপরাধ ॥। 
হাগ্রভু তখন এ্সন্ন হইয়া! কমলাকান্তকে ডাকাইয়া আশিলেন এবং 
প্রভু কহে বাউলিয়। এছে কাহে কব । 
আচাধেব লজ্জা ধম নাহি সে আচর | 
প্রতিগ্রহ কভ় না করিয়ে বাজধন । 
বিষয্লীব অন্ু খাইলে দুষ্ট হয় মন ।। 
মন ছুষ্ট হইলে নহে কৃঢুষ্ণর ম্মবণ 1", 
এই কর্ম না কবিহ কভু ইহ। জানি ॥। 


সস সপ 


(১) চৈ, ৮১1১২, পৃ. ৫৭7 অ. ম.-পৃ. ৩৮, ৫৭, ৬৪ সী. চ.--পৃ. ১৮ 


কািফাস 


চৈতন্তচরিতাম্ত" হইতে জানা যায়১ যে রঘুনাথদাসের একজন জ্ঞাতি-খুড়া ছিলেন, 
তাহাব নাম কালিদাস। তিনি ছিলেন “মহাভাগবত সবল উদার, এবং তিনি সর্ধদাই 
কষ্ণ-নামে তন্ময় থাকিতেন। এমনকি, অক্ষক্রীভার সময়েও তিনি “হবেকৃষ্ হবেকষ্ণ কৰি 
পাশক চালায় ।” তাহাব একটি বিশেষ সাধ ছিল। তদন্যায়ী তিনি সমস্ত বৈষণবের 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বেডাইতেন। ছোট বড সকল ব্রাহ্মণ-বৈষ্বের নিকটই তি 
নানাবিধ উত্তম দ্রব্যের ভেট লইয়! যাইতেন এবং তাহার্দেব তৃক্তাবশেষ চাহিয়া ভোজ 
করিতেন । কোনমতে তাহা সংগৃহীত না হইলে তিনি কোথাও লুকাইয়া থাকিতেণ এব 
তুক্তাবশেষ নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহা কুডাইয়া৷ ভক্ষণ করিতেন। একবাব তিনি বু 
নামক এক 'ভূমিমালি জাতি'র বৈষ্ণবেব নিকট আশম্রভেট লইয়। গিয়া বৈষ্ণব-বৈষণবীর 
চরণ-বন্দন1 কবিলে ঝড়ু-ঠাকুরও তাহাব সেবাব নিমিত্ত কোনও ব্রাহ্মণেব নিকট খর 
পাঠাইয়! দিতে চাহিলেন, যাহাতে কালিদাস ব্রাহ্মণেৰ উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া! আননি, 
হইতে পারেন। কিন্তু কালিদাস তাহাতে রাজি না হইয়া ঝড়ুঠাকুবের পদবজ মন্থার 
লইয়৷ পরিতৃপ্ত হইতে চাহিলেন। অথচ নীচজাতি বলিয়া ঝডর পক্ষেও তাহা 
সম্মত হওয়া সম্ভব ছিল না। নানাবিধ কথাবার্তা ও ইষ্টগোষ্টার পর ঝড, তাহা: 
প্রত্যুদ্গমন করিয়! বিদায় দয়া ফিরিলে কাপণিদ্াসও প্রত্যাবর্তন কবিলেন এবং ঝড় 
ঠাকুরের পদচিহ্ন সন্ধান করিয়া সেই স্থানেব ধূলি জংগ্রহ কবিয়া সর্বাঙ্গে লেগন 
করিলেন। তারপব তিনি নিকটে লুকাইয়া থাকিলেন এবং বঝড়ঠান্ুরের আম্ম-ভক্ষণে 
পর তাহার পত্রী পুনরায় তাহা চৃষিয়া উচ্ছিষ্-গর্তে নিক্ষেপ করিলে তিনি হাহা লহ 
আনন্দে চুষিতে লাগিলেন । 

একবার কালিদাস চৈতন্য-দর্শন করিবাব জন্য নীলাচলে উপস্থিত হইয়া ছিলেন 
মহাপ্রভুর একটি নিয়ম ছিল যে ঈশ্বর-দর্শনের পুর্বে তিনি “সিংহদ্বারেব উত্তবরঘি 
কপাটের আড়ে বাইশ পশার তলে” যে একটি গর্ত ছিল সেইস্বানে পাদ-প্রক্ষালণ 
করিয়া তারপর "ঈশ্বর দর্শন” করিতেন। গোবিন্দের প্রাতি মহাপ্রতুর কঠোব নিষেধাঙ্জ 
সত্ত্বেও কখনও হয়ত কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত কোন ছলে সেই পাষোদক গ্রহণ কবিতে সম 


(১) ৩1১৬, পৃ, ৩৫৬-৫৮ 


কালিদাস তার 


রে 


হইতেন। একদিন মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষাণনকালে কালিদাস আসিয়া এক দুই কৰিব! 
তিন অগ্জলি জল পান কবিলে মহাপ্রভু তাহাকে নযেধ কবিষা দিলেন £ 
অতঃপৰ আর ন। কাব পুনবাব। 
এতাবৎ বাঞ্াপূর্ণ কবিল তোমাৰ ॥ 
সেই দিন মহাপ্রসু তাহাব প্রথা মত নৃসিংহমূততি ও তাহার পৰে জগন্াথ-দর্শনাস্তে গৃহে 
ফিরিয়া মধ্যাইতভোজন শেষ করিতেই দোখলেন যে কাণিদাস উপস্থিত। কালিদাসেখ 
একান্তিকতা৷ দেখিয়া তিনি তাঙাকে প্রত্ঠাগযান কাঁবতে পাবিলেন শা। '্তাভাব ইঙ্গিতে 
(গাবিন্দ তৎক্ষণাৎ কালিদাসকে মহাগ্ডরুৰ ভোজনশেম দান কবিপে তিনি তাহ। ভক্ষণ 
করিয়। কৃতাথ হইলেন । 
প্রেমবিলাসে'ও১ এই ঘটনাটি সংক্ষেপে ব্শিত হইয়াছে । কালিদাস সঙ্গন্ধে 
'পাটনি্ণয়ে' বলা হইয়াছে২ ঃ 


কালিনান ঠাকুবেব বসতি লপ্তগ্রামে । 


(১) ১৬শ. বি. পৃ. ২৩৩-৩৪ (৯) পা. নি- (ক' বি)পৃ ৩) পানি (পা. বা+)পৃ- ২ 


কাশীনাথ-পঞ্গিত 


“চৈতন্চবিতাম্বতে'ব 'মূলস্বন্ধশাখা-বর্ণন' পরিচ্ছেদে লিখিত হইযাছে 

শঙ্করারণ্য আচার্য বৃক্ষের এক শাখ।। 

মুকুন্দ কাশীনাথ কদর উপশাখ। লেখা ॥ 

প্রীনাথ পঙ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন। 

যার কৃষ্কসেব। দেখি বশ ত্রিভিবন | 
ই'হাদেব মধ্যে শ্রীনাথ-পণ্ডিত ও মু&শেব পাম অন্ত কোথাও দৃষ্ট হয়না । আবাব উক্ত গ্রন্দে 
গু্ডিচা মন্দিব মার্জন”-অধ্যায়েব ভোজন-ব্যাপাব বর্ণনাব মধ্যে একটিবাব মাত্র শংকবাবণ। 
ন[মোল্লেখ ছাডা আৰ কোথাও তাহাকে খুঁজিয়। পা ?য়! যাষ না। রুদ্রব নামও বড নেধি 
একটা কোথাও নাই। কেবল গৌবাঙ্গেব নবদ্ধাপপীল। সচবদ্িগেব বর্ণনায় লাচনদাঃ 
একবার একজন রদ্র-পপ্ডিতেৰ নামোল্লেখ কবিয়াছেন৯ এব" ভক্তমাল২, ও “গৌবগণোদ্বণ 
দীপিকা'ব৩ গৌরগণ-তালিকায় একবাব কবিষ। তাহার নাম কবা হইয়াছে মাত্র । আ. 
কাশীনাথ সম্বদ্ধেও বিশেষ কিছুই জানা যায় ণা। “চৈতন্যান্দ্রদযনাটকে' নীলাচল্গাঃ 
ভক্তবৃন্দের সহিত একজন কাশীনাথেব নাম উাল্লখিত হইলেও৪ ঠিনি কোন কাশাশ' 
তাহা সঠিক বলা যায় না। “প্রেমবিলাস' ও নবহবি-চঞ্টবতাঁব ছুইটি গ্রন্থ হইতে জান 
ষায়ৎ যে কাশীনাথ বা কাশীনাথ-পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি পববত্তিকালেব গেতুবি 
উৎসবেও যোগদান কবিতে পাবিয়াছিলেন। 

“চৈতন্যচরিতামৃত+-গ্রন্থে উপবোক্ত শ'কবাবণ্যকে একটি শাখা ধবিয়। অন্যান্য ব্যকি 
একত্রে উপশাখাব মধ্যে গণন! কবায় তাহাদেব মধ্যে পাবস্পবিক সম্বন্ধই স্থৃচিও হহয়াছে 
কিন্তু এ সন্বদ্ধে অন্যান্ মুক্দিত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কিছুই জানা যায়না । তবে বামগেপাণ 
দাসের “পাটনির্ণয়ে' লিখি ত হইয়াছে৬ £ 

চাতরা বল্পভপুর খড়দহের পার। 
কাশীশ্বর শক্ষরারণ্য প্ীনাথ পণ্ডিত আর ॥। 
এব, রদ্র পণ্ডিতের সেবা! রাধাবল্লভ নাম। 


টি (১) চৈ ম--ম. খ, পৃ ৯৭ (২) পৃ২৯ (৩) ১৩৫ এই গ্রন্থের ১৯৭ নং ক্লোকে কাশীনাধ 
লোকনাথ, নাথ এবং রাষনাথ নামক চারি বাক্তির একত্র উল্লেখ আছে। (8) ১51১৩ (৫) প্র 
বি.--১৯শ. বি. পু ৩৯৯, ত. র.--১০1৪১৬;ন বি.--৬ঠ বি,পৃ. ৮৪; ৮ম. বি, পৃ ১ 
(৬। পা নি-(ক বি,ব সা পরপা.বা) 


কাশীনাথ-পপ্ডতিত ৬৯৭ 


১৩১৮ সালের 'বগীয় সাহিত্য পরিষৎ"- পত্রিকায় অগ্নকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়- 
প্রকাশিত “পাট পর্যটনে”ও কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য ক্্রীণাথ ও রুদ্র-পণ্ডিতের পাট চারটা 
(স্চাতরা)-বল্পভপুরে বলিয়। বণিত হইযাচ্ছে। শাহাদের সন্দদ্ধে এতদঠিবিক্ত আর 
কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে উপবোক্ত প্রমাণগুলির বলে ইহা বল] চলে যে 
তাহারা সম্ভবত একই বংশীয় ছিলেন এবং স্টাহাদ্দর নিবাস ছিল গডদংপারে চাতরা- 
বননভপুর গ্রামে, গৃহে বাধাবল্লভ-বি গ্রহ সেবিত হহতে, এবং খুব সম্ভবত 'কাশাশ্বর, 
কাশীনাথেরই নামান্তর । 

কিন্তু কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়েব পুথিশ[লায় রুষ্গাস-বচিত “চক ব| “কাশীশ্বর 
'গান্বামীর স্থচক' নামক যে একখানি পুথি স"রক্ষিত আছে, শাহার বর্ণনা উপরোক্ত বিষয়কে 
শারও জটিল কারয়া তুলে তৎপূর্বে আধুনিক “নৈষ্ণবদিগ দ্রশনী-গ্রন্থে কাশীশ্বরের 
চ্বন্ধে যে তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে৭ তাহার বিববণ প্রদত্ত হল 

যশোহরের ব্রাঙ্গণডাউ।-গ্রামে বাসুদেব-ওট্রাচাষ নামে এক ধনী বৈষ্ণব ছিলেন । 
পত্বীজাঙ্বার গে ১৪৯৮ খ্ী-এ তিনি যে-পুত্রসপ্তান না৬ করেন তিনিই কাশাশ্বর- বা 
ক'শীনাথ-পণ্ডিত নামে পরিচিত হন। বাল্যে কাশীশ্বরের বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তিনি 
"পুদশবর্ষ বয়সে গোপনে নীলাচলে গিয়। মহা প্রহুব চবরণা শ্রয় করেন। বোল-বৎ্সর মহাপ্রভূর 
নিকট থাকিবার পর ১৫-৯ শ্রী.-এ তিনি স্বীয় জননীর চেষ্টায় এবং মহাপ্রভুর আদেশে 
স্বদশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিবাহাদি ন৷ কবিধা শ্ারামপুব স্টেশনের নিকট চাতরা-গ্রামে 
'নতাই-গৌর-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া পাট স্থাপন কবেন। 'এইস্থানে ১৫৩৮ শ্রী-এ তাহার 
্রগিনেয় রুদ্র-পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে। এই রুদ্র-পগ্ডিতই একজন উপগোপাল হিসাবে 
রর খ্যাতি লাভ করেন। ১৫৭9 শ্রী-এ জননীর মুও্যতে কাশীশ্বর-পণ্ডিত গয়৷ হইয়া 
পাবনে গমন করেন এবং "তথায় একটি বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়৷ তাহার সেবা-ব্যবস্থা করিয়া 
গওরায় ফিরিয়া আসেন । ১৫৭৬ গ্রী.-এ তাহার অগ্রজ মহাদেব একটি পুত্রসন্তান লাভ 
করেন। তাহার নাম রাখ! হয় মুরারি। কাশীশ্বর এই মুবারিকেই মন্ত্রশিষ্য করিয়া তাহার 
উপর বিগ্রহ-সেবার ভারার্পন করিয়া শেষজীবনে বুন্দাবনে চলিয়া যান এবং ১৫৬৩ খ্রী--এ 
ধায় তাহার তিরোভাব ঘটে। তিরোধানের চারিমাস পরে শ্রীনিবাস-আচাষ বৃন্দাবনে 
গিয়া কাশীশ্বর-পপ্তিত রঘুনাথ-ভট্ট ও সনাতন-রূপের মৃত্যু-সংবাদ প্রা হন। 

্রস্থকার এইক্ুপ জসনতারিখযুক্ত বিবরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলিতে পারা 
যায় না। হরিদাস দাস মহাশয়্ও চাতরাবল্লভপুরের গ্রামবাসীর্দিগের নিকট সমন্ত শুনিয়া 


(৭) পৃ. ৩৬, ৭৩, ৮৫, ৮৯, ৯৫ 


৬৯৮ চৈতন্য-পরিকর 


ঠিক একই বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পুবোক্ত “স্থচক”-নামাঙ্কিত পুথিখানিতে। 
যে বিবরণ আছে তাহা! সম্পূর্ণতই ভিন্ন। তাহা নিয়োক্তরূপ £ 
রুদ্র-পণ্ডিতের পুত্র কাশীশ্বর-গোন্বামী স্বীয় ভ্রাতা শংকর৯-বল্লভেব সহিত চাহ. 
বল্লভপুরে বাস করিতেন। শ্রীনাথ-আচাষ, লক্ষণ এবং রূপের বুন্দাবন-সঙ্গী যাদখ|চার 
গোসাই, এই তিনজন কাশীশ্বরের ভাগিনেয় ছিলেন। আব গোবিন্দ-গোসাই ছিলে। 
কাশীশ্বরের কনিষ্ঠ-ভ্রাত। শংকর-বল্লভের পুত্র । 
মথুরায় ঈশ্বর-পুর৷র দেহত্যাগকালে কাশীশ্বর তৎকর্তৃক শীশাচলে চৈতন্য সমীপে %& 
করিবার আজ্ঞ! প্রান্ত হইলে গোবিন্দ আসিয়। মহাপ্রভুর নিকট সেই কথ! জ্ঞাপন কেন 
পরে কাশাশ্বর আসিয়! সংকোচ সত্বেও পুবীর [ণদেশান্থ্যায়ী মহাপ্রত্থর সেবা কাব? 
চাহিলে মহাপ্রভু বিশেষ আপাতত সত্বেও শবে সাবতোৌম-ভট্টাচাষেব মধ্যস্থৃতাষ পুব" 
আদেশ মান্য কারয়। তাহাকে স্বীয় সন্নিকটে থাকিবার নির্দেশ দেন। তাহার কাজ হঠঃ 
জগন্নাথ-দর্শনাথ যাত্রাকালণে ভিড় ঠেলিয়। মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়৷ যাওয়া এবং তাহা 
প্রসাদ-মালয আনিয়া দেওয়। ৷ কাশাখবের নকট মহা প্রভুকে ভিক্ষানিবাহ কবিতেও শ£ 
কিছুকাল পরে মহাপ্রহ্থ তাহাকে গোপাল-সেঝাব জন্য মুবায় যাইতে আজ্ঞা 
গোবর্ধনে গোপাল সেবা করিবে সকালে । 
মথুবায় সংকীর্তন করিবে সন্ধ্যাকালে ॥ 
কাশীশ্বর বলিলেন যে ঈশ্বর-পুরী তাহাকে চৈতন্য-সেবার নির্দেশ দিয়৷ বলিয়াছিণেন £ 
গোবিন্দেরে লয়্য। যাও পুকযোত্তমে । 
দুইজনে যাহ সেব চৈতন্যচরণে ॥ 
সুতরাং কশীশ্বর বলিলেন £ 
যেখানে বাখহ প্রভু চরণ দিব মোরে || 
মহাপ্রভু কাশীশ্বরকে মথুরায় গিয়, অন্বজকুঞ্জে নিত্যসেবার নির্দেশ দিলে তিনি 'ঝাব” 
পথে" মথুরা চলিয়া গেলেন ।-*-**"মথুরায় গিয়া কাশীশ্বর যমুশা- তীরে “মাধব জশ্ববপুধা 
সমাজ' সাঙ্নকটে টোটা! নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং গোবপনে গোপণ 
সেবায় নিযুক্ত হইলেন । গ্রন্থকার আরও বলিতেছেন যে গোবিন্দই কাশাঙ্থবের মুগ। 
শাখা বলিয়। ““রসামুত নাটকে রূপ লিখিয়াছেন আপনে" এবং মহাপ্রভুর প্রিষ পণাণ 
নিবাসী ভগবান-পণ্ডিতও কাশীশ্বরের 'শিক্ষা-শাখা ছিলেন। 
এই সমস্ত বিরোধী বর্ণনার মধ্যে দুইটি জিনিস বিশেষভাবেই প্রনিধানযোগ্য হই 
উঠে। কাশীনাণ-পণ্ডিত, কাশীশ্বর-পণ্ডিত এবং কাশীশ্বর-গোর্সাই এক ব্যাড কিন 


(৮) কা. হু (৯) শংকর সম্বন্ধে শংকর-ঘোষের জীবনী জ্রষ্টব্য। 


কাশীনাথ-প্ডিত ৬৯৯ 


এবং কাশীশ্বর-সোসাইর ভ্রাতুপ্পত্র গোবিন্দ, মভাপ্র্ুৰ *শীলাচল-ভত্য গোবিন্দ ও 
বুদাবনের গোবিন্দ-গোসইও অভিন্ন বাক্তি ছিলেন পিন । 

বৃন্দাবনের কাশীশ্বর-গোসাই যে মহাপ্রভৃৰ নবদ্বীপ- না| নীলাচল-পীলার কাশীখর 
বা কাশীশ্বর-বরন্মচারী, তাহা কাশাশববগোসাইব জীবনীতে আলোচিত হইয়াছে। 
“ক্তিরত্বকরে' এবং সম্ভবত “ঠতশন্যভাগবতে” ইহাকেই কাশীশ্ববপণ্ডিতও বল 
হইয়াছে ।১৯০ কিন্তু একটি জিনিস বিশেষ গাবে উল্লেখযোগ্য ষে, সমঞ্ত প্রাচীন গ্রন্থেই 
কাশীনাধ এবং কাশাশ্বর এহ উভয়ের নাম ডল্লেখি 5 হইলেও পখকশাবে সেহ সমস্ত উলেখ 
কব! হইয়াছে এবং কাশীশ্বর বা কাশগব-ণণ্ডিঠ প্রসঙ্গে কোথাও কাশীনা4 বা কাশীন।খ- 
পণ্ডিতের নামোল্লেখ নাই । স্তরা” ই'ভারা যে পৃথক ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সঙ্গেহ থাকে না। 
ভবে “চৈতন্যচরিতাম্বতে'র কাশীনাথ যে 'পাটনিণযে'ব মধ্যে .কাশীশ্ববরূপে দেখ! দিয়াছেন, 
তাহ লিপিকর-প্রমাদদ বশত হইতে পাবে, £কখ। প্রকৃতহ কাশীনাথও কাশাশ্বব নামে 
অভিহিত হইঠেন বলিয়াও হইতে পারে। স্থতবা* সলোচামান চাতখাবাসী-কাশাশ্বর 
এবং কাশীশ্বর-গোসশই যে এক ব্যক্তি হাহাব গ্রমাণ পাঞ্যা যাইতেছে না । জস্তব্ত 
তাহাদের নাম সাদৃশ্য বশতই তাহাবা নাঁবোন্ বিশ্ববিগ্ঠাপয়-পুথিতে এক হইয়। গিয়াছেন। 
একই কারণ বশত কাশীশ্বরের ভ্রাতুষ্পৃত্রবূপে একজন গোবিন্দেব উদ্ভব হওয়াও বিচিত্র নভে । 

পুথির মধ্যে কাশাখরের ভ্রাতুপ্ুত্রকে যে গ।বিন্দ-গাম'ই বল! হইয়াছে তাহাব কারণ 
বদাবনে কাশীশ্বর-শিষ্য একজন গোবিনদ-গাসাত ছিলেন। কিন্তু কাশীশ্ববেব ভ্রাতু্পুত্রই 
যে নীলাচলে গিয়! মহাপ্রভুর ভৃত্য হইযাচছলেন পেখক সেই কথাটি বিশেষভাবে ছ্যোতিত 
করিলেও কোথাও তাহা! স্পষ্ট করিয়া বলেন নাহই। তাহার কাবণ এই হইতে পারে 
যে “চৈতগ্যচরিতামৃতে” নীলাচল-ভূত্য গোবিন্দকে শুদ্র ৭লা হহয়াছে। কাশীশ্বব-্রহ্মচার্সীর 
জাতিকুল সম্বদ্ধে কোথাও স্পষ্ট উল্লেগ না থাকিলেও তাহাব কর্মপদ্ধত হইতে তাহাকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিতে হয়। সুতরাং বৃন্ধাবনে কাশীশ্ববেব পুব-শিশ্তুূপে যে গোবিন্দ-গোসাইর 
কথা “প্রেমবিলাস"-গ্রস্থে উল্লেখিত হইয়াছে াহার সাহত জাম্গরীস্ত রক্ষার জন্য তাহাকে 
কাশীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র হইতে হইয়াছে । কাশীশ্ববেখ পুব-শিশ্ত যাদবাচাষ-গোষা ইকেও 
লেখক একই কারণে কাশীশ্ববেব সহি* আত্মায এব সম্বন্ধে বীধিয়াছেন। অথচ অন্ঠ 
কোনও গ্রন্থে এই সন্বন্ধের কথা বলা হয় নাই। * পুথিখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে 
পার। যায় ষে উভয় গোবিন্দই এক ও আনন ব্যক্তি এবং নীলাচল-ভৃত্য শূত্র-গোবিন্দ এবং 
বন্দাবনের গোবিন্দ-গোসীইকে এক ব্যক্তি খালয়' প্রকাশ কবিবার বাধা আছে বলিয়াই 
ঘেন কাশীশ্বর ও গোবিন্দ-গোর্সাইর মধে। আত্মীযতীব সম্পর্ক স্থষ্টি করিতে হইয়াছে । 


(১৯) ত. র.--৯২০৪ ; ১১২৫৭; চৈ. ভ1.--৩।৯, পৃ ৩২৭ 


2০ চৈতন্য-পরিকর 


কিন্তু প্ররূতপক্ষে, নীলাচজ-ভূঙ্য গোবিন্দের পক্ষে বুন্দাবনের গোবিন্দ-গোপশাই হওয়া! 
ব্যাপারে অনতিক্রমণীয় বাধা থাকিতে পারেনা । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মহাগ্রন় 
তিবোভাবেব পর গোবিন্দের পক্ষে আব জীবনধারণ কর। সম্ভব ছিলনা । এইরূপ সিদ্ধা! 
কেবল কল্পনা-প্রস্থত। তাছাডা, “ভক্তিবত্বাকব'-প্রণেত। বলিয়াছেন৯১ যে মহাপ্রনর 
তিবোভাবের পৰে শ্রীনিবাস-আচাধ নীলাচলে গিয়। গোবিন্দেব সাক্ষাংলাভ করিয়াছিলিন 
ক্ুতবাং প্রকৃত বাধ! হইতেছে অব্রাহ্গণেব পক্ষে গেসাই হওয়াতে । এই বিষয় আলোচণ? 
পূর্বে বুন্দাবনেব গোবিন্দ-সম্পকিত ব্ণনাগুলিব উল্লেখ প্রয়োজন । “ঠৈতন্যচরি তামুঙ'-না; 
বলেন৯২ যে তাহাকে যাহাবা গ্রন্থ-বচণাব আদেশ দান কবিয়াছিলেন তাহাদের 3 
ছিলেন__ 
কাশীশ্বর গোসাঞ্ঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞ্ছি | 
গোবিন্দের প্রি সেবক তাব সম নাই ॥ 
শ্রীধাদবাচারধ গোসাি” জীবপেব সঙ্গী | 
বৃদ্ধ রূপ-গোম্বামীব গোপাল-দর্শনকালে বধুনাথ-ভট্ট লাকনাথ ভূগর্ত ও জীবাদিব সহি, 
গোবিন্দভক্ত ( ভট্ট ?), গোবন্দ-গোসাই এবং যাদবাচাষেব নামও লেখক অন্থাত্র উল্নে 
কবিয়াছেন।১৩ অথচ উপরোক্ত দুইটি স্থলের কোথাও কিন্তু স্বয়ং কাশীশ্ববেব শাম নাই 
একই গ্রন্থকাব নীলাচল-ভৃত্য গোবিন্দেব পবিচয দিতে গিয়া বলিয়াছেন১৪ £ 
ঈশ্বব পুবীব শিষ্য ত্রহ্ষচাবা কাশান্বর | 
জ্ীগেবিন্ণ নাম তার প্রিয় অনুচর || 
তার সিদ্ধিকালে দৌতে ভার আজ্ঞা পাঞা। 
নীলাচলে প্রতু স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥""*"" 
অঙ্গ সেব। গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর | 
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীম্বর ॥ 
“ভক্তিরত্বাকর"-প্রণেতা বলিতেছেন১৫ যে শ্রানিবাস-আচাষের প্রথমবার বৃন্দাবন তা।গকানে 
যাদবাচাষ, শ্রগোবিন্দ ও গোবিন্াদি উপস্থিত ছিলেন এবং বীবচন্দ্রগ্রভুর বুন্দাব 
গমনকালেও উপস্থিত ভক্তবুন্দের মধ্যে ছিলেন ; 
কাশীশ্বর গোসাগ্ির শিষ্য মহ! আর্ধ। 
গোবিন্দ গ্ঁসাঞ্ি আর শ্রীঘাদবাচার্ধ ॥ 
বৃন্দবনবাসীর্দিগের সম্পর্কে প্রেমবিলাসে'ও লিখিত হইয়াছে 2 
কাশীম্বরের এক শিষ্ঠু হন ত্রজবাসী । 
ব্রাঙ্গগকুলেতে জন্ম নাষ জক্তকাশী ॥ 


(১১) 1২৮৮ (১২) ১1৮০ পৃ ৪৮ ঃ ভূ.স্পমুং বি.-পু ছছিও (১৩) ২1১৮০ প্‌ ২৬১ (১৪) ১1১০, পৃ & 
(১৫) ৬1৫১৩-১৪ ; ১৩৩২৩ 


কাশীনাথ-পপ্তিত ৫ 


গোবিন্দ গোল আর যাদব মাচার্য | 
চরণ আশ্রম কৈল ছাড়ি গভকার্য | 

এই সকল৯৬ হইতে বুঝিতে পার! যায় যে গাশাশ্বরেব সহিত গোবিন্দের পুব-সন্ন্ধ 
অন্বাকাধ বলিয়াই অন্য কোন সমর্থন ন| থাক। সব্বে্ড উশুযুকে আম্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ 
করিতে হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে যাদবাচাযকেও একই স্ুক্রে বপিতে হইয়।ছে। অথচ আমরা 
দেখিয়াছি য ঈশ্বর-পুরীর সুত্রেই ভৃত্য গোবিশ্শ এবং কাশাশ্বরের মধ্য ঘনিষ্ট মোগসশ্দধ 
স্থাপত হইয়াছিল । বুন্দীবন-আগমনের পুবে কাশাশ্বর যে জন্য কোনও গোবিন্দেব সি 
যুক্ত ছিলেন তাহার যেমন কোনও প্রমাণ নাই, কাশীগ্ররেব পুবসঙ্গা ভূত্য-গোবিন্দও যে 
পরে তাহার বুন্দাবন-সঙ্গী হন নাই, তাশ্ারও তেমন কোনও প্রমাণ নাই । যে-গোবিন্দ- 
গোসাই বুন্দাবনে এইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, কাশীগরের সহিত সাহার পুব-সম্ম্ধ 
থাক সত্বেও তাহার পূর্ব-পরিচয় কোথা এ থাকিবেনা, তাত।ও এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই 
মনে হয়। 

চৈতন্যমহাপ্রভূকে ভগবান্‌ বলিয়া স্বীকাব করিয়া লইলেও একথা মন্বীকার করিবাব 
উপায় নাই যে তিনি মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ কবিয়ছিলেন । তিনি মোহমুক্ত ছিলেন সত্য, এবং 
তাহার সাধন-সঙ্গী বা তত্ব-বিষয়ক সঙ্গী হিসাবে অনেকানেক ভক্তই তাহার হৃদয়ের অতি 
উচ্গস্থান অধিকার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ধ মান্ষ-ভিসাবে তাহাব যে মখতাবোধের 
পরিচয় পরিরৃষ্ট হয়, তাহার সব শ্রেষ্ঠ আলম্বন ছিলেন াহার শীলাচল-ভূত) 'ভ্রীগোবিন্দ'ই | 
তাহার জীবনের বাহা প্রয়োজন হইতে আর সকপকে বাদ দেওয়ার কথা যদিও বা সম্ভব 
হয়, স্বরূপ-দামোদর এবং বিশেষ করিয়া গোখিন্দকে পরিত্যাগ করিবার কথ! প্রায় 
অসম্ভবই। মহাপ্রভু নিয়মিতভাবে ভক্তবুন্দেব গৃহে ভিক্ষানির্বাহ করিতেন, এবং মহা- 
প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন । তজ্জন্য স্বীয় অবস্থাণ-ক্ষত্রে রন্ধনের প্রয়োজন ছিল না। 
কিন্তু ইহা ছাড়া ব্রক্ষাণাদির জন্য প্রসাদার লইয়! যাওয়া! প্রভৃতি এমন কোনও কায ছিল না 
যাহাতে গোবিন্দের অধিকার ছিল না। সুতরাং কর্ম-মযাদার কগ। বিচার করিলে একথা 
ব্লা চলে যে কাশীশ্বর অপেক্ষাও '্রীগোবিন্দ' অধিকতর সম্মান বা সৌভাগ্োর ব্মধিকারী 
হইতে পারিতেন। ঘমর্ধাদা'-রক্ষার্থ য-সনাতন জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করা তো দূরের 
কথা, জগন্লাথের পড়িছাবৃন্দের ছায়া মাড়াইয়া ফেলিবার ভয়ে সবধাই মন্দির হইতে দর- 
পথে গমন করিতেন, যবন-হরিদাসের সহিত একত্রে বাস করিতেন১৭ এবং ত্রাঙ্গণত্বের 





(১৬) মু বি. (পৃ. ২৯১) এবং স. শ্‌-তেও (পৃ ১১) বুন্দাবনবাসী যাদবচার্ধ-গোপাই ও গোবিন্দ- 
গোসাইর নাম একত্রে উল্লেধিত হইয়াছে । পববতী পু্ণব অন্থাত্র পৃ ১*) বল! হইয়াছে ঃ জয়দেব 
(যাদব ?)-আচার্ধ কৈল। বৃন্দাবনে স্থিতি ৷ কাশীখ্ব গ্রগোবিন্দ গোসাঞি। সঙ্গতি ॥| (১৭) দ্র" সনাতন 
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সামান্য অধিকাবও ভোগ করিতেন না তিনিও যে বুন্নাবনে গোস্বামী-গদবাচ্য হইয়া ছিলেন 
তাহা সম্ভবত কেবল তাহার জাতিত্বের জোরে নহে, প্রভাব- বা কম-মাহাজ্য্যের গুণেই 
রঘুনাথদাসের গোস্বামী-আখ্যা সম্বন্ধে ১২৮০ সালের “বংগদর্শন পত্রিকার পৌষ-সংগ্যায 
“গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধবৃন্দের গ্রস্থাবলীর বিবরণ* নামক একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, 
“চৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না। তাহার অন্যান্ত ব্রাহ্মণ আচাষগণের ম্যায় হীহাব' 
(রঘুনাথ দাসের) প্রতিও স্নেহের কিছুমাত্র ক্রটি হইত না। এজন্য দাস-গোস্বামীকে পৰ 
্রাহ্ষণ-আচাবগণের ন্যায় পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বিছ্যা ও ভক্তির জন্য হুনি 
আচাবপন্ববাচ্য হইয়াছিলেন 1” আবাব ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নিবিশেষে “দাস”, পণ্ডিত ৫ 
'ঠাকুর' উপাধির ব্যবধার বৈষ্ণবগ্রন্থগুলির মধ্যে সবত্রই দেখিতে পাওয়। যায়। “আচাব" 
উপাধির সম্বন্ধেও এই কথা৷ অনেকাংশে প্রযোজ্য । “চৈতন্যভাগবতে”র বনমালী-পণ্ডিত ও 
“চৈতন্যচরিতামুতে”র বনমালী-আচাষ একই ব্যক্তি। তেমনি পুরন্দর-পণ্ডিত ও পুবনাব- 
আচাযও এক ব্যক্তি। ্পাটনিণয়-গ্রন্থে বাঘব-পণ্ডতকেও রাঘবদাস-ঠাকুর বল! হইয়াছে। 
আবাব অন্যান্ত গ্রন্থেও বাসুদেব-দত্ব, নরহরি-সরকাব, শিবানন্দ-সেন এবং চন্দ্রশেখর-বৈদব 
প্রভৃ্তিকে যথাক্রমে বান্থদেখাচাষ১৮ শরহরি-আচার্ধঠাকুর১৯, শিবানন্দ-আচার্য২০ এব 
চন্দ্রশেধর-আচায২৯ প্রভৃতি বল! হইয়াছে । একসময় হরিদাস দাস বাবাজী বর্তমান 
্রন্থকারকে বণিয়।ছিলেন যে 'গোসাই”-উপাধি ব্যবহারে ক্ষেত্রেও বাধাধরা শিয়পম ছিপ ণা 
ডা. বিমানখিহারী মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থ২২ হইতেও এই মতই সমধিত হয়। বৈষঃব-গ্রন্থ 
একই ব্যক্তিকে ঠাকুর এবং গোম্বামী, বা, আচাধ এবং ঠাকুর উভয়-উপাধিবিশিষ্ট এ 
যায়। শিশু-কষ্দাস-গোম্ামীর নামই ছিল কান্গ-ঠাকুর২৩ এবং শ্রীনিবাস-আচাযকেও 
আচার্ধ-ঠাকুর২৪ বলা হইয়াছে । আবার একই বংশীয় দুইজনের একজনকে ঠাকৃব এব 
অন্যজনকে গোসাইরূপেও বণিত দেখা যায়। বংশীবদন-ঠাকুরের পৌজ ছিলেন বামাই 
গোসাই । স্তরাং শৃদ্র হইয়াও গোবিন্দের পক্ষে যে গোসাই হওয়া অসম্ভব ছিল তাহা মনে 
কর! চলে না। ডা. সুকুমার সেন কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকারের নিকট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন 


এপ... জপ 


(১৯) আন াহ্ছদেব-দত্ত (১৯) শৌ, ত.-পৃ. ২২৮; গৌ. গ.পৃ- ৪7 এই পুথির ৮ম. পৃষ্ঠা 


একজন নরহরি-আচার্ব-সেনের নামও উল্লেখিত হইয়া । বলরামদাসের গৌরগণোদ্দেশদী পিকাতেঃ ৰ 


(পৃ. ১৫) 'নররি আচার্য দেন নাম দৃষ্ট হয়; চৈ. দী. রোমাই)--পৃ. ৫, ১৪ (২০) ঢৈ ৮৩১ 
পৃতিও কুলীনগ্রামী ভক্ত আর বত থণ্ডবালী। 

আচার্য শিবানন্দ সনে মিলিল! সবে আসি ॥ 
এই স্থলে অদ্বৈত-আচার্ষের কল্পন! কষ্টকল্পনামাত ; ভ্র---বাহদেব-দত্ব (২১) প্রে, বি._৫ম বি' 
পৃ. ৫৫ (২২) চৈ. উ.-পৃ, ১*২-৪ (২৩) চৈ. চত্ত্র,--পৃং ১৬৫-৬৬ (২৪) বং শি.-পৃ. ১৮৭ 


কাশীনাথ-পণ্ডিত 


৭০৩ 
যে প্রাচীন বৈষ্ণব-শাস্ত্রে অব্রাহ্ষণকে কোথা ও গগোস্বামী*আখ্যা প্রদান করা হয় 
নাই। অনুসন্ধানের ফলে যতদূর জাশিশে পারিয়!ছি ভাহার অিমনই যথার্থ। তবে 
ূন্ধাবন-গোস্বামীদিগের সম্বন্ধে অবশ্য তিনি একথা জোর করিয়া বলেশ নাই। প্রকুত- 
পক্ষে, বুন্দাবনের গোসা ইদিগের সম্বন্ধে যে এরূপ শিয়ম প্রযুক্ত ছিলনা, তাভার প্রমাণ স্বয়ং 
রুনাথদাস এবং কষ্তদাস-কবিরাজ। জস্তবত কবিরাজ-গাঙ্ামীর শিষ্য গোপালদাস- 
গোস্বামীও ক্ষেত্রি-কুলোস্ভব ছিপেন।২৫ অবশ্য উল্লেখখোগ্য যে রথুনাখ-কুষ্গগাসাদির 
রামের সহিত গোস্বামী-পদের ব্যবহার পরবিকালের হইতেও পারে। কিন্তু খুব 
গববতিকালের বলিয়্াও ধর যাইতে পারেনা । ষোডশ শতকে রচিত দেবকীনন্দনের 
বৈষ্ণববন্দনা'তেও রথুনাথদাসকে গগোপ্বা মী'-আখ্যা প্রাণান করা হইয়াছে।২৬ তবে রুষ্ণদাস- 
কবিরাজের জাতি সম্বন্ধে হয়ত জোর করিয়া! কিছু বল। লে না। হরিদাস দাস মহাশয়ও 
্তমান গ্রস্থকারকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি রুষ্দাসকে “বৈদ্ধ” বলি" মনে করেন। 
ঢা. বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়্াছেন২। মে 'কষ্াস খুব সম্ভবত জাতিতে বৈদ্য 
চলেন । হাহারা কেহই এ সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। অধিকন্ত 
ঢা. মজুমদার রঘুশাথদাসের “বুক্তাচরিত্রে'র শেষ-ক্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে সেই 
লে রঘুনাথ যে 'কৃষ্ণকবিভূপতি'র সঙ্গলাভ করিতে চাহিয়াছেন সেই “কবিভৃপতিরুফের 
সর্থ ভগবান শ্রীরুষ্ণ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।” কিন্তু এই স্থলে সমার্থবোধকতা হেতু 
চাধরাজকে “কবিপতি? বা “কবিভূপতি" বলা হইতে পারে। রামচন্দ্রকবিরাজের শিষ্য 
লরাম-কবিরাজকেও এই কাবণেই বলবাম-কাবপতি বলা হইযাছে।২৮ কিন্ত যাহাহউক, 
কবিরাজ'কে কৃষ্ণদাসের পুব উপাধি বা পণ ধবিয়া লইলেও তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, 
হাহা জোর করিয়া বল। যায় না। আবাব “কবিরাজ” যে একটি বেছ্য-পদবী ছিল তাহাও 
বশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্দাশিব-কবিরাজ্ত বৈগ্ভবংশোস্তব ছিলেন। শ্রীনিবাস 
মাচাষের শিষ্য গোপীরমরণ-কবিরাজকে স্পষ্ুই গোপীরমণদাস-বৈদ্য বলা হইয়াছে ।২৯ 
তসত্বেও কৃষ্দাস-কবিরাজের বেদ্যখ সন্বদ্ধে ণিশ্চি৩ প্রমাণের অভাব থাকিয়া যায়। 
মপরপক্ষে, ইহাও দৃঢ়তার যহিত বলা যাতে পারে যে কৃষ্দাস-কবিরাজ যে ব্রাহ্মণ 
ইলেন, এইবপ কান বিবরণ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই এবং রঘুনাখদাস যে অক্রাহ্মণ ছিলেন, 
চাহারও প্রমাণাভাব নাই। তাছাডা, যওদূর মনে হয় 'গাসাঞ্ি*-উপাধিটি প্রধানত 
ভাব- বা মাহাত্ম-প্রকাশক। 'শ্ররুষকীতনে' অন্তত ৬৭ বার "গাসাঞ্”-কথার 
[বহার দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই উহা “প্রভা বা 'ভগবান'-অথে ব্যবহৃত হইয়াছে 
। (২০) ক. সা._পৃ. ১ (২৬) পৃ. ৩ (২৭) চে. উত্পৃত হই ৪ ২৮) ্র-__রামচন্ত্র-কবিরাজ (২৯) প্র. 
"নিবাস 
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এবং গোপ-বংশীয় কানাইর সম্বন্ধে উহা! প্রযুক্ত হইয়াছে । বাংলা বৈষণব-গ্রন্থগুলি;ঃ 
অবশ্য 'গোসাঞ্চ*-কথাটির সুস্পষ্ট অর্থ ব| প্রয়োগ-বিধি সন্বদ্ধে কোনও উল্লেখ পান্য 
যায় না। তবে 'অছ্বৈতমঙ্গলে*র একটি বর্ণনা এ বিষয়টির উপর জন্তভবত কিছু পবিয 
আলোকপাত করিতে পারে । গ্রন্থকর্তা অছৈত-শিষ্য কমলাকান্তেব 'গোসাঞ্ি-উপ' 
সম্বন্ধে বলিতেছেন৩৩ ( অষ্টাদশ শতকের মধ্যবতা কালের পুথি অনুযায়ী ) £ 

কমলাকান্তের প্রভাব বড় যে দেখিয়া] ৷ 

কমলাকান্ত গোসাঞ্ি কহে প্রভু যে ডাকিয়া ॥ 
এই সকল কারণে গোবিন্দের পক্ষে গোর্সাই ওয়ার বাধা যে অনতিক্রমণীয়, তাহা ৮ 
হয় না। বিশেষ করিয়! তিনি বৃন্দাবনবাসী হওয়ায় এ এগ্সন্ধে অনেকাংশেই সন্দেহ দবীব, 
হইতে পারে । প্ররুতপক্ষে, গোবিন্দের শূত্রত্ব একটি কথার কণামাত্র। গোবিন্দ খর 
সর্বপ্রথম নীলুচুলে গিয়া! পৌঁছান, তখন সার্বভৌম তাহার শূত্রত্বের প্রশ্ন তুলিয়া মহা প্রন 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শ্বর-পুরীর মত লোক শুত্র-“পরিচারক” রাখিলেন কিৰূপে 
কেবলমাত্র অঙ্গ-সেবার ব্যাপার হইলে এরপ প্রশ্ন উঠিতই না। সার্বভৌম নিশ্চযই এন 
বিষয়ের ইঙ্গিত করিতেছেন, যে-বিষয়ে শুদ্রেব প্রবেশাধিকার ছিল নিয়ম- ও আর 
বহিভূতি। মভাপ্রভও তাই উত্তর দিয়াছিলেন৩১ £ 

হরেঃ স্বতন্দস্ত কপাপি তথ্ব 

দ্বত্তে ন সাজাতি কুলাঘ্যপেক্ষাং ৷ 

ঈশাবের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে 1: 
এবং মর্যাদ1 হইতে কোটি হুথ স্নেহ আচরণে | 


(৬*) অ. ম. (ব. সা. প-)-পৃ ৮৭২ (৩১) চৈ, না.--৮1১৮ চৈ. চ.--২।১০, পৃ. ১৭৯ 


প্রভুনাথ-। বদ্য-উপারটায় 


বৃ্দাবনদাস এবং জয়ান্ধদ নিত্যানন্দ-শিশ্য বর্ণনা গ্াসঙ্গে “মহামতি বঘুনাথ বৈদ্থ 

পাধ্যায়ে”র উল্লেখ করিয়াছেন ।১ ইহার নিবাস ছিল পানিহাটী কিংব। রিকটস্থ কোনও 

ামে। ইনি প্রায়ই নিত্যানন্দ-সমীপে থাকিতেন। নিত্যানন্দের নীল!চল-ব।সকালে 

রখুনীথ বৈদ্য সৈইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।২ মভাপ্রভ্ত নিত্যানন্দকে ভক্তি-প্রচাবার্থ 

গীডে প্রেরণ করিলে “রঘুনাগ বেজ ওঝা” ব। 'রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যাধ তাহাব সহিত 

নিহাটাীতে চলিয়া! আসেন।৩ তাহাব পব মহাপ্রভু যখন রামকেলি হইতে ফিরিয়। 

গানিহাটাতে পৌছান, তখন পরম বৈষ্ণব “বঘুনাথ বৈছ্” 'আসিয়। তাহার সহিত জাক্ষাৎ 
বন।৪ মহা প্রভুর যে সমস্ত পুব-পরিচিত ব্যক্তি নাহার সহিত নীলাচলে বাস করিতে- 
লন, কষ্দাস-কবিরাজ তাহাদের মধ্যে একজন “রঘুন।থ বৈছ্ে”ব নাম উল্লেখ করিয়াছেন ।« 
ক্ষত্রে মহাপ্রভুর নিকট তিনজন বথুনাথ অবস্থান করিতেছিলেন।৬ রখুনীথদ]স, 
ত্তাবাসী-রঘু এবং এই রঘুনাথ-বৈচ্য।৭ খুব জন্তবত, মহাপ্রতৃর গোঁড হইতে নীলাচলে 
বিয়া আসিবার সময় কিংবা তৎপরবর্রী কোনও সময়ে উক্ত বধুনাথ-উপাধ্যায় শ্রক্ষেত্রে 
না তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। প্রাশিহাটীব রখুনাথ-উপাধ্যায় ও মহাপ্রভুব 
নাচল-সঙ্গী রঘুনাথ-বৈছ্য যে অভিন্ন-ব্যক্তি তাহা বুন্দাবনদাসোক্ত “বথুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় 
ম হইতে ধারণ! করা যাইতে পারে। 

'ভক্তিরত্বাকর” ও “নরোত্তমবিলাস+ হইতে জানা যায যে এরোত্তমেব বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকালে 
ত্যানন্দ-পত্বী জাহুবাদেবীর সহিত 'বঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায়” নামে এক ব্যক্তি আসিয়। 
তুরি-উৎসবে যোগদান করেন ।৮ উৎসবান্থে জাঞবা যখন বৃন্দাবন গমন করেন, তখনও 
ঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর” তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।৯ জাহ্বাদেবীর সহিত 
ধুপতির এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া মনে হয় যে এই বখুপতি-বৈছ্ভ-উপাধ্যয এবং পুবোক্ত 
মুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেও পারেন । 

“ভক্তিরত্বাকরে, আর একজন রথুনাথ-বৈধ্যেব নাম আছে। শ্ীনিবাস-আচাষপ্রভু 


১) চৈ. ভা._৩৬, পৃ. ৩১৬ (২) এঁ-৩1৯, পৃ. ৩২৭ ২৮7 বৃশ্পাবনদাসেব চৈতম্থগণোদ্দেশেও 
১২) রযুনাথ-বৈদ্বের নাম আছে | (৩) চৈ. ভা.-৩৫, পৃ ৩৯৩ চৈ. ম. (জ")--পৃত ৩১৩৪ (৪) 
91.--৩1৫, পৃ. ২৯৯ (৫) চৈ, চ.--১।১০, পৃ ৫১ (*) এ--৩1৬, পৃ. ৩১৯ (৭) শ্ীচে চ.-৪1১ ৭1২২ 
টি ব--১৪।৩৭৩, ৭৪৫; ন. বি.-৬ষঠ বি. পৃ. “৯ : গ্রে, বি.--১৯শ বি. পৃ. ৩০৮ (৯) ভর. 


৭1৭3৫ ) ১১৪৬২ 
নি& 


৭০৬ চৈতন্য-পবিকব 


বৃন্দাবন হইতে ফিবিয়া কাটোয়ায় পৌছাইলে তখন যেসব মহান্তেব আগমন হইয়াছিঃ 
তাহাদেব মধ্যে “বঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় নাবায়ণ৯০ ছিলেন। পূর্বোক্ত “বধুনাথ-বৈদা 
উপাধ্যায় মনোহবে”ব মত এই স্থলেও উপাধ্যায়াখ্য ব্যাক্তিটি বঘুনাথ-বৈদ্য ( উপাধাষ ) 
কিবা নারায়ণ ( স্টপাধ্যায় ) তাহা সঠিকভাবে বুঝা যায়না। তবে উপাধ্যায়াখ্য-নারায় 
বা -মনোহব নাম অন্ত কোথাও পাওয়। যায়না এবং নিত্যানন্দ-শিষ্য নাবায়ণেব চারি ভ্রাতা। 
মধ্যে একজন মনোহবও থাকায় নিশ্চয়ভাবে ধবিয়া লওয়! যায় যে উপবোক্ত উপাধ্যায 
পন্দবীটি রঘুপতি বাঁ বথুনাথেবই। সম্ভবত তিনি নাবায়ণ-মনোহবদেব সহিত কে? 
বিশেষ সন্বদ্ধে যুক্ত ছিলেন বলিষাই ত্রাহাদ্দেব নাম একত্রে ব্যবস্থুত হইয়াছে । উল্লেখষোগ 
ধে তাহাবা সকলেই নিত্যানন্দেব বিশেষ ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন । 

“চৈতন্যচবিতাম্বতে' কিন্তু একজন “বঘুপতি উপাধ্যায়েব নাম আছে। মহাগ্রা? 
বৃন্দাবন হইতে প্রয্নাগে ফিরিয়া একদিন আউলি-গ্রামে বল্লভ-ভট্টেব গৃহে ভিক্ষা-নিবাহ। 
গমন কবিলে এই পবম বৈষ্ণব “তিবোহিতা পণ্ডিত, কৃষ্ণতত্বকথ1 কহিয় মহা প্রতুকে ৭ 
আনন্দ দান কবিয়াছিলেন।১৯ এই রঘুপতি-উপাধ্যায় সম্বন্ধে কোনও স*শয় নাই । 

“€প্রমবিলাসে' নবোত্তম-শিষ্ত অন্য একজন বধুনাথ-বৈধ্যেব নাম পাওষ। যায় 1১২ 


(১০) ত. র*৮৯1৩৯৮ ৫১১) চৈ, চ.--২।১৯, পৃ. ২*৯ (১২) প্রে. বি.-২০শ, বি, পৃ. ৩৫৬ 


কষ্দাস (বোচদেশী) 


নিত্যানন্দ-শাখার কষ্ণদাস সম্বন্ধে “চৈতন্য ভাগবত'-কার বলিতেছেন £ 
রাট়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কঞ্দদাস। 
ধং 'চৈতন্তচরিতামৃত'-কার বলিয়াছেন £ 
রাঢ়দেশে জন্ম কৃষদাস দ্বিজবর । 
যোক্ত গ্রন্থ হইতে ই'হার সম্বন্ধে 'ারও জানা যায় যে “তৃতীয় বংসর সব গৌড়ের 
ক্ুগণ বীলাচলে' গিয়া যখন রথযাত্রা উপলক্ষে নৃত্য-কীর্তনাদির পর “বাপীতীরে' বিশ্রাম 
রতেছিলেন তখন £ 
র।ট়ী এক বিপ্র তিহেো। নিত্যানন্দ দাস। 
মহাভাগাবান ত্তিহো। নাম কৃষ্দাস || 
ঘট ভরি প্রভুর ভিহে। অভিষেক কৈল। 
তার অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্তি হইল ॥। 
হরি-চক্রবর্তী জানাইতেছেন৩ যে এক বিপ্র- বা দ্বিজবর-কৃষদাস গদাধরদাসপ্রত্তর 
রোধানতিথি-মহামহোৎসব এবং খেতুরির মহামহোত্সবে যোগদান করিবার পর জাহবা- 
নীর সহিত বৃন্দাবন-পরিক্রম! শেষ করিয়া গৌঁড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং একচক্রা 
রত্রমণ করিয়াছিলেন । খুব সম্ভবত, এই উভয় কৃষ্ণদাস একই ব্যক্তি ছিলেন। 
নিত্যানন্দ-শাধায় উল্লেখিত নকড়িদাস এবং মহীধর-নামক দুই ব্যক্তিকে নরহরি-বণিত 
নাবলীর সহিত যুক্ত দেখা মায়। 


(১) ৩৬, পৃ. ৩১৬ (২) ২১, পৃ. ৮৫; ২1১৬, পৃ ১৮৬ (৩) ভ. র.-১৩৯৯ । ১৪৩৭৬, ৭৪৩-৪৪ 


৪+৯-৪০১, ৪০৩ ) ন, বি-_পম, বি পৃ- ১০৭ ১১৮ ৬ বিগ সি 


গুরুযোভম ( -বড়জান্য ) 

পুরুযোতম-জান! ছিলেন রাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র। 4& চ3190 ০1 00558 
নামক গ্রন্থ (9. 149) হইতে জানা যায় ষে প্রতাপরুদ্রের বত্রিশ জন পুত্র ছিলেন। কিন্ত 
পুরুযোত্তম-বড়জানা তাহার কোন্‌ পুত্র তাহা জানা যায় না। “চৈতন্যচরিতামূতে' 
পুরুযোত্মের জীবনের একটি ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর একটি ঘটনাতেও 
প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে সম্পকিত দেখা যায়; কিন্তু তিনি যে কোন্‌ পুত্র, তাহার স্পষ্ট 
উল্লেখ নাই। ঘটনাটি নিয়নোক্তরূপ £ 

রামানন্দ-রায় ষখন প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দান করিবার জন্য মহাপ্রভৃকে একান্তভাবে 
অন্থুরোধ জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু রামানন্দের অনুরোধে রাজা-প্রতাপরুত্রের পুঞ্রেব 
সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহার যুক্তি ছিল,_-'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। 
স্থৃতরাং পুত্রের সহিত মিলিত হইলেই রাজা উহাকে আপনার সহিত মিলন বলিয়া 
মনে করিতে পারিবেন। তদনুযায়ী রাজপুত্রকে আন! হইল । তখন রাজপুত্র ফিশোরব্যস্ 
ও রূপবান হইয়াছেন। পীতাস্বর-পরিহিত রত্বভরণ-ভূষিত রাজপুত্র সম্মুখে আনীত হহলে 
মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগিল। তিনি কিশোরকে বাহুবদ্ধ করিয়া আলিঙ্গন দান করিলেন। 
তারপর রাজপুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়! প্রতাপরুদ্র জীবন সার্থক মনে করিলেন। 

“চৈতন্যচরিতাম্বতে' পুরুযোত্তম-বড়জানার নামোল্লেখ করিয়া «য ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে, 
তাহা কিন্তু আরও অনেক পরের ঘটনা । সেই ঘটনা রামানন্দ-রায়ের পঞ্চমভ্রাত* 
গোপীনাথ-পট্টনায়ক সম্পকিত। দক্ষিণ হইতে মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত 
পরে পিতা ও ভ্রাতা-গণের সহিত গোগীনাথ মহাগ্রতুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই 
গোপীনাথ 'রাজবিষয়ী' ছিলেন। সেইজন্য “মালজাঠা 'দগুপাটে তার অধিকার। 
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজছ্বার ॥" শ্রীযুক্ত হরেকুষণ মহাতাব বলেন তিনিও 'বড়জানা" 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।২ যাহাহউক, রাজার নিকট তাহার দুই লক্ষ কাহন কো 
বাকি পড়িয়াছিল ৷ ক্রমে ক্রমে বেচাকেনা! করিয়া তিনি তাহা শোধ করিতে চাহিলেন, 
নচেৎ প্রয়োজন হইলে রাজদ্বারে অশ্ব নেচিয়াও তিনি অর্থ পরিশোধ করিবেন। তাহাই 
স্থির হইল। এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে ।” কিন্তু রাজা-কৃ্ক প্রেরিত হইয়া 
তিনি অশ্বের যে মূল্য স্থির করিয়া দিলেন, তাহাতে গোপীনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। 
রাজপুত্রের একটি স্বভাব ছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে গরীব! ফিরাইয়া উধ্বসুখে এদিক 
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ওদিক চাহিতেন। গোপীনাথ তাহার নিন্দা করিয়া সগর্বে জানাইলেন যে তাহার 
অশ্ব তো আর গ্রীবা ফিরাইয়া উধবমুখে এদিক ওদিক চাহিতেছে না যে তাহার মূল্য এত 
কম হইবে। রাজপুত্র অত্যন্ত রুষ্ট হুইয়। নানাভাবে রাজার নিকট 'লাগানি করিল? 
এবং গোপীনাথকে চাঙ্গে চডাইয়! তাহার প্রাণদগ্ডাদেশ ভিক্ষা করিয়া লইলেন। সমস্ত 
ব্যাপারটি গুরুত্ব ঠিকঠিক না৷ বুঝিয়া 


রাজ! বলে “যেই ভাল কর সেই যায়। 
ঘে উপায়ে কৌড়ি পায় কর সেই উপায় ॥” 


পুরুযোত্তম আসিরা গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়। তাহার প্রাণ হরণ করিতে উদ্যত 
হইলেন এবং বাণীনাথ প্রভৃতিকে 'সবশে' বীধিয়া লইরা গেলেন। 
মহা প্রভুর নিকট এই সংবাদ পৌছাইলে তিনি উভয়ের প্রতি ক্ষুপ্ন হইলেন। শেষে 

হরিচন্দন-পাত্র রাজার নিকট সকল কথ' জ্ঞাপন কবিলে রাজ-আজ্ঞায় গোপীনাথের 
প্রাণদগাদেশ রহিত হইল। পরে কাশী-মিশ্রের হস্তক্ষেপের ফলে প্রতাপরুত্র 
গোপীনাথকে সমস্ত দায় হইতে মুক্তি দিয়া বলিলেন : 

সে মাল জাঠা। পাঠ পুনঃ তোমায় বিষয় দিল ॥ 

আবার এছে ন। খাইহ রাজধন। 

আজি হৈতে দিল তোমার দ্বিগুণ বর্তন ॥ 


এই বলিয়া তিনি তাহাকে “নেতধটী” পবাইয়া দ্রিলেন। *নেতধটি” মাথায় লহয়া 
গোপীনাথ মহ।প্রভৃর চরণ-বন্দনা করিলেন এবং ভ্রাতা-রামানন্দ ও -বাণীনাথের মত 
ঠাহাকেও নিধিষয় করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু তাহাকে আশ্বস্ত 
টরিলেন। 

এই ঘটনার পর গোপীনাথ সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা মায় না। 
ভক্তিরত্বাকর'-ঙ ণেতা জানাইতেছেন যে মহাপ্রভুর জীবিতাবস্থাতেই প্রতাপরুত্রের পুত্র 
পতার সিংহাসনে আব্ড হুইয়াছিলেন।৩ প্রতাপরুদ্র স্বয়ং -্টাহাকে রাজ্যভার অর্পণ 
$রিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে তিনি যথাবিধি মঙ্গলানুষ্টানের মধ্য দিয়া তাহাকে সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সম্ভবত পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
য়! রাজকাধ পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু সেই রাজপুত্রের নাম সন্বদ্ধে গ্রস্থমধ্যে 
কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং তিনি পুরুযোত্বম কিনা তাহা জাশিবার কোনও উপায় নাই। 
প্রকৃতপক্ষে পুরুষোতমের রাজ্যপ্রান্তি একটি এঁতিহাসিক ঘটন! কিনা তাহাও জানা যায় 
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নাই। “নিত্যানন্দবংশবিস্তার' নামক একটি গ্রস্থে বল! হইয়াছে& যে বীরচন্দ্র লীলার 
আসিয়। যখন স্ুধাময়ের জলোস্তব। কন্যার পাণিগ্রহণ করেন তখন 


গজপতির সম্ভান সে দেশের অধিকারী & 
জোরদওড প্রতাপ চক্রদেব নামধারী || 


বীরচন্দ্র তাহাকে 'রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া আত্মসাৎ করেন এবং উক্ত রাজান্ুগত্যে নব-দম্পতী 
স্বদেশ-গমনের স্ুবন্দোবস্ত হয় । এইস্থলে বর্ণনার অস্পষ্টতাহেতু চক্রদেব সন্বদ্ধেও কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। [15019 ০৫? 011538-গ্রন্থে হাণ্টার-সাহেব গ্রতাপরুত্ধের 
মৃত্যুর পর তাহার মাত্র যে-ছুইজন পুত্রকে উত্তরাধিকারী রাজা-হিসাবে বধিত করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে কিন্তু পুরুষোতম-জানা বা চক্রদেব-নামক কাহাকেও দেখা! যায় না। অথ্য 
এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর সিংহাসনের প্রক্কৃত-উত্তরাধিকাব 
প্রতাপরুদ্রের উক্ত দুইজন পুত্রকেই পর পর হত্যা করিয়া রাজমন্ত্রী বিদ্যাধর স্বল্লকার 
স্থায়ী নৃতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযও তীহা' 
[715:079 01 01159 (0. 237)-গ্রন্থে জানাইতেছেন, *দু৬০ 50179 ০1 [৮1818070011 
875 100৮) 6০ 5৩ 028 059 19921 01010101016 1৬19019 7১210]1. 15৬51) 0০ 
10001 1)2810)93 108৬6 001 0961) 16001060 217 0165 216 1759100101190. 0111 
৮9 01010021095. কালুয়াদেব এবং কথখাড়ুয়াদেব নামক সেই পুত্রদ্বয়ের কথা! উলে 
করিয়া গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে তাহাদের হত্যার পর গোবিন্দ-বিদ্যাধর ১৫৪১-৪২ ্রী.- 
রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ন্বুতরাং অন্য বিশেষ প্রমাণাবলীর অভাবে পুরুষোত্ঃ 
জানাকে এঁতিহাসিক মধাদাসম্পর কোনও বিশেষ রাজ! বলিয়া ধরিয়া লইবার সংগত কাব 
দেখা যায় না। তবে হয়ত এমন হইতে পারে যে প্রতাপরুদ্রের জীবদ্দশাতেই তি 
সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য পরিচালন! করিতেছিলেন ; কিন্তু ঘটনাচক্রে হয় 
স্বাহার সে সৌভাগা স্থা্িত্বলাভ করে নাই। 

“অনুরাগবল্লী'- ও ভক্কিরত্বাকর"-গ্রন্থে কিন্তু পুরুষোত্তম-বড়জানার ভক্তজীবনের পবিচ 
বণিত হইয়াছে । গ্রন্থ ছুইখানি বহু পরবন্তিকালে লিখিত । সুতরাং গ্রস্থকতৃবুন্দ গ্রতাপ 
রুদ্রের অন্য কোন পুত্রকে উক্তভাবে নামাস্ষিত করিয়াছেন কিন! জানিবার উপায় নাই। 
তবে এঁ প্রকার ভুল না হওয়াই সস্ভব।, যাহা হউক, গ্রস্থান্যায়ী জানা যাঁষ ষে বৃন্দাবনে যখন 
গোবিন্দ- ও মদনমোহন-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানে তাহাদের সহিত কোন 
্তর-দেবতার বিগ্রহ ছিল না। পুরুযোত্তম-জান! সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়! "রাধিকার ভানে 
তুইটি স্ত্ী-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া! বুন্দাবনে পাঠাইয়! দেন। কিন্তু মর্দনমোহনের সেবা 
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অধিকাবীর নির্দেশে বৃহত্তব মৃত্তিটকে ললিতা-ৰপে এবং ক্ষুদ্রটিকে বাধিকা-রূপে 
যথাক্রমে একই মধনমোহন-বিগ্রহেব দক্ষিণে এবং বামপার্থে প্রতিষ্ঠিত কবাহয়। এই 
গংবাদ শুশিয়া পুরুযোত্তম-বডজানা অতিশয আনন্দিত হইলেন। কিন্তু গোবিন্দ-বিগ্রহেব 
কথা ম্মুবণ কবিয়াও তিনি চিগ্িত হইলেন। শেষে তিনি জানিতে পাবিলেন যে উৎকল- 
দেশেব বাধানগব-গ্রামবাসী পবম-বৈষ্ণব বৃহপতান্ন নামক এক বিপ্র বৃন্দাবন হইতে যে 
বাধিকা-বিগ্রহ আনয়ন কবিয়া কন্যাৰপে তাহাব পৃজা-অর্চনা কবিতেছিলেন, তাহা 
মৃত্যুব পৰ ক্ষেত্স্থ বাজ! মেই সংবাদ শ্রধণ কবিষা| বাধাণগব হইতে সেই বিগ্রহ 'আনিয। 
জগন্লাখের ০ক্রবেডেব মণো তাহাকে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন, এবং তাহাই পৰে লক্ষ্মীরূপে 
পৃজিতা হইতেছিলেন। পুকষোত্রম তখন সযতনে সেই বিগ্রহ আনিয়া মহাসমাবোচ্ে 
ব্দাবনে পাঠাইয দিলেন এবং তদবধি তাহ গোবিন বিগ্রহেব বামপার্্রে রাধারূপে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। পুকষোন্তমেব জীবন সম্বন্ধে এতদতিবিক্ত আব কিছুই জানিতে পাবা 
যায না! বটে, কিন্তু বৃন্ধাবনেব বিগ্রহ-গ্রতিষ্ঠায ভক্ত-পুকযোৌভমেব এই দান ম্মবণীয 
হইয়া! বচিযাছে। 


বাঅচন্র-খান 

“চৈতগ্যভাগবত' হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু প্রথমবার নশীলাচল-অভিমুখে যাহা 
আরম্ত করিয়। ছন্রভোগে পৌছাইলে “সই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান» দৌল! হইতে 
নামিয়া তাহাকে বন্ধন! করিয়াছিলেন । তখন রাজ্য-সীমান। লইয়। রাজ। বা রাজাধিকারী- 
দিগের মধ্যে যথেষ্ট কলহ চলিতেছিল। “রাজার৷ ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে । তাই 
মহাপ্রভু রামচন্দ্রকে তাহার দ্রুত নীলাচল-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলে বিপদে 
সম্তাবন! সত্বেও রামচন্দ্র নিজের দায়িত্বে নিরাপদ-যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়! দিয়া'ছিলেন 
এবং একরাত্রি তাহাকে সেইস্থানে রাখিয়৷ পরদিন প্রত্যুষে নৌকা ও লোকজনমহ তাহাকে 
অগ্রসর করিয়। দিঁয়াছিলেন। 

আবার “চৈতন্তচরিতামৃত” হইতেও জনা যায় যে বেনাপোল অঞ্চলের দেশাধাক্ষ 
বৈষণবছেষী পাষণ্ড রামচন্্রখান হরিদীমের নিকট একজন শ্ুন্দরী বারাঙ্গনাকে পুরঃ পুর: 
প্রেরণ করিয়া তাহাকে বিপখে পরিচালিত কবিধার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়।ছিলেন। 
গ্রন্থকার আরও বলেন৩ যে সিত্যানন্দ নীলাচল হইঠে গৌড়ে প্রত্যাবতন করিয়া 
একবার শিষ্যবুন্দসহ রামচন্ত্রখানের গৃছে গিয়া উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র অভাস্তবে 
থাকিয়াই সেবক মারফত নিত্যানন্দকে জানাইলেন মে গোয়ালার গো-শালাই সাঙ্গোপাঙ্গ- 
নিত্যানন্দের উপযুক্ত স্থান। তখন ক্ুদ্ধ নিত্যানন্দ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেপে রামচন্দ্র গোময় জলে সমস্ত প্রাঙ্গণ পরিফার করিলেন। কিন্তু '“দ্থ্যবৃণ্তি' রামচন্ত 
কর প্রদান না করায় অত্যল্পকাল মধ্যেই যধন-উজীর আসিয়! নানাভাবেই 'জাতিধন জন 
খানের সকল লইল” এবং তাহার হুর্গামগ্ডপে অবধ্য-বধ করিয়া ও মাংস রন্ধনার্দি করিয় 
স্বী-পুত্র সহিতে রামচন্ত্রখানকে বাঁধিয়া লইয়! গেল। 

“চৈতন্যতভাগবত” ও ণচৈতন্চরিতামুতো"ক্ত দুই জন রামচন্দ্রখান ছুই পৃথক ব্যক্তি 
হরিদাস দাস তাহার «গীড়ীয় বৈষ্ণব জীবন"-গ্রন্থে দুইজন রামচন্দ্র সম্ধন্ধেই নানাবিধ তথ 
প্রদান করিয়াছেন। পাষণ্ড রামচন্দ্রখান সম্বন্ধে ১৩০৮ সালের 'গৌএ[ঙ্গ-পত্রিকা'র 
আশ্বন-কান্তিক- সংখ্যায় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, “রাজা রামচনত 
খান ভূম্যধিকারীর আসনে বসিয়। দৌর্দগুপ্রতাপে বনগ্রাম শাসন করিতেছিল।" 


০) সম্ভবত ইহার সম্বন্ধেই ডা. সুকুমার সেন লিখিয়াছেন ( মধ্য যুগের বাংল1 ও বাঙালী-_পৃ" 
১৪), “হোসেন মাছের এক সেনাপতি ( ল্বর ) রামচন্ত্র-খান ছিলেন কায়ন্থ। ইনি রাজোর দক্ষিণ 
অংশের অধিকারী ছিলেন ।” (২) ্র.-হরিদাস (৩) ভ্র'নিত্যানন্দ 


রাজ-আধিকারী 


মহাপ্রভ্‌ নীলাচল হইতে গোৌড়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন উড়িষ্যা-রাজ্যেব প্রান্তদেশে 

শাসিয়। উপস্থিত হন, তখন সেইস্থানের রাজ-অধিকারী আসিয়া! তাহার সহিত মিলিত 
£ন। তিনি মহাপ্রভুর সহিত কিছুকাল অবস্থানের পর তাহাকে জানান১ যে অদুরেই 

মগ্ধপ ঘবন রাজের আগে আধকার । 

তার ভয়ে কেহে। পথে নারে চলিবার ॥। 

পিচ্ছলদ। প্য্ত তার সব অধিকার । 

তার ভয়ে নধা কেহ হৈতে নাবে পার ॥ 

দিন কত রহ সন্ধি করি তাৰ সনে। 

স্গখেতে নৌকায তোমা! করব গমনে || 


এবপর সেইস্থলে যবনরাজেব একজন ডড়িবযাগত চর মহাপ্রন্তর 'অদ্ভুত চরিত্র" প্রত্যক্ষ 
।-বেন। তিনি ফিরিয়া গিয়া যবণেব নিকট “সিদ্ধপুরুষণ চৈতন্তের কৃষ্-কীতন ও তাহার 
সনপ্রিয়তা দির সম্বন্ধে বলিলে যবনরাজ তাহার বিশ্বাসকে পাঠাহয়। ধেন। বিশ্বাস আসিয়া 
চাপ্রভুর আক্জাপ্রাপ্ত হইলে শ্রেচ্ছ 'খবনাধিকারী” প্রতু-সন্গশনে গমন করেন এবং 
গাপ্রভুর দ্বাবা প্রভাবিত হুওয়াষ তাহাব জীবণের পধিব৩ন ঘটে। সেইস্থলে মহাপ্রভুর 
"পা মুকুন্দদত্ত উপস্থিত ছিণেন। তান জাশাহলেন যে মহাপ্রত গঙ্গাতীরে গমন 
+ববেন, সুতরাং যবনরাজ যদি দয়া করিয়া সুব্যবস্থা করিয়। দেন, তাহা হইলে তাহার! 
ব& উপকৃত হইবেন। রাজা নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়া! মহাপাত্রকে নিদেশ 
''ল্‌ মহাপাত্র বহু ভ্রধ্য-সমগ্রী উপহার প্রদান করিলেন এবং মুকুন্দাদির আঁহত তাহাদের 
'ুর-মিলন সংঘটিত হহল। পরদিন বাজা বিশ্বাসকে পাঠাহয় সকল বন্দোবস্ত করিয়া 
দলে মহাপ্রভু এক 'নবীন নৌকার মধ্যে, সগণে চড়িয়। যাত্রা আরম্ভ করিলেন। যবন 
গাসিয়৷ তীহাকে প্রণাম জান।ইয়! গেলে তিনি মহাপাত্রকেও বিদায় দিয়। অগ্রসর হইলেন। 
খাস্থ্যর ভয় নিবারণার্থ একজন যব গশ পৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে লৈয়া' পিচ্ছলদ। 
প্ন্ত মহাপ্রতুকে অগ্রসর করিয়া দিলেশ। 


(১) চৈচ.--২।১৬, পৃ, ১৮৯৯০ 


হোগপেন-শাহ, 


১৯৪৮ শ্রী-এ ঢাক। বিশ্ববিগ্ালয় হইতে প্রকাশিত 106 7156915 ০1 7307£থ 
নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে স্তার ষছুনাথ সরকার মহাশয় অন্ত প্রমাণের সহিত ১৪০৩ খ্ী- 
এর একটি স্বর্ণমুদ্রার ও ১৪৯৪শ্রী.-এর মান্দারণ-অনুশ।সনের 'প্রমাণবলে লিিয়াছেন যে 
যতদূর মনে হয়, হোসেন-শাহ, ৯৪৯৩ শ্রী-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবার 
১৮৭২ শ্রী.-এর ০1081 01 01)6 455187010 90016 ০1 701758]-এর 40 ৪ 
[01006 ০01 731691, ইত্যাদি প্রবন্ধে ব্লকম্যান সাহেব ফিরিক্তার প্রমাণ বলে জানাইয়াছলেন 
যে হোসেন-শাহ ২৭ বখসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । চ২19928-5-9818017- মতে (00 
133, 134), “১01621) 77009811) 91091), 010 055 9281 927 4৯, (51520 4৯102) 
0160 8. 188000181 06200. 1219 [61618 19506 101 27 969815১8170 20900117 
€০ $01706, 24 5925১... 21)0 20900101116 00০ 900615 29 56818 8180 $ 
08017199.” কিন্তু রাখালদাস-বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 'বাংলার ইতিহাস-গ্র 
(২য়, ভাগ, পৃ. ২৬৪-৬৫) লিখিয়াছেন, “৯২৫ হিজরায় মুদ্রিত হোসেন-শাহের পু 
নাসিরউদ্দীন-নস্রৎ নামাক্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং উক্ত বর্ষেই (১৫১৯ খুষ্টাবে। 
হোসেন শাহের মৃত্যু হইয়াছিল” স্যার ষছুনাথও ১৪৯৩ শ্রী, হইতে ১৫১৯ স্তর, পথ 
কালকে হোসেন-শাহের রাজত্বকাল বলিয়। নির্দেশিত করিয়াছেন । মঞ্জুমদার-রায়চৌধুরী-দ 
প্রণীত 41 £8৫581009 17156915 01 17)019-তে হোসেন-শাহের রাজ্য প্রাঞ্ধি ও মৃত্যুকাল 
যথাক্রমে ১৫৯৩ থ্রী. ও ১৫১৮ থ্রী, বলিয়া নিখিত হইয়াছে । বৈষ্ণবগ্রন্থগুলিতঠ: 
হোসেন-শাহ্‌ সম্বন্ধে যাহা জানা যাইতেছে তাহাও উপরোক্ত রাজ্যকালের সহিত স্প্‌ 
সামগ্রন্পূর্ণ। অবশ্য সেই সকল গ্রন্থে বৈষবভক্তবুন্দের জীবনী পযালোচনা প্রসঃ 
হোসেন-শাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে বিবৃত প্রতিটি ঘটনাই যে এঁতিহাসি। 
তাৎপষে মণ্ডিত, তাহা জোর করিয়া বল! চলে না। তৎসব্বেও প্রাচীন বৈষ্বগ্রন্থওি 
হইতে বঙ্গের স্থলতান হোসেন-শাহ. সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা সামান্য হইলেং 
অকিঞ্চিংকর নহে। 

“সৈয়দ হুসেন খাঁ" গৌড়ের সুলতান হইবার পুবে সুবুদ্ধি-রায়১ গৌড়াধিকারী ছিলেন 
হু'সেন-খ| তাহার অধীনেই চাকরী করিতেন। একদিন 

দীঘি দেখাইতে তার মন্সীব কৈল। 
ছিত্র পাঞ। রাঁয় তারে চাবুক মারিল॥ 
0১) চৈ, ৮২1২৫, পৃ. ২৭৬ ; স্ববুদ্ধি-রায়ের জীবনীতে এই সন্বপ্ধে বিশেষ আলোচন। ষ্টবয। 


হোসেন শাহ, ৭১৫ 


কিন্ত হোসেন-শাহ, সদাশয় বাক্তি ছিলেন। পরে রাজ। হইয়াও তিনি স্ববুদ্ধি-বায়ের 
মান রক্ষা করিতে চাহিয়।ছিলেন। তাহার স্ত্রী পতির পৃষ্ঠদেশে চাবুকেব দাগ দেখিয়া সকল 
বিষয় অবগত হইয়া সুবুদ্দিকেও প্রহার করিতে অনুরোধ করিলে 
রাজ কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা । 
তাহাকে মারিৰ আমি ভাল নহে কথ! ।। 

কিন্ত স্ুবুদ্ধির জাতি নষ্ট করিয়! দিবার জন্য স্ত্রীর ্বাব। সবিশেষ অন্রুদ্ধ হইয়া তিনি শেষ 
পযন্ত সুবুদ্ধির মুখে “করোয়ার পানি” দেওয়াইণে স্ুবুদ্ধি-রায় দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। 

রাজা হওয়ার পর হোসেন-শাহের প্রভাব বাড়িতে থাকে । ক্রমে তিনি উডিস্যারাজের 
সহিত বিবাদলিপ্ত হন। ১৫১০ শ্রী-এর প্রথমদিকে চৈতগ্য যখন নীপাচলের পখে যাত্রা! 
করেন, তখন উড়িস্যাধিপতির সহিত গৌড়েশ্বরের যথেষ্ট বিবাদ চলিতে থাকায় উভয় দেশের 
মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ।ধি চলিতেছিল।২ যবন-রাজ হোসেন-শাহের তখন বিপুল প্রতিপত্তি। 
তাহার সৈন্যের! উড়িয্যা বা ওডুরদেশের এত শ৩ দেউণ ও দেবালয় ভাঁওয়া৷ তাহাদের 
গ্রতিমাগুলিও বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।৩ কিন্তু রাঞ্যগশ বিবাদ-বিসংবাদ যাহাই চলুক না 
কেন, রাজ। ছিলেন সঙ্জন ব্যক্তি। মুসলমান বাজা৷ হইয়।ও হিন্দু 'প্রজাদিগের সহিত 
ঠাহার ব্যবহার কটু ছিল না। রাজধানী ছিল গৌডে, সুতবাং হিন্দুমুলমান নিবিশেষে 
গাঁড়বাসিমাত্রই যে তাহার প্রজা, এবং তাহাদের প্রতি ব্যবহারও যে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া 
উচিত, এ বোধ তাহার ছিল। তাই দেখা যায় প্রকৃত যোগ্যব্যক্তি তাহাব সভায় সমাদৃত 
ইইতেন। 

গৌড়-সন্নিকটস্থ রামকেলি তখন একটি অতি সমৃদ্ধ ও বিষণ গ্রম। রাজ শুনিলেন 
যে সেই গ্রামের রত্বন্বরূপ সনাতন এবং রূপ নামেও ছুই ভ্রাত| বিছ্যাশিক্ষ করিয়া প্রচুর 
প|প্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন । তাহার। যে সকল দিক দিয়াই রাজপণ্ডিত হইবার যোগ্যব্যক্তি 
তাহা৷ বুঝিয়া হোসেন-শাহ, তাহাদিগকে আহ্বান করিয়। মন্ত্িত্বের পদ দান করিয়াছিলেন। 
সনাতন হইলেন “সাকর মল্লিক" এবং রূপ হইলেন পবিরথাস* | সম্ভবত ইহাপও পুবে ১৪৯৩ 
ব্ী-এ যখন হোষেন-শাহ্‌ রাজপদ প্রাপ্ত হন, তৎকালীন কোনও সময় হইতেহ শ্রীখগুস্থ 
মুহুন্দ-সরকারও তাহার দরবারে রাজবৈদ্য-হিসাবে নিযুক্ত হন। মুকুন্দ রাজকায ছাড়িয়া 
দিলে তৎস্থলে অন্যান্য বৈছ্যও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আবার 'ঙ্গী তমাধবনাটকে 
লিখিত হইয়াছে যে চিরঞ্লীব-দেনও গৌঁড়রাজের শ্রেষ্ঠ অমাত/ ছিলেন। ইহাছাড়াও 


(২) চৈ. ভা.__-৩1২, পৃ. ২৫৪; চৈ. না._৬।১৪ (৩) চৈ. ভা._-৩1৪, পৃ২৮৪ (৪) তখন ই'হাদের 
অন্ত নাম ছিল। এই নাম ছুইটি পরবতিকালে মহাপ্রভূ-প্রদত্ত । (৫) চৈ. চ._-২।১৮, পৃ. ২০৭ 
(৬) ভ. র.-স.১।২৭০ 


৭১৩ চৈতন্য-পরিকর 


কেশব-বন্থু (-খাছুত্রী), সুধদাস-সরখেল প্রভৃতির মত হিন্দু গুণী ব্যক্তিরাও রাজদরবারে 
নিযুক্ত হইয়া রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন ।৭ “চৈত্ন্যচরিতামূত' হইতে জান! যায় 
যে আরও অনেক কায়স্থ কর্মচারী রাকজার্ষে নিযুক্ত ছিলেন” এবং বূপ-সনাতন ছাড 
অন্যান্ত ব্রাহ্মণও রাজবাটিতে কাজ পাইয়াছিলেন। গোপাল-চক্রব্তাঁ নামক এক ব্যক্তি 
গগৌড়ে রহে পাদশাহা আগে আরিন্দাগরী করে।”৯ গ্রন্থকার-গণ রাঞ্জাকে 'মহাবিদগ্ধ' 
বলিয়াছেন । ইতিহাসও তাহার সমর্থন করে । কিন্ত সমদর্শা ও বিচক্ষণ রাজ! হোসেন-শাহ, 
যে তাহার যোগ্য সভাসদ্দিগকে প্রভৃত সম্মান দান করিয়া যথেষ্ট দূরদশিতার প্রমাণ 
দিয়াছিলেন, খৈষ্ঃব গ্রন্থগুপি হইতে তাহা বিশেষভাবেই উপপলন্ধ হইয়। থাকে । 
মহাপ্রত যখন দ্বাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করিয়। নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, তখন গৌড় ও 
উড়িষ্যার মধ্যে রাজ্য লইয়া আর বিবাদ নাই।১০ তাহারও ছুই বংসর পরে মহা প্রস্থ 
গৌড সন্িকটে পৌছাইলে রাজ-কতোয়াল রাজাকে জানাইলেন যে অসংখা ভক্তসমন্তি- 
ব্হারে এক সন্নাসী রামকেলি-গ্রামে আপিয়া হরি-সংকীর্তন ধ্বনিতে সমস্ত গ্রামকেই 
মাতাইয়া তুলিয়াছেন।৯১ রাজা তখন কেশব-বস্থ৯২ নামক সভাসদের নিকট প্রকৃত 
ংবাদ জানিতে চাহলে কেশব যবন-রাজাকে ঠিক বিশ্বাস করিতে ন! পারিয়া চৈতন্যকে 
এক তীর্ঘযাত্রী বৃক্ষতলবাসী: সন্ন্যাসী-মাত্র বলিয়া! বিষয়টিকে লঘু করিয়! দিলেন ।১৩ কিন্ত 
চৈতন্য-মহিমার কথা তখন পরিব্যাপ্ত হওয়ায় রাজার মনে সন্দেহ জন্মাইয়াছিল। তিনি 
স্বীয় “বীরখাস'কে, ডাকিয়া! বিশেষভাবে জিজ্ঞাস! করিলে সনাতন-ভ্রাতা রূপ সেই সমন্ধে 
ইঙ্গিত করিয়। রাজাকেই আপনার মনের নিকট জন্ধান করিতে বলিলেন। বিদপ্ধ-রাজা 
হিন্দু-সন্যাসীর মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়! চৈতন্য-মহিমার কথা ঘোষণা করিলেন। 
কিন্ত এতৎসত্বেও দেখিতে পাওয়। যায় যে হিন্দু দেশবাসী- বা কর্মচারী-বুন্দ ষেন যবন- 
রাজার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। দীনেশচন্দ্র সেন তাহা 
(01791691198, 8104 7715 4৯৮০ নামক গ্রন্থে 0১. 55) লিখিয়াছেন, “1 592105 (1১৪৮ ৪161 
109৬1176 00170100109 211 1011)05 01 20০০16165 001) 1715 [1968.0801 1711700 
50013900 8% 9019) ৪, 91710 06 ০001)186186101) 210 1610011691708 ০৪106 
19০01, [7 9592118) 91991). জস্তভবত হোসেন-শাহের পুরকৃত কাধাদির জন্যই প্রথমে 
তিনি হিন্দু দেশবাসীর অনাস্থার কারণ হইয়াছিলেন। শ্রীবাস-পগ্ডিতকে পাবস্তী-বৃদ 
যবন-রাজের ভয় দেখাইলে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে যবন-রাজা তাহাদিগকে ধরিয়া 


1) সনাতন, রূপ, হুর্ধদাস সরখেল, মুকুন্দ-সরকার ও কেশব-বহ্‌র জীবনী গরষ্টব্য (৮) চৈ-চ.--২।১৯, 
পৃ. ২০৬) চৈ.চ.-৩।৩, পৃ ৩৯১ (১০) চৈ. না.-৮২৯ ০১১) চৈ. ভা.--৩।৪, পৃ. ২৮৩) চৈ. স. (জ.) 
-বি. খ., পৃ. ১৪১ (১২) চৈ. না._৯1৩৪ (১৩) চৈ'চ.-২1১, পৃ ৮৬ 5 চ. ভাশ-৩৪, পৃ ২৮৩৮৪ 


হোসেন-শাহ, ৭১৭ 


লইয়া যাইবেন।৯৪ আবার পুবেই দেখিয়াছি যে কেশব-ছুত্রী হোসেন-শাহকে ঠিক বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই এবং রূপও যেন একটু সংকোচের সহিত রাজার সম্মুখে চৈতন্য-মহিমাব 
কথা বাক্ত করিয়াছিলেন । স্বয়ং সনাতনও মহাপ্রভৃকে সাবধান করিয়! দিয়াছিলেন১৫ £ 
যগ্ঘপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ 
তথাপি যবন জাতি ন। কৰি প্রতীতি। 

পিবল্যাবাসী-গণের উক্কানীর ফলে হোসেন-শ।হের নদীয় উচ্ছন্ন করিবার অভিপ্রায় সঙ্বদ্ধে 
অযানন্দের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাহার প্রাচীন বঙ্জসাহিঠ্যে 
হিন্দু-মুঘলমান' শামক গ্রন্থে (পৃ. ৮) লিখিয়াছিলেন, “ম্ৃতরাং হুসেনশা কতৃর্ধ নবদ্বীপে 
ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচারের কারণ 1১011601081) 1511510905$ নয়” কিন্তু চৌধুকী 
মহাশয়ের এই উক্তি পুর্ণ ত্য কিন! জোর করিয়া বলা চলে না। হোসেন-শাহের 
পূববর্তা সুলতানবৃন্দের আচরণ, হোসেন-শাহেব অধীনস্থ অন্যান্য আঞ্চলিক মুসলমাণ- 
 ধাসকর্দিগের অত্যাচার, নবদ্বীপবাসীদিগেব প্রতি হোসেন-শাহেরই অত্যাচার, এবং 
বুদ্ধি-রায়ের প্রতি হোসেন-শাহের ব্যবহার ও তাহার উড়িষ্যা-আক্রমণকালে হিন্দু-মন্দিব 
ও দেবদেবীর প্রতিমা ধবংস-সাধন,_এই জমস্তই যে ধর্মভীরু হিন্দুদিগের মনে কিছুটা 
অবিশ্বাস স্ষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না| 

যাহাহউক, মহাপ্রতু নীলাচলে চলিয়! গেলে রূপ যখন রাজকাষ ছাড়িয়া পথে নামিয়। 
পড়েন ৩খন রাজা-হোসেন-শাহের দক্ষিণ হন্তখানি যেন ভাঙিয়|যায়। তাহার উপর 
সনাতনও উদ্দাসীন হইয়! পড়িলেন। রাজার পক্ষে রাকা পবিচালন1 কবা একপ্রকার 
অসম্ভব হইল। তিনি সনাতনের অব্যবস্থিত চিত্তের কথ শুনিয়। বৈচ্যের ব্যবস্থা 
করিলেন।১৬ কিন্তু কিছুই হইল না। রাজ। একদিন জিজ্ঞাসা করিলে পনাতন স্পষ্টই 
জানাইয়। দিলেন যে আর তাহার পক্ষে রাজকায করা সম্ভবপর শহে। তিনিও টঠৈতন্ত- 
চবণ দর্শনে যাইবেন। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! মারিতে গেলে সন/তন রাজাকেও 
তাহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ জানাইলেন। রাজা তখন বুঝিলেন যে যে-শক্তি সনাতনকে 
এমন অকুতোভয় করিয়াছে, তাহার সে শক্তি নাই। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন 
এবং সনাতনকে বন্দী-শালায় এক কর্মচারীর অধীনে নজর-বন্দী রাখিয়া সম্ভবত যুদ্ধার্থ ই 
দক্ষিণাভিমুখে১৭ রওনা হইয়া গেলেন। 

এই ঘটনার পর কোনও বৈষ্কবগ্রসন্থে হোসেন-শাহ্‌ সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ রক্ষিত 
হয় নাই। 

(১৯) চৈ. ভা.--২।২, পর. ১১ (১৫) চৈ. চ.--২1১, পৃ. ৮৭ (১৬) চৈ. চ.--২।১৯, পৃ. ২০৭ (১৭) 

৯.৮.--২1২০, পৃ. ২১৬ ) ভ. মা--_পৃ. ১১) কলিকাতা-বিশ্ববিঘ।লয়-রক্ষিত 'হচক' নামক একটি পুখি 
ইতে জান! যায় যে হোসেন শাহ, 'উড়িম্যায় করিল গমন” । 





তীয় গর্যায় 
ক্দাবনদাস 


কৰি বৃন্দাবনদ[স-ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত রহস্তাবৃত। “প্রেমবিলাসের' সন্দিগ্ধ ত্রয়োবিংশ- 
বিলাসে১ তাহার সন্বদ্ধে নিয়োক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে £_ 
বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী শ্রীবাসাগ্রজ নলিন-পণ্ডিতের কন্তা। “মাতাপিতা তাৰ 
পরলোকে চলি গেলে” এক বৎসরের শিশুকন্যা নারায়ণী শ্রাবাসপত্বীকর্তৃক লালিত পালিত 
হইতে থাকেন। চতুবর্ষ বয়ংক্রমকালে এই বালিকা গৌরাঙ্গ-আজ্ঞায় কষ্চনাম উচ্চাবণ 
করিয়। তাহার পরম শ্নেহপাত্রী হইয়। তাহার ভুক্তাবশেষ প্রাপ্ত হন। পরে মহাপ্রভূ নীলাচলে 
চলিয়! গেলে শ্রীবাস ও শ্রীরাম কুমারহট্টবাসী হইয়া! বিপ্র-বৈকুণ্ঠদাসের হস্তে উক্ত নারায়ণীকে 
সম্প্রদান করেন। কিন্তু নারায়ণী গর্ভবতী হইলে বৈকুষ্ঠের বৈকুঞঠপ্রাপ্তি ঘটে। তখন 
ভ্রাতৃকন্া গর্ভবতী পতিহীন। দেখি" শ্রীবাস-পগ্ডিত তাহাকে স্বীয় গৃহে আনিয়া রাখিলেন 
এবং যথাকালে নারায়ণীও পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্রই পরে বুন্দাবনদাস নামে 
খ্যাত হন। 
“পঞ্চ বৎসরের শিশু বুন্দাবনদাস” মাতামহ-নিবাস মামগাছিতে চলিয়া আসেন । 
সেইস্থানে 
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন। 
মাতামহ বুন্দাবনের করে ভরণ পোষণ ॥ 
বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল। 
নান! শান্তর বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল ॥। 
পরবতিকালে বৃন্দাবন “চৈতন্তমঙ্গল' রচনা করেন। এই গ্রস্থটিকে “ভাগবতের অনুরূ' 
দেখিয়। বৃন্দাবনবাসী ভক্তবুন্দ ইহার নাম “চৈতন্যভাগব্ত, রাখেন । চৈতন্য, নিত্যানন্ৰ ও 
'অদ্বৈতগ্রভৃর অন্তধধনের পর বৃন্দাবন দেন্ুড়-গ্রামে গিয়া বাস করিতে থাকেন। “প্রেম- 
বিলাসের” চতুবিংশ বিলাসে বলা হইয়াছে২ £ 
চৌদ্দশত পঁচানম্বই শকাবের যখন । 
প্রীচৈতন্তভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবনদদাসের জীবন সম্বন্ধে এতদদতিরিক্ত বর্ণনা অন্যত্র বড় একট দেখা যায় না। কিন্ত 
প্রেমবিলাসে'র উক্ত সন্দিপ্ধ বিলাসগুলির সমস্ত তথ্যকেও নিবিচারে গ্রহণ করিতে পাব 


(১) পৃ ২২২) তু. উ৮পৃত ২২৭ ৩) পৃ ৬০১ 


বৃন্দাবনদাস ৭১৯ 


যায় না। সকল প্রাচীন গ্রন্থে নারায়ণীকে শ্রীবাসের ভ্রাতুণ্পত্রী বলা হইয়াছে। অথচ, 
কোথাও শ্রীবাসাগ্রজ নলিন-পণ্ডিতের বা নারায়ণীর পিতৃণামের উল্লেখ নাই। বরং সবত্রই 
্লীবান-পণ্ডিতের চারি-ভ্রাতার উল্লেখ কর! হইয়াছে। উক্ত “প্রেমবিলাসা"জষায়। যখন নলিন- 
পণ্ডিতের বাঁচিয়। থাকাৰ কথা, তখনও চাবি-ভ্রাতার কথাই বলা হইয়াছে; পঞ্চব্রাতার 
উল্লেখ কোথাও নাই । আশ্চযের বিষয়, বুন্দাবন তাহার গ্রন্থে স্বীয় মাতাকে শ্রাবাসের 
স্রাতৃম্থতা বলিয়া! উল্লেখ করিলেও কোথাও সেই শ্রীবাস-ভ্রাতার নামোল্লেখ পযন্ত করেন 
নাই। ভা. বিমানবিহারী মজ্মদাব বলেন,৩ “ইহার কারণ এই হইতে পারে যে বিধবার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করার জন্য বুন্দাবনদ।স ও তাহার মাতার সহিত শ্বাসের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ 
ফান সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না” ডা. মজুমদার অন্যাত্র বলিতেছেন, এবুন্দাবনদাস 
শ্বাসের ভ্রাতুষ্পৃত্রীর পুত্র । সন্ন্যাস-গ্রহণের এক বৎসর পুবে প্রভূ যে অপুর্ব প্রেমভক্তি 
গ্রদ্শন করিয়াছিলেন, তাহার কেন্দ্র ছিল শ্রাবাসের বাড়ী। কিন্তু কবি কোথাও এরূপ 
ইঙ্গিত করেন নাই যে তিনি শ্রীবাস শ্রীরাম বা নিজের জণনী নারায়ণীর নিকট লীলা 
কাহিনী শুনিয়াছেন। যদি শ্রীবাসের বাড়ীর লোকে তাহাকে দৌহিত্র বলিয়৷ স্বীকার ন! 
করিয়া থাকেন ও কবির বাল্যাবস্থায় নারায়ণীর পরলোকগমন ঘটিয়া থাকে তাহ! হইলে 
এরুপ নীরবতার অর্থ বুঝা যায় ।” 
বন্দাবনের মাতা নারায়ণী যখন চারি বৎসরের শিশুমাত্র ছিলেন, তখন যে তিনি 

ক্কনাম উচ্চারণ করিয়। গৌরাঙ্জের রুপাভাজন হইয়াছিলেন, স্বয়* বুন্দাবনদাস তাহার 
চৈওগ্তভাগবতে' তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।৪ কিন্তু জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে শচীদেবীর 

প্রসব সময় জানি আইল! নারায়ণী ॥:*.... 

ন।ড়াচ্ছেদ করি ধাত্রী মাত। কৈল কোলে ॥ 

নারায়ণী ধাত্রীমাত। বৈঝুবী সর্বাণী ।****-" ইত্যাদি | 
জয়ানন্দ তাহার গ্রন্থে যতবার নারায়ণীর উল্লেখ করিয়াছেন প্রায় ততবারই তাহাকে 
গৌবাঙ্গের ধান্্রী-মাতারূপে আপ্যাত করিয়াছেন ।৫ বুন্দাবনের মাতা নারায়ণী সন্বদ্ধে 
জয়ানন্দের এইসমস্ত উক্তি সত্য হইলে “চৈত্ভ্যভাগবত" ও “প্রমবিলাসো+ক্ত চতুরব্ষবয়স্ক 
নারায়ণীর পক্ষে গৌরাঙ্গের কীর্তনাসরে উপস্থিতিকে অলীক-কল্পনা বলিয়াই ধরিয়া 
লইতে হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত-সত্য উদঘাটন করা এক্রপ্রকার অসম্ভব হইয়! উঠে। 

আবার বিপ্র-বৈকৃষ্ঠনাসের উল্লেগও “প্রেমবিলাস' ছাড়া অন্য কোথাও নাই। বৃন্দাবন 


(৩) চৈ. উ.--পৃত ১৭৭, ১৯২ (৪) ২1১৭, পৃ ১৬৯7 একমাত্র ভক্তিরত্বাকরে ( ১২1২৪**-১) 
হার সমর্থন আছে । (৫) ন. খ., পৃ. ১৪,২৩7 স. খ., পৃ- ৮৮; তু, খ. পৃ, ২০ 


৭২০ চৈতন্য-পরিকর 


বহুস্থলে তাহার মাতার নাম উল্লেখ করিলেও একবারও পিতৃনাম উচ্চারণ করেন নাই, 
তিনি স্বীয় মাতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,৬ গোরা 
আপন গলার মাল। দিল। সভাকারে । 
চবিত তান্বল আজ্ঞা! হইল সভারে |1****, 
ভোজনের অবশেষ যতেক আ ছল। 
নারায়ণী পুণ্যবতী ত।হ1 সে পাইল ॥। 
প্রীবাসের ভ্রাতৃন্নতা বালিকা অজ্ঞান । 
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান ॥*****" 
অগ্যাপিহ বৈষুব মগ্ডলে যার ধ্বনি । 
গৌরালের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥। 
নারায়ণী যে গৌরাঙ্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন বৃন্দাবন অন্যত্রও তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন। “চৈতন্যচরিতামৃত-কারও বলিয়াছেন" যে গৌরাঙ্গপ্রতৃ "উচ্ছিষ্ট দিয় 
নারায়ণীর করিল সম্মান ।, “গৌরগণোদ্দেশ' নামক একটি পুথিতে বলা হইয়াছে” : 
শ্ীবাসের ভ্রাতৃন্থত। নাম নারায়ণী 
চৈতন্যের তান্বল চিবা কগিতেন ভক্ষণে। 
মুরারি-গুপ্ প্রভৃতি অন্ঠান্ত গ্রস্থকারও নারায়ণীর এই গোরাঙ্গপ্রসাদ-প্রান্তির উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৯ বহুস্থলেই ব্হুভক্ত গৌরাঙ্জের প্রসাদ-শেষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
গ্নস্থকার-গণ এতৎসম্পর্কে নারায়ণীর নামই বাশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন | উহাতে 
নারায়ণীর এই প্রসাদগ্রহণ-খ্যাপারটি তাৎপযবোধক হইয়া! উঠে । উদ্ধবদাস বলিতেছেন১০ ; 
প্রভুর চবিত পান ্লেহবেশে কৈলা দান 
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে । 
শৈশব-বিধব। ধনী সাধ্বী সতী-শিরোমণি, 
সেবন করিল সে চবিতে ॥। 
প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা বালিকা গঞিণা হৈলা 
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল। 
দশমাস পুর্ণ যবে মাতৃ গর্ভ হৈতে তবে 
সুন্দর তনয় এক হল ।। 
কবি বলিতেছেন যে সেই তনয়ই বুন্দাবন্ণদাস। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিয়াছেন,১, 
.«নিত্যানন্দের আশীবাদ ও মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, বৃন্দাবনদাসকে 


(৬) চৈ. ভা--২।১৯, পৃ ১৬০: 05) ১1১৭, পৃ" ৭৬. (৮) গৌ. গ. (কৃষদাস )--পৃ. ২ (৯) প্চৈ'চ 
--২1৭২৬ ; বৈ. ব. বৃ.)--পৃ. ১: গৌ" দীশ_পৃ. ৪৩ (১০) গৌ. ত._পৃ. ৩*৪-৫ (১১) প্রাচীন বঙ্গ 
সাহিত্য--৫ম, ও ৬ষ্ঠ, খ্, পৃ. ৮৮ 


বুন্দাবনদাস ৭২৯ 


প্রভুর মানস পুত্র বানাইবার জন্য বৈষ্ণবভক্তেরা প্রেমবিলাসের কথা উড়াইয়! দিয় 
উদ্ধব্দাসের পদসাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়» 

উদ্ধবদসের উপরোক্ত উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে বুন্দাবনের জন্ম-বৃত্তাস্ত 
সম্বন্ধে তৎকালে উপরোক্ত কিংবদস্তি স্মপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অপর পক্ষে, বুন্দাবনের 
জন্ম-বৃত্তাস্ত এবং তাহার “চৈতন্যমঙ্গল"-গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের ইতিহাস-সম্পর্কে লোচনের 
সহিত তাহার সংযোগ-স্থাপন সম্বন্ধে আবও নান[বধ কিংবদন্তি প্রচলিত হইয়।ছিল। 
৪০০ চৈতন্যাব্দের “সজ্জনতোবণী”পত্রিকাব দ্বিতীয় খণ্ডে অন্থি+াচবণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচা 
নশাশয় সেই গমপ্ত কিবদপ্তিব বিপরণ প্রদান করিয়।ছেন। কিন্তু সে-সকল প্রবাদমাত্র | 
যাহউক, স্বয়ং বৃন্দাবন হাহ “চৈতন্যভাগধততে'র সবনই ল্ীম মাতপবিচয় দিতে গিয়া 
বলিয়াছেন যে 'গোরাঙ্গেব বশে পাত্র শারায়ণী১২ এবং কৃষ্দাস-কবিরাজও 
বলিয়াছেন ১৯৩ 

ন।বায়ণা চৈতন্যেব উচ্ছিঈভাজন । 
তাব গর্ভে জন্সিল। ধদাস বুন্দাবন ॥। 

এই সমস্ত হইতে প্রমাণিত হয় (য গোরাঙ্গোচ্ছিষ্ট প্রসাদ এ মাবায়ণীর পুন্ববতী হওয়[ব 
কবণ, তাহাই পরবর্তিকালেব বৈঞ্ণন-সমাজ অবধ।বিত সত্য বলিয়| গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সুতরাং ৩থাকথিত €প্রমবিলাখোক্ বৈকু্দাসকে স্বীকার করা যাউক বা না যাউক, 
তাহাকে বুন্দাধনের প্তিগৌরব (দওয়া চলে না। আবধুশিককালে, “বৈষবদ্দিগ দর্শনী”র 
লেখক টৈকুণ্ধাসকে বাদ ধিয়াই সকল দিকের সামগ্গস্ত কল্পনা করিয়ছেন। হিনি 
জানাইতেছেন,৯৪ *শ্রীবাস অতি অল্প বয়সেই নারায়ণীর বিবাহ দেন এবং বিবাহের অল্প 
পবেই তিনি বিধবা ভন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাসালয়ে অবস্থিতিকালে নর৷য়ণীকে 
বিধবা না জানিয়] পুত্রবতী ও" বলিয়া! স্পাশীবাদ করেন। নিত্যানন্দের ব্যাসপুজ।র 
'শৈবেগ্ধের মহা প্রত্ুর ভূক্তাবশেষ ভোজনে শারায়ণীর গর্ভসঞ্চাব হয়। শ্রীবাসের কুমার- 
চ্টরালয়ে বৃন্দাবনঠাকুরের জন্ম হইলে, লোকনিন্দায় উৎ্পীড়িত হইয়া, নারায়ণী এক বৎসরের 
শিশু লইয়া, নব্দীপ-সন্নিকটে মামগ!ছিগ্রামে শ্রীবান্্দেবদত্ত ঠাকুরের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ” 
করেন। এই ঠাকুরবাটী পরে নারায়ণীর পাট বলিয়া বিখ্যাত হয়” 

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বলেন,১৫ “কবিত ত্মাছে--৯।৯০ বৎসর বয়সের সময়ই 
বদাবনের মাতা বিধবা ।*****নিত্যানন্দ ॥১০ বছরের কন্যাকে পুত্রবতী হও বলিয়া কেন 
আশীর্বাদ করিবেন ? যুবতী কন্ঠ/কেই এই 'আশীর্বাদ কর! চলে ।” কিন্তু এই প্রশ্ন সম্ভবত 


(১২) ১১,পৃ. ৭7১1১, পৃ. ১১৩ 3২1১০, পৃ ১৬৯, ৩1৬, পৃ ৩১৭ (১৩) চৈচ৮7১1৮, পৃ৪৭ 


১৪) পৃ. ৪৩ (১৫) প্রাচান বঙ্গ সাহিত্য-_ ৫ম ও ৬ষ্ঠ* থণড., পৃ. ৮৬ 
৪৩৬ | 


৭২৬ চৈতন্য-পরিকর 


পরবতিকালের এবং এই সমস্যাও অসমাধেয়। “প্রেমবিলাসেশর একটি বিবরণ অবশ্থ 
গ্রহীতবা হইতে পারে। লেখক বলিতেছেন ষে বুন্দাবনের “চৈতন্যমঙগল,-গ্রন্থটিকে 
“ভাগবতে'র অনুরূপ দেখিঘ। বুন্দাবনবাসী ভক্তবুন্দ তাহার নাম পরিবশ্তিত করিয়া 'চৈতত্য- 
ভাগবত” রাখেন । প্রকৃতপক্ষে কবিকর্ণপুর এবং কৃষ্ণদাস-কবিরাজ উভয়েই “চৈতন্যমঙ্গল' 
রচনার জন্য বুন্দাবনকে ব্যাসদেব বলিয়়াছেন১৬ এবং “চৈতন্তচরিতামুতে'র লেখক তাহার 
গ্রন্থে শেষ পষন্তই বুন্নাবনের “চৈ তন্যমঙগলের? নামোল্লেখ করিয়াছেন। স্ততরাং দেখা যাইতেছে 
যে কাবরাজ-গোন্বামীর গ্রস্থরচনা-সমাপ্তিকালেও বুন্দাবনের গ্রন্থের নাম পরিবঠিত 
হয় নাই। শ্বীয় গ্রন্থ রচনার এতকাল পরে খে স্বয়ং বুন্দাবনই তাহার গ্রন্থের নাম পরিবর্ত 
করিবেন বা! করিতে পারেন, শ্াহা বিশ্বাস নহে । 

“টৈতত্তভাগব্ত” রচনার কাল সঙ্গন্ধে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায় না।, 
রামগা ৩ স্যায়রত্ব মহাশয় তাহ্ত্র বাংলা ভাব। ও ঝাংলাসাহি তা বিষয়ক গ্রন্তাবা-গ্রন্থে অনুমান 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, “*১৭৭০শকে (শ্রী, ১৫৪৮ অবে) বুন্বানের গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল রচিত 
হইয়| থাকবে ।” অবশ্য তাহা যুক্তি শযায়ী গ্রন্থ-রচনাকাশ ১৫৪৮ শ্রী.-এর পুবে হহ্‌তে 
পারে না। ডা. স্ুশীলকুমার দে & ডা. বিমানবিহ।রী মজুমদার মহাশয়য় ,মাটামুটি এহ 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ কদ্দি+ভেন। কিন্তু পুববতী আলোচনা এ্রভৃতি হইতে এ অন্থন্ধে সঠিক তাবে 
কেবল এইটুকু বলা চলে যে কবিকণপুরের গৌরগখোন্দেশদীপিকা” শ কৃষদাস-কাবরাজেব 
“চৈতন্যচরিহামুত (ও লোচনদাসের “চৈতন্যমর্ল+৯৭) রচনার পুববপ্ডী কোনও সমঘে 
বুন্নাবণের “চৈত্ন্যমঙ্গল" গ্রন্থ রচিত ভইবার পর ওঞ্ত গ্রস্থদ্ধয় ( এখং “চেতন্মর্জল ১৮ ]| 
রচনার পরী কোনও সময়ে রুষ্*দাসের সঙ্গী বৃন্ধাবন ভক্তবুন্দই উঞ্ত গ্রন্থের না, 
পরিবর্তন করিয়া খকিবেন। “*প্রমবিলাস' হইতেও এহ সিদ্ধান্তেরই যথাথ খ্যাখ্য। মিশিং 
থাকে। প্রমবিলাসে'র উনবিংশ বিলাসেও ঠিক একই কথা বল হইয়াছে £ 

চৈতম্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল । 
ধৃন্দাবনের মহ্ান্তেরা ভাগবত আখ্য। দিল ॥। 

“চৈওস্ত ভাগব্ঙ” হইতে জানা যায় যে শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গের কীতুনারভ্তকালে বুন্দাব*' 
দাস জন্মগ্রহণ করেন নাই ।১৯ তাহার জন্মকাল সম্বন্ধও এত্দতিরিক্ত আর কিছু 
আনা যায় নাই। তবে এপ্রমবিলাসের চতুধিংশবিলাসে “চৈতন্যমঙ্গলের যে রচনাকান 
নির্দিত হইয়াছে, আপাতত তাহা সত্য বলিয়। ধরিয়া লইবার কোন বাধা নাই। 'পাটনিণয় 
এব" 'পাটপধটন' গ্রস্থে হালিশহর-নতিগ্রামে বৃন্দাবনের জন্মস্থান এবং দেন্ুড়ে তীহাব 
অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে । ইহাও “প্রমবিলাসে'র বর্ণনাকে সমর্থন করে ।২০ 


(১৬) চৈ, ৮১1৮, পৃ ৪৭ (১৭) চৈ. ম' লো.) সু, থ., পৃ ৩০১৮) ড্র--নরহরি-সরকা। 
৫১৯) চৈ. ভা.--১1৮, পৃ ৬২) ২1১, পৃ ১০৪) ২1৮, পৃ ১৪২০০) হালিশহর সকুদারহউ 
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“চৈতন্যভাগবত'" ও “চৈতন্যচরিতাম্বত' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বৃন্দাবন সম্বন্ধে এইটুকু জানা 
ধায় যে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের একান্ত ন্নেহভাজন শিষ্য২১ এবং নিত্যানন্দের আজ্ঞা- 
পালনক্রমেই তিনি “চতন্যমঙ্গল” রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। “ভক্তিরত্বাকর” মতে২২ গদাধর- 
নাসের টিরোধানতিধি-মহামহোৎসবে বুন্দাবনদ্াস উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনিবাস-আচায এই 
ঘটনার অল্পকাল পুবে পাণিগ্রহণ করায় তাহার পুত্র বৃন্দাবনের পক্ষে এই উৎসবে যোগদান 
করা সম্ভব ছিল না। মার অন্য কোনও বুন্দাবনকে এইসময়ে দেখা যায় না। সুতরাং 
উপরোক্ত বৃন্দাবনদাস যে বুন্দাবনদ[স-ঠাকুর তাহাই জত্তণ বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে 
'নবোত্তমবিলাপ" ও “ভভক্তিরত্বাকরে'ব বর্ণনানুযায়ী২৩ বলিতে হয় যে ইনি জাঙ্কবাদেবীর 
সহিত খেতুরি উত্সবেও যোগদ।ন করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-কন্তা হেমলতার একজন 
নিষ্যের নাম অবশ্ঠ বুন্দাবন-চক্রবর্তী এবং শ্রানিবাসের কণিষ্ঠ পুত্র গতি-গোবিন্দের একজন 
শিষেঃর নামও বৃষ্ধাধনদাস।২৪ কিন্তু তাহারা আরও অনেকে পধবতিকালেব লোক। 
তব শ্রীনিবাস-শাখায় একজন বুন্দাবনদাস-কবিরাজের২৫উল্লেখ থাকিলেও তিনি খ্যাতি- 
ম্পন্ন ছিলেন কিণা, কিংব। তাহার সহি৩ জাহ্বাদেবীর কোনও সম্বন্ধ ছিল কিন জান! 
1য় না। পক্ষান্তরে খেতুরি-উৎ্পবে ফে-বন্দাবন যোগদান করিয়াছিলেন সাহার সহিত 
গাহবাদেবার নাম যুক্ত হহয়াছে। 

'৬জনানপয়'পামক একটি গ্রন্থ বুন্দাবশদাস-ঠাকুবেব নামে প্রচলি৩ আছে। এহ 
[্থ মহাপ্রভৃর দক্ষিণ হইতে আগমন ও কৃষ্দাসকে গৌডে প্রেরণের যে বৃণ্তান্ত “দখা যায়, 
হা "চৈতন্য ভাগবতে" সম্পূর্ণভাবে অন্তুপস্থি। মণ্যপ্রন্থব সহিত গ্রতাপরুদ্রেব মিলন- 
ণাতেও উভয় গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্নত। দৃষ্ট হয়। আবাব গ্রন্থকার জানাইতেছন যে তিনি 
'প-গোর্সাইর নিকট “ভক্তিতত্ব গৌরলীলা? সন্ধে জ্ঞানণাঁ৬ করিয়াছিনেশ। এই সকল 
1 অন্যান্য কারণে মনে হয় ষে এই গ্রন্থটর রচয্িত। “চতগ্তভাগবঠ-রচয়িত| বৃন্ধাধন 
হ্ন। 

“চৈতন্যচন্দ্রোদয়*-রচয়িতা একজন বুন্দবনদ।স বণিতেছেশ যে তিনি বুন্দাবনে গিয়া শিশু- 
বাসের “মহা অনুভব, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এব" জীব-গান্বামী তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় 
খচিতন্যচন্দ্রোদয় লিখিতে আজ্ঞা প্রদান করিলে তিনি মুরারি-গুপ্তের কবিত্ব দেখিয়া 
চিত হন এবং বাংলাভাষায় উক্ত গ্রন্থ রচনা করেঁন।২১ কিন্তু আশ্চষের বিষয়, কবি 


(২১) চৈ. ভ.--৩1৬, পৃ. ৩১৭7 চৈ, চ.--৩২০, পুত ৩৭৬; ত্রশনিত্যানন্দ (২২) ৯1৪০২ 
১ ১০৩৭৭; ন. বি.--৬ষ্. বি., পৃ" ৮* ? ৮ম. বি. পৃ" ১০৭ (২৪) কর্ণ__২য়, নি. পূ. ২৭-২৮ 
৫) প্রে. বি._-২*শ, বি, পৃ. ৩৫৯; কর্ণ---১ম* নি. পৃ ২২, ২৪; অ. ব._-"ম. ম", 
18৪ (২৬) চৈ, চগ্্র--_-পৃ- ১৬৫, ১৯৪-২৯* 


৭২৪ চৈতন্ত-পরিকর 


তাহার গ্রন্থের প্রথমদিকে বলিতেছেন ষে তিনি নিত্যানন্দ-সিদ্বতক্তবুন্দের সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিবেন। কারণ ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যভাগবতে, তাহাদের সন্বন্ধে বিশেষ করিম 
লিখিত হইবে ।২৭ পুেই দেখিয়াছি যে গ্রন্থ রচিত হুহবার বহুকাল পরেই “চৈতন্যভাগব | 
এই নামটি প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য “চৈতন্যচন্দরোদয়ের লেখক ষে গ্রন্থ-রচনাং 
বহুপুর্বেই কিভাবে এই নাম প্রাপ্ত হইলেন তাহা বুঝিয়া উঠ্ভিতে পারা যায় না । সুতরাং এই 
্ন্থ-রচয়িতাকেও বুন্দাবন্দাস-ঠাকুর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলেন]। 

শ্রীশ্রানিত্যানন্দ প্রভূর বংশবিস্তার বা ও্রশ্রানিত্যানন্দপ্রভূর বংশমালা” নামক গ্রন্থ 
বৃন্দাবনদসের নামে প্রচলিত। আলোচ্যমান বুন্দাবন্দাস এই গ্রন্থের রচয্সিতা বি" 
বল! যায় না। যদ্দি হইয়! থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হয় ষে গ্রন্থমধ্যে বহু প্রক্ষিপ্তা'* 
ঢুকিয়াছে। | 

একটি “বৈষ্ণববন্দন।-গ্রন্থও বৃন্দাবনদ।স-ঠাকুরের নামে প্রচলিত আছে। তাহাছা, 
“চৈতন্যগণোদ্দেশ', “চৈততন্যগণেদেশদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থও তাহার নামে প্রচলিত হইয়াছে 
পরবতিকালে বু লেখকই 'বুন্দাবনদাঁস, ও কৃষ্ণা এই ছুই গ্ুগ্রসিদ্ধ কবির ন,; 
আপনাদের রচনারাজীকে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । তাহারই ফলে হয়ত ইণ্ঠা্ে 
নামে প্রচলিত এত অধিক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়। যায়। “বৈষ্ণবচারদর্পণের লেখকঃ 
শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বিরচিত, শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ত উদ্ধৃত করিয়।ছেন।২৮ 

কৰি বৃন্দাবনদাস বাংল! ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচন1 করিয়াছিলেন ।২৯ 


(২৭) পৃ. ১৪ (২৮) পৃ. ২২৭-২৮ (২৯) [731,048 


জয়াবলা 


১৩০৪-৫ সালের “বংগীয্ন সাহিত্য পরিষৎ,-পত্রিকায় প্রাচ্যবিষ্ঠা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বন্সু 
মহোদয় কর্তৃক জয়ানন্বের “চৈতগ্যমঙ্গল গ্রন্থধানি প্রকাশিত হইবার পর ৪১২ গৌরাবেের 
'বিষুঃপ্রিয়া পত্রিকা”র আশ্বিন-সংখ্যায় হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “পাঠক 
দুঃখিত হইবেন ন গুনিয়াছি গ্রন্থথানির সমস্ত কথ। নোট করিয়া! শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ্‌ সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার উপর কোন কথা উচিত নহে। 

অনেক বৈষ্ণব হবে অনেক বৈধবী । 

ৃ সেবকানুসেবকে ব্যাপিবে পৃথিবী ॥ 
্ত গ্রন্থের এই প্রমাণানুসারেই বলিতেছি মহাপ্রন্থুর অস্তর্ধানের পরেই বারশ নেড়ার ও 
তরশ নেড়ীর ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সাংজিক সম্প্রদায়ের স্থ্টি হয়। তাহার! কল্পনা 
[বিয়া পৃ পূর্ব গ্স্থকারগণের অনেক মত উল্টাইয়া আপনাদের মতে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া- 
ছলেন। সাধু সাবধান !! তৃষ্ণাতুর মুগীর স্তায় মরীচিকাভ্রমে খানায় পতিত হইবেন না।” 
€প্রেমবিলাসা'দি বহু বৈষ্ণবচরিতগ্রন্থগুলির মত জয়ানন্দের “চৈতন্মঙ্গল'-গ্রন্থথানিও 
ধ ঘটনাগত বন্ুবিধ ভ্রম-প্রমার্দে কণ্টকিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎসত্বেও (প্রেমবিলাস" 
কংঝ। তাহার অংশ-বিশেষের মেকি-ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যেরূপ বিতর্কজালের সৃষ্ট 
ইয়ছিল, ভক্তনিধি-যহাশয়ের সন্দেহ সত্বেও যে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সেইরূপ মতবিরোধ দেখা 
য় নাই কেন, তাহা আশ্চযেব বিষয়। অথচ একমাত্র 'চৈতন্যমঙ্গলে'র বিবরণ ছাড়া 
৪) সমাজে স্বীকৃত জয়ানন্দের সম্বন্ধে অন্য কোথাও বিন্দুমাত্র উপাদান সংরক্ষিত হয় নাই। 
জয়ানন্দের “চৈতন্মঞঙ্জলে, কবির যে আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝিতে পারা ষায়১ যে বর্ধমানের নিকটবর্তী আমাইপুবা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে 
শবদ্ধি-মিশ্র নামে এক ভক্ত বাস কবিতেন। তিনি "পুরে গোসাঞ্জির শ্িষ্ত ছিলেন । 
তাহার পত্বীর নাম ছিল রোদবনী। রোধনী খষি শিত্যানন্দের অন্ুগত। ছিলেন । কবি জয়ানন্দ, 
এই দম্পতীরই সন্তান । কোন এক বৈশাখী শুঞলা-দবাদশীতে মাতামহালয়ে ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথমে 
ইহার নাম রাখা হয় “গুহিয়া'। এইরূপ নামকরণের কারণ সম্ধদ্ধে কবি বলিতেছেন £ 
'ুহিয়। নাম ছিল মাএর মড়াছিআ বাদে'। সম্ভবত কয়েকটি সন্তান ইতিপুরে মৃত্যুমুখে 
গতিত হওয়ায় পুত্রের এই নামকরণ হয়। কিন্ত মহাপ্রতু নীলাচল হইতে গৌড়ে 


(১) পৃ ৩; বৈ. থ-__পৃ. ৮৪ ; বি থ.--পৃ. ১৪৪ 


৭২৬ চৈতন্য-পরিকর 


প্রত্যাগমনের পথে পূর্বশি্য ত্ুবুদ্ধি-মিশ্রের গৃহে আসিঙ্কা কিছুক্ষণ বিশাম করিবার কালে 
স্বুদ্ধি-পুত্রের এই “গুহিয়া”নাম ঘুচাইয়৷ 'জয়ানন্দ'ঃনাম রাখিয়া যান। তখন জ্যেষ্ঠ মাস' 

জয়ানন্দ “চৈতন্যপদারবিন্দে' মন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরবত্তিকালে হি?ি 
“বীরভদ্র গোসাঞ্চির প্রসাদমাল। পাঞ্া” "অভিরাম-স্বামীর পাদোদক প্রসাদ এবং “পণ্ডিং 
গোসাগ্রির আজ্ঞা শিরে ধরিয়া “চৈতন্য আশীবার্দে “চৈতন্যম্জল”-গ্রস্থ রচনা করেন 
তৎপুবে সার্বভৌম-ভট্টাচার্ষের “চতন্যসহশ্রনাম ক্লোক প্রবন্ধে পরমানন্দ-পুরীর 'গোবিন 
বিজয়” পরমানন্দ-গুঞ্টের 'গৌরাঙ্গবিজয়” ও আদি মধ্য শেষ খণ্ড যুক্ত বৃন্দাবনদাসে 
গ্রন্থ রচিত হুইয়াছে এবং গৌরীদাস-পণ্ডিতের “কবিত্ব সুশ্রেণী এবং গোপাল-বস্ত্রর রূচি' 
“সঙ্গীত প্রবন্ধ খ্যাতিলাভ কৰিয়াছে। গ্রন্থমধ্যে লেখক পুনঃ পুনঃ গদাধর-পাদপন্ম ম্মবৎ 
করিয়াছেন। 

অন্তান্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে জয়ানন্দ সম্বন্ধে কিছুই জান! যায় না। কবিকর্ণপৃকে 
“গৌরগণোন্দেশদীপিকা'তে ও “চৈতন্যচরিতামৃতে'র মৃলক্বদ্ধশাখা বর্ণনায় একজন স্মুবুদি 
মিশরের নাম পাওয়া যায়। এই জমস্ত উল্লেখের স্ববৃদ্ধিমিশ্র যে জয়ানন্দ-পিতা সুনুদি 
হইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। জয়ানন্দ তাহাব পিতাকে "পুর্বে গোসঞ্ি 
শিল্ক এবং 'গোসাঞ্জির পুবশিত্য' বলিয়াছেন । শেষোক্ত উল্লেখ চৈতন্যেব স্তবুদ্ধি-গৃণ 
আগমন-সম্পফিত। সুতরাং “গোসাঞ্ি”” বলিতে তিনি চৈত্ন্কেই বঝাইতেছেন 
অন্তত্রও তিনি চৈতন্তকে 'গোসাপ্রি” বলিয়াছেন । গ্রন্থের ছ্িতীয় পৃষ্টাতেই তিনি বলিতেছেন 
“চৈতন্য গোসাঞ্চির ধাত্রীমাতা নারায়ণী |” গদাধর, অভিরাম, বীরভদ্্র, স্বৃদ্ধি-মিং 
সকলেই তীহার নিকট «গোর্সাই*। ক্ুতরাং জয়ানন্দ উপরোক্ত স্থলে নামবিষঠ' 
“গোসাঞ্চি” বলিতে সম্ভবত চৈতন্যকেই বুঝাইতেছেন। কিন্তু সাহার উদ্ধৃত “শি 
কথাটি এমন্ত্রশিষ্য”' বলিয়া মনে হয় না । কবি বলিতেছেন £ 

পূর্বে গোসাঞ্জির শিষ্য পুস্তক লিখনে । 
আপনে চিন্তয়ে পাঠ যত শিষ্যগণে | 

চৈতন্য যে বু ভক্তকে মন্ত্রান করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । সুতরাং এইস্থ- 
বুঝিতে পারা যায় যে সম্ভবত পুস্তক-লিখন, কিংব। শিক্ষা-গ্রহণার্দি স্বন্ধেই “শিশ্যু' ৭ 
“শিল্ঠাগণ” শব্গুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, স্থবুদ্ধি-মিশ কাহার মন্তরশি্য ছিলেন তা' 
জানিবার উপায় না থাকিলেও “চৈতন্তচরিতামৃত+ হইতে বুঝিতে পার! যায় যে তিনি চৈ 
' শীখাতৃক্তই ছিলেন । তিনি গদাধর-পগ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য হইলে গ্রন্থকার নিশ্চয় তাহাকে গদাধব 
শাখা-বর্ণনার অন্ততূক্তি করিতেন। তবে তিনি যে গদাধর-পপ্ডিতের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ট 
সন্বন্ধযুক্ত ছিলেন এবং এমনকি উভয়ে যে এক পরিবারভূক্ত ছিলেন, তাহাও ধরিয়া লইবা' 
কারণ রহিয়াছে । গোরীদাস-পণ্ডিতের জীবনী মধ্যে সেই সন্বদ্ধে আলোচনা কর] হইয়াছে 


জয়।নণ' গাও 


মহাপ্রভু যে নীলাচল হইতে আসিয়া স্ুবুদ্ধি-মিশ্রের গৃহে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা যথার্থ মনে করিবার কোন কারণ নাই। রেমুণা-বাশদা-দাতন-জলেশ্বর-দেবশখণ 
মান্দারণ-বধ মান-বায়ড়া-কুলিয়া_মহাপ্রভূর আগমন-পথের এইরূপ বর্ণনা কোনও প্রামাণিক 
স্থের দ্বারা সমধিত হয় না। তাছাডা, “ঠচতগ্চরিতামুত” হইতে জান। যায় যে মহ প্রভু 
বিজয়াদশমী-তিথিতে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। স্ুধরাং তাহার জৈষ্টমাসে 
র্দমানে পৌছাইবার কথ। উঠিতেই পারে না। উল্লেগবোগ্য যে মভাপ্রভ অভিব(মেব পে 
গয়। ছয় মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়। বি €ম সংবাদটি দিয়াছেন,২ [হও 
মন্য কোনও গ্রন্থের ছারা সমথিত হয় না। তবে কবির শ-গুভে “চৈতন্যের আগমন? বত্তাস্থটিব 
বর্ণনায় তাহার ভূপ ন। ঘটিবাব ঞ্থাকেই যদি ম্বাভাবক বলিয়া ধরা যায়, তাহ। ₹হলে 
ধলিতে শুয় যে চৈতন্টের সেই আগমন ঘটিয়াছিণ তাভাব ১৫৯০ খ্রী.-এ সব্যাস-গ্রইণে 
পুরে । সেক্ষেত্রে কবির জন্মকালকে উক্ত তারিখের পুবণতী বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয। 
জয়ানন্দ জানাইতেছেন যে ভিনি পণ্ডিত গোসাঞি'ব আজ্ঞ। শিরে ধরিণয়। গ্রন্থ বচণ। 
করিয়াছেন । কিন্তু গদাধর-পপ্ডিত-গোসাই ১৫১২ শ্রী-এ বাংলাদেশ পরিত্যাগ কাখয়। 
নীলাচলে চলিয়া যান এবং ঘামৃত্যু তাভীকে নালাচলেই অবস্থান করিতে হয়৩। চৈতন্য 
তিরোভাবের অল্পকাল পরেই তাহার মৃত্যু খটে। স্ুতরা” গদাধরের আজ্ঞাপ্রাপ্সিৰ 
জন্ত জয়ানন্দকে ততৎপুবে নীপ।চলে যাহতে হয়। কিন্ক তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন কিণা, 
তাহার উল্লেখ নাই। নীলাচলে গিয়। মহাপ্রভু ও গদাধব-পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ কবিলে 
গ্রন্থমধ্যে নিশ্চয় তাহার উল্লেগ থাকিত বলিয়। মনে হয়। 'এই সমস্ত কাবণে উপপোক্ত 
জয়।নন্দ-গদাধর প্রসঙ্গটি বিশেষভ।বেই 'প্রণিধানযেগা হইয়া উঠে। বীবচন্দ্র-অভিবামেব 
সহিত জয়ানন্ধের সংযোগের উল্লেখ ভিক্তিহীন না হইতে পাবে । 
জয়।নন্দের গ্রন্থব্ি ত ববিধ ভ্রম-প্রমাদের মত তাহা আুপরিচয়-সংবলিত পর্ণনাগুণিব 
মধ্যেও কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ রহিয়াছে কিন! হাহ! চিন্তা না করিয়াও বলা চলে খে সই 
ধর্ণন/র মধ্যে যথেষ্ট অস্পষ্ট ঠা পাকিয়া গিয়াছে । একস্থলে সই বর্ণনা নিশ্নোক্ররূপ £ 
ওহিয়া নন ছিল মায়ের মডছিঅ। বাদে । 
জয়ানন্দ নান হেল চৈতন্য প্রসাদে ॥। 
ম। বোণনী ধষি নিতানন্দেব দাসা । 
জাণ গভে জন্মিয়৷ চৈহন্যানছনদ ভাসি ।। 
থুড়া জেঠা পাষগড চৈতন্ঠে অল্প5ক্তি । 
মহাপাষণ তবে ধরে মহাশক্তি | 


(২) বি. খ., পৃ. ১৪৪ (৩) দ্র.__গদাধর-পণ্ডিত 


৭২৮ 


চেতন্য-পরিকর 


বাণীনাথ মিশ্র বটরাজ্ি উপবাসে। 
ছুর্বাসা ভারতী ব্যান জগৎ প্রকাশে | 
জার পুত্র মহানন্দ বিষ্ভাভুষণ । 
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব স্থুলক্ষণ | 

তার ভাই ইন্জ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতী । 
অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে ॥। 
জেঠ বৈষণবমিশ্র সব তীর্ঘ পৃত। 

ছোট খুড়া রামানন্দ মিশ্র ভাগবত || 
বন্দিধাটা বংশে রঘুনাথ উপাসক । 

তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্ভাবক || 


চতর্ঘ গর্যায় 


অনধিক খ্যাতিসম্পর রজ্দাবনের ভক্ত 

কুমুদানন্দ-চক্রবতী 3 যে-সমূহ বৃন্দাবন-গোস্বামী কষ্ণদাস-কবিরাজকে “চৈতন্তচরি- 
শামৃত লিখিতে আজ্ঞাদান করেন, ইনি তাভার্দের অন্যতম । সম্ভবত ইনি সুক ছিলেন৷ 

শিবানন্দ-চক্রবর্তী [শিবানন্দ] $__“চৈতন্যচরিতামৃত'-মতে৯ ইনি "আচাধ 
গাসাঞ্জির শিষ্য” এবং “ঠৈতন্তচরিতামত'-রচনার আজ্ঞাকারীদিগের মধ্যেও একজন । 
হান মর্দনগোপালের পরম ভক্ত ছিলেন । কিন্তু আশ্চয এই যে উক্ত গ্রন্থের অছৈতশাখায় 
কোনও শিবানন্দের নাম নাই। তবে উন্ত পরিচ্ছেদদের মধ্যেই শিবানন্দ-চক্রবর্তীকে 
গদাধর-শাখাভূক্ত করা হইয়াছে এব" “€প্রমবিলাস* ও “ভক্তিরত্বাকর"-গ্রন্থে দেখা যায় যে 
'কজন শিবানন্দ গদদাধর-শিষ্যবুন্দের সহিত পেতুরি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ।২ 
ঢা. স্থকুমার সেন মনে করেন৩ যে পপদকল্পতর', “ভক্তিরত্বীকর* ও “রসকল্পবন্লী'তে 
শবানন্দ'-, “শিবাই- ও “শিবানন্দ-আচায ঠাকুর'-ভণিতায় যে বাংলা ও ব্রজবুলি পদগুলি 
ওয়! যায়, সেগুলি গদাধর-শিবায শিবানন্দেরই | চৈ তন্যপা ধর্দ শিবানন্দ-সেনও আত্মজীবনী- 
"শামূলক পদ রচন। করিয়াছিলেন । 

কুষগুদাস-ব্রজ্মচারী £___শ্রীনিবাস নরোন্তমাদ্দির বুন্ধাধনাগমণকাপে ইনি মদনমোহনের 
৮বা-অধিকারী ছিলেন 18 ইনিও গদাধব-পণ্চিতের শিষ্য । জাঞ্বাদেবীর দ্বিতীয়বার 
পশাবনাগমনকালে এব* তাহার ও পবে বীরওদ্র শন নুশ্পাবনে উপস্থিত হন তখনও ইনি 
'ননমোহনের সেবাধিকারী-রূপে বিদ্যমান ছিলেন | 

চৈতন্দাস :__ইনি ভূগ্ড-শিষ্ক, গোবিন্পূজক এব* “চৈতন্তচরি তাৃত'-রচনার 
াজ্ঞাকারীদিগেরও একজন ছিলেন ' এগৌভীয় বৈষ্ণব জীবন"-গ্রন্থ মতে ইহার নামান্তর 
জারী-গোর্সাই এবং ইনি গীতগোবিন্দের “বালবোধিনী টীকা” ও সম্ভবত শ্রীকষ্ণকর্ণামুতে'র 
পবোধনী* টীকা-প্রণেতা।  চৈতন্দাস ও পুঁজারী-গোসাই এক ব্যক্তি হইলে বলিতে হয় 
দ চৈতন্য্দাসের ভ্রাতাই দামোদর-গোাই ।৫ . 

ভবানন্দ 3--ইনি বন্দাবনে গোবিন্দাধিকারীদিগেব মপ্য একজন ছিলেন। বীরভ্্র 
দুর বুন্দাবনাগমনকালেও ইনি াহার সংবধনাকারীদ্িগের মধ্যে একজন ছিলেন । 


(১) ১৮, পৃ. ৪৮ (২) প্রে. বি._-১৯শ. বি., পৃ৩*৯ ; ভর. -১১।৪১৪ ) ন. বি._-৬ষ. বি, 
পু. ৮৪, ৮ম. বি. পৃ১*৭ (৩) 11131014955, 5116) 'প্রেমবিলাসে'র ১৩শ. বিলাসে 
নখিত হইয়াছে যে মহাজনের নৌকা! চড়ায় ঠে!কয়। গেলে তিনি সনাতনের নিকট প্রার্থনা জানান 
এবং নৌকা চলিয়া যায়। মহান পূর্ব-প্রতিএতি অনুগায়ী সেবারকার বাণিজ্যের সমস্ত অর্থ দান 
বেন; গোবিন্দ, গোগীনাথ, রাধাপামোদর. রাধাবিনোদ, রাধারমণ ও শ্যামসুন্দরের মন্দির নির্মীণ ও 
সবার ব্যবস্থা! হয় । (৫) ই'হার সম্বন্ধে শ্রীনিবাস-আচার্ধের জীবনী প্রষ্টব্য ৷ 


কাবিচন্্র 


'প্রেমবিলাসে” দেখা যায়» যে শ্রীঞজীব-পণ্তিত, নুসিংহ-গৌরাঙ্গদাস, কমলাকর-পিপিলাই 
ও শংকর প্রভৃতি নিত্যাণন্ব-ভক্তের সহিত কানাই শামক একজন ভক্ত খেতুবিব 
মহামহোতৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । 'ভক্তিরত্বাকব*ঃ এব* নরোত্তমবিলাসে'ও উন 
উত্মব উপলক্ষে এই সমস্ত ভক্তের নাম একবে উল্লেখিত হইয়াছে ।২ কিন্তু সেই সমন্থ 
স্থলে নৃসিংহ-গৌরাঙ্গদাসের পরিবর্তে নৃগিংহ-চৈতন্যদাস দৃষ্ট হয় । “ভক্তিরত্বাকব'-মতেও 
জাহুবাকর্তৃক বুন্দাবনে বিগ্রহ-€প্ররণকালে যাহাব] যাত্র। কবিয়ছিলেন, তীহাদেব মধে 
হৃসিংহ-চৈতন্য. বিগ্কমান ছিলেন। জীব পণ্ডিত ও নৃপিংহ-চৈতন্দ্রাসেব নাঃ 
“চৈতগ্যচরিতামুতে'র নিত]াশন্দ-শাখায় বমিত হইয়াছে । “ভক্তিবত্বাকর- প্রণেতা বলেন৪ 1 
নৃুসিংহ গদাধরদাসের তিরোধানতিথি-মহামহোতৎ্সবেও যোগদান করেন এব তি 
খেতুরি উৎসবাস্তে জাঞ্কবার সহিত বৃন্দাবন গমন করেন। গৌডমধ্যস্থ পোখরিয়া নামক 
স্থানে নৃসিংহ-চৈতন্দাসের পাট মিণাঁতি হইয়াছে “চতন্তভাগবত' এবং জয়াননেক 
“চৈতন্যম্গলে'র নিত্যানন্দশিষ্কতালিক। মধ্যেও জীব-পপ্ডিতের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে শ্রীজীব-পণ্ডিতের ণ্ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহাৰ' 
ইইয়াছিল। গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীজীবের পিতা বিপ্র রত্বগর্ভ-আচাষ গৌবাঙ্গ-গ্রড় 
বাপের সঙ্গী জন্ম এক গ্রামে । উল্লেখযোগ্য ষে গৌরাঙ্গেব মাতুল রত্ুগভ:পার্তি 5৫ 
বেলপুকুরিয়াতে বাস করিতেন । স্ৃতরাং রত্ুগভ-পপ্ডিত ও রত্বগভ-আচায যে এক ণা 
হইতে পারেন তাহার সম্ভাবন[ও থাকিয়। খায়। 

কষ্খানন্দ, জীব ও যছুনাথ-কবিচন্দ্র ণামক স্বীয় পুত্রদ্ধয়কে পরম আদরে ভাগবত 
ভক্তিযোগ-শিক্ষ। দান” করিয়া পরম ভাগবত রত্বগভ-আচাষ গৌরাঙ্গের সাদর ভন্তগ্রঃ 
লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রত্রয়ের মধ্যে সম্ভবত কৃষগনন্দের মাম চৈ হথ্যচরিতাম 
নিঞ্যানন্-শাখায় বণি৩ হইয়াছে । “ত্য গাগবতমতে৯ কষ্ণানন্দ মুরারি-গুপু 


(১) ১৯শ, বি. পৃ. ৩০৮ (২) ভ. র._-১০।৩৭৫, ৫১৭ ) ১১1৪১; ন. বি,-৬ষ্ঠ, বি. পৃ. ৭৯৮ 
৮ম. বি, পৃ. ১৯৭, ১১৪১ ১১৮ (৩) ১৩1৮৪, ১৯১২ (৪8) ৯1৪০২; ১৯1৭৪ (৫) পা. নি (পা. বা) 
পৃ. ২) পা. নি. (ক. বি.)-পৃ. ৩ (৬) চৈ" ভা---৩।৬, পৃ ৩১৭ 7 ৯1১১ পৃ ১০১২ ঠ চৈ- মত জে 
বি. খ., পৃ. ১৪৭ (৭) গ্রে. বি._-৭স. বি. পূ ৬৯ (৮) তু-ভ. রণ-১২২৩২১ (৯) ১1৬, পৃ. ও 
২।১৩, পৃ. ১৭৪ 


৭৩১ কবিচন্দ্ 


কমলাকান্ত প্রভৃতির সহিত গঙ্গাদাস-পপ্ডিঠের শিকট বিছ্যাভ্যাস করিতেন এবং 
গৌরাঙ্গ তাহার্দের সকলকে ফাকি জিজ্ঞাসা করিয়া জব্দ করিতেন। তারপব কফ্ণাননা 
সম্ভবত ক্রমেই গৌরাঞ্গের পার্ধদ, হইয়া উঠেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার ঘটনায় তাহাকে 
উপস্থিত থাকিতে দেখ। যায় । 

“চৈতন্যচরিতামতে'র মূলস্বষ্ষশাখা বর্ণনায় "কবিচন্দ্র আর কীর্তনীয়! ষ্ঠীবব” নামক 
দুই ব্যক্তির উল্লেখ আছে। 'গৌরচরিতচিন্তামণি'-এবং 'নামাৃৃতিসমুদ্র”গ্রন্থে যীবরকে 
য্টীধর নামে অভিহিত কর! হইয়াছে ।৯০ আশ্চযের বিষয়, রূপ-গোষ্বামী-সংকলি ত 'পঞ্ঠ।বল" 
গ্রন্থে একজন কবিচন্দ্রের রচিত কয়েকটি ক্সোক 5 যগীদাস-রচিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত 
হহয়াছে। কিন্তু এই কবিচন্ত্র ও যগাদাস যথাক্রমে “ত্হাচরিতামুতে”ঞ কবিচন্দ্র ও 
মঠীবর কিনা, জানিবার কোনও ডপায় শাহ। “আবার চৈতন্তচারঙামুণের নিঙানদা- 
শাখা-বর্ণনায় 'মহ।ভাগবও যছুনাথ কবিচন্দ্র এবং অধৈওশাখ।বণনায় 'বনমলা কিন্ত 
আর বৈদ্যনাথের উল্লেখ করা হইয়ছে। হাশাদের মধ্যে যছুনাথ-কবিচন্দ্রের 
নাম “ৈতন্তভাগবতে'ব নিত্যানন্দ-শিষ্বুন্দেব মধ্যেও বণিত হইয়াছে 1১৯ 
দেবকীনন্দনের “বৈষ্চববন্দনা"য়*২১ একজন যদু-কাবচন্তজ্রের ভল্লেখ ব্যতিরেকে 
নিত্যাশন্দ-শিষ্য উপরোক্ত যছুনাথ-কবিচন্দ্রকে আর কোথাও দেখা যায় ন1। “প্রমবিলাসে, 
নখ! যায়৯৩ যে খেতুরিতে যেইবাব মহ1অধিবেশন হহয়াছিল, সেইবার যছুনাথ নামক 
এক ব্যক্তি তথার উপস্থিত ছিলেন। পববতিকালের সন্দিগ্ধ 'সাতাচরিত-গ্রন্থে১৪ অদ্বৈত 
শিষ্য একজন যহুনাথকেও পাওয়। যায় এবং কমলাকান্তের অব্যবহিত পরেই তাহাব শাম 
উল্লেখিত হওয়ায় তাহাকে কমলাকান্তের বাণ্যসঙ্গা কৃষ্ণানন্দের ভ্রাত। যদুশাখ-কিচগ্্র 
'বলিয়ও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে এক্‌ যছুনাথ-কবিচন্দ্র,ক অদ্বৈত এবং 
নিতযানপ্দ উভয়ের শধ্য বলিয়। ধরিয়া লইবাব 'অযৌ কতা সন্মুখীন হইতে হয় । এদিবে 
দষঠাৰরের সহিত একজন কবিচন্রকে গদাপরধাসপ্র ভব তিরোধান-তিথিমহ।মহো সব এখং 
এতুরর মহামহোৎ্সবে যোগদান কবিতে দেখ। যায় ।৯£ যষ্ঠীববেণ নিকটে উল্লেখিত থাকায় 
তাহাকে মূলঙ্কন্ধশাখার কবিচন্ত্র বাশয়া বুঝিতে পার! মায়। কিন্তু গদাপরদাসের 
।৩বোধান-তিথিতে যিনি গিয়।ছিলেন, 'তনি কবিচন্দ্, কি'ব। রাম্দাস-কণিচন্ত্র নামক আব 
এক ব্যক্তি, াহাও কের বিনয় ভহয়। উঠিতে পাবে । কাবণ, বুন্দাণনদ[সেব “বৈষ্ন- 
পন্দনায়১৬ একস্থলে গ্রন্থকার রামদ্রাস-কবিচন্দের বর্ণনা করিয়াও অন্যত্র বলিতেছেন, 
“বন্দিব বালক রাধ্দাস কবিচন্দ্র 1” ইহ। হইত্ও রাম্দ।স-কবিচন্দ্র নামক এক পক খ্যক্তির 


(১৭) গো. চি.__পৃ. ৪৭7 না.স._-৪১ (১১) ৩1৬, পৃ. ৩১৬ (১২) বৈ. ব. দে.) পা. বা. (১৩) ১৯শ. 
বি পৃ. ৩৩৭ (১৪) পৃ ১৮ (১৫) ভ. র.--৯1৩৯৩-৯৫ ; ন. বি.--৮ম. বি. পৃ. ১০৭ (১৬) পৃ, ২, ৬ 


চৈতন্ত-পরিকর ন্‌ 


কল্পনা করিয়া লইতে হয়। দেবকীনন্দনের “বৈষণববন্দনাতে'ও একজন রামদাস-কবিচন্তের 
উল্লেখ আছে।৯৭ কিন্তু বুন্দাবনদাসের নামে প্রচলিত “চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা' নামক 
আর একটি গ্রস্থে১৮ যে চারজন ব্যক্তিকে ব্রহ্মার চারিপুত্র বলিয়া কল্পনা কর৷ হইয়াছে, 
তাহাদের নাম- লোকনাথ, কবিচন্ত্র, রামদাস ও শ্রীনাথ। এইস্থলে কবিচজ্ত্র ও রামদ্াসকে 
স্পষ্টতই পৃথক ব্যক্তি বলা হইয়াছে । এই সমন্ত হইতে কবিচন্দ্রের বিষয়টি সমস্যা বহুল 
হইয়া উঠে। এই সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলা যায় যে রামচন্দ্র-যছুনাথ কিংবা অদ্বৈতশাখার 
বনমালী, ইহাদের কেহ কেহ, বা সকলেই হয়ত 'কবিচন্ত্র'-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং 
ইহাদের মধো কেহ, বা হয়ত অন্য কোনও ব্যক্তি, কেবল “কবিচন্দ্র নামেই প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। পরবতিকালে সম্ভবত ই'হারা জীবনীকার ও কবিদিগের অনবধানত 
বশত তাহাদের গ্রস্থমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়। হট্টগোল স্থন্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ 
যদুণাথ-ভণিতার কোনও কোনও কবিতাকে এই যছুনাথ-কবিচন্দ্রের বলিয়া যনে করিয়া 
থাকেন। কিন্তু তাহা অমূলক ।১৯ '্শ্ীচৈতন্যচরিতের উপাদান'-গ্রন্থে২০ কবিচন্দ্র-লিখিত 
একটি “ভাগবতাম্বতে'র কথা উল্লেখিত হইয়াছে। 

আবার বুন্দাবন্দাসের নামে প্রচলিত “চৈতন্তগণোদ্েশেও২১ একজনকে কবিচন্ত্ 
ঠাকুর বলা হইয়াছে এবং দীন-নরহরির একটি পর্দেও২২ একজন 'শ্রীনিবাস-শিষ্য কবিচন্্র'কে 
পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থকারের নিকট লক্ষ্মীর বনবাস' নামক একটি পুথি সংগৃহীত 
রহিয়াছে । তাহার লেখকও একজন কবিচন্তর। 


(১৭) পৃ. ২ ১৮) পৃ" ৫ (১৯) প' ক. পে-)--পৃত ১৯৫) গৌ. ত. (পূ. প)-পৃ. ২৩৩ 
7১. 52, 5 (২) পৃ. ৬১১ ৩২১) পৃ. ৯ (২২) গৌ. ত.--পৃ. ৩২৭ 


শংকর-ঘোষ 


'গৌরগণোদেশদীপিকা*্ম১ একজন *ডন্বাছ্যবিশারদ' শংকর-ঘোষের নাম পাওয়া 
যায়। “বৈষ্ণববন্দনা", “ঠৈতন্যগণোদ্দেশ, এবং রামাই-এর “চতন্যগণোদেশদীপিকা'তেও 
চম্ফবার্দক এই শংকর-ঘোষকে পাওয়া যায়।২ ইনি একজন পদ্কর্তা ছিলেন ।৩ 

“চৈতন্যচরিতামৃতে'র শিত্যানন্দ শাখাব মধ্যেও একজন শংকরকে পাওয়। যায়। 
'প্রেমবিলাস।'দি৪-গ্রন্থে সম্ভবত ইহাকেই কমলাকর-পিপিলাই প্রভৃতি নিত্যানন্দ- 
শি্যবুন্দ সহ খেতুরি-উত্সবে যোগদীন কবিতে দেখা যায় এবং 'নরোত্তমবিলাস* হহতে 
জানা যায় যে ইনি উৎসবান্তে জাঞ্চবাদেবীব সহিত বুন্দাবণে গমন করেন। এই শংকর 
সম্ভবত পুধবততী শংকর-ঘোষ হইতে ভিন্ন ব্াক্তি। কারণ এই শংকর কমলাকর-পিপিল।ইর 
সহিত যুক্ত থাকায় ইহাকে “কাশীশ্বব গোস্বামীর স্থচক'বণি৩ রদ্র-পপ্তিতেব সহিত 
সন্বম্বযুক্ত শংকর ব! শংকর-পণ্ডিত বলিয়া! মনে হয় |? 


(১) ১৪২ ; বৈ. ব. (দে.)--পৃ. ৫ (২) বৈ ব" (বৃ.)গৃ" ৬) চৈ'গ..-পৃ. ১ 3 চৈ. দী" রোমাই)-- 
পৃ ১০ (৩) (গী, ত. (প. প.)-পৃ. ২৪৮ প*ক' (প)-_পৃ. ২১৯ 11131. 07351 (৪) গ্রে, 
বি.-১৯শ, বি., পৃ ৩৯৮7 ভ' র.--১০।৩৭৫ ) ন* বি. ;- ৬ষ্ঠ. বি., পৃ. ৮৯ 7 ৮ম. বি., পৃ. ১৯৭, ১১৮ 
() দ্র.-_কমলাকর-পিপিলাই ও কাশীনাথ-পঙ্ত। 


্রমাণ-ন্রী 
মুদ্রিত প্রাচীন বৈষ্ঃব গ্রন্থ 


মদ্দৈততপ্রকাশ (অ, প্র.) ঈশান-নাগর-_মুণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ-সম্পাদিত (৩য়, .) 
শন্রবাগবলী (অ. ব.)--মনোহরদাপ-_এ-সম্পাদিত ( ৩য়. সং.) 
অভিবামলীলামৃত ( অ. লী. )-_-তিলকরামপাস-প্রসন্নকুমার গোস্বামী সম্পার্দিত (১৩০১) 
কর্ণামৃত ( কর্ণ. )__যছুনপ্দনদাপ-_রামনারায়ণ বিদ্াবত্ব-সম্পাদিত (৩য়. সং) 
গোখিন্দদ[সের-কড়চ1 ( গো. ক.)-_-দীনেশচন্্র সেন-সম্পাদিত ( নব. সং. ) 
গৌবগণোদ্দেশদীপিকা (গৌ- দী.)-_-কবিকর্ণপুব বামনাবাষণ বিদ্যাবত্ব-সম্পার্দিত (৫ম. সং.) 
গৌবচবি তচিন্তামণি (গৌ. চি.)-_নবহরি-চক্রবর্তী-_শরিদাসদাস-প্রকা শিত (গৌবাব্দ ৪৬১) 
গৌবপদতবঙ্গিণা ( গৌ. ত. ) _জগদ্বন্ধ-5দ্র-স"কলিত-_মুণাণকান্তি ঘোষ- 
সম্পাদিত ( ২য়. সং.) 
গৌবাঙ্গলীলাম্বত (গৌ. লী.) _বিশ্বনাথ-চক্রবর্তা ( কৃষদাস অনৃরদি৩ )-_বামণারায়ৎ 
বিচ্যারত্ব-গ্রকাশিত ( £চতন্যাব্ধ ৪০২ 
(গীরাক্ষ সন্ত্যাস ( গী. স.)--বাস্ুদেব-.ঘাষ-_-আবন্ধুল কবিম সাহিত্যবিশাবদ- 
সম্পাদিত ( ব. সা. প. --১৩২৪ 
চৈ গযচন্ত্রোয় ( চৈ. চন্দ্র, )_ বুণ্দাবনদাস-ঠকুব-_কবিবজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামা 
( চৈতগ্ঠাব্ ৪৫৫ 
চৈ 2গ্ঠচন্দরোদয়কৌমুদী (চৈ, কৌ.) প্রেমদাস-মিশ্র-_মহেন্দ্রন্দ্র শীল-গ্রকাশিও () (১২৯২ 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক (চৈ. না. )--কবিকণপূব__বাশনাবাষণ বিদ্াবত্ব-অনূদ্দিত ( ১৩৩০ ) 
চৈতন্চবি তামুত ( চৈ. চ. )- কৃষ্ত্দাস-কবিবাজ-_( বন্থুম তা সাহিত্য মন্দিব__৮ম. সং. ) 
চৈতন্তচবিতামৃতমভাকাব্য (চৈ. চ. ম.)-_-কবিকর্ণপুব-__বামনারায়ণ বিদ্যা রত্ব-অনৃদি ৩ (১৩৩ 
চৈতন্যমঙ্গল ( চৈ. ম.-জ.)-_জয়াননা-_নগেন্দ্রনাথ বসু ও কাপিদাস নাথ 
( ব. স. প. ১৩১২ 
চৈতন্যমর্জল ( চৈ. ম.--লো. )- লোচনদাস-_মুণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভষণ- 
সম্পার্দিত ( ৩য়, সং. 
চৈতন্তভাগবত ( চৈ. ভা. )-বুন্বাবনদাস-ঠাকুর - ( বন্থুমতী সাহিত্য মন্দির, ৫ম. সং. ) 
চৈশুন্যসংগীতা। ( চৈ. স. )-__ভগীরথ-বন্ধু ( বেণীমাধৰ দে'র যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত-_১২৫৯ ) 
জগদাশচরিত (জ. চ. )--আনন্দচন্দ্রদাঙ। (১৭৩৭ শক) ( কলিকাতা-বিশ্ববিষ্ভালয় 
পুথিশালা, নং ২৪০১ 
নরহরি-দরকার-ঠাকুরেব শাখা-নির্ণয় ( ন. শা. নি. )--রামগোপালদাস ( গ্রীগোরাঙ্গমাধুর 
পত্রিকা__মাঁঘ, ১৩৩ 
নরোত্তমবিলাস ( ন. বি. )-নরহরি-চক্রবতাঁ--রামনারায়ণ বিদ্যারতব-সংশোধিত 
( ২য়. সং.--১৩২৮ 


নামামুতসমূদ্র (না. স.)-_নরহরি-চক্রবর্তা-_ হরিদাস দাস-প্রকাশিত 


৭৩৫ গমাণ-পঞ্জী 


নিত্যানন্দপ্রভৃব-বংশবিস্তাব, ব। বংশবিস্তাব (নি. বি.)-বৃন্দাবনদস-ঠাকুব-_ণবদ্ীপ- 
চন্দ্বিদ্যাবত্ব ( শক.__-১৭০৯৬ ) 
নতানন্দ প্রভুব বং ংশমাল।, বা বশমাল1 (নি. ব.)-_বুন্দাবনদাস-ঠাকুব -ধিপিনবিহাবী 
গোন্বামী ( শক.-- ১৮০৯) 
পদকল্পতক ( প. ক. )--স ঠীশচন্দ্র বাঁধ-সম্পাপ্িত (ব. স।. প.) 
পছ্যাবণা-_বপ-গোন্বামী-বামনাবাষণ বিদ্যাবত্ু-অনুপি 5 ( *য. স২.১৩১৮ ) 
প।টপষটন এবং অগিবাম-ঠাকুবেক শাপা-শির্ণয় ( পা. প. )-- মাভবামদাস-_অস্থিক! 
ব্রহ্মচাব*-? কাশি ত ( ব. সা. প প._ -৯১৮) 
পমখশ্লাস [১ম.-২০শ. বিলাস] (এপ্র. বি. - নিত্যানন্শদাস- বামবিহাবী সাণশ্যতীর্থ 
( ্য. স*._-চৈওন্য।ব, ৪২৫) 
-প্রমধিলাস |২ ১শ.২৪ইশ লাস] (প্রেং বি) নিত্যাননদাীস_-সশোদানন্দন তালুকদাব 
বাস্রদেখঘোষেব-পদ্দাবলী (বা প.)- মুণাপকান্ত "খোব (১৩১২) 
বৈষ্ণববন্দন1 (বৈ. ব._য.) -যছুনন্দন [ অসম্পূর্ণ - পুণেন্দুমোহন সেহানবীশ 
(ব. সা প. পূ. বণপুব শাখা, ১ম, ও হয ১৩১৩-১৪) 
+শাশিক্ষা (ব. শি. )- পেমদা৮-মিশ্র--ভাগবত কুমাব দেব গোম্বামী 
“ন্লুমাণ ( ভ. মা. )--নাভ।জীউ ( কষ্দাস বান।৪”)-_বস্রমতী সাহিত্য মন্দিব, ?ম. সং. 
(৮০তন্যাব্দ ৪০৪) 
5ক্তিবত্বকব ( ভ. ন.)-_-নবহবি-চক্রব তাঁ__শবাঁশরু্ণ পববিষ্ঠাল*কাব ( গৌড়ীয সিশন__ 


১৯৪০) 
(সজননিশয (তা বুদ টার ৮1 


নবগীঝিল।স (মু, বি )-বাজণ্ল এ গোম্বাশাশীশকান্থ এ টিনোদধপিশাবা গোম্বামী 
( চৈতন্যাব্দ -৭০7৯) 

" শন্দন-ঠাকুবেব শাখানিণয ( ব. শা. নি, )-_পামগোপানদ।»-- শ্রাগৌবাঙগমাধুবা 
পর্রিক।-মাঘ, ১৩৩৭ 





বাসকমঞ্গল ( ব. ম.)- গোপাওনবল শ ধাস 
হ্যামানন্ কাশ (হ্যা. গর গজ বায়ভট্টর ( ১৩৩৫) 
ধীচৈনুন্যচন্দামৃতং ( শ্রী, চ.)-_প্রবোবানন্দ সবন্ 5 ( দর্থ- স*---০৩৩৪ 2) 
খশ্রীচৈতগ্তচবিতামৃত, ই ৮. __মুবাবি-গুপ্ত (কালকীতা বিশ্বপিগ্যাণয় পুথিশ।লা) 
ধী্রীসংক্ষেপবৈষণবতোষণী ( স”. বৈ. তো. )-_জাব-গোঙ্গামী--অকিঞ্চন 

শ্রীম্ৎপুবীদাসেশ সম্পাদি | [ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত (২)] 
ব১সন্দঙ, ৩ত্বসনাভ (ষ. স.ত. )--আীব-গোপ্বামী__নিত্যন্বরূপ ব্রঙ্গচাথা ও 
ূ ঞ$ষ্চন্দ্র-গোসম্বামী 
সীতাগুণকদন্ব ( জী. ক. )-_বিষুত্দাস-আচাষ_ হৃধীকেশ বেদান্থশাস্ত্রী এম. এ.-সম্পাদ্দিত , 
ঈীতাচবির (সী. চ.)--লোকনাথদাস-_অচ্যুতচরণ তত্বনিধি € ১৩৩৩ ) 
ইবিভক্তিবিলাস ( হ. বি. )-_সনাতন-গোস্বামী_-অকিঞ্চন শ্রীমৎ পুবীদাস মহাশয়েন 

সম্পাদিত; ( ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত) 


প্রমাণ-পঞ্জী 


প্রাচীন পুথি সংসংস 


পাটবাড়ীতে সংরক্ষিত-_পানিহাটা শ্রীগৌরাজ গ্রন্থমন্দির হইতে সংগৃহীত 
পুথিসংখ্য। 
বিবিধ, নর 


লিপিকাল 


কবিরাজ-গোন্বামীর-শাখা ( ক. শা.) 
চৈতন্তগণোন্দেশ ( ঠচ. গ. ) বুন্দাবনদাস 
বৈষ্ণববন্দন। ( বৈ. ব-_বু .)-_বুন্দাবনদাস ১০৭৫ সন, ৩বা ভাত্্র 
মহাপ্রভুর-গণের-আবির্ভাবতিথি ( ম. আ. তি-) 
মহাগ্রভুর-গণের-শ্রীপাট-নির্ণয় পে. নি.-_ পা. বা.)১২৫৩, ২৮শ| আশ্বিন 
রঘুনাথদাস-গোম্বামীর গুণলেশ-স্থৃচক (ব. সু.) 

শ্রীষ্তদাস-কবিরাজ 
রূপ-গোস্বামী ও কবিবাজ-ঞম্ব'মীব স্ুচক 

(ক. ক. স্থ) প্রায় ২০০ বত্মবের প্রাচীন 


রূপ-সনাতন-সংবাদে উপ।সনা-কাণগড (রূ. স. উ.) এঁ 
স্বরূপদ[মোদবের-কডঢা (স্ব ক.) ১২৬৩, ১১ই কাতিক 
** বৈষণববন্দন| ( বৈ. ব._পা।. বা.) দেবকীনন্দনা ১০৯৯ 


এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত 


অদ্বৈতকড়চাস্থত্র (অ. ক.স্থ )-_ রুষ্ণদাস 
গৌবলালাবর্ণনা ( গৌ. ব.)- বাসুদেব-ঘোষ 
গৌরাঙ্গবিজয ( গৌ.ব. )__চুডামণি দাস 
নিত্যানন্দমকডচা (নি, ক.) 


৬, 
এ, 
এ, 
এ, 
অন্ঠবাদ 


বিবিধ, 


? 


তি 


বে, 


ঠ 


2/ 


কক বৈষ্ববন্দন। ( বৈ. ব._-এ. সো. )--দেবকীনন্দন ১২০৫ 
স্থচকম্তব [ ক. বি.১ ১৯৮০ অনুযায়ী | (স্থ, সত. )-- ১০৯৪১ ৩ব- 
রাধাবল্লভ দাস আবণ? মঙ্গলবার 


স্বরূপর্দামোদরের কড়চা (ম্ব. ক._-এ. সো.) প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন 


কলিকাতা৷ বিশ্ববিস্ভালয়ের পুথিশাল। বিভাগ-সংরক্ষিত 
অভিরাম-গোশ্বামীর বন্দনা ( অ. গো, ব. ) ১২৫৮ সাল 


কাশীশ্বর-গোস্বামীর স্থুচক (কা. স্থ. )- কৃষ্াস 


গুরুশিষ্য-সংবাদ (৩. স. )- নরোতম'দাস ১১৬৯ সাল 


রি 
৯০৬ 
0, 


ঠা 


৫5০৩ 
লা ৭ 
৩৩ 


৭০৮০ 
ও ৯৬ 
৫৩%৩ 
১৫০৩ 


১৮৮ 
৫1 


*** পুধিগুলির পাঠ সম্বপ্ধে একটি ক্রুটি থাকিয়া গিয়াছে ৷ একটি পুথি খুলিয়া ধরিলে উপবে ও ন 
বতটুক অংশ একসঙ্গে দেখ! যায়, তাহার সমস্তটি একই পৃষ্ঠার অন্তর্গত বলিয়া ধরিলে বিভ্রাট বাধিলে ? 


প্রমাণ-পঞ্জী 
গৌবগণদীপিকা ( গৌ. গ. দী. )__কুষ্দ্াস-কবিবাঁজ 


৯২৫৩ সাল 
গীবগণোদ্দেশ ( গৌ. গ.)-[ অসম্পূর্ণ ] পাষয ২০০বৎ: বেব প্রান 
চৈতন্তকাবিকাগ্রঃ ( চৈ. কা. )__যুগলকিশোবদাস এঁ 
চৈতন্যগণোদ্দেশদদীপিকা (৮ দী. )-__বুন্দাবন দাস ১১০৭ সাল 
চেন্য-জাহ্বা-তন্্র ( চৈ. জা. ত. )-_-গোপাল-ভষ্ শক ১৮৮৮ 
গগদীশ-পণ্ডিতেব শাখা-বণন (জ, শা. )][ অসম্পূর্ণ ] 
পাট নির্ণয ( প. শি.-_ক. বি. )-_ বাশগে।পাল দস ্ 

১০৭৫ 
*« বষ্তবব্ন্দন1 ( বৈ. ব._-ছ. )-_-দবকীননান 1 ০৮৫ 
0 ৬১ 


খুনাথদাসেব স্থচক (ব.দ. সু) প্রমদাস প্রায় ১৫৭ বসবে প্রাচান 


শমানন্দব্ল।স (শ্যা. শি )- কুম্চবণ দাস 
শী নবাসেব জন্মকখ। (শ্রী. জ.) 


মনাতন গোসাণিওব স্থচক (স-্ছ ) -বসনশপাস পায ০ বহসবেল প্রা, 


&৮ক (স্থ-) 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষণ্-সংরক্ষিত 


+৭ঙখিলাম ( অং বি. )--নবহ ব্দ[স 

গীণগণো দেশ (গৌ. গ.)-রষ্দাস 

গাবগণোদ্দেশদীপিক| ( গৌ. গ. দা -_-বশবাঠ-বলবামপাস ) 
চওন্যগণোন্দেশ (চৈ. গ._-বশবাম ) বলবসধ1স 
৮৩গঠ্যগণোদ্দেশদীপিক| (চৈ. দা._বামাহ )--বামাই 
বীববত্বাবলী ( বী. ব. )-_গতি-গোখিনা 

সচক (স্ব, সা, প-) 


বর্তমান গ্রন্থকারের সংগৃহীত 


গাবিন্দদাসেব উৎরুষ্ট পদস" গ্রহ পুথি [ খণ্ডিও ] 
বৈষ্ববন্দন] ( বৈ. ব._.দে, )--দেবকীনন্দন 


»৮৮ 
৫৮ , 
৩৫ ৯৬ 
২৫৮ 


৮৫৫৫ 
টা 
নু ৮০৮৩০ 


60৭ 


০৫৯ 


চা 0 


৮৮৫ 


সি 


৭৬৩৫০ 


৮৪২৩ 
»৩৭৯ 


৮৮ 


* দেববীনন্দনেব অন্যাতা বৈষ্ববন্দনাগুলিব সহিত গ'লাইষা এই ( বমান-গ্রস্থকব- 


ম'বক্ষিত ) গ্রন্থখানিকেই 'মাদর্শ-বপে গ্রহণ কবা হইয়াছে । 


৭ 


৭০৮ চৈতন্য-পরিকর 


মুদ্রিত আধুনিক বৈঝ্চব গ্রন্থ 


[ষে সমস্ত গ্রস্থের অভিমত গৃহীত বা আলোচিত হইয়াছে] 
অর্ময় নিমাই চরিত (১ম-€ম. খণ্ড)__-শিশির কুমার ঘোষ 
উৎকলে ্রীকুষ্চৈতন্ত-_নারদাচরণ মিত্র (১৯০৯) 
গোবিন্দদাসের কডচা রহস্ত-_মৃণালকাস্ত ঘোষ, ভক্তিভূষণ (১৩৪৩) 
গৌভীয় বৈষ্ণব জীবন ( গৌ. জী.)-_হরিদাস দাস ( গৌরাব্ব-_-৪৬৫) 
গৌভীয় বৈষ্বতীর্থ ( গৌ. তী.)-- এ 
গৌরপদ তবঙ্গিণী_-পরিকব ভক্ত ও পদকতৃগণের পরিচয় ( গৌ. ত._-প. প.) 
__মৃণালকাস্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ (২য়. সং. 
টৈতগ্তচরি তামূতের ভূমিকা শ্রীবাধাগোবিন্দ নাথ ( ওয়. সং বঙ্গাব্ব, ১৩৫৫ ) 
জ্ঞানদাসের পর্দাবলী ( ভূমিক। )- _হরেকৃষ্ণ মুখে পাধায় সাহিত্যরত্ব (ক. বি._-১৩৬৩) 
দাক্ষিণাতো শ্রীকফচৈতন্য--রেবতীমোহন সেন ( জ্যোষ্ট, ১৩২৪) 
নিশ্যানন্দচরিত (১ম.-৩য়. খণ্ড)-_-জানকীনাথ পাল 
নিত্যানন্দমচরিত-_-যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদাাবিনোদ (১৩১৫) 
নীলাচলে শ্রীকষ্চৈতন্ত__ প্রমথনাথ মজুমদার, বি. এল. (১৩৩৪) 
পদকল্পতরু - পরিশিষ্ট ( প. ক.__প.)--সতীশচন্ত্র রায়, এম. এ. ( ব. সা প.__-১৩৩৮ 
পদাবলী পরিচয়-_হরেকঞ্ণ মুখোপাধ্যায় ( আশ্বিন, ১৩৫৯ ) 
পদাম্থতমাধুরী (৪র্থ খণ্ড)__শ্রীনবন্ধীপ ব্রজবাসী ও শ্রীধগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.-সম্পার্দিত 
বক্রেশ্বর চরিত-_-অমৃতলাল পাল দাস (১৩০৭ সাল) 
বলরামদাসের পদাবলী-_ব্রদ্ষচারী অমরচৈতন্ত-সম্পার্দিত ( ফাল.গুন, ১৩৬২ ) 
বাংল চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ত _গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ( ক, বি._-১৯৪৯ ) 
বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম-_মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ (ক. বি. ১৯৩৯) 
রঘুনাথ দাস--প্রাণকষ্ণ দত্ত (১৯০৩) 
বঞ্চবদিগ দর্শনী_-€ বৈ. দি. )-_মুরারিলাল অধিকারী (বঙ্গাৰ--১৩২২) 
ব-রসসাহিত্য-_খগেন্দ্রনাথ মিত্র ( ১৩৫৩ ) 
বৈষ্ণব সাহিত্য-_সুগীলকৃমার চক্রবর্তা (১৩৩২) 
বৈষণবব।চারদর্পণ ( বৈ. দ্, )- নবন্ধীপচন্দ্র গোস্বামী (৪র্থ. সং., ১৩৩৬) 
ভক্তচরিতামৃত__-অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০) 
তক্তপ্রসঙ্গ (২র. খণ্ড)-_-সতীশচন্ত্র মিআ-সংকলিত (১ম. সং" ১৯২৭) 
রঘুনাধদাস গোস্বামীর জীবনচরিত-_-অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০* জাল) 
রায় রামানন্দ-_রলিকমোহন বিদ্যাভূষ৭ (১৩১৭ সাল) 
লীলাসঙ্গী- বিষু সরন্বতী-_মৃণালকাস্তি ঘোষ-প্রকাশিত 
শ্রীণ্ডের প্রাচীন বৈধব-__-€ 
শ্রীগৌরাঙের পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ-__অচ্যতচররণ তত্বনিধি ( বঙ্গাব্ ১৩২৮) 
জ্রীনরোত্তমচরিত- শিশির কুমার ঘোষ 
শ্রীনিবাস আচার্য চরিত--অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০৭) 


প্রমাণ-পঞ্জী ৭৩৯ 


শীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট- মহাত্মা শিশিরকূমার ঘোষ (১৩৩৫ সন ) 
শ্ীবাসচরিত- বৈষ্ণবচরণ দাস (বহরমপুর, ১৩১৬) 
শ্রীভাগবত আচাধের লীলা প্রসঙ্গ__হরিদাস ঘোষাল (পা. বা. ১৩৪৪) 
্রমৎ বঘুনাথদাঁস গোস্বামীর জীবনচরিত (১ম. সং.)-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী (১৩০০ সাল) 
শ্রম হরিদাস ঠাকুরের জীবন চরিত-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী (বৈশাখ, ১৩০৩ বঙ্গাবা) 
শ্রদেগাপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবনচরিত--অচ্যুতচরণ চৌধুরী (বঙ্গাৰ ১৩২) 
্রিরপ সনাতন-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
শ্রীনিত্যানন্দ চরিত _রমিকমোহন বিদ্যাভূষণ (আষাঢ়, ১৩৪২ সাল) 
ীঃরিদাস ঠাকুর__অঘোবনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০২) 
সদগুরুলীলা-_হুরিদাস বনু ( ১৩৩৩) 
সাধককণ্ঠমালা-_রামদাস বাবাজী-সম্পাদদিত (৫ম. সং._-১৩৫৮) 
01216917598 20৫ 1715 4৮০- [২291 739109001 2011)9518 

08. 917, 8. /., 70. [16 (0. 0.--1922 ) 
(01191021198, 2100. 1715 001071921110105- 1২81 98710 10117591) 0010, 921, 

3.4 (0.10-- 1917) 

01191627525 116 200 16201111105--911 180001790) 98111 (310. 780. 1232) 
78015 [71500150100 ৬8150259, 72101) 2110 11096127016 17) 3611591 


(৬£7৬.) 101. 5. 5. 105, ৮. 4১10, 1410৮ 01942) 
1150019 01 9191810]1 11161810165 (201, )- 91001791900, 1৬, 4, 
( 


0. 0.-1935 ) 
1005 ৬8191853, [109180016 01181601951 73617891-- 
[২৪1 98116 1011055100১ 5610) 8, &০ (0৮0১৮191270) 


সাময়িক পন্্রিক। ইত্যাদি 


আনন্দবাজার পত্রিকাঁ-১৩৫৯ ( শারদীয়া ) 
গৌড়ভূমি-_-১৩০৮ ( আধাঢ়-শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ-পৌষ ) 
গৌরবিষুটপ্রিয়া পত্রিকা-_-১৩*১ ( আশ্বিন ), ১৩০১ (২য়.সংখ্যা ) 
গীরাঙ্গ মাধুরী__১৩৩৪ ( ফাল্গুন ), ১৩৩৫ (শ্রাবণ ) 
বক-_১৩২৬ ( পৌষ ), ১৩২৭ ( বৈশাধ-জ্যোষ্ঠ ), ১৩৩৪ (শ্রাবণ, ফালগুন ) 

ঈন্সভূমি-__-১২৯৮ ( জ্যেষ্ঠ ) 

চবোধিনী পত্রিকা-_১৭৭ ১ শকাৰ ( বৈশাখ ) 

ারাকণ--১৩২১ ( চৈত্র ) 

ধ্বাসী--১৩৩২ (শ্রাবণ ) 

হুদতী-_( মাসিক )--১৩৪২ (পৌষ ) 

র্শন-_১২৮* (পৌষ ); ১২৮২ ( পৌষ, মাঘ ) 

বাণী--১৩১৮ ( চৈত্র )১ ১৩২৯ ( অগ্রহায়ণ ) 

1ইি--১৩৪০ (?) ( জৈয্ঠ ), ১৩৪৭ (ভাত্র ), ১৩৪৮ ( কাত্তিক ), ১৩৪৯ ( জ্যোষঠ ), 

১৩৫৬ ( বৈশাখ ) 


দীয় সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা--"১৩০৩, ১৩০৮) ১৩০৬১ ১৩১৬১ ১৩১৮) ১৩২২, ১৩৪২ 


৭৪০ চেতন্য-পরিকর 


বিষ্ুপ্রিয়। পত্রিকা _চৈতন্যাব্ব ৪৪, ৪০৫ ( চৈত্র), গৌরাব্দ ৪৯০ (মাঘ), ৪১৯ (আধাট 
আশ্বিন, কার্তিক )১ ৪১৬ 
বিষুপ্রিয়। গৌবাঙ্গ পত্রিকা_-৪৪৬ গৌবাব্ধ ( ফাল গুন-বৈশাখ, জ্োষ্ঠআযাঢ় ) 
বীরভূমি _+১৩১১ ( পৌষ ), ১৩২১ (বৈশাখ, জোষ্ঠ ), ১৩৩৫ (?) 
বীরভূমি (নবপযায় )--১৩২৪ 
ভারতবর্ষ__১৩২৭ ( ভাদ্র ), ১৩৩০ (কাতিক ), ১৩৪০ ( চৈত্র ), ১৩৪১ (শ্রাবণ ), 
১৩৪২ ( বৈশাখ, আব।ঢ 
যুগান্তর-_-১৩৬৪ ( শাবদীয়। ) 
শ্রীগৌরাঞ্গ পত্রিকা ১৩০৮ ( আশ্বিন-কাক্তিক ) 
শ্ীপ্র/গৌবাঙ্গপ্রিয়া পত্রিকা-_-১৩৩০ পৌষ ) 
সঙ্জনতোষণী-_চেতন্যাব্দ ৪০০ ( ২য়. খণ্ড) 
সাহিতা_- ১২৯৯ ( আশ্বিন ), ১৩০২ ( অগ্রহায়ণ ), ১৩০৩ ( অগ্রহায়ণ )১ ১৩০ 
( আযাঢ়, ফ।ল্গুণ 
সাহিত্য পবিধৎ পত্রিকা-_( বংপুব শাখা )--১ম. ও ২য়. খণ্ড 


সোনার গৌব।ঈগ-+১৩৩২ (2), ১৩৩৭ (জৈষ্ঠ ) 
4৯101099091951091 ১০1৬০ ০1 1041৭ -/৯1011021 13610০01% ( 70২60. 41010. ১ 
[7. )--1903 
36170911701500100 02291665913, 13801001214... 79116), 1.6 
(081. 1901 
09100009,1২6৬15০৬--198 ( 1217112% ) 
11070101) 41101082% (1100. 8100 )7-৬০01. ১১ 01891) 
27019) 17150911021 08910909 (1070. 17150, 0390810. )--1927 (৬০1. 3 
1933 (12101) 0519 
০08] 01 01)6 /851610 9090191% 0113010881 (0. 4০ শি. 3.) 71872 
০1581 01 019 13111218170 0101959, [9598101) 9০9০1919 (4. 3.0. ২, শি) 
৬০]. 5১ 19 
০0177810106 15০১৪] /১৭18110 5০০8569 ( 3.1২./৯.৪. )-1909 
বব 9018, 101311101 0987666561 (17070 73901. )--1952 
[090659৫1159 06 016 11)012 17156019 001781953 (0১০০. 170. 17. 
0০০0178. )- 400802191 [00101575169) 908 995$101), 19 


অন্যান্য) গ্রন্থ 
অন্নদামঙ্গল__ভাবতিচন্দ্র রায়, কবিগুণাকব-_সন্তোষকুমার চৌধুরী-সম্পাদিত 
কীর্তন-__খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৩৫২- আধাঢ় ) 
প্রবন্ধসংগ্রহ-_প্রমথ চৌধুবী ( পুনমুক্্রণ_-১৯৫৭ ) 
প্রাচীন বাংলাব গৌরব--হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ( ১৩৫৩ -__ আশ্বিন ) 
প্রাচীন বঙ্গসাহি হা ( ৫ম.-৬ষ্, খণ্ড )--কালিদাস রায় ( ফাল্গুন, ১৩৫৮ ) 
প্রাচীন বংগসাঠিত্যে হিন্দু-মুললমান-_প্রমথচৌধুরী ( ১৩৬০ ) 
বাংল। ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্তাব__রামগতি ন্যায়রত্ব ( ৪র্থ, সং.) 
--গিবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পার্দিত ( চুচুড়া, ১৩ 
বাংলার ইতিহাস ( ২য়. ভাগ )-_রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( কলিকাতা-_-১৩২৪ ) 


গ্রমাণ-পঞ্জী ৭৪১ 


বাংলার সাধনা__ক্ষিতিমোহন সেন ( ১৩৫২) 
বাংলা সাহিত্য-_ডা. মনোমোহন ঘোষ ( ১৩৬১) 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ( বা. সা. ই. )--১ম. খণ্ড-_ডা. স্থুক্মাব সেন, এম. এ. 
পি. এইচ, ডি. ( ১ম, ও ২য়. সং.) 
বাংল! লিরিকের গোডাব কথা-__-তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ( ১৩৬১) 
বাঙালীর নারম্বত অবদান ( ১ম. ভাগ )-_দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
বিচিত্র সাভিত্য _ড". স্থকুমাব মেন (১৯৫৬) 
বাঁবভষ বিবরণ ( ৩য়. খণ্ড )__মঠিমা নিরঞ্জন চক্রবত্া-সম্পাদিত, হবেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
রর সংকলিত ও পকাশিত 
ভাক্তযোগ-_দ্বামী বিবেকানন্দ 
মপ্াযুগেব বাংলা ও বাঙালী--স্কুমাব সেন ( ১৩৫২) 
বাজযোগ-_ম্বামী বিবেকানন্দ 
নবকল্পক্রুম 
শ্রুষ্বিজয় (ভূমিকা) খগেন্দন।থ মিত্র-মম্পা দিত 
শ্রচৈতন্টচরিঠেব উপাদান (চৈ. উ.)--ঢা. পিমানবিহারী মজুমদার, এম. এ., পি. এইচ. ডি. 
(ক. বি._-১৯৩০) 
স্বামী বিবেকানন্দ_-ডা. ভূপেন্বনাথ দত্ত (প্রকাশিতব্য) 
/1) 0৬80090 [196015 01 [17019--1২. 0০. 1৬19.]017081, 11. 00. 1২০%- 
001,0/৫1)019, 19111011012 0 তে (1953) 
£& ঢ715001% 06 011558 (৬০1. 1)--ড/. ড/. 1101006 13. 4৯. ৫0০, (1956) 
130005211 [,1061:00016--3. 0. 01809) (00০1৫ 00111৬91519 19959 
ন,0174017) 1948) 
15019 01 9017891 (৬০1, 17) -_-91: 12.0000901) 9810187 (12008. (01115915109 
[১0/011০21001, 1948) 
115101% 01 011558. (৬০1. 1)- 1.1). 381701]1 (09108100, -1930) 
115601% ০1 925510010 11051566010 (৬০1, 1)--9. বি. 1983 00178. 8114 
5. [0০ (1942) 
1180079 ০? 01০ 15101701001 2174১017895 1808 12111101921) 
1281105952, ৮১1:21)9-79151661 
১0110108] [7196019 01 /১00101/0 1001-00-০9 0110%/৫1)1119 
(0. 0.১ 1950) 
819820-5-5912107--010191 [05910 921177- [হা 918164 0৮ 
1/০019৬1 4১0৫05 591117) 1৬1 4৯. (081008-_-1902) 
১010৩ [31590011081 ১306050100৩ [10501109010105 ০6 0617691-- 
101. 35705 0127018960১ 84. ৮5 9- 155 1215-10, 0০0070) 
30৫153 17) [110181) /00001665--চ- 0005 01)০৬৫1)9 
[15 :8162107975- ৯০০-1-552] (৬০1.[]1)--7781518160 0% 
ন. 1365৬611080, হু. 0 9. হু, &৯ 93, 
[116 8011813 01 101291 360291--৬1.৬. লও), 23. 4৯5 1. তি, ৯9, 
01 8.0.5. (1.0170017, 1868) 
[1৩ 15019 01 011559-1781610151079 11817919৮--( 3801810000৫ 
24181001501 21700৬1050 1.6000165, 1947--1001000%/ 0201$৩1910 


নির্ঘণ্ট 
ব্যাক্তি 


অব্ুর-২৯২ 

অক্তুর- ৬৪১ 

আঁগ্ন--৬৭২ 

অঘোরনাথ চট্রোপাধ্যায়_-১৫২, ৩৭০, ৩৮১, 
$৪৮, ৬৮৯ 

অঘোরনাথ দত্ত--২৭২ 

অচ্যুতচরণ চৌধরাঁ_-১৯, ৩২, ৩৬, ১৪৮, 
৩৫৮, ৩৯১) ৩৯, ৪২৩, ৪8৪০, &০১ 

অচ্যুতানন্দ-_-৪২, ৪৯, &০, ৮৪, | 
১৩১, ১৩৭, ১৮৮, ১৯৪, ২১৯৭-২১, 
২৬৯, ৩৫৫, ৪২৫, ৪৮৬-৮৮, ৪৯১-৯২, 
৪৯৪,৪৯৭-৫০০, &৯০ 

অচ্যুতানন্দ-_-৬৪২-৪৩ 

অদ্বয় বরক্মবাদী পাঠান- দ্র. রামদাস 

অদ্বৈত আচার্য (আচার্য-গোঁসাই, -ঠাকুর, 
প্রভু, প্রভু)--১, ২, 8, &৮ ৭, ৯, ১৯, 
২৩, ২৬, ২৮, ২৯, ৩২-৫৬১৯, &৬, ৫&৮- 
৬০, ৬৪-৬৬, ৬৮) ৭১, ৭৪, ৮০, ৮৪, 
৮৯, ৯১-৯৬, ১৮-১০৫, ১০৭, ১১০, 
১১২, ১১৮ ৯২৪-২৫, ১৯৩৬-৩৭, 
৯৪১) ১৪৯-৫০, ১$ড২, ১৫৫৬) ১৬২, 
১৬৬, ১৭০, ১৭৮, ১৮৭-৮৯, ১৯৯ 
১৯৯, ২০৩, ২০৭, ২১৭-২২, ২২৪, 
২২৮, ২৫৬, ২৫৮-৫৯, ২৬৭, ২৭৯, 
২৮৩, ২৮৬-৮৮) ২৯৫-৯৬, ৩০৬, ৩০৭, 
৩১৩, ৩২২, ৩৪১, ৩৪৩-৪৫, ৩৪৮, 
৩৫৫, ৩৬৭, ৩৮৫, ৩৯৯-৪০০, ৪১৮, 
৪২৫, ৪২৭-২৮, ৪৪৯, ৪৭৮-৭৯, 
৪৮৪-৮৬, ৪৮৮-৮৯, ৪৯০-৯২, ৪৯৬- 
৯৬, ৪৯৮-৬০২, &09৪8, &১৫-১৬, 


৯১০০ 


$৪৩-৪৪, &৪৭, &&০, &৮৩, ৫৯১ 
৬৪৬, ৬৫৮, ৬৬০, ৬৯০-৯১) ৬৯৩ 
৭০২, ১৮, ৭২৯, ৭৩১-৩২ 

অদ্বৈত গোঁবিন্দ- দ্র. শংকর 

আঁধকারী গোসাঁই -৬৪৭ 

অনন্ত--৬৪৪ 

অনন্ত (আচার্য গোসাঁই? পাঁণ্ডত?) 
&০, ১২৩2 ১৩০, ৪৬৭) ৪৭৮-৮০ 
৫২৮ 

অনন্ত চট্ট দ্র. কণ্ঠাভরণ 

অনন্ত দাস_-৫&০, ৭৭৮-৭৯ 

অনন্তপুরী-৪, ৬২২ 

অনিরুদ্ধদেব--৩৫৮ 

অনুপম, বল্লভ (-মাল্লক)-২৩১, ২৮ং 
৩৫৯, ৩৬১-৬৩, ৩৭১-৭৩, ৩৭৭-৭; 
৪৬৬, ৬৮৯ 

অপর্ণাদেবী--১৭৪, ৫৯৩ 

অভয়পপদ মল্লক-_-৬২৪, ৬৩০ 

অভয়াদাসী--১৩৯ 

আভরাম (গোঁসাই, ঠাকুর, স্বামন, রামদা। 
রামাই)--৭৬-৭৭ 2 ৭১, ১০০ ১০৫" 
১৩৫, ১৮২, ৩৩৩, ৪১৩-২২, ৪৪8: 
৪৬১, ৪৯৬, &০৫, &১৪, ৫১৬-১/ 
৫৫০, ৫৯০, ৭২৬-২৭ 

অমর--৩৭১ 

অমূলাধন রায়ভট্টর_-৮২, ৩৩৮, ৩৫১, ৪৩( 
৬২৩ 

অমৃতলাল শশীল--২৮০ 

অমোঘ--২৪৫, ২৯৮ 

অমোঘ পাঁণ্ডিত-_-১৩০ 


বক্তি-নিথণ্ট 


সাম্বকাচরণ ব্রহ্মচারী ভদ্রাচার্য--৬৯৭, ৭২১ 
সজন--৪৪৯-৫০, ৬৭০ 

সজ্ন বিশবাস--৬০৭ 

সজনন-৬৪৬ 

গশ্বননীকুমার বসু--১৮৩ 

মসর পুরী-_৪ 

মাই- দ্র. শচট 

মাউীলয়া-_ দ্র. মনোহরদাস; হৃদয়চৈতন্য 
আওরংজেব-__-৩৯৭ 

আঁখাঁরয়া বিজয়- দ্র. বিজয়দাস আচার্য 

আকবর আকব্বর)--৩৭০, ৬২০ 

আচার্য-গোসাঁই, -ঠাকুর, -প্রভু- দ্র. অদ্বৈত 
আচার্ষ 

আচার্যচন্দ্র (মহাল্ত-)--১০৮, ১৬৩ 

আচার্য-ঠাকুর,-প্রভৃ- দ্র. শ্রীনিবাস আচার্য 

আচার্যরত্র দ্র. চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ব 
মাচার্যরত্র-১৬২ 

মাচার্য শেখর-_ দ্র. চন্দ্রশেখর আচারযরর 
মাড়ো ওঝা- দ্র. আর ওঝা 

মাত্মারাম_-৫৭৭ 

আত্মারামদাস--&৩৩, &৭৬ 2 

মানন্দ গাঁর_-১৯৩ 

আনন্দচন্দ্র দাস_-৪8৪০ 

মানন্দানন্দ__ দ্র. সুন্দরানন্দ 

আবুল ফজল্‌--৬২৪ 

আরু ওঝা (আড়ো ওঝা, আরুণী)-৩২ 
আরণী- দ্র. আর ওঝা 

আশোয়ার-_& ৮৫ 

আহম্মদ বেগ- ৬৪৭ 

ইচ্ছাদেই (শ্যামদাস)__৬৪৩-৪৫ 
ইদমতীঁ_ ৩২৮ 

ইন্দমমুখী--৫৬২, ৬৩০ 

ইন্দ্রয়ানন্দ (মশ্র)_৪৩২ 

ঈশান-_২৭৩, ২৮১2 ৪৯৩-৯১৭, ৫০০ 

ঈশান-_৩৬১-৬২, ৩৭৩, ৪৯৫, ৫৬৬, ৫৮৯ 


৭নি৩ 


ঈশান--৪১২ 

ঈশান-_-৪৩১ 

ঈশান নাগর-৩৮, ৪২2 &০, ১০৪, ২৮৫, 
৪৯৩-৫০০ 

ঈশবর পুরী (পুরীশ্বর)--৪-৮, ১৫, ২৭, 
৩৮, ৫৩-৫৪, &৬-৫৮, ১২৪-২৫, ১৭৫, 
২১৫, ২৭৪, ২৮৬-৮৭, ২৯৪, ২৯৭, 
৩১২, ৩৭৪, ৩৭৬, ৪০৬-৭, ৬৯৮, 
৭০০-৭০১, 998 

ঈশ্বরী ঠানগানী দ্র, দ্রৌপদী 

উজ্জব্লা -১৪৮ 

উঁড়য়া অমাত্য--৩৪০ 

উীঁড়য়া নাবক-_৩৪২ 

উাঁড়য়া ব্রাহ্গণকুমার--২০৮ 

উীঁড়য়া মাহলা- ২৮৯ 

উীঁড়য়া রাজা_-৩১৮ 

উীঁড়ষ্যারাজ-_দ্র. প্রতাপরদৃদ্র 

উঁড়ষ্যা রাজ--৬৩৫ 

উদয়ন আচার্য--১২১ 

উদয়াদত্য- ৬২০ 

উদ্দণ্ড রায় (ভূঞ্যা)--৬৪৬-৪৮ 

উদ্ধব_৬৪১ 

উদ্ধবদাস-_৪৮১ 

উদ্ধবদাস__-৪৮১ 

উদ্ধবদাস_ ৪৮১১ ৫২৮ 

উদ্ধারণ দত্ত (দত্ত ঠাকুর)--৫৭, ৬৯, ৭৮-৭.১, 
৮৫, ১০৭, ১৯২, ৪২২, ৪৩৫-৩৭ 

উপাধ্যায়_ দ্র. পরমানন্দ; রঘুনাথ; রঘুপাঁত 

উপে্দ 1মশ্র--১০-১১, ১৯ 

উমাপাঁত ধর_৪৩৫ 

উমেশচন্দ্র বটব্যাল_-১৬, ৪9০9৪ 

ধাঁষ নিত্যানন্দ_-নিত্যানন্দ প্রভু ? 

ওঝা -৫&২ 

কংসনানরায়ণ_-89৪ 

কংসার ঘোষ__-১৪৪, ১৪৭, 


৭8 ৭ চৈতন্য-পরিকর 


কংসার 'শ্র--১১ কমলাকান্ত কর--৬০৭ 

কংসার 'মিশ্র-৪২৩ কমলাকান্ত বিশ্বাস রবোীলয়া, বাউীলিয়া 
কংসার সেন--১০৮, 8৪৫? বিশবাস)- ৪২? ৪৭-৪৮, &০, ২৮৮, 
কংসারি সেন_-৬০৮, ৬১০ ৬৯৩ 

কখাড়ুয়াদেব--৭১০ কমলাক্ষ (কমলাকান্ত)__-৩৩, ৩৬, ৬৪ 
কণ্ঠাভরণ (অনন্ত চচত্র)--১৩০, ৬৬৭ কমলাক্ষ (বন্দ্যোপাধ্যায়)__৪৩৯ 
কদম্বমালা_&২০ কমলাক্ষ (দ্বজ)_8৪০ 


কদম্বমালা ঠাকুরাণী_-৪৭৬ কমলানন্দ(দ্বিজ, ব্হ্গচারণ, কমলাকান্ত 
কনকাপ্রয়া_&৭৫, ৬৩০ 


গোঁসাই)-১৬৫, ১৯৪, ৩১৩, ৭০%, 
কনকাপ্রয়া-৬০৩ রনি 
কমলানন্দ মিশ্র ৪৩২ 
কমলাবতনঈ- দ্র. কলাবতন 


কল্র্প রায় চট্ট--&৭৫ 
কাঁপলেন্দ্র দেব (কোঁপলে*বর)--৩২, ৩০১ 
কাঁপলেশবর- দ্র. কাঁপলেন্দ্র 


কাঁবকর্ণপ্‌র- দ্র. কর্ণপূর কণপুর (কাঁব-;_-পরমানন্দ-দাস,সেন, 
কাঁবচন্দ্র ঈকুর_৭৩২ পুরীদাস)--৪৭১ ৫&০-৬৯, ১৬৯, ২৭৬, 
কাঁকম্দ্র-১২৩) দু বমমালী-: ষদুনাঘ ২৭৯, ২৮২-৮৩, ২৮৫ ৩০৮, ৩৩৮-৩৯, 
পারি ৩৪২-৪৩, ৩৪৫-৪৮, ৪১৬, ৫৩৬, 
কাঁবদত্ত--১৩০, ৬৫১ 5 

কাঁবরঞ্জন-১৪৭ কর্ণপূর কাঁবরাজ-_-৪৩০, ৫৪৯, ৫৭৫, 
কাবিরত্ন (মিশ্র)--১৪৬ &৭৭-৭৮, ৬০৬, ৬১৭ 

কবিরাজ গোস্বামী দ্র. কৃষদাস কাঁবরাজ করনণাদাস মজমদার--৫&৭৬ 

» -কবিরাজ ঠাকুর_-৪৭৬ কলাধর-২৫, ১৯৩ 

কবীন্দ্র- ৭২৮ কলানাধ--২১৬, ২৪৯ 

কাঁবশেখর রায় শেখর ?2)--১৪৭ কলানাধ আচার্য_-৫৭৩, ৫৭৭ 
কমল-নয়ন_-৪৩১-৩২ কলানাধ চট্টরাজ-_-৫৭৩ 
কমললোচন-_-১৯৩ কলাবতাঁ, কমলাবতী-_-১০-১১, ১৯ 

কমল সেন- ৬০৭ কাজশী- দ্র. মলয়কাজন 

কমলা--৪২৩ কাজী--১৫১-৫২ 

কমলা-_&৯৯ কাজী-_১৫৪, ২০৪, ৬৬৫-৬৬ 
কমলাকরদাস--১৩৯ কাজশ-__৩৩৪ 


কমলকর পাঁপলাই (দোস, পিপপ্লাই+ কাজ্রী-৪৯০ 

' কমলাকান্ত পাশ্ডিত)_-১০৭, ৪৫৩-৫৪, কাণ্চনলাঁতকা-৫৬৯, ৫৭২-৭৩ 
৪৯১, ৫১৭? ৭৩০, ৭৩৩ কাঁঞ্জলাল ধর--৪৩৫ 

কমলাকাল্ত-_ দ্র. কমলাক্ষ; কমলানল্দ কানাই- দ্র, কানু ঠাকুর 
কমলাকর কানাই--৭৩০ 


ব্ক্তি-নির্ঘন্ট 


চানাই (কানায়া)--৩৬৯, ৩৭৪, ৫৫৪ 
মীনাই খাঁটিয়া কৃষ্দাস-)--৩২০, &৪৯, 
৫৯০ 
মনাই গোপ--৬৪৯ 
মনাই ঠাকুর_-১৪৫-৪৬ 
চালায়া_ দ্র, কানাই 
হানাইর মা -৩৬৯, ৩৭৪, ৫৫৪ 
নু পাকুর কোনাই, কানুদাস 2 কানরাম- 
শসঃ কৃষদাস গোস্বামী, শিশু-কৃফ্দাস) 
৬৯, ৯২, ১০৭, ৪৪৬-৪৮, ৪৬২, 
৫09৪, ৭০২, ৭২৩ 
[ন,ধাস- দ্র. কান, ঠাকুর 
"দাস (দীন)--২৫৫ 
॥ন, পণ্ডিত ৫০, ৪৪৬, ৪৭৯ 
নৃপ্রয় গোস্বামী _8৪৭ 
নুরাম চক্রবতর্ঁ ৫৭৪ 
শবামদাস- দ্র. কানু ঠাকুর 
'দেব (পণ্ডিত ?) -৩৬, ৪২, ৫০১ ১০০ ? 
৩৫৫) ৪8৫82 ৪৯১১-৯৩, ৫২০, ৫৭৫ 2 
গমদেব মন্ডল-- &৭৫-৭৬ 
শাডভ--৬৬৭ 
গালদাস--২১, ১৮৭ 
ঢলিদাস--১৮৭ 2 ৩৮৫) ৬৯১৪-৯৫ 
ঢালদাস চট্ট__৬০২ 
লদাস রায়-৬০, ৯১৪, ২৬৭, ৬২০, 
৭২০-২১ 
লিন্দী- ৪৩৯ 
লীকান্ত গব*বাস--৩১৯, ৩৭০, ৪৭২ 
লীঞ্জরের নবাবের পোষ্যপত্র_৬৮৮ 
লীঞ্জরের রাজা রোমচন্দ্র, রামদাস 2) 
১৮৮ 
[লীনাথ--৬৪৯ 
নীনাথ আচার্ষ_-২১৫ 
নীনাথ তকর্ভূষণ কোশনাথ)--৬০০ 
য়াদেব-_-৭১০ 


কাশীনাথ-_ দ্র. কালীনাথ 

কাশীনাথদাস--৪৫৩ 

কাশীনাথদাস-_-৬৪৫ 

কাশীনাথ পণ্ডিত (দ্বজ, মিশ্র-_কাশী*্বর) 
_২১, ৩২৩, ৫68৪2 ৬৯৬-৯৯ 

কাশীনাথ ভাদুড়ঈ_-৬০৭ 


কাশ মিশ্র ১৫৫, ২৪৩, ৩০৩, ৩০৬, 
৩০৮-১১, ৩২৩, &৪৫-৪৬, ৭০৯ 

কাশীরাম (বোড়া 2)_৪৭৬ 

কাশীশ*বর- দ্র. কাশশীনাথ পাণ্ডিত 

কাশ*বর গোসাঁই ব্রেহ্ষচারী)_-৮, ৩৬, 


২০৭, ২১০, ২২৪, ২৩২, ২৫৭, ২৬৮, 
২৮৬-৮৭, ২৮৯ ২৯১, ৩১৬, ৩৬৯, 
৩৮১, ৩৮৩, ৩৯১৪, ৪০২, ৪০৬-৮, 
৪১০, ৪৬৭, ৪৭১৯, 8৭8, ৪৭৮, &২৮, 
৫৪৮, ৫৯৯, ৬৯৭-৭০১ 

কিশোর (ঠাকুর 2) -৬৪৪, ৬৪৬, ৬৪৮ 

কিশোরদাস--৬৫৪ 

কিশোরদাস (চক্রবতর্ঁ+_টিকশোরীদাস)-- 
৫৭০, ৫৭২ 

[কিশোরীদাস_ ৬৪৯ 

কীর্তিচন্দ্র_-৩২ 

কীর্তিদ-_-১০ 

কৃতুবাদ্দন- ৫০৭ 

কুবের আচার্য (পাণ্ডিত)_-৯, ৩২-৩৩ 

কুবের পশ্ডিত-দ্র. কুবের আচার্য 

কুবের পণ্ডিত--&২ 

কুমারদেব-_-৩৫৮, ৩৭১ 

কুমুদূ চট্টরাজ__&৭ ২-৭৩ 

কুমুদানন্দ চক্রবতাঁ- ৪৬৯, ৭২৯ 

কুশলদাস-__৩২ 

কূর্ম_৬৭৩ 

কীত্তবাস-_-১০ 

কৃ আচার্য _-৬০৭ 

কৃফ কাঁবরাজ--৬০৭ 


৭৪৬ 


কৃফাকশোর-_-৩৯১ 

কৃষকিশোর-_৬৪৯ 

কৃষ্ীকংকর দাস-_-১৪৬ 

কৃককাকংকর বিদ্যালংকার--১৮৩ 

কৃষ্গাতি_-৬৪৫ 

কৃষচরণ চক্তবতাঁ-_-৪৭৬ 

কৃষচরণদাস-- --৬৩৯ 

কৃফজশীবনদাস (বৈরাগী ঠাকুর)_৪৭৬ 

কৃষফদাস-_&০, ৩৫৫, ৪৭৯, ৬৬৭ 

কৃষদাস-_-১০৮, ৬৫৩-৫৪? ৬৬৭ 

কৃষদাস__-১৯৩ 

কৃষদাস_-৪০৮ 

কৃষফদাস_-&২২ 

কৃষদাস (আকাইহাটের, ঠাকুর-)-৭৬ 2 
৮২-৮৪, ১৪৭, &০৬ 

কৃফদাস কপৃর-৩৬৭-৬৮ 

কষ্দাস কাবরাজ (েৌন-, দীনহীন-,- 
কাঁবরাজ গোস্বামী)--&৬, ৬২, ৭৪, ৮৮, 
১০৪, ২৬৩, ২৭৫-৭৬, ২৮৩, ২৮৫, 
২৯১, ৩৬৯, ৩৭৬, ৩৮৩, ৩৯০, ৩৯৬, 
৪০২, ৪8০৭, ৪১৪, ৪১৬, ৪৬৩-৭৩, 
৪৭৫, ৪৭৭-৭৮, ৪৮০, ৫০৮, ৫২৮, 
&৩৬, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৭৮, ৫৮৫, ৫৯৯, 
৬১৪, ৬১৬, ৬২১, ৬৪৭, ৬৮১-৮২, 
৬৮৮, ৭০৩, ৭২২, ৭২৪ 

কৃফদাস কাঁবরাজের ভ্রাতা--৪১৫ 

' কৃষফদাস (কানিয়া)_-৭০, ৪৭৬ 

কৃষদাস (কাম্যবনবাসী)--৩৫, ৩৬৬ 

কৃফদাস কোলা-, কাঁলিয়া-, কালন-? কুলীন-£ 
ঠাকুর, পণ্ডিত, বড়গাঁছর, ব্রাহ্মণ, সুকাঁতি-, 
-হোড়)-৬৯-৭২, ৭৬১ ৮০-৮৫৬ ৯০ 
১০৬-৭, ২৭৩, ২৮৫, ৭২৩ 

কফদাস কৌলয়াবাস+)--৭৬ ? 

কৃফদাস (খেতুঁরির)_ ৫৮৪ 

কৃষদাস খুটিয়া_ দ্র. কানাই খনটিয়া 


চৈতন্তশ্পরিকর 


কৃষদাস গেঞ্জামালণ)_-২৩০ 

কৃষদাস গোস্বামী দ্র. কানু ঠাকুর 

কৃষফদাস (গৌড়দেশী বিপ্র)১-২৪ ৩৬৩ 

কৃষদাস চট্ট_-&৭৫ 

কৃষদাস চট্টরাজ-_্র. শ্রীকৃষফদাস চট্টরাজ 

কৃষ্দাস (জগন্নাথের সেবক, শ্্রীক্ষেত্রেব 
স্বর্ণবেন্রধারী)-_-৭০ 

কৃষফদাস ঠাকুর__৬০৭ 

কৃষ্দাস (দীনদুঃখী, দুাঁখনী, দ-হাঁখবা 
দুঃখন)- দ্র. শ্যামানল্দ 

কৃষদাস (দ্বজবর, বিপ্র, রাঢী, রাঢুদেশী)-_ 
৬৯, ১০৭, ৭০৭ 

কৃফদাস (নিধু)-৮১, ১০৮? 


কৃষদাস পোণ্ডিত, ভূসুর চক্রবতাঁ)- 
৩৭, ৬৬০ 

কষদাস (পূজারী ঠাকুর 'শিষ্য)_৫৫১ 
কৃষদাস (্রোমক, প্রেমী, রাজপুত) 


২৩০-৩১, ৩৭৫, ৪৬৯, ৬৮৭-৮৮ 

কৃষ্দাস (বাণ)--৪১২ 

কৃষদাস (বৈদ্য)-১৯৪, ৬৭৭ 

কৃফদাস (বৈরাগন)-৬০৭ 

কৃষ্দাস (বৈরাগ৯)--৬৪৭ 

কৃফদেব__৫২০ 

কৃষদাস ব্রেহ্ষচারী)-১৩০, ৩৬৭2 ৪৬৫ 
৫০৭, ৫২৮, ৫৫১, ৭২৯ 

কৃষদাস (ক্ন্মচারণী, লাউীড়য়া)_ দ্র. দিব্যাসং 

কৃষফদাস মেহাশয়)--১৯৩ 

কৃষদাস রেঙগন)--৮২ 

কৃফদূস (শশু-)- দ্র. কান; ঠাকুর 

কৃফদাস সরখেল (পোঁণ্ডত)_-৮৪-৮৫১ ১০৭ 
৪২৩ 

কৃফদাসী--১৫০ 

কৃফদেব (বিজয়ানগরাধপ)--৬৮৯ 

কৃষপাঁণ্ডত-_দ্র. শ্রীকফ পণ্ডিত 

কৃফপাগাঁলনণ ব্রা্গণ-_-১৪৬ 


ব্ক্তি-নির্ধট 


ফপুরোহত ঠাকুর_&৭৭ 

ফপ্রসাদ- ৫৭৫ 

ফপ্রসাদ চক্রবতরঁ_&৭৫ 

ফাপ্রয়া-৬৬৯, ৫৭২ 

ফাপ্রিয়া ঠাকুরাণী-_-৪৭৫-৭৬ 
ফবল্লভ--৪১১ 

ফবল্পভ চক্রবতর্ঁ--৫&৫৫, ৫৭৬, ৫৭৭০ 
৬২৭-২৮, ৬৩১-৩২ 

ফবল্পভ নোগর ?2)-৪৯৯ 

ফামশ্র (কৃষাদাস আটার্)-85, ৪৯-৫০, 
১৪৫, ২১৮-২১, ৩৫৫১ ৪৮৭-৮৮, 
9৯৩, &৭০ 

চি রায়_৬০৭ 

চি সংহ-_-৬০৬ 

'হরিদাস- ৬৪৯ 

টফানন্দ_৫২ 

টফানন্দ--১৬৫, ৭৩০-৩১ 

টফানন্দ-_-২৩৮ 

₹ফানন্দ--৪৩৫ 

₹ফানন্দ (ওঢ-)--৩২০, ৬৬৭ 


কফানন্দ (দত্ত, মজুমদার, রায়)_-১৪২, 
৫৮০-৮২, ৫&৮৪-৮৫, ৫৮৯১ &৯৪, ৬০২ 

কষ্ণানন্দ (পাণ্ডত)__-১৫, ১০৬, ১০৮7 

কষ্ঞানন্দ পুরী-৪, ৩১২ 

কেদারনাথ দত্ত ভান্তাঁবনোদ--৩২৮-২৯, 
৩৭০ 

কেশব কাশমীর_. দাগ্বজয়ী 

কেশব খোন, ছত্রী, বসু)-৩৬০, ৩৭৩, 
৫২৩, ৭১৬-১৭ 

ক₹শবপুরী--৪, ৩১২ 

কশব ভাদুড়ী (খাঁ)-8৪০৪ 

কশব ভারতাীঁ--৪, ৬, ১৫, ২৪-২৫, ২৭, 
৬৭, ১১৫১ ২১৫-১৭১ ২৪১, ২৭৩, 
২৭৫, ৩১২, ৫8৪৬, ৬৮৪ 


কীশল্যা-৪৬৩, ৬০৬ 


৭৪৭ 


ক্ষাতমোহন সেন_-১৮৯, ২৫৪ 

ক্ষীরচন্দ্র-_-১০ 

ক্ষীর চৌধুরী ৬০৭ 

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়_-৩৭০ 

খগেন্দ্রনাথ মিত্র-১৮১, ১৮৯, ৩১৬, ৩২৯, 
৫৩৯, ৫৯৩ 

গঙ্গা ৮৭, ৯২, ৪৪১, ৫&০9৪-%, ৫০৯- 
১০, ৫১৫, ৫২৭, &৪০-৪১ 

গঙ্গাদেবী-১৮৩ 

গঙ্গাদাস.: আচার্য 
১৯২-৯৬, ২১৩2 

গঙ্গাদাস (কাটা-)--১৯২-৯৩ 

গঙ্গাদাস (গোঁসাই)_-১৯২-৯৩ 

গঙ্গাদাস (ঠাকুর-)--১৯৪ 

গঙ্গাদাস দণ্ড ৬০৭ 

গঙ্গাদাস (নলোম-)--১৯৪-৯৫ 

গঞঙ্গাদাস পাশ্ডিত (চক্রবতরঁ?)--১৩-১৪, 
১৮, ১০৬১ ১০৭, ১৫৮-৫৯, ১৬৪, 
১৬৯, ১৭১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬? ২৭৫, 
২৮১১ ৭০৩১ 

গঙ্গাদাস (বড়ু-)--১৯৪, ৪২৮-৩০, ৫০৯ 

গঙ্গাদাস (ভগাই-)--১৯৩, ৩২৪ 

গঙ্গাধর-১৯৩ 

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (চৈতন্যদাস )--৫৪৫-৪৮ 

গঙ্গানারায়ণ চক্তবতর্ঁ--৪৭৫১ &২৬, &৯৭- 
৯৮, ৬০০, ৬০৪-৬, ৬১৭-১৮ 

গঙ্গামন্তী-_-১৩০, ৬৬৭ 

গঙ্গারাম (দ্বজ-)--৫৩৩ 

গঞ্্াহরিদাস_ ৬০৭ 

গজপাঁত- দ্র. প্রতাপরদ্র 

গণেশ-_৩২ 

গণেশ চৌধুরী-৬০৭ 

গাঁতগোবন্দ (গোঁবন্দগাত)-১০২, &২০- 
২১, ৫২৫-২৬, ৫২৮, &৩১, &৬৮-৬৯, 
৭১, ৫৭৪-৭৫১ ৬৩০, ৬৩২, ৭২৩ 


(পন্ডিত 2 )--১০৮. 


৭৪৮ চেতন্ত-পরিকর 


গদাধর-৬৪১ 

গদাধরদাস--৭৬, ৭৮১ ৮১, ১০৬-৭, ১২০, 
১৪৪-৪৫১, ১৯৬২, ১৯৬৯, ১৭২) ১৮১, 
২০৯, ২১৬, ২৭৩, ৩১৩, ৩৩২-৩৭, 
৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৬৩-৫৪, ৩৫৭, ৪১৭, 
৪৩১, ৪৪১, 588৬, ৪৫১, ৪৭৯, ৪৮২, 
৫৮০২, ৫০৬, $২৭, ৫৩৪, ৫৩৮৪ &৪১- 
৪৩, ৫৫০, ৫৫৫১ ৫৫৯, ৫৬৩, &৭৩, 
৫১১০, ৬০৭, ৬১৫, ৬২০, ৬৫৩-৫৪, 
৬৫৬, ৭০৭, ৭২৩, 4৩০-৩১ 


গদাধর পাশ্ডিত (মশ্র, __পাণ্ডিত-গোস্বামণ) 
৪, ৭, ২২, ৩১, ৩৯-৪০, ৫০, ৬৪, 
৮১৯১, ১০১-২, ১০৫৬, ১২৯১-৩১১ ১৩৩- 
৩৪, ১৪৩, ১৭৪-৭৬, ১৮৩-৮৫, ২০০, 
২২০, ২২২, ২৩৩, ২৫৯, ২৬৪, ৭০, 
২৭২-৭। ২৮১, ২৮৩-৮৪, ২৮৬, 
২৯৩, ২১৯৯, ৩৩৩-৩&৬, ৩৪৪, ৪০০, 
৪০৩, ৪২৬, ৪৩২-৩৩, ৪৬৭১ ৪৭৮-৭৯, 
৪৮১, &৪৮-৫০, ৫১১০, ৫৯১৯, ৬৯০-৯১) 


৭২৬-২৭, ৭২৯ 
গন্ধর্ব_২৭৮-৭৯ 
গন্ধর্ব রায়-৬০৭ 
গরুড় পাঁণ্ডত গেরুড়াই)--২১৪ 
গরুড়ধবজ সেন--১৪১ 
গরুড় মিশ্র--১৯৩ 
গরুড়াই- দ্র. গরুড় পণ্ডিত 
'গরণড়াবধদত--২১৪ 
গারজাশংকর রায়চৌধুরী--১০১, ২৩৮ 
গির্ধার রায়ব_-৬৯২ 
গণীতাপাঠক বিপ্র-৬৭০ 
গৃণরাজ খান- দ্র. মালাধর বসু 
গুণার্ণব মশ্র-৮৮, ৪১৪-১৫৬, ৪৬৪ 
গুরুদাস ভট্রাচার্য--৫৯৬, &৯৮ 
গুরুদাস সরকার--8০9৪ 
গুহিয়া- দ্র. জয়ানল্দ 


গোকুল_-৫০২ 

গোকুল--৬৫১ 

গোকুল কাঁবরাজ--&৭৭ 

গোকুল চক্কবতরঁ-&৭৪, &৭৬ ? 

গোকুল (গোপাল 2) দাস--৮৬, ৫১২ 

গোকুলদাস-_-১০৮, &৭৭, ৫১৯১ 

গোকুলদাস--&২৬, ৫৭৬ ? 

গোকুলদাস-&৭৭, ৫&৯১-৯৫১ ৬০৪, ৬০২ 
৬০৭ 2 

গোকুলপাস--৬০৬-৭ 

গোকুলদাস বৈরাগন-)--৬০৭ 

গোকুলনাথ--৬৯২ 

গোকুল মিন্তর-৬৩১ 

গোকুলানন্দ-_-৩১৮ 

গোক্লানন্দ কাবরাজ--&৭৬ 

গোকুলানন্দ চেক্রবতঁ)--৪১০-১১, ৪৮ 
২৬০2 ৫৫৪, &৫৬, ৫৬৪, &৬৬ 

গোড়াই কাজ" দ্র. গোরাই কাজী 

গোপাদেবী-_২৬ 

গোপাল- ১০৮, ৬৬৭ 

গোপাল--৬৪৯ 

গোপাল আচার্)-৪৮২ 

গোপাল গেরু-গোসহি)--১৯০, ৩১১, ৫৯ 

গোপাল চক্রবতরণ-১৫২, ৬৫৮-৫৯, ৭১৬ 

গোপাল চক্রবতরঁ-&৫৫-৫&৬ 

গোপাল-চাপাল--১১৪, ১১৭, ৪৪৭-৪৮ 

গোপাল দত্ত দ্র. জয়গোপাল দত্ত 

গোপাল(গোকুল 2)দাস- দ্র. গোকুলদাস 

গোপালদাস- দ্র. গোপাল "মিশ্র 

গোপালদাস--৪৬১ 

গোপালদাস_-৪৮২ 

গোপালদাস- দ্র. ধাঁড় হাম্বীর 

গোপালদাস-৫৭৫, ৫৭৬? 

গোপালদাস আচার্ষ, মিশ্র)_৪৯-৫০, ১৪( 
২১৮-১৯, ২২১৯, ৪৮৭, ৪৯৩ 


ব্ক্তি-নির্ঘট 


গোপালদাস(কাণ্ঠনগাঁড়য়ার)_-৩৯৫ 2 
৪৮২-৮৩ 

গোপালদাস কেন্ডবাস+)--৫৭৭ 

গোপালদাস গোস্বামী-৪৭৩, ৫২৮, ৭০৩ 

গোপালদাস খাকুর_-১৪৬, ৩৯৫ 2 

গেপালদাস ঠাকুর_-৫&৭৬ 

গরাপালদাস ঠাকুর (বুধইপাড়াব) ৩৯১৫? 
৪৩০, ৪৭৫, ৪৮২-৮৩, ৫৭৫ 
গ।পালদাস (নর্তক)--১০৮, ৪১৩2 ৪৮২ 
গাপাল পুরী ৪ 

'গাপাশবল্প৬ ৫৪১ 

ণেপাল বস ৭২৬ 

'গ'পাল ভদ্ট (ভট্ট গোস।ই)- ১০৫, ১৪২, 
২৫০, ৩৬৭-৬১৯, ৩৮১, ৩৮৬, ৩৯০, 
*১২-৯৭, ৪০১-২, ৪৫৮১ ৪৬১১ ৪৬৫, 
৭৭৬, ৫০৫, ৫৫১, ৫৫৪, &৫১-৬১, 

৷ ৫৭৩, &৮৫, ৫৯৯, ৬১৪, ৬৪০, ৬৫৫, 
৬৬৮-৭০, ৬৭৮-৮২ 

গপাশ ভট্ট--৩১৪ 

ণপাল ভট্রাচার্য_-২৩৩, ২৬০ 

৭ পাশ মন্ডল-৫৭৫ 


গাপাল মিশ্র (গোপালদাপ » গোস ই ০) 
৩৬৬, ৩৯৫? ৪৮১-৮২ 

'গাপাল (সাঁদপ্যারয়া)-১৩০, ৬৬৭ 

[গাপীকাল্ত চক্ষবতর্ঁ-_-৬ ২৩ 

গাপীকাল্ত 'মশ্র-_৪৩১-৩২, ৬৬৭ 
গাপীজনবল্পভ_-৪৫২, ৫১০, &১৮-২০, 
৫২৪, &২৯ 

গাপীজনবল্লভ চট্টরাজ (োকুর 7) -৫৭৩, 
৫৭৬? 

গাপীজনবল্লভদাস--৬৪৯ 

গাপীনাথ-_২১৪ 

গাপীনাথ--৩১৪ 

গাপীনাথ আচার্য_-১৭৮, ২০৭, ২৩৯-৪৯, 


৭৪৯ 


২৪৪, ২৮২? ২৮৭, ২৯২-৩০০, ৩০৫, 
৩১১, ৩১৬, ৪৪৩2 ৫৪১, ৫১৯০ 

গোপীনাথ পটনাষক বেড়জানা)-_-২৪৯, 
৩০৭-৮, ৩১৬-১৭, ৭০৮-৯ 

গোপানাথ পণ্ডিত-২৯২-৯৩, ৪8৪৩ 

গোপসনাথ প.জাবী-_-&৬১ 

গোপীনাথ সিংহ- ২৯২ 

গোপীী মন্ডল _-৬৭৩ 

গোপীবমণ-১২৩ 

শোপীবমণ_ 9৩5 

গোপীবম্ণ কাবিবাত (দাসনৈদ্য)_ ৪৩৭, 
৭৬, 5০0৩ 

গে।পাণমণ চবুবঙতী ১৮৩৪, ৮১৯২, ৬০৪, 
৬০৬, ৬২৩, 

গোপাবমণ (পৃজাবশ ঠাকৃব »)- 9৭৬ 

গোবর্ধন দাস- ১০, ৩৭, ৪৬, ১৫২, ৩১১, 
৩৪৩, ৩৮+-৮৬, ৬৫৮-৬১ 


দেন ন ঠা 8196 

'গাঁবন্দ ৩০5৪১ 60১ 
শাল ৮১৬ 

?গা।ণতণ (আল) ৯০ 


গোব-গাত দ্র গাঙগোবিশ্দ 

গোবিন্দ ঘোষ ৭৭, ১৭৭, ১৭১, ১৮১-৮৯, 
২৪৫, ২৬৮-৭৮, ২৮০-৮২, ২৮৪, ২৮৬, 
৩২৫, ৩৩০, ০১৩, ৫৪৭ 

গোঁবন্দ চকবতর (ভাবক-, ভাবুক-)--১৪৬, 
৩৩৭, ৫২৬, ৫&৭০-৭২, ৬০৪ 

গোঁবন্দ (ঠাকুব) ৪৩১ 

গোবিন্দ দত্ত (ঠাকুর ৮ বৈদ্য? গোঁবল্দাই 2) 
-২৬৮-৭৮ 


গোলিল্দদাস--৫&৭৬ 

গোবিন্দদাস কাঁববাজ-১০৭, ৪০২, 
5৬০-৬১, 9৭২, ৫২৬, ৫২৮, ৫৩০, 
$65-6,৮৬৩-৬৬,  &৯১-৯২, 


৭৫৩ 


৬০০-৬০১, ৬০৪-৭, ৬০৯-২৩, ৬৩১, 
৬৩৩ 

গোঁবিল্দদাস কর্মকার-- ২৭৩, ২৭৫, ২৭৭- 
৮১ 

গোবল্দদাস ঝা-৬২১ 

গোঁবন্দদাস পেজার ঠাকুর)-৪৭৬ 


গোঁবন্দ দ্বোরপাল, শ্রীগোঁবন্দ, গোসাঁই) 
_-৮,১ 88, ৭১, ৮৯, ৯১৯, ১৫৭, 
২১০-১৯, ২২৫-২৬, ২৩-৩৬, ২৫৬- 
&৮, ২৬৫-৬৬ €২৬৮-) ২৮৬-৯১, 
২৯৯, ৩১৬, ৩২১, ৩৪৬, ৩৭৪, ৩৭৯, 
৪০৬-৭, ৪০৮2 ৪৬৭১ ৪৬৯2 ২৮2 
৪৫, &৪৯, ৬৬২, ৬৯৩-৯৬, ৬১৯৮- 
5০২, ৭9৪ 

গোঁবন্দ শোবদ্যাধর)- দ্র. বিদ্যাধর 

গোঁবন্দ বৈদ্য গোবিন্দ দত্ত 2 


গোবিন্দ ভেকত-5ভ্ট ?)--৪১২, ৭০০ 

গোঁবন্দরাম_-&৭৭ 

গোবিল্দরাম রোজা-)--৬০৭ 

গোবিন্দ রায়- ৬০৭ 

গোবিন্দ রায়--৬৯২ 

গোঁবন্দাই-_গোঁবল্দ দত্ত 2 

গোবিন্দানন্দ-_-২৭৯-৮০ 2 

গোবিল্দানন্দ- ৩১৮ 

গোঁবল্দানল্দ ঠোকুর £)- ২৬৮-৭২, 
২৭৭৪ ২৭৮, ২৮০-৮১ 

গোরা কোরাচাঁদ)- দ্র. শোরাষ্গ 

গোরাই (গোড়াই) কাজী--১৪৯, ১৫১ 

গোয়শ দেবী-_-১৩২ 

গোসাইদাস- রঘ,নাথদাস ? 

গোসাঁইদাস- ৬০৭ 

গোসাঁইদাস প্‌জারশ-৪৬৭-৬৮, ৪৮০ 

গোড়দেশীর রাক্গণ--২₹ 

গোঁড় বাদশাহ--৪৯০ 


২৭৬, 


চৈতন্-পরিকর 


গোঁড়বাসী বৈফব--&৫৬৯ 
গৌড়ভূপাধিপান্রর-৬০৯ 
গোৌড়রাজ--৩০২-৩, ৩৭৩ 
গোঁড়রাজ--&৮৫ 
গোৌড়াঁধকারন--৭১৪ 
গোড়াধপাত--৬৩৩ 
গোৌড়াধিরাজমহামাত্য-_-&৮১ 
গোড়ীয়া বাদশাহ_৩২ 
গোড়ীয়া বিপ্র-৬৯২ 
গোড়ের পাংশাহ-&২২ 
গৌড়েশবর- দ্র. হোসেন শাহ্‌ 
গোৌড়েশবর- ৪৯০, 
গোড়েশবর--&২৩ 
গৌতম ব্রিবেদী--৩২ 
গৌর গোরহার)_ দ্র. গৌরাঙ্গ 
গৌরগুণানন্দ ঠাকুর--১৪১ 
গোরচরণদাস ঠাকুর-_ ৪8৭৬ 
গোৌরাষ্গ- নবদ্বীপলসলার সরবত 
গোরাগ্গদাস--১০৮, ৫৯১, ৭৩০ 
গৌরাষ্গদাস--&৭৬ 
গোরাঙ্গদাস--&৯১-৯৩, 
৬০৭৪ 
গোরাষ্গদাস- দ্র. নবগোরাগ্গদাস 
গৌরাঙ্গদাস- ঘর. নাসংহ- 
গোৌরাঞ্গদাস ঘোষাল--১৪৬ 
গোঁরাষ্গদাস বৈরাগণ-)-_-৬০৭ 
গোরাঙ্গাদাসী-_৬৪৬-৪৮ 
গোরাষ্গ ধেদ্বতীয়)__২৬০ 
গোরাষ্গাপ্রয়া- দ্র. পঙ্সাবতী 
গোরাঙ্গাপ্রয়া ঠাকুরাপশ--৪৭৬ 
গোরাঞ্গবল্লভা সেচারতা ?2)--৫৭২ 
গোৌরণী--১৪৯ 
গোরীদাস- ৬৪৯ 
গৌরীদাস পণ্ডিত ঠোকুর-- পাঁণ্ডিত 
--৪9১৯-৪২১ 8৭, &০, ৪৬৭, ৬৩, 


৫০), 


বাক্তি-শির্ঘন্ট 


৭৯-৮০, ৮৩, ৮৫, ৯৯, ১৩৬-৭, ১২৭, 
২২০, ৪১৩-১৪, ৪২২-৩৪, ৪৪৭, 
৪৫১, ৫০৮, ৬৩৮, ৭২৬ 

গ্রল্থকার- প্র. বর্তমান গ্রল্থাকার 

শ্রয়ারসন- ৬৭১ 

ঘট্পাল-_-৩ 

ঘনশ্যাম_ দ্র. নরহাঁর চক্রবর্তী 

ঘনশ্যাম--৬৯২ 

ঘনশ্যাম দোস)-_-&৭৫ 

'ধনশ্যাম কাঁবরাজ-_ ৫৭৫ 

চক্রদেব--&১৭) ৭১০ 

»৫পাঁণ আচার্য_৫০, ৩৬৫ 

চকপ।ণি মজুমদার-_-১৪৬ 

ট্রাজ- দ্র. কুমুদ চট্ররাজ 

গ্ডীঁদাস--২৩৮ 

প্ডদাস--২৫৪, ২৫৯, ৫৩৮ 

”ডপদাস-_৬০৭ 

তুভজ পাপিলাই--৪৫৪ 

ন্ডী সংহ-_-&৭৪ 
তুর্ভূুজ পাঁণ্ডত-_-১০৮, ১৯২, ১৯৫-৯৬ 
তুভূজ পাপিলাই-_-৪৫৪ 
দদনেশবর--১৯২ 
লদনেশবর--২৩৮, ২৪০ 
লনেশ্বর--৩২০ 
ল্রকলা--৩০৭ 

ন্দ্ুকাল্ত চক্রবতর্শ-_-১৭৪ 

ন্ুকাল্ত ন্যায়পন্টানন--৬০০ 

স্লিভান; ৬৪৮ 
প্রমপ্ডল--৫১০, ৫২৪ 
প্রমল--৬৩৩ 
প্রমুখী--৪১১, ৫৭২ 
দ্রশেখর--১৬২-৬৩ 
্ুশেখর--৬০৭ 
শেখর আচার্যররর (আচার্ধরত্ন, আচার্য 
শেখর, শেখয়)-”১০, ২১২২, ২৬, 


৭৫১ 


৪১, ৬৩, ৬৭, ৮১, ১১০, ১৫৪, ১৫, 


১৬০-৬৩, ১৭৭, ২১২, ২৩৪, ২৭২, 
২৭৪-৭৭, ২৮১, ৩১৩, ৩২৩-২৪, 
৪৪8২, ৪98৪8 


চন্দ্রশেখর পণ্ডিত-_-১৬২ 

চন্দ্রশেখর (বৈদ্য পদকর্তা)-১৪৬ 

চন্দ্রশেখর বৈদ্য (আচার্য? সেন ১ শেখর) 
--২২৭, ৩৬২, ৩৭৯, ৩৭৩, ৩৭৫, 
৩৭৮, ৫৫১, ৬৭৪-৭৭ 

চন্দ্রশেখব বৈদোর 'শিষ্য-- ৫৫৬১, 
৬৭৭, ৬৮৩-৮৪, ৭০২ 

চন্দ্রাবল+--88৪৫ 

চম্পাঁতি, চম্পাঁতপাঁত, রায় চম্পাঁত--৬০১, 
৬১৯ 

চাঁদ কাজী--১৫১, ৬০৬ 

চাঁদ শর্মা-_৪১৯১ 

চান্দ ঠাকুরাণ- দ্র. নারায়ণ 

চান্দ রায় (হরিদাস)--৬০১-৪, ৬০৬, 
৬১৮-১৯ 

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়_-১৪৮ 

চন্রসেন--১২১ 

[চন্তামাণ_৬৪১, ৬৪৫2 ৬৪৬, ৬৪৮ 

[চরঞ্জশীব গোসাঁই-৬০৮ 

[চরঞ্জসব সেন-_-১৩৫, ১৩৭, ৩৭৩, ৪৩১, 
৬০৮-৯, ৬১৪, ৭১৫ 

চূড়ামণ-৪৩৮ 

চূড়ামাণ পট্রমহাদেবী- দ্র. সূলক্ষণা 

চৈতন্য দ্র. নাসংহ 

চৈতন্য চট্টরাজ-_-৫৭৩ 

চৈতন্দাস- দ্র, গঞ্গাধর ভট্টাচার্য; নাসিংহ-) 
পূজারী ঠাকুর; বড়ু-; বল্লভ-; মনোহর: 
দাস; মুরারী-;_ হাম্বীর 

চৈতন্যদাস--&০, ৪৯১ 

চৈতন্যদাস--৫৭৬ 

চৈতন্যদাস--৬৫০-৫২ 


&৮%, 


৭৫২ চৈতন্ত-পবিক্ব 


চৈতন্যদাস (আউীলযা)- দ্র মনোহবদাস 

চৈতন্যদাস (গোঁবন্দপৃজক)--৪৬৯, ৬৬১, 
৭২৯ 

চৈতনাদাস (বঙ্গবাট বা বঙ্গবাটন)--১৩০, 
৬৬৭ 

টচৈতন্যদাস সেন-_ ৩৩৯-৪১, ৩৪৩, ৩৪৮ 

চৈতন্যবল্লভ--১৩০, ৬৬৭ 

চৈতন্য [সংহ--৬৩১ 

চৈতন্যানল্দ-_২৫৭ 

চৌনে- দ্র দামোদব চৌবে 

ছকাঁড- ৩২ 

ছকাঁড চট্ট-৩০, ৬৫০ 

শছুবু_-১৯৩ 

জগতগুব ৩৪৮ 

জগৎদুলভ -৫৭৫ 

জগ্গাংবলভ- ৬৪৬ 

জগং বাম- ৬০৭ 

জশগদানল্দ- দ্র জগল্লাথ ? 

জগাদ।ননদ--৬৫১ 

জগদানন্ণ (পাঁডিত)_-২৯-৩০, 9৪, ৪৮, 
৬৮, ৮৯, ১০০-১০১, ১০৩, ১২৯, 
২১০, ২২২-২৮, ২৪২-৪৩, ২৫৯, ২৬৫, 
২৭৩, ২৭৭, ২৮১-৮৫, ২৯৫-৯৬, 
২৯৮-৯১, ৩১৪, ৩২৪, ৩৪১-৪২, 
৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭৪, ৪৯৮, 
৫৪৬-৪৭) ৬৭৫১ ৬৭৭ 


জগদানন্দ পাঁপলাই--&২০ 

জগদানল্দ ভাদুড়ী (বাষ)-_-৪০৪ 

জগদানন্দ (-বায়,_জানু বাষ)--৪৯৩-৯৫, 
৪৯৯ 

জগদীশ--৪৯-৫০, ২১৮-২০, ৪৮৭-৮৮, 
৪৯৩ 


জগদশীশ- ৪১১, &৭২ 
জগদীশ কবিবাজ--৫৭৪ 


জগদীশ পাঁণ্ডিত--১৪, ১০৬-৭, 
২৩৪, ৪৪০-৪৩, ৫৪১ 

জগদঈশ বায_-৬০৭ 

জগদনশবব--৬৪১ 

জগদ্দদলভ-- &১৮-১৯৯ 

জগাপ্বন্ধু ভ্র__-৪৭৯, &৩৩ 

জগন্নাথ -১৯০৮, ৬৬৭, 

জগন্নাথ ৩৬৮ 

জগন্বাথ-৪২৩ 

জগন্নাথ_-৬৪১ 

জগন্নাথ-৬৪৫ 

জগন্নাথ আচার্য দ্র জগন্নাথ মিশ্র 

জগন্নাথ আচার্য দ্র বাণননাথ 

জগন্নাথ আচার্য ৫৯৮১ ৬০০ 

জগন্লাথ (ক্টাডযা)--৩২০, &৯০ ০ 

জগন্নাথ কব_ &০, ৪৩১, ৬৬৬ 

অগল্বাথ (জগদাননণ ০)-২০৬, ৬৫৫ 

অগনাথ তীর্ঘ-৬৬৭ 

জগল্লাথদাস (কাচ্ঞঠকাটাব) _-১৩০ 

জগশ্লাথদাস-৬৬৭ 

জগন্নাথ মহাশোযষাব (দাস মহাশোযাব)স: 

জগন্নাথ মাহাতি--৩২০ 

জগন্নাথ-মিশ্র (-আচার্য-__পুবন্দব-মিই 
-আচার্য, মিশ্রচন্দ্র)--৩-৫১ ৯-১৮, 
৩৮, ৪৩, ১১০-১১, ১৯৬৪, ১৯৪, ২ 
৩৫৩, ৩৮৫, ৪৪১, ৪৮৫১ ৬৫৮, ৫ 

জগন্নাথ সেন- ৪৩১ 

জগাই--৬৪-৬৬, ৯৯-১০০, ১৯৩, ১ 
২৯২, ৩০৪, ৭৩১ 

জগাই--১৯২-৯৩ 

জগ্গলী ০২১৯ 

জঙ্গলন--৪৮৮-৯১, ৫০১ 

জনানল্দ--১৪৬ 

জনার্দন--৩২০ 

জনার্দনদাস-- ৫০, ৪৭৯ 


ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট 


নার্দন মিশ্র--১১ 

য়কৃফ (আচার্য, দাস ?2)--৪১১, ৫৭২ 

যগোপাল দত্ত-৬০৭ 

য়গোপালদাস__৪৫২ 

য়দুর্গা-&৪০ 

য়দেব__-২&৪ 

য়দেব (যাদব 2) আচার্য--৭০১ 

য়রাম চক্রবতরঁ_- ২৫৬৬ 

'যরাম চক্রবতীঁ_৫৭৭ 

যরাম চৌধুরী-_৫&৭৭ 

গসরামদাস-_-&৭৫ 

নন্দ মিশ্র গেোহয়া)-১০৪, ১২২, 
90৪8, ৪১৬-১৭, ৪৩২, &১৭, ৭২৫-২৮ 
নধর পাঁণ্ডত--১০৯ 

নধর সেন-_-৩৮১ 

ালউদ্দিন ফতেশাহ_১২ 

লশবর বাহিনীপাত মহাপান্র ভট্টাচার্য 
২৩৮ 

গরদার_৫৮৫ 

গালক--২০ 

ঘকণনাথ পাল-_-১৫,১ ৫৩১ ৫৭) ৭৩ 
'কীবল্লভ চোধুরী-৬০৭ 
ক বি*শবাস-_ ৫৭৫ 
কীরাম দাস--&৭৬ 
; রায়_দ্র, জগদানন্দ রায় 
বা(-ঈম্বরী, -ঠাকুরাণী, জাহবী)_ 
০-৩১, ৪১৯, ৮৩, ৮৫-৮৬, ১০৪, 
৪৪-8&১ ১৬২, ১৮০, ১৮৮, ২২৯, 
১৪, ২৪৭১ ৩৩৬, ৩৬৯, ৩৮৪, ৩৯১, 
১৪» ৪০১, ৪০৩, ৪০৮-৯১ ৪১৫, 
১৭-১৯, ৪২৮-৩০, ৪৩৬-৩৭, 8৪৮, 
$২-৫৩, ৪৬০, ৪৭১-৭২, ৪৭৭, 
১০, ৪৮৮১ ৪৯৬-৯৭, ৫০৩-১৩ 
১৫-১৮, ৫২৪, ৫২৭-৩১, ৫৩৩-৩৬, 


১৮, ৫&৪১-৪২, &৫&০, &৫৭-৫৯, 


৭৫৩ 


&৬৪-৬৬, &৭৬-৭৬, &৭৮, 
&৯০-৯২, ৫&৯৪-৯৬, ৬০০, ৬০৮-৯, 
৬১৫-১৭, ৬৩১, ৬৫২-৫৫১ ৬৭৭, 
৬৯৭, ৭০৫, ৭০৭, ৭২৩, ৭২৯-৩০, 
৭৩৩ 

জাহবা--8৪৮ 

জিতামন্র (জতামশ্র)__-১৩০-৩১ 

জীব গোস্বামী (বাঁহনীপাঁতি, শ্রীজীব 
গোস্বামী, শ্রীজীবদাস বাহনঈপাঁতি)- 
৯১, ১১৯, ৩৫৯, ৩৬৮-৬৯, ৩৭১-৭২, 
৩৭৭, ৩৮১-৮৩, ৩৯১০, ৩৯৪, ৪০৩, 
৪০৯, ৪৩৩, ৪৪৮, ৪৬-৬২, ৪৬৬, 
৪৭১-৭২, ৪৭৭, ৪৮০, &০9৪, ৫০৭, 
২৬, ৫২৮, ৫৫১-৫৪, ৫৬২, &৬৬, 
৫৬৯, &৭২, &৭৮, ৫&৮৫-৮৬, &৮৮- 
৮৯, ৫৬৯৫১ &৯৯, ৬০০, ৬১৪, ৬১৬, 
৬১৮, ৬২০-২১, ৬২৮-৩১, ৬৩৩, 
৬৩৭-৪০, ৬৯১, ৭০0০, ৭২৩ 

জীব পণ্ডিত (আচার্য)_-১৫, ১০৬, ১০৮, 
৭৩০ 

জে স ঘোষ_-&৩৭ 

জ্ঞানদাস_-১০৬, ১০৮০ ১২২-২৪, ৫১০, 
২২2 ৫৩৮-৩৯, ৬৫৪-৫৫ 

ঝড় ঠাকুর__৬৯৪ 

ঠাকুরদাস ঠাকুর_&৭৭ 

ঠাক্রদাস দাস- ১৮৭ 

ঠাকুর মহাশয়- দ্র. নরোত্তম 

ঠাকুর মুরারি- দ্র. মুরার-চৈতন্যদাস 

তপন)-৪৪০ 

তপন আচার্য_-৬৬৭ 

তপন মিশ্র-২২৭, ২২৯, ২৫০, ৩৬২-৬৩, 
৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৮, ৩৯৬, ৬৭৪-৭৭, 
৬৮৪ 

তপনমোহন চট্রোপাধ্যায়--৬ ২০ 

তানসেন-_৪৮০ 


$৮৮, 


চৈতন্য-পবিকব 


তাঁবিণচরণ রথ-_-৩০১ 

তুলসশ ঠাকুর__-৬৪৯ 

তুলসী পান্র (পাছা * মহাপাত্র, শ্রী) -৯, 
৩০৬, ৩০৯-১০ 

ওলসীবামদাস_-৫&৭৫, &৭৬ 2 

।ব্রপূবাসন্দবী--১০০, ৪৯১, &২০ 

'ত্রমন্ন ভট্টর--৩৯২-৯৩, ৩৯৬, ৫৬৩, ৬২৫, 
৬৬৮-৭০, ৬৮০-৮১ 

ন্েলাক্যনাথ 'মশ্র--১১ 

প্ত ঠাকুব_উদ্ধাবণ দত্ত 

পঞ্*ভমদর্শ দেব-৩৫৮ 

দল্তব-_৬৬৭ 

দননমল্প -৬৩৩ 

দমমন্তী--৩৪৯১, ৩২ 

লাবাম চোৌধুবী-&৭৭ 

দগাবাধদাস -৬০৭ 

দর্পশাবাযণ -৫&৭৪ 

দা'ক্ষণাত্য বপ্র--৩৭৭ 

পাম ৪৪৬ 

৮।"্শদৰ ২০৯ 

দালুমাদব -৪২৩ 

দামোদব__৬৪১-৪২, ৬৪৬-৪৭ 2 

দামোদব-৬৪৬-৪৭ 2 

দামোদব গোসাঁই--&৬১, ৭২৯ 

দামোদব চৌবে_৩৪১ ৩৬৭ 

দামোদব দাস_ ১০৮, ৬০৯ 

দামোদবদাস গোসাঁই-৩৪৪ 

দাল্মাদব পাঁণ্ডত (্রেক্ষচাব)_-২৯-৩০, ৪8৪, 
১০৭, ১০৭, ১০৮2 ১৪০, ১৫৬, 
১৫৮-৫১৯, ১৭৪, ২০৬-১০, ২২৯, ২৪৩, 
২৭৪, ২৮৩-৮৬, ২৯৫-৯৬, ২৯৮, 
৩২৪, ৩৩৫১ ৫৮৩, ৫৮৯, ৬৫৫ 

দামোদর সেন (কাঁবরাজ)--৬০৮-১০, ৬১২, 
৬১৪ 

দাযুদ খাঁ-৬৩৩ 


দাস গোঁসাই- দ্র. রঘুনাথ দাস 

দাস মহাশোয়ার- দ্র জগন্নাথ মহাশোষাব 
[দাঁণ্বজযন- দ্র. মরার; রামকৃষ্ণ; শ্যাম 
দাগ্বজযী (কেশব কাশ্মীর 2)--৬৬৩- 
দাণ্বজযী পণ্ডিত--৬০৯ 


শদবাকব-_-১২১ 

দব্যাসংহ কাঁবরাজ-€&৬৪, ৬১০- 
৬১৯৭, ৬১৯০ ৬২৩ 

[দিবাসংহ (কৃষদাস ব্রহ্মচারী 2 লাউ" 


কৃষদাস ”) -৩২-৩৪, ৩৬ 

দবাসিংহ (বায »)--৬১৯৯ 

দশীনদ,৪খন- দ্র শ্যামানন্দ 

দঁনবন্ধৃ_-৬৪৯ 

দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্য--২৩৮, ২৪৭ 

দীনেশচন্দ্র সেন -৩৩, ১৩৮, ১৪০, 
৩৪৭, ৩৫৮১ ৪৫৭, &০৪১ &৩৭, 
৬৮১৯, ৭১৬ 

দুগীখনন--৪৭১ 

দু্াঁখনী দহাঁখযা দুঃখী- দ্র শ্যামান 
হঃখী সেখী)--১৯২, ১১৫ 

দুর্গাদাস_- ৫৭৬ 

দুর্গাদাস--&৯১ 

পুর্গদাস দর্ত-৪৭২ 

দুর্গাদাস বিদ্যাবত্র_-৬০০ 

দুর্গাদাস মশ্র--২১, ১৮৭ 

দুর্গাদাস বাষ--&৪৭ 

দুজন ব্রাহ্মণ--১৪১৯, ১৫৩ 

দুজন ব্রাহ্গণ__৪৮৯ 

দুর্বাসা--৭২৮ 

দুম্খ বিপ্রব-২৪ 

দুলভ ছরশ--৩৬০, &২৩ 

দুলভ বিশ্বাস (বল্লভ 2)--৫০, ৪৯১ 

দুবিকা--৬৩৪, ৬৩৬ 

দেবকঈ--৬২২ 

দেবকীনন্দন- ২৮০, ৪8৪8৭-৪৮ 


ব্যাক্ত-নির্ঘণ 


সস ২৮১ 

"1 -২৫& 

পণাণন্দ--১০৭-৮১ ৬৫৩ 

“নন্দ আচার্য_-২১৪ 

“ মন্দ পাণ্ডত (ভাগবতী)--১০৯, ১১৩, 
১৯৭, ১৮৯ 

বাদাস_-&২৬, ৫৯১-৯৩, ৫৯৫১ ৬০২, 
45085 ৬০৬ 


ব্বর ঘটক--&১৯-২০ 

তীয় গৌরাষ্গ-২৬০ 

“কী-_৬৪৪ 

'লগোবিন্দ-২২০ 

তায় গোরাঙ্গ_২৬০ 

গ্ণী (ঈশবরী, বড় ঠাকুরাণ)-৪১১৯, 


০৫৮-৮৬, ৫৬১, ভে, &৬৮-৭০, 
5২-৪৩, ৬১৩, ৬১৮, ৬২২, ৬৩২, 
১৩ ? 
প্ম--১০ 


ব পাণ্ডত--১০৭,. ৪৩৮-৩৯, ৪৪৩ 
্ব বদ্যানিবাস (-বিদ্যাবাচস্পাতি)-৪৩৮, 
১২৭ 
নস চোধুরী-৬০৭ 

(ধিরু) চৌধুরশ--৬০৭ 

মল্ল__৬২৬ 
হাম্বীর (গোপালদাস)-&৬২, ৬২৬, 

২৯-৩০ 

ননদ-_-৬৪৯ 

"ন্দ ব্রহ্মচার-_-১৩০, ৪৫৪ 

৩৮৭৬ 

ড (দাস)-১০৮, ৫৭৬? ৭০৭ 

ও বাড়দরী-৫&২ 

ব্রত্ষচারী--৩৪০ 
চনাথ গুস্ত-৬২৯ 
নাথ বস্‌_৯, ৭২৫ 
১১ 


৭৫€ 


নন্দ ঘোষ--৫&০২ 

নন্দন আচার্য-৭, ৪০-৪১, ৫৭, ১০৬-৮ 2 
১৫৪, ১৯১৯-৯৬, ২০২, ৩২৩2 ৩২9, 
৩৫৪ 

নান্দনী-__ প্র. নান্দনী 

নল্দনখ--৪১৯০ 

নন্দরাম-_ ৪৮৯ 

নন্দাই_-১০৮, ৩২১ 

নন্দাই ২৩৬, ৩২০-২১ 

নান্পনী (ননী 2) 
৪৮৮-৯৩, &০০ 

নবগোরাঙ্গদ।স- ৬০৭ 

নবগোরী _-৫&২০ 

নবদুর্গা-&২০ 

নধদ্বীপচন্দ্রু গোস্বামী-_-৮১ 

নবনী হোড়_১০৭-৮ 

নবাব_-৪৮৯-৯০ 

নবান-৬০২-৩ 

নয়ন ভাস্কর--২৩৪, ৫&০৮-৯ 

নয়ন ভাস্কর- ৬৪৯ 

নয়ন মিশ্র--১৩০ 

নয়ন মিশ্র (গোস্বামী 2 নয়নানন্দ)--১২১- 
২৪, ৪৩২* ৫০৬ 

নয়নানন্দ- দ্র. নয়ন মিশ্র 

নয়নানন্দ চক্রবতরঁ-৫&৭২ 

নয়ান সেন- ১৪৩ 

নরনারায়ণ_দ্ু. নরাসিংহ 

নরনানরাষণদেব-_ দ্র. নারায়ণদাস 

নরাঁসঙ্ছ কাঁবরাজ (নাঁসংহ £)--&৭৫ 

নরাঁসংহ নাঁড়য়াল--৩২ 

নরাসংহ (দেব, ভাত? রাজা, রায়, নর- 
নারায়ণ 2 নৃসিংহ 2৫৩৬, ৫৯৮, 
৬০০-১, ৬০৪-৬, ৬১৯ 

নরহার আচার্যসেন--৭০২ 

নলহার চক্রবতর্ণ (ঘনশ্যাম)--৩৭২, ৬৬৮ 


৩৮, &০, ২২১৯, 


৭৫৬ 


নরহার -বিশারদ, -ভদ্রাচার্য- দ্র. বিশারদ 
ভট্টাচার্য 

নরহরি সরকার (আচার্য, ঠাকুর, দাস, 
সরকার ঠাকুর)--&০, ১০১-৫, ১২০, 
১২৬, ১৩২-৪৭, ২৫৮, ২৭৪, ২৭৮, 
৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৬, ৪১৬, ৪৮২, &১৩, 
৫২১, ৫২৭, ৫৪৭-৫০, ৫৫৫, ৫&&৭-৫ ৯, 
৪৫৬৩, ৫৮৩-৮৪১ ৫৯০, ৬০৮, ৬১৩, 
৭০২ 

নরোত্তম দত্ত ঠোকুর, ঠাকুর মহাশয়, মহাশয়) 

-১০২, ১৩০, ১৪২, ১৪৪, ১৯০, ২০৯, 
২০৯, ২৯৯-৩০০, ৩০৭, ৩১১৯, ৩১৮- 
১৯, ৩২০, ৩৩৫-৩৬, ৩৬৬, ৩৯৯১ ৩৯৪, 
৪০১-৩, ৪০৮, ৪১১-১২, ৪১৯, ৪৩৩- 
৩৪, ৪৩৭-৩৮, ৪&৮-৬২, ৪৭১-৭২, 
৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮১-৮২, ৪৯৭১ &০৫-৭, 
৫&২৬-২৭, &৩০, &৫২-৫৫, ৫৬৪-৬৭, 
$৬৯-৭১, &৭৮, &৬৮০-৬০৭১ ৬১৩, 
৬১৫-১৮, ৬২০-২৩, ৬২৭-২৮, ৬৩১, 
৬৩৩-৩৪, ৬৩৭, ৬৪১-৪২, ৬৮৮, 
৭০৬-৬, ৭২৯ 

নরোত্তম মজুমদার_-৬০৭ 

নালন পাণ্ডত--১০৯, ৭১৮-১৯ 

নালনী--৬০৩ 

নাগর-৪২, ১০০, ২২১, ৪৯১-৯৩ 

নাভা- দ্র. লাভা 


নাভাজন--৬৭৯ 
নারাঁসংহন--৪৮৫ 


নারায়ণ--১০৬, ১০৮, ৩২৩? ৬৫৩-৫৪, 
৭০৬ 

নারায়ণ--৩৫৮ 

নারায়ণ কাঁবরাজ-৫৭৬-৭৭ 

নারায়ণ ঘোষ_৬০৭ 

নারায়ণদাস--৫০, ৬৫৬৩ 

নারায়ণদাস (দেব, নরনারায়ণ)--১৩২-৩৩ 


চৈতন্য-পরিকর 


নারায়ণদাস- ৪১২, ৬৫৩ 
নারায়ণ পণ্ডিত_-১১৯২ ? 
৬৫৫-৫৭ 
নারায়ণ বাচস্পাঁত (পণ্ডিত )--৬৫৩, ৬৫ 
নারায়ণ ভ্র- দ্র. ভট্টরনারায়ণ 
নারায়ণ মন্ডল--৫&৭৫ 
নারায়ণ রায় ৬০৭ 
নারায়ণ সান্ব্যাল_-৬০৭ 
নারায়ণন-১০১, ১০৯, 
০৭১৮-২১, ৭২৬? 
নারায়ণী চোন্দ ঠাকুরাণীঃ লক্ষ 
সুভদ্রা 2)--&১০, &১৬-১৮, &২০ 
নারায়ণ দত্ত--&৮২-৮৫১ ৫১১৪ 
নাপরউদ্দীন নসরৎ--৭১৪ 
নিখিলনাথ রায়-_৬২৪-২৫ 
[নতাই--৬৫০ 
নিত্যানন্দ (নিতাই)__ ৬, ২২, ২৪, ২৬- 
৩৯-৪১, ৪৩-৪৪, ৪৯, ৫&২-১০৭, ১ 
১১৯, ১২৯, ১৩৩-৩৪, ১৩৮, ১ 
৫৫১ ১৭০-৭১, ১৭৮, ১৮১-৮২, ১। 
১৯১৯১ ২০২১ ২২০, ২২২, ২৪৪, ২ 
৯১১ ২৭১-৭১৯, ২৮১-৮৫, ২৮, ২) 
৯৭১ ২৯৯, ৩9৪8, ৩৩২, ৩৩৪) ৩: 
৪৫, ৩৫৬০-৫৪৩, ৩৭৩, ৩৮৬-৮৭, 9; 
১৮১ ৪২০, ৪২২-২৮, ৪৩৫-৩৬, ৪৫ 
৩১, ৪৪১-৪৩, ৪৪৫-৫৩, ৪৫৫ 
৪৬৪-৬৬, ৪৮৬, ৪৯১-৯২, ৪ 
£৪৯৮-৫০০, &০৩-৫), ৫৬০১৯, ৫১০ 
৮১৯, ৫৩৪, ৫৩৮, &8৪8০, &৪২, ৫ 
&$৮৩, ৬১৯০, &৯২১, ৬০9৪, ৬৪৬, & 
৭0, 9০৭, ৭১২, ৭১৮, ৭২১, ৭' 
৭২৪, ৭২৫০ ৭২৭০2 ৭৩০-৩১, £ 
নিত্যানল্দ--১৯৩ 
নিত্যানল্দ চৌধরী--১৪৬ 
নিত্যানল্দদাস--৬০৭ 


২০৬, উ৫। 


১৯১ ৫1 


ব্যক্তি-নির্ঘন্ট 


ত্যানন্দদাস (েলরামদাস)--৯৯, ১০৪ 
১০৭, ১৮৮, ৫০৫, ৫১০, ৫২২2 ২৯, 
৫৩৩-৩৭, ৫৫৮-৫১৯, ৫১৯, ৬৬৮, 


৬৮ 
নত্যনল্দ রায়_-৩১৮ 
নধপাতি পাঁপিলাই--৪&৪, ৪৯১ 
নচরণ( 2) রসাইয়া ঠাকুর_-৪৭৬ 
নমাই-নবদ্বীপলঈলার সর্বত্র এবং অন্যত্র 
"মু কাঁবরাজ (নমুবীর)_ &৭৮ 
“মূ গোপ--৬৪১ 
'্লমাঁণ মুখুটি-৬০২ 
ীপাম্বর--৪৯৩ 
শপাম্বর (নশীলাই ?2)--৬৬৭ 
লাম্বর চত্বর নোৌলকণ্ঠ)-৯-১০, 
(১৩, ৩৮, ২৩৮, ৬৫৮-৫৯, ৬৬৬ 
'পন্দ্রমোহন সাহা_-৬০৫ 
সংহ--৩৩ 
সংহ- দ্র. নরাঁসংহ 
সংহ--&৯৪ 
সংহ কাবরাজ 
৫৭৬-৭৮ 
1সংহ-গোরাঙ্গদাস-_-৭৩০ 
সিংহ-চৈতন্য--৪২৩ 
সংহ-চৈতন্যদাদ_-১০৮, ৫০৬ ৫২২? 
৭৩০? 
সংহদাস ঠাকুর--৪৭৬ 
[সিংহ ভট্ট_-৩৯৪ 

সংহ ভাদুড়ী-_-৩৭, ৪৮৪-৮৫, ৫০১ 
সংহ মিন্র_-&৩৯ 

সংহানন্দ ব্রেক্ষচারধ, _ প্রদত্যম্ন ব্রহ্মচারী) 
-৩৪১-৪২ 

সংহানন্দ তশর্থ_৪, ৩১২ 
ঘ্ানন্দ--৬৪৪, ৬৪৬ 

রাজা--৪8৩৫ 

ধর মিশ্র-২৩৮ 


নেরাঁসংহ ?)--৫৪৯, 


৭%৭ 


পট্মহাদেবী- দ্র. সৃলক্ষণা 

পাঁড়ছা পাত্র দ্র. তুলসী পান্র 

পড়"য়া- ২৩ 

পণ্ডিত গোস্বামী- দু. গদাধর পাণ্ডিত 

পাণ্ডত ঠাকুর- দ্র. গৌরণীদাস 

পদ্মগর্ভাচার্য-২৫৬-৫৭, ৫১১১ 

পদ্মনাভ ৩৫৮ 

পদ্মনাভ চকরুবতরঁ--৩৮, ৩৯৯, ৪১৯৩, &০১ 

পদ্মনাভ 'মশ্ব-_-১১ 

পদ্মানতী-_&২ 

পদ্মাবতী (গৌরাঙ্গাপ্রয়া)--&২০-২১, 
৮৬৭-৬৯, ৫৭৪ 

পরমানন্দ- ১০৮, ৬৬৭ 

পরমানন্দ উপাধ্যায় (উপাধ্যায় মহাশয়) 
১০৮, ৪৫৫ 

পরমানন্দ কৌঁর্তনীয়া)_-৬৭৬-৭৭ 

পরমানন্দ গুপ্ত পোঁণ্ডত 2 বৈদ্য)_-১০৮) 
৪৫৫, ৭২৬ 

পরমানন্দদাস- দ্র. কর্ণপৃর 

পরমানন্দ পুরী (পুরী গোঁসাই, পুরঈশবর) 
--৪১ 8৪৭-৪৮, ৭১, ১৬২, ১৮৮, ২৩৬, 
২৮৮, ২৯৮, ৩০৯, ৩১১-১৫, ৩৪৩, 
৩৪৫, &৪৯, ৫৮৩, ৭২৬ 

পরমানন্দ ভট্াচার্য (দাস)__৪০৯, 
৫৪৮, &৫&১ 

পরমানন্দ মহাপাত--৩২০ 

পরমানন্দ মিশ্র--১১ 

পরমানন্দ সেন- দ্র. কর্ণপৃর 

পরম্শ্বর দাস মোল্লক __পরমে*বর)_-৭৬, 
১০৭, ১৯২? ৩৫১, ৫০৭, ০৯, &২%, 
৮৩০-৩২, &৬৬, &৬৯, ৫১৯৬, ৬১৬ 

পরমে*বর মোদক-__২১২ 

পরসাদদাস- দ্র. প্রসাদদাস বৈরাগী 

পরাশর-_-২১, ১৮৭ 

পশুপাঁত-_১২১ 


৪৬৭, 


৭৫৮ 


পাতশাহ্‌, পাতশাহা- দ্র. বাদশাহ 

পাতশাহ- সুবা-৬৪৩ 

পান্র_ দ্র. তুলস+ পান্র; হরিচন্দন 

পাঁজটার--৩০১ 

পার্বতী--৬৭২ 

পার্বতীনাথ মুখুটি_-&১৮-১৯ 

পীতাম্বর- ১০৮ 

পীতাম্বর--১০৮? ২০৬, ২০৯, ৬৫৫-৫৬ 

পুন্ডরীক 'বিদ্যানাধ ভেট্রাচার্য, 'বিদ্যানাঁধ 
ভট্টাচায)-_-৪, ১২১, ১২৭, ১৬১, ১৭১ 
১৭৪-০৭৬, ১৮৩-৮৬, ২৫৬, ২৫১৯, ৩২২, 
৩২৪ 

পুণ্ডরীকাক্ষ (গোঁসাই)-১৮৬, ৪১২ 

পূরন্দর (আচার্য, মিশ্র) দ্র. জগন্নাথ মিশ্র 

পুরন্দর আচার্য (পণ্ডিত)-_-৭৬, ৭৮, 
১০৬-৭, ১৯১-৯৬১ ৩৫১, ৩৫৩-৫৪, 
৭০২ 

পুরন্দর মিশ্র--৬০৭ 

পুরী গোঁসাই- দ্র. পরমানন্দ পুরী 

পূরীদাস- দ্র. কর্ণপূর 

পুরীরাজ- দ্র. মাধবেন্দ্র পুরী 

পুরীশ্বর- দ্র. ঈশ্বর পরী; পরমানল্দ পরী 

পুরুষোত্তম--১০৭ 

পুরুষোত্তম- ৩৫৮ 

প্র্ষোত্তম_-৪৯৯ 

পুরুষোত্তম--৬০৭ 

পুর্ষোত্রম_৬৪১, ৬৪৬ 2 

প্রুষোত্তম--৬৪৬ 

পুরুষোত্তম আচার্য দ্র. স্বর্পদামোদূর 

পূরুষোত্তম কাঁবরাজ (ঠাকুর, দাস, নাগর, 
_স্তোককৃফ)--৬৯, ৯১২, ১০৭, ৪8৪৬- 
&০, ৫০98 

পুরুষোত্তম কুলীনগ্রামের)--৩৩১, ৪৪৯ 

পূুরুষোত্তম চক্রবররঁ_&৭৫ 

প্র্ষোত্তম দর্ত--৪৪৯ 


চৈত্ম্য-পরিকর 


পুরুষোত্তম দর্ত_-৪৪৯, &৮০-৮২, ৫৮৫ 


পুরুষোত্তম দেব_৯, ৩০১-২, 8৪৫০ 

পুরুষোত্তম পশ্ডিত--৫০, ৩৫৫, ৪৪৯-৫০ 
৪৯১ 

পুরুষোত্তম পণ্ডিত-_-১০৭, ১৭১-৭১, 
২০২১ ৪৪৯-৫৬০ 


পুরুষোত্তম পাঁলত--৬৬৭ 


পুরুষোত্তম বড়জানা--৩০৪ 
৩১১, ৩১৬-১৭, ৭০৮-১৯ 


৩০৭-গ 


পূর্বে ওম ব্রহ্ষচারী--৩৬ 2 &০, ৩৫৫ 
পুজ্পগোপাল-_-১৩০ 


পূজারী ঠাকুর (গোসাঁইদাস পুজাব 
গোপশীনাথ  পৃজারী?  চৈতনাদ” 
পূজারী গোসাঁই 2)-&৫৯,  &৬১ 
৭২৯ . 
পূর্ণানন্দ--&২ 
পৃথ্‌রাও--৩৮১ 
প্রকাশদাস--৫&৭৬ 


প্রকাশরামদাস ঠাকুর-_৪৭৬ 

প্রকাশানন্দ (প্রবোধানন্দ সরস্বতন)--২১ 
২৩৯, ২৪৮, ৬৬৮-৬৯, ৬৭৮-৮৬ 

প্রকাশানন্দ-শিষ্য -৬ ৮৫ 

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী--১৪৯, ২৫৮, ৫৯৩ 

প্রতাপ--২৮১ 


প্রতাপর্র উেড়িষ্যারাজ, -_ গজপাতি)-$ 
৭১, ৭৩-০৭৪, ৮১, ১১৬, ১৯৩) ২৩ 
৪০, ২৪৩-৪৪, ২৪৭, ২৪৯, ২৫১-৫ 
২৬০, ২৭৩, ২৯৩, ২৯৫, ২৯ 
৩০১-১১, ৩১৬-১৭, ৩৪৬, ৫১ 
৬৩৫) ৬৯৩, ০৭০৮-১০, ১৫১ ৭১০ 

প্রতাপাদিত্য-৪৯১৯, ৬২০ 

প্রদুযদ্ন ব্রক্ষচারী- দ্র. নৃসিহানন্দ 

প্রদান মিশ্র-১০-১১ 

প্রদ্প 'মশ্র- ২৫৩-৫৪ 


ব্যক্তি-নির্ণ্ 


পবোধানন্দ ভট্ট-৩৯২, ৬৬৮-৭০, ৬৭৮- 
৮৭ 
এবোধানন্দ সরস্বতী- দ্র, প্রকাশানল্দ 
পভাকর-_-৩* 
পতুরাম দর্ত_-৬০৭ 
*মথ চৌধূরী--১৫১, ৬৮৮, ৭১৭ 
পমথনাথ তকভৃষণ--১২, ২৬২ 
পমথনাথ মজুমদার-_-২৮৬ 
পপনকুমার গোস্বামী-৮৪ 
"সাদদাস--& ৭৬ 
সাদ [ব*বাস-&৭৫ 
নাদদাস বৈরাগী-_৬০৭ 
হররাজ মহাপান্র_-৩২০ 
হয়াদ--৪৮ 
চন বিপ্র_&৮৯-৯০ 
গণকৃষণ দত্ত--৩৮৫ 
প্রয়রঞ্জন সেন-- ২৫৫ 
প্রয়াদাস__-৬৭৯ 
প্রমদাস- ৫৭৭ 
[মানন্দ__& ২ 
মানন্দ--৫৭৭ 
কর_দ্র. যবন ফকনর 
গু চৌধুরী-_৬০৭ 
ঝি ঠাকুরাণী--৫৭৩ 
গদেশীয় বিপ্র--২৬১-৬২ 
'শীঁ ঠাকুর--১৪৬ 
শীঁদাস--৬৪৬, ৬৪৮? 
শীঁদাস গোস্বামশ-_-৪৭৬ 
শীদাস চক্রবতর্থ (ঠাকুর)--৪৩০, ৫৬৪ 
শীবদন ঠোকুর)-৩০, ১০৭, ১২০, 
১৩০, ১৪৪, ১৭০, ২২১, ৫০৪, ৫৫০, 
১৫০-৫২ ৭০২ 
ক্ু'বর পণ্ডিত--১১৭, ১৮৯-৯০, ১৯২, 
৭৪, ৩২৩-২৪, &১৭, ৫৪৯ 


৭৫৪ 


বড়জানা_ দ্র. গোপীনাথ: পুরুষোত্তম 

বড় কাঁবরাজ ঠাকুর-দ্. রামচন্দ্র কাবরাজ 

বড় ঠাকুরাণ_ দ্র. দ্রৌপদী 

বড় বলরামদাস--৬৪৬ 

বড়াই--৬৩ 

বড় চৈতন্যদাস-- ৬০৭ 

বদন-_-&৩৯ 

বনমালী আচার্য_-১৯৭ 

বনমালণ আচার্য (ঘটক, 1দবজ)--১৮-১১, 
১৯৭-১৮ 

বনমালশী আচার্ষ 
৩২৪, ৭০২ 


(পান্ডত)- ১৯৭-১০৮, 


বনমালণী (-কাঁবিচন্দ্র 2)--&০, ৭৩১-৩২ 
বনমালী কাঁবরাজ- ১৪৭ 

বনঘালী কাঁবরাজ--১৯৭ 
বনমালশদাস- ৩৬ 2 &০+ ১৯৮,৪৯১ 
বনমালীদাস -১১৯% 

বনমালীদাস - &৭৬ 

বনমালীদাস (ওঝা 2)--১৯৮ 
বনমালদাস বৈদ্য ৫৭৫ 

ননমালনী ফৌজদার--৫&২৪ 


বর্তমান গ্রন্থকার_88৮, ৬১৯, ৭০২-৩, 
৭৩২ 

বলভদ্র_-৬৪১ 

নলভদ্রদাস_-৬৪৩-৪৪ 

বলভদ্র ভট্টাচার্য -২২৯-৩১, ২৬৪, ৩৭৪- 
০৫, ৩৭৮, ৬৭৬ 

বলরাম- ৯৭, (8&৪) 

বলরঃম--৫৪৫-৪৬ 

বলরাম--৫৯১ 


বলরাম আচার্য (দাস)--&০, ২১৮-২০, 
৪৮৭, ৪৯৩ 


বলরাম আচার্য (বলাই পুরোহিত)--১৫২, 


৩৮৫, ৬৫৮ 


9৬৩ 


বলরাম (ীঁড়ষ্যার)--৩২০ 

বলরাম কাঁবরাজ কোঁবপাঁত, বলরামদাস 2)- 
&৩৪, ৫৯৭, ৬০৪, ৬১৭, ৬২২-২৩, 
৭০৩ 

বলরাম ঢক্রবতাঁ৬০১ 

বলরামদাস--&৩৩ 

বলরামদাস- দ্র. বড় বলরামদাস 

বলরামদাস- দ্র. নিত্যানন্দদাস 

বলরাম (দিবজ)_৫৩৪ 

বলরাম পৃজারী--&৯১ 

বলরাম (বড়ু)৪৩১ 

বলরাম (বিপ্র)৫৭৬-৭৭ 

বলরাম মণ্ডল--৬৩৪, ৬৩৬ 

বলাই দেবশর্মা-_-€&২৫ 

বাল--২৩ 

বল্লভ--১৯৩ 

বল্পভ- দ্র. অনপম 

বরভ- দ্র. কৃষ্ণবল্লভ 

বল্লভ--৪৪১ 

বল্পভ--৪৮১ 

বল্পভ--৬৩১ 

বল্পভ--৬৪৬ 

বল্সভ-_দ্র. শংকরারণ্য আচার্য 

বল্মভ ঘোষ-_২৭১ 

বল্লভ-চৈতন্যদাস--১৩০, ৬৬৭ ? 

বল্পভদাস--৫৭৪ 

'বল্পভদাস--৫&৯৩ 

বল্পভ বিশবাস- দ্র. দুর্লভ বিশবাস 

বল্লভ ভট্ট (গোসাঁইজী, বল্পভাচাষ)_৪৮, 
১২৯-৩০, ২৩১, ২৭৪-৭৫, ৩৭১, 

৩৭৮, ৪৬৭-৫৮, ৬৮৯-৯২, ৭০৬ 

বল্পভ সেন--৩৩৯ 

বল্লভাচার্য_দ্ব. বল্পভ ভ্র 

বল্লভাচার্য 'মশ্র--১৮ 

বল্লভা (চৌবে)--৩৫ 


চৈতন্ত-পৰিকর 


বল্লভী কাঁবপাঁত-&৭৬ 

বল্লভনকান্ত কাঁবরাজ-_ ৫৭৬ 

বল্লভনকান্ত চক্রবতাঁ-_-৫৭৫ 

বল্পভব মজুমদার--৬০৬, ৬২৩ 

বল্লাল-_৩২ 

বসন্ত ১০৭-৮, ৬২০? 

বসন্ত চট্রোপাধ্যায়-_&১ ১৩২, ৩৫৯ 

বসন্ত দর্ত৬০৭ 

বসন্ত রায় (দবজরায়- রায়বসন্ত)--৬০৭ 
৬১৯-২০০? ৬৩৩ 

বসুদেব (আচার্য 2)--১১, ৩২৩? 

বসুধা-৭৯-৮০, ৮৫১ ৪১৯, ৪২৭১ ৫০৩ 
১৫, ৫৪০, ৫৫০, ৫৯০ 

বাউীলয়া_ দ্র. কমলাকান্ত 'বি*বাস 

বাচস্পাত মিশ্র-_ ২৩৮ 

বণশনাথ পট্রনায়ক-_-১২২, ২৪৯, ২৯% 
৩১০-১১, ৩১৬-১৮, ৫৪৯, ৫৯০, ৭০ 

বাণীনাথ বস_৩৩১ 

বাণীনাথ (বপ্র)১৪৮২ 

বাণশনাথ ব্রহ্ষচারী_-১৩০ 

বাণনাথ মিশ্র জেগন্নাথ)--১২১-২২, ৪৩২ 
৭২৮ 

বাণে*শবর--২৮১ 

বাণে*বর 'পাঁপলাই-__8৪৫&৪ 

বাণেশবর ব্রহ্ষচারী_-১৮৩ 

বাৎস্য মৃনি--১০ 

বাদশাহ দ্র. গৌড় বাদশাহ; হোসেন শাহ 

বাবা আউল- দ্র. মনোহরদাস 

বারুণ-৯৮ 

বালকদাস বৈরাগন-_-৬০৭ 

বালকৃফ--৬৯২ 

বাল--২৩ 

বাল্মীকি-৬২ 

বাসমদেব-_-১১৪, ৩২৩: 

বাসৃদেব--৩২৩ 2 


ব্ক্তি-নির্ঘণ্ট 


সূদেব--৫২৮ 

স্‌দেব--&৭৪ 

সূদেব-৫&৯৪ 

সুদেব-৬৭৩ 

সূদেব কাবরাজ-_-৫&৭৬, &৭৮ 

সদেব ঘোষ_৭৭, ১০৪, ১০৬-৭, ১৩৯, 
১৮১-৮২৯, ২৬৯-৭১, ৩৩০, ৪১৩, 
৪৫১১, &৩৬ 

স্‌দেব চক্রবতাঁ-৩২৩ 

স্‌দেব দত্ত আচার্য 2)১--৩৮, ৪৭ ৫০, 
১০৭, ১৭১, ২৭৬, ৩২২-২৭, ৩৪০, 
৪৯০2 ৬৬০, ৭০২, ৭১৮, ৭২১ 

এবক-চক্ুবতর্ট, ভাবুক- -দ্ু. গোবিন্দ 

শসুদেব ভট্টাচার্য _ ৩২৩, ৬৯৭ 

শহাদুর কুরু_৬২৫ 

বাহনীপাত- দ্র. জীব গোস্বামী 

বিজয়দাস আচার্য (আঁখাঁরয়া বিজয়,_ 
বিজয়ানন্দ, রত্রবাহ7)-৫০ 2 ১৭৩ 2 ১৯৬, 

[২০১ ২০১-২, ৩২৩? 

বজয় পাণ্ডত--&০, ৬৬৭ 

জয় পুরী--৪, ৩২, ৩৫ 
জয়নারায়ণ-_-৬০১ 

ব্রয়া_-২১, ১৮৭ 

বজয়া__8৪, ২১৯ 

ব্য়ানগরাধপ- দ্র. কৃষদেব 

বজয়ানন্দ_ দ্র, িজয়দাস 

বজুলী খান_৬৮৮ 

বটঠলনাথ (ঝটঠিলেশ্বর, বিটঠল গোসাঁই, 
বন্তলনাথ)--৩৯১, ৪৬৭, ৪৮১-৮২, 
৪৯৫, ৬৫৩, ৬৮৯, ৬৯২ 

স্লনাথ-দ্র. বিট-ঠলনাথ 

দাধর-৩২ 

দ্াাধর (গোবিন্দ-,_রাউত রায়-)--১৯৩, 
৭১০ 

শ্যানন্দ--৩৩১ 


৭৩৬১৯ 


[বদ্যানন্দ পণ্ডিত_-১৪৪, ৩৩১-৩২? 

বদ্যানীধ পাঁণ্ডিত_-১৮৬ 

বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য--দ্র. পুণ্ডরাঁক বিদ্যানিধি 

বিদ্যানবাস- দ্র, ধনঞ্জয় 

বদ্যাপাতি_-৩৫, ২৫৪, ২৫৯, ৫৭১, ৬১৯, 
৬২১ 

বিদ্যাপাতি (ছোট)_-১৪৭ 

বদ্যাপাত (দ্বজ)--৩৪ 

বিদ্যাপাতি (দ্বতীয়)_-৬১৯ 

[বদ্যাবাচস্পাঁত €দ্র দেশনয়)__-২৩১ 

বদ্যাবাচস্পাঁতি- দ্র. ধনঞ্জয় 

বিদ্যাবাচস্পাত (বিষুদাস-, রত্বাকর-)__ 
২৩৮-৩১৯, ২৪৪, ২৪৬, ৩৫৯, ৩৭২ 

[বদ্যাভূষণ-_-৩ ৫১১ 

বিদ্যংমালা ঠাকুরাণী--৬৪৬ 

বিদহযন্মালা-&১৭ 

(বধু চক্রবতর্ঁ_৬০৭ 

বিধূমুখী-১৮৩ 

[বনয়চন্দ্র সেন_-৬৩৫ 

বিনোদ রায়-৬০৭ 

[বাঁপনাবহারী গোস্বামী-&২০ 

বিপ্র _ দ্র. গীতাপাঠক-, গৌঁড়ীয়া-; 
দাঁক্ষণাত্য-; দুর্মুখ-; প্রাচীন-) বংগ- 
দেশীয়-; ব্রাহ্মণ-; মহারা্ট্রীয়-; রাম- 
জপী-: রামদাস-; সনৌঁড়য়া- 

বিপ্রদাস-__-৫&১১০ 

বপ্রদাস (উৎকলিয়া)--৬৬২ 

[ববেকানন্দ-_-৮৭ 

[বভ্যকর-_-৩২ 

[বভষণ মহাপানর-৬৪৩ 

বিমলা-_-৪৩১ 

িামানাবহারী মজমদার-৩৫, ৪২, ১০৬, 
১৩৮-৩৯, ১৬৯, ৩২০, ৩৪৭, ৩৭২, 
৩৮১, ৪৬১, ৭০২-৩৩, ৭১৯, ৭২২ 

গবর্পাক্ষ--১০ 


৭৬২ 


[বিলাস আচার্য_১২১ 

[বিলাসনশ--৯ 

[বশাখা-_-৩৫ 

[বিশারদ ভট্টাচার্য (মহে*্বর-; নরহরি-?)-- 
১৪, ২৩৮, ২৯৫, ২৯৭ 

[বিশারদের সমাধ্যায়ী- দ্র, নীলাম্বর চক্রবতরঁ 

বিশ্বনাথ চক্রবতঁ_-৪৭৫ 

ঠব*্বম্ভর-_নবদ্বীপলীলার সর্বত্র ও অন্যন্ 

গি*বরঞ্জন ভাদুড়ী-_-১৬৯ 

ি*বর্প--৬, ১২, ১৫-১৬, ১৮, ২৪-২৫১ 
৩৮, &৩, ৬১, ৬৩, ৭৩, ৯৩, ২১৬, 
২৯৫, ৩৪৪ 

বিশবাস-_-৩৯৬ 

িশবাস-_-৭১৩ 

াবশ্বেবের আচার্য_&৪০ 

বষ্কাই হাজরা--১০৭-৮, ৬৬৭ 

বিফুদাস-- ২১৮ 

িফুদাস আচার্য_-৩৭ 2 ৫০, ১৯৫, ২১৮, 
৪৮৯2 ৫০০-৫০২ 

1বফুদাস আচার্য_-১৯১-৯৬, ৩৫৪ 

িষূদাস কাঁবরাজ_ ৬০৭ 

বফুদাস গোস্বামী-৪৭৩ 

1বফূদাস পাণ্ডত মিশ্র বিফুদেব)_১৩- 
১৪, ১০৬, ১০৮? ১৯৪-৯৫ 

[বফুদাস (পাণ্ডিত ?2)--১৯২, ১৯৫ 

[বফুদাস 'বিদ্যাবাচস্পাঁতি-দ্র. বিদ্যাবাচস্পাঁত 

[বফুদাস (বৈদ্য)-১৩? ১৯৪-৯৫ 

িষুদেব- দ্র. বিফুদাস পণ্ডিত 

1বফুদেব- ৫২০ 

ণবফূপুরী-৪, ২৬০, ৩১২ 

বিষাপ্রয়া-_৯, ২০-৩১, ৬১, ৯৯, ১১৯, 
১৪৬, ১৮৭, ২০৮-৯, ২৭৩-৭৪১ ৩১৫, 
৩৩৫, ৪১৭, ৪৯৩-১৪, ৪৯৬-৯৭, 
৪১৯৯, ৫08, &১৪, ৫২৪, ৫৫০, ৫৫৬, 
&৮৯, ৬৫০ 


চৈতন্য-পরিকর 


ধিষ্ীপ্রয়া- দ্র. শ্রীমতী 

[বষ্ীপ্রয়া--৬০১-২ 

[বিফু মাল্লক--১৪১ 

বিষ সরস্বতন-৩১৯ 

গিহারী--১০৭-৮, ৬৬৭ 

িহারীদাস বৈরাগশ-_-৬০৭ 

বীরচন্দ্র গোসাঁই-_বীরভদ্র)১-৪৯-৫০, ৮৭. 
৯১, ১০২-৩, ১০৬-৭, ১৪৬-৪৬, 
১৬২, ১৯০, ২২১, ২৪৭, ২৯১৯, ৩০৮ 
৩১৬, ৩৬০, ৩৯১, ৩৯৫, ৪০১, ৪০৩ 
৪০৮-৯, ৪১১, ৪১৮, ৪৩৪, ৪8৮, 
৪৬০, ৪৬২, ৪৬৭, ৪৭২, ৪৭৪, ৪৭৭ 
৪৮০-৮১, ৪৯১, ৪৯৯, ৫&০৪-৫১ ৫০৯, 
২৯১১ ৫৩১১ ৫৬৩৩, ৫৩৬ &৩৮-৪১ 
$৫০, &৬৮-৭১, ৫৭৪, &৭৮, ৫৯০ 
৬০৩-৪, ৬২১-২২, ৬৩২-৩৩, ৬৪১ 
৭০০, ৭১০, ৭২৬-২৭, ৭২৯ 

বীরভদ্র--৬৪৯ 

বীর হাম্বীর-দ্র. হাম্বীর 

বীরাঁসংহ--৬২৬; দ্র. হাম্বীর 

বুদ্ধিমস্ত খান- দ্র. স্ব্দদ্ধি মির 

বৃন্দা-_ ৬৩৮ 


বৃন্দাবন ৪৬১, ৫৬৮-৬৯, ৫৭১-৭২ 
৭২৩ 
বৃন্দাবন--৬১৪ 


বৃন্দাবন চক্রবর্তী_-৫৫৬৬, ৫৭২, ৭২৩ 

বৃজ্দাবন চট্টরাজ--৫৭৩ 

বৃন্দাবনদাস ঠোকুর, ব্যাস-)--৫&৬, ৬০, ৬২ 
৬৩-৬৩, ৭৫১ ৮৮, ৯৪১ ৯৬-৯৭, ১০১ 
৫, ১০৮-০, ১৪০, ২৭৫১ ২৮৪, ৩২২ 
৩২৬, ৪৬৯, &০১, ৫৩৬, ৭১৮-২৪ 

বৃন্দাবনদাস_- ৫৭৫, ৭২৩ 

বৃন্দাবনদাস কাঁবরাজ-৫৭৬, ৭২৩ 

বৃন্দাবনণ ঠাকুরাণী--&৭২ 

বৃহদ্ভান--৭১১ 


ব্ক্তি-নির্ঘপ্ট 


বেকট ভর্ট--৩৯২, ৬৬৮-৭০, ৬৭৮, 
৬৮০-৮১ 

বেশ্যা নারী ২৮৫ 
বৈকৃণ্ঠদাস_-৭১৮-১৯১ ৭২১ 
বৈদোঁশক__২৭৮-৭৯ 


বৈদ্যনাথ_-&০১ ৬৬৭, ৭৩১ 

বৈদ্যনাথ ভগ্জ--৬৪৬ 

টবরাম খা-৩৭০ 

বৈষব- দ্র. গোৌড়বাসী 

বৈষফবচরণ-_৬০৭ 

বৈষফবচরণদাস--৩৯ 

বৈফবচরণদাস-_-৪৪৮ 

বৈষব মিশ্র-৭২৮ 

বৈষবানল্দ আচার্য দ্র. রঘুনাথ পরী 

বোঁচারাম ভদ্র-৬০৭ 

ব্যাস_ দ্র. বৃন্দাবনদাস 

ব্যাস চক্রবতর্ণ (আচার্য, আচার্য-ঠাকুর, শর্মা 
ব্যাসাচার্য)-৪৬১, ৭৫০, ৫৫৯, ৫৬২, 
৫৭৫, &৭৮, ৬১১, ৬১৫১, ৬২০, 
৬২৭-৩৩ 

ব্যাসদেব (বেদব্যাস)-৫৯, ৬২, ৬৮৫, ৭২৮ 

ব্যাসাচার্য-_ দ্র. ব্যাস চক্রবতাঁ 

 ব্ুজবল্লভ--৩৫৯ 

বজমোহন চট্টরাজ-_-৫৭& 

বজমোহন দাস__৬৩৩ 

ওহ রায়--৬০৭ 

বন্ধানন্দ--৫২ 

বন্মানল্দ__২৭২-৭৫) 
৮৬ 

বন্ধানন্দ পুরী--৪, ৫৪, &৬, ৩১৯ 

বঙ্ধান্দ ভারতী (ভারতী-গোসাঁই)_৪, 
৩১১-১৪ 

বাক্ষণ- দ্র. গৌড়দেশীয়-;) দুজন-; বিপ্র; 
মহাভাগ্যবন্ত-; মাথুর- 

প্রা্ধণকুমার- দ্র. ডীড়য়া-ব্রা্গণকুমার 


২৮১-৮২, ২৮৪, 


ব্রাহ্মণকুমারী-_-৪৯০ 

ব্রাহ্ষণী_২৮২ 

বুক, টি.-_-৬২৪ 

রকম্যান্, এইচ._-৬৩৫, ৭১৪ 

ভন্তকাশী--৪০৮, ৭09০0 

ভণ্তদাস--৬০৭ 

ভ্তদাস পুজারী--৩৯৩ 

ভগবতাঁ-- ৫১৯১ 

ভগবান ৪৩১, ৬৬৭ 

ভগবান আচাঞ- ২৩২ 

ভগবান আচার্য (েপ্ত)--২৩২-৩৫) ২৬০- 
৬১, ৪৪০-৪১৯ 

ভগবান কাবরাজ_-৫&৭৬-৭৮ 

ডগবান পাঁণ্ডিত (লেখক পাণ্ডিত)--২৩২, 
৪০৮১ ৬৯৮ 

ভগ্ীরথ--৩২৮ 

ভগাঁরথ--৩৬৩ 

ভগ্ণীরথ আচার্য_-৫&৪০ 

ভঞ্জরাজা- ৬৪৫ 

ভট্র-গোঁসাই_ দ্র. গোপাল ভট্ট 

ভট্টনারায়ণ__88৪০ 

ভদ্রাবতী-_-৭৯, ৪২৮ 

ভদ্রাবতী -৪8৩৫ 

ভবনাথ কর-_-&০, ৪৩১, ৬৬৭ 

ভবানন্দ_১৯৩ 

ভনানন্দ--৩১৬, ৪০৯, &২৮, ৭২৯ 

ভবানন্দ রায়_-২৪৯, ৩০৮, ৩১৬-১৮ 

ভবান-৬৪৩ 

ভরেশ দর্ত-৪৩৫ 

ভরত মাল্লক-_-১৪১ 

ভাগবতদাস_-১৩০, ৬৬৭ 

ভাগ্গবতদাস_-৬০৭ 

ভাগবতাচার্য_ দ্র. শ্যামদাস 

ভাগবতাচার্য--&০ 

ভাগ্বতাচার্য_-১৩০১, ৩৫৬-৫৭ 


৭৬৪ 


ভাগবতাচার্য_৩৫&৬-৫৭, ৪১৯৩ 

ভাগবতানন্দ [্রীকৃফ্)_৪৪০ 

'ভাগবতণী- দ্র. দেবানন্দ পণ্ডিত 

ভাগ্যবতী--৪৩৫ 

ভাগাবতন--৪৩৯-৪০ 

ভাগ্যবন্ত বাঁণক--২৩৪ 

ভাবক-চক্রবতরণ, ভাবুক- - দ্র. গোঁবন্দ- 
চক্তবতর্ন 

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর--৮২ 

ভারত-_ ৭২৮ 

ভারতন গোঁসাই- দ্র. ব্রহ্মানন্দ ভারতন 

ভাম্কর-৩২ 

ভনমধন--৬৪৬ 

ভমাঁশারকর-_-৬ &৪-৪৬ 

ভূঞ্যা- দ্র. উদ্দণ্ড রায় 

ভুবনমোহনশ_&১৮, &২০ 

ভূগর্ভ গোঁসাই--১০৫, ১২৬, ১৯৩০, ৩৬৫, 
৩৬৯, ৩৮৩, ৪০০-৪০৩, ৪০৫, ৪৫৮, 
৪৬৯, ০৭, ৫২৮, ৫৫১, ৫৫৪, &৫৯, 
৮৬১, ৬১৪, ৬৪০, ৬৮৮, ৭০০, ৭২৯ 

ভূপাঁত- দ্র. নরাঁসংহ; রূপনারায়ণ লাহিড়ী 

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত_৫&১৯ 

ভূষণচন্দ্রে দাস--১৩০ 

ভূসূর চক্রবতাঁ দ্র. কৃষ্দাস পণ্ডিত 

ভোলানাথ ঘোষবর্মা-- ২৫৪ 

ভোলানাথ দাস- ৫০, ৪৩৯ 

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী--১৩২ 

ভ্রমর (রাজা -)--৯ 

মকরধবজ কর--৩৫০-৫২ 

মকরধবজ সেন-৩৫২ 

হাঙগারাজ--৩০৬-৭, &৬৯০ 

মঙ্গল (-বৈষব,-ঠাকুর, শ্রীম্গল)--১২২- 
২৪, ১৩০, ৩১৬, ৫৩৮, ৬৫৫ 

মজনমদার- দ্র. মধ্লনকের মজনমদার 

মজুমদার-রায়চৌধুরী-দত্ত--৩০১, ৭১৪ 


চৈতন্ত-পরিকর 


মঞ্জরী-__৫৭২ 
মথুরাদাস-_-৪৭৫-৭৬, ৫৭৭ 2 
মথুরাদাস_-৫৬১৯-৬২, &৭৭ 2 
মথরাদাস-&৬১-৬২, ৬০৭? 
মথুরাদাস_-৫৭৬ 
মথুরাদাস_৬৪৬ 
মথুরাদাস-_-৬৪৬ 

নথ:রাপ্রসাদ দক্ষিত--৬২১ 
মদন চক্তরবতাঁ-৫&৭৫& 

মদন মঙ্গল- দ্র. মঙ্গল 

মদন রায়--৬০৭ 

মদন রায় ঠাকুর--১৪৬ 

মধু নোপত)_-২৫ 


মধু পশ্ডিত_-৩১৬, ৪০৯, ৪৬৭, ৫০৮ 
৫২৮, ৫৪৮, ৫৫১ 
মধুবন- দ্র. মধুসৃদন 
মধু বিশবাস- ৫৭৪ 
মধূমতা-১৩৩ 
মধু মিশ্র--১০ 
মধ্সদন-_-৪৩১, ৬৬৭ 
মধুস্‌দন আঁধকারন-8৪৭ 
মধুসৃদনদাস (ৈদ্য)-১৪৬ 
মধূসৃদন বাচস্পাঁত--৪৫৬ 
মধুসূদন মেধুবন)--৬৪১ 
মাধবাচার্য_-২৪৯ 


মনোমোহন ঘোষ-__১৪৭, ৪৬৫ 
৬২০ 

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়_-৭১২ 

মনোহর--১০৮, ৬৫৩-৫৪, ৭০৬-৬ 

মনোহর--১৪৮ 

মনোহর- ৬৪১ 

মনোহর-_-৬৫১, ৬৫৪ 

মনোহর ঘোষ-৬০৭ 

মনোহরদাস (আউীলয়া, আউলিয়া চৈতনা' 


২৫৫, 


ব্যক্তি-নির্ঘ 


পাস, বাবা আউল)--১২৩, ৫৩৮, ৫৫৯- 
৬০ ৬৫৪-৫৬৬ 

মনোহরদাস--১৯০, &৭৯, ৬৬৮-৬৯ 

মনোহরদাস--৩১৮, ৬৩৩ 

মনোহর বিশবাস_৬০৭ 

মলয় কাজশী- দ্র. মুলককাজী 

মল্ল ভট্ট ২৩৯) 

মাল্লক রণছোড়_৫০২ 

মহাজন-_৭ ২৯ 

মহাদেব_৫&8৪, ৬৯৭ 

মহানন্দ-_-৬৫৩ 

চহানন্দ কাঁবরাজ-_১৪৬-৪৭ 

মহানন্দ (বিপ্র)১_৩২ 

মহানন্দ (মশ্র)_৪৩২, ৭২৮ 

মহাল্ত-_দ্র. আচার্যচন্দ্র 

মহাপান্র_ দ্র. তুলসীপান্র; মরাঁর-. সংহে- 
*রব, হারচন্দন; (হাড় ঘোষ) 
হবিচন্দন; হোড় ঘোষ) 

মহাপান্_-৭১৩ 

নহ।ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্ষণ__৩৫৬ 

চহ।মাযা_-২১, ১৮৭ 

মহামামা--&৬৪, ৬৯১০, ৬১৯২ 

মহারাম্দ্রী 'বপ্র-৩৬৩, ৩৭৩, 
৬৭৬-৭৭১ ৬৮৩-৮৬ 

মহালক্ষ॥_৫8০ 

মহাশয় -দ্র. নরোত্তম 

মহীধর--১০৭-৮, ৭০৭ 

মহেন্দ্র ভারত-_-১৯৩ 

মহেন্দ্র সংহ--৩৫৮ 

মহেশ চৌধূরী ৬০৭ 

মহেশ পণ্ডিত ১০৬-৭, ৪৩১2 ৪৩৮-৩৯। 
৪৪১? 8৪৩2 &১৯১০ 

মহে*্বর পাঁণ্ডত-_৪৩১ 

মহে*বর-ীবশারদ,-ভষ্টাচার্য-দ্র 
ভট্টাচার্য 


৩৭৮, 


1[বশারদ 


মাথব ব্রাঙ্মণ-_-৫৫১, ৫৮৫ 
মাধব- ১০৮, ১৩২? 


মাধব-_-&১০ 

মাধব আচার্যদ্রু মাধব মিশ্র 

মাধব আচার্য (চ্ু)--৮৭, ১০৮2 ৫১৯১" 
৪৩৬, $৬৪০-৪১ 


মাধব আচার্য (পাঁণ্ডত, মাধবদাস ?)--২১, 
১১৭, ১৯৮৭-৮৮ ৩১৫, ৪১২? 

মাধব ঘোষ (মাধবানন্দ)--৭৭, ৮৯, ১০৬-৭, 
১৮১-৮২, ২৬৯-৭১, ২৭৩, ৪১৩ 

মাধবদাস_-১৮২, ১৮৮ 

মাধব (দ্িবজ)_ ১৮৮ 

মাধব পাণ্ডত- &০ 

মাধব প.বী প্র মাধবকেন্দ্র পুবী 

মাধব র্রক্ষচাবী- মাধাই ০ 

মাধব মানল্সিক_ ১৪১ 

মাধব মিশ্র (আচার্য)_৪, ১২১-২২, ১২৪, 
১৮৩, ৪৩২ 

নাধবানল-_ দ্র শাদব ঘে।ষ 

মাধবা ১5৩ 

মাধনী ৫৬৭ 

মাধবী (মাধুনাী) ৮৯, ২০৫, ৩১৯, ৫৪৯ 

মাধ/বন্দ্র আচাধ &০২ 

মাধনেন্্র পরো পেবীবাজ) -১-৮, ১৫, 
২৭, ২৯, ৩৪-৩৬, &৩-৫৬১ ১২১, ১২৪, 
১৮৩, ১১৫, ২১৪, ২৩০, ২৪৯, ২৫৭, 
২৭, ৩১৪, ৩৬৩, ৩৭৪, ৩৯১, ৪৬৭, 
৬৯১২, ৬১৮ 

মৃধাই_৬৪-৬৬, ৯৯-১০০, ১১৩, ১৫৪, 
২৯২, ৩০৪, ৭৩১ 

মাধুরী দ্র মাধবী 

মানাসংহ--৩৮১, ৩৯৭, ৬২৫ 

মামু ঠাকুর (গোস্বামন)--১৩০, &৯০ 

মালতা-৩৪০, ৩৪৪, 

মালতাঁ-৬9৪ 


৭৬৬ চৈতন্য-পরৰ্রিকব 


মালতাঁ ঠাকুরাণন--৫৭৩ 

মালাধর বস্‌ (গুণরাজ খান)-_-৩২৮-৩১ 

মালনী-৬০-৬১, ৯৮, ১১০, ১৯২, 
১১৫, ১১৮-৯৯১ ৫০৩, ৭১৮ 

মালনী-_-৪১৭-২১, ৫৫০১ ৫৯০ 

নাঁলনী ঠাকুরাণ_-১৪৭ 

[মন্হাজ-উদ-দীন, মৌলানা-_ ৬৩৫ 

মশ্র কাঁবরত্র- ১৪৬ 

মিশ্র চন্দু_ দ্র জগন্নাথ মিশ্র 

মীনকেতন- দ্র রামদাস 

মীরাবাই-_১৩৯, ৩৮৩ 

মুকুট দৈত্র-৬০৭ 

মুকুন্দ-_২০-২১, ১৭১-৭৪, ৪৪৯-৫০ 

মুকন্দ--১০৮ 

মুকন্দ_-১০৮ 

মুকুন্দ_-৩৫৮ 

মুক্ন্দ--৬৯৬ 

মুকুন্দ কাবরাজ- দ্র. মুকুন্দ সরকার 

মুক্ন্দ ঠাকুর-৫৭৬ 

মুকন্দ দত্ত (পণ্ডিত, বেজ-ওঝা, মূকুন্দানন্দ) 
_-৩৮, ৪৪, ৬৮, ৭০-৭১, ১১৩, ১১৮, 
১২৬, ১৫৬, ১৭০-৮০, ১৮২, ৯৮৪- 
৮৫, ১৮৯-১৯০, ২০৭, ২৩১৯-৪০, ২৪৩, 
২৬৮, ২৭০, ২৭২-৭৮, ২৮১-৮৬, 
২৯৪-৯৯, ৩১৩, ৩২২-২৪%, &৮৩, 
৬৯৩, ৭১৩ 

মূক্ন্দদাস (পাণ্টালদেশনয়)_-৭০, ৪৭২-৭৩, 
৪৭৬-৭৬, ৪৮৩ 

মুকুন্দ পণ্ডিত_-&২ 

মুকুন্দ ভারতী--&৭, ১৯৩ 

মুকুন্দ রাষ--৪৩৫ 

মূকুন্দ সরকার €েবিরাজ, দাস)৫৭? 
১০২) ১০৮2 ১৩২-৩৮, ১৪৪, ৩৭৩, 
৬১০১ ৭১ 

মূকুন্দ সরস্বতী- ২২৭ 


মধকুন্দানন্দ_ দ্র. মদকুন্দ দত্ত 

মুকুন্দার মাতা_২১২ 

মৃস্তারাম_-&৭৭ 

মূরার-২৭১ 

মুবার ৩৫৪৮ 

মুরাঁব-_ দ্র. রাসকানন্দ 

মুরার-_ ৬৪৮ 

মৃবাব--৬৫২ 

মূরাঁর গুপ্ত (পাণ্ডত, গুস্তদাস ০)--৪৮% 
৬৩, ১০৭, ১২৫, ১৪০, ১৬৩-৭২ 
১৭৪, ১৭৬, ১৯২, ২০০, ২৭৬, ২৯/ 
৩১৩, ৩৭২, ৪৬৯, ৫৪৩, &৫০, ৫&৮৩ 
৬৭৯, ৭২৩, ৭৩০ 

মুরার-চৈতন্দাস (ঠাকুর মরার ৮-শার্গ 
শারঠগ 2 দ্র. সারওগ)-১০৭, ৫০) 
৫৪২-৪৪ 

মুবারদাস--৬০৭ 

মুবার [ঁদাশ্বজয়শ)-_-৫৯৭ 

মুবাঁর পাঁণ্ডত-_&০, ৪৩১, ৫০9০, &ে১৩- 
৪8৪, ৬৯৭ 

মুরার (ব্রাহ্মণ, মহাপান্র)--৩২০ 

মুবার মাহতী--৩১৯ 

মূবারলাল আধিকারী-_৮২, ২৫৮ 

মূলক কাজী (মলয়-? মুল,ক-)১৪৯, ১৫১ 

মুলকের আধপাতি-_-১৫১-৫২ 

মুলমকের মজুমদার-__৬৫ ৮-৫৯ 

মূল্‌কের ম্লেচ্ছ আধকাবী__-৩৮৬, 6৫১ 

মৃণালকান্তি ঘোষ _১৬২, ১৬৯, ২৩৯ 
২৮০, ৩১৬, ৫৩৪, &৪৪, ৬৪৯ 

মেদিনীপুরের সবা-৬৪৫ 

মোহন--৬৫১ 

মোহনদাস ঠাকুর--৪৭৬ 

মোহনদাস বৈদ্য--৫৭&, ৫৭৭ 2 

ম্যালে, এল, এস্‌. এস. ও._৬২9 

ম্লেচ্ছ আধিকারী- দ্র. মূলুকের- 


ব্।ক্ু-ন্ধ্ণ্ট 


যন্দ্রপত্যুপাধ্যায়-_-২৩৮ 

*জ্রেশবর- ৪৮৯ 

যন্তে*বর চট্টোপাধ্যায় ।বদ্যাঁবনোদ--১৫১ 

৮ কবিরাজ--8৪৪৫ 

-প গাজীাল1১২৬, ১৩০, ৩৬৭ 

থু চঞ্বত+--৫০২ 

ধ্দুজ্ীবন ৩কপণ্টানন_ ৩৫৮ 

ধদনেন্দন আচার্য তেকচুড়ামীণ, ভট্টাচার্য) 
_-৩৭) ৫90, ১৫০, ২০৪, ৩২২, ৩২৬, 
৩৮৭, ৫0০92 ৬৫৮-৬১ 

£প্নন্দন আচার্য (পপ্পলী 2)-৫১৯৭-১৯৮ 

ব্দুনণ্দন চক্বতঁ--৩৩%-৩৭ 

“্দুণন্দন দাসবৈদ্য-৮৩2 ৪৭৩, 
৬৬৮-৬৯ 

:পুনাথ-৩৩১ 

নদুনাথ--৪৯১, ৭৩১ 

২*নাথ--৬৪৯ 

-দশাথ-৬৯২ 

৮ "লাথ-পান্ডত (-কাবচন্দ্র ; যদ:-কাবিচন্দ্র 2) 
-১%, ১৯০৬), ১০৭2 ৭৩০-৩২ 

“নাথ বিদ্যাভুষণ--৩।)০ 

-* থ সরকার-৪৬৩, ৪৬৬, ৭১৪ 

নল আধকারী--৫২৩ 

:্" দরজখ--১১৫ 

(বল, পুম্ট- ৬৪১ 

নন ফ্কীর-৪৯০ 

এন রাজ-১৭৯, ৩০২-৩, 
£শ পাকা ছু. হোসেন শাহ 
”* ব্মা--১৫৬৮ 

-** রাজা-৬৪৫ 
'৮না--৬৪৬-৪৮ 

"শানলাল তাল:কদার - &৩৬ 
:শারাজ খান-২৫০ 

' স্ব দ্র. জয়দেব 

শন্ব আচার্য তমশ্র 2)--১৮৭১ ৬৫১ 


$৭8, 


৭৯৩ 


৭৬ 


যাদব কাবরাজ--১৪৪, ১৪৭, ৬০৭ 

যাদবদাস- ৫০, ৬৬৭ 

যাদবাচার্য গোঁসাই-২৯১, ৩৮৩, 
৪৬৯, 5995, ৫২৮, ৬১৯১৮-৭০১ 

খোদেশ্বর পাঁভিত- ৯০, ১৫ 

যোগেশবপর পাশ্ডিত9৫&৪, ৪৯১৯ 

রধু (ডীড়ষ্যাবাসী, বিপ্রঃ) ৩৮৮, 
৬৬২, 5৭0৫ 


809৮, 


৩৯১, 


রঘুনন্দন &৬৬ 

রুখননখ্দত। ৬৭২ 

বঘুনতপন উপ্লানত ৬ত 

বখুনন'ন (হ্যানুর, সরকার)-১০২, ১০৫, 


১৩৫-৩৮, ১৭১-৭৭, ১৯৭২, ১৯১, 
৩৩৬, ০১৬, ৪৩১, ৫০৯, ৫২১, ৫২৫, 
৫৩৫, ৫৩৯, &9৮, ৫৫০, ৫৫৭, &৬০, 
৮৬৩-৬৪, &৬৬-৬৭, &৭৪, &৯০, 
৫১২, ৬০৮, ৬১৩, ৬১৫, ৬৯৭ 

নঘুনন্দনদাস (ঘটক)--৫&৭৫%, ৫৭৬ 2 

রঘুনাথ ৫০, ৩৫৫, ৬৬২ 

রঘুন।থ -দ্র. শ্রীবঘ,নাথ 

রখনাথ-_ ২২০ 

রখ 21৭ ৪৩১ 

পঘ"।থ-৬৯২ 

রঘনাথ (আচার্য)--২৩৪, ৩৫৬৬? ৪3০-৪৯ 

রঘনাথ উপাধ্যায় (বেজ-ওঝা, বৈদ্য -রঘু- 
পাতি) -১০৭, ৬৫৪, ৭০৫-৬ 

রঘুনাথ কর-"৭৫ 

্ঘুনাথ চক্রবতর্শ (বিপ্র) দ্র. রাঘব চক্রবরতাঁ 

রমঘনাথ দাস, (গোসাঁইদাস 2 দাস গোসহি) 
-_৪৬, ৯০, ১০৫১ ১৫২, ১৭৯, ২৩৩, 
২৫০, ২৬৩-৬৪, ২৬৭, ২৮০, ২৮৯, 
৩১১, ৩২২, ৩৩৪, ৩৪৩, ৩৫১, ৩৬৯, 
৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৫-৯১, ৩৯৪, ৩৯৭, 
৪১৭, ৪২৭, ৪৩৭-৩৮, ৪৪৩-৪৪, 
৪৫২-৫৩, ৪৬১, ৪৬৪-৬৮, ৪৭১-৭৩, 


৭৬৮ 


৪৭৬, ৪৭৭, ৪৮০০ ৫০৮১ ৫৩০, ৫৫২, 


&৫৪, ৫৮৬-৮৬, ৫৯৯, ৬১৪, ৬৩৭, 
৬৪০, ৬৫৮-৫৯, ৬৬১, ৬৯২, ৬৯৪, 
৭০২-৩, ৭০৫ 


রঘুনাথদাস--&৭৬ 

রঘুনাথ পুরশ--৪, ৬৬২ 

রঘুনাথ (পুরী, বৈষবানন্দ আচার্য 2) 
১০৭-৮, ৬৬২ 

রঘুনাথ বৈদ্য_-৭৬, ৩৫১৯ 

রঘুনাথ বৈদ্য--৬০৭, ৭০৫১ ৭০৬ 

রঘদনাথ ভট্র-১০৫, ২৫০, ৩৬৯, ৩৮১, 
৩৮৩, ৩৮৬, ৩৮৮০ ৩৯৪, ৩৯৬-৯৮, 
৪০১, ৪৬৫৬-৬৬, ৪৬৮, ৫১১১ ৫৫৬১, 
৫৫৪, ৫৯৯, ৬৭৪-৭৭, ৬৯৭, ৭০০ 

রঘুনাথ [সংহ--৬২৬ 

বঘৃপাতি বৈদ্য উপাধ্যায়_ দ্র. 
উপাধ্যায় 

রঘুপাঁতি উপাধ্যায়--৬ ৮৯-৯০, ৭০৬ 

রঘু মিশ্র-১৩০, ৬৬২ 

রঙ্গদ--১০ 

রজনীকান্ত বস-৩৭০ 

রত্রগর্ভ পাঁণ্ডিত (আচার্য)--১০, ১৫, ৭৩০ 

রত্রবাহন দ্র. বিজয়দাস আচার্য 

রত্রমালা--১৯৩, ৫৬৪, ৬১০, ৬১২, ৬১৬ 

রত্রমালা-__-১৯৩, ৬১০ 

রত্লাকর_-৪৫&০ 

'রত্তাকর বিদ্যাবাচস্পতি- দ্র, বিদ্যাবাচস্পাতি 

রত্লাবতী_-১২১, ১২৪ 

রত্লাবতন--১১২, ১৮৩ 

রাঁবরায় পৃজারী--৬০৬ 

'রমণদাস মেন্ডল)--&৭৬ 

রমা-_-8৫&9, ৪৯১ 

রমাকাল্ত রোমকান্ত)_-৫&৮২ 

রমাকান্ত সেন-_-১৪১ 

রমানাথ--৫&৯১ 


রঘুনাথ 


চেতন্ত-পরিকর 


রসময়--৬৪৬ 

রসাইয়া ঠাকুর- দ্র. নিমচরণ 

রাঁসকচন্দ্র বস_&১ 

রাসকদাস- ৫৭৭ 

রাঁসকমোহন বিদ্যাভুষণ-__৫৮, ২৪৯, ২৫৫, 
৩১৮ 

রাঁসকানন্দ মেরার, রাঁসক -ম:রারি)--৫৫১ 
৬৪০-৪৯ 

রাউতরায় বিদ্যাধর- দ্র. 'বদ্যাধর 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়__৯, ১২, ৩০২ 
৩৩৮, ৪80৪, ৭১০, ৭১৪ 

রাঘব-_-২৭১ 

রাঘব চক্রবতাঁ (রঘুনাথ)--৫৬৭ 

রাঘব পাঁণ্ডিত গোস্বামী)-৩৯০, ৪৫১ 


৪৭৭, &৫২, &৮৫, ৫৮৮, ৬৪০ 

রাঘব পণ্ডিত (-দাস ঠাকুর, রাঘবানন্দ) - 
৭৬-৭৭,, ৯৮, ২৮৭, ৩৩৪, ৩৪৯-৫৫ 
৩৮৭, ৫&৩০, &৪২, ৭০২ 

রাঘব পুরী (রাঘবেন্দ্র)--২৪৯ 

রাঘবানন্দ-_দ্র. রাঘব পশ্ডিত 

রাঘবেন্দ্র- দ্র. রাঘব পুরী 

রাঘবেন্দ্র রায় ৬০১৯-৩ 

রাজ আধকারী-_-৩০২, ৭১৩ 

রাজবল্পভ চক্রবতরঁ--&৭০ 

রাজবলোচন দাস--৬৭৮ 

রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়_-&৭৩ 

রাজ্য আধিপাঁত--৬৪৫ 

রাধাকান্ত বৈদ্য-_&৭৪ 

রাধাকশোরদাস ঠাকুর--৪৭৬ 

রাধাকৃফ আচার্য_-&৬৮-৬৯১ ৫৭২ 

রাধাকৃফ আচার্য ঠাকুর ৫৭৫ 

রাধাকৃফ। গোস্বামী_৪৮০ 

রাধাকৃফণ চক্রবতর্ট গোস্বামন--৪৭৩ 

রাধাকৃষ্দাস-- ৫৭৬ 

রাধাকৃফদাস- ৬৪৫ 


ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট 


বাধাকৃফ পূজারী ঠাকুর-৪৭৬ 
বাধাকৃ্ণ ভট্টাচার্য_-৬০৭ 
বাধাকৃফ রায়-_৬০৭ 
বাধাগোবিবন্দ নাথ ৪৬২, ৪৬৫ 
বাধানন্দ--৬৪১ 
বাধানন্দ_-৬৪৫, ৬৪৯? 
বধাবল্লভ চক্রবতরশ-_&৭২ 
বাধাবল্লভ চৌধর--৬০৬ 
বাধাবল্পভ ঠাকুর (কোঁবরাজ ?)-৫৭৪ 
বাধাবল্লভ দত্ত--&৮২ 
(শধাবল্লভদাস--১৯০ 

বাধাবল্লভ মন্ডল-_ ৫৭৫ 
বাধাবনোদ চক্তবতীঁ_৫৭০, &৭২ 
বাধামাধব--&২০ 

বাধামাধব--&৭৫ 

শধামাধব তকতণর্থ_-৪৬১ 
ধামোহন-৬৪১ 

[ধাবাণী-__8&৪, ৪৯১ 
ধকাপ্রসাদ--১২৩ 

ধেশচন্দ্র শৈশ-_-৩৫৬ 

বণ- ৬৭২ 

ম-&৬৬ 

মকান্ত- দ্র, রমাকান্ত 
মকষ--&১৮-২০ 

মক আচার্য_-&২৬, &৯৬-৯৭, ৬০০, 
৬০৪, ৬০৬, ৬১৭ 

মকৃফ চট্টরাজ--৫&৭৩ 

মকৃফ (াঁদাশ্বিজয়শ)_-১০ 

মগাঁত ন্যায়রত্র_৭২২ 
মগোপালদাস--১৪৬ 
মগোবিল্দ-_-৫২৯ 

মচরণ-_&৭৪ 

মচবণ চক্রবর্তীঁ_-৪8৭৫ 

ঘচবণ চক্রবতাঁ_-৫৫৬ 2 

মরণ (রামচন্দ্র)--৫&&৬ 

8৯ 


রামচন্দ্র_১৪৭ 

বামচন্দ্র--৪৯১, &৬১৮-২০ 

রামচন্দ্র দ্র. রামচরণ 

রামচন্দ্র_৬৭২ 

বামচন্দ্রদ্র. কালণঞ্জরের রাজা 

রামচন্দ্র কাঁবরাজ (সেন-_ বড় কাঁবরাজ ঠাকুর) 
--১০৭, ১৯৩, ৩৯১, ৪০১-৩, ৪০৯, 
৪৬০, ৪৬২, ৪৭৯, ৪৯৭, &০৬, ৫২৬, 
৫৩৪, ৫৬৬-৫১৯, ৬১, ে৬৩-৭১, 
৫৭৮, ৫১৯১-৯২, &৯৫-১৭, ৬০০, 
৬০৪-২৩, ৬২৮-২৯, ৬৩১-৩৩, ৬৪১, 
৭7০৩ 

বামচন্দ্র খান__৯০, ১৫০? ৭১২ 

রামচন্দ্র খান_-৭১২ 

বামচন্দ্র (গোসাঁই, ঠাকুর_ রামাই)--৩০, 
১০৬-৭, ১২০, ১৩০, ১৪৪-৪৫১ ১৭০, 
১৮০, ১৮২, ১৮৮, ২২১, ২৪৭, ২৫৫, 
৩৬৯, ৪১৫, ৪৮৮, &০৪-৫, ৫১০-১১, 
৬১৪-১৫, &২৩-২৫, &২৯-৩০, &৪০, 
৬০৮, ৬৫২-৬৩, ৬৭৭) ৭০২ 

রামচন্দ্র ঘোষ_৪৭৬ 

বামচন্দ্রদাস_-৫&৩৫ 

রামচন্দ্র ধল--৬৪৮ 

রামচন্দ্র পুরী-২, ৪-৬, 
২৮৯, ৩১৪-১৬, ৬৭৫ 

রামচন্দ্র রায়-_-৬০৭ 

রামজপণী বিপ্র_৬৭১ 


২২৪, ২২৬, 


রামজয় চক্রবতর্ঁ-৬০২ 
রামজুয় মৈত্-৬০৭ 
রামদাস- দ্র, আভরাম 
রামদাস--১৪৬ 
রামদাস--১৯২ 
রামদাস--৪০৩, &৫৯ 
রামদাস--&২২ 
রামদাস-_- ৫২৫ 


৭৭9০ 


রামদাস--৫&৭৬ 

রামদাস- দ্র. কালীঞ্জরের রাজা 

রামদাস_-৭৩ ২ 

রামদাস (অদ্বয় ব্রহ্মবাদী পাঠান)--৬৮৭, 
৬৮৮? 

রামদাস (কাঁবিচন্দ্র ;)--৪১৩ 2 ৭৩১-৩২ 

রামদাস কাঁববল্লভ--&৭৬ 

রামদাস ঠাকুর--৫৭৬ 

বরামদাস ঠাকুর-_৬৪৭ 

রামদাস (দ্বজ)--১৪৯, ৪১৪ 

রামদাস পৃজার ঠাকুর-৪৭৬ 

রামদাস (বাটয়া-, চাটুয়া-)--৬০৭ 

রামদাস বাবাজঈ-_-৪৪৮ 

রামদাস (বিপ্র)--৬৭২ 

রামদাস বিশবাস_-৩৯৬ 

রামদাস (ব্রজবাসশী)--৪৭৬ 

রামদাস (মৌীনকেতন)--৮৮, ১০৮, ১৮২, 
৪১৩০ ৪১৪-১৫, ৪৬৪ 

রামদাস সেন- ১০৮৫ ৩৩৯, ৩৪৩, ৪১৪ 

রামদেব--&*০ 

রামদের দর্ত--৬০৭ 

রামনাথ--৬৯৬ 

রামনাথ রায়_-৪৭৬ 

রামনারারণ--&২৯ 

রামভদ্রু মেহামর্দ)--১০৮? ১৯৩, &০৩, 
৬১৫, ৬৪১ 

রামভদ্র-8৪১ 

রামভদ্র--৬৪৯ 

রামভদ্র রায়_-৬০৭ 

রামভদ্রাচার্য-১০৮০ ২৩২ 

রামরাম বস_-৬২০ 

পামলক্ষম্রণ--৫২৯ 

রামশরণ চক্রবতরঁ--&৭৯ 

রামশরণ চেট্ুরাজ ?)--৫৭৭, &৭৯ 

রামশশশ কর্মকার--১৪০ 


চৈতন্য-পরিকর 


রামসন্দর--৪১৩-১৪ 

রাম সেন_-৬০৮, ৬১০ 

রামাই- দ্র. আঁভরাম; রামচন্দ্র; শ্রীরাম পাঁণ্ডিউ 

রামাই-২৩৫, ৩২০-২১, ৬৬২ 

রামাই--৩২১ 

রামাই_ ৫২২ 

রামাই-_&২৭ 

রামানন্দ--১৯২ 

রামানন্দ বস্‌--১০৬-৮, ৩২৮-৩২, ৫০২ 

রামানন্দ মিশ্র-_-৭২৮ 

পামানন্দ রায় (ক্ষেন্রবাস+)-- 2 

রামানন্দ রায় (রায় রামানন্দ)_ ৭১, ১৫৫ 
২০৭, ২২৫, ২২৯, ২৩৯, ২৪৩-৪ 
২৪৭, ২৪৯-৫৫, ২৫৭-৬০, ২৬৩-ং 
২৭৩, ২৮৩, ২৯৭-৯৯, ৩০৩-৪, ৩০ 


৮, ৩১১, ৩১৬-১৮, ৩৬৩, ৩২ 
৩৭৮-৮০, ৫৪৯, &৮৩, ৫৯১৯, উ$ 
৭০৮-৯ 

রামানূজ--২৪৯ 


রামে*বর মুখোপাধ্যায়--১০০, ৪৯৯, ৫২| 

রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ--১১ 

রুদ্র পাণ্ডত-_৬৯৬-৯৮, ৭৩৩ 

রুদ্রদেব--৭২ 

রূপ কবিরাজ_-৫৭৮ 

রূপ গোস্বামী-২৮, ৩৬, ৭৪, ৭৮, ৯ 
১০৬, ১৫৫-৫৬, ১৭১৯, ১৮৬, ১ 
১৯০, ২০৭, ২২৩, ২২৫, ২৩১, ২ 
২৫০, ২৫২-৫৩, ২৬০, ২৭১, ২ 
২৮৮, ২৯১, ২৯৯, ৩৪৭, ৩৫৯ 
৩৬৬-৬৯, ৩৭১-৮৪, ৩৯০-৯১, ৩৯ 
৯৪, ৩৯৭-১৯৮, ৪০১-৩, ৪০৬-৭, ৪& 
৫৮, ৪৬০-৬২, ৪৬৪-৬৮, ৪৭০, ৪৫ 
৪৭৮, ৪৮১-৮২, ৪৯৫১ ৫০৬, ৫০ 
৫১১, ৫৪৭-৪৮, ৫৬১, ৫৫৪ ৫ 
৫৯৯, ৬৪৩, ৬৫৩, ৬৮১, ৬৮৮ 


ব্যক্তি-নির্থণ্ট 


৬৯১-৯২, ৬৯৭-৯৮, ৭০০, ৭১৫-১৭, 
৭৩১ 

রূপ ঘটক--৫&২৬, ৬০৪ 

রূপচন্দ্র দ্র. রূপনারায়ণ লাঁহড় 

রূপনারায়ণ ঘটক-_৫৭৫, ৫৭৮ 

রূপনারায়ণ পুজারী-৬০১ 

রূপনারায়ণ লাঁহড়ী (আচার্য, চক্রবতর্ণ, 
ভূপাঁত-? _ রূপচন্দ্র) __ ৫৫৭, ৩৮১, 
৪৫৭? ৫২৭, ৫৩৬? &৯৮-৬০১, 
৬০৬-৬, ৬১৭, ৬১৯2 

রূপমালা--৬০ 

রূপসখা- দ্র. স্বরুপ 

রূপেশবর- ৩৫৮ 

রেবতাঁ_-১৭ 

রেবতণ_ ৩৫৮ 

রেবতীঁমোহন সেন-_২৮৬ 

রোদনী- ৭২৫, ৭২৭ 

লক্ষমণ- ৬৭২ 

লক্ষ্ণ-_-৬৯৮ 

লক্ষণদাস--& ২৯ 

লক্ষণ ভট্টর৬৮৯ 

লক্ষণ সেন- ৪৩৫ 

লক্ষী- দ্র. নারায়ণশ 

লক্ষমী--৫১৮ 

লক্ষশকান্ত__৩২-৩৩ 

লক্ষমকান্ত দাস--১৪৬ 

লক্ষী দেবী--১৭-২০, ৩৫৩ 

লক্ষীনাথ-_ দ্র. লক্ষ্ীনারায়ণ 

ক্ষীনাথ পাণ্ডিত--১৩০ 

ক্ষমীনারায়ণ বসু--৩২৯-৩০ 

ক্ষ্ীনারায়ণ লাহড়ী (লক্ষমীনাথ)_ 
২৫৬-৫৭, ৫৯৯ 

ঈক্ষীপাঁত--১, ৩২, ৫৪-৫৫, ২৫৭ 
ক্ষীপ্রয়া--৫৪৫-৪৬, &৪৮, ৫৫১, 
৫৫৫, ৫৬৬, ৬৩১ 


লাঁছমা--&৭১ 

লবাঁন-_-৬২০ 

লালত ঘোষাল--৬০২ 

লাঁলতা--৬৩৮ 

লাভাদেবী (নাভা)_-৩২-৩৩ 

লালদাস-_&৭২ 

লালদাস বৈরাগ্ণী-_-৪৭৬ 

লশলাশুক-_ ৩৯৩ 

লেখক পাঁণ্ডত- দ্র. ভগবান পাশ্ডত 

লোকনাথ--৭৩২ 

লোকনাথ চক্রবতর্ঁশঁ (গোস্বামন 2)-_-৩৮, 
১০৬, ১২৪, ২৫০, ৩৬৫, ৩৬৯, ৩৮৩, 
৩৯০, ৩১৯১৯-৪০৩, ৪০৫, ৪০৭-৮, 
৪৬৮, ৪৭১, ৫০১-২, ৫০৭, ৫৫১-৫২, 
৫৫৪, ৫৫৯, &৮৫-৮৮, ৬১৪, ৬৪০, 
৭০০ 

লোকনাথদাস-_&০০-৫০২ 

লোকনাথ পাঁণ্ডত-_১৫ 

লোকনাথ পঁণ্ডিত_&০, ৪৩১2 ৪৯৭? 

লোকানন্দাচার্য-১৩৭, ১৪৬ 

লোচনদাস (সুলোচন)-_-১০৩-৪, ১৩৮-৪১, 
১৪৪-৪৬, ১৬৯, ৩৩৬, ৫৩৬, ৭২১-২২ 

শংকর-_-৩৩১ 

শংকর (অদ্বৈতগোবিন্দ, শংকর দেব ?)-_ 
৪২, ১০৩, ৪৯১-৯২ 

শংকর ঘোষ__-৭৩৩ 

শংকর পাঁণ্ডত-_-১০৮, ২০৬, ২১০-১১, 
২২৪, ২৬৪, ২৬৭, ২৮৮, ২৯১, ৫৪৯, 
৬৫৫, ৭৩০, ৭৩৩ 

শংকর-বল্লভ- দ্র. শংকরারণ্য আচার্ধ 

শংকর বি*বাস-_-৬০৭ 

শংকর ভভ্রাচার্য_-৬০৭ 

শংকর 'মশ্র--২৩৮ 

শংকরাচার্য_-৬৮৫ 

শংকরানন্দ সরস্বতী--৩৮৮ 


৭৭২ 


শংকরারণ্য--৪, ১৫, ৭২ 

শংকরারণ্য আচার্য (শংকরবল্পভ ?)-৬৯৬- 
৯১৮ 

শচশদেবী (আই)-_৪, ৯-৩০, ৪৩, ৬১- 
৬২, ৬৭, ৬৯, ৭১-৭২, ৯৪, ৯৯, ১১১১ 
১১৫-১৬, ১১৮, ১২১, ১২৫, ১২৭- 
২৮, ১৫৯-৬২, ২০৬, ২০৮, ২২৩-২৪, 
২২৭, ২৬৭, ২৭৩-৭৪, ২৮২, ৩১৩, 
৪৯৩, ৪৯৫-৯৭১ ৫০৩, ৬৬০, ৬৯৩, 
৭৯৯১ 

শচীনন্দন--&০৪-৫, ৬৫২ 

শচীরাণী--৬৪৪ 

শতানন্দ খান- ২৩৩ 

শশিভূষণ ভাগবতরত্ব গোস্বামী--১৮৭ 

শৃশশেখর--১৪৬ 

শাল্তন7 আচার্য, ভট্টাচার্য শান্তাচার্য)__ 
৩৪ 

শাঙ্গ, শারঙ্গ_ দ্র. মূরাির-চৈতন্যদাস 

শাহ সজা_-৬৪৮ 

শিখরের কন্যা-৩০৭ 

শিখরেমবর--৩৫৮ 

শিখিধবজ--৬৪৯ 

শাখি মাহ'তী--২৩৩, ২৩৫, ৩১৯, ৫৪৯, 
৬৯০ 

শাহসুজা-৬৪৮ 

শিবচরণ বিদ্যাবাগণশ--৬০০ 

[শবচন্দ্র শশল--৪৩৫ 

শিবরতন মিন্র-৩৬৩, ৪৭১, ৬০৫ 

শবরাম গঞ্গোপাধ্যায়-_-১৮৩ ৃ 

শিবরামদাস--৬০৭ 

শিবাই_-১০৮, ৩২১, ৩৩৮ 

[শবাই--২৭৫ 

শিবাই আচার্য--৫৯৭ 


1শবানন্দ--৩২০ | 
শিবানন্দ (ও০:)--৩২০ 


চৈতন্ত-পরিকর . 


শিবানন্দ চক্রবত্তা (শবাই ? শিবানন্দ 
আচার্য ঠাকুর £)--১৩০, ৪৬৯, ৭২৯ 

শিবানন্দ সেন (আচর্য ?)--৯০-৯১, ২১২, 
২২৩, ২২৫, ২৪৫, ২৭৮-৭৯, ৩২৫- 
২৬, ৩৩৮-৪৮, ৩৫৩, ৩৮৮, ৪১৪, 
৬৫৯, ৭০২, ৭২৯ 

শাশিরকুমার ঘোষ_২০, &৮৩, ৬৭৮ 

শিশু-কৃফদাস- দ্র. কানু ঠাকুর 

শতল রায়-_-৬০৭. 

শুক-_৪৮ 

শক্াম্বর ব্রক্গচারী--২৮, ১২৬, ১৯৯-২০২, 
888, &৪৩, ৫৫৯, ৫৮৯১ 

শদভংকর শেুভাই)_-&৭ 

শুভানন্দ- ৩২০ 

শুভানন্দ--৪৩১ 

শেখর- দ্র. কবিশেখর; চন্দ্রশেখর আচার্যর় 
চন্দ্রশেখর বৈদ্য 

শেখর পণ্ডিত--৬৭৭ 

শোভা দ্েবী-_১৯ 

শ্যামকিশোর--১২৩, ৫৩৯ 

শ্যামদাস--২৭৩ 

শ্যামদাস--৪৩৪ 

শ্যামদাস--৪৬৩-৬৪ 

শ্যামদাস--৬৪৬ 

শ্যামদাস--৬৪৬ 

শ্যামদাস--৬৫১ 

শ্যামদাস (আচার্য, চক্রবর+)--&৬২, ৬৩ 
৩১ 

শ্যামদাস চক্রবতরঁ--৪৩০, ৫৬৪ 

শ্যামদাস চট্ট_৫৭৬, ৫৭৭? 

শামদাস (ছোট ?)--৩৬, ৪৮৭, ৫০০7 

শ্যামদাস ঠাকুর-_-৬০৭ 

শ্যামদাস (দাশ্বিজয়ী, দ্বিজ, দি 
দিশ্বিজয়ী, বড়-, ভাগবতাচার্য)-৩। 
৩৭১ ৪২ ৫০৫? 


ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট 


গ্যামদাস মেদাঙ্গয়া)_-২৬, ৬০৪, ৬৩১ 

শ্যামদাস (শ্যামানন্দ)_-৫&€&৬ 

শ্যামদাসী- দ্র. ইচ্ছা দেই 

শ্যামাপ্রয়া-_৫৭৫ 

শ্যামীপ্রয়া-_৬৪৬-৪৮ 

শ্যামবল্পভ-_-৪১১, &৭২ 

শ্যামস্‌ন্দর আচার্য _৬ 

শ্যামসৃন্দরদাস--৫&৭৭ 

শ্যামানন্দ (দীনদহঃখী, দান, দুহাখয়া, 
দুঃখী--কৃষ্দাস)--১৪২, ২২১, ৩৩৬, 
৩৬৬, ৩৯১, ৪০১, ৪০৩, ৪১২, ৪২৮- 
৩০, ৪৩৩-৩৪, ৪৫১৯-৬০, ৪৭১-৭২, 
&২৬, &২৯, ৫৫৩, ৫৫৬৯, ৫৬২, ৫৬৫, 
৫৮৮-৯০, ৫৯৪, ৬১৪, ৬২৭, ৬২৯, 
৬৩৪-৪৯, ৬৮৮ 

ঢামানন্দ_ দ্র, শ্যামদাস 

কব_-৪৩১, ৬৬৭ 

কর দত্ত--৪৩১? ৪৩৫ 

কান্ত_-৩২-৩৩ 

কান্ত__-৩৬২, ৩৭৩ 

ীকান্ত-_৬০৭ 

কান্ত পাঁণ্ডিত--১০৯ 


৭৩৩ 


শ্রীঠাকুর মহাশয়- দ্র. নরোত্তম 
শ্রী-ঠাকুরাণী--৩৭১ ২১৮-১৯, ২২১, ৪৮৪- 
৮৭, ৫০১ 


শ্রাদাম_-৪১৯-২১ 

শ্রদাস_৪১০-১১, ৫8৪, &৫৬, &৬৪, 
&৬৬, ৫৭২ 

শ্রীদাস কাবরাজ-__-&৭৬ 

শ্রীধ'র (খোলাবেচা, পণ্ডিত, পাট:য্লা)__ 


১০৮৮ ২০২-৫, ২৭৬ 
শ্রীধর ব্রন্মচারী--১৩০, ৬৬৭ 
শ্রীধর স্বামী--৬৯১১ 
শ্রীনাথ--৩৪৩, ৩৪৪2 ০৪৫৬-৪৬ 
শ্রীনাথ_ ৫৪০ 


শ্রনাথ_৭৩২ 
ভ্রীনাথ আচার্য-_-৩৫, ৩৪৪, ৩৬৬-৬৬ 
শ্রীনাথ চক্রবতঁ_-৩৪৪ 


শ্রীনাথ পাণ্ডত (আচার্য ?)--৩৪৪, ৬৯৬- 
৯৮ 

শ্রীনাথ মিশ্র_-৩৪৪, ৪৩১-৩২ 

শ্রীনাধ (আচার্য 2)১--১০৯, ১২০, ৫৯০ 

শ্রীনাধ 'শ্র_-৪৩১-৩২, ৬৬৭ 

শ্রীনবাস- দ্র. শ্রীবাস পাণ্ডিত 


ীকান্ত সেন--৯১১, ২১২, ২২৩, 
৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫ 
ীকৃষ- দ্র, ভাগবতানল্দ 
ীকফদাস ঠাকুর- দ্র. কৃষণদাস ঠাকুর 
ঠীকষদাস চট্টরাজ কেঁফদাস চট্টরাজ)_৫৭৯ 
ঠক পাণ্ডিত--৩৮১, ৪০৮, ৪৬৭, ৪৭৮, 
&০৭, ৫২৮, ৮১, ৫৮৫ 
কৃষপ্রসাদ- দ্র. কৃষণপ্রসাদ 
কৃষবল্লভ চক্রবতরঁ- দ্র. কৃষবল্পভ- 
কৃ ভাদূড়শ--8০8 

মন্ডল--৬৩৪-৩৬ 
গভভ' পাণ্ডিত--১৭৪, ২৭৬, ২৯৩ 

দ' জীব 


৩৩৯, 


শ্রীনবাস আচার্য আচার্যঠাকুর, -প্রভৃ)__ 


৩১, ৪৯-৫০, ৮৬, ৯১, ৯৯, ১০২, 
১০৬-৭, ১১৯, ১৩০, ১৪২-৪৬, ১৭০, 
১৭২, ১৮৬, ১৯০, ১৯৩, ২০১-২, 
২০৮, ২১১, ২২১, ২২৮, ২৪৭, ২৫৫, 
২৫৯, ২৬৭, ২৭২, ২৯১, ৩০০, ৩০৫, 
৩৯১১, ৩১৫, ৩১৮-১৯, ৩২০, ৩৩৫-৩৬, 
৩৬৬, ৩৬৯-৭০, ৩৮৪, ৩৮৯, ৩৯১, 
৩৯৪-৯৫, ৩৯৮, ৪০১, ৪০৩, ৪০৮-১২, 
৪১৭-১৯, ৪২৯-৩০, ৪৩৩-৩৪, ৪৩৮, 
৪৫৮-৬১, ৪৭১-৭২, ৪৭৪, ৪৭৭-৭৮, 
৪৮১-৮২, ৪৮৮, ৪৯২-৯৩৩, ৪৯৬- 
৯৭, &০৬-৬, ৬০৮৯, ৫১৩-১৪. 


৭৭8 


&১৮, ৫২০-৫২১, ৫৬২৮, ৫৩০, ৫৩৫, 
&৩৯, ৫৪৬-৮০, &৮২, &৮৪-৮৫, 
&৫৮৮-৯৬, ৬০৩-৫, ৬০৭-৮, ৬৯১০-১৯৮, 
৬২১-২২, ৬২৫-৩৪, ৬৩৭, ৬৪০-৪১, 
৬৫১, ৬৫৩, ৬৫৫, ৬৬৯-৭০, ৬৭৭, 


৬৮৮, ৬৯২, ৬৯৭১ ৭0909, ৭০২-৩, 
৭০৫৬১ ৭২৩) 9২৯, ৪৩ 
শ্রীপাত--&৪০ 


প্রীপাঁত পাশ্ডিত-_-১০৯, ১২০, &৯০ 

শ্রীপাতি বন্দ্যোপাধ্যায়--৪৩৯ 

শ্লীবাস পাঁণ্ডত (আচার্য শ্্রীনবাস)--২৬, 
৩৭-৩৯,১ ৪১-৪২, ৪৮, &৭-৬১, ৬৩, 
৮০, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১০৫, ১০৭-২০, 


১৫৮-৫৯, ১৬৮-৬৯, ১৭৪, ২১২, 
২৩৪, ২৩৬-৩৭, ২৩৯, ২৪৫, ২৪৭, 
২৬৮, ২৯৩, ২৯৫, ৩২২৯, ৩২৩: 


৩২৬, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৪২, ৪২৩, ৪৫৬, 
৪৮৫, &০৯, &৫০১ &৮৩, ৫৮৯, ৭১৬, 
৭১৮-২২ 

ভ্রীবংস পণ্ডিত--&০, ৬৬৭ 

শ্রীমগ্গল--দ্র. মঙ্গল 

শ্রীমতী (বিষ্যাপ্রয়া 2)--৫১০, &১৭-১৮ 

শ্রীমন্ত-১০৭-৮, ৬৬৭ 

শ্রীমল্ত চক্রবতঁ--&৭৬ 

শ্রীমল্ত ঠাকুর-_-৫৭৬ 

শ্রীমন্ত দর্ত--৬০৭ 

শ্রীমহাশয়- দ্র. নরোত্তম 

শ্রীমান ?--৩৮, ৪৯০ 

শ্রীমান পাণ্ডিত--১২৫, ১৭৪, ১৯৯-২০২, 
888 

শ্রীমান সেন_-১৪৭ 

শ্রীমান সেন ঠাকুর ২০০ 

শ্রীরঘুনাথ--১৩০, ৬৬৭ 

শ্রীরঙ্গ কাবরাজ--১০৮, ৬১০, ৬৬৭ 

শ্রীর্গ পুরী- ২, ৪, ২৭, ৭২ 


চৈতন্য-পরিকর 


ল্লীরা- ৩৪৩, ৬৭৮ 
শ্লীরাম--৪৩১ 
শ্রীরাম পাণ্ডত রোমাই-)--৪০, ৫০, &১৯- 


৬০, ১৩, ১০৯-১০, ১১২-১৩, ১৯৫. 
২০, ১৩৪, ১৯১, ২৯৩, ৪৮৬, ৭১৮. 
১৯ 

্রীসর্বজ্জ-৩৫৮ 

শ্রীহর্য_-১৩০ 

শ্রীহার আচার্য_-&১, ১৩০ 

শ্রীহরি ঠাকুর--৫৭৫ 

শ্রীহরি, শ্রীহারচরণ- দ্র. হাঁবচরণদাস 

যল্ঠীধর, ষন্ঠীবর--৭৩১ 

ষষ্ঠ, ষাঠ--২৪৫ 

ষাঠঈর মাতা-_-২৪৫, ২৯৮ 

সঞ্জয় ২০-২১, ১৭১-৭৪, ২০২, ৪৪3 


&০ 

সতাশচন্দ্র মিত্র_১১, ৪০২ 

সতাীশচন্দ্র রায়--১৬২, ৩১৬, ৩৯৫১ ৫৩৩ 

সত্যবতশী_-১৯৩ 

সত্যভামা--১৯৩ 

সত্যভামা-_-১৯৩ 

সত্যমাভা-_-৪১১, &৭২ 

সত্যভামা--৫৭৪ 

সত্যরাজ খান_-১৪৯, ২১৪, ৩২৮-৩২ 

সদানন্দী--১৩৯ 

সদাঁশব--৩২ 

সদাশিব_-৬৪৩ 

সদাঁশব কাঁবরাজ পেণ্ডিত ?)--৬৯, ১০. 
৭, ১২৫, ১৭৪, ১৯৯-২০১, ৪৪8৪-৫ 
৭০৩ 

সনাতন--১০৭-৮ 

সনাতন গোস্বামধ--২৮, ৩৫-৩৬, 98, ৫ 
৯০, ৯৭, ১০৫, ১৫৫-৫৬, ১৭৯, ১% 
১৯০, ২০৭, ২২৩-২৫) ২২৭; ২৫ 
২৩৯, ২৫০, ২৫২, ২৭১, ২৮৩, ২! 


ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট 


২৯৯, ৩১১, ৩৪৭, ৩৫৮-৭৭, ৩৮০- 
৮১, ৩৮৩, ৩৯০, ৩৯৩-৯৪, ৩৯৮, 
৪০১-২, ৪০৫, ৪০৯, ৪১২, ৪৫৬-৫৮, 
৪৬১-৬২, ৪৬৪-৬৫, ৪৬৭-৬৮, ৪৭০- 
৭১, ৪৮১-৮২, ৫০৫১ &০৭-৮, ৫১১, 
৫৪৭-৪৮, ৫৫১-৬২, ৫৫৪, ৫৯৯, 
৬৭৫-৭৬, ৬৮১, ৬৮৩, ৬৯৭, ৭০১, 
৭১৫-১৭, ৭২৯ 


ননাতন মিশ্র (পশ্ডিত)--২০-২১, ১৮৭ 
ননৌঁড়য়া বিপ্র- ১-২, ২৩০-৩১, ৩৭৪ 
পন্তোষ-_-৩৭১ 
সন্তোষ দর্ত_৫&২৬, &৩১ 

(রায়) &৮১-৮২, ৫৬৮৯, 


সন্তোষ দত্ত 
&৯১-৯২, &৯৪-৯৬, ৬০৪-৬, ৬৯৮- 
১৯, ৬২২, ৬৪০ 

সন্তোষ রায়--৬০১-৩, ৬১৯ 

র্বজ্ঞ_দ. শ্রীসর্কজ্ঞ 

র্বজয়া-_-১০, ২৪, ১৬০-৬১ 
গর্বানন্দ_-&২ 

নর্বাণী--১৯৩, ৭১৯ 

গবেশিবর মিশ্র-১১ 

গরকার ঠাকুর- দ্র, নরহরি সরকার 
টরস্বতী--৬৬৩ 


[যন আচার্য-৩২ 

ভৌম ভ্রাচার্য  (বাসুদেব-ভট্টাচার্য, 
-সারবভৌম)__৮, ১৪, ৭১১ ১৭৮, ২১৫, 
২৩৩, ২৩৮-৪৮, ২৫২, ২৫৬-৫৭, 


২৬০, ২৬৩, ২৮২, ২৯৪, ২৯৭-৭৮, 
৩০৩-৬, ৩০৮, ৩১০, ৩৫৯, ৩৭৬, 
৩৭৯, ৫১৭, ৫৪৯, ৬৮৩, ৬৯০, ৬৯৮, 
৭98, ৭২৬ 


রঙ্গ ঠোকুর ? দাস ?)-৪১৩? ৬৫১-৫২ 
রদাচরণ মিত্র_২৩৮, ২৮৬ 
রদা দেবী_-২৬ 


৭৭৫ 


সিংহেশবর €(ওঢ, মহাপান্র_হংসেশবর 2) 
৩২০ 

[সঙ্গাভট্ট৬৬৭ 

সতা-১৬৭, ৬৭২ 

সীতা চক্রবরতাঁ-৩৯৯, ৪৯৩ 

সীতা ঠাকুরাণী (দেবী)-৩১, ৩৭, ৪২, 
৪9, 9৬, ৪৯, ৯৯, ১০০, ১০৩, ২১৮- 
২১, ৩৫৫, ৩৯৯, ৪৮৪-৯৪, ৪৯৯- 
৫০২, ৫১৪, ৫৪২, ৫৫০ 

সীতাপাঁত আচার্য_৩৬ 

সনকুমার সেন_-৩৯, 
১৬৮-৬১, ১৮১, 


১৩৮, ১৬২-৬৩, 

১৮৮, ২৫৫, ৩৪৭, 
৩৫৬, ৩৯৫, ৪৩১, ৪৪০, ৪৭৯, ৪৮১, 
&৩৩-৩৪, ৫৩৭, &৭৭, ৫৭৯, ৬০১, 
৬১৯-২০, ৬২৩, ৬৩১, ৬৪৭-৪৮, 
৬৫২, 9৭০২-৩, ৭১২, ৭২৯ 

সুখানন্দ_-&৭৭ 

সুখানন্দ পুরী- ৪, ৩১২, ৬৬২ 

সুখা- দ্র. দুঃখী 

সংগ্রীব 'মাশ্র_ ২৭৯ 

সুচরিতা দ্র. গৌরাঙ্গবল্লভা 

সুদর্শন পাঁণন্ডত-_১৩, ১৯৪, ১৯৬ 

সুধাকর মণ্ডল- ৫৭৫ 

সুধানাধ ২৪৯, ৩১৬ 

সুধানাধ_৩১৬ 

সুধাময়- &১৭, ৭১০ 

সুনন্দা-_-৪৬৩ 

সুনন্দা সেন- ৬০৯-১০, ৬১২ 

সুক্ীলা-_-৬৫০ 

সুন্দরদাস- দ্র. সন্দরানন্দ 

সুন্দরদাস ঠাকুর_ ৪৭৬ 

সুন্দরানন্দ_-৭৬-৭৭, ১০০, ১০৭, ১৮২, 
৪১৪, ৪৬১-৫২ 

সুন্দরানন্দ (আনন্দানন্দ 2)--৬৪১ 


৭৭৬ 


সন্দরানন্দ সেন্দরদাস)--৫৭৫ 

সুপ্রভাত সেন--১৪১ 

সৃবলচন্দ্র ঠাকুর- ৫৭৪, ৬৪৬ 2 

সূবলদাস ঠাকুর-৬৪৬ 

সুবা- দ্র. পাতশাহ্‌-;) মোঁদনীপরের- 

সবাদার_-৪৮৯-৯০ 

সবাদ্ধি শর বেুদ্ধিন্ত খান 2)--২৯, 
১৭২, ১৭৪, ৪০9৪, ৪৩১-৩২, 8৪৪, 
৭২৫-২৭ 

সুবুদ্ধি রায় (খাঁ, ভাদুড়ী)-৩৬০, ৩৬৩, 
৩৬৫, ৩৭৮, ৪০১, ৪০৪-৫১ ৭১৪-১৫, 
৭১৭ 

সাব্রক্ষনিয়ম, আর._-৩০১ 

সনভদ্রা- দ্র. নারায়ণনী 

সুভদ্রা--৪৫&৪ 

সুমাত--১৪৯ 

সরেন্দ্রনাথ দাস_৫&৯৩ 

সুলক্ষণা (চূড়ামাঁণ-পট্রমহাদেবী)--৫৫&, 
৫৬২, &৬৬, ৬২৬-৩০, ৬৩২ 

সুলতান- দ্র. হোসেন শাহ্‌ 

সুলোচন- দ্র. লোচনদাস 

সলোচন--১০৮ 

সূলোচন (খণ্ডবাসী)--১০৮ 2 ১৩৫, ১৩৭, 
১৪৫, ২১৪০ ৫৫৬, &৬০, ৬০৮ 

সূলোচনা-_-১৫৮, ১৯৩ 

সুশশলকুমার চক্রবতর্শ--৫৩৯ 


সশীলকুমার দে--১৬৯, 
৩৮১-৮২, ৩৯৩, ৪৭০, 
৭২২ 

সূর্য--১০৭-৮, ৬৬৬ 

সূ্ধদাস সরখেল পোঁণ্ডিত)_৭৯-৮৯, ৮৪- 
৮৬, ১০৭, ৩৭৩, ৪২৩-২৪, ৪২৮, 
৪৩৬, ৫০৩, ৫১২, ৭১৬ 

সের খাঁ-৬৪২ 


২৬৭, ৩৪৭, 
৬২৪, ৬৯, 


চৈতম্ত-পরিকর 


সৈয়দ হুসেন খাঁ দ্র. হোসেন শাহ্‌ 
সোলেমান-__-৬৩৩ 
সোদামনী-&৩৩ 

স্তোককৃষ্- দ্র. পুরুষোত্তম কাঁবরাজ 
স্বগ্নেশবের বিপ্র-২৫২ 
স্ব্নে*বরাচার্যা_ ২৩৮ 


স্বরূপ (রুপসখা £)-৪৯-৫০, ২১৮-১৯, 
৪৮৭-৮৮ 
স্বর্পদামোদর (গোসাঁই _ পদরুষোত্তম 


আচার্য)__৪8৪, ৭১, ৮৯১ ১০৫১ ১২১, 
১২৫-২৬, ১২৯, ১৩৬, ১৫৫১ ১৭১, 
১৮৫-৮৬, ২০৭, ২১০-১১, ২২২, 
২২৪-২৬, ২২৯, ২৩৩, ২৩৬, ২৪৫, 
২৪৭, ২৫১-৫&৪, ২৫৬-৬৭, ২৮০, ২৮৮, 
২৯০১ ৩১৫) ৩৬৭, ৩৭৯-৮০, ৩৮৭-৯০, 
৪৬৫৬, ৪৬৮-৬৯, ৫৮৩, ৫৯৯১ ৬৯০, 
৭২৩ 

হংসে*্বর- দ্র. সিংহেশ্বর 

হনুমান--১৬৬ 

হবু শেক_৩৬১ 

হরপ্রসাদ শাস্নী--৩৮১, ৫৯৩, ৬২৪ 

হারগোপ--৬৪৯ 

হরিচন্দন (পানর, মহাপান্ন)--১১৬, 
৩০৫-৭, ৭০৯ 

হরিচন্দ্ররায় হারদাস)--৬০১ 

হারচরণদাস- দ্র. হাম্বীর 

হাঁরচরণদাস (পাণ্ডিত- শ্রীহরি, শ্রীহারিচরণ। 

_৩৫,১ ৬০-৫১, ২২১, ৩৬৬ 

হার ঠাকুর- দু. শ্রীহার ঠাকুর 

হরদাস--৫&২৮ 

হরিদাস- দ্র. চাল্দরায়; হ্ঁরচন্দ্রু রায় 

হারদাস--৬০৭ 

হারদাস--৬৪৪, ৬৪৬ 2 

হারদাস (অন্ধ)--৫২৬-২৭ 


২৪৭, 


ব্যক্তি-নির্ঘল্ট 


হারপ্রসাদ--৫&৭৭ 
হারাপ্রয়া-_-৪৩১৯ 
হরীপ্রয়া_ দ্র. হারদাস 
হাঁরবংশ--৫৭৯ 


ছারদাস ঘোষাল-৩৫৬ 

হারদাস (ছোট)--৭১, ৮৯, ১৭৯, ২৩৩, 
২৩৫-৩৭, ২৫৪, ২৬৪, ২৮৮, ৩১৪, 
৩১৯ 


'রদাস ঠোকুর, বর্ষ, যবন)-_৩৭, ৪২, &০2 
৬৪-৬৬, ৭৪, ৯২, ৯৫, ৯১৯১, ১২২, 
১৪৮-৫৭)১ ১৭৪১ ১৭৭, ১৯০১ ২০২, 
২২০, ২৩৯, ২৮৫-৮৬, ২৮৮, ২৯৪, 
৩০৯, ৩২৩, ৩৬৩, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৬, 
৩৭৯-৮০, ৩৮৫১ ৪১৪, ৮৩১ ৫৯০০, 
৬৫৮-৬০, ৬৯০, ৭০১, ৭১২ 

ঠীবদাস ঠাকুর--৬০৭ 

হারদাস দাস--৮২, ৪8৪৫১ ৬৯৭, ৭০২-৩, 
৭১২ 

রাস (দ্বজ)_-১৯৪-৯৫ 

বরদাস (দ্বজ)-__৬৪৬ 


হরদাস (নাঁপত)--২৫ 

হারদাস পাণ্ডিত (গোসাঁই, মৃখ্য-, সেবার 
অধাক্ষ)--২৯১, ৩৬৭2 ৪৬৭-৬৯, 
১৭৮-৮০ 

রদাস বেড়)--২৩৫ 


রদাস বস--৩২৯, ৩৩১ 

রদাস ব্রক্ষচারী--&০, ১৩০, ৩৬৭ ৪৭৯ 
রিদাস মোক্ষ- _ হারদাসাচার্ধ ?)-৪১০ 
দাস শিরোমাঁণ_-৬০০ 

দাস হোরাপ্রয়া)-_৪৮৯-৯০ 
রিদাসাচার্য (দ্বজ)_-৪১০-১১, 
৫৫৬, ৫৭২, &৭৭-৭৮, ৬১৫ 
পার দদবে-৬৪৩ 

রনাথ_ দ্র. হাররাম 

নাথ গাঙ্গুলী-৬০২ 
রিনারায়ণ বিশারদ--৩৫৮ 
নারায়ণ রোজা)__৫৬৩, ৬১৯, 
৬৭০ 


৫৫৪, 


৬২, 


হারবংশভট্ট-৩৯৪ 
হাঁরবল্পভ--৪৯৯ 

হরিবল্পভ সরকার ঠাকুর-_৫৭৭ 
হরিভন্র-৩২০ 

হরিরাম ৫৬২ 

হরিরাম--৫৭৭ 


হরিরাম আচার্য, দাস)--৫&২৬, ৫৯৬-১৭, 
৬০০, ৬০৪, ৬০৬, ৬১৭, ৬২৩ 

হাররাম পূজারী ঠাকুর হরিনাথ 2)--৪৭৬, 
&৬১-৬২2 

হরি রায়_-৬৪৯ 

হরিশচন্দ্র রায়__৬০২ 

হারহর--৩১৮ 

হারহর-৩৫৮ 

হরিহরানন্দ--৩২ 

হারহরানল্দ--১০৭-৮ 

হরি হোড়--৮০-৮২ 

হরু__-৩৬১ 

হরেকৃ$ আচার্য_-৩৬৮ 

হরেকৃষ মহাতাব_ ২৪৯১ ৩০১, ৭০৮ 

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়_-8৫, ১৩৮, ২৫৮, 
৩১১, ৫৩৯, ৬২১, ৬২৯, ৬৫৪ 

হলধর-_-৬৪৩ 

হলধর--৬৪৯ 

হলধর মিশ্র_৬০৭ 

হস্তিগোপাল--১৩০, ৬৬৭ 


হাড় ওঝা পেণ্ডিত, বন্দ্যোপাধ্যায়-_হাড়াই, 


হাড়ো)_-&২-৫৩, ৫১০, &১৯ 


হাড়গোবন্দ--&৭৫ 
হাড় ঘোষ মহাপান্র-৬৪৬ 


৭৭৮ চৈতন্যু-পরিকর 


হাড়াই_ দ্র. হাড় ওঝা হৃদয়চৈতন্য (ঠাকুর, দাস, 'মিশ্রু_আউালিয় 
হান্টার ডর, ডব্ল্য_-৩০১, ৬২৪, ৬২৯, ঠাকুর, হনদয়ানন্দ)-১২৬, ২২৯, ৪২৬ 
০১০ ২৯, ৪৩১-৩৪, ২৯, &৯০, ৬৩৬-৪০ 


হাম্বার (চৈতনাদাস, বারাসিংহ, বারহান্বীর, ৬০৪২, ৬৪৬-৪৭ 


হাঁরচরণদাস, হাম্বীর মল্ল)__৪৬২, ৪৭২, হুদয়রাম চক্রবর্তীঁ_-৪৭৬ 
৫২০, ৫&২৫৬-২৬, &৫৪-৫৫, &৫৯-৬০, হদয়ানন্দ- হৃদয়চৈতন্য 


৫৬২-৬৩, &৬৬-৬৭, ৫৯৬, ৬০৫, ৬১৪, হদয়ানন্দ সেন_&০, ৪৩১ 


৬১৭-১৮) ৬২৪-৩৩,) ৬৪১ হেমচন্দু রায়চৌধুূরী--৩০১ 
-8৩০১ ৫০ 
হারাধন দর্ত--৭২৫ হেমলতা ৫ 
হেমলতা--৫৬৯, &৭৯, ৫৭৩-৭৪, ৭২৩ 
1হতহারবংশ--৩১৯৪ 
হোরকা ঠাকুরাণী-_-১৪৭ 


[হরণ্য দাস--১০, ৩৭, ৪৬, ১৫২, ৩৫৮- 
৮৬, ৬৫৮-৬০ 

হিরণ্য পণ্ডিত (ভাগবত, মহাশয়)_-১৪, 
৭৮? ১৯২, ৪৪১-৪৩ 


হজ্টজ--৩০১ 


হোসেন শাহ (গৌড়ে*বর, পাৎশাহ 
-১৩৭, ১৪৭, ১৫২, ২৩৯, ৩২; 
৩৫৯-৬২, ৩৭৩, ৩৭৭, 8০৪-৫, ৭১২ 
৭১৪-১৭ 


ক্যান 


কূুর_-২৩০-৩৯, &০৭, ৬৮৬ 
গ্রদবীপ--১৮১১ ২৭১-৭২ 


নন্তনগর--৪৭৯ 
নাঁডাহ, অনাঁড়, অনাঁড়য়া--৮৪, ৯৯৩, 
ভরামপ্দর- ২০৬ 
ম্বিকা, অম্বগ্রাম,। আম্বুয়া-৭১, ৮৩, 


1১৪৯, ২২০, ৩৪০, ৪২৪-২৫, ৪২৭- 
৩০, ৪৩৩-৩৪১ ৪৫, ৫২৫-২৬, ৫৬৫) 
৫৯০, ৬৩৪, ৬৩৬-৩৭, ৬৩৯-৪২, ৬৪১৯ 
ম্বগ্রাম_ দ্র, আম্বকা 

মবুজকুঞ্জ ৬৯৮ 

যোধ্যা--৪০৫, ৪৩৫, ৭৫১ 
যোধ্যা--৬৪৭ 

ইটোটা--২৬৬ 

উলি-_-২৩১, ৩৭৮, ৬৮৯) ৭০৬ 


কাইহাট--৮১-৮৪, ১৪৭, ১৮০, ৫০৬ 
ক্লামাহেশ- দ্র. মাহেশ 

টপুর- দ্র. তড়া-আটপুর 

াঁটসারা--৪৭৯ 

ঠারনালা-২৩১ 

াঁড়য়াদহ--৩৩৩-৩৫ 

[াঁদত্যাটলা--৩৬৭ 

৬৮৬ 

মাইপুরা--৭২৫ 

ম্বুয়া_ দ্র. আম্বকা 


তন 
লখগঞজ--৬৪ 
লালনাথ__২৮৪, ২৮৮, 
৩১৬ 


নাতি 


২৯৮, ৩০৮, 


সাম--২০, ২৫০, ৬৩৫ 
॥হর পরগণা-৬০৩ 


ইন্দ্রণী--৬৭ 

ইন্দ্রেশবর ঘাট-২৭৮ 

ঈষ্টার্ণ ঘাটসৃ--৩০১ 

উজ্জণাঁয়ন -৬৮৯ 

উাড়ষ্যা, উংকল, ওড্রদেশ, কলিজ্া--৯, ৪৭, 
২৬০, ৬৩, ৩০১-২, ৩৭১, ৪২৭, 
5৩৪, ৫২৯, ৫৫৯) ৫৬৫) ৫৭৬) ৬২৫, 
৬৩৪-৩৬, ৬৪০-৯৩, ৬৪৫-৪৭, ৭১১, 
৭১৫-১৭ 

উৎকল- দ্র. ডীঁড়ষ্যা 

উন্তরপ্রদেশ_৩১৪ 


উত্তর রাট--২৭৮ 


উদ্ধারণপুর--৪৩৫, ৪৬৪ 

উমরাও-_৪০১ 

ঝষভপর্বত- ৩১২ 

এক আনা চাঁদপাড়া__৪০৪._ দ্র. চাঁদপাড়া 

একচক্বা, একচাকা-৫২, ১০৭, ৪৫২, 
&09৪8, ৫০৯-১০, ৫২৫, ৫২৮, ৫৩৪, 
৫৪১-৪২, ৫১৯০, &৯৫-১৬, ৬০৯, ৬১৭, 
৭09 

একব্বরপুর_-১৪৬ 

এগারাঁসন্দূর--&৯৮ 

এড়ুয়াগ্রাম-_-১৪৬ 

ওড্র- দ্র. উীঁড়্যা 

কটক--৯, ৪৭, &৬, ১২৮, ২৪৬, ২৫২, 
২২৯, ৩০২, ৩০৪, ৩০৬-৭১ ৩১৮, 
৬৩৫, ৬৪৩ 


কঢ়ই--&৭৭ 


কণ্টকনগর, কাটোয়া-__১৫) ২৫১ ৪৩, ৬৭, 
১১৫, ১৪৪, ১৬১, ১৭২, ১৯১, ২১৬, 
২৭১-৭২, ২৭৪, ২৭৭, ২৮১, ৩৩৫-৩৬ 


৭৮০ 


৩৪৮, ৩৫৪, ৪১১১ &০৬,১ &১০১ &২৬- 
২৬, ৫৩১, ৫৪০, &৪৫%, ৫৫৫, ৫৬৩, 
&৬৬, &৬৯, ৫৯০, ৫৯৬, ৬১৫, ৬১৭, 
৬২১, ৭০৬ 

কমলপুর-৬৮ 

কর্ণাট--২৩৯, ৩৫৮-৫৯ 

করঞ্জগ্রাম, করঞ্জাসতলগ্রাম_--১২১, ৪৩৮-৩৯ 

কাঁলকাতা--৬৩১ 

কাঁলঙ্গ- দ্র. ডীঁড়ষ্যা 

কাঁউগ্লাছ--২৪৬ 

কাউগ্রাম--&৩১ 

কাঁচড়াপাড়া, কাণ্চনপল্ল, কাণ্চনপাড়া-_-১১৬, 
৩৩৮-৩৯, ৩৪২-৪৩, ৪৩৮, ৪8৪৫ 

কাণ্নগাঁড়য়া_-৪১০, ৪৮২-৮৩, 
৫৬৭, ৫৬৯, &৭২, 
৬১৭, ৬২২ 

কাণ্চননগর--২৭৩, ২৭৯ 

কাণ্চননগরণী-৪০৩ 

কাণ্চনপল্লশী, কাণ্চনপাড়া- দ্র. কাঁচড়াপাড়া 
কাটোয়া- দ্র. কন্টকনগর 

কাঁদড়া-মাঁদড়া, কাঁদরা, বড় কাঁদরা-_-১২২- 
২৩, ৪৫২, ৫৩৮-৩৯৪ ৬৫৪ 

কানপরগ্রাম_-৬৪৭ 

কানসোনা (সোনারদীন্ধ 2)--&৭ ৫ 

কানাইর নাটশালা-_ ২, ২৭, ৪৬, ১১৯৭, 
১৫৯, ১৬৮, ২২৯, ২৩৪, ২৪৬, ৩৪২, 
8৪৭, &৩০ 

কান্দি--২৭১ 

কাবেরীনদী--৩৯২, ৬৮১ 

কামর্প--&৯৮, ৬৩৫ 

কাম্যবন--৩৫, &১১ 

কালশঞ্জর__-৬ ৮৮ 

কালখদহ, কালায় হদ--২৩০, ৩৬৭, ৬৮৭ 

কাশশ, বারাণসশ--৩৫), ৫৩, &৬, ইত্যাঁদ 


৫৬৪, 


৮৭৬-৭৭, ৬১, 


চৈতন্ত-পরিকর 


কাশঈপুর--৬৪৫ 

কাশীপুর-বিকৃতলা--২৭১ 

কাশীয়াড়ী-_৬৪৬-৪৭ 

কিশেরাকুষ্ড-৪০১ 

কণীরটকোণা-_১২৩ 

কুগ্রাম_-৩৮৭, দ্র. কোগ্রাম 

কুটীশ্বর-৫৯৮ 

কুণ্ডলনতলা- দ্র. মৌড়ে*বর 

কুড়োদরপুর--&৮১ 

কুমারনগর-&&৭-৫৮, ৬০৭ ৬০৯-: 

কুমরপূর, কুমারপুর--৬০০, ৬১৮ 

কুমারহট্র, কোওহট্র ৬, ৮, ২৭-২৮, ১০ 
১১৬-১৭, ১৮১, ২২৩, ২৭০, ২৭৯-% 
২৯৯, ৩২৬, ৩৩৮-৩৯, ৩৪২, ৩৪ 
৩৫৪, ৩৯৯, 88৪&, ৭১৮, ৭২১৯-২২ 

কুলাই--১৪৪, ১৪৭, ২৭১ 

কালিয়া, কুঁলিয়াপাহাড়পুর-২৬-২৮, ৩ 
৬৭, ১১৩, ১১৭, ১৮৫, ১৮৭, ২১ 
২৪৬, ৬৫০, ৭২৭- দ্র. পাহাড়পুর 

কুলীন-_-৩৭, ১১৬, ১৪৯, ৩২৮-৩২, ৩৩ 
৪৪৯, &০২, ৭০২ 

কুল্যাপাড়াপনুর--১৯৮ 

কুশালী 2--৮৪ 

কৃম্মস্থান- ৬৭৩ 

কৃতমালা-_-৬৭২ 

কৃফকোলগ্রাম_ ২৮ 

কৃষনগর, খানাকুল-কৃ্$নগর-১৮২, ৪১ 
২১, ৪৯৬, &৩৪, ৫৫০, &৯০ 

কৃষনাটাস্থল--২৮ 

কৃফপুর-_ ৪৩৭ 

কৃফবেনও্া--২৫১ 

কেতুগ্রাম--&৩১ 

কেন্দুবিজ্ব--৬৪৯ 

কেরাগাছি--১৪৮ 


স্থান-নির্ঘণ্ট ৭৮১ 


কশী-_-৬৮৭ 
কাগ্রাম-১৩৯, দ্র. কুগ্রাম 
কাঙরহট্র--দ্র. কুমারহট্র 
কাটালিপাড়া-_-১১ 
ডগ্রাম- দ্র. খাড়গ্রাম 
শদহ--৩০, ৩১ ৪৯ ইত্যাঁদ 

ড, খণ্ডপ্দর- দ্র. শ্রীখণ্ড 
কপে)পুর_৫২ 
।ডগ্রাম, খড়গ্রাম ৩৬৬, ৪৩৪ 
না_ দ্র. বোধখানা 
[নাকুল- দ্র. কৃফনগর 

গ্রাম_১৪১ 

_ দ্র. বোধখানা 

লিয়াঁড়-_8৫&৪ 
তৃর-_৩৬, ৮৩, ইত্যাঁদ 
গা বহৃস্থলে 
গানগরর--১৪৪ 
ডদ্বার--৬০১ 
ডরহাট--&৩৯, ৫৮০, &৮২, ৬৪২ 
[--১, ৭) ২১, ইত্যাঁদ 
[লগাহা--&৩১ 
বফা--১৯৮ 
শী -&88 
ঠুলশ_৩৯১, ৪৬৭, ৬৯২ 
মিলা, গাম্ভশলা 2৪৭৬, ৬৯৭? 
'তীলা--৫৭১, &৯৭) ৬০৫-৬, ৬১৭ 
ত বৃন্দাবন--৫২৬, ৬৩২ 
প্তপাড়া--১৮৯ 
'করা_-৬৫২ 
কুল--৬৮৯ 
কুলনগর-_ ৬৩৩ 
টপাড়া-_৪৭৬ 
দাবরী- ২৪৯, ৩০১-২, ৩৬১ 
পালপুর--৫৫৪, &৬৭, ৫৯৮? ৬২৬ 


গোপালপ্দর (গড়েরহাট)_৫৮১-৮২, ৫৯১ 
৬০৭2 


গোপাীনাথপুর--৯ 
গোপাীবল্লভপ্‌র_৫&২৬, ৬৪১-৪২, ৬৪৫- 
৪৯ 


$ 


গোবর্ধন-২, ৫৫১ ২৮৭, ২৬৫, ২৮৯, 
৩৬৮, ৩৯০, ৪২০, ৪৭২, ৪৭৭, &০৮, 
৬৯২, ৬৯৮ 

গোঁবন্দপুর-৬৪৬-৪৮ 

গোমাটিলা যোগপীঠ--৩৮১ 

গোয়াস--৫৯৬-৯৭, ৬২৩ 

গৌড় ২-৩, ২৬, ৩১, ৬৩৫, ৬১&-১৬, 
ইত্যাঁদ 

গোরাঙ্গপুর--১৮২, ৪৫৩ 

ঘণ্টশিলা -৬৪১, ৬৪৩, ৬৪৭ 

থাটাল ৬৬০ 

ঘোরাঘাট_১৪৭ 


চকতীর্থ-৩৬৮ 
চনুশালা ১২১, ১৮৩, ৩২২ 
চক পর্নত -২৬৫, ২৮৯, ৩১২ 
চট্টগ্রাম -১২১, ১২৬, ১৭১, 
৩২ 
চহুবপ,ুর-৩৬০ 
চন্দনপুর- দ্র চাঁদপুর 
চন্দ্রদ্বীপ--১১, ৩৭৭ 
চন্দ্রদবীপ- দ্র. বাকলা চন্দ্রদ্বীপ 
চম্পকহট্র- দ্র. চাঁপাহাটি 
চাকলিয়া--ড৬৪৪ 
চাঁদপাড়া_-৪০৪,_ দ্র, এক আনা চাঁদপাড়া। 
চাঁদপূর, চন্দনপুর--১৫২, ৩৮৫, ৬৫৮ 
চাঁপাহাঁটি, চম্পকহট্ট--১২৪, ৪৮২ 
চাখান্দ__-৭২২, ৫৪৫-৪৭, ৫৭ 
চাটরা-_ দ্র. চাতরা 


৯১৮৩-৮৪, 


৭৮ 


চাতরা (চাটরা 2 চারটা ?) -বল্পভপুর--৬৯৬- 
৯১৮ 

1চল্কা--৬১৭ 

চেকুড়ভা--&২৬-২৭ 

ছন্র--৩১১ 

ছন্রবন-_ ৪০১ 

ছন্রভোগ--৩৮৭, ৪৭৯, ৭১২ 

ছাঁচড়া-পাঁচড়া-_ দ্র. সাঁচড়া-পাঁচড়া 

জঙ্গলশটোটা--৪৮৯-৯০ 

জয়নগর-_ ৩৫৫ 

জয়পুর--৯, ১১ 

জয়পুর-৩৯৭, ৫০৯ 

জলন্দী--৪৩৯ 

জলাপ্পল্থ-_৬ ০১ 

জলেশবর-_ ৬৮ ২২, ৭২৭ 

জসোড়া (জসর. জসোড়)--৩৯৯ 

জাজপুর- দ্র. বাজপুর 

জাড়গ্রাম__৪৩৮-৩৯ 

জান্নগড়_৬৫২ 

জামেশবরপ্‌র-৪৭৬ 

জাহানাবাদ-_৬ ২৫ 

1জরাট বলাগড়, জিরেট-, বলাগড়-__-&৪০-৪১ 

গজিরেট-_ দ্র. জিরাট বলাগড় 

ঝাকরা--৬৫৯ 

ঝাঁটিআড়া--৬৪৬ . 

ঝাঁরখন্ড, ঝাঁড়খণ্ড, ঝাড়খণ্ড--২২৯, 
&২৬, ৬২৫, ৬৮০, ৬৯৮ 

ঝামটপুর--৪৬৪ 

ঝামটপুর--&১৭-১৮ 

টোটা গোপশখনাথ--&৯০ 

টোটাগ্রাম--২১৪, ৩১২ 

ডাঁইহাট- দ্র.দাইহাট 

ডেকান__-৩৫৮ 

ডোলঙ্গ-_-৬৪৩ 


চৈতন্য-পরিকর 


ঢাকা-_১৮৩, ৫&২২-২৩, ৫৩৮ 

ঢাকা দাক্ষণ-__১১, ১৯, ১০৯ 

তাঁকপুর--১৪৬ 

তড়া আটপুর--৫১০, ৫৩১ 

তাঁনয়া_-৬৪৪ 

তমলুক. তমো লিপ্ত, তমোলোক-__-৬৮, ১ 

তামড়গ্রাম_৬২৬ 

তাম্্পর্ণী_৬৭২ 

তালগাঁড়-_-৩৯৯ 

তাহেরপুর-_89৪ 

'তন্নেভ্যালি--৩০১ 

তিরোত- দ্র. ভ্রহত 

তেওতা--৪৯৯ 

তেলিয়া, তেলিয়াবুধার- দ্র. বুধরি 

তৈলঙ্গদেশ, ন্রেলঙ্গদেশ--৩৯২, ৬৮০, ৬ 

ত্রপথা--১৯৩ 

ল্রবেণী--১৮৯, ৩৭৮, ৪৩৬, 
প্রয়াগ 

ত্রহত--৩১২, ৪৭৬:_ দ্র তিরোত 

ত্রিলঙ্গ_ দ্র. তৈলঙগ্গ 

থারয়া-_৬৪৭ 

দক্ষিণ, দাক্ষণদেশ- দ্র. দাক্ষিণাত্য 

দাক্ষণ মথুরা-৬৭২ 

দগগদা--&১৮ 

দণ্ডপাট- দ্র. মালজাঠা 

দন্ডেশবর-৬৩৪-৩৬, ৬৪০-৪১ 

দত্তরালি--১৯ 

দাঁইহাট, ডাঁইহাট--১৮২, ৪8৪৮ 

দাঁতন-_ ৭২৭ 

দাক্ষিণাত্য (দাক্ষণ, দাঁক্ষণদেশ)_-৩, ১৫, 
8৪, ইত্যাঁদ 

দারুকেশ্বর-৪১৮-১৯ 

দিল্লী--৩৮১, ৬২০ 

দেউলি--৫৫৫, ৫৭৬, ৬২৭ 


৬৩৫)- 


স্থান-নির্ঘ্ট 


দেনুড়_৭১৮, ৭২২ 

দেববন -৩৯৪ 

দেবশরণ- ৭২৭ 

দোগাছিয়া--৮৪-৮৫, ৫৩৪ 

দবাদশবন-_ ২২৭ 

দবাদশাদত্য শিলা-৩৬৭ 

“নারভাঙ্গা- ৬২১৯ 

দাবিড়দেশ- ৩৯৪ 

ধারেন্দাবাহাদুরপুর_ ২২১, ৪৩৪, ৫২৯, 
৬৩৪, ৬৩৬, ৬৪০-৪২, ৬৪৫-৪৬, ৬৪৮ 

ধীরসমীরকু্জ--৪২৯-৩১ 

ণথছড়া__৪8৪৬ 

নতা- দ্র, লতা 

ন'তগ্রাম-৭২২ 

নদীয়া_-৪, &, ইত্যাঁদ 

নলগ্রাম_৩৬৭ 

ন্দী*বর- ৩৬৮, ৪১২, ৪৮১-৮২ 

নন্যাপুর_-৫৪০ 

নবগ্রাম--৩২-৩৩, ৬৭৪ 

নবদবীপ- বহুস্থলে 

নবহট্, নোট, নৈহাটি-_৩৫৮-৫৯, ৪৩৫, 
৪৬৪, ৬০৭, ৬৪৬? 

নরাঁসংহপুর- দ্র. নাঁসংহপুর 

নরেন্দ্র সরোবর-১৬৮ 

নাগপুর-৬৪৯ 

নারায়ণগড়--৬৪৭ 

যা? ৪৮৪-৮৫ 

মাহ্‌_-৪৭৫ 

নীলাচল-_বহ:স্থলে 

নাসংহপুর, নরাসংহপুর--৫৯০, ৬৪১-৪২ 
৬৪৬-৪৭ 

'শহান্যা ই--৪৭৬ 

নৌমষারপ্য-_৪০৫ 

নৈয্যাড়-২৫৩ 


৭৮৩ 


নৈহাটী, নৈটি- দ্র. নবহট্ট 

প্কপল্লী-_&৯৮, ৬০১ 

পণক্‌ট- ৫৫৪, &৬৩, ৫৭৭, ৬২৫, ৬৭০ 

পদ্মা--১৯, ৪৯৯, ৫৬৫, &৮০-৮২, ৫৮৪, 
৫৮৯, ৫৯২, &৯৪-৯৭, ৬১৪, ৬১৭, 
৬৪০, ৬৭৪ 

পলাশি-২৩২, ৪০৮, ৬৯৮ 

পাছপাড়া ৫১৯৬, ৫৯৮ 

পাণ্থাল_ ৪৭২, 5৭৫ 


পাটনা ৬৪৮ 
পাটুলব_৬৫০ 


পাড়প্‌র- পাহাড়পুর ? 
পাঁণিহাটী--২৭, ৭৬-৭৭, ৯০, ১৮১, ২৭১, 


২৯১৯, ৩৩৪, ৩৪৯-৫১, ৩৫৪, ৩৬৮, 
৪১৭, ৪২১, ৪৩৫, ৪৫২-৫৩, &৩০, 
৭0& 


পাণ্ডুপুর. পান্ডুরপূর 2৩, ১৫, &৪ 2? ৭২ 

পাণ্ডাদেশ--৬৭২ 

পাতড়া_-৩৬১-৬২ 

পাবন সরোবর-_ ৩৬৮ 

পালপাড়া- ৪৩৯ 

পাহাড়পুর, পাড়পুর 2২১৯, ৩৫৪, 
৬১২? ৫১৪, ৬৫০-৬১) দ্র. কুঁলয়া 

[পচ্ছলদা-৩০২, ৭১৩ 

পুনানগর--১৫, ৫৯৯ 

পূর্ণবাট-৩৪ 

পূর্বদেশ, পূর্ববংগ- দ্র. বংগ 

পোখারয়া-১৪৭, ৭৩০; দ্র. বেলপুকুর 

পেরিস্তাদেশ--৩৫৮ 

প্রতণচঈ-&৪ 

প্রয়াগ-৫৩, ২২৯, ২৩১৯, ২৩৬-৩৭, ৩৬২- 
৬৩, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৭-৭৮, ৪০০, 
৪০৫, ২৬, ৫৬১, ৬৮৮-৯১৯, ৭০৬ 
দর. ন্লিবেণী 


৭৮৪ 


ফতেয়াবাদ--৩৫৮, ৩৭৭, ৪৬৬" 

ফারদপুর--&৭৫, ৬০৭ ? 

ফুিয়া_-৩৭, ১৪৯, ১৫১-৬২, ১৫৬১ 
৪১৪, ৫০২, &১৮ 

ফুল্লবাট--৩৪, ৩৬ 

বংগ, বংগদেশ, পূর্বদেশ, পূর্ববংগ--১৬-১৭, 
১৯-২০, ৩৩, ১৯৭, ৩২৪, ৪৯৯, &১১, 
&২২-২৩, ৫৩৫, ৫৯৮, ৬০১, ৬৩৫ 

বংশীটোটা_-৩১৯ 

বংশীবট- ৪০৯, ৪৩৭ 

বংশীবদন--৪০২ 

বড় কাঁদরা- দ্র. কাঁদড়া-মাঁদড়া 

বড়কোলা- ৬৪৫ 

বড়গঞ্গা- বুরুগ্গা--১৯ 

বড়গাছি-৭৮, ৮০-৮৫, ৩৫১, &০৩ 

বড়ডাঙ্গা--১৩৫, ১৪১ 

বড় বলরামপূর--৬৪৫ 

বড়সান-_ দ্র. বর্ষাণ 

বদনগঞ্জ-_৬৩৩ 

বদারকাশ্রম- ৩৯১১ 

বনকুড়া_৪৪৬ 

বনগ্রাম-_৭১২ 

বনাবফুপুর, বিফুপুর-২০১, ৪৭৩, &২০, 
২৬, ৫২৮, &৫৪-৫%, ৫৫৮-৬০ ৫&৬২- 
৬৩, &৬৫-৬৮, ৫৮৯, ৬০৫, ৬১১, 
৬১৪, ৬১৭-১৮, ৬২৪-২৬, ৬২৯-৩৩, 
৬৪১, ৬৪৯, ৬৫৫ 

বর্ধমান_-৩১৮, ইত্যাঁদ 

বর্ধাণ, বড়সান, বরসনা-_-৪৭৬ 

বরাহনগর-১৪১, ৩৬১, ৩৬৬, ৪৩৯ 

বলরামপুর--৬৪১-৪২ 

বলাগড়- দ্র. 'জিরাট বলাগড় 

বল্লভপ্‌র- দ্র. চাতরা 


চৈতন্য-পরিকর 


বল্লালাটলা--৬৬৬ 

বাকলাচন্দ্রদ্বীপ-_-৩&৮-৫৯ 

বাখরগজ--২৩৫ 

বাখয়া--১৮৩ 

বাগবাজার_-৬৩১ 

বাঘপাড়া (ব্যাঘ্রনাদাশ্রম)--১৪৫, 
২২১, ৪১৫) ৪২৮, &২৫ 

বাণপুর_-৬৪৭ 

বানিয়াট--১২১ 

বায়ড়া-২৪৬, ৭২৭ 

বারকোণা ঘাট--২৮, ৬৬৫ 

বারাণস- দ্র. কাশী 

বাঁশদা- ৬৪৯, ৭২৭ 

বাহাদুরপুর_৪৩০, &৬৪, ৫৭৮ 

শক্রমপূর-_-১৪৮, ১৮৩, ৫১৯ 

1বজয়নগর (বিজয়ানগর)--৩০৩, ৬৮৯ 

বিদ্যানগর--১৫৮, ২৩৯, ২৪৬, ২৪৯, ২৫; 
৩০১-২, ৩১৬, ৩১৮ 

গিবশারদের জাঙ্গাল--১১৩ 

ণবশ্রামঘাট-_ ৫০৭, ৫৮ 

বিষুতলা- দ্র. কাশনপুর বিষুতলা 

বিষুপদর- দ্র. বননীবফুপদুর 

বিফদপদর_-&০২ 

বিহার-_-৬২৫ 

বীরচন্দ্রপুর--& ২৫, ৫২৮ 

বীরভূম_-&২, ৫৩৮, &৭৮, ৬৩৯ 

বুঢন_-১৪৮ 

বুধইপাড়া--৪৩০, ৪৭৬, ৪৮৩, ৫৭৫ 

বূধার, (তোঁলয়া), তোঁলয়াব্ধার-৪১: 
৪৩০, &০৬, ৫০৯, ৫২৬, ৫২ 
&৫৭-৫৮, ৫৬৪-৬৫)১ ৫৬৭১ ৫৬৯, ৫৭ 
৫৭৮, &৯১-৯১২, &৯৬-৯৮, ৬০৫৭৫ 
৬০৯-১৫, ৬১৭, ৬২০-২৩ 

বূর্ণা, বর্ণাগী--১৮১ 


১৮২ 


স্থান-নির্ঘণ্ট 


[রুঙ্গা- দ্র. বড়গঞ্গা 
[দ্ধকাশী-_৬৭১ 
[ন্দাবন--সবন্ 
[ষভান*পদর- ৬৩১ 
বনাপোল-_-১৪৮, ১৫০, 
৭১২ 

নদকৃপ-৪০৮ 


লপুকুর, বেলপুকুরিয়া--১০, 
৭৩০; দ্র. পোখারয়া 
লেটি__১২১ 

কুণ্ঠ--৪8৪১ 

তরণশ_-৪৭ 

দাখন্ড- দ্র. শ্রীখণ্ড 


ধখানা, খানা, খানাগ্রাম? খানাযোড়া__ 
৭৯, ৮১, ৮৪, ৮৬, ১৪১2 ৪৪৫-৪৬ 
রাকৃলি--১২০, ১২৪, ১৪৬, ২২১, 
৩৩৭, ৪১১৯, ৪৩৪, ৪৭৬, ৫&১১-১২, 
৫২৮-২৯, &৬৯-৭০, ৬০৫, ৬২২ 
লপূর--৪৩৯ 

পনাদাশ্রম- দ্র. বাঘনাপাড়া 

ধাম_-৩৫, ৩৬, ইত্যাদি 

কুণ্ড_-৩৮১ 

পত্র ৪৩৬, ৫৯৮ 

পদর_8১৯০ 

ণডাঙা--৬৯৭ 

গমোড়া-৪৫১ 

বাটী-_-৩৫১১ 

মারি--৭১, ৬৬৯ 

ক-২৫২, ২৬৪, ২৯৮ 

তিপর-১২২ 

কিলাগাছি_-১৪৮ 


৯৬২, ২৮৫, 


৯১৫১, 


দয়া, 'িটোদিয়া-_-২৫৬-৫৭, ৫১৯ 


ণ৮৫ 


ভুবনেশবর--২৫২ 

মঙ্গলকোট-৫১০, ৫২৪ 

মণিকার্ণকা-_৬৭৪ 

মাঁণপূর-_ ৫৭৩ 

মথণরা_ বহ,স্থলে/ দ্র. দক্ষিণ মথুরা 

মধবাচার্যস্থান_-৩৪ 

মনোহরসাহী--&৩৯ 

মন্রেশবর-৩০২-৩ 

ময়না--৬৪৮ 

ময়নাডাল- &৩৯ 

ময়্‌রভঞ্জ--৬৪৭ 

মল্লপাট_৬২৭ 

মল্লভূমি-_-৬৪৩ 

মাঁসপুর-৪৩৯ 

মহানদী-_-৩০১ 

মহাবন-২২৭, ৩৬৭, ৩৭৫, ৬৮৭ 

মহুলা--৫&৭০ 

মহেন্দ্র দেশ-৩০১-২ 

মহেন্দ্রশৈল--৩০১ 

মহেশপুর- দ্র. হালদা-মহেশপূর 

মাউগাছি-গ্রাম, -পুর- দ্র. মামগাছি 

মাচগ্রাম_-৪৭৩ 

মাধাইপূর-_-৩৫৮ 

মান্দারণ_৩০৩, ৭২৭ 

মামগাছি মোউগাছ-গ্রাম 2 -পুর ?2)_-৩২৬, 
৫88, ৬৫১, ৭১৮, ৭২১ 

মায়াপুর__&৭ 

মালজাঠা দণ্ডপাট--৭০৮-৯ 

মালন্--১৪১ 

মালদহ--৫&২০, &২৩ 

মালিয়াড়া-_৬২৬ 

মালিহাটি- ৫৭৪ 

মাহেশ (আকা-মাহেশ 2)-৫৪৩-৫৪, ৪৯১, 
৫১৭ 


৭৮৬ চৈতন্য-পরিকর 


মাথলা-_-২৩৮, ২৫৭, &৯৭, ৬২১ 

মির্জাপুর-_৪৩৪ 

মিরজাফপুর-&৯৮ 

মীরগঞ্জ--২০ 

মুরারিগৃপ্তেব পাড়া_-১৬৫ 

মৃর্শিদাবাদ_-২৭১, ৪০9৪8, ৫৩৬ 

মৃলতান-_-৩৬৭, ৪৭৩, ৪৭৫ 

মেখলে- ১৮৩ 

মোদননপৃর_ ২৪৯, ৬৩৫, ৬৪৩, ৬৪৫ 

ম্লেচ্ছদেশ--৩ 

মোরপগ্রাম__৩ ৫৮ 

মৌড়ে*বর-কুণ্ডলাতলা- ৫৪, &০৯-১০ 

যমধনা_ বহবস্থলে 

ষমে*বর টোটা--১২৭, ১৮৫১ ২৮৯, ৩৬৫) 
৩৭৪ 

যশড়া-_৪৩৯, ৪৪১ 

যশোহর--৩৫৮, ৩৯৯, ৪৯৩, ৬২০, ৬৯৭ 

ষাজনগর- দ্র. যাজপুর 

যাজপুর, জাজপূর, ষাজনগর-_৯,৪৭, ১৯৩, 
২৬২, ৩১৮, ৫৪৯, ৫৬৯০, ৬৩৫ 

ষাঁজগ্রাম_-১৪২, ১৪৪, ৩৩৬, ৪১০-১১, 
&০৯, &২৬, ৫২৮, &৪৫, &৪৭-৪৮, 
&৬০, ৫&৫৫-৫৯, ৪৬১, &৬৩-৬৭, ৫৬৯, 
&৭১, ৫৭৮, &৮৯-৯০, ৫৯৬, ৬০৪-৫, 
৬১২, ৬১৪, ৬১৭, ৬২১-২২, ৬২৮, 
৬৩১-৩৩, ৬৪১ 

রউীনি- দু. রয়নি 

রঙ্গক্ষেত্র, শ্রীরগাক্ষেতর_-৩১২, ৩৯২, &৬৩, 
৬৭০, ৬৮২ 

রঘ'নাথপদর-_৬২৬ 

রয়নি, রউান--৬৪১-৪৩ 

রসোড়া--২৭১ 

রাজগড়-_-৬৪৬ 

রাজবলহাট--&১৮ 


রাজমহল--৬০১ 

রাজমাহেন্দ্র--২৪৯ 

রাজসাহশী--&৮২ 

রাট--৫&২, ৫৫, ইত্যাদ)- দ্র. উত্তর রা 

রাডীপূর-১২৩ 

রাধাকুণ্ড--২৩০, ৩৯০-৯১, ৩৯৪, ৩১ 
৪৬৮, ৪৭১-৭২, ৪৭৬-৭৬, ৫০৫১ ৫ 
৫৫২, ৫৮৫ 

রাধানগর__৬৪৬১ ৭১১ 2 

রামকোৌল-_-২৭-২৯, ১৫৬, ইত্যাঁদ 

রামজশীবনপুর-&৩৯ 

রামনগর--৪৭৭ 

বামনবলা--৩৩ 

রামাই আনন্দকোল--৩১৮ 

রামে*শবর-_-৬৭২ 

রূপপুর-_-১৪৬ 

রেমুণা-২-৫, ৭, &৫-৫৬, ২৬২, ২ 
৬৪৯, ৭২৭ 

লক্ষমণাবত+-_-৬৩৫ 

লতা, নতা-&১০, ২০ &২৪ 

ললিতপুর--৬৬ 

লহেরিয়াসরাই-_-৬২১ 

লাউড়--৩২, ৩৩, ৩৯, ৪৯৯, ৬৭৪ 

শাঁদখাঁরাদয়াড়_-২০ 

শাল্তপুর_২, ৪, ইত্যাঁদ 

শালগ্রাম_-৮০-৮১, ৮৪-৮৫৬১ ৪২ 
৫০৩ 

শখর(শেখর)ভূঁমি-৩০৭, ৩৬৮, 
৬৪৯, ৬৭০ 

শশতল-_ দু. করঞ্জাঁসতল 

শ্যামকুণ্ড--৩৯ ০-৯১ 

শ্যামসন্দরপূর ৬৪৭-৪৮ 

শ্রীথণ্ড, খণ্ড, খস্ডপূর, বৈদ্যথস্ড 
১০২. ইত্যাদি 


স্থান_-নির্ঘণ্ট 


শ্রীরঙগক্ষের- দ্র. রঙ্গক্ষেন্ন 
শ্রীহট্র- ৯-১১, ১৯-২১, ৩২-৩৩, ৩৮, 
১০৯, ১২২, ১৬০, ১৬৪, ১৮১, ১৮৩, 
। ১৮৭, ২১৩, ৪৩৯ 
মতুদাবাজ_৪৭৬ 
মতাযভামাপূর- ৩৭৯ 
গপ্তগ্রাম_-১০, ৩৭, ৪৬, ৭৮, ১৮৭, ২৩৪, 
৩৮৫, ৩৯১, ৪৩৫-৩৭, ৪৫৩, ৪৮৪-৮৫, 
৫৩৮, ৫৯০, ৬৫৯-৬০, ৬৯৫ 
পমাদ্দার পরগণা--৬৪৭ 
সরজনিনগর--৬০৯ 
'রডাঙা (সূরডাঙা)-সুলতানপুর-৪৩৮, 
৬৫২ 
নরবন্দাবনপূর (জ্বর? সর?)-&৪৪ 
ণাক্ষীগোপাল-- &৫-৫৬, ৬৮ 
গৃণ্যা-_৪৭৬ 
চড়া-পাঁচড়া, ছাঁচড়া-পাঁচড়া, সাচড়া--৪৩৮- 
৩৯, ৫৩১ 
সমীলয়া, সিম্বালয়া_-৬৬৫ 
রডাঙা- দ্র. সরডাঙা 
দলতানপর- দ্র. সরডাঙা 
কপাল--৬৪৯ 
থচর--২৭০ 
খসাগর-8৪৬ 


3৮৭ 


সুনামগঞ্জ-৩২ 
সববর্ণগ্রাম-_-৪৩৫ 
সবর্ণরেখা-৬৩৫, ৬৪৩, ৬৪৬ 
সূরনদী--১৪৮ 
সুরধূনী-৩৫৮, ৫৯৭ 
সেতৃবন্ধ-_-৭২ 

সেরগড়_৫৭৭ 
সোনাই--১৪৮ 
সোনাতলা-৮২ 
সোনামুখী-৬৩৩ 
সোনার.ন্ধি-৫&৭৫ 
সোরোক্ষেতর -২৩১, ৬৮৮ 
চ্বর্ণনদ--১৪৮ 

দবর -দ্র. সরবৃন্দাবনপুর 
হারনদী--১৪৯, ৪২৪, ৫৯০ 
হরিপূর_-৬৫৮ 
হাঁজপুর_৩৬২ 
হাটহাজারী--১৮৩ 
হালদা-মহেশপুর- ৪৫১ 
হালশহর--২৩৪, ৪৪৭, ৫০৬, ৭২২ 
হিজাল মণ্ডল--৬৪৩, ৬৪৮ 
হুগলণ-_৪8৩৭, ৬৫৮ 
হোড়াল__৪৭৬ 

হোসেনপুর- ৫৯৮ 


গ্রন্থ, পত্তিকা, প্রবন্ধ, অনুশাসলাকি 


| প্রমাণ-পঞ্জীর অন্তর্গত প্রাচীন বৈবগ্রন্থগালির (বিশেষ আলোচনা বা বিশে 
উল্লেখের ক্ষেত্র ছাড়া) এবং আধুনিক বৈফবাঁদশ্দশনী, বৈফবাচারদর্পণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
জীবন, গোঁড়ীয় বৈষণবতীর্থ প্রস্ীত গ্রন্থ ও পদকল্পতরু বা গৌরপদতরাঁঞ্গণণ প্রভৃতি 
পদ-অংশগুলি নির্ঘ্টধৃত হয় নাই। -বহনস্থলেই গ্রল্থনামের পর্বাস্থত শ্রী-; এব' 


'্রীমৎ-গুলকে বাদ দেওয়া হইয়াছে ।] 


আ্নপ্ররাণস্থ গায়ন্রী ভাষ্যটীকা--৪৬১ 
অদ্বৈততত্ত্-৬৪৯ 


অদ্বৈতপ্রকাশ--৪৯৯ 


অদ্বৈতবাল্যলণলাসূত্র-৩৬ 
অদ্বৈতমকরন্দের টীকা--২৩৮ 
অদ্বৈতমঞ্গল--৩৫, &১, ২২১, ৭০0৪ 
অদ্বৈতসূত্রের কড়চা--৪৭১ 
অনন্তভরম্‌ অনুশাসন--৩০১ 
অনুরাগবল্লন-_৫৩৫, ৫৭৯, ৬৬৯ 
অন্নদামঙ্গল--৮২ 
আঁভরামলীলামৃত--৬৩৯ 
আঁভরামলাীলামৃত-পারশিম্ট--৪৩৮, ৪8৪৮ 
আঁময়ানমাইচারত--১৬, ২০, ১০৩, ২৩৪, 
৬৫৮ 
অলংকারকৌস্তুভ--৩৪৭ 
অস্টকাললণীলা-_-৩৮২ 
আন্যাল্স্‌ অফ্‌ রূর্যাল বেঙ্গল, দ--৬২৪, 
৬২৯ 


আওয়ার হেোরিটেজ্‌_-৬৪১ 
আকবরনামা-৬২৪ 

আনন্দবাজার পান্রুকা--১৭৪, ৫৯৩ 
আনন্দবৃন্দাবনচম্প্‌--৩৪৭ 
আনন্দলাতকা--১৪০ 


আর্কঅলজিক্যাল্‌ সার্ভে অফ্‌ ইণ্ডিয়া- 
৬২৪-২৫ 


আরাশতক--৩৪৭ 

আশ্চর্য রাসপ্রবন্ধ--৬৮৬ 

ইশ্ডিয়ান্‌ আ্াপ্টকোয়াব--৩০১ 

ইণ্ডিয়ান্‌ হিস্টারিক্যাল্‌ কোয়াটার্ল--১৬১ 
৪৭০, ৬২৪ 

উজ্জবলনীলমপি--৩৮২, ৪৬৯, ৫ 
৫৯৯১, ৬১২ 

উজ্জবলনশীলমাঁণট৭কা--৪৬১ 

উৎকলিকাবল্লী--৩৮২ 

উৎকলে শ্রীকৃফচৈতন্য-২৩৮, ২৮৬ 

উদ্ধবসন্দেশ-৩৮২ 

উপাঁনষদের দ্বৈতভাষ্য--২৫৭ 

উপাসনা চন্দ্রামৃত--৫৭২ 

উপাসনাপটল--৬০৫ 

উ্পাসনাসারসংগ্রহ--৬৪৯ 

এলিয়ট্স্‌ 'িম্ট্রী অফ্‌ ইন্ডিয়া-৬৮৮ 

এ্যাভভান্সৃভ্‌ হিম্ট্রী অফ হীণ্ডিয়া_৭১ 

কর্ণানন্দ-_8৭০, ৪8৭৩, ৫৩৫, ৫৭৪১ ৬ 
৬৯ 

কর্ণামত- দ্র. কৃষফকর্ণামৃত 

কলাপ ব্যাকরণ (সটশীক-)--১৮, ১৫৮, ৬ 

কাব্যপ্রকাশ- ২৬০, ৩৯৬ 

কণর্তন--১৭৪, ১৮৯, ৫৩৯ &৯৩ 

কীর্তনগতরয়্াবলশ--৫& ২৯ 

কুঞ্জবর্ণন- ৬০৫ 

কুলজণ-_-৩২৯-৩০ 


্রন্থ-নির্ঘট 


কূর্মপনরাণ-৬৭২ 

কৃষকর্ণামৃত_২৫১, 
৩৯৩, ৭২৯ 

কষ্ণকর্ণামৃতের টীকা--৪৭১, ৭২৯ 

কৃষকার্তন-_ দ্র. শ্রীকফকীর্তন 

কৃষ্গণোদ্দেশদীীপকা, বৃহৎ_-১০৫ 

কৃষচৈতন্যচন্দ্রোদয়াবলণ, শ্রী-১০-১১, ১৯- 
ছ০ 

কৃঃপদ- ৮ 

কষপদামৃতাসম্ধু--৫&৩৭ 

কৃষপ্রেমতরঞ্গিণী- দ্র. প্রেমভান্তিতরাঁঙ্গণন 

কৃাবলাস--৪৬১ 

কষ্ণভজনামৃত, শ্রী--১৪১ 

কৃষমগ্গল-_-১৮৭ 

কৃষরাসপণ্টাধ্যায়--৩ ০9৪ 

কলশলানাটক-_ ২৫২, ৩৭৮ 

কললামৃত--৭, ১২৪ 

কষলীলামৃত-_-৫&৩৭ 

কৃষ্ণলশলাশ্লোক__-৬৯০ 

₹ফসন্দভ--৪৬১ 

টফস্তবাবল--8৫&8 

উষাহৃক কৌমুদী-৩৪৮ 


কোন্ডাভীড়ু অনুশাসন--৩০১ 


২৫৯-৬০, ৩২৫ 


ক্যালকাটা রাভউ--২৭৭ 
কমদীপিকার টঁকা--২৫৭ 
উমসন্দর্ভ--৪৬১ 


গীঁতগোবন্দ_২৫৯, ২৮৯, ৬৯২, ৭২৯ 
ীতগোঁবন্দের বালবোঁধনী টশীকা- দ্র. বাল- 
বোধনন টীকা 
শীতামৃত'”_৪৬১ 
'শষ্যসংবাদ পটল--৬০৫ 
গাপালচম্প্‌--৪৬০-৬২, 
৬৩০, ৬৩৩ 


৪৭০, &৬%, 


৭৮৯ 


গোপালতাপন'টশকা- ৪৬১ 

গোপ্রালাবরুদাবলী--৪৬০-৬১, &৬৬, 
৫৯৫-৯১৬, ৬১৬-১৭ 

গোপালভট্র-গোস্বামর জাবনচারত, শ্রীমদ- 
--৩১৫ 

গ্বোবিজ্দগগীতাবলশী-_-৬ ২১ 

গোবিন্দদাসের কড়চা_২৭৩, ২৮০, ২৮২ 

গোবিন্দ বিজয়--৩১৫, ৭২৬ 

গোবিন্দাবরদাবলী--৩৮২ 

গোঁবন্দলীলামৃত--৪৭১ 

গৌড়ব্রাহ্ষণ_-১১, 809৪ 

গোড়ভীমি পা্রকা__-১১, ৩৭০ 

গোৌরগণোদ্দেশদীপকা-৩৪৭, ৭২২ 

গৌরপদতরংাগণণ (উপরুমাণিকা)--৩ ২৩, 
৩৫৯, ৪৬৪, ৪৭৮ 

গোৌরপদতরধাগণী (পেদকর্তগণের পাঁরচয়__ 
১৪১, ১৪৬, ৪৬৯, ৪৭৯, ৫৩৪, ৫৭৬, 
৬০৭, ৭৩২-৩৩ 

গৌরপদতরংগিণশ (ভূঁমকা)_-৩১৯৬ 

গৌরাঁবষ্টুপ্রয়া পান্রকা-_-১৮৩, ৪৫৬২ 

গৌরভাবামৃতস্তোন্র--১৩৮ 

গোৌরললাগান_-১৮২ 

গৌরলীলাঘাঁটিত(প্রথম)পদ--১৩৮-৩৯ 

গোৌরাষ্গচারত--৩৩৭ 

গৌরাঙ্গ পান্রকা-৭১২ 

গৌরাঙ্গপ্রিয়া পাত্কা--২৫৪, ৩১৯ 

গৌরাাবিজয় গীত-_৪৫&&, ৭২৬ 

গৌরাঙ্গমাধূরী পান্রকা_-১৩২ 

গোষ্াঙ্গসেবক পান্নকা-১৩০, ৩৩৮, ৪৩৫, 
৬৩৩ 

গৌরাষ্গস্তবকল্পতরব ৩৯১ 

গোৌরাঙ্গান্টক-_&৩৭ 

গোৌরাঙ্গের পূর্বাণুল ভ্রমণ, শ্রী--১৯ 

গোৌরাঙ্গের শেষলীলা- ৪৬৯ 


৪6 


চণ্ডী-_-১৯ 

চন্দ্রপ্রভা-_-১৪১ 

চন্দ্র-মাণ--৬০৪ 

চমংকার-চান্দ্রকা-_-৬০৪ 

চৈতন্য এ্যান্ড্‌ হজ এজ-১৬৯, ৭১৬ 

চৈতন্য এ্যান্ডূ হিজ্‌ কম্প্যানিয়ানৃস--৩৩, 
১৩৮, &৩৭, ৬৮৯ 

চৈতন্যগণোদ্দেশ_-৭২৪ 

চৈতন্য গণোদ্দেশদশীপকা--৭২৪ 

চৈতন্যচন্দ্রোদয়--৭ ২৩-২৪ 


চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক__২৭৬, ২৮৩, ৩০৮, 
৩৩৯, ৩৪৬-৪৭ 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়-ভাঁমকা _-8৪৫ 

চৈতন্যচরিতামৃত_ ২৬৩, ৩৪৭, ৪৬৭, 


৪৬৯-৭২, ৪৭৮, &৩৭, &৯৫, ৬৩৩, 
৭২২, ৭২৯ 

চৈতন্যচারতামৃতমহাকাব্-_২৮২-৮৩, ৩৪৭ 

চৈতন্যচারতামৃতের ভূমিকা--৪৬৫ 

চৈতন্যচাঁরতের উপাদান--৩৫, ৪২, ১০৫, 
১৩৮-৩৯, ২৩৮, ৩২০, ৩৪৭, ৩৬৮, 
৪০২, ৪৬১, ৫১৪, ৫৭২, ৭১৯, ৭৩২ 

চৈতন্যজ লাইফ এ্যান্ডু টিচিংস৪৬৩, 
৪৬৬ 

চৈতন্যতত্বদীপকা, শ্রী-_১৮৭ 

চৈতন্যপ্রেমবিলাস--১৪০ 

চৈতন্যাবলাস, শ্রী-২০ 

চৈতন্যভাগবত--৮৮, ৯৪, ১০৪, ২৭, 
৫৩৭, ৭১৮, ৭২২-২৪7- দ্র. চৈতন্যমগ্গল 
(বৃন্দাবন) 

চৈতন্যমগ্গল (জয়ানন্দ)--২৯৬, ৪৩২, ৫১৪. 

৪২৫-২৭ 

চৈতনামঞ্গল (বৃন্দাবন) ৯৪, ১৪০, ২৭৬, 
২৮৪, ৪৬৯, ৪৮০, ৭১৮-২৩, ৭২৬? 
_দ্রু. চৈতন্যভাগবত 


চৈতন্ত-পরিকর 


চৈতন্যমগ্গল (লোচন)--১০৪, ১৪০, ৭২২ 

চৈতন্যমতমঞ্জুষা, ভাগবতের টণকা--৩৪৬ 

চৈতন্যরত্াবল+, শ্রী-২০ 

চৈতন্যলীলাসংগীত-৪৫ 

চৈত্যনসহম্্নাম, শ্রী--১৪১, ৭২৬ 

চৈতন্যান্চক (রঘুনাথ দাস)--৩৯১ 

চৈতন্যন্টাক (রুপ)--১০৫, ৩৮২ 

চৌষটুদণ্ড নির্ণয়-_৪৭১ 

ছন্দোহম্টাদশকম--৩৮২ 

ছয গোস্বামীর সংস্কৃত স্‌চক-_৪৭১ 

জগন্নাথবল্পভনাটক (রামানন্দ সংগত নাটক 
রায়ের নাটক)-_-২৫৬৩-৫৫, ২৫৯, ৩১৬ 

জগন্নাথবল্পভনাটকের পদ্যানুবাদ--১৪১ 

জগন্নাথোতিবৃত্তং শ্রী-_-৪৫৩ 

জল্মভূমি পান্রকা--২৭২ 

জান্যাল অফ্‌ ?দ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ 
বেঙ্গল-_ ৭১৪ 

জান্ণাল অফ্‌ দি বিহার এ্যান্ড উীঁড্ষা 
রিসার্চ সোসাইটি--৩০১ 

জার্ণ্যাল্‌ অফ দি রয়্যাল এিশিযাঁটক 
সোসাইটি--৬৭৯ 

জ্ঞানদাসের পদাবলণ (ভু মকা)_-৫৩৯, ৬৫৪ 

তত্ৃচন্তামাণর টীঁকা-_-২৩৮ 

তত্ববোধনণ পাত্রকা-৩৮১, ৬৮৯, ৬৯২ 

তত্সন্দভ-৪৬১ 

(তিন মাঁণ)_-৬০৪ 

তবকৎ-ই-নাসিরী_-৬৩৫ 

দশমচারত--৩৬৮ 

দশমাটপ্পনশ--২৩৯, ৩৭১, ৪০৯ 

দাক্ষিণাত্যে শ্রীকফচৈতন্য--২৪৯, 

দানকোলিকৌমুদী- ৩৮১ 

দানকোৌলকৌমু্দীর টীকা--৩৬১ 

দানকেলিচন্তামাঁণ--১০৫, ৩৯১ 

দানখণ্ড, -লশলা- দ্র. বাবধ-নর্ঘস্ট 


২৮৬ 


গ্রন্থ-নি্ঘণ্ট চপ 


দর্শন টাকা (হারিভান্তাবলাস)_৩৬৮ 
দনমাণিচল্দ্রোদয়--৩১৮, ৬৩৩ 
গ্মসংগমনণ--৪৬২, ৬৩০ 
হরলভসার_-১৪০-৪১ 

দহনিরুপণ--১৪০ 

বাদশগোপাল-৮২ 

[তুতত্সার--১৪০ 

গমালী- দ্র. বিবিধ নির্ঘণ্ট 

নয়া 'ডিষ্ট্রীন্ত গেজেটিয়ার--৮৪ 
রোত্তমচরিত, শ্রী-&৮৩ 
টকচীন্দ্রকা-_-৩৮২ 

ম সংকীর্তন- দ্র. শ্রীকষের 
শতনাম 

রায়ণ পান্রকা--৩৮১, ৩৯১ 
নত্যানন্দচারত, শ্্রীন্রী-_-১৫, ৫৩, ৫৭-৫৮, 
৭৩, ৯৮, ১৫১ 

ত্যানন্দপ্রভুর বংশাবস্তার_৭২৪ 
মত্যানন্দপ্রভুর বংশমালা-_-৭২৪ 
ত্যানন্দাম্টকং-_৭২৪ 

ীলাচলে শ্রীকফচৈতন্য-_১৪৮, ২৮৬ 


অল্টোত্তর- 


য়কুসুমাঞ্জীল--১২১ 

গচন্দ্রিকা_৬০৪ 

দকল্পতরু পে.)--৩৪৬, 8৪০, ৪৭১, 
৫৩১, ৫৬৩৩, ৫৬৯৭, ৬০৭, ৬৩, 


৭৩২-৩৩ 

দকল্পতরু (প.প.)--১৪১১ ৪৭৯ 
দাবল কীর্তনের পাঁরচয়--১৪৯, ২৫৮ 
দাবলীপারচয়-৪৫, ১৩৮, ২৪৯ 
দামৃতমাধূরী (ভুঁমিকা)-১৮১, ৩২৯ 
দ্মপুরাণস্থ শ্রীকৃফপদচিহ--৪৬১ 
দ্যাবলী_-৩৬৮, ৩৮২, 
৪৬১, ৬০৮, ৬৯০, ৭৩১ 
'মাআসল্দভ--৪৬১ 
যণ্ডদলন-_-৪৭১ 


৩৯১১, ৩৯, 


পৈজ্গনরহস্যব্রাঙ্গণের ভাষ্য- ২৫৭ 

প্রতাপাঁদত্য চারন্র--৬২০ 

প্রবন্ধসংগ্রহ_৬৮৮ 

প্রবাসী পাপ্রকা-২৮০ 

প্রযুস্তাখ্যচান্দ্রকা-৩৮২ 

প্রীসাডংস্‌ অফ দি হীণ্ডিয়ান্‌ হিজরী 
কংগ্রেস-৩০১ 

প্রাচীন বঙ্গ সাহত্য--৬০, ৬২, ৮৬, ১৭, 
১৪০, ২৬৭, ৭২০-২১ 

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দূমূসলমান ১৫১, 
৭১৭ 

প্রাচীন বাংলার গৌরব_-&১৯৩ 

প্রার্থনা-৬০৫ 

প্রঁতিসন্দভ_-৪৬১ 

প্রেমবিলাস_ ৪৭০, ৪৭৩, ৫২৯, ৫&৩৩-৩৭, 
৫৫৩, ৫&৬-৫৮, &৬৭, ৫৭৪, ৬১৩, 
৬৬৮ 

প্রেমভন্ত-চন্দ্রিকা-_-৬০৪-৫ 

প্রেমভান্ত চিন্তা-মাঁণ_-৬০৪ 

প্রেমভান্ততরাঁঙ্গণী (কৃষ্প্রেমতরাঁত্গণনী) - 
৩৫৬-৫৭ 

প্রেমভাবচন্দ্রিকা_৬০৫ 

প্রেমরত্বাবলন-৪৭১ 

প্রেমেন্দসাগর_৩৮২ 

ফাঁরস্তা_৭১৪ 

বংগদর্শন পান্তকা--২০, ৩৪৩, ৬৭৮, 9৭০২ 

বংগবাণ পান্রকা-_-৩৪৭ 

বংগভাষা ও সাহ্ত্য-_-১৪০, ৫&09৪+$ ৫৩১১ 

বংগঞ্জী পান্রকা--১৪০, ৫৯৩, ৬০৫, ৬২০ 

বংগণয় সাহিত্য পঁরিষৎ পান্রকা-_-৯, ৩২, 
৩৯, ৫১, ১৪১, ১৪৮, ২৭০, ২৭৯, 
৩৪৭, ৩৫১, ৪৩৫, ৪৬৯, ৪৭২, ৫০১, 
&৭০, ৬১৯, ৬৯৭, ৭২৫ 

বক্রেশ্বর চাঁরত--১৮৯ 


৭৯২ 


বলরামদাসের পদাবলশ--১৪৯, ৯৫৮, $৩৪, 
&৯৩ 

বস্তৃতক্ুসার--১৪৯ 

বাংলাচারিতগ্রল্ধে শ্রীচৈতন্য- ৮৭, 
২৩৮ 

বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব 
_-৭২₹্‌ 

বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা-_-৬২১ 

বাংলার ইতিহাস--১২, ৩০২, ৩৩৮১ ৪0৪, 
৭১৪ 

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম-৯২, ২৬২, ৩৫৯ 

বাংলার সাধনা_-১৮৯, ২৫৪ 

বাংলা সাহত্য-_-১৪৭, ৪৬৫ 

বাঙালীর সারস্বত অবদান_২৩৮, ২৪৭ 


বাঙ্গালা সাহত্যের হাতহাস-_- ৩৯, ৩২৯, 
৩৪৭, ৪৩১, ৪৬৫, &৩৭, ৬২৩ 

বালবোধিনশ টীকা গেৌঁতগোবিন্দের)__৭ ২৯ 

1বাঁচন্ত্র সাহত্য--১৩৮-৪০ 

[বিদগ্ধমাধব--৩৮০-৮১ 

1ববেকানল্দ_&১৯ 

বলাপকুসমাঞ্জল--৩৯১ 

1বশাখানন্দ স্তোন্র_-৩৯১ 

বফ্াপ্রয়া-গোরাঞ্গ পান্রকা- ২৬৯ 


বষ্দুপ্রয়া পান্রকা_-১৭৪, ১৮৭, 
8৪০, ৪৭২, ৪৯৩, ৬৭৮, ৭২৫ 
[বফভান্তরত্লাবলী--৩৬ 
[বফ্ণূভান্তরত্বাবলঈ--৩১২ 
বীরচন্দ্রচারত--&৩৬ 
বীরভূমাঁববরণ--৫৩৯, ৬৫৪ 
বীরভূঁষি--৩৬, ৩৭০, ৬০৫ 
বীরভূঁমি নেবপর্যায়)_-৩৬৩, ৪৭১ 
বীররত্াবলণী- &৭৪ 
বন্দাবনপারিক্রম--৪৭১ 
বূন্দাবনপারক্রম--৬৪৯ 


৪২৩, 


চৈতন্য-পরিকর 


বৃন্দাবনধ্যান_-৪৭১ 

বৃন্দাবনশতক--৬৮৬ 

বৃহৎ্-গণোদ্দেশদীপিকা-৩৮২ 

বৃহৎ-ভাগবতামৃত, শ্রী-_-৩৬৮, ৩৭২, ৪. 
৬৯৯, ৬৩১ 

বৃহৎ্-রাধাকৃষ গণোদ্দেশদরশীপকা--৩৮২ 

বৃহৎ সহম্রনাম--১১৩ 

বেঙ্গল 'ডাণ্টত্ গেজেটিয়ার্ঁ, বাঁকুং 
৬২৪, ৬২৬ 

বেগ্গাঁল িটারেচার-_-&৩৭ 

বেদ--২৩ 

বেদাল্তসূত্র_৬৮৫ 

বৈরাগী রঘনাথ দাস-_-৩৮৫ 

বৈষব ইীতহাস_৪৪৭ 

বৈষণবচাঁরত আঁভধান--৬ ২৩ 

বৈষফবতোষণী--১০৫, ৩৬৮, ৩৭০, ৪ 
৪৬২, ৪৭১, ৬৩০ 

বৈষব ফেথ্‌ এ্যান্ড মুভমেপ্ট২--১ 
৩৪৭, ৩৮১-৮২, ৩৯১, ৩৯৪ 

বৈফববন্দনা বেন্দাবন)-৭২৪ 

বৈষব রসসাহিত্য--৩০৬ 

বৈষব 'লটারেচার_-৩৫&৮ 


বৈষব িলটারেচার অফ 
বেঞ্গল--৩৫৮, ৩৯২, ৪৫৭ 
বৈষফব সাহিত্য--৫৩৯ 
বৈফবাস্টক-__৪৭১ 
ব্রজাবলাসস্তব__-৩৯১ 
ব্দ্ষসংহতা--২৬১, ২৬০, ৩২৫ 
ব্ক্ষসংহিতা টাকা-৪৬১ 
ভস্তচাঁদ্দ্লকা-_-১৪১ 
ভন্তচারতামৃত--৩৬২, ৩৭০, ৩৮১, 
ভন্তপ্রসঙ্গা--১১, ১৯, ৩৯৯, ৪০২ 
ভন্তমাল-_-৬৭৯ 
ভান্তচান্দ্ুকপটল, শ্লী--১৩৭ 


্রন্থ-নির্ঘণ্ট 


ভান্তচান্দ্রকা--১৪১ 

ভান্তযোগ--৯৭ 

ভান্তরত্--১৪৬ 

'ভান্তরত্াকর-_ ৫৫৩, &৬৭ 

ভান্তরত্লাবল--৩১২ 

ভান্তরসামৃতাসিম্ধু--৩৮২-৮৩, ৪৫৭, ৪৫১৯- 
৬০, ৫৯৯, ৬১২, ৬৯১ 

ভীন্তসন্দ্ভ--৪৬১ 

ভ চ্চয়--১৩৭ 

ভজননির্ণয়--৭২৩ 

ভাগবত আচার্যের লীলাপ্রসঙ্গ, শ্রী-৩৫৬ 

ভাগবতশাস্ত গূঢ় রহস্য ৪৭১ 

ভাগবত সংহিতা--৩৪৬ 

ডাগবতসন্দর্ভ--৩৯৪, ৪৬১ 

৬গবতাম্‌ত-- ৭৩২ 

তাগবতামত- দ্র. বহং-; লঘ্- 

ভাগবতের টীকা-৩৪৬, ৪০২, ৬৯২ 

ভাগবতের ভীন্তটশীকা--২২০ 

ভাবনামৃত_-১৪১ 

৬,ব,মৃতমগ্গল-_৫&৩৪ 

ভাবার্থপ্রদীপ--২৬০, ৩১২ 

ভাবর্থসূচকচম্পৃ-৪৬১ 


রতবর্ষ পন্িকা--&, ৩৫৯, ৩৯৯, ৪৬২, 
৫২৫১ ৬২১, ৬২৯ 

ঈমরগনতা_ ৬২৭ 

থুরামাহমা--৩৮২ 

ধ্যূগের বাংলা ও বাঙালী-৬২৯, ৭১২ 

নহাশক্ষা--৩৯১ 

ঘহাভাবপ্রকাশ--৩২০ 

মাদলাপঞ্জী__৭১০ 

মাধবমহোৎসব, শ্রী-৪৬১ 

ধান্দারণ অনুশাসন- ৭১৪ 

গাক্ন্ডেয় পুরাণ--৩০১ 

স্কাচারন্র-১০৬, ২৬৭, ৩৯৯, ৭০৩ 


৭৪৯৩ 


মুরারগপ্তের কড়চা প্রৌশ্রীচৈতন্যচারতা- 
মৃতং)--১৪০, ১৬৮-৬৯, ৪৬৯, ৬৬৮ 

যুগান্তর পাত্রকা--২৫৮ 

যোগসারস্তব টীঁকা-৪৬১ 

রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচারত, শ্রীমৎ 
--৩৮৮১ ৩১৯১ 

রঘুনাথ দাস ঠাকুরের জীবনচাঁরত, শ্রীমৎ-- 
৩৮৫ 

রঘুবীবাস্টক--১৬৬ 

রত্বাবলী-৩১২ 

রসকদম্ব_৪৮১ 

রসকজ্পবল্লশী--১৪৬, ৬২০ 

রসকল্পসার--৫&৩৭ 

রসতর্ববিলাস--২০ 

রসসার -৬০৪৫ 

রসামৃত টীকা-৬৬১ 

রসামৃতনাটক--৬৯৮ 

রসামতশেষ_ ৪৬১ 

রাঁসকমঙ্গল--৬৪৯ 

রাগময়করণ--৪৭১ 

রাগমালা_-৪৭১ 

রাগমালা--৬০৫ 

রাগরত্লাবল-_৪৭১ 

রাগলহরী--১৪০ 

রাজযোগ-_-৮৭ 

রাধাকুম্দ ম্বখার্জ 
লেকচার্স--২৪৯, ৩০৯ 

রাধাকৃষ্ককজ্পলতা--৪৭৫, ৪৮৩ 

রাধ্ককষফধামালীর পদ--৬৫১ 

রাধাকৃষার্চনদীপকা- ৪৬১ 

রাধাকৃষের অস্টকালীয় স্মরণমঞ্গল--৬০৬* 

রা ৰ ৭ --৩৯৯ 

রাধিকার পদচিহ, শ্রী-৪৬১ 

রামচারন্লগীত শ্রী-6৫৬৩, ৬১৯ 


এপ্ড্‌্ভাওমেণ্ট্‌ 


9৯8 


রামানন্দসংগীতনাটক- দ্র. জগল্লাথবল্লভ নাটক 

রামায়ণ--৩০১ 

রায় রামানন্দ--২৪৯, ২৫৫, ৩১৮ 

রায়ের নাটক- দ্র. জগন্নাথবল্পভনাটক 

রাসপণ্াধ্যায় পদ্যানুবাদ--১৪০ 

রাসার্থকোমহদী--২৬০ 

রিয়াজ্‌-সৃ-সালাতিন-_-৭১৪ 

রৃপগ্োস্বামীর গ্রন্থের * সংক্ষিপ্তসার, শ্রী- 
৪৭১ 

রূপ সনাতন, শ্রী--৩৫৮ 

লক্ষমণর বনবাস-৭৩২ 

লঘুগণোদ্দেশদীপিকা- ৩৮২ 

লঘুতোষণী_-৩৬৮, ৩৭১, 
৪৬২ 

লঘুভাগবততামৃত, শ্রী-_-৩৮২, ৫৯৯ 

লঘুহারনামামৃতব্যাকরণ--৩৬৮ 

লাঁলতমাধব__-৩৮০-৮১ 

লশলাসঙ্গী--৩১৯ 

ললাস্তব-_৩৬৮ 

শংকরভাষ্য__-৬ ৮৫ 

শিবদুর্গাসংবাদ--১৪১ 

শৃঙ্গাররসমণ্ডন--৩৬৯ 

শ্যামানন্দপ্রকাশ_৪৭১, ৬২৩৯ 

শ্যামানন্দবিলাস_-৬৩৯ 

শ্রীকফকীর্তন- ৭০৩ 

শ্রীকৃফাীবজয়__৩২৮-৩১ 

শ্রীকফের অন্টোন্তর শত নাম--৪১০ 

শ্্ীখণ্ডের প্রাচীন বৈফব--১৩২-৩৩, ১৩৫- 
৩৮, ১৪০-৪১, ১৪৪ 

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামাতং--৬৭৮, ৬৮৬ 

শ্রীনামচরিত- ৩১৯১ 

শ্রীনবাস আচার্য চরিত--৫&৪৮, ৫৫০ 

শ্রীনবাসের গুণলেশসূচক--৫৪৯, ৫৭৮ 


৩৯০, ৪8৬০, 


চৈতন্ত-পরিকর 


শ্রীনবাসের শাখা--৫৭৮ 

শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট ৬৭৮ 

শ্রীবাসচারত--৩৯, ৬৫, ৯১৭, ১০২, ১০৯ 
১২৭, ১৩৭, ১৬১ 

শ্রীবন্দাবনমাহমামৃতং--৬৮৬ 

শ্রীমন্ভাগবত--৩৭ 

প্রীমদ্ভাগবত বোংলা)--৩৫৬ 

শ্রীহারনামামৃতব্যাকরণং- দ্র. 
মৃতব্যাকরণ 

ক্রীপ্রীচৈতন্যচারতামৃতং- দ্র. 
কড়চা 

ষটসন্দর্ভ-৪৬১ 

সংকল্পকল্পবৃক্ষ-_৪৬১ 

সংগীত প্রবন্ধ__৭ ২৬ 

সংগীতমাধব_-৬ ৮৬ 

সংগীতমাধব নাটক-_-&৮১১ ৬০৬, 
৬১৮-১৯, ৭১৫ 

সঙ্জনতোষনী পান্রকা--৩৭০, ৩৯১, ৫৩; 
৭২১ 

সদগুরুলনীলা--৩২৯, ৩৩১ 

সনাতনাম্টক-__-৩৭ ২ 

সপ্তগোস্বাম--৪০০১ ৪০২ 

সমাসবাদ--২৩৮ 

সর্বসম্বাদনী-_-৪৫৮, ৪৬১ 

সাধককণ্ঠমালা-- 8৪৮ 

সাধনভান্ত-চান্দ্রুকা--৬০৪ 

সাধ্যপ্রেম-চান্দ্রকা--৬০৪ 

সাম্‌ 'ষ্টারক্যাল্‌ আযসৃপেক্ঈস, অফ. 1 
ইনসৃক্রিপশান্স্‌ অফ. বেগ্গল-- ৬৩৫ 

সারসংগ্রহ--৪৭১ 

সারাবলশ--২৩৮১ ৬৫৪৪-৫৫ 

সাঁহত্য পান্নকা--১৬, ১৮৭, ৩৫৬, ৩৭ 
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1সদ্ধপ্রেম-চীন্দ্রকা-৬০৪ 


লঘুহারনামা 


৬০৪ 


্রন্থ-নির্ঘলট 


তাগনণকদম্ব--৩৭, &০০-৫০২) 
তাচারন্র--&০০, ৫০২, ৫৪৩ 
তাচারন্র-ভূমিকা-৪৯৩ 
বোঁধনী-ভাগবতের টাীঁকা-_৬৯২ 
বোধিনী টীকা (কৃষ্ককর্ণামৃতের)_৭২৯ 
ব্মালকা--৪৬১ 

য-মাঁণ_ ৬০৪ 

নার গোরাঙ্গ_8৪৭ 

ডিজ্‌ ইন্‌ হীণ্ডয়ান আযশ্টিকুইটজ_ 
১০১ 

বমালা-_ দ্র. স্তবাবলণী 

রমালা-_-৩৮২, ৩৯১, ৪৬১ 

রাবলী (স্তবমালা)--১০৫, ৩৯১ 
[পদামোদরের কড়চা-২৬৩, ৪৬৮ 
পদামোদনের কড়চা (বাংলা)_৪৬৩, 
৪১, ৬০৬, ৬২২ 

হপদামোদরের কড়চার বৃ্ত-৩৯১ 
"পবর্ণনা-8৭১ 

ণমঙ্গল- দ্র. রাধাকৃফের অন্টকালীয়- 
দত-৩৮২ 

পাস ঠাকুর, শ্রী--১৪৮, ১৫১-৫২, ৬৮৯ 
দাস ঠাকুরের জীবনচাঁরত, শ্রীমং-১০৮ 


৫৪৩ 


৭৯6 


হরিনামামৃতন্যাকরণ-৪৬১-৬২; দ্র. লঘু- 
হরিনামামৃত- 

হরিভন্তীবলাস--৩৬৮, ৩৯০, ৩৯৩, ৪৭১, 
৬৭০, ৬৭৮ | 

হাঁরভান্তবিলাসের 'দগ্দর্শনী টাঁকা-৩৬৮ 

হাটপত্তন_৬০৫ 

হাটবন্দনা__৫৩৭ 

হিম্ত্রী অফ- ডীড়ষ্যা--৯, ৩০১, ৭১০ 

িম্ট্রশ অফ উীঁড়ষ্যা, এ_-৩০১, ৭০৮, ৭১০ 

হিন্ট্রী অফ্‌ উঁড়ষ্যা, দ-২৪৯, ৭০৮ 

হিম্ট্রী অফ দি বিষুপুর রাজ--৬২৪, ৬৩০ 

হম্ট্রী অফ: বেংগল, দি--৭১৪ 

হস্ট্রী অফ রব্রজবুলি 'লটারেচার-_-১২৪, 
১৩৮, ১৪১, ১৪৬-৪৭, ১৬২-৬৩, ১৬৮, 
১৮৮, ২৫৫, ৩২৭, ৩৯১, ৪১০-১২, 
৪৪০, 8৪৬-৪৮, ৪৭৯, ৪৮১১ ৫২৯, 
৫৩২-৩৪, ৫৭০, ৫৭২, ৫৭৫-৭৭, 
৫৭১, ৬০১, ৬০৫, ৬০৭, ৬২০, ৬২৩, 
৬২৯, ৬৪৫, ৬৪৭, ৬৪৯, ৬৫১-৫২, 
৭২৪, ৭২৯, ৭৩২-৩৩ 

হম্ট্রী অফ সানসাক্রট লিটারেচার-_-৩৮২, 
৬৯২ 


বাবিথ 


অশ্ন_৬৭২ 
অঞ্গদ-স্বভাব--৩ ৫৩ 
অদ্বৈত-অপরাধ--৪৩, ১১৫ 
অন্নকৃ্ট-২, ৪২ 
অমৃতকোলি- ৩ 
আ'দকেশব মাঁন্দর--২৫১ 
আদিনাথ--১৮৩ 
ওড়ন ষম্ঠী--১৮৫ 
কতোয়াল ভূঁমকা--১৫৫ 
কাঁবগান--১৪৯ 
কল্টশ্রোন্রিয়_-8৫৪ 
কাচসজ্জ-_-২১ 
কানাই-বলাই--১৪৫, ১৮২, 
কাপ- ৩২, ১২১, ৪৮৫ 
কামগায়ন্রঈকামবীজ--৬০০ 
কারোয়ার পাঁণ--৪০৫ 
কালাাঁদ-_&৬২, ৬২৯ 
কালী--৬০২ 
কাজাীভন্ত--২১ 
কাশ্যপ-&৪9০ 
£কশোর কৃষ--৬৮৯ 
কিশোর গোপাল- ৬৯০ 
কৃষদীক্ষা--৪৯৮ 
কৃষনাট্যস্থল-_২৮ 
কফ (নাম মহামন্্র, -মল্ম)--৬৩৬, ৬৩৯, 
৬৬০, ৬৮৪ 


৪১৫৬, 59৪8 


কৃ (-াবগ্রহ, মার্ত, -রায়)-১৭৬, ২২০, 
২৪২, ২৭১, ৩৪৬, 8৬৪, ৬৮৯ 

কৃ ব্যাখ্যা-২২ 

কৃষ মাঁন্দর--১৩৮ 

কৃফলণলাভনয়-_-১৬১ 


কৃষফ্সেবা-৪৮। 

কৃষ্ণের 'চন্রপট--০৫ 

কৃষের প্রসাদ--&৮১ 

কেশব (-দেব, -দেবের মান্দর)_-৪০১, ৪৫ 
৪৭৭ 

গঙ্গাঁবফ_২২ 

গড়েরহাটী-৫&৩৯ 

গয়ঘড়_-88০ 

গুঞ্জমালা__২২৭, ৩৮৮, ৫৩১ 

গোপাল দেশাক্ষরীমল্ন, -বিগ্রহ, -ভাব, 
“মল্, -মৃর্ত, -মান্দর, -সেবা)_-২, ' 
৬৮, ১৪৫, ২২৭, ২৫৭, ৩১৯১, ৩১ 
৪০৯, ৪১২, ৪১৭, ৪৬৭, ৪৭৪, ৪॥ 
৮২, ৪৯৫, ৫৩৪, &৬১৯, ৫৭১, ৫8 
৬০০, ৬৫৩, ৬৯০, ৬৯২, ৬৯৮ 

গোপালদাস হেস্ত)--৬৪৮ 

গোঁপকানত্য-_-8৪9৪ 


গোপাীনাথ (বিগ্রহ, -ভাব, -মন্দির)-৩, 
৫৬, ১২৭-২৯, ৯৩৫, ২২১, ৩১ 

৮ ৩৬৭, ৪০৯, ৪১৬১ ৪১৮-১৯১ ৪ 
৪৬৭, ৪8৭৫, ৪৯০১ &০৮-১১৯, ৫৫ 
৫৬১, ৫৮৯৪, ৬২, ৭০২৯ 


গোপাীবল্লভ রায়--৬৪৫ 
গোপভাব- ২৩ 
গোবর্ধননাথজী- ৬৯২ 

গোবর্ধনের শলা-_ ২২৭, ৩৮৮, | 
৪৭২, ৪৭৫-৭৭, &২৬ 

গোঁবন্দ (-আঁধকারী, -দেব, -প% 
গ্রহ, -মান্দর, ব-রায়। | 
-সেবাধিকারশ)_-১৪৭, ৩৬৭, € 
৩৯১৪১, ৩১৯৭১ ৪০৭-৯, ৪১২, ৫ 


বিবিধ-নির্ঘণ্ট 


৪৭৩, ৪৭৫-৭৬, ৪৭৮, ৪৮০-৮২, ৫০৫, 


৫২৮, ৫৪৮, ৫৫১) &&ল ৯১ ৫৮৫, 
৫৯৪, ৬৩৩, ৬৪ ৭, ৭১০-১১, 
' 9২৯ 
গীরগদাধর-__-১ও 
গাঁরগোপালমন্ত ৩৯-৪০ 
শীরগোবিন্দ-_-8০৭ 
ঠারচন্দ্র, গৌরাঙ্গ, গৌরাজ্গাসুন্দর 


(- «জা, -বিগ্রহ, -মান্দর, -মৃর্ত, -সেবা) 
--৩০, ১৩৭) ১৪৪, ২১৬, ২৪২, ৩৩, 
৩৫৪, ৪২৪-২৫, ৪৩৯, ৪৪১, ৫০৬, 
৫৯০-১৯১১ ৬৯৩, ৬০৬, ৬২২, ৬৫৬১ 


গীর-নিতাই_৬৩, ১৩৭, ২২০, ৩৫৪, 
৪২৪-২৬;_ দ্র. নিতাই-গোর 
গারবিফ:প্রিয়া-_-১৪৪ 


গার-বিষ্দাপ্রয়া-লক্ষমী- ৩৫৪ 
গারাঙ্গ-গোপাল--১২৩ 
স্টশ্বরী--৫৪৫ 

টগাই_&৪০ 

তরভ'জ মূর্ত_৫&৯, ১১২, ২৪২ 
দ্বনাথ--১৮৩ 

ন্পট-দ্ু, চৈতনামহাপ্রভুর চিন্রপট 
টতন্য কীর্তন-_-১১৬ 

নন (-পুজা, শাবগ্রহ, -সেবা)-৩৪৫, 
৪২৭-২৯, ৪৩৩ 

তন্যমহা প্রভুর চিন্রপট--৩০ 

টা পানাবড়া-৩৯৭ 

গলাথ-_২৭, ৪৫, ইত্যাঁদ 

ম্লাথ মার্ত-৪৪১ 

নাথসেবার ভয়ান-_-৩০৮-৯ 
মগল--৪১৮-১৯ 

খগালিক--২০ 

হবাদেবীর 'বগ্রহ-_-&০৯ 
কুরাল--৪০ 


১৭ 


তঙ্জা- ৪৯ ১০৩, 

তজাগান--১৪১ 

তারকমন্ত্র_-৩৯৬ 

দবীরখাস-৭, ৩৫৯, ৩৭১, ৩৭৭, ৭১৫- 
১৬ 

দানখণ্ড-গান, দানলীলা-আভনয়-_-৪২, 
১৬০-৬১, ১৮১, ২৩০, ৩৩৪ 

দারুময় মৃর্তি--৩০ 

দুগ্গাদেবীর যল্ত্--৬১০ 

দ্বাদশ গোপাল--৮১-৮৩, ইত্যাদি 

ধামালী-_-১৪০ 

নদীয়ানাগরী ভাব--১৩৮, ১৪০ 

নন্দোৎসব_৭৩ 

নবরাঁসক-&৭১, ৬০৬, ৬২২ 

নাউীড়য়াল, নাঁড়িয়াল. নাড়বলী, লাড়ূলী-_ 
৩২, ৩৯ 

নাড়া, নাট়ী_ ৩৯, ৫৮, ৫ ২২-২৯, ৫&২৫-২৬ 
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